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মহীভারত। 

আদিপর্ব! 

স্প০1912)1 ৮0191 

শীল শ্রীযুক্ত বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতা ব্ডন্্ বাহাদুর 

কর্তৃক 

যুক্ত জগন্সোহন তর্কা লঙ্কা র-দ্বার! বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্থববাগীশ-দ্বার। 

/5/ পরিশোধিত হইয়া 

বর্ধমান 

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। 
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এই ভূমগ্ডলে যত প্রকার কীর্ভিকর কার্ধ্য বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়নই যে সর্ক-প্রধান, তাহাতে কিছু 

মাত্র মংশয় নাই। তারতবর্ষীয় সুর্যযবংশ/ ও চন্দ্রবংশ্য অভীত নৃপতিগণ চিরস্থায়ী কীর্তভিলাভের উদ্দেশে যে কত প্রকার 
সৎ কার্ধয করিয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা কর! যাঁয় না? কিন্তু এক্ষণে অন্থসন্ধান করিলে তাহাদিগের সেই সমস্ত সৎ কার্য্যের 

কোন চিন্তুই দেখা যাত্স না। যদি আদিকবি-মহর্ষি-বাজ্মীকি-প্রণীত রামায়ণ ও কবিকুলচূড়ামণি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বিরচিত মহা- 
ভারত প্রাচীন নৃপতিগণের কীর্তি ঘোষণ1 না করিত, তবে এত দিনে তীহাদিগের নাঁম পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়! 

যাইত। আহা ! যখন যিনি এই ধরামগুলের আধিপত্য লাঁত করেন, তখন অবশ্যই তিনি দূঢ়রূপে মনোহর নগর, স্ুরন্য 

হর্দ্য, স্থুশৌভন উপবন, ছুর্গ, সেতু ও বাপী কুপ তড়াগাঁদি নানাবিধ জলাশয় নির্মাণ করিয়া থাকেন; কিন্ত কালের পরি- 
বর্তিনী শক্তিদ্বার কোন বস্তরই দৃঢ়তা বা শোভ| চির কাল সমভাবে থাকে না। পরন্ভ কবিতা বনিতা কাঁল-দশনে চির- 

চর্বরিতা হইলেও তাহার কোনল শরীর কখনই বিরূপ হয় নাঃ কবিতা যতই প্রাচীন! হউক, নিত্য নুতন নুতন বেশ ভূষার 

ভূষিতা হইয়া ভাবুক পুরুষের নয়ন-নিকটে নুতনরূপেই নৃত্য করে। 

ধন্য এই ভারতবর্ষ, যাহাতে কোঁন এক সময়ে মহর্ধি বাল্মীকি ও বেদব্যাঁস জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ! ষাহাদিগের 

কবিত্বন্ীর্তি অসঙ্খ্য নৃপতির সকীর্তির সগ্জীবনী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যেমত বাল্সীকি-প্রণীত 

রামায়ণ ভারতবর্ষান্তর্গত নাঁনাঁদেশে দেশীয় ভাষায় অন্বাদিত হইর1 ভারতভুমির পুর্ব্বতন-সৌভাগের পরিচয় প্রদান করি- 

তেছে, তদ্রপ মহাভারতের অন্থবাঁদ এক্ষণ পর্য্যন্ত নানাদেশ-ব্যাপী হইল না! ইহ1 অপেক্ষা ুঃখের বিষয় আরকি আছে যে, 

তারতে ভারতরূপ কল্পবৃক্ষ থাকিতেও তাহার অফৃতময় ফলাস্বাদে তারতবর্ষীয় অসঙ্থয ব্যক্তি অদ্যাঁপি বঞ্চিত আছে ! কবে 

এমত সুদিন উদিত হইবে, যৎ্কালে রামায়ণের ন্যায় ভারতেরও নাঁন। ভাষায় অন্বাদ হইয়া মহাভারত যে কি অপুর্ব্র বস্তু, 

তাহ! সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে ! ইহা! সত্য বটে যে, গুর্কালে এদেশে মুদ্রা-যন্ত্রের বিশেষ প্রচার না থাকাতে কোন এক 

খানি সামান্য পুস্তকও হস্তাক্ষরে লিখিয়! প্রচার করিতে হইলে বনু বায়, আয়াস ও ক্রেশ স্বীকার করিতে হইত, জুতরাঁং 

দৃঢ় অধ্যবসায় সহকাঁরে অপরিসীম বিভ্তব্যয়ে বহুকাল পর্ব্যন্ত চেষ্টা করিলেও অতি বৃহতকায় নহাঁভারতের অন্থবাঁদ করিয়! 

প্রচার করা মন্ষ্যের অসাধ্য ছিল; অগত্যা কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই; কিন্ত এক্ষণে এমত স্ুুসময় উপস্থিত 

হইয়াছে যে, নানা দেশীয় পশ্বর্ধ্যশালী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিলে এই মহত কার্ধয মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প দিন 

ও অল্প আয়ানেই জুসিদ্ধ হইতে পারে, সন্দেহ নাঁই। 

কোন এক ব্যক্তির চেষ্টায় দেশের কোন বিষয়েরই অভাব মোঁচন হইতে পারে না, অনেকের সংহত চেষ্টাতেই অভাব 

মোচন হয়; এবং মন্ুষ্যের একান্তিকী চেষ্টাও কখন বিফল হয় না; চেষ্টার অনাধ্যও এই জগতে অতি অল্প বিষয়ই আছে। 

যখন গ্রীলগ্রীতুক্ত বর্ধমানাথিপতি মহারাজা (ধরাজ মহতাব্চন্ছ বাহাছুর বহুবিত্তসাঁধ্য এই মহৎ কার্ষ্যের অন্থুষ্ঠান করেন, 

তখন আমরা বিস্ময় রসে অভিভূত হইয়াছিলাম, ইহা যে কত দিনে সম্পন্ন হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি 

নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের প্রসাঁদে নির্বিঘ্নে সমস্ত মহাতারতের অন্থবাঁদ হইয়া প্রস্তুত রহিয়াছে ; ক্রমে সংশোধন করিয়! 

মুদ্রিত করিতে পারিলেই হয়। যদি মুল পুস্তক সংশোধন করিয়া পৃথক্ মুদ্রিত করিতে না হইত, তবে এত দিনে প্রীমন্মহা- 

রাজের সঙ্কল্স সিদ্ধপ্রায় হইয়। উঠিত। কি করি, সংস্কৃত পুস্তকের এমত ছুর্দশা ঘটিয়া রহিয়াছে যে, ছুই খানি পুক্ত- 

কেরও পাঠের প্রায় এক্য নাই; যত পুস্তক দেখা যাঁয়ঃ প্রায়ই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঠ অবলোকিত হয়; সুতরাং সেই নকল 

পরস্পর বিরুদ্ধ পাঠের সদসদ্ধিবেচন1 করিয়া পাঠ স্থির না করিলে, মহাভারত কি, তাহাই স্থির হয় না, অন্থবাঁদ কি রূপে 

হইবে ? যদিও বিরুদ্ধ পাঠ রাশির মধ্যে কোন্টি ব্যাসমুখ-বিনিও হত, তাহ নিরূপণ করা নিতান্তই অসাধ্য, তথাপি সাধ্য- 

মত চেষ্টা না করিয়া! কোন এক খানি পুস্তকের প্রতি নির্ভর কর! সঙ্গত বোধ হয় না। বহুকালসাধ্য বৃহত কার্ষ্য প্রবৃত্ত 



(%*১ 

হইয়া কালবিলম্বের তয় করিলে কি হইবে ! যত দুর সাধ্য কর্তব্য কার্ধের উৎকৃন্টতা সম্পাদন করাই উচিত; তবে মন্ুষ্য- 

বুদ্ধি কদাচই ভ্রমপ্রমাদ-শুন্য হয় না, জুতরাং ভ্রম বা! প্রমাদ বশত যে সকল দোষ ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহ! অবশ্যই 
মহান্ুতব সাধুগণের ক্ষমার যোগ্য এবং প্রত্যাশাও করি তাহার! তাহা ক্ষমা করিবেন; পরন্ত পরদোষান্বেধী ব্যক্তিদিগের 
মনে ঈশ্বরকৃত কার্ধ্যই নির্দ্দোষ বলিয়। প্রতীত হয় না, মন্ুষ্য-কার্ধয যে নির্দোষরূপে গণ্য হইবে, এমত প্রত্যাশা কি 
আছে! যাহা হউক, আমর! পরম কারুণিক পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি আদাদিগের মহারাজ বাহাদুরের এই 
দেশোপকার ব্রত নির্কিতঘ্বে সম্পন্ন করুন; এবং উত্তর পশ্চিম দেশীয় মহৈশ্রর্ধযশালী মহারাজেরাও আঁমাদিগের মহা- 

রাজের এই দৃষ্টান্তের অন্ুগামী হউন ইতি। 

শ্রশ্যামাচরণ তত্ববাশীশস্য । 



মৃহাভারতীয় আদ্দিপর্দের স্ুচীপত্র 1 

প্রকরণ 01227 চে 

মহাভারতের িজ্িনিরী 
সমন্তপঞ্চকের বৃত্তান্ত 
অক্ষৌহিণ্যাদি-পরিম!ণ 
মহাভারতীয় শত পর্ক সংগ্রহ 
ভারতীয় অষ্টাদশ পর্বের সজেক্গপ বৃত্তান্ত 
এবং শ্লোক ও অধ্যায়ের সঙ্খ্যা কথন 

মহাভারতের মাহাত্র্য ও ফলশ্রতি 
জনমেজয়ের প্রতি সরমার শাপ *** 

এ শাপ রা জনমেজয়ের হয 

বরণ *** 
আঁয়োদখধোৌম্য এব ৬০ ভা ও 

বেদনামক তৎ শিষ্যত্রয়ের উট 
উতঙ্কের পা "" 
পৌষ্যোপাখ্যান : 
ভূগবংশ কথন 
পুলোমার উপাখ্যান 
চ্যবনোতপত্তি ও রক্ষোবিনাশ 
অগ্নির প্রতি ভূগতর শাপ 
অগ্নির ক্রোধপ্রকাশ 

ব্রহ্মকর্তৃক অগ্নির বি 
রুরু ও প্রমছরার জন্ম ' ৩ 

তাহাদের 1 ও 88 রা 

ঘাত 1 
রুরুর খেদ ও দেবদ্ূুতের সহিত ২ টে 

কথন 
প্রমছর!র পুনজবন 
রুরুর সহিত প্রমদ্বরার বিবাহ 
রুরু ডুগুভ-সং বাদ 

ভূগুভোপাখ্যান, ** 

জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রস্তাব 
পিতৃগণের টু সার রা: টা 

কথন '- 

জরৎ্কারুর দহ ৪ 

আন্তীকের জন্ম ও তৎকর্তৃক সর্পরক্ষার 
সজেক্ষপ বৃত্তান্ত টনি চিল ০৪৪ ৪:5৪ 

দ্র, ও বিনতার বরপ্রাপ্তি | 
অরুণের জন্ম ও এ তা নে 

শাপ 
দেবগণের সমুদ্রমন্থন-মপ্ত্রণা রি 

অাশীাশিনাটি 

পৃষ্ট স্তস্ত পংক্তি 
১ ১ 

এ 
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প্রকরণ 
সমুদ্রমন্থন **. **। 
চক্র, লনা সুরা, দে শ্রবা, কো 

পারিজাত, অমৃত-কমগুলুধারি রি 
এরাবত ও কালকুটের উৎপত্তি 

দেবগণের অমৃত পান ও দেবাস্গরের যুদ্ধ 

কদ্রু ও বিনতার পণ এবং সর্পগণের 
প্রতি কদ্রুর শাপ * রর 

কদ্রু ও বিনতার সমুদ্র দর্শন 
নাগ পভ উবার গুচ্ছ যা) 

করণ 

বিনতার দাসী স্ব, গরুভডের উৎপত্তি ও 
দেবগণ-কর্তৃক তাহার স্তব 

গরুডের তেজসম্বরণ : 

সর্পবহন-পুর্ববক ক্বাদিকট দি স্থপ- 
এঁর গমন ও ইন্দ্রের সর্পরক্ষণ " 

গরুড়ের দাসত্ব কারণ জিজ্ঞাস] 
বিনতার দাসীত্ব মোচন জন্য অমৃত আহর- 

ণার্থে সপ্পগ্রণ-কর্তৃক গরুড়ের নিয়োগ 
গরুড়ের 55 রা ও নি 

ভক্ষণ দরিয়া 

গরুড়ের ্ীক দির মোঁচন ও কশ্যপ 
সমীপে খাদ্যপ্রার্থন] , 

গজকচ্ছপের ইতিহাস *** 

গরুড-কর্তৃক বটশাখা ভঙ্গ ও বহন 
গরুড়ের গজকচ্ছপ তক্ষণ *** * 

বালিখিল খধিগণের বা পর 
জন্ম বিবরণ লা 

স্থরণণের পি গরুড়ের ধর 

অনু তত৯০০ 

ইন্দ্রের সি গরুড়ের সখ্য ও সর্পতক্ষণ 
বরপ্রাপ্ডি -* 

বিনতার দাসীত্ব বটি ও ১ কর্তৃক 
অমৃত প্রত্যাহরণ 2৮ 222 

নাঁগগণের নাঁম কীর্তন 
অনন্তের তপসা ও পৃথিবীধারণ ... 
নাগগণের সর্পযজ্ঞ নিবারণার্থ পরামর্শ '*" 
নাগগণের প্রতি এলাপজ্রের বাক/ 
জরতকারুকে ভগিনী দাঁনার্থ সর্পণণের 

প্রতি বাস্গুকির নিয়োগ *** 

পৃ স্তস্ত পংক্তি 
৪৫ ৎ 
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রঃ জুচীপন্র। 

প্রকরণ রর 
পরিক্ষিৎ-কর্তৃক নক মৃতসর্প প্রদান 
পরিক্ষিতের টং তি খষিকুমারের শাপ 
মুনিশিষ্যমুখে পরিক্ষিতের রর শ্রাবণ 
তক্ষক কাশ্যপ-সংবাদ *' ৮০১, 
তক্ষক-কর্তৃক রিনি দংশন ' 

পরিক্ষিতের মৃত্যু 

জনমেজয়ের ডিও ও ছি 
জরজ্কার যাযাঁবর-সংবাদ 

জর্ৎকাঁরুর বিবাহ জন্য কন্যা প্রার্থনা 

জরৎকারুর বিবাহ ও সণর্ভন্ত্রী পরিত্যাগ 
স্ীয় ভগিনীর সহিত বাস্গুকির ভারি না 
আস্তীক জন্ম 
জনমেজয়-কর্তৃক পরিক্ষিতের নন শ্রবণ 
পিতৃমৃত্যু শ্রবণান্তে জনমেজয়ের খেদ ও 
টিন ৪ 00 4৮৪ 

জনমেজয়ের বি 
সপ্পবজ্ঞারপ্ত ' ১ 
সর্পযজ্ছের বির 
সর্পসত্র নিবারণ জন্য ভাবী দিস 
আত্তীক-কর্তৃক সর্পযজ্ঞ, জনমেজয় এবং 

খত্বিহ্পরভৃতির প্রশংসা | 
স্পবজ্ঞ নিবারণার্থ আস্তীকের বর রান! 
সর্পসত্রে নিহত প্রধান সর্পগণের নাম কথন 

স্পযজ্ঞ নিবৃত্তি ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্তি 
মহাভারত শবণ জন্য 05, প্রশ্ন 
ব্যান জনমেজয়-সংবাঁদ *** *** 
ভারত কথনার্থ কর ক টশগায়নের 

নিয়োগ *** 
পা্ডবগণের রি পাত পর্য্যন্ত 

অজ্মেপ বৃত্তান্তকথন " 

বিস্তৃতূপে ত€ টা জনমেজয়ের প্রশ্ম 
মহাভারতের মাহাঁত্যাদি কথন 
উপরিচর রাজার উপাখ্যান 
মহ্স্যগন্ধার জন্ম বিবরণ 
বেদব্যাসের জন্ম বিবরণ 

ভীল্মা্দর উৎপত্তি কথন রঃ 
ব্রাঙ্মণের রসে যোনি ৭ কথন ও 

মানৰ যোনিতে অস্থরাঁদির জন্ম বিবরণ 
ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের রঃ সখি 

জন্মগ্রহণ স্বীকার ও 
দেবদাঁনবাদির উৎপত্তি-প্রশ্ন -" 

ব্রহ্মর্ষি-প্রতৃতির উত্পত্তি 
সর্ধপ্রাণীর উৎপত্তি 
বিস্তুতরূপে অংশাবতরণ কথন 

ছুম্সন্ত রাজার উপাখ্যান *"' 
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ছল্সন্তের মৃগয়] 

কণৃমুনির আশ্রম বর্ণন *** 
আশ্রমে ও হ মু ক কথোপ- 
কথন 

শকুম্তলার জন্ম বর্ণন 
ছুতসস্তের সহিত শকুন্তলার ান্ধবাবিবাহ 
ভরতের জন্ম ও সর্ধদমন নামপ্রাপ্তি 

শকুত্তলার স্বামীর নিকটে গমন ও ভরতের 
রাজ্যলাত * 

দক্ষপ্রজাপতির বংশাবলি কথন 
কচের উপাখ্যান 
দেবযানী ও কচের পরস্পর শাপ ** 
শর্ষিষ্টা দেবযানীর বিরোধ ও শর্দিষ্ঠা- 

কর্তৃক দেবযানীর কুপে নিক্ষেপ 
শুক্র ও দেবযানীর কথোপকথন 
দেবযানীর শর্ষিষ্ঠাকে দাসীকরণ 
যযাতির সহিত দেবযাণীর বিবাহ 
দেবযানী ও শর্ষিষ্ঠার পুক্রজন্ম 
যষাঁতির প্রতি শুক্রের শাঁপ ** 
গুরুর প্রতি যযাঁতির জরাৎব্রমণ ' 
বযাতির জবাগ্রহণ ও গুরুর যতি 
যধাঁতির স্বর্ারোহণ 
ইন্দ্রের সহিত যযাঁতির কথ] ' 
স্বর্গ হইতে পতনকালে 7 মা 

যযাঁতির কথোপকথন র 
যযাঁতির স্বর্গভোঁগ বর্ণন 

অস্টকাদি ও যযাতির উক্তি টি 
অস্টকাদির বা ৮: পুন দর 

রোহণ এ 

টা বীর্তন ৮০, ০৭ 
মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার ভতিপনি ও 
ঠা সহিত গঙ্গার কথোপকথন 

প্রতীপ-সংবাঁদ 
টপ 9 ও শা প্রি 

আদেশ 

শান্তন্থুর মৃগয়া ও 7 তত 

শান্তলর গঙ্গাসস্তোগ ও বস্থণণের জন্ম -.* 

গজা-কর্তৃক শান্তহুর নিকট বনজুগণের শু 
ও আত্ম বিবরণ কথন ৃ 

শান্তর পুনগর্গাদর্শন ও টড পিতা 
লয়ে আগমন ১১225, 

শান্তন্থর সত্যবতী দর্শন ও দশের নহিত 
কথোপকথন 

ভীম্মের দাশরাজের নিকটে তিল 1 ও সত্য- 
বতী আনয়ন-পুর্বাক পিতাকে প্রদান 

পৃষ্ঠ স্তস্ত পৎক্তি 
১১ 
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জুচীপত্র 

প্রকরণ 

চিত্রাঙ্গদ ও ১ বীর্যের জ জন্ম,শান্তহর 
স্বর্ারোহণ, গন্ধর্যুদ্ধে চিত্রাদের 
মৃত্যু ও বিচিত্রবীর্ষ্যের রাজ্যাভিষেক 

কাশিরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়স্বরে ভীম্ম- 
কর্তৃক রাজগণের পরাজয় এবং বি- 
চিত্র বীর্যের বিবাহ ও মৃত্যু "" 
শরক্ষার্থ ভীম্মের সহিত 67 
পরামর্শ 

ভীম্মকর্তৃক ীবতীর: নিকটে রর 
ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান কথন 

ব্যাম-সত্যবতী-নংবাদ ও ব্যাসের ভারত- 

বংশ রক্ষণ-ন্বীকার 
ধৃতরাষ্টু, পাঁগু, ও বিছুরের জন্ম 
অনীমাগুবেঃর উপাখ্যান 
ধর্মের প্রতি মাগুব্-শাপ 
পাণ্ডর বাজ্যপ্রাপ্তি ১০০১ বক 

গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্ররে টি 
কুন্তীর ভি ও হি ছি বিব- 

রণ 
কুন্তীর স্থয়ম্বর ও পার পি বিবাহ 
পাণুর মাত্রীর সহিত বিবাহ ও দিখিজয় 
পাগুজিত- ধনবিভাগ ও তাহার বন- 

বিহার এবৎ বিছ্ুরের বিবাহ 
গান্ধারীর শত পুক্রোৎপন্তি 
ছুঃশলার জন্ম-বিবরণ | 

ছুর্য্যোধনাদি শতভাতার এনা 

পাও কর্তৃক মৃগরূপিমুনিবধ ও তক 

পার মাপ 
্্ীদ্বয়ের সহিত পাঙুর বানপ্রস্থাঅম 

প্রবেশ ও শতশৃক্ পর্বতে তপস্যা 

পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনার্থ 0 

সহিত মন্ত্রণা "০ 
কুন্তীর প্রতি অপচাংপাদনা্থ পুর 
আদেশ. 

কুন্তীকর্তৃক রাহা ও টি উপা 
খ্যান কথন 2 2 

পাণ্ু-কর্তৃক রিড নিরি ক 
কুন্তীর প্রাতি পুনর্ঝার আদেশ 

ঘুধিঠির, ভীম ও অর্জনের জন্ম-বিবরণ 
নকুল ও সহদেবের জন্ম-বিবরণ 
পাগুরাজার ক ০ ও না 
সহগমন ** 

কুন্তীর সহিত পাঁবদিগের হস্তিনাগমন 
পাণ্ড ও মাত্রীর প্রেতক্রিয়া * 

সত্যবতীপ্রভৃতির বনগমন ও দেহত্যাগ 

পৃষ্ট স্তস্ত পংক্তি 
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প্রকরণ 
ধার্তরাষ্ট্ ও ারবগি 'ালাজীড়া 
ভীমের বিষভক্ষণ ও নাগলোকে গমন 
যুখিষ্টিরাদির বিলাপ ও ভীমের 4 
লোক হইতে আগমন :** *, 

কৃপ ও কপীর জন্ম-বিবরণ 
দ্রোণ ও দ্রৌির জন্ম-বৃত্তান্ত এবং 

দ্রোণের দিব্যান্্রাদি লাত কথন 
দ্রোণ ও দ্রুপদের কখোঁপকথন " 

দ্রোণের হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও না 
সমীপে আত্মবিবরণ কথন 

দ্রোণের নিকটে কৌরব ও পির 
অস্ত্রশিক্ষ। ** -*, 

একলব্যের দক্ষিণা দক্ষিণ। সান 
দ্রোণের শিষ্য-পরীক্ষা পু 
অজ্জুনের দ্রোণ-নিকটে ব্রহ্গান্ত তি 
ভীত্মাদির নিকটে কৌরবাদির অস্ত্র 

শিক্ষা-পরিচয় প্রদান 
অর্জনের অন্ত্র-পরীক্ষা 
কর্ণের রর ও রান 
ভিষেক 

অধিরথের অরিন ও পক্ষ 
সমাপ্তি ই এন 274 

দ্রোখের দক্ষিণা-প্রার্থনা ০*৪ 
হা ত্র 275 

যুদ্ধ 
এনা সহি এড রি 
দ্রপদাদির সহিত অর্জুনের দ্ধ ও 

দ্রুপদকে ধৃতকরণ * 
অর্জুনকর্তৃক সানাত্য দ্রুপদকে রন 

সমীপে সমর্পণ করণ এবং রা ও 
দ্রপদের সখ্য 

যুধিছিরের বাক্যে ও পাক 
গণের উন্নতি 

কণিকের সহিত নি রা 
সংক্ষেপে জতুগৃহ-দাহ কথন "** 

দুর্যোধনের পাগুবগণের প্রাতি ঈর্ষা ও 
ধৃতরাষ্টু-সমীপে আক্ষেপ 

পাগুবদিগকে বারণাঁবভত রিয়া কর- 
ণের মন্ত্রণা * 

পাগবদিগের প্রাতি হর পীর 
পুরোচনের প্রতি জতুগৃহ-নিষ্মাণাদেশ 
পাগডবগণের বারণাবতযাত্রা ও বিছুরের 

স্থানে উপদেশ প্রাপ্তি 
পাগডবাদির জতুগুহে বাঁস 
খনকের ছারা সুরঙ্গ খনন 

পৃষ্ঠ স্তস্ত পৎক্তি 
২০৭ ১ 

৬৮2০৮ 2/ 

£2/:2/ ৮ 2/.. 2/5/. 44 ৬ 

ঠা 

২১ 



০ জুচীপত্র | 

প্রকরণ ০1 পৃষ্ঠ স্তস্ত পরক্তি ; প্রকরণ পৃষ্ঠ স্তপ্ত পংক্তি 
জতুগৃহ-দাহ এবং পথ ও ।87 গন্ধর্ক ও অর্জুনের সখ্য-নংস্থাপন ২৭৪ ১ চি 

পলায়ন ... ... ২৪৪ ২. ১৯ | তপতীর ইতিহাসারস্ত ২৭৬ ত্র ২২ 
বিদ্রর- টি ৬ রি রী পাপের সম্বরণের মৃগয়া ও তপতী দর্শন ইলা ও ল্াড১ 

গজ] উত্তরণ র.এ ২৪৫ এ ৭ | সম্বরণ ও তপতীর কথোপকথন ২৭৮ এ ৯ 
বারণাঁবত-বাসিবর্গের বিষাদ ও ভা সম্বরণের ত্ডর্য7ারাঁধনা "* ২৭৯ এ ১৪ 

₹বাঁদ-প্রেষণ এবং রন দির ক বশিষ্টকর্তৃক তপতীর উট ও তপভীর 
ভয় .4 ২৪৬ ১ ২০ সহিত সম্বরণের বিবাহ *** ০৮০১১ 

রিতা সরীলকে লই ভীমের গমন ২৪৭ এ ৪ 1 সম্বরণের স্বরাজ্যাগমন ও কুরুর উর ২৮০ ১. ৩৩ 
যুধি্ধিরাদিকে বনে স্থাপন-পুর্ব্বক ভীমের বশিষ্টমুনির বিবরণ | ২৮১ এ ঙ 

জলানয়ন, খেদোক্তি এবং জাগরণ এ এ ২৯; বশিষ্ঠকর্তৃক 8:7৭ াতিবা 
হিড়িষ্বের পাগুবদর্শনে আনন্দ ও পাণু- সকার -" এ কনা 

বানয়ন-জন্য হিডিম্বার প্রতি আদেশ ২৪৯ এ ২২ বিশ্বামিত্র-কর্তৃক বি কাদধেন হরণ ২৮২ প্র ৬ 
হিডিম্বা! ও ভীমের কথোপকথন :.* ত্র ২ ৩০ বসি ধুর সৈন্য কৃষ্টি এবং বিশ্বী- 
হিড়িম্বের আগমন ও হিড়িক না মিত্রের রি ও তপস্যা রে টড, 

রূপ দর্শন ২৫০ এ ২৭; ণত্ব লাভ ৮ তত তত তত ২৮৩১ এ 
ভীম ও হিডিষের ক প্রত্যুত্তর ২৫১ এ ২১ 1 কল্মাষপাঁদের প্রতি তা ভি প্র ২ ১৩৬ 
হিড়িম্বরাক্ষসের সহিত টার ধার ২৫২ ১ ৩৪; কল্মাষপাদের প্রতি ব্রহ্মশাপ ২৮৪ এ ৭ 
কুন্তী ও হিড়িম্বার উক্তি প্রত্যুক্তি এ ২. ২৪; কল্মাষপাদ-কর্তৃক বশিষ্টপুভ্র-তক্ষণ এবং 
তীন ও অর্জুনের উক্তি টিভি কত. ২৫৩ ১ ২৫; বশিষ্ঠের শোক-বশত প্রাণত্যাগোদেঘাগ ২৮৫ ১. ১১ 
হিডিয-বধ ] এ ২ শ্রী কল্মাষপাঁদের রনি হি, ও টঞর 
হিডিত্বার হিত ভীমের সংসর্দ এবং জন্ম ২৮৬ ২ 5৬ 
হটোতকচের জন্ম ০, ২৫৪ ১ ৩১ টা জন্ম ও পি ঘৃত্যু শরধনে রি ২৮৭ এ ১৩ 

পাগবগণের ব্যাঁস-দর্শন ও একচক্রা নগ- উর্বর গুনির উৎপত্তি কথন *০০২৮৮ ১ ৭ 
রীতে বাঁস ১ ২৫৬. এ ২১ | উর্কের ক্রোধ - রীতা 

ব্রাহ্মণের ক্রন্দন শ্রবণে তীর কর করুণা *** ২৫৭ রী ১৪) উর্ধের ক্রোধশান্তি ও বাড়া নর ্কার ২৮৯ ত্র ২৭ 
ব্রাহ্মণের খেদোক্তি "১5 শ্রী ২:২৮) পরাশরের রাক্ষসষজ্ঞ ২৯০ তরী ২৩ 
ত্রাহ্মণীর খেদোক্তি ২৫৯ ১. ১২; কল্মাষপাঁদের প্রতি ব্রাঙ্গণীর শাপ হি ২৯১ শ্রী- ১৮ 
বিপ্রকন্যার খেদেক্তি ২৬০ ২ ২৭ 1৮7 যে পৌরোহিত্যে 
ব্রা্গণ-কুমারের উক্তি ২৬১ ত্র: ২” | বরণ ২৯২ এ ২৪ 
কুশ্বী ও ব্রাহ্মণের কথোপকথন :*. ২৬২ 5 ৫ ৪ রে জীন রিও 
সুখিটির ও কুন্তীর কথোপকথন *** ২৬৩ এ ২৩ দীর স্থয়ম্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণ ২৯৩ ১ ২খ 
বকরাক্ষসের সহিত তীমের যুদ্ধ ২৬৫ এ ১০ পাগুবগণের পাঞ্চাল নগরে প্রবেশ ও 
বকবধ ও একচক্রাবাসিবগের আহ্লাদ "* ২৬৩ এ এ; কুস্তঙার-গুহে বাস ৃ ২৯৪ এ ১৫ 
পাঁগুবাদির নিকটে নি তাসের লক্ষ্যবেধপণ ও দ্রৌপদীর সখের এ ত্র ৩৩ 

কথারস্ত এ ২ ৩৯; স্বয়স্বর-সমাজে রাজগণের সমাগম ও 
দ্রোণ ও দ্রপদের টি, কথন ২৬৭ এর ১; দ্রৌপদী-প্রবেশ এবং ধৃষ্টছ্যুন্নের উক্তি এ ২ ১২ 
ভ্রুপদের পুজোৎ্পত্তি জন্য টা স্বয়ন্বরে সমাগত প্রধান ও দের 

যাঁজের যাগ * * ২৬৮ তরী ২০1 নাম-কীর্তন ২৯৫ এ ১৫ 
ধুষ্দ্রান্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম-বিবরণ ২৭০ এ ৫  রাজগণের লক্ষ্যভেদে যত্রু ও ছি ₹৯৬১৬৮ ২২৪ 
পাগবগণের পাঞ্চাল নগরে গমনোদেযাগ ২৭১ ১. ২৭ অর্জুন-বর্তৃক লক্ষ্যতেদ ১ ৮ ই৯প “৬৩ 
পাবকনধীপে বাসের গমন ও ২৮715 রাজগণহইতে ভীত দ্রুপদের খা 

পুর্বব-বিবরণ কথন তা এ ২ ২৮ | সমীপে শরণাগত হওয়া, ভীনার্জুনের 
পাগুবগণের পাঞ্চালধান্া এবং রর যুদ্ধোপক্রম ও রামক্ষ্ের কথোপকথন ২৯৮ ২ ১৪ 

পর্ণ ও অর্জনের উক্তি প্রত্যুক্তি ২৭২ এ ৯ | অর্জুন ও কর্ণের যুদ্ধ ২৯৯ তরী ২৭ 
অর্জন-কর্তৃক খন র্ঘর রথদ।হাদি ২৭৩ এ ৩৭ ভীমকর্তৃক শল/কে ভূতলে পাতন ৩০০ এ ২২ 



জুচীপত্র। 1/০ 

প্রকরণ 
শ্রীকৃষণবাক্কে 7 টি নিক 

কুন্তীর চিন্তা ও ভীমার্জুনের রা রহ 
প্রবেশ ০ 

কুন্তীর নিকট ভীম রি 
রূপ ভিক্ষা প্রাপ্তি-কথন ও পঞ্চ পাণ্ড- 
বের প্রতি তন্ভোগার্থ কুন্তীর আদেশ 

যুখিষ্টির ও অর্জুনের উক্তি প্রত্ুকতি 
পাগডবগণের দ্রৌপদী দর্শন 
ভার্গব-কর্ম্মশালায় রামকৃষ্ণের আগমন 
ধৃষ্দ্রান্ের গুগুভাবে চির 

বিজ্ঞান 

দ্রুপদ সশীপে 0 লাভা 
কথন 
উহ বাঠিরসনীগে রর 

গমন ও উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি 
পাগ্ডবাদির পাঞ্চালভবন প্রবেশ 

দ্রুপদের নিকটে পাগুবগণের পরিচয় 
দ্রৌপদীর বিবাহবিষয়ে বাদান্থবাদ ... 
ব্যাস-সমীপে দ্রুপদাদির উক্তি 
ব্যাস-কর্তৃক পঞ্চেন্দ্রের উপাখ্যান কথন 

দিব্যদৃষ্টিহ বারা ভ্রপদের পাণ্ডৰ ও দ্রৌ- 
পদীর পুর্বাদেহ দর্শন *, 

ব্যাসকর্তৃক শহ্করের ইরিনা গতি 
বরদান কথন 

দ্রুপদের পঞ্চ মা বা দা 
কার 

পঞ্চ পাবে সহিত পাল টে 
ণয় 

পা্চজীর না টি আশীর্বাদ 
কৃষ্ণের যৌতুক প্রেরণ 
রাজণণের পাওগ্ডব-বৃত্তান্ত শ্রবণ 
দুর্যযোধনাদির আক্ষেপ ও রি 

প্রাতিগমন ** 
ধৃতরাষ্ট্রের জৌপদীনযরসংবাদ শ্রবণ 
দুর্ষ্যোধনের মন্ত্রণা 

কর্ণের মন্ত্রণা 

ভীষ্ষের মন্ত্রণা 
দ্রোণের মন্ত্রণ। ্ 
কর্ণ ও নর উক্তি তি 

বিছুরের মন্ত্র 
পা রা র্ ধু এ সপ 

বিদ্বুরের পাঞ্চাল নগরে গমন 

পাওবগণের হস্তিনাপুরে গমন 

পাগবগণথের অর্থ রি ও রা 

প্রস্থে বাস" 

পৃষ্ট স্তম্ত পংক্তি 
৩৭7১৮২% 

এ এ ৩5 

৩৪২০১ ত2৯৮ 
এ ২ ৩ 

এ এ ২৪ 
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২2/42/4249. ৬৮ 

0০0 
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প্রকরণ * 

যুখিছ্িরের দশীগে নাদের আধ 
মন ++ 2 

৩ উপজুদের এজ ও বর- 
এ টি 

জুন্দৌপস্সুন্দের নিট 
তিলোত্তমার সৃষ্টি গা **ঃ 
৮ নিমিত্ত চক 

নি নিমিতে পাওযদিগের নি 
নিদ্ধারণ 255: 

অর্জুন-কর্তৃক ব্রাহ্মণের গীত 

অর্জুনের ব্র্মচর্ষ্য ও বনবাঁস 

অর্জুনের গজাছারে বাস 

অর্জুনকে আকর্ষণ-পুর্কক উলুপীর পাশ 

তাঁলপুরে প্রবেশ ও উভয়ের সংসর্গ 
অঞ্জনের বহুবিধ তীর্ঘদর্শন 
অঞ্জুনকর্তৃক চিত্রাঙ্দদার পাণিগ্রহণ " 
অর্জ্ন-কর্তৃক পঞ্চগ্রাহমোচন ও নারী 

তীর্থ-বিবরণ শ্রবণ 
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শ্ীপ্ীজগদীশোজয়তি | 

মহীভীরত। 

আদিপর্ব। 

শী ীশাািাশিিশশিটীা 

নারায়ণ ও নরৌত্তম নর এবং সরস্বতীদেবীকে 

প্রণাম করিয়! জয় কীর্তন করিবে। 

কোন সময়ে নৈমিষারণ্যে স্থতকুলোদ্ভব লোৌম- 
হর্ষণপুত্র পৌরাণিক স্থতকুলানন্দন উপ্রশ্রবাঃ, বিন- 

রাবনত হইয়া কুলপতি-শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক- 
সত্রে দীক্ষিত ও সুখোঁপবিষ্ট মহর্ষিণণের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। উগ্রশ্রবাঁঃ নৈমিবারণ্যবাসি খাষি- 

দিগের আশ্রমে সমাঁগত হইলে তপস্বীরা আশ্চর্য্য 
কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাহাকে 

চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন। সৌতি সেই সমস্ত মুনি 
ও তপস্থিগণকে অভিবাদন করিয়া ক্কতাঞ্তলিপুটে 
তপোরৃদ্ধির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন । সাধুগণও 

তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন । অনন্তর সেই 
সমস্ত তপস্বীরা উপবেশন করিলে লোমহর্ষণপুক্র 
বিনীততাঁবে নিৰপিত আঁসনে উপবিষ্ট হইলেন । 
পরে তাহাকে সুখাসীন ও বিশ্রীন্ত দেখিয়া কোন 

খঘি, কথা প্রস্তাৰ ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 

কমলপত্রাক্ষ স্ুতনন্দন ! আমি জিজ্ঞাস! করি, এ- 

ক্ষণে তুমি কোঁথা হইতে আগমন করিতেছ? কোন্, 
স্থানেই বা এতাবৎকাল অতিবাহিত করিলে বল? 

বাক্পটু উগ্রশ্রবা এইৰপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশু- 
দ্বাত্স-মুনিগণের সেই বিস্তীর্সভাতে তাহাদিগের 
চরিত্রানুষায়ি-বাক্য উত্তম ও প্রকুতপে কহিতে 
লাগিলেন । 

ন্ 

সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবি মহর্ষিগ্ণ! মহানু- 
ভাঁবরাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রসময়ে বৈশম্পাঁয়ন- 
মুনি, পার্থিবেন্্র পরিক্ষিৎ-তনয়ের নিকটে যে সমস্ত 
বেদব্যাসোক্ত-মীনাবিধ-পবিত্র মনোজ্ঞ কথা বথা- 
বিধি কহিয়াছিলেন, আমি সেই সকল বিচিত্রার্থ- 
যুক্ত মহীভারতীয় কথা শ্রবণ করিয়া নানাতীর্থ ও 
নানাস্থান পরিভ্রমণ পুব্বক সেই সমন্তপঞ্চক নামক 

পবিত্র ও ব্রাঙ্মণ-সেবিত দেশে গমন করিয়াছিলাম ; 

যেস্থানে পুর্বে কৌরব পাগুৰ ও অন্যান্য সমস্ত 
হুপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, তথা হইতে দর্শন 

কামনায় আপনাদিগের নিকটে এই আশ্রমে আঁ 
গমন করিয়াছি, হে স্ষ্যানলতুল্য তেজঃপুগ্ত মহা- 

তাগ দ্বিজগণ! আমার বোধ হয়, আপনারা সক- 

লেই এই যজ্ঞে দীক্ষিত আছেন, এবং ক্ৃতক্গান ও 

শুচি হইয়া জপহোম সমাপন পুর্ব্বক আসনে স্ুখা- 
সীন রহিয়াছেন, আমি কি এই সময়ে ধর্ম্ার্থ-সতযুক্ত 
পৌরাণিকী পবিত্র কথা এবং মহানুভাব নরপতি- 
গণ ওখষিগণের ইতিহাস বর্ণন করিব ? 

খবিগণ কহিলেন, মহর্ষিদ্বৈপায়ন যে পুরাণ কীর্তন 
করেন; যাহা শ্রবণ করিয়া দেবগণ ও ত্রহ্মর্বিগণ ভুরি 
ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন; সর্পসত্রকালে বেদব্যাঁসের 

আঁজ্ঞান্ুসারে বৈশল্পায়নমুনি সন্তোষ পুর্ববক মহা- 
রাঁজ-জনমেজয়ের নিকটে যে উপাখ্যান-শ্রেষ্ঠ, বি- 
চিত্র পদ ও পর্ববিশি, সুক্ষার্থ-প্রতিপাঁদক, যুক্তি- 



২. মহীভারত ! 

যুক্ত, বেদার্থ-বিভূঘিত, ইতিহীসাত্মক-মহাভারতের 
গ্রন্থা খ-সংযুক্ত, নানাশী স্ত্-সন্মত, সংস্কৃত, পবিভ্র-কথা 

যথাবিধি কীর্ডভন করেন; আমরা অদ্ভুত কর্মাকারি- 
বেদব্যাস-প্রণীতা চতুর্বেদার্থ-প্রতিপাদিনী, পাপ- 
ভয়-নিবাঁরিণী, সেই পুণ্যসংহিতা শ্রবণ করিতে বা- 
সনা করি। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি বিশ্বের আদিপুরুষ ও 

ঈশ্বর, ধাহাঁর উদ্দেশে অনেকে হোম ও স্তব করিয়া 
থাঁকেন, যিনি অদ্বিতীয়, সত্য, অবিরত; ব্যক্তাব্যক্তা- 

আক, সনাতন, ত্রন্মস্বৰপ, ধাহার সৃষ্ট বিশ্ব অসৎ, 
সদসৎ ও সদ্সৎ হইতে ভিন্ন, যিনি স্কুল ও সুষন 

নিখিল বস্তুর স্থষ্টি করিয়াছেন, সেই পরম পুরাণ 
অবিনাশি, মঙ্জলবীজ, মজলমুর্তি, বিশ্বব্যাপি। বিশ্ব- 
বন্দ্য, দোবহীন, বিশুদ্ধন্বভাব, ইন্ড্রিয়াধীশ, চরাচর- 
গুরু হরিকে প্রণাম করিয়া সর্বলোক-পুজিত, মহা- 
নুভাব, অভ্ভুতকর্মকীরি-মহর্ষি-বেদব্যাসের পবিত্র 
মত কীর্তন প্রবৃত্ত হই । 

ভুমগ্ডলে কোন কোন পণ্ডিতেরা এই ইতিহীস 
কীর্তন করিয়াছেন, কেহ কেহ সম্প্রতি কীর্তন করি- 

তেছেন, ভবিষ্যৎ কালেও অনেকে কীর্তন করিবেন। 
অশেষ-জ্ঞানদায়ক এই ইতিহীস ভ্রিলোকে প্রশং- 
সিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রাহ্মণের। ইহাকে সংক্ষেপে 
ও বিস্তারৰপে ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই 

মহাভারতগ্রন্থ, নানাবিধ ছন্দে ও উত্তম উত্তম শব্দে 

এবং দৈব ও মানুৰ উভয় লোক-সিদ্ধ শব্দশক্তি- 

সমূহে ভূষিত হইয়াছে; অতএব পশ্ডিতেরা ইহার 
অতিশয় সমাদর করেন। 

এই জগৎ, দশদিকে মহা ্ধকারে আরৃত আলোক- 
শুন্য ও নিষ্পৃভ ছিল, স্থ্টির প্রাক্কালে প্রাণিদিগের 
উৎপত্তির অক্ষয়-বীজস্ববপ এক বৃহদণ্ড উৎপন্ন 

হইল, পশ্তিতেরা তাহাকেই মহৎ ও দিব্য কারণ 

বলিয়া উল্লেখ করেন । শ্রুত হওয়া যায়, যিনি অ- 
ভূত, অব্যক্ত, অিন্ত্যনীয়, সর্বত্র-সমতাবাপন্ন, অনি- 

ব্নচনীয়, সত্যসনীতন জ্যোতির্সায়। সেই পরত্রচ্ম এ 

অগ্ডে স্ুঙ্ম-কারণৰপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। খাহা 
হইতে লোকের পিতামহ, অদ্বিতীয় প্রভু, প্রজীপতি- 
্দ্ধা ও বিষু এবং রুদ্র প্রাছুর্ভুত হইলেন। অনন্তর 

স্বায়স্তুবমন্ু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, দশসংখ্যক-প্রাচেতা ৪, 

দক্ষ, দক্ষের সপ্তপুক্র, এই এক-বিংশতি সংখ্যক 
প্রজাপতি জন্সমিলেন। সমস্ত খবিরা যাহাকে যোগ- 

বলে দর্শন করেন, সেই বিরাট্পুরুষ ও বিশ্বদেবগণ, 
দ্বাদশ-আদিত্য, অফ্টবন্থ, অশ্থিনীকুমারদ্বয়, ষন্স- 

গণ, সাধ্যগণঃ পিশাচগণ। গুহাকগণ এবং পিতৃগণ 

উৎপন্ন হইলেন । সর্বগুণ-সম্পন্ন, বিদ্বান্ ও প্রশা- 
স্তচিত্ব-্রহ্ষর্ষিগণ এবং রাজধিগণ জন্ম গ্রহণ করি- 
লেন। এবং বখাক্রমে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, 
দিক্, সংবতৎসর, খত, মাস, পক্ষ, দিবা, রাত্রি ও 

লৌকিক আর আর সমস্ত পদার্থ হুষ্ট হইল | 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমীন এই জগৎ প্রলয়- 

কালে পুনর্বার তিরোহিত হইবে, যেমন বসন্তাদি 

প্রত্যেক খতুতে, খাতু-চিহ্ৃ-স্বৰপ বিবিধ কুন্ুমাদি 

'আবির্ভত হইয়া পুনর্ববার তিরোহিত হয়, সেইৰপ 
যুগারস্তে সমুদায় পদার্থ সষ্ট হইয়া প্রলয়কালে পুন- 
ব্বার বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইৰপে অনাদি, অনন্ত, 
হফি-সংহার-কারি সংসার-চক্ত নিয়ত পরিবর্তিত 

হইতেছে । 
্রয়স্ত্িংশৎ সহজ, ত্রয়স্তিংশতৎশত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ 

সংখ্যক দেবতা সংক্ষেপে স্থষ্ট হইলেন। বুহস্ভানু, 
চক্ষু, আত্মা, বিভাবস্থু, সবিতা; খচীক, অর্ক, ভানু, 

আঁশীবহ, রবি, বিবস্বান্ং মহা, ইহীরা অদিতি 
গুজ্র। তন্মধ্যে মহ্য সর্ব-কনিষ্ঠ, তাহার পুক্র দেব- 
ভ্রাট্, তৎ পু জুভ্রাট্; স্ুভ্রাটের বিদ্যাসম্পন্ন ব- 
পুভ্রশীলী পুন্রত্রয় জন্মিলেন; তাহাদের নাম দশ- 
জ্যোতিঃ, শতজ্যোতিঃ ও সহজ্রজ্যোতিঃ | মহা- 
নুভাব দশজ্যোতির দশসহজ্ পুক্র” শতজ্যোতির 

লক্ষপুত্র ও সহত্জ্যোতির দশলক্ষ সন্তান; তাহা- 

দের হইতেই কুরুবংশ, যদ্রুবংশ, ভরতবংশ, যষা- 
তিবংশ, ইন্স্রাকুবংশ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক রাঁ- 



আদিপর্থ? ৩ 

জর্ষি-বংশের উৎপত্তি হয়, এবং সেই উতৎপন্ন-বংশ- 
সকল এই ক্ষণে জুবিস্তীর্ণ হইয়াছে। 

ভুর্গ, নগর, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সমুদয় জীবস্থান, 
ধর্্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য, বেদচতুষ্টয়, যো- 
গশাস্ত্র, বিজ্ঞীনশাস্ত্র, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এবং 

ধর্্মার্থ কাম-বিষয়ক নানাবিধ শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনু- 
ব্বেদ প্রভৃতি সমুদায় সংসার-বাত্রা-বিধায়ক শাস্ত্র, 

বেদব্যাসখবি জাঁনিতেন। এ সমস্ত বিষয় ও ব্যাখ্যার 

সহিত সমুদায় ইতিহাস এবং নানাবিধ শ্রুতি এই 
গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ই 
এই গ্রন্থের লক্ষণ। 
কোন কোন বিদ্বান সংক্ষেপে জাঁনিতে ইচ্ছা 

করেন, কেহ বা বিস্তারৰূপে জানিতে চাঁহেন, এই 
নিমিত্ত ভগরান্ বেদব্যাস, এই গ্রন্থ সংক্ষেপে ও 

বিস্তারৰপে বর্ন করিয়াছেন । নাঁনা পণ্ডিত নানা 

স্থানে সংহিতারস্ত বোধ করেন; কেহ কেহ “নারা- 

য়ণং নমস্কৃত্য” এই মন্ত্র হইতে, কেহ বা আন্তীকপর্ব 
হইতে, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান হইতে 
মহাভারতের আঁরস্ত বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন; 

পণ্ডিতের নাঁনাপ্রকারে সংহিতা-জ্ঞানের উদ্দীপন 

করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ উত্তম ব্যাখ্যা 

করিতে পারেন, কেহ বা ইহার অর্থ উত্তমূপে ধাঁ 
রণা করিতে সমর্থ । 

পরাশরাতজ্মজ বিদ্বান্ ব্রতপরায়ণ ব্রঙ্গর্ষি সত্য- 
বতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রঙ্গচধ্য-প্রভাবে সনাতিন 

বেদের বিভাগ করিয় এই পবিত্র ইতিহাস রচনা 

করেন; রচনার পুর্বে সেই ক্ষমতাবান্ দ্বৈপায়ন 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আঁমি এই শ্রেষ্ঠতম 

ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা! করিয়া কিৰপে শিব্যগণকে 

অধ্যয়ন করাইব। দ্বৈপায়নখবির তাদৃশ চিন্তা অব- 
গত হইয়া লোৌকগুরু ভগবান্ ব্রহ্ম, ব্যাসের সান্তো- 

ষের নিমিত্ত ও লোকের হিতানুষ্ঠান বাসনার স্বয়ং 

সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন । বেদব্যাস তাহাঁর 

দর্শনমাত্র সমস্ত মুনিগণের সহিত বিস্ময়াবিউ হইয়া 

প্রণত হইলেন এবং তাহার উপবেশনার্থ উত্রুষ্ট 

আসন প্রদান করিলেন। হিরণ্যগর্ত সেই আসনে 

উপবিষ্ট হইলে সত্যবতীনন্দন তীহার সমীপে ক 
তাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন, পরমেষ্ঠি-কর্তৃক অনুভ্ঞাত হইয়া গরীতি- 
প্রফুল্প-লোচনে ও সহাস্য-বদনে তাহার আসন-সমী- 

পে উপবিষ্ট হইলেন। ক্ষণকাল পরে মহাতেজস্বী 
বেদব্যাস ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে তগবন্! আমি 

এইৰপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কপ্প 
করিরাছি, যাহাতে বেদের নিগুঢতত্ বেদ বেদাজ্গ 

ও উপনিষদের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ, 
বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ, এই কীলত্রয়ের নিৰপণ, জরা- 
মৃত্যুভয় ব্যাধি ভাঁৰ ও অভাবের নিণয়, বিবিধ 

ধর্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 

বৈশ্য শুদ্র, এই বর্ণচতুষয়ের নানাপুরাণোক্ত আ- 
চার বিধি, তপস্য') ব্রন্গচর্ষা, পৃথিবী ছন্দ সূর্য্য গ্রহ 
নক্ষত্র তারা ও যুগচতুষ্টয়ের প্রমাণ, খখেদ, যজু- 
ব্রবেদ, সাঁমবেদ, আত্মতত্বনিৰপণ, ন্যায় শিক্ষা 

চিকিৎসা, দান-ধর্ম, পাশুপত-ধর্মা এবং যিনি ষে 

কারণে দিব্য বা মানব-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 

ছেন তাহার বিবরণ, পবিত্র তীর্থ দেশ নদী পর্বত 
বন সমুদ্র দিব্যপুরী, ছুর্গ সেনা ব্যুহরচনা দি-যুদ্ধ- 

কৌশল, বাক্য বিশে, জাতি বিশেষ, লোৌকযাত্রা- 

বিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি অখিল সংসার 

ব্যাপিয়া৷ আছেন, সেই পরত্রক্গই প্রতিপাদিত হই- 
বেন, কিন্তু এই ভূমগুলে ইহার উপযুক্ত কোন 
লেখক নাই। 

ব্রহ্মা কহিলেন, তোমার রহস্য-জ্ঞান থাকাতে 

তুমি ুষ্কর তপঃশালী কুলশীল-সম্পন্ন সমুদয় 

ধষিকুল হইতে শ্রেষ্ঠতম; আমি জানি যে তুমি 

জন্মাবধি সত্য ও ব্রহ্ম-বিবয়ক বাক্যই কহিয়া থাক, 
সুতরাং যখন তুমি স্বপ্রণীত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছ, তখন ইহা কাব্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ 

হইবেক। যেমন সমুদায় আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থা- 



৪ মহাভারত ! 

শ্রম সর্ধ-প্রধাঁন, সেইৰপ সমুদায় কাব্যের মধ্যে 

তোঁমাঁর এই কাব্য শ্রেষ্ঠতম হইবে; কোন কবিই 

ইহ! অপেক্ষা উত্রুষ্ট কাঁব্য রচনা করিতে পারি- 

বেন না। এই ক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি 

এই কাব্যের লেখক হইবেন । 
উগ্রশ্রবাঃকহিলেন, ব্রহ্মা এইৰপ কহিয়া স্বস্থানে 

প্রস্থান করিলে সত্যবতীনন্দন-ব্যাঁস, হেরস্বকে স্মরণ 

করিলেন। ভক্তবাঞ্জিত-পুরক বিদ্লবিঘাতক গণনী- 

য়ক স্মৃতিমাত্র তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি ব্যাস 
কর্তৃক পুজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বেদ- 

ব্যাস কহিলেন, হে অনঘ গণনায়ক ! আমি মুখে 

বলিয়া যাই, আঁপনি আমার মনও সঙ্কপ্পিত মহাঁ- 
ভাঁরত-গ্রন্থের লেখক হউন, ইহা শ্রবণ করিয়া গণ- 

পতি কহিলেন, আমি লিখিতে আঁরস্ত করিলে 

যদ্যপি আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম না করে, 

তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পাঁরি। ব্যাস 

কহিলেন, আঁপনিও কোন স্থানের অর্থ না বুঝিয়া 

লিখিবেন না, গণনাঁয়ক তথাস্ত বলিয়া লেখকতা- 

কার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। বেদব্যাস এই নিমিত্তই 

কুতৃহলাক্রান্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে গরন্থগ্রস্থি অর্থাৎ 
দুর্জয় প্লোক রচন। করিয়াছেন এবং তাহাতে 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ষে, এই মহাভারতে এপ 

নিগুঢার্থ অউসহজ্র অটশত শ্লোক আছে, যাহার 
প্রকৃত অর্থ আমি জানি, শুকদেবও জানেন, সঞ্জয় 

জাঁনেনকি না সন্দেহ। সেই সমস্ত গুটার্থ ব্যাস- 

কুটের ব্বিম ছূর্ষ্গাহ-অর্থ অদ্যাঁপি কেহ বিনীত 
শিষ্যের নিকটেও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। 
বেসকল শ্লোক লিখিবার সময়ে গণেশ সর্বজ্ঞ হই- 
রাঁও অর্থ বোধের নিমিত্ত ক্ষণকাঁল ভাবিতেন ও 

সেই অবকাশে ব্যাসদেব অন্যান্য বহুপ্পোক রচনা 

করিতেন । মহাভারতৰূপ-্ুর্্য মানবগণের তমো 

নাশ করিয়াছে, এই পুরাণৰূপ-পুর্ণচ্দ্র, শ্রুতিকপ- 

জ্যোৎস্সা প্রকাশ করিয়া মনুষ্য-বুদ্ধিৰপ কুমুদ- 

বনের প্রকাশ করিতেছে । এই ইতিহাসবূপ-প্রদীপ, 

লারা 

মোহৰপ তমোরাশি বিনাশ করিয়া অখিল ভূবন- 

ৰূপ-গৃহ উজ্জল করিয়াছে । মেঘ যেমন প্রজা- 
বর্গের উপজীব্য হয়, সেইৰপ এই অক্ষয় মহাঁ- 
ভারত-বৃক্ষ, সমুদীয় প্রধান প্রধান কবিগণের উপ- 

জীব্য হইবেক। যে ভারতর্ক্ষের সংগ্রহাধ্যায় 
বীজস্বৰপ, পৌলোম ও আস্তীকপর্র মুলস্বজপ, 

সন্তবপর্ধ স্বন্ধস্বৰপ, সভা ও বনপর্ধ বিটজস্বজপ, 
অরণীপর্ব পর্ধস্বৰপ, বিরাট ও উদ্দঘাগপর্ধর সার- 

স্বৰপ, ভীম্বপর্ব মহাশাখাস্বৰূপ, দ্রোণপর্ব পত্র- 

স্বৰপ, কর্ণপর্ধ শুক্লপুষ্পস্বৰপ, শল্যপর্বর সৌরভ- 
স্বৰূপ, স্ত্রীপর্ব্ব ও এবীকপব্ৰ ছায়াস্বৰপ, শীন্তিপর্ৰ 
মহাফলম্বপ, অশ্বমেধপর্ব অমৃতরসম্ববপ, আ- 
শ্রমবাঁসিকপর্ব আধারম্বৰপ, মৌষলপর্ব্ব দীর্ঘ শাঁ- 

খার প্রান্তভাগস্বৰূপ হইয়াছে। প্রশান্তচিত্ত দ্বিজ- 
গণ সেই মহাঁভারত-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়। থাকেন, 
আমিও সেই বৃক্ষের দেবছুর্লভ, স্থুস্বাদ ও পবিত্র 
রসযুক্ত নিত্যধর্মৰপ-পুষ্প এবং মোক্ষৰপ-ফলের 
বর্ণনা করিব । 

পুর্বকাঁলে মহীবীধ্্যশালী,ধর্মাত্মা কুষ্ণদ্বৈপায়ন, 
জননীর ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীক্মদেবের নিয়োগানুসারে 
বিচিত্রবীর্যযের ক্ষেত্রে অশ্নিত্রয়ের ন্যায় তেজন্থি 
তিন পুক্র উৎপাদন করিয়াছিলেন বেদব্যাস এই- 
ৰূপে ধৃতরাষ্্ী, পাণ্ডু ও বিছুর এই তিন সন্তান উৎ- 
পাঁদন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পুনর্বার আশ্রমে 

গমন করেন। পরে এ পুজের! বৃদ্ধ হইয়া পর- 

লোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাঁস মনুষ্যলোকে 
মহাভারত প্রচার করিলেন । অনন্তর জনমেজয়ের 

সর্পসত্রে সহজ্রসহজ্র ব্রা্গণ ও স্বয়ং জনমেজয়, আ- 

গ্রহীতিশয় সহকাঁরে মহীঁতাঁরত জিজ্ঞা্তু হইলে বে- 

দব্যাস, সমীপোঁপবিষট স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে তাহা 

শ্রবণ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রত্যহ যজ্ঞকর্ণা, 

সম্পন্ন হইলে বৈশম্পায়নমুনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞা- 
সিত হইয়া! সভামধ্যে সভ্যগণের সহিত উপবে- 

শন পুর্ব্বক মহাভারত শ্রবণ করাইতে লাগ্িলেন। 
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ভগবাঁন্ দ্বৈপায়নখষি এই মহাভারতে কুরুবং- | 

শের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলত।, বিদুরের প্রজ্ঞা, 
কুন্তীর ধৈর্য্য, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাগুবগণের সত্য- 
নিষ্ঠা এবং ধৃতরাষ্ট্-পুত্রগণের ভুর্ব্ত্ততা বর্ণন করিয়া- 
ছেন। প্রথমতঃ তিনি উপাখ্যানভাগ ত্যাগ করিয়। 

চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক-দ্বারা ভারত-সংহিতা 
রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা সেই চতুর্ব্িংশাতি 
সহজ্্ প্লেককেই ভারত বলিয়া থাকেন। অনন্তর 
বেদব্যাস সমুদায় পর্ব ও বৃত্তান্তের সংক্ষেপ করিয়া 

সার্ধশত শ্লোকদ্বারা অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করি- 

লেন। ভগ্গবান্ দ্বৈপায়ন প্রথমতঃ ইহ স্বসুত- 

শুকদেবকে অধ্যয়ন করান, পরে উপযুক্ত শিষ্য- 
গণকেও প্রদান করেন। অনন্তর তিনি বন্টিলক্ষ 

শ্লেকময়ী অপর এক সংহিত। রচনা করিয়াছি- 
লেন; তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ দেবলোঁকে, পঞ্চদশ 

লক্ষ পিতৃলোকে, চতুর্দশ লক্ষ গন্ধরবলোকে, আর 
এক লক্ষ শ্লোক মর্তালোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
নারদ দেবপণকে,অসিত দেবল পিতৃগণকে এবং শুক- 

দেৰ গন্ধর্ব যক্ষ ও রাক্ষসগণকে, তৎ সমুদায় শ্রবণ 

করাইয়াছিলেন। সর্ববেদ-বিশারদ ধর্মাত্সা ব্যাস- 
শিষ্য বৈশম্পায়ন, এই নরলোৌকে জনমেজয়ের সর্প- 
সত্রে লক্ষ শ্লেকময়ী বে ভারতসংহিত। কীর্তন 

করিয়াছিলেন, আমি তাহাই কহিতেছি, আপনার 
শ্রবণ করুন । 

দুর্য্যোধন মন্ুযুময় মহাৰৃক্ষ; কর্ণ তাহার ক্কন্ধ, 

শকুনি তাহার শাখা, ছুঃশীসন তাহার সমৃদ্ধ ফল- 

পুঙ্গ, অজ্ঞানীন্ধ এবং প্রজ্ঞাহীন রাজ। ধৃতরাষ্ট্র তা- 
হার সুলস্বব্প। যুধিষ্ঠির ধর্মাময় মহা বৃক্ষ; অর্জন 
তাহার ক্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, নকুল ও সহ- 
দেব তাহার সমৃদ্ধ কলপুষ্প, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ 

তাহার মুলস্বৰপ হইয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের নাম 
কীর্তন করিলে ধর্ম বৃদ্ধি হয়,ভীমসেনের নাম কীর্তনে 
পাপ নাশ হয়, অর্জন-নাম কীর্তভনে শৌর্ধ্য বৃদ্ধি হর, 

নকুল. ও দহদেব-নাম কীর্ভনে আরোগ্য লাভ হয়। 

পাণ্ডরাজা বুদ্ধি ও বিক্রম-দ্বারা বহু দেশ জয় 

করিয়া পরিশেষে স্বগয়াশীল হইয়া অরণ্যে মুনি- 
গণের সহিত বাস করিয়াছিলেন; তিনি,সস্তোগাসক্ত 
মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া 

ছিলেন। এ বনে আপদ্বর্মান্ুসারে কুন্তী ও মাদদরীর 
গর্ভে ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্থিনীকুমার-্বয়, এই পঞ্চ 
দেবতার গুরসে পাগুবদিগের জন্ম ও যথাক্রমে সদা- 
চার-বিহিত জাতিকর্্মাদি সমস্ত নির্বাহ হইল। পা- 
গুবগণ, পবিত্র অরণ্যমধ্যে মহাতপন্থিগণের পুণ্যা- 
শ্রমে তাপসকুলের সহিত কুন্তী ও মাত্রী-কর্তৃক সন্ব- 

দিত ও পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর 

কোন সময়ে খধিগণ, জটিল ব্রন্মচারি রাজ-লক্ষণী- 
ক্রান্ত এ শিশুগণকে স্বেচ্ছান্ুমারে ধৃতরাষ্্ীদির 
নিকটে লইয়া গেলেন। পরে এঁ মুনিগণ “ এই 
পাণুপুত্রেরা তোমা দের পুক্র ভ্রাতা শিষ্য ও সহ,” 

এই বাক্য কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 
এইবূপে মুনিগণ পাঁগুবদিগকে সমর্পণ করিয়া গমন 
করিলে তীহাদিগকে দেখিয়া সাধূশীল কৌরব ও 
নানাজাতীয় পুরবাসি-সকলে হর্ষ বশতঃ কোলা- 
হুল করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলিল, ইহারা! 
পাঁগুতনয় নহে, কেহ বা বলিলেন, হা ইহারাই 
পাপ্পু, কেহ কেহ বলিল, পাগুরাজা বহুকাল 
স্বর্গীরোহণ করিয়ছেন, কিপ্রকারে তাহার পুজ্রো- 
ৎপত্তি হইল? এই সময়ে সর্বত্র পুরবাসিগণের 
এই শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল যে, “ অদ্য আমর! 
সর্বথা শুভাগমন করিরা ছি; যেহেতু সৌভাগ্যাক্রমে 

পাণ্র সন্তানগথকে দেখিলাম, হে পাঁগবগণ! তো- 

মরা ত কুশলে আসিয়াছ বল” 2 এই শব্দ উপরত 
হইলে সর্ধদিক্ শব্দায়মান করত অলক্ষ্য দেবগণের 

তুমুল শব্দ সম্ভৃত হইল। পাগুৰগণ পুরপ্রবেশ 
করিলে আশ্চধ্যবূপে পুঙ্পরুষ্টি,ুগন্ধসঞ্চার ও শঙ্ঘ- 

খ 

দুন্দুনডি-ধনি হইতে লাগিল, সেই আমোদে পুর- 

বাসি সকলের মহান্ কীর্তিবর্ঘন গগনতলম্পর্শী হধ- 

ধনি উৎপন্ন হইল | পাগুবগণ বিবিধ শান্তর ও নি- 
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খিল বেদ অধ্যয়ন করিয়। বহুসম্মানে ও অকুতো ভয়ে 

বাঁস করিতে লাগিলেন। প্রজা গণ যুধিষ্টিরের শুদ্ধা- 
চারে, ভীমসেনের ধৈর্ষ্যে, অর্জনের বিক্রমে, নকুল- 
সহদেবের বিনয়ে এবং কুন্তীর গুরু-শুশ্রবায় পরম 
প্রীত হইল; বিশেষত পঞ্চভ্রাতার শৌধ্যগুণে 
সকল লোকেরই সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর দ্রোপদীর 
্বয়স্বরস্থলে অসঙ্্য রীজার সমাগম হইলে অর্জন 
সুছুক্কর লক্ষ্যতেদ করিয়! এ রাজনন্দিনীকে লাভ 
করিয়াছিলেন । এবং তিনি তদবধি এই ভূলোঁকে 
ধনুদ্ধারিগণের পুজ্য ও রণস্থলে আদিত্যের ন্যায় 

ছুম্পেক্ষ্য হইয়াছিলেন। পরে তিনি রাজগণ ও 
মহাবীরগণকে জয় করিয়া যুধিষ্ঠির রাজার রাঁজ- 
সুয় যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। যুধিষ্ঠির বাস্থু- 
দেবের সুনীতি ও ভীমীজ্জ্বানের বাহুবলে অপরিসীম 

অন্নদাঁন ও অপর্ষ্যাগ্ত দক্ষিণাদানাদি সর্ববাঙ্গ-সমুন্নত 
রাঁজন্ুয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন । এঁ বজ্ছে বল- 

গর্বিবিত জরাসন্ধ ও দৃপ্ত শিশুপালের বিনাশ হইয়া- 
ছিল। কোবাঁধ্যক্ষ ছুর্য্যোধনের নিকটে নানাস্থান 
হইতে মণি, কাঞ্চন, রত্ব' গো, হস্তী, অশ্ব বিচিত্র 

বসন, শিবির, জবনিকা, কম্বল, উৎকৃষ্ট মৃগ-চর্্মা 
রঙ্কৃমগ-রোম-বিনির্ম্িত আস্তরণ, এই সমস্ত উপঢো- 
কন আসিতে লাগিল। পাগুবদিগের সেই সমৃদ্ধ 
এশ্বর্য্য অবলোকন করিয়! ছুর্যোধনের অন্ত৪করণে 

ঈর্যা-জনিত ক্রোধের আবির্ভাব হইল । সেই যজ্ঞে 
তিনি ময়দানব-কর্তৃক-বিনিশ্মিত বিমান-সদৃশ পাঁ- 
গুবদিগের আশ্চধ্য সভা দেখিয়া অতিশয় পরিতাঁপ 
যুক্ত হইলেন। সেই সভায় ছুর্য্যোধন ভ্রম বশতঃ 
স্থলিত-গতি হইলে ভীম" কৃষ্ণের সমন্ষে তাহাকে 
সামান্য লৌকের ন্যায় অবঙ্ঞ৷ পূর্বক হাস্য করিতে 

লাগ্িলেন। ছুর্য্যোধন বিবিধ ব্ৃত্ব ও নানাপ্রকার 
ভৌগ্য বস্ত ভোগ করিয়াও মনোছুঃখে লীন, পাঞু- 

বর্ণও ক্লশ হইলেন। পুভ্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে 
ইহ! কথিত হইলে তিনি দ্যুত ক্রীড়ার নিমিত্ত অনুভ্ঞা 

করিলেন । তচ্ছৰণে বাসুদেবের অতিশয় কোপ্রে 

উদয় হইল, তিনি অত্যন্ত অসন্তৃ্ট হইয়া বিবাদের 
অনুমোদন করিলেন এবং বিছ্ুুর ভীম্ম দ্রোণ ও 

শারদ্বত কপাচার্য্যের অসম্মতিতে প্রবৃত্ত সেই তুমুল 

যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের পরস্পর বিনাশের নিমিত্ত ভয়ী- 

নক দ্যুতাদি বপ নানাবিধ কুনীতির উপেক্ষা করি- 
লেন। পাণগ্তবগণ জয় প্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্্র সেই 
মহতী অপ্রিয় বার্তা শ্রবণে দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকু- 
নির পূর্বব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করত বহুক্ষণ চিন্ত। পুর্ব্বক 
সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে সঞ্জয় ! আমি সমু- 

দায় বৃত্তান্ত কহিতেছি' শ্রবণ কর । তুমি শাস্্জ্ঞ, 

মেধাবী, বুদ্ধিমান্ ও পণ্তিত-মগ্ডলীতে মহামান্য, 
অতএব আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিও না, 
দেখ, বিগ্রহে আমার মত ছিল না, এবং কুলক্ষয় 

হইলে যে আমি সন্ত হই এমত নহে, আমার 
পুল্রে ও পাগুপুভ্রে কিছুমাত্র বিশেষ নাইী। ঈর্ষা- 
পরবশ পুজ্রেরা আমাকে বুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করে, 
আমি নেত্রহীন ও দীন, সুতরাং পুন্ত্রন্নেহে সমুদায় 

সহ করি, অচেতন কুর্য্যোধন মোহাঁভিভূত হইলে 
আমিও মোহাভিভূত হই । ক্ষক্রিয়-বংশোৎপন্ন ছু- 
ে্যোধন, রাজন্ুয় যক্ডে মহাপ্রভাবশীলি যুধিষ্ঠিরের 
অতুল এশ্বর্য দর্শন করিয়া এবং সভারোহণ কাঁলে 

তাদৃশ.উপহাসপ্রাপ্ত হইয়া সহা করিতে পারে নাই; 
এবং সংগ্রামে স্বয়ং পাঁগুবগণকে পরাজয় করিতে 

অসমর্থ হইয়! প্রথমতঃ রাঁজলঙ্গদী-প্রাপ্তি-বিষয়ে 
নিরুৎসাহ হইল,পরে গান্ধার রাজের সহিত কপট 
দ্যুতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। তখন আমি যাঁহ। 
যাহ! জানিতে পারিযাছিলাঁম, তাহা শ্রবণ কর, হে 
সৃততনয় ! আমার বুদ্ধিযুক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া আমাকে যথার্থ বুদ্ধিজীবী বলিয়া জানিতে 
পারিবে। 

যখন শুনিলম, অর্জন বিচিত্র শরাসন আকর্ষণ 
পুর্ববক লক্ষ্য ভেদ করিয়৷ ভূতলে পাঁতিত করিয়াছে 
ও সমুদায় রাজগণের সমক্ষে ড্রোপদীকে হরণ করিয়া 
আঁনিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আঁর জয়ের 
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আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, অর্জুন দ্বার- 
কায় গমন করিয়! মাঁধবানুজ। সুভদ্রাকে বল পুর্ববক 

বিবাহ করিয়াছে, অথচ বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়েই 
ইন্তরপ্রস্তে আসিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই 

আর জয়ের আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, খা- 

গুবদাঁহে দেবরাজ বৃষ্টি করিলে অর্জুন দিব্য শর- 

দ্বারা তাহা নিবারণ করিয়া অগ্নিকে সন্তৃপ্ত করি- 

য়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, কুন্তীর সহিত পাগুব- 
গণ জতুগৃহ হইতে রক্ষা পাইফাঁছে, এবং বিছ্বুর 
তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছে, হে সঞ্জয়! আমি 

তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই । যখন শুনি- 
লাঁম, অর্জন রঙ্গমধ্যে লক্ষ্য-ভেদ করিয়! দ্রৌপ- 

দীকে জয়লন্ধ করাঁতে মহাবল পরাক্রান্ত পাঁঞ্চাল ও 

পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়াছে, হে সঞ্জয় ! আমি তখ- 

নই আর জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, 
ভীমসেন, ক্ষভ্রিয়মধ্যে তেজস্থি মগধেশ্বর জরাস- 

হ্ধাকে বাহুবল-দ্বারা বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! 

আমি তখনই আর জয়ের আঁশ! করি নাই । যখন 

শুনিলাম,পাগুপুভ্রেরা দিশ্বিজয়ে সমুদায় ভূপাঁলকে 

বল পুর্ববক বশীভূত করিয়া রাঁজন্থুয় মহাক্রতু সম্পা- 

দন করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের 

আশা করি নাই। যখন শুনিল।ম, রোরুদ্যমানা, 

একবসনা, ছুঃখিতা, রজন্বল» সনাথী-দ্রৌপদী অনা- 

থাঁর ন্যায় সভাঁমধ্যে আনীতা হইয়াছে, হে সঞ্জয় ! 

আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । যখন 

শুনিলাম, ভুর্বদি ধূর্ত ছুঃশোসন সেই সভাঁমধ্যে 

দ্রৌপদীর অঙ্গ হইতে রাশীক্লুত বস্ত্র আকর্ষণ করি- 

য়াছে, অথচ বস্ত্রের শেষ করিতে পারে নাই, হে 

সপ্তয়! আঁমি তখনই আর জরের আঁশা করি নাই। 

ঘখন শুনিলাম, শকুনি অক্ষত্রীড়াতে যুধিস্টিরকে 

পরাজয় করিয়া রাজ্য হরণ করিলেও মহাপ্রভাঁব- 

শালি সহোদরেরা যুধিষ্িরের অনুগত হইয়া আছে, 
হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশী করি 

নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মাক্সা পাগুবগণ বনপ্রস্থান 

করিয়া জ্যেষ্ঠের সন্তোষার্থ বিবিধ ক্লেশে বিবিধ 

চেষ্টা করিতেছে, হে সপ্ভয় ! আমি তখনই আর 
জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহজ 
সহজ মহানুভাঁৰ স্নাতক ও ভিক্ষুক ব্রাঙ্ণগণ, বনস্থ 

ধর্মরাঁজের অনুগত হইয়াছেন, হে সঞ্জয়: আমি 

তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনি- 
লাম, অর্জুন, কিরাতিৰপি দেব-দেব মহাঁদেবকে সং- 
গ্রামে পরিতুষ্ট করির! পাঁশুপত মহীস্ত্রলাভ করি- 
যাছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আঁশা 

করি নাই। যখন শুনিলাম, প্রশংসনীয় ও সত্য- 
সন্ধ ধনগুয় দেবলোকে গমন করিয়। সাক্ষার্দের রা- 

জের নিকটে যথ! বিধানে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করিতে- 
ছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা 
করি নাই । যখন শুনিলাঁম, অর্জন, বরদান গর্বিত, 

দেবগণের অজের, পুলোমপুত্র কাঁলকেয় নামক ছু- 

্দান্ত অস্গুরগণকে জয় করিয়াছে, হে সঞ্জয় ! আম্মি 
তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনি- 

লাম, শক্রনাশক কিরীটা অসুর বধার্থ ইন্দ্রলোৌকে 
গমন করিয়! ক্লতকার্ধ্য হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছে, 
হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি 

নাই। যখন শুনিলীম, ভীম ও পাগুবেরা মন্তু- 

য্যের অগম্য দেশে গমন করিয়া কুবেরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর 

জয়ের আশ! করি নাই । যখন শুনিলাম, কর্ণ-মতা- 

নুযাঁয়ি মৎ পুত্রেরা ঘোষযাত্রায় গমন করত গন্ধর্- 
গণ-কর্তৃক বদ্ধ হইয়া অর্জন-কর্তৃক মোচিত হই- 
যাঁছে, হে সপ্তপ্স ! আমি তখনই আঁর জয়ের আঁশা। 

করি নাই। বখন শুনিলাম, ধর্ম, যক্ষবূপে যুধিস্টি 
রের সন্নিধানে আসিয়া কতকগুলি প্রশ্ন -জিজ্জঞাসা 

করিলে, তিনি তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিয়া- 

ছেন, হে সঞ্তয়! আমি তখনই আর জয়ের আঁশ! 

করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণডবগণ দ্রৌপদীর 
সহিত বিরাট্-রাঁজ্যে প্রচ্ছন্ন ৰূপে বাঁস করিতেছিল, 
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কিন্তু আমাদের পক্ষীয়্ কোন লোকি তাহাদিগের 

সন্ধান পায় নাই, হে সঞ্য়! আমি তখনই আর 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাঁম, মহাত্ম 
পাঁগুবগণের বিরাট্নগরে বাস কালীন, একরথ-ধন- 
গঁয় অস্মৎ পক্ষীয় শ্রেষ্ঠ যোদ্বুণকে পরাস্ত কারি- 

রাছে, হে সপ্য় ! আমি তখনই আর জয়ের আশা 

করি নাই। যখন শুনিলাম, মৎস্যরাজ অর্জনকে 
নানালঙ্কার-ভূষিতা উত্তর! নান্ী কন্যা প্রদান করিলে, 
অর্জন নিজ পুত্র অভিমন্ত্ুর নিমিত্ত এ কন্যা গ্রহণ 
করিয়াছে, হে সপ্তয়! আমি তখনই আর জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুখিষ্টির নি- 
ভির্জিত, নির্ধন, নির্বাসিত ও স্বজন-রহিত হইয়াঁও সপ্ত 

অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, হে সঞ্জয় ! আমি 
তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনি- 
লাম, এই ভুলোক ফাঁহার এক পদ পরিমিত হইয়া- 

ছিল, সেই মধ্বংশাবতীর্ণ বাস্থদেব সর্বতোতাবে 
পাশুবগণের হিত-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন, হে 

সপ্তায়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি 
নাই। যখন নাঁরদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জন 
নর নারায়ণের অবতার, তাহাদিগকে তিনি ব্রক্গ- 

লোকে উত্তমূপে দেখিয়াছেন, হে সপ্রয়! আমি 

তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই । যখন শুনি- 

লাম, কৃষ্ণ লোৌক-হিতার্থে সন্ধিস্থাপন করিবার নি- 

মিন্ত কুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া কৃতকার্য্য না 
হইয়া! প্রত্যাগত হইয়াছেন, হে সপ্তয় ! আমি তখ- 

নই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, 
কণ ও ভুর্য্যোধন কুষ্ণের নিগ্রহ-চেষ্ট। করাতে তিনি 
তাহাদিগকে আপনার বিশ্বপ দেখাইয়াছেন, হে 
সঞ্জয় ! আঁমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। 
যখন শুনিলাম,বাস্থুদেবের গমন কালে একাঁকিনী, 

কাতরা কুন্তী রথের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলে কৃষ্ণ 
তাহাকে অশেব প্রকারে সান্ত্বনা করিয়াছেন, হে 

সঞ্তয়! আমি তখনই আর জয়ের আশ। করি নাইী। 
যখন শুনিলাম, বাস্থদেৰ ও শান্তনু-সন্দন তীদ্ব, 

উভয়ে পাঁগবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং ভার- 

দ্বাজ দ্রোঁণ তাহাদিগ্রকে আশীর্বাদ করিতেছেন, হে 
সঞ্জয়! আমিতখনই আর জয়ের আশা করি নাই। 
বখন কর্ণ ভীত্মকে “ তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ 
করিব না,” এই কথা বলিয়া সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া 
চলিয়৷ গিয়াছে, হে সপ্য় ! আমি তখনই আর 

জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাঁম, কৃষ্ণ 
অর্জন ও অপ্রমেয়-গাঁণভীব ধনুঃ এই তিন উগ্রবীর্য্য- 
পদার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে, হে সপ্জয়! আমি 
তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই । যখন শুনি- 
লাম, রথস্থ অর্জন মোহাভিভূত ও অবসন্ন হইলে, 
কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দশ ভূবন দর্শন করাই- 
য়াছেন, হে সপ্রয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা 

করি নাই। যখন শুনিলাম, অমিত্র নাশক ভীক্ষ, 
রণস্থলে প্রতিদিন অযুতরথি বিনাশ করিয়াও, শন্রু- 
পক্ষের মধ্যে বিখ্যাত এক ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে 

পাঁরেন নাই, হে সঞ্জয় ! আমি তখনই আর জয়ের 
আঁশ করি নাই । যখন শুনিলাম, গঙ্গানন্দন ধাঁ- 
র্মিকবর ভীক্স যুদ্ধস্থলে আপনার স্ৃত্যুর উপায় আ- 
পনিই পাঁগুবগণকে বলিয়া দিলেন ও তাহারা হৃষ্টী- 

স্তঃকরণে সেই উপায় অবলম্বন করিল, হে সঞ্জয় ! 

আমি তখনই আর জয়ের আশী করি নাই । যখন 
শুনিলাম, অর্জুন, শিখণ্ডীকে সন্মুখে স্থাপন করিয়। 

রণ-ছুদ্ধর্য মহাবীর ভীক্কে আহত করিয়াছে, হে 
সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । 
যখন শুনিলাম, বৃদ্ধ বীর ভীক্মদেব, সৌমক সৈন্য-সক- 
লকে অপ্পাবশিষ্ট করিয়া স্বয়ং শিলীমুখ সমূহে ক্ষত 
বিক্ষত হইয়া শর-শষ্যায় শয়ন করিয়াছেন, ভে 

সপ্তয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । 
যখন শুনিলাম, ভীম শরতপ্পে শয়ন করিয়া! অর্জ্ৰ- 
নকে জল আনয়নার্থ আজ্ঞা করিলে অজ্জুন ভুমিভেদ 

করিয়। জলদ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিল, হে 

সপ্জর ! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । 

যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র ও সুষ্য পাগুবদিগের 
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জয়ের নিমিত্ত অনুকুল হইয় রহিয়াছেন, এবং শ্বাপ- 
দগণ নিত্য আমাদিগকে বিভীবিকা দেখাইতেছে, 

হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি 
নাই । যখন শুনিলাম, আশ্চর্য্য-ধোদ্ধা দ্রোগাচাষ্য, 
সমর-ভুূমিতে নানাবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল দেখা- 
ইয়াও, পাণুব-পক্ষীয় শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদিগকে বিনাশ 
করেন না, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলীম, অস্মৎ-পক্ষীয় 
সংসপ্তক নামক সৈন্যগণ, অর্ভন-বধের নিমিত্ত ব্যৃহ 
রচন। করিয়। আপনারাই অর্জুন-কর্তৃক যুদ্ধে হত 
হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের 
আঁশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্বিতীয় বীর 
অভিমন্তযু, সশস্ত্র দ্রোণাঁচার্্য-কর্তক পরিরক্ষিত ও 

অন্যের অভেদ্য চক্রব্যহ ভেদ করিয়! তন্মধ্যে প্রবিউ 
হইয়াছে, হে সঞ্তয়! আমি তখনই আর জয়ের 
আশা কার নাই। যখন শুনিলাম, মহাঁরথ যো- 

দ্ধুগ্রণ অর্জুনকে বধ করিতে না পারিয়া বালক 

অভিমন্থ্যুকে চতুর্দিকে বেউন পুর্বরক বধ করিয়া 
অতিশয় প্রক্ুল্ল-হৃদয় হইয়াছে, হে সপ্রীয়! আমি 
তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই । যখন শুনি- 

লাম, বীরগণ অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে বিষ 

হইয়া কৌলাহল করিলে, অর্জুন ক্রোধাভিভূত 
হইয়া জয়দ্রথ-বধে প্রতিজ্ঞ করিয়াছে হে সঞ্জয়! 

আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন 

শুনিলাম, অর্জন, জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা 

করিয়া শক্রমধ্যে সেই সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে উত্ভীর্ণ 

হইয়াছে, হে সগ্জর ! আমি তখনই আঁর জয়ের 
আশ। করি নাই। যখন শুনিলাম, ধনঞ্জয়ের অশ্ব- 

গণ শ্রান্ত হইলে, ক্ষণ তাহাঁদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া 

জলপান করাইয়। পুনর্ববার রথে যোজনা পূর্বক 
গমন করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর 

জয়ের আশা করি নাই । _বখন শুনিলাম, অশ্বগণ 

অক্ষম হইলে পাগুপুন্র অর্জন একাকী রখোপরি 
থকিয়৷ অস্মৎ-পক্ষীয় সমুদায় বীরগণকে পরাভব 

সি 

করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বৃষ্িবংশো- 
স্তব সাত্যকি, হস্ত্যাকঢ সৈন্যদ্বার! স্ুছুঃসহ দ্রোণ- 
সৈন্য ভেদ করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জনের নিকটে গি- 
য়াছে, হে সগ্রয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা 

করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ভীমকে বধ না 
করিয়া ধন্ুঃকোটিদ্বারা পীড়িত করত « মুর্খ উদ- 
রিক” ইত্যাদি বাক্যে তিরক্ষার পুর্ববক ছাড়িয়া দি- 
য়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা 
করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ কৃতবর্্মা কূপ 

কর্ণ অশ্বণ্থাম। ও বীরবর মদ্ররাজ প্রতীকার করিতে 
না পারিয়া জয়দ্রথ-বধ সহা করিয়াছেন, হে সঞ্জয়! 

আমি তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই। যখন 

শুনিলাম, মাধব, ইন্দ্রদত্ত দিব্যশক্তি ঘোরৰপ ঘটো- 
কচ-রাক্ষসে প্রয়োগ করাইয়৷ ব্যর্থ করিয়াছেন, 
হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি 

নাই। যখন শুনিলীম, কণ, ঘটোৎকচের যুদ্ছে 
অর্জ্বন-বধের নিমিত্ত স্থাপিত দিব্যশক্তি ত্যাগ করি- 

য়াছে, হে সঞ্য়! আমি তখনই আর জয়ের আশ। 
করি নাই। বখন শুনিলাম, একাকী দ্রোণাচাধ্্য 
রখোপরি অস্ত্রত্যাগ পুর্বক প্রায়োপবিষউ হইলে, 
ধৃষছ্যুন্ন ধর্মের অতিক্রম করিয়৷ তাহাকে বিনষ্ট 
করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি. তখনই আর জয়ের 

আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, মাদ্রীতনয় নকুল 
যুদ্ধমণ্ডলে ভ্রমণ করত সর্বজন-সমক্ষে অশ্বপ্থা- 
মার সহিত সমানৰূপে দ্বৈরথ-ুদ্ধ করিয়াছে, হে 
সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আঁশা করি নাই। 
বখন শুনিলাম, দ্রোথাচার্য্য হত হইলে, অশ্বর্থাম! 

দিব্য নারায়ণান্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও পাগুবদিগের 

বিনাশ করিতে পারে নাই, হে সঞ্জয়! আমি তখ- 

নই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনি- 
লাম, রণস্থলে ভীমসেন, ভ্রাতৃ-ছুঃশীসনের শোণিত 

পান করিয়াছেঃ এবং তাহাকে অন্য কেহ নিবারণ 

করিতে পাঁরে নাই, হে সর্চয়! আমি তখনই আর 
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জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নেই 
দৈব-নিয়োজিত ভ্রাভু-যুদ্ধে অর্জুন, রণছুদ্র্ষ মহা- 

বীর কর্ণকে বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি 
তখনই আর জয়ের আশা! করি নাই । যখন শুনি- 

লাম, ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির, বীরবর দ্রোণ-পুক্র ও দুঃশা- 
সন এবং উগ্রস্বভাব কৃতবর্মাকে জয় করিয়াছেন, 
ভে সঞ্তীয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা! করি 

নাই। যখন শুনিলাম, যে মদ্ররাজ কৃষ্ণের সহিত 

সংগ্রাম করিতে স্পর্থা করিতেন, সেই রণবীর মদ্র- 

রাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, হে সঞ্জয় ! 
আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। বখন 
শুনিলাম, পাগুপুক্র সহদেব, অক্ষক্রীড়া ও কলহের 
প্রধান-কারণ পাপিষ্ঠ মায়াবি শকুনিকে সংগ্রামে 
সংহার করিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর 
জয়ের আঁশা করি নাই । যখন শুনিলাম, একাকী 
হীনবল বিরথ শ্রান্ত ছুর্যযোধন ত্রদে গিয়া জলস্তত্ত 
করিয়া রহিয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর 

জয়ের আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, পাগুব- 
গণ কৃষ্ণের সহিত ত্রদ-সমীপে গমন পুর্ববক দণ্ডায়- 
মান হইয়। মৎপুভ্র অসহিষু ছুর্য্যোধনকে তিরস্কার 
করিতেছে, হে সপ্জর ! আমি তখনই আর জয়ের 

আশা করি নাই । যখন শুনিলাম, গদাযুদ্ধে বিবিধ 
বিচিত্র-কৌশল-প্রদর্শী দুর্যেধন, মগ্ডলাকারে ভ্রমণ 
করিতে করিতে বাস্গুদেবের পরামর্শে অন্যায়ৰপে 

আহত হইয়াছে, হে সপ্তয়! আমি তখনই আর 
জয়ের আশ! করি নাই । যখন শুনিলাম, অশ্বণ্থামা 
প্রভৃতি, রজনীতে নিদ্রিত পাঞ্চালগণ ও দ্রৌপদী- 

পুজদিগকে বিনাশ করিয়া অতি ঘৃণিত ও অযশস্কর 
কর্ম করিয়াছে, হে সপ্ভয় : আমি তখনই আর জয়ের 
আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম, পুভ্রবধে 
ক্রোধান্ধ হইয়। অশ্বগ্থামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাঁবমাঁন 
হইলে, অশ্বদ্থামা এধীক নামক পরমাস্ত্র ত্যাগ 
করিয়া উত্তরার গর্ত বিনাশ করিয়াছে, হে সঞ্জয় ! 
আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। যখন 

শুনিলাম, অশ্বদ্থীমা অঙ্ভ্ুন-বধার্থ ব্রহ্মশিরো নীমক 

অব্যর্থ অস্ত্র প্রয়োগ করিলে অর্জুন *ন্বস্তি” এই 
বলিয় অস্ত্র্ধারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিরাঁছেঃ এবং 
অশ্বপ্থামা তাহাকে মণি রত্ব দান করিয়াছে হে 

সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই । 
বখন শুনিলাম, অশ্বথ্থামা মহাস্্র-দ্বারা বিরাট- 
তনয়ার গর্ত পাতন করিলে, দ্বৈপায়ন ও কৃষ্ণ উভয়ে 
তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, হে সঞ্জয় ! আমি 

তখনই আর জয়ের আশা করি নাই। এইক্ষণে 
গান্ধারী, পুক্র পৌন্র বন্ধু পিতৃ ভ্রাতৃ-বিহীনা হইয়া 
শোচনীয় হইয়াছে, পাগুবেরা অসাধ্য সাধন করি- 
য়া পুনর্বার শিক্ষপণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, হায় ! 
কি কৰ্ট! শুনিলাম, অস্ম্পক্ষের তিন জন ও পা- 

গুবপাক্ষের সাত জন সমুদায়ে এই দশ জনমাত্র জী- 
বিত আছে, আর এই ভয়ানক সংগ্রামে ক্ষত্রিয় 
গণের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়াছে, হে 
সত! আমি চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতেছি, মোহে 
অভিভূত হইতেছি, আমার আর চৈতন্য থাকে না, 
মনঃ যেন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ভুঃখার্ত 
হইয়া এইপ্রকার বহ্ুবিলাঁপ পুর্ব্বক মুচ্ছিত হই- 
লেন । অনন্তর পুনর্ববার চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে 
এই বাক্য কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার ইঈদৃশী 
দুর্দশা ঘটিয়াছে যে, এক্ষণে অবিলম্বে প্রাণ ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করি, আমার আর জীবন ধাঁরণে কি- 
ঞিনাত্রও ফল দেখিতে পাই না। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দীন-তাবাপন্ন রাজা ধৃতরাষ্ট 
এইপ্রকার কহিষা৷ মত্ত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ পুর্বক বিলাপ করিতে করিতে মুহুু্ছঃ মো- 
হাভিভূত হইলে, ধীমান্ সঞ্জয় তাহাকে মহার্থযুক্ত 
এই বাক্য কহিলেন, মহারাজ ! আপনি ধীসম্পন্ন 
নারদ ও বেদব্যাসের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন যেঃ 

মহারথ শৈব্য, জয়শীল হ্থগ্জয় সুহোত্র ও রন্তিদেব ) 
মহাপ্রতাঁৰ কাক্ষীবান্ বাহ্বীক ও দমন ) অমিত্র- 
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নাশক শর্ধাতি অজিত নল ও বিশ্বামিত্র; মহা- 

বল অন্বরীৰ, মহীভাগ মরু, মনু, ইন্জ্বাকু” গয়, 
ভরত, পরশুরাম, রাম, শশবিন্দু, ভগ্গীরথ, কৃত- 

বীধ্য ও জনমেজয় ; এবং স্বয়ং দেবতারা ধাহাকে 
যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, ও খাহার যজ্জীর ঘূপ সমূহে 

ষকানন মহীমণ্ডল অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই শুভ- 

কর্মা-যযাতি ; ইঙ্থারা সর্বগুণ-সম্পন্ন প্রধান প্রধান 

রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া শত্রমম তেজন্বী ও 

দিব্যাস্্-বিশারদ হইয়া ধর্মযুদ্ধে ধরণীমগ্ডল জয় 
করত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠীন পূর্বক ইহলোকে অপরি- 
সীম যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালের কবলে 
পতিত হইয়াছেন । 

পুর্ববকালে শৈব্যরাজ। পুত্রশোকে সন্তগু হইলে 
দেবর্ষি-নারদ তাহার নিকটে এ চতুর্ব্বিংশতি রা 
জার উপাখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন ; তত্ভিন্ন 

অতিশয় বলশালী মহারথ সর্ধবগুণ-সম্পন্ন মহা! 

বহ্ুসংখ্যরাজা৷ পুর্বে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছি- 

লেন। শ্রুত হওয়া যায় ষে, পুর, কুরু? যছু, শুর, 

বিশ্বগশ্ব” মহাছ্যতি অথুহ, যুবনাশ্বঃ ককুৎস্থঃ বি- 

ত্রমীরঘুঃ বিজয়, বীতিহোত্র” অঙ্গ” ভব, শ্বেতঃ বৃহ- 
দুরু, উশীনর+ শতরখ, কন্ক ভুলিছুহ, ত্রমগদস্তো- 
ভব; পর+ বেণ, সগর+ সন্কৃতি, নিমি” অজেয়, পরশ, 

পুক্্র” শল্তু” দেবার্ধ, অনঘ, দেবাহ্বয়” জুপ্রাতিম, 

সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, মহোৎসাহ, বিনীতা তমা সুক্রতু, 
নৈষধ নল, সত্যব্রত, শান্ততয়, সুমিত্রঃ সুবল, প্রভূ 
জান্ুজঙ্ৰ, অনরণ্য, অর্ক, প্রিয়ভূত্য” শুচিত্রত, বল- 

বন্ধু, নিরামর্দ” কেতুশৃঙ্, বৃহহ্ছল, ধৃটকেতু, বৃহৎ 
কে; দীপ্ুকেতু, নিরাময়, অবিষ্ষিৎ, চপল, ধূর্ত 

কৃতবন্ধু” দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসন্তাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, 
শ্রুতি, এই সমস্ত রাজা ও অন্যান্য শত শত, সহজ 

সহত্্ পদ্মসংখ্যাত ধীশক্তি-সম্পন্ন, মহাবল পরা- 

ক্রান্ত রাজগণ আপনকার পুক্রগণের ন্যায় বিপুল 
এশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া! পরলোকে গমন করিয়াছেন । 

কৃতবিদ্য সংকবিগণ পুরাণে যাঁহাদিগের অসাধারণ 

| কর্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্যনিষ্ঠা, 
শোৌচ, দয়া, সরলতা এ্রভৃতি কীর্তন করিয়া থাকেন, 
সেই সমস্ত সর্ববগুণ-সম্পন্ন মহাধন মহাত্মারাও নি- 
ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনকার পুজ্রেরা ছুরাত্মা, 
অস্ুয়া-পরবশ, জুব্ধ ও অতিশয় দুর্ঝৃত্ ছিল, অত- 

এব তাহাদের নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না । 
আপনি শাস্্রজ্ঞ, মেধাবী বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত-মণ্ড- 
লীতে অতিশর মান্য ; যাহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রানুা- 

মিনী হয়, তাহারা কখন মোহাভিভূত হয়েন না । 

আপনি যে পাগুবগণের প্রতি নিগ্রহ ও পুক্রগণের 

| প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ত জানেন £ 

অন্য কেহ যে পুভ্র-রক্ষার নিমিত্ত আপনকার ন্যায় 

যত্র করিয়াছে, এমত শ্রুত হওয়া যাঁয় না, তবে 

যাহা ভবিতব্য তাহাই হইয়াছে, অতএব তজ্জন্য 

অনুশোচনা করিবেন না । যাহা অদৃষ্টে আছে, 
তাহা বুদ্ধিকৌশলে কোন্ ব্যক্তি নিবারণ করিতে 
পারে? বিধাতৃ-বিহিত পথ কেহই অতিক্রম করিতে 
পারেনা । ভাব, অভাব, সুখদ্ুঃখ, সকলই কাল 
সহকারে ঘটির! থাকে; কাল জীবগণের স্ন্টি করি- 
তেছেন, আবার কালই তাহাদিগ্রকে সংহার করি- 
তেছেন, কাল প্রজাঁসকলকে দগ্ধ করিতেছেন, পুন- 

বর্বার কালই তাহাদিগকে শীন্ত করিতেছেন। নি- 
খিল ভূবনমণ্ডলস্থ শুভাশুত সমুদায় পদার্থ কাল 

৷ হইতেই স্উ হইতেছে, কাঁলেতেই লোক সকল 
লয় প্রাপ্ত হইতেছে, এবং কাল হইতেই পুনর্ববার 
উৎপন্ন হইতেছে, সমুদায় জীব নিদ্রিত হইলেও 
কাল জাগরিত থাকেন, কালকে কেহ অতিক্রম 

করিতে পারে না, কাল অপ্রতিহতৰপে সর্বভূতেই 

সমভাবে বিচরণ করিতেছেন । বর্তমান, ভূত, ভবি- 

ধ্যৎ সকল বস্তই কাল-বিনির্ট্িত, ইহা জানিয়া আ- 
পনকার মোহাভিভূত হওয়া উচিত হয় না । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সঞ্জয়, শোকার্ত জনাধিপতি 

ধৃতরাষ্্রকে এইৰপে আশ্বাস প্রদান পুর্ব্বক সুস্থ 
করিলেন। ক্ৃষ্টদ্বৈপায়ন এই বিষয়ে পরম পবিত্র 



৯২ মহাভারত ! 

উপপনিষৎ কহিয়াছেন ; যাঁহা বিদ্বান ও সৎকবিগণ 

লোকমধ্যে ও পুরাণে কীর্ভন করিয়া থাকেন। এই 

ভাঁরত পাঠে ঈদৃশ পুথ্য যে, যদ্যপি কেহ শ্রদ্ধা-পু 
বর্বক ইহার এক চরণ কবিতাও পাঠ করে; তাহা 

হইলে সেই ব্যক্তি সর্বপাপ বিনির্থৃক্ত হইয়া পবিত্র 

হয়। এই ভাঁরতে নিষ্পাপ ও সৎকর্মান্বিত দেব, দে- 

বর্ষি,্রহ্ষর্ষি, মহোরগ এবং যক্ষগণের কীর্তন আছে। 

ঘিনি সত্য ও খতস্বৰপ, পবিত্র ও পবিত্রকারী, 

নিত্য ও নির্মল, জ্যোতিংস্ববপ ও সনাতন পরত্রঙ্গ; 

পশ্তিতগণ ষাঁহাঁর লোকাতীত কার্য্যের কীর্তন 

করিয়া থাকেন) ফাঁহা হইতে অনির্বচনীয় কাধ্য- 

কারণাআক এই বিশ্ব ও ছিরণ্যগর্তাদিৰূপে বিশ্বের 

বিস্তার,যাগাঁদি কর্ম প্রবৃত্তি,জন্স মৃত্যু এবং পুনরুৎ- 

পত্তি হইতেছে; যিনি অধ্যাত্মৰূপে পাঞ্চভৌতিক 

দেহের অধিষ্ঠাতা ও অব্যক্তাদি নিখিল বস্ত হইতে 

পৃথকৃবূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং জীবন্ত 

বতিগ্রবরগণ ধ্যান যোগ-বলে আদর্শস্থ প্রতিবি- 

ম্বের ন্যায় ধাহাঁকে হৃদয়মধ্যে অবলোকন করেন, 

সেই সনাতন: ভগবান্ বান্গুদেব এই গ্রন্থে কীর্তিত 
হইয়্াছেন। ধর্্মপরায়ণ নর, নিয়ম ও শ্রদ্ধা-পুর্ববক 

এই অধ্যায় পাঠ করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত 
হয়েন। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকা- 

ধ্যায় প্রথম হইতে নিয়ত শ্রবণকরিলে কৌন ক্লেশে 

অবসন্ন হয়েন নাঁ। সন্ধ্যা ও প্রাতগ্কালে এই অন্ু- 

ভ্রমনিকাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ পাঠ করিলে দিবা- 

রাত্রি-সম্ভৃত সমুদয় পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। 

এই অন্ুক্রমণিকাধ্যায়, মহাভারতের সত্য ও অ- 
মৃতময় দেহস্বজপ হইয়াছে । যেমন দধির মধ্যে 
নবনীত, দ্বিপদপ্রাণীর মধ্যে ব্রাক্গণ/বেদের মধ্যে 

আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অস্ত, জলাশয়ের মধ্যে 

সমুদ্র, চতৃষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ট, সেইজপ ইতি- 

হাসের মধ্যে এই মহাভারত গ্রধান। যেব্যক্তি 

আদ্র সময় ত্রাহ্গণদিগকে এই অধ্যারের অন্ততঃ 

এক চরথও শ্রবণ করায়, তাহার প্রদত্ত অন্ন ও পান 

পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। ইতিহাস ও পুরাণদ্বার! 
বেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, যেহেতু বেদ অণ্প- 
বিদ্য-ব্যক্তির নিকটে এই ভয়ে ভীত হন যে,এব্যক্তি 
আমাকে প্রহার করিবেক। পণ্ডিতের! কৃষ্ণদ্বৈপা- 
য়ন-প্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করা ইয়া! অর্থ প্রাপ্ত হন, ও 
নিশ্য়ৰূপে ভ্রণহত্যাদি পাপরাশি ভস্মসাৎ করেন। 

বেব্যক্তি শুচি হইয়া পর্ধে পর্ধে এই অধ্যায় পাঠ 
করে, আমার বিবেচনায় তাহার সমুদীয় তারত 

পাঠের ফল হয়। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া খষি- 
প্রণীত এই অধ্যায় নিত্য শ্রবণ করে, সেব্যক্তি দীর্ঘ- 
পরমায়ুঃ ও কীর্তি লাভ করিয়া অন্তে দেবলোকে 
গমন করে। পুর্বকালে সমুদয় দেবগণ মিলিত 
হইয়া একদিকে চারি বেদ ও একদিকে এই ভারত 

রাখিয়া তুলা-দণ্ডে ধারণ করিয়া পরিমান করেন, 

তাহাতে সরহস্য চতুর্ধ্বেদ হইতে ইহাই গুরুতর 
হইল। তদবধি লোকে ইহাকে মহাভারত বলিয়া 
থাকে। ইহা! মহত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অ- 

ধিক, স্ুতরাৎ মহত ও গুরুত্ব হেতু ইহা মহাভারত 

বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ঘযেব্যস্তি মহাভারত 
শব্দের যথার্থ অর্থ অবগত হয়, সে সর্ব পাপরাশি 

হইতে মুক্ত হয়। তপস্যা অধ্যয়ন সন্ধ্যা বন্দনদি 
সমস্ত বেদ বিধি এবং রাজগণের যুদ্ধ ও নগর আক্র- 

মণ কদাপি পাপ-জনক হইতে পারে না; কিন্ত 
তাহা -অসদভিপ্রায়ে দুষিত হইলেই পাপ-জনক 

হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ্ 
অনুক্রমণিকাঁধ্যায় সমাগু | 

খবিগণ কহিলেন, হে স্থুতনন্দন ! তুমি যে সমন্ত- 

পঞ্চক দেশের উল্লেখ করিলে; আমরা তাহার প্রকৃত 
বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণকরিতে অভিলাষ করি । স্তৃত- 

তনয় কহিলেন, হে সন্ভমগ্রণ ! আমি সমন্তপঞ্চক 

তীর্থের সমুদায় বিবরণ-কহিতেছি শ্রবণ করুন। 

ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের সম্ষিসময়ে অস্ত্রবিদ্যা-বিশী- 
রদ ভগবান্পরশুরাম ক্রোধ-পরবশ হইয়া পৃথিবীস্থ 



১৩ 

সমস্ত ক্ষভ্রিয়কুল পুনঃপুনঃ বিনাশ করিয়াছিলেন। 

সেই অগ্রি-দমতেজস্বী রাম, স্বভূজ-বীধ্যবলে ক্ষজর- 
কুল উৎসন্ন করিয়া তাহাদের র্লুধিরে সমন্তপঞ্চকে 
পাঁচটি হ্রদ প্রস্তত করেন। শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধা- 
ভিভূত হইয়া সেই রুধিরময় ত্রদে রুধিরদ্বার! পিতৃ- 
লোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, অনন্তর খটীক প্রভৃতি 

পিতৃলোক আসিয়া তীহাকে কহিলেন, “হে মহা- 

ভাগ মহাঁতেজন্ষি ভৃগুনন্দনরাম! তোমার এই 

পিতৃভক্তিতে ও বিক্রমে আমরা অতিশয় এ্রীত 

হইরাছি, তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে অভিলষিত 
বর প্রার্থনা কর, ৮ পরশুরাম কহিলেন, যদ্যপি আ- 

মার পিতৃলোক প্রীত হইয়া অনুগ্রহ করেন, তাহা 
হইলে এই বর প্রার্থনা করি ষে, আমি রোষ-পরবশ 
হইয়। ক্ষত্রিয়কুল ধংস করিয়াছি, সেই পাপ হইতে 
যেন নির্পৃক্ত হই, এবং মত্ত এই রুখির ময় পঞ্চ 

ত্রুদ ভূমণ্ডলে যেন বিখ্যাত তীর্ধস্বৰূপ হয়। অনন্তর 

পিতৃগণ “ তাহাই হইবেক৮ এই কথা বলিয়া 
ভাহাকে “ক্ষমস্থ ৮ এই বাক্যে ক্ষত্রিয়কুল উৎসেধে 

নিষেধ করিলেন, এবং তিনিও তাহা হইতে বিরত 

হুইলেন। সেই. শোণিত-সলিলময় ত্রদ্-পঞ্চকের 

সমীপে ষে দেশ আছে; তাহ পবিত্র সমন্তপঞ্চক 
নামেই বিখ্যাত হইয়াছে। : যেহেতু যে দেশে যে 
চিহ্ত আছে, পণ্ডিতের সেই চিহ্ন দ্বারাই সেই 
দেশের নাম নির্দেশ করিয়া থাকেন। ত্বাপর ও 

কলিযুগের সন্ধিস্থলে সেই সমন্তপঞ্চক দেশে কুরু- 
পাগুৰ সৈন্যের সংগ্রাম হইয়াছিল । সেই ভুদোষ- 
বর্জিত ধর্পময় দেশে অঞ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা 

যুন্ধ কামনার গমন করিয়াছিল। হে দ্বিজগণ 
তাহারা তথায় মিলিত হুইয়া সেই সালেই নিধন 
প্রাপ্ত হইয়াছে । হে ব্রতপরায়ণ সাধুশীল ত্রাঙ্গণ- 
গণ! আমি আপনাদিগের নিকটে যে পুণ্য ও রম- 
শীর দেশের কীর্ঠন করিয়ছিলাম, তাহার বেকপে 

সমন্তপঞ্চক নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে ততসমন্ত কহি- 
লাম! চাক , 

চ] 

খষিগণ কহিলেন, হে স্ুতনন্দন ! তুমি যে অন্ষেৌ- 

হিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে, আমরা তাহার যথার্থ 
অর্থ শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এক অক্ষৌহি- 

ণীতে কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, কত হস্তী 
থাকে, তৎসমুদায় তুমি অবগত আছ, অতএব আমা- 

দিগের নিকটে তাহার সবিশেষ বর্ণন কর। 
উগ্রশ্রবাঃ.কহিলেন, এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ জন 

পদাতি ও তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন 
পত্তিতে এক সেনামুখ তিন সেনামুখে এক গুল? 

তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী হয়, 

তিন বাহিনী একত্র হইলে, পৃতনা কহা যায়, তিন 
পৃতনাতে এক চমু, তিন চমুতে এক অনীকিনী হয়, 
দশ অনীকিনী মিলিত হইলে পণ্ডিতের! তাহাকে 
এক অক্ষৌহিণী কিয়া থাকেন। : হে দ্বিজসত্বম- 
গণ! সংখ্যাগণন-তন্জ্ঞ ব্যক্তিরা অক্ষৌহিণী সৈ- 
ন্যের এই সংখ্যা করিয়াছেন যে, (২১১ ৮ ৭০) এক- 

বিংশতি সহজ্স, অষ্টশত, সগ্ততি রখ, তৎসংখ্য গজ, 

(১,০৯১৩,৫০) একলক্ষ, নয়সহজ্, তিনশত, পঞ্চাশৎ 

পদাতি, এবং (৬৫,৬১১০) পঞ্চষ্টিসহত্র, ছয়শত, দশ 

সংখ্যক অশ্থে এক অক্ষৌহিণী হয় । হে তপোধন- 
গ্রণ! আমি পুর্ব্বে কহিয়াছি, কুরু পাগুবদিগ্ের এই- 
ৰূপ অফ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! সেই দেশে মিলিত 

হইয়াছিল, হে দ্বিজশ্রেক্ঠগণ ! তাহারা -কৌরব- 
দিগ্নকে উপলক্ষ করিয়৷ অদ্ভূত কার্যকারি কাল সই- 
কারে সেই দেশেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । পর- 
মাজ্্রবেত্তা তীন্ন দশদিবস যুদ্ধ করিয়াছিলেন | দ্রো- 
ণাচাধ্য পঞ্চদিবস কুরুসৈন্য-রক্ষা' করেন, শক্র-সৈন্য- 
বিনাশক কণ দুইদিন, আর শল্য অর্ধদিবস যুদ্ধ করি- 
য়াছিলেন, অনন্তর অদ্ধদিবস ভীম ও দুষ্যোৌধনের 
গদাযুদ্ধ হয় । সেই দিবস রজনীতে অশ্বপ্থামা ক্লত- 
বর্মমা ও ক্ৃপাচার্ষ্, এই তিনজন যুধিষ্টিরের বিশ্বস্ত 
ও নিদ্রিত সৈন্য-মকলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 

হে শৌনক ! আমি আপনকা'র যজ্ঞে যে উত্কষ্ট 

তারতোপাখ্যান কীর্তন করিতেছি, ব্যাসশিষ্য-্দী- 



মান্ বৈশম্পাঁয়ন ভাঁহা-জনমেজয়ের সর্পসত্রে বি- 
স্তারৰপে কহিয়াছিলেন। ইহাতে রাজগণের যশঃ 

ও বীর্য বর্ণিত হইয়াছে, ইহাঁর আদতে পৌধ্য, 

পৌলোঁম, আন্তীক, এই তিন পর্ব আছে। ইহাঁতে 

বিচিত্র পদ, আখ্যান ও নানাবিধ আচারাদি প্রকা- 

শিত হইয়াছে, মোক্ষার্থি পুরুষের! যেমন বৈরাগ্যকে 
আশ্রয় করেন, সেইৰপ প্রাজ্জকলৌকের! এই ভার- 
তকে আশ্রয় করিয় থাকেন 1 যেমত জ্ঞেয় স্তর 

মধ্যে আত্মা ও প্রিয়তম বস্তর মধ্যে জীবন, সেইৰপ 
প্রধান বিষয়ক এই ইতিহাস, সকল আগমের মধ্যে 
উত্রৃউ হইয়াছে । যেমত আহার ব্যতীত শরীর 
ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেইৰপ এই আখ্যানের 
আশ্রয় ব্যতীত ভূমগ্ুলে আর কোন আখ্যানই 
বিদ্যমান নাই। যেমত উদয়াকাঁজী ভূত্যগ্রণ, সৎ- 
কুলজাত রাজাকে আশ্রয় করে, সেইকপ কবিগণ 
এই ভারতকে অবলম্বন-করিয়! থাকেন৷ যেমন 
লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সমুদায় স্বর ও'ব্যগ্ীন বর্ণে 
পরিপুর্ণ থাকে, সেইৰপ  ইতিহীসশ্রেন্ঠ এই তারত, 
হিতসাধিনী বুদ্ধির আধার হইয়াছে । এক্ষণে আ- 
পনারা অশেষ প্রজ্ঞানিলয় বিচিত্র পদ ও পর্ববযুক্ত 

সন্গনার্থ ন্যায়যুক্ত ও. বেদার্থে-বিভূবিত ভারতীয় 
ইতিহাসের পর্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন। 
-* শ্রথমতঃ অনুক্রমণিকাপর্ধব (১১ দ্বিতীয় রর ৬ 

গ্রহপর্ব (২), পরে পৌধ্যপর্কব (৩), পৌলোমপর্্র (8), 
আন্তীকপর্ব (৫), ও আদ্িৰংশাবতারণ পর্ব (৬) 

অনন্তর যহশ্রবণে রোমহর্ষ হয়, সেই বিচিত্র সম্তব- 
পর্ধব (৭), পরে জতুগৃহ দাহপর্ব্(৮»তশপরে হৈড়ি- 
স্বপর্ঝব (৯), তদনন্তর বকবধপর্ব্ব (১০) 

পর্ধব (১১), পরে দেবী পাঞ্চলীর স্বয়স্বরপর্ধ্ব (১২১ 
তশপরে কিয় ধর্মে জয়পুর্ববক পাগুৰগণের বৈবা- 

হিকপর্ব (১৩১ অনন্তর বিছ্রুরাগমনপর্ধৰ (১৪), পরে 
রাজ্যলাভি পর্ব (১৫), পরে অর্জনের বনবাস- 

পর্ব (১৬), তৎপরে স্ুভদ্রাহরণপর্ব (১৭), স্ভদ্রা- 

দরণের' তুকাহরণ পর্ব (১৮),অনন্তর খাওব- 

চৈত্ররথ- | 

দাহপর্ব, যাহাতে ময়দানবের দর্শন হয় (১৯), অন- 
স্তর সভাক্রিয়াপর্ধ (২০) পরে মন্ত্রণাপর্বর (২১), 

অনস্তর জরাসন্ধ-বধপর্ধ (২২), তদনন্তর দিখ্থিজয়- 

পর্ব (২৩), দিশ্বিজয়ের পর রাজন্ুয়িকপর্ঝ (২৪), 
পরে অর্ঘযাভিহরণপর্ব (২৫),তৎপরে শিশুপালবধ- 
পর্বব (২৬) অনন্তর দ্যুতপর্বব (২৭), পরে অনুদ্ধযুত- 
পর্ব (২৮), অনন্তর অরণ্যযাত্রাপর্ব (২৯), পরে 

কিন্মণীর-বধপর্বব (৩০), তৎপরে অর্জনীভিগমন- 
পর্ব (৩১), পরে ঈশ্বরার্জুনের যুদ্ধ-বিষয়ক কৈরাত- 
পর্ব (৩২), অনন্তর ইক্্রলোকাতিগমনপর্ধ্ব (৩৩), 
পরে ধর্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপাখ্যানপর্ব্ব (৩৪), 
তৎপরে কুরুরাজ যুধিস্ঠিরের তীর্থবাত্রাপর্ব, তাহা- 
তেই জটাস্ুরবধ উক্ত হইরাছে(৩৫), পরে যক্ষযুদ্ধ- 
পর্বব (৩৬) তৎ্পরে নিবাতকবচ-যুদ্ধপর্ব্ব (৩৭), 
অনন্তর আজগরপর্ব (৩৮) পরে মার্কগেয় সমা- 
স্যাপর্ব (৩৯) তৎ্পরে দ্রৌপদী সত্যভামা-সম্বাদ- 
পর্বব (৪০) অনন্তর ঘোষযাত্রাপর্বব, তাহাতে মৃগ- 

স্বপ্নোদ্ভব ও মুদ্গালখষির ত্রীহিদ্রোনিক উপাখ্যান 
আছে (৪১)। পরে ড্রৌপদ্ীহরণপর্ব্, তাহাঁতেই 

৷ জরদ্রথ-বিমোঁক্ষণ পতি ব্রত। সাবিত্রীর অদ্ভূত মা- 

হাত্্য ওরামোপাখ্যান বর্ণিত হহয়াছে (৯২) ৷ পরে 

কুগডুলাহরণপর্ব (৪৩) তৎপরে আরণেয়পর্ব্ব (8৪), 
অনন্তর বিরাটপর্ধান্তর্গত পাগুবগণের প্রবেশ ও 

সময়-পাঁলনপর্ধ্ব (৪৫), পরে কীচকবধপর্ব (৪৬) 

| অনন্তর গোগ্রহণপর্বব (৪৭), পরে অভিমন্ত্যু ও উত্ত- 
রার বৈবাহিকপর্বব (৪৮, -অনন্ভর অতি অদ্ভুত 
সৈন্যোদেঘাগপর্ব (৪৯), পরে -সঞ্জয়ষানপর্বর, (৫৭, 
তৎপরে চিন্তাস্বিত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগরপর্ব্ব (৫১); 
অনন্তর গুহ্াতম অধ্যাত্সমজ্ঞান-বিষয়ক সনৎসুজাত- 

পর্র্ব (৫২), পরে যানসন্ধিপর্বব (৫৩), -তৎপরে ভগ- 

বদঘানপর্বঃ যাহাতে মাতলীয় উপাখ্যান, গাঁলব- 

চরিত, কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ ও বিছুলাপুভ্র-শীসন 

বর্ণিত আছে(৪)1 পরে কৃষ্ণ ও মহানুভাব কর্ণের 

বাঁদানুবাদ-পর্ব (৫৫), তৎপরে কুরুপাগবের সৈন্য 



জানি 

নির্যাণপর্বব (৫৬)। তদনন্তর চতাধাতিরখসহাচ 
পর্ধব (৫৭)। পরে কোপবর্ধন উলুক-দ্ৃতীতিগমন- 

পর্বব (৫৮), তত্পরে অস্বোপাখ্যানপর্বব (৫৯), অন- 

স্তর অদ্ভুত ভীক্মাতিষেকপর্বব (৬০), পরে জস্ৃদ্বীপ- 

সন্নিবেশপর্ঝ (৬১), অনন্তর দ্বীপবিস্তার কীর্তনাত্মক 
ভূমিপর্ধব (৬২), পরে ভগবদ্গীতা পর্ব (৬৩), তৎপরে 
ভীক্মবধপর্বব (৬৪), অনন্তর দ্রোণীভিষেকপর্ধ (৬৫), 
পরে সংসগ্তক-বধপর্ব (৬৬), তৎপরে অভিমন্ুযুবধ- 

পর্ব (৬৭), অনন্তর প্রতিজ্ঞাপর্ব (৬৮), পরে জয়- 

দ্রখবধপর্ব (৬৯), তৎপরে ঘটোতকচবধপর্র্ব (৭০), 
অনন্তর লোমহর্ষণ দ্রোণবধপর্ধব (৭১), পরে নারায়- 
াঁস্্রত্যাগপর্ধব (৭২), তৎপরে কর্ণপর্থ্ব (৭৩), অন- 

স্তর শল্যবধপর্ব (৭৪), পরে ত্রদ-প্রবেশপর্ব (৭৫), 

তৎপরে গদাঁযুদ্ধপর্ব (৭৬), অনন্তর সারস্কত তীর্থ- 
বংশানুকীর্তনপর্বব (৭৭)। তদনন্তর অতিবীতৎস 

সৌপ্থিকপর্বব (৭৮), পরে মুদারুণ এীকপর্ব (৭৯), 

তৎপরে জলপ্রাদানিকপর্বর (৮০),অনন্তর স্ত্রীবিলাপ- 

পর্বব (৮১)। পরে কুরুদিগের উর্ধদেহিক শ্রাদ্ধ 

পর্বব (৮২), তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারি চার্বাক রাঁক্ষ- 

সের বধপর্ব (৮৩), অনন্তর ধীমদ্ধর্মরীজের আঁভি- 

যেচনিকপর্বৰ (৮৪), অনন্তর গৃহ প্রবিভাগ্পর্ধৰ (৮৫), 

পরে শান্তিপর্ত্ব (৮৬)। পরে রাজধর্মানুশীসন- 

পর্ব (৮৭), অনন্তর আপদির্সপর্বব (৮৮), পরে মোক্ষ- 

ধর্ম্মপর্ব, যাহাতে শুক-প্রশ্নীভিগমন, ব্রন্গপ্রশ্মীনু- 
শাসন-ছুর্বাসার প্রাছুর্ভাব ও মায়ার সহিত কথো- 
পকথন আছে. (৮৯), তত্পরে আন্ুুশাসনিক পর্ধর, 

তাহাতে ধীমন্ভীক্ষের স্বর্গারোহণ কথিত আছে (৯০)। 
পরে সর্বপাপ-প্রণাশক  আশ্বমেধিক পর্ব (৯১) 

তৎপরে অধ্য।আ-বিষরক অনুগীতাপর্বব (৯২),অনন্তর 
আশ্রম্মবাসপর্ব (৯৩), পরে পুক্রদর্শনপর্ব্ব (৯৪), 
তৎ্পরে নারদাগমনপর্ব' (৯৫), অনন্তর ঘেোরৰপ 

স্থদারুণ মৌষলপর্ব (৯৬)। পরে মহাপ্রাস্থানিক- 

পর্ঝব (৯৭), তৎপরে স্বর্গরোহণিকপর্ব (৯৮), অন- 

স্তর খিলনামক হরিবংশ পর্বাস্তর্গত বিযুপর্ব্ঃ যা- 

১৫ 

হাতে রঃ ও আর কংসবধ উক্ত হই- 

| যাছে (৯৯)। পরে অতি অদ্ভূত স্তবিষ্যপর্ব (১০০), 

মহাক্স। ব্যাসদেব এই শতপর্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। 
সুতকুলোস্ভব লে।মহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে 
সংক্ষেপে বথাক্রমে অফ্টাদশপর্বর কীর্তন করেন, 
সেই সংক্ষিপ্ত ভারতের রনীদাতীঃ চাই হ্ই- 
তেছে। 1 

পৌষ্য, পৌলোম, াহীধয আদিবংশাবতরণ, 
সম্ভব, জতুগৃহদা'হ, হিড়িস্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌ- 
পদীর ্বয়স্বর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, 
অর্জনের বনবাস, স্থুতদ্রাহরণ, যৌতুকাহরণ, খাঁ- 
শুবদাঁহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আপার মধ্যে 
বর্ণিত হইয়াছে। 

পৌব্যপর্ব্বে: উতক্কের নি আছে। 
পৌলোমপর্বে ভূগডবংশের বিস্তার কীর্তিত হই- 
য়াছে। আস্তীকপর্ধে গরুড় ও সমুদায় সর্পের উৎ- 
পত্তি ও সমুদ্রমন্থন, উচ্চৈঃশ্রবার উৎপত্তি, এবং 
মহারাজ পরীক্ষিৎতনয়ের -সর্প-সত্রানুষ্ঠান-কালে 
ভরতবংশীয় মহাআ্মগণ সংক্রান্ত ৪৬ কথা 
বর্ণিত হইয়াছে । : 

সম্ভবপর্ধে রাজ গণ ও ন্যাম রগ এবং রি 

দ্বৈপায়নের বিবিধপ্রকার উৎপত্তি) দেবতাদিগের 
অংশাবতার ) দৈত্য-দাঁনব, নাগ» যক্ষ, সর্প, গন্ধর্বব, 
পক্ষী ও অন্যান্য রিবিধ প্রাণীর -উৎপত্তি-এবং 
যে তরতের নামানুসারে 'ভারতবংশ লোকে ৰি- 

খ্যাত হইয়াছে”যিনি.মহাতপস্থি মহর্ষি-কণেের আ- 
শ্রমে-শকুন্তলার গর্তে ছুম্মন্তের ওরসে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত 5 শান্তনুরাজের গৃহে 
গঙ্গার গর্তে ম্হান্ুভাব বন্থুদিগের উৎপত্তি, পুনঃ 

স্বর্গারোহণ-ও তেজোতাবাপত্তি$ ভীয্মের জন্ম এবং 
তাহার -রাজ্য-ভ্যাগ»-ব্রক্মচ্যাবলস্বন--ও প্রতিজ্ঞা- 

পাঁলন$ভীয্মকর্তৃক চিত্রাঙ্দদের রক্ষা ও চিত্রা্দ হত 
হইলে: তদীয় কনিষ্ঠ. সহোদর বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা 
এবং রাজ্যে স্থাপন; অণীমাগুব্যের শাপে ধর্ষের 
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নরযোনিতে উৎপত্তি; বরদান-বলে কৃষ্দ্বৈপায়ন ; 

হইতে ধৃতরাষট্র ও পার জন্ম এবং পাগুবদিগের 

উৎপত্তি; পাগুবদিগের -বারণাবত- যাত্রা-বিষয়ে 

ভুর্য্যোধনের মন্ত্রণা ও তৎ্-কর্তৃক পাগুবগণের নি- ূ 

রুটে পুরোচনের_ প্রেরণ? হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত 
পথিমধ্যে বিছুর-কর্তৃক শ্লেচ্ছ তাষায় ধীমদ্ধর্মারা- 
জের প্রতি হিতেপদেশ প্রদান; বিছুরের বাক্যে 

স্ুরঙ্গ নির্মাণ; পঞ্চপুত্রের সহিত নিদ্রিতা নিষা- 

দীর ও প্ুরোচনের জতুগৃহে দাহ; ঘোর অরণ্যে. 

পাগুরগ্রণ-কর্তৃক- হিড়িস্বা-রাক্ষসী-দর্শন ও মহাবল 
ভীম-কর্তৃক- হিড়িস্ব বধ) ঘটোৎকচের উৎপত্তি; 
পাগুবগণের মহাতেজসন্থি-মহর্ষিব্যাসদর্শন ওতাহার : 

আজ্ঞান্ুসারে একচক্রা-নগরীতে ব্রাহ্গণালয়ে অ-. 
জ্ঞাত বাঁস; বক রাঁক্ষস-বধ এবং তদ্দর্শনে নগর- 

বাসিদিগের বিস্ময়; দ্রৌপদী ও ধৃফছ্যুন্সের জম্ম ; 
ব্রা্মণ-প্রযুখাৎ  ত্রৌপদীর স্বয়স্বর-বৃত্তান্ত শ্রবণে 
কুতৃলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের আদেশান্ুসারে পা- 
গুবগণের দ্রৌপদী-প্রার্থনায় স্বয়স্বর দর্শনার্থ পা- 
গ্ণালদেশাভিমুখে গমন ; গঙ্গকুলে অঙ্ারপর্ণ না- 
মক রন জয় করিয়া তাহার সহিত অর্জুনের 
সখ্য এবং তাহার মুখে তপতী বশিষ্ঠ ও উর্ধ্বের 

উত্তম শা শ্রবগ; ; পাগুবগণের পাঞ্চাল নগরে 

গমন) তথায় সমস্ত রাজগণের মধ্যে লক্ষ্যভেদ 

করিয়া অর্জুনের ভ্রৌপদী-লাভ এবং তাহাতে যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে ভীমসেন- ও অর্জুন-কর্তৃক শল্য 

কর্ণ ও আর আর সমস্ত ক্রোধাদ্ধ ভূপতিগণের পরা- 

বর্ষ দর্শনে পাগুব বোধ করিয়। ভাহাছিগের 

সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত মহাবুদ্ধিশীলি বল- 
রাম ও কৃষ্ণের ভার্গব গৃছে গমন; দ্রৌপদীর পঞ্চ- 

স্বামী হইবেক বলিয়া দ্রুপদ-রাজার বিমর্ষ ; তা 

হাতে পরমাস্ভূত পঞ্চেন্দ্ের উপাখ্যান; দ্রৌপদীর 
দৈবক্ৃত অমানুষ বিবাহ ধৃতরাষ্ট-কর্তৃক পা গুবগ্ণ- 
সমীপে বিদুরকে প্রেরণ; বিছ্ুরের উপস্থিতি ও 

কুষ্ণ দর্শন) পাণগুবগণের খাগুবপ্রাস্থে বাস ও অর্দা- 

রাজ্য শাসন; নারদের আজ্ঞান্ুসারে দ্রৌপদীর 
নিকট-গমনে পঞ্চভ্রাতার নিয়ম করণ; স্ুন্দোপি- 
স্ুন্দের আখ্যান; দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির যে নি- 
র্জন গৃহে ছিলেন, সেই গৃহে ব্রাহ্মণের উপকারার্থে 
প্রবেশ পুর্ববক অস্ত্র আনয়ন করত বিপ্রের গৌধন- 
প্রত্ঠাহরণ করিয়া নারদ-ক্ৃত নিয়ম রক্ষার্থ বীরবর 

অর্জনের বনে গমন; পার্থের বনবাস-কালে নাগ- 
কন্যা উলুপপীর সহিত পথিমধ্যে সমাগম ও পুণ্য- 
তীর্থ গমন) বক্রবাহনের জন্ম) অর্জ্বনকর্তৃক তপস্থি- 
ব্রাহ্মণের শাপে গ্রাহ-যোনিতে জাত পঞ্চ সুৰূপা 

অগ্সরার শাপ বিমোচন )- প্রভাসতীর্থে কষ্ণের 

সহিত পার্খের সমাগম; কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে দ্বার- 

কাঁতে অঙ্জুন-কর্তৃক কামযানদ্বীরা সাভিলাষা স্থৃত- 
দ্রার হরণ; দৈবকীনন্দন কৃষ্ণের যৌতুক লইয়া খা- 
গুবপ্রস্থে গমন; স্ুৃভদ্রাতে তেজঃপুঞ্জ অভিমন্্যুর 

জন্ম; দ্রোপদীর পুভ্রোৎ্পন্তি ; ক্ষণ ও অর্জন জল- 
বিহারের জন্য যমুনাতে গমন করিলে তথায় চক্র ও 

ধনুঃপ্রাণ্তি ; খাগুবদাহ; ময়দানৰ ও ভূজঙ্ষের অগ্নি 

হইতে রক্ষণ ; শাঙ্গর্শর গর্তে মন্দপাল নামক মহর্ষির 
তনয়োৎপত্তি; এই সমস্ত বৃত্ান্তযুক্ত বন্ছ বিস্তীর্ণ 'আ- 
দিপর্ধ প্রথমতঃ উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ তেজঃপুঞ্জ 
মহাজস। মহর্ষি-বেদব্যাস এই পর্ষের দুইশত সপ্তীবিং- 

শতি অধ্যায় সংখ্যা-করিয়াছেন; এবং ইহাতে অষ্ট 
সহত্র”অষ্টশত চ হুরশীতি শ্লোক কীর্তন করিয়াছেন। 

বহু বৃত্তাস্তযুক্ত দ্বিতীয় পর্বের নাম সভাপর্বৰ। 
পাণ্ডবদিগের সভা-নির্মাণ; কিঙ্গর-দর্শন; দেবলোক- 

দর্শি নারদকর্তৃক লোৌকপাল-সভীবর্ণন ; রাজস্থুয় 

যজ্বের আরম্ত; জরাসন্ধ বধ; কৃষ্ণকর্তৃক গিরিছুর্গে 

নিরুদ্ধ রাজগণের মোক্ষণ ; পাগুবদিগের দিশ্বিজয় ; 

রাজন্ত্য় মহাষজ্ঞে উপঢৌকন লইয়া! ভূপালগণের 
সমাগম; অর্থদান নিমিত্তক বাদানুবাদকাঁলে শিশু- 
পালবধ ;যজ্ছের এশ্বধ্য দর্শন করিয়া! জুংখ ও অস্থু 
যাষুক্ত দুর্য্যোধনের প্রত্তি সভামধ্যে ভীম-কর্তৃক 
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উপহাস; তাহাতে ছুর্য্যোধনের ক্রোধোদয় ও সেই | সুভদ্রার দ্বারকাপুরী-প্রাপণ ; ধৃষছ্্যুন্ন-কর্তৃক দ্রৌ- 

হেতুক দ্যুতক্রীড়ার অনুষ্ঠান; ধূর্ভ শকুনি-কর্তৃক 
পাশক্রীড়ায় ধর্মাপুত্র-যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ) অর্ণব 
মগ্ন নৌকার ন্যায় দ্যুতার্ণৰে নিমগ্না পরমছুগখিতা 

ধা ছ্রৌপদীর, মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরা ্-কর্তৃক উদ্ধার; 
তাহা দেখিয়া পুনর্বার দ্যুতক্রীড়ার নিমিত্ত দুষ্যো- 
ধন-কর্তৃক পাঁগুবগণের আহ্বান; তাহাতে জয়ি- 

দুয্যৌধন-কর্তৃক পাগুবগণের বনবাসার্থে প্রেরণ; 

মহাক্স। ব্যান সভাঁপর্ষে এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা 

করিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই পর্বের অট- 

সপ্ততি অধ্যায় এবং দুইসহত্, পঞ্চশত, একাদশ 
শ্লেক বিদ্যমান আছে। 

ইহার পর আরণ্যক-নাঁমক অতি বিস্তীর্ণ তৃতীয়- 
পর্ব | মহাক্সা পাগুবগণ বনে গমন করিলে, ধী- 
সম্পন্ন ধর্মমপুন্রের পশ্চাতে পশ্চাতে পুরবাঁসিগণের 
গমন; ধৌম্যয়ুনির উপদেশানুসারে অনুগত ত্রীক্গণ- 

গণের ভরণার্থ অন্ন ও ওষধির নিমিত্ত মহান্ৃতাৰ 

বুধিষ্ঠির-কর্তৃক সুর্যের আরাধনা ; কুর্ধ্য-প্রসাদে 
অন্পপ্রাণ্ডি ধৃতরাষ্্র-কর্তৃক হিতবাদি-বিছুরের পরি- 
ত্যাগ ও তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত বিছুরের পাঁগুবগণ- 

সমীপে গমন; এবং ধৃতরাস্ট্রের আজ্ঞানুসারে পুন- 
বার প্রত্যাগমন; কর্ণের উৎসাহবাঁক্যে বনবাসি- 

পাঁগুবগণকে বধ করিবার নিমিত্ত ছুর্মমতি ছুষ্যোধ- 
নের মন্ত্রনা; সেই দুষউভাৰ জানিতে পারিয়া ব্যাসের 
শীঘ্র আগমন, এবং ছুর্য্যোধনের প্রতি বন-গ্লমনে 
নিষেধ; ক্ুরতির উপাখ্যান; মৈত্রেয়ের হস্তিনা- 

পুরে আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি উপদেশ, এবং 
দুর্য্যোধনের প্রতি শীপগ্রদান। ভীমসেন-কর্তৃক 

সংগ্রামে কিন্ীরবধ ; শকুনি ধূর্ততা পূর্বক পাঁগুব- 

গ্ণকে জয় করিয়াছে, ইহা শুনিয়া! বৃষ্ণিগণ ও পা- 
গ্ালগণের যুধিষ্টির-সীপে আগমন; অর্জ্নকর্তৃক 
ক্রোধান্বিত কৃষ্ণের ক্রোধশীন্তি ; কঞ্জের নিকটে 

দ্রৌপদীর বিলাপ; কৃষ্ণকর্তৃক ছুঃখার্ডা পাঞ্চালীর 
আশ্বাসন; সৌভ-বধাখ্যান ; কষ্ণকর্তৃক পুক্রসহিত- 

পদী-তনয়গণের পাঞ্চাল দেশে নয়ন; পাগুবগণের 

রমণীয়-দ্বৈতবনে প্রবেশ; যুধিষ্ঠির ভীম ও দ্রৌপ- 
দীর কথোপকখন; পাগুপুত্র-সমীপে মহর্ষি-বেদ- 
ব্যাসের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্থৃতি-নামক 
বিদ্যাদান; ব্যাস গমন করিলে পাগুবণণের কা- 

ম্যকবনে প্রবেশ; দিব্যাস্লাভের নিমিত্ত অপরি- 
মিত-তেজস্বি-অর্জ্বনের প্রবাস; কিরাতৰপি মহা 
দেবের সহিত অর্জনের যুদ্ধ ; অঙ্জ্নের লোকপাল- 
দর্শন ও অক্ত্রপ্রাপ্তি, এবং অস্ত্রশিক্ষার্থ মহেন্দ্র- 
লোকে গ্রমন ) তচ্ছবণে ধৃতরাষ্ট্রের অতিশয়-চিন্তা ; 
যুধিষ্ঠিরের পরমার্থজ্ঞানি-বৃহদশ্ব নামক মহর্ষি-দর্শন) 
তাহার নিকটে অতি কাতর হইয়া যুধিষ্টিরের পরি- 
তাপ ও বিলাপ; ধর্ম ও করুণারসযুক্ত নলোপা- 
খ্যান; যাঁহীতে নলের চরিত ও দময়ন্তীর বিপৎ- 
কালেও মর্য্যাদা-পালন বর্ণিত আছে। মহর্ষি বৃহ- 
দশ্ব হইতে যুখিষ্টিরের অক্ষহ্ৃদয় নামক বিদ্যা- 
প্রাপ্তি; স্বর্গ হইতে পাগুবগণের প্রতি লোমশ- 
ধষির আগমন এবং বনবাসি-মহানুভব পাগুবগণের 
নিকটে স্বর্স্থ অর্জনের বৃত্বান্ত-কথন ;. অর্জনের 
সমাচার পাইয়া পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা ; তীর্থ- 
যাত্রার ফল ও পুণ্যকীর্তন ; মহ্র্ষি-নারদের পুলস্ত্য- 
তীর্ঘযাত্রা ও মহান্থভাৰ পাগুবগণেরও সেই তীর্থে 
গমন; কুগুল প্রদান করিয়৷ ইন্দ্রের প্রার্থনা হইতে 
কর্ণের মুক্তি গয়াস্থুরের যজ্ঞ; অগস্ত্যের আখ্যান 
এবং বাতাপি-ভক্ষণ্) সন্তানের. নিমিত্ত. অণস্ত্য- 
খষির লোপাযুদ্রানাস্মী স্ত্ী-পরিগ্রহ্; কৌমার ব্রহ্গ- 
চারি-খধ্যশৃঙ্গের চরিত্র; জমদগ্লি-পুজ্র মহাবীধ্য 
পরশুরামের চরিত্র; কীর্ভবী্যবধ ১. হৈহয়-রধ; 
প্রভানতীর্থে বৃষ্গণের সহিত পাগুরগ্রণের সমা- 
গম$ স্ুকন্যার উপাখ্যান ; শর্ধ্যাতির যজ্ঞে ভূপ্ত- 
বংশীয় চ্যবনযুনি-কর্তৃক অশ্বিনীকুমার-যুগলকে 
বজ্ীয় সৌমরসপ্রদীন ) অশ্বিনীকুমার-কর্তৃক চ্যবন- 
মুনিকে বৌবনাবস্থায় স্থাপন; মান্ধীতার উপা- 
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খ্যান ; জন্তনামক রাজপুজ্রের উপাখ্যান; সোমক- 
রাজ-কর্তৃক বহ্ুপুত্র-লাভার্থ পুত্্রবিনাশদ্বারা যাগ 
ও শতপুক্র-প্রাপ্তি ; অত্যুত্ক্ট শ্যেনকপতোপা- 
খ্যান; ইন্ত্র অগ্নিও ধর্কর্তৃক শিবিরাজার পরীক্ষা; 
অক্টাবক্রীয় উপাখ্যান; জনকরাজের যজ্ঞে নৈয়া- 
য়িকশ্রেন্ঠ বরুণাত্মজ-বন্দীর সহিত বিপ্রর্ষি-অফ্টা- 
বন্ধের বাদান্ুুবাদ ; মহাপ্রভাৰ অফ্টীবাক্রের সহিত 

বিবাদে বন্দীর পরাজয়; জয়লাভ করিয়া অঙ্টাবক্র- 
কর্তৃক সাগরমগ্ন কহৌড়নামক স্বপিতার উদ্ধার; 
যবক্রীতের আখ্যান; মহানুভাৰ রৈভ্যের আখ্যান) 
পাগুবগণের গন্ধমীদন-যাত্রা ও নারায়ণাআমে বাস; 

তথায় বাঁসকালে সৌগন্ধিক আহরণার্থ দ্রোপদী- 

কর্তৃক নিযুক্ত মহাবাহ্ু ভীমের পথিমধ্যে কদলীবন- 
সধ্যস্থিত মহাবল পবনপুন্র-হন্ুুমদ্দর্শন ; ভীমকর্তৃক 

পদ্মবনভঙ্গ ও তথায় রাক্ষসগণ ও মণিম প্রভাতি 

মহাবীধ্য-বক্ষগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ; বৃকোদর- 

কর্তৃক জটাস্ুরনামক রাক্ষসের বধ ) বুষপর্ব-সাঁমক 

রাজর্ষির নিকটে পাগুবদিগের গমন ; পাগুবগণের 
আর্টিসেনাশ্রমে গমন ও বাস; পাঞ্চালী-কর্তৃক 
মহান্ুভাব ভীমের উৎসাহ-প্রদান ? ভীমের কৈলা- 
সারোহণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মণিমৎ প্রভৃতি যক্ষ- 

গণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ; পাগুডবদিগের সহিত 

কুবেরের সমাগম) ভ্রাতৃবর্গের সহিত অর্জুনের সমা- 

গম; সব্যসাচি-অর্জনের দিব্যান্তর-গ্রাপ্ডিপুর্ববক ইন্্র- 

কাধ্যার্থে হ্রিণ্যপুরবাসি-নিবাতকবচনামক সুরশক্র 
ভীষণ দানবগণ ও পুলোমপুন্র কীলকেয়গণের- 
সহিত মহাযুদ্ধ ও পার্থকর্তৃক তাহাদিগের বধ; মহা- 
রাজ-যুধিষ্ঠিরের নিকটে অর্জনের অক্্রপ্রদর্শনো- 
দেঘাগ ও দেবর্ষি-নারদকর্তৃক অস্ত্রগ্রদর্শন-নিষেধ ; 
পাগ্ডবগণের গন্ধমাদন হইতে অবরোহণ ; সেই 
মহারণ্যে পর্বতাকারশরীর-বিশিষ্ট প্রবল-ভুজঙ্গ- 
কর্তৃক ভীমগ্রহণ ; যুধিষ্টির-কর্তৃক গ্রশ্মীর্থকথন- 

পুর্ববক ভীমের উদ্ধার; মহাত্স-পাগুবগণের কাম্যক- 
বূনে পুনরাগমন ; পুরুষস্রেষ্ট-পাঁগুবগণকে পুন- 

বর্বার দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যকবনে বাস্ুদেবের 
আগমন; মার্কগডেয় সমাস্যা-ঘটিত নানা উপাখ্যান; 
এ মহ্ধি-কর্তৃক বেণপুত্র-পৃথ্রাজার উপাখ্যানবর্ণন; 
মহানুভাব তাক্গ্যখবি ও সরস্বতীর সংবাদ ; মৎ- 
স্যোপাখ্যান; মার্কপ্ডেয় সমাস্যা ও পুরা ৰৃত্ত-কী- 

ভন; ইন্দ্ছ্যন্নোপাখ্যান) ধুন্ধুমারের উপাখ্যান; 
পতিত্রতোপাখ্যান; অঙ্গিরার উপাখ্যান ) দ্রৌপ- 
দী ও সত্যভামার সংবাদ-কীর্ভন; পাগুবগণের 
পুনর্বার দ্বৈতবন-প্রবেশ ; ঘোবঘাত্রা, তাহাতে 
গন্ধর্বব-কর্তৃক ছুর্য্যোধনের বন্ধন; অর্জুন-কর্তৃক 

গন্ধর্বব-হস্ত হইতে লজ্জাভিভূত মন্দরুদ্ধি ছুর্ষেযাধ- 
নের মোচন; যুধিষ্ঠিরের স্বগস্বপ্ন-দর্শন ও কাম্যক- 
বনে পুনরাগমন; সুবিস্তর ব্রীহিদ্রোণিক উপাখ্যান ; 
ছুর্বাসার উপাখ্যান; আশ্রমের মধ্য হইতে জয়- 
দ্রথ-কর্তৃক দ্রোপদী-হরণ, ও ভীমসেনের তৎপশ্চাৎ 
বায়ুবেগে গমন; মহাবল পরাক্রীন্ত তীমকর্তৃক 

জয়দ্রখের পঞ্চশিখীকরণ; বহুবিস্তৃত রামোপা- 
খ্যান, যাহাতে রাম যুদ্ধে বিক্রম-পুর্ববক রাবণবধ 
করিয়াছিলেন; সাবিত্রীর উপাখ্যান-কথন ; হীক্দ্রো- 
দেশে কর্ণের কুগডলদ্য় পরিত্যাগ ও ভাহাতে তুষ্ট 

হইয়া ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণকে একপুরুষ-ঘাতিদী শক্তি- 
দান; আরণেয় উপাখ্যান; ধর্্মকর্তৃক স্বপুভ্রের 
অনুশীসন;$ বরলাভানন্তর পাগুবদিগের পশ্চিম- 

দিকে গমন ; এই সমস্ত বৃতান্তযুক্ত আরণ্যক-নামক 
তৃতীয় পর্বব বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দুইশত, 
একোনসপ্ততি অধ্যায় এবং একাদশ সহ্ত্র, অষ্ট- 

শত, চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ভিত আছে। 

অতঃপর বিরাটপর্কের বিবরণ শ্রবণ করুন। 
বিরাটনগরে গমনানন্তর স্মশীনমধ্যে অতি রুহ 
সমীরৃক্ষ দর্শন করিয়া! তাহাতে পাগুৰবগণের আয়ুধ- 

স্থাপন + পুরঃপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগের ছদ্মবেশে 
বাস; কামাভিভূত ছুৰ্দৃত্ত কীচকের পাঞ্চালীর 
প্রতি সন্তোগ-প্রার্থনা ও রৃকোদর-কর্তৃক তাহার 

বধ; পাগুবদিগের অন্বেষণার্থ নরপতি ছুর্যযোধন- 
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ভূঁকচতুষ্দিকে স্থচতুর দুত-প্রস্থাপন ও সেই দুত- 
গণ- ০০৪ মহাত্স-পাণ্ডবগণের অনুদ্দেশ; প্রথমতঃ 

ত্রিগত্তীঁয় সৈন্যকর্তৃক বিরাটরাজের গোধন-হরণ 
ও তাহাদিগের সহিত বিরাটের লোমাঞ্চকর মহা- 

সংগ্রাম; তীমকর্তৃক ব্রিগর্তহ্ৃত-বিরাটের মোচন, 
এবং পাগুবগ্রণ-কর্তৃক গোধন-প্রত্যাহরণ ; কৌরব- 
গণকর্তৃক- গৌগ্রহণ ; অর্জনের যুদ্ধে সমুদায় কৌ- 
রবগণের পরাজয়; কিরীটি-কর্তৃক বিক্রমপ্রদর্শন- 

পুর্ববক গোধন-প্রত্যনয়ন; সুভদ্রার পুত্র শক্রঘাতি- 
অভিমন্ধ্যুর পত্ী ও পার্থের স্ুষা হইবেক বলিয়া 

বিরাট-কর্তৃক অর্জনকে উত্তরা-নাদী কন্যাদান) | 
এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত বিরাট-নামক চতুর্থ পর্ব 

রাহ্ছল্যপে বর্ণিত হইয়াছে । এই পর্ষে সপ্তষষ্টি 
অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে, এবং বেদবোত্তা মহর্ষি- 

ব্যাস ইহাতে ছুই সহত্র+ পঞ্চাশৎ শ্লোক-কীর্তন 
করিয়াছেন | 

ইহার পর বিশেষকপে জ্ঞাতব্য উদ্যে গ-নামক 
পঞ্চম পর্ধ শ্রবণ করুন | পাগুবগণ জিগীষা-বশতঃ 

উপপ্লব্য-নামক স্থানে অবস্থিতি করিলে দুষ্যোধন 
ও অর্জনের বাস্থদেব-সমীপে গমন, ও «“ আপনি 

উপস্থিত যুদ্ধে আমাদের সহায়ত করুন” এই 
প্রার্থনা, এবং তাহাতে “হে পুরুষ ভয়! যুদ্ধবিযুখ 
মন্ত্রণা-কার্ম্যে নিযুক্ত আমি এবং এক অক্ষৌহিণী 
সেনা এতছ্ুভয়ের মধ্যে কাহীকে কি দিব 2” মহা- 

মতি রুষ্ণের এই উক্তি; মন্দভাগ্য ছুর্ন্মতি-ছুর্য্যেধ- 
নের সৈন্যবর প্রার্থনা; অর্জ্ন-কর্তৃক অযুধ্যমান- 

রু্ণের মন্্রিত্বেবরণ ; মদ্ররাজ পাগুবগণের নিকটে 

আসিতেছিলেন, এমত সময়ে ছুর্ম্যোধন সন্ধান 
পাইয়া তীহার নিকটে উপস্থিত হইয়। বঞ্চনা পুর্ববক 
উপহার প্ররানদ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিলে তিনি 
খন বরপ্রনানে উদ্যত হইলেন, তখন ছুর্য্যোধন 
উপস্থিত-সমরে সাহাব্য প্রার্থনা করিলে সাহাষ্য- 

দানে অঙ্গীকার করিয়! মদ্ররাঁজ-শল্যের পাঁগুবগণ- 

সমীপে গ্রমন; শল্যকর্তৃক যুখিষ্টিরের সাস্তবনা ও 

ইন্দ্র বিজয়-বণন -বর্ণন; পাগুবগণ-কর্তৃক কৌরব-সমীপে- 
পুরোহিত-প্রেরণ; পাগুব-প্রেরিত পুরোহিত-মুখে 

ইন্দ্রবিজয়-বিষয়ক বাক্য-শ্রবণ করিয়া বিছ্ুরের 
মন্ত্রণানুসারে শান্তি-স্কাপনাকাজিক্ি মহাপ্রতাপ ধৃত- 
রাষট্রকর্তৃক সঞ্জয়-নামক দুতপ্রেরগ; বাস্থুদেৰ ও 
পাগুবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরা- 

[ ষ্রের নিদ্রাত্যাগ; বিছুরমুখে মনীষিধৃতরাষ্ট্রের বিচিত্র 

ও হিতবাক্য-শ্রবণ; সনৎসুজাত-খবিমুখে শোকা- 

কুল ও মনস্তাপান্থিত ধৃতরাষ্ট্রের অত্যুত্তম অধ্যাত্স- 
বিষয়ক শাস্ত্রশ্রবণ ; প্রাতঃকালে রাঁজসভায় সঞ্জীয়- 

কর্তৃক বাস্থদেব ও অর্জনের একাত্সভাব-কথন ? 

মহীমতি ও দয়ালু কষ্চের সন্ধিস্থাপন করিতে আগ- 
মন; উভয় পক্ষের হিতাকাজজায় কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপ- 

নের প্রস্তাব করিলে ছুর্য্যোধন-কর্তৃক তৎ প্রত্যা- 
খ্যান; দত্তোভ্ভবের আখ্যান ; মহীত্ম-মীতিলিকর্তৃক 

স্বীয় ছুহিতার নিমিত্ত বরান্বেষণ ; মহর্ষি-গালবের 
চরিত্র; বিছুলাপুজের অন্ুশীন ; কণের ও ছুর্ষ্যো- 
ধন-প্রভৃতির দুষ্টমন্ত্রণা জানিতে পারিয়! রাজগণ- 
সমীপে কৃষ্ণের স্বীয় যোগেশ্বরত্ব-প্রদর্শন; কৃষ্ণকর্তৃক 
কর্ণকে স্বীয় রথে আরোপণ ও সৎপরামর্শ-দান ) 

মদগর্বিত কর্ণকর্তৃক কৌশল পুর্ববক ক্লুষ্র প্রত্যা- 
খ্যান; হস্তিনাপুর হইতে উপপ্নব্যে আগমন করিয়া 
পাণ্ডবগথের নিকটে কৃষ্ণ-কর্তৃক সমুদায় বৃত্বান্ত- 
বর্ণন; কৃষ্ণবাক্য শ্রবণান্তনর হিতকার্্যের মন্ত্রণা স্থির 
করিয়৷ পাগুবগণের সংগ্রাম-সজ্জা ; হস্তিনাপুর 
হইতে যুদ্ধের নিমিত্ত হস্তী অশ্ব রথ ও পদাঁতি- 
গণের নির্ধ্যাণ; সৈন্যসংখ্যা; মহাযুদ্ধের পূর্ববদিবসে 
দুর্য্যোধন-কতূর্ক উলৃকনামক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিয়া পারগণের নিকটে প্রেরণ; রথাতি- 
রথসংখ্যা ; অস্বোপাখ্যান) উদ্যোগ-নাঁমক পঞ্চম 

পর্ষের সন্ধিবিগ্রহ-মিশ্রিত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত 

আছে, ইহাতে ঘড়শীতি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। 
হে তপোধনগণ ! উদারমতি মহান্ুভাব মহর্ষিবেদ- 



২০ মহাভার ত। 

ব্যাস এই পর্বের ছয় সহজ, ছয়শত, অষটনবতি 
শ্লোক-কীর্ঘন করিয়াছেন । 
ইহার পর পরমাশ্চর্যয ভীত্মপর্ধব কহিতেছি। সর্জয়- 

কর্তৃক জুখণ্ড-নির্্াণ-বণন; যুধি্ঠিরের সৈন্য- 
গণের অতিশয় বিষাদ; দশাহব্যাপি ঘোরতর স্ু- 

দারুণ যুদ্ধকালে বোগ-বিষয়ক নানা হেতুবাদদ্বারা 

মহামতি বাস্ুদেবকর্তৃক অজ্জ্বনের মোহ-জনিত বি- 
বাদনিবারণ; যুধিষ্টিরের হিতাক।জিম্ উদারচিত্ত 
স্বয়ংকৃষ্ণের রথ হইতে অবতরণ-পুর্ববক নির্ভয়চিত্তে 
প্রতোদ হস্তে-ভীম্মবধার্থ গমন; বাক্যবপদগুদ্বার। 
কুষ্ণকর্তৃক অর্জুনের অভিঘাত ১ সর্বশাস্্রবিশীরদ 
গাণ্ডীব ধনুর্ধারি-অর্জুনকর্তৃক শিখণ্ডীকে সম্মুখে 

স্থাপন করিয়া নিশিত শর সমুহাঘীতে রথ হইতে 
তীক্কে ভূতলে পাতিত-করণ) ভীয্মের শর-শষ্যায় 
শরন 7; এই সমস্ত বৃত্তান্তযুক্ত ভীন্মপর্ববনামক বিস্তৃত 
ভারতীয় ষ্টপর্বর বর্িত হইয়াছে । বেদবোত্ৰা বেদ- 
ব্যাস এই পর্বে একশত, সগুদশ অধ্যায় ও পঞ্চ- 
সহজ »অক্টশত, চতুরশীতি শ্লোক-কীর্তন করিয়া- 
ছেন। 

_ অনন্তর বহুরৃত্বান্তযুক্ত আশ্চর্য দ্রোণপর্বর কহি- 
তেছি। প্রতাপশীলি-দ্রোণাচার্য্ের সেনাপতি পদে 
অভিষেক; দুয্যোধনের প্রীতির নিমিত্ত মহীস্ত্রবিদূ 

ড্রোণাচার্যের “ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া আ- 
নিব ৮ বলিয়া প্রতিজ্ঞা; সংসগ্তক-কর্তৃক যুদ্ধস্থল 
হইতে অর্জুনের অপসারণ ; মহারীজ-ভগদত্তের 
নুপ্রতীক নামক স্থীয় হস্তীর সহিত রণস্থলে ইন্দ্রতুল্য 
অধৃষ্য বিক্রম-প্রকাশ; অজ্জুনকর্তৃক তগদত্তবিনাশ; 
জয়দ্রথ প্রভৃতি মহারথ যোদ্ুগণ-কর্তৃক মহাবল 

অশ্রাগু-বৌবন বালক ও এক।কি-অভিমন্ত্যুর বধ; 
অভিমন্থ্য হত হইলে ক্রোধাভিভূত অর্জ্ন-কর্তৃক 

বূণ-ভূমিতে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যবধ-পুর্ববক মধ্্র- 
রাজ-জয়দ্রথবধ$ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে 
পার্থের অন্বেষণার্থ মহাবান্ু ভীম ও মহারথ সা- 

ত্যকি-কর্ক দেবগণের অলজ্বনীয় কুরুসৈন্যমধ্যে 

প্রবেশ; হতাবশিষ্ট সংসগুকদিগের যুদ্ধে বিনাশ ; 

অলম্কুষ, শ্রুতায়ুঃ, জলসন্ধ, বী্ধ্যশালী তুরিশ্রবাঃ, 
বিরাট, মহারথ দ্রুপদ ও ঘটোণৎকচ প্রভৃতি অনেক 
বীরপুরুষের নিপাত; দ্রোণাচার্ধ্য যুদ্ধে নিপাতিত 
হইলে অমর্ধান্বিত অশ্বদ্থামার ভয়ঙ্কর আগ্নেয় না- 
রায়ণাস্ত্-প্রয়োগ ১ উত্তমৰূপে রুদ্রমাহী ত্্য-কীর্তন; 
ব্যাসদেবের আগমন); কৃষ্ণ ও অর্জনের মাহাত্ম্যবর্ণন; 
এই সমস্ত বিষয় স্থৃবিস্তীর্ণ সগুম পর্বে কথিত হই- 
য়াছে। যে সকল পুরুষ-শ্রেন্ঠ ভূপালগণের নির্দেশ 
আছে, তাহাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই এই পর্বে 
নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । তত্দর্শা পরাশর- 
পুক্র ব্যাস বিবেচনা পুর্বক এই পর্বে একশত, 
সপ্তুতি অধ্যায় ও অষ্সহজ্র, নয়শত, নয় শ্লোক- 

কীর্তন করিয়াছেন। 
অতঃপর পরমান্ডত কণপর্বব কহিতেছি। ধীমন্স- 

ভ্ররাজের সারখি-কার্ষ্যে নিয়োগ? পৌরাণিক ত্রিপুর- 
নিপাত-কীর্ভন; যুদ্ধযাত্রাকালে কর্ণ ও মদ্ররাজের 
পরস্পর বাকৃকলহ; কর্ণের তিরস্কারার্থ শল্যকর্তৃক 
হংস কাকীয় আখ্যান-কীর্তন; মহাপ্রভাব অশ্বপ্থাম- 
কর্তৃক পাণ্যরাজার বিনাশ; দখডসেনবধ ও দণ্ডবধ; 
সর্ব্বধন্ুর্ধারি-ব্যক্তির সমক্ষে দ্বৈরথ-যুদ্ধে কর্ণকর্তৃক 
ধর্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের জীবনসংশয়-প্রাপণ ; যুধিষ্ঠির 
ও অঙ্জুনের পরস্পর কৌপ? ক্কঞ্চকর্তৃক অর্জনের 
অনুনয়; বৃকোদরকর্তৃক রণস্থলে পুর্ব প্রতিজ্ঞীত 
দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলভেদ-পুর্বক শোণিতপান ; 

দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জুন-কর্তৃক মহারথ কর্ণের নিপাত; 
এই সমস্ত বিষয় ব্যাস-কর্তৃক অষ্টম পর্ষে কথিত 
হইয়াছে । বেদব্যাস এই কর্ণপর্ধে একোনসপ্ড তি 
অধ্যায় ও চারিসহত্র, নবশত, চতুঃযষ্টি শ্লোক-কীর্ডন 
করিয়াছেন । 

অতঃপর বিচিত্রার্থ শল্যপর্বব কথিত হইতেছে । 
কর্ণবধ হইলে মদ্রেশ্বর-শল্যের সেনাপতিত্বে বরণ; 
নানারথীর পৃথকৃপৃথক্ৰূপে রখযুদ্ধ-বণ্ণন ; কৌরব- 
পক্ষী প্রধান যোদ্ুগণের্ বিনাশ) মহান্ুভাব 



আদিপর্ব ৷ ২১ 

ধর্মরাজ-কর্তৃক শল্যবধ; বহুসংখ্য সৈন্য হত হইলে 
বৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে ছুর্যোধনের ত্রদ- 
প্রবেশ ও জলস্তত্ত করিয়া অবস্থিতি; ব্যাধগণ-কর্তৃক 

ভীমের নিকটে ছুর্য্যোধনের সংবাদ-প্রদান ; ধী- 
সম্পন্ন ধর্মারাজের তিরক্কাঁর-বাক্যদ্বারা অমর্ষণভু- 
্যোধনের ত্রদমধ্য হইতে উদ্ধান; যেস্থানে ভীমের 
সহিত দুর্ষ্যোধনের গদাঁযুদ্ধ হয়, তথায় সকলে সম- 
বেত হইলে বলরামের আগমন; সরস্বতীতীর্থ ও 
অন্যান্য নানাতীর্ঘের পুণ্যতা-কীর্তন ; সেই রণ- 
ভূমিতে ভীমের সহিত ছুর্য্যোধনের তুমুল গদাযুদ্ধ ; 
যুদ্ধস্থলে তয়ানক বেগবতী গদাদ্বারা তীমকর্তৃক 
বলপুর্ব্বক মহারাজ ছুর্য্যোধনের উর্ুদ্বয়ভক্ক ; এই 
সমস্ত বিষয়, অভ্ভুভার্থ-ুক্ত নবম পর্বের বর্ণিত হই- 
রাছে । কৌরবদিগের যশঃকীর্তনকারী ব্যাসমুনি 
ইহাতে বন্ুবৃত্তান্তযুক্ত একোনষ্টি অধ্যায় কীর্ভন 

করিয়াছেন, এবং তিনসহজ্র দুইশত, বিংশতি 

শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

অতঃপর দারুণ সৌপ্ডিকপর্বব কহিতেছি। পাগুব- 
গণ রণক্ষেত্র হইতে গমন করিলে অমর্ষণ ছুর্য্যোধন 
ভগ্নোরু হইয়া যেস্থলে পতিত ছিলেন, সেইস্থুলে 
সায়ংকালে কৃতবর্শা কূপ ও অশ্বদ্থামা, এই মহী- 
রথত্রয় উপস্থিত হইয়। দেখিলেন যে, রাজ। ছুর্ষ্যো- 
ধন ভগ্নোরু ও সর্বাক্ষে রুধিরোক্ষিত হইয়া রূণ- 
ভূমিতে পতিত আছেন, তাহাতে মহারথ দ্রোণ- 

পুত্র ক্রোধাভিভূত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন 
যে, “ধৃষ্টদ্যুন্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগ্রণ ও অমাত্য-সমেত 
পাগুবদিণকে বিনীশ না করিয়া তন্ুত্রাণ বিমোচন 

করিব না”। তদনন্তর এ ম্হারথত্রয় রাজাকে 
এঁ প্রতিজ্ঞাবাক্য কহিয়! সে স্থান হইতে প্রস্থান 

করিয়। সুষ্যাস্তের পর. এক মহাৰনে প্রবেশ-পুর্ববক 
সেইস্থলে এক বৃহৎ বটরৃক্ষের মুলে উপবিষ্ট হইয়া 

দেখিলেন যে,এক পেচক রাত্রিকালে বহুসংখ্য কাক 

বিনাশ করিতেছে” তাহা দেখিয়া দ্রোণপুজ্র অশ্থ- 
গাম! পিতৃবধ-ম্মরণ করিয়া ক্রোধ পূর্বক মনে মনে 

চ 

এই কণ্পনা করিলেন ষে, পাঞ্চালগ্রণ নিদ্রাতিভূত 
হইলে সমুদায়কেই সংহার করিব। "অনন্তর তিনি 
পাগুবদিগের শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইয়। দেখি- 
লেন যে, এক গগণস্পর্শী প্রকাণ্ড দুর্র্শনীয় ঘোর- 

বপরাক্ষস দ্বারে অবস্থিত আছে, এ রাক্ষস অস্ত্র- 
সঞ্চালনের প্রতিবন্ধকতা করে দেখিয়া দ্রোণপুত্র 
তৎক্ষণাৎ বিৰূপাক্ষ রুদ্রের আরাধন। করিয়! কপ 

ও ক্ৃতবন্মার সহিত শিবিরে প্রবেশ-পুর্ববক বিশ্বস্ত- 
চিত্তে নিদ্রিত ধৃদ্যুন্ন-প্রভৃতি সপরিবার সমস্ত পা- 

ধ্াল ও দ্রৌপদী-তনয়গণকে সংহার করিলেন । 
কৃষ্ণের কৌশলক্রমে তাহাতে মহাধনুঃ সাত্যকি ও 
পঞ্চ পাগুবমাত্র রক্ষিত হইয়াছিলেন, অবশিষ্ট 
সকলেই নিধন-প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বগ্থামা স্বহাস্তেই 
পাঞ্চালগণকে বধ করেন। ধৃফছ্যুন্নের সারথি এই 
সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাগুবগণের নিকটে নিবেদন 

করিল। দ্রৌপদী পুভ্রশোকার্ভা ও পিতৃভ্রাতৃ-বধে 
কাতরা হইয়া অনশনদ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কপ্প 
করির! ভর্তগণকে উপরোধ করিলেন । বীধ্্যবান্ 

ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর বচনানুসারে তী- 
হার প্রিয়-চিকীর্ু হইয়া ক্রোধপুর্ব্বক গদাশ্রহণ 
করিয়া অশ্ব্থমমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধারমাঁন হই- 
লেন।  দ্রোপুক্র ভীমভয়ে অভিভূত ও দৈব-প্রে- 

রিত হইয়া ক্রোধপুর্ববক “ পৃথিবী অপাগুবা হউক” 
এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ 

“এবপ করিও ন1” ৰলিয়৷ অশ্বথ্থামাকে নিবারণ 

করিলেন। পাপাত্স-অশ্বথামার বিদ্রোহাঁচরণ দে- 

খিয়া অর্জুন অক্্রদ্ধারা' সেই অস্ত্র নিবারণ করি- 
লেন। অশ্বণ্থামা ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর 

শাপ-প্রদান করিলেন। জয়-্রীপ্রাগু পাগ্ডৰবগণ 

মহারথ দ্রোণপুক্র হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হ্ৃটীন্তঃ- 
করণে তাহা দ্রোপদীকে প্রদান করিলেন? এই 
সমস্ত বৃত্তান্ত-ঘটিত এই দশম পর্বের নাম সৌপ্তিক- 
পর্ব কথিত হইয়াছে । বেদবক্তা মহাত্মা ব্যাসমুনি 
ইহাঁতে অষ্টাদশ অধ্যায় কীর্তন করেন, এবং 
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অক্টশত, সপ্ততি শ্লোক রচনা করিয়াছেন । উত্তম- 

তেজাঃ ব্যাস এধীকপর্বকে এই পর্বের অন্তর্গত 
করিয়াছেন। 

অতঃপর করুণ-রসধুক্ত ্্রীপর্বব কথিত হইতেছে। 
্রজ্ঞাচক্ষুঃ ভূপাল ধৃতরাষ্্র পুভ্রশোকে সন্তপ্র-হ্ৃরয় 
হইয়া তীমের বিনাশ কামনার কৃষ্ঃদত্ত দৃঢলৌহ- 
ময়ী ভীমপ্রতিমুর্তি ভগ্ন করিলেন ।  ধীসম্পন্ন রাজা 

ধৃতরা্ী অতিশয় শোক-সন্তপত হইলে বুদ্ধিমান বি. 
দুর মোক্ষ-বিষয়ক নানাহেতুবাদদ্বারা তাহার সং- 
সারমায় নিরাকরণ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে, 

ধৃতরাষ্্র অন্তঃপুর-বাসিনী সীমস্তিনীগণের সহিত 
শৌকাকুল: হইয়। রণভূমি দর্শনার্থ গমন করিলেন । 
বীরপত্ীগণ অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। গ্রান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধাবেশ ও মোহ 
উপস্থিত হইল । ক্ষজিয়-মহিলাগন সংগ্রামে অ- 
পরাঞ্জুখ শ্ুরবীর পিতৃ ভ্রাতু ও পুক্রগণকে রণে হত 
ও পতিত দেখিতে লাগিলেন। গান্ধারী পুভ্রপৌক্র- 
শোকে কাতরা হইয়া ক্রোধাভিভূতা। হইলে কৃষ্ণ 
ত্বাহার ক্রোধশান্তি করিলেন | ধার্মিকবর মহী- 
প্রাজ্ঞ রাজা যুধিস্তির শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধে হত-রাজ- 
গণের শরীর দাহ করাইলেন। রাজগণের জল- 
প্রাদানিক-তর্পণক্রিয়া আরম্ভ হইলে কুন্তী কর্ণকে 
গুড়োৎ্পন স্বপুভ্র বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রজ্ঞা- 
বান্ পরমর্ষি ব্যাসদেৰব শোঁকবিহ্বল-কাঁরক এবং 

সজ্জনগণের করুণাশ্রু-প্রবর্তক ও মনো বৈক্লব্যকারক 
এই জ্ীপর্ব-নামক একাদশ পর্বে সপু-বিংশতি 
অধ্যায় কীর্তন করিয়। সপ্তশত; সপ্ততি শ্লোক রচনা 
করিয়াছেন । ঃ 

অতঃপর জ্ঞানবর্ধন শান্তিপর্্ব-নামক দ্বাদশ পর্ব 
কহিতেছি। ইহাতে ধর্মারাজ যুখিষ্ঠির পিতৃ ভ্রা 
পুক্র সম্বন্ধি মাতুল প্রভৃতি সমূদায় মংহার করাইয়! 
নির্কেদ প্রাপ্ত হন। ভীক্মাদেব শরশয্যায় পতিত হইয়া 
ুদ্িষ্ঠিরের নিকটে তত্ুজ্ঞানোপার্জরনাভিলাঘি-রাজ- 
গণের যাহা অবশ্যজ্ঞেয় সেই রাজধর্শোর ব্যাখ্যা 

করেন, এবং তৎকর্তৃক হেতুপ্রদর্শর্শ আপদ্বর্মও প্র- 
কাশিত হইয়াছে। মানবগণ যাহা জানিয়! সর্ববজ্ঞতা 
লাভ করে, সেই বন্ুবিস্ৃত আশ্চর্য্য মোক্ষধর্ন্া ও 
ইহাতে ভীঙ্গকর্তৃক কীর্ভিত হইয়াছে । প্রাজ্ঞজন- 
প্রিয় এই দ্বাদশ পর্ধের নাম শান্তিপর্করঃ ইহাতে 
তিনশত, উনচত্বীরিংশৎ অধ্যায় আছে। হে তপো- 

ধনগণ ! ধীমান্ পরাশরতনয় ব্যাস এই পর্বের চতু- 

দশ সহজ, সপ্তশত, সপ্ত শ্লোক কীর্ঘন করিয়াছেন। 

ইহার পর উত্তম অনুশাসনপর্ব জানিবেন। কুরু- 
রাজ যৃধিষ্ঠির ভাগীরথী-তনয় ভীম হইতে ধর্মা- 
বিনিণয় শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন । এই 
পর্বে ধর্ম ও অর্থ সম্বন্ধীয় সমুদায় ব্যবহার, বিবিধ 
দানের পৃথক্পৃথক্ ফল, পাত্রবিশেষে দানের উৎ- 

কর্ধ বিধি, আচার ব্যবহার নিৰপণ, সত্যের পরা- 

কা্ঠা, গোত্রান্গণের মাহাত্ম্য” দেশকীল ভেদে ধর্ম- 

রহস্য, এবং ভীক্ষের স্বর্গপ্রাপ্তি কীর্তিত হইয়াছে । 
এই ধর্্দ বিনির্ণায়ক বহ্ুরৃততা্তযুক্ত ত্রয়োদশ পর্বে 
একশত, ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে, এবং ইহাতে 
অফ্টসহজ্র শ্লোক রচিত হইয়াছে । 
তাহার পর আশ্বমেধিক নামক চতুর্দশ পর্ব 

কথিত হইয়াছে । সন্বর্ত ও মরুত্তের উত্তম উপাঁ- 
খ্যান; সুবর্ণকোষ-সম্প্রাণ্ডি ; পুর্বে অস্ত্রাগ্িদ্বারা 
দগ্ধ ও কৃষ্ণকর্তৃক পুনঃসগ্রীবিত পরীক্ষিতের জন্ম ; 
যজ্ঞে অশ্বমোচন করিয়া তদনুগামি অর্জনের সহিত 

স্থানে স্থানে অমর্ষণ রাজগনের যুদ্ধ; চিত্রবাহন 

রাজার পুভ্রিকী-চিত্রাঙ্গদার গর্তুসম্ভৃত স্বীয় তনয় 

বজুবাহন-কর্তৃক অজ্জ্জনের জীবন-সংশয় প্রাপণ ; 
অশ্থমেধ মহাবজ্ঞসময়ে নকুলাখ্যান ; এই সমস্ত 

বিষয় মহাস্ভুত আশ্বমেধিক পর্বে বর্ণিত হইয়াছে । 

তত্র মহবি ইহাতে একশত, তিন অধ্যায় কীর্ভন 
করিয়াছেন, এবং তিনসহজ্ঞ। তিনশত, বিহশতি 

প্লোক রচনা করিয়াছেন । 

অনন্তর আশমবাস-নামক পঞ্চদশ পর্ব কথিত 

হইয়াছে। এইপর্কে গান্ধারীর সহিত রাঙ্গা ধৃতরাষ্ 
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ওবিছুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। আশ্রম-বাসার্থে 

অরণ্যে গমন করেন। তাহ। দেখিয়। গুরুশুশ্রাষা- 

পরায়ণা সাধী কুন্তা, পুভ্রের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া 
প্রস্থিত-ধৃতরাষ্ট্রের অন্ুগামিনী হন। তথায় রাজা 
ধৃতরাষ্্র যুদ্ধে হত ও লোকান্তরগত পুন্রপৌন্র ও 
অন্যান্য বীর রাজগণকে পুনরাগত দেখেন। তিনি 
রুষ্টদ্বপায়নের প্রসাদাৎ এই উত্তম ও আশ্চর্য্য 

ব্যাপার সনর্শন করিয়। গান্ধারীর সহিত শোক 
পরিত্যাগ পূর্বক পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। জিতে- 
ক্ত্রিয় বিদ্বান্ গবক্মণপুজ্র মহাত্মা সপ্জীয় ও বিছ্ুর, 
ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সদ্দীতি লীভ করেন। ধর্মা- 
রাজ যুধিষ্ঠির নারদকে দর্শন করিয়া তাহার প্রমুখাৎ 
বৃষ্ণিগিণের কুলক্ষয়বার্ী শ্রবণ করেন। এই সকল 
বৃত্তান্ত মহাদ্ভুত আশ্রমবা দাখ্যপর্কের উক্ত হইয়াছে। 

তুদর্শী মহর্ষি এই পর্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও 
একসহজ্্, পঞ্চশত, ছয়শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 

অতঃপর দারুণ মৌবলপর্ব শ্রবণ-করুন। ধাঁহারা 
রণস্থলে অনায়াসে অক্ত্রাঘাত সহ করিতেন, সেই 

সর্বপুরুষপ্রধান যাদবগণ ব্রঙ্গশাপৰূপ-দণ্ডে নিগৃ- 
হীত হইয়! দৈবনির্ধন্ধে সাগরকুলে সুরাপান-সভায় 
পানোনত্তহইয়। পরস্পর এরকাতৃণৰূপি-বজাঘাঁতে 
আহত হন। এইৰপে রাম কৃষ্ণ, উভয়ে সমুদায় 
বছুবংশের উচ্ছেদ করিয়া আপনারাও সর্ব সংহার- 

কারি উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। 

পরে নরশ্রেষ্ঠ অর্জন আসিয়। যাঁদবশুন্য দ্বারকা 

দর্শনে অতিশয় মনোবেদন! ও বিষাদপ্রাঞ্ধ হই- 
লেন | তিনি স্বীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ বন্্দেবের সংস্কার 

করিয়। স্ুরাপানসভায় যছুবংশীয় বীরগণের আত্য- 
ন্তিক বিনাশ সন্দর্শন করিলেন । পরে তিনি রাম ও 

রুষ্ণ এবং যছুবংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির শরীর- 
সংস্কার করিলেন, এবং দ্বারকা হইতে আবাল বৃদ্ধ 
সমুদায় লইয়া আসিবার সময়ে পথিমধ্যে ঘোরতর 
আঁপদে পতিত হইয়া স্বীর গান্তীবধনুর পরাঁভৰ 
ও দিব্যাস্্মকলের অপ্রসন্নতা দর্শনকরিলেন। পরে 

যাদব-যৌষাগণের অপহরণ ও পরাক্রমের অনি- 

ত্যতা দর্শনে, তিনি অত্যন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়া 
যুখিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাগমন করত ব্যাস বাক্যা- 
নুসারে সন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের অভিলাষ করি- 

লেন। এই ষোড়শপর্ব্ব মৌবলপর্বর বলিয়া কথিত 
হইয়াছে। তত্দর্শী বেদব্যাস এই পর্ষে অষ্ট অধ্যায়, 
ও তিনশত, বিংশতি শ্লোককীর্তভন করিয়াছেন। 

ইহার পর মহাপ্রাস্থানিক-নামক: সপ্তদশ পর্ৰ 

কথিত আছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ দ্রৌপদীদেবীর 
সহিত রাজ্যপরিত্যাগ- করিয়া মহাপ্রস্থান অবলম্বন 
করেন; পরে তাহারা লোহিত সাগরকুলে গমন 

করিয়া অগ্নিকে দর্শন করিলেন । সেই স্থলে অগ্নির 
আদেশানুসারে অর্জন সেই মহাপ্রভাৰ অগ্নিকে 
পুজা করিয়া দিব্য উত্ুষ্ট গাণ্ডীবধনুঃ প্রদান করি- 
লেন। পরে যুধিষ্ঠির সমুদায়ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপ- 
দীকে নিপতিত দেখিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করত 

মায়া পরিত্যাগ পুর্ধবক কাহারো প্রতি দৃষ্টিপাত 

ন' করিয়া একাকী প্রস্থান করিলেন। এই সগুদশ 

পর্ধের নাম মহীপ্রীস্থানিক পর্ব, ইহাতে তত্দর্শী 
মহর্ষি তিন অধ্যায় ও তিনশত, ত্রয়োবিংশতি 

শ্লোককীর্ভন করিয়াছেন । 

অনন্তর অমানুষ আঁশ্চধ্য স্বর্গপর্বব জানিবেন। 

মহাপ্রীজ্ঞ ধর্মরাঁজ, স্বর্গ হইতে দেবযান উপস্থিত 
হইলে সদয়হৃদর হইয়া স্বসমভিব্যাহারি-কুকুরকে 
ত্যাগ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত 

হইলেন না । মহাত্স-যুধিষ্ঠিরের এইপ্রকার অবি- 
চলিত ধর্ম্ানিষ্ঠা অবলোকন করিয়া ধর্ম কুদ্ধুর- 
ৰূপ পরিত্যাগ পুর্বক যুধিষ্ঠিরকে সাক্ষাৎ দর্শন 
দিলেন। যুধিষ্ঠির ধর্মের সহিত স্বর্গারো হণ করিলে, 
দেবদৃত ছলক্রমে তাহাকে নরক দর্শন করাইল; 
তাহাতে তিনি অতিশয় উৎ্কট যাতনা প্রাপ্ত ইই- 

লেন। ধর্ন্মাক্মা যুধিষ্ঠির সেই নরূকে যমের বশবর্ডি- 
স্বীয় ভ্রাতৃগণের করুণ-ধনি শ্রবণ করিলেন ।: হন্তর 
ও ধর্ম উভয়ে যুধিষ্টিরকে ৮ এশ্বধ্য ভৌগের এই 
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কল” ইহা। বলিয়া এসমস্ত বিষয় দেখাইলেন। যুধি- 
ভির আকাশগঙ্গার সলিলে স্ানপুর্ববক মানবদেহ 
পরিত্যাগ করিয়া দেবলো কে স্বধর্মোপার্জিত স্থান 

প্রাপ্তিপুর্বক দেবরাজ ও অন্যান্য দেবগণের সহিত 

পুজিত হইয়া পরমানন্দ সন্দৌহ সন্তোগ করিতে 
লাগিলেন। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যাঁসদেব স্বর্গ রোহণ- 

নামক অক্টাদশ পর্বে এই সমস্ত বিষয় কহিয়াঁছেন। 
হে তপোধনগণ! মহাত্মা পরমর্ষি এই পর্বের পঞ্চ 

অধ্যায় ও দুইশত, নব ক্লৌক-রচনা করিয়াছেন! 
এইবৰপে সমুদ্বায় অঙ্টাদশপর্ধ কথিত আছে। 

ইহার পর খিল হরিবংশ ও ভবিব্যপর্ঝ কীর্তিত 

হইয়াছে । মহর্ষিব্যাস তাঁহাঁতে দ্বাদশসহত্র শ্লোক 
হখ্যা করিয়াছেন। মহাভাঁরতের এই সমস্ত পর্বব- 

সংগ্রহ কহিলাম। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধ 

করিবার নিমিত্ত মিলিত হইলে অষ্টাদশ দিবস 
পর্য্যন্ত মহাদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল 

বে ব্রাহ্মণ, চতুর্ধবেদ বেদাজ ও উপনিষৎ-সমুদায় 
বিজ্ঞাত আছেন, অথচ এই মহাভারতীয় আখ্যান 

জানেন ন।, তাহাকে কখনই বিচক্ষণ বলা যাইতে 
পারে না। অপরিমিতবুদ্ি-ব্যাসদেব-কর্তৃক এই 
মহাভারত অর্থশাস্ত্র কামশীস্ত্র ও অতি বিস্তৃত ধর্মা- 

শাস্ত্র বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন পুংস্ষৌকিল 

কুজিত শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দশ্রবণে স্পৃহা হয় 
না, সেইৰূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য কিছু 
শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে না| যেমত পঞ্চভূত 

হইতে ত্রিবিধলোকের উৎপত্তি হয়, সেই কপ 
শ্রেষ্ঠতম এই ইতিহাস হইতে কবিত্বুদ্ধি জন্মে । 

ঘেমত জরায়ুজ অপগুজ স্বেদ্জ উদ্ভিজ্জ এই চতু- 

র্বিধ প্রজা অন্তরীক্ষের মধ্যেই অবস্থিতি করে, 
সেইনপ সমুদায় পুরাণ এই আখ্যানের অন্তর্গত। 

যেমত আশ্চর্য্য মনওক্রিয়৷ সমস্ত ইক্্রিয়ের আশ্রয়- 

স্বৰূপ, সেইৰপ এই আখ্যান দাঁনাধ্যয়নাদি ক্রি- 
যার ও শমদমাদিগুণের আশ্রয়স্বৰপ হইয়াছে । 
যেমত আহার ব্যতীত শরীর-ধারণের উপায়ান্তর 

নাই, সেইৰপ এই আখ্যানের আশ্রয়ব্যতীত ভু- 
মণ্ডলে কোন আখ্যানই বিদ্যমান নাই । যেমত 
অভ্যুদয়া কাজনষী ভৃত্য সদ্বংশসম্ভৃত ভূপালকেই অব- 
লম্বন করে, সেইৰপ কবিবরেরা কবিত্বশক্তির উৎ- 
কর্ষ সাধনার্থ এই মহাভারতকে অবলম্বন করিয়া 
থাকেন। যেমত অন্যান্য আশ্রম সদাচারযুক্ত গৃহ- 

স্থাশ্রমের তুল্য হইতে পারে না, সেইৰপ কোন 
কবিকৃত কাব্যই এই কাব্যের সদৃশ হইতে পারি- 
বেক না। তোমরা সর্বদা উদ্দেঘাগী হও; এবং 
সতত তোমাদের ধর্মে মতি হউক, যেহেতু সেই 
এক ধর্্সই পরলোকে বন্ধু, অর্থ ও স্ত্রীপ্রভৃতি ভোগ্য 
বস্তসকল সুচত্ুর ব্যক্তি কর্তৃক পরিসেবিত হইলেও 
কখন আত্মীয় ও স্থিরতর হয় না| মহাঁভাগ্যদ্বৈ- 
পায়নের ওষ্ঠপুট-বিনির্গত অপ্রমেয় পরমপবিত্র 
পাপনাশক ও পরমকল্যাথ-দায়ক এই মহাভারত, 
পাঠকালে বিনি তাহা শ্রবণ করেন, তাহার পুষ্কর- 
তীর্থোদকে অভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবা- 
ভাগে ইন্দ্িয়দ্বারা যেসকল পাপাচরণ করেন, সায়ং 
কালে মহাভারত-নামকীর্থন করিলে সেই পাপ 

হইতে মুক্ত হন, আর রজনীতে কায়মনোবাক্যদ্বার! 
যে পাপ করেন প্রাতঃকালে মহাভারত-ন।- 

কীর্তন সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। বিনি সুবহুশ্রত 
ও বেদবিদ্ত্রান্ষণকে সুবর্ণ-শৃঙ্গযুক্ত শতসঙ্খ্য গো- 

দান করেন, এবং যিনি নিরন্তর পবিত্র ভারতকথা। 

শ্রবণ করেন, সেই ছুইজনেরই তুল্য কল হয়। যে- 
মত মনুষ্যেরা অর্ণবযানদ্বারা পরমস্ুখে বিস্তীর্ণ 

সমুদ্রপার হইতে পারে, সেইকপ আগ্রে এই পর্ব- 
সংগ্রহ শ্রবণ করিলে হহাদ্বারা অত্যুৎক্ুষট মহার্থ- 
যুক্ত এই মহদাখ্যান-সাগর সুখে পার হওয়া যায় |: 

আদিপর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়-ও পর্বসংগ্রহপর্ 
সমাগ্ড। 

উগ্রশ্রবাঙ কহিলেন? শ্রতসেন উগ্রসেন ও ভীম- 

সেন, এই তিন ভ্রাতার সহিত পরীক্ষিৎপুক্র- 
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জনমেজয় কুরুক্ষেত্র দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করেন। তাহা- 
দের এ যক্্ানুষ্ঠান-কালে এক কুকুর তথায় আসিয়। 
উপস্থিত হইল, জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ তাহাকে 
প্রহার করিলে সে রোদন করিতে করিতে জননীর 
সমীপে উপস্থিত হইল। জননী তাহাকে রোদন 

করিতে দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি নিমিত্ত 

রোৌদন করিতেছ? কে তোমাকে আঘাত করিয়াছে? 

জননীকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়। সারমেয় উত্তর করিল, 
জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ আমাকে মারিয়াছেন। তাহার 

মাতা কহিল, বোধ হয় তুমি সেখানে কোন অপ- 

রাধ করিয়। থাকিবে, তাহাতেই তাহারা আঘাত 
করিয়াছেন। সারমেয় পুনরায় কহিল, না, আমি 

কোন অপরাধ করি নাই, যজ্ছের ঘৃতও জিহ্বাদ্বারা 
স্পর্শ করি নাই, এবং তাহাতে দৃ্টিপাতও করি 
নাই। তাহার মাতা ইহ। শ্রবণ করিয়া অতিশয় 
দুঃখিত হইল, এবং যেস্লে জনমেজয় ভাতৃগণের 
সহিত দীর্ঘসত্রানুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞস্থলে 
গমন করিয়। রোষপ্রকাশ-পুরঃসর জনমেজয়কে 
কহিল, আমার এই পুত্র তোমাদের নিকটে কোন 
অপরাধ করে নাই, যক্জীয় ঘৃতও অবলেহন করে 
নাই, এবং তাহ দর্শনও করে নাই, তবে তোমরা 

কিনিমিত্ত ইহাকে প্রহার করিয়াছ? তাহার। কোন 
উত্তর করিলেন না, তাহাতে সরম। তাহাদিগকে 

কহিল যেহেতু তোমরা অনপরাধি-মৎপুভ্রকে 

প্রহার করিয়াছ” অতএব তোমাদের অলক্ষিতভয় 

উপস্থিত হইবেক। দেবশুনী সরমা এইপ্রকার শাপ- 
প্রদান করিলে জনমেজয় অতিশয় ত্রস্ত ও বিষণ্ন 

হইলেন। 

অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাগু হইলে, খিনি সরমাঁশীপ- 

মোচন করিতে পারেন, এব্ধপ অনুপ পুরোহিতের 

অন্বেবণার্থ হস্তিনাপুরে আসিয়া জনমেজয় যৎ- 

পরোনাস্তি যত্ব করিতে লাগিলেন । একদা তিনি 

সুগয়ার্থ গমন করিয়া আপন রাজ্যমধ্যেই কোন 
এক গদেশে একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন । 

সেই আশ্রমে শ্রুতশ্রব! নামে এক খাষি বাস করেন, 
তাহার সোমশ্রবা নামে পরমতেজন্বী এক পুক্র 
ছিলেন। পরীক্ষিতৎতনয় জনমেজয় সেই খবিপুন্রের 
নিকটে গমন করিয়! পৌরোহিত্যের নিমিত্ত প্রা- 
এনা করিলেন, এবং তাহার পিতাকে নমস্কার 

করিয়া কহিলেন; হে ভগ্ণবন্! আপনকাঁর এই পু 
আমার পুরোহিত হউন। জনমেজয় এৰপ প্রার্থনা 

করিলে খঘি কহিলেন, হে জনমেজয়! আঁম।র এই 

পৃত্র মহাতপস্ী, সর্বদা বেদাধ্যয়নে রত ও মদীয় 
তপোবীর্যসম্পন্ন। এক সপ্পাঁ আমার শুক্রপাঁন করি- 

য়াছিল, তাহাঁতেই তাহার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। ইনি তোমার সমুদায় শাপমোচন 
করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল মহাদেবশীপ-নিবারণ 
করিতে পারিবেন না। ইহার এক নিগুঢ় নিয়ম 
আছে যে, কোন ব্রাহ্মণ ইহার নিকটে যাহা যান্া 
করিবেন, ইনি তাহাই তাহাকে দান করিবেন, 
যদি তুমি ইহাতে সাহস করিতে পার তবে আমার 
এই পুত্রকে লইয়া যাও । খষি এপ কহিলে রাজা 
জনমেজয় প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভগবন্ ! আপনি 

যাহা কহিতেছেন, তাহাই হইবেক। পরে তিনি 
পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে আসিরা 
ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, এই খবিকুমারকে আমি 
পৌরো হিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাঁহ৷ কহি- 
বেন, তোমরা তাহা বিনা বিচারে তৎক্ষণাঁৎ সম্পন্ন 

করিবে। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ এপ আদিষ্ট হইয়। 
খষিকুমারের আজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন । 

জনমেজয় ভ্রাত্গণকে এপ আদেশ করিয়া তক্ষ- 
শিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, এবং 

সেই দেশকে আপন বশীভূত করিয়া লইলেন। 
যখন রাজ। জনমেজয় তক্ষশিলাদেশ জয় করেন, 

সেই সময়ে আয়োদধৌম্য-নামক যে এক খষি 
ছিলেন, তাহার উপমন্ত্ু, আরুণি ও বেদ এই তিন- 
জনশিব্য হইলেন। খষি একদ] পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য 
আরুণিকে “বৎস আরুণে! তুমি ক্ষেত্রে গমন 

ছ্ 
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করিয়া তাঁহার আলিবন্ধন কর,” এই আঁজ্ঞ! করিয়া 
পাঠাইয়া দিলেন। আঁরুণি গুরুকর্তৃক আদি হইয়া 
তথায় গিয়া বহুক্লেশ-স্বীকার করিয়াও আলিবন্ধন 

করিতে পাঁরিলেন না, পরিশেষে এক উপায় স্থির 

করিলেন, অর্থাৎ কেদারখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকি- 

লেন, তিনি শয়ন করিলে জলের গতিরোধ হইল । 

অনন্তর একদিন আয়োদধৌম্য শিষ্গণকে জি- 
জ্ঞাসা করিলেন যে,পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গমন 

করিয়াছে ? শিব্যগণ উত্তর করিলেন, ভগবন্ ! আ- 

পনিই তীাহাঁকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধন করিতে গ্রে- 
রণ করিয়াছেন। শিষ্যগণের নিকট ইহা শ্রবণ 
করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন; চল, যেখানে 

আর্ুণি গমন করিয়াছে, আমরা সকলে সেইস্কানেই 
যাই। পরে তিনি কেদাঁরখণ্ডের নিকটে গমন করিয়। 
উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, ভো বৎস 

পাঁঞ্চীল্যআরুণে ! কোথায় আছ ঃ আগমন কর। 

আরুণি উপাঁধ্যায়ের বাঁক্য শ্রবণ করত সেই কেদার- 
খণ্ড হইতে সহসা উদ্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমি 

এই আঁসিয়াছি, আপনার কেদারখণ্ডের জল নি- 
গত হইতেছিল, কোনমতেই তাহার রোৌধ করিতে 

পারি নাই, পরিশেষে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহী- 
তেই জলনিঃসরণ-রোধ হইয়াছিল। এন্সণে আঁপন- 
কার শব্দশ্রবণে সহস। কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া 

ভবৎসমীপে উপস্থিত হইলাম এবং অভিবাদন 

করিতেছি, আপনি আভ্ঞাকরুন, এক্ষণে কোন্ কর্ম 
সম্পন্ন করিতে হইবেক। আকরুণির বাক্যাবসানে 
উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস! কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া 

উত্থিত হইয়াছ, অতএব তুমি উদ্দালক নাঁমে প্রসিদ্ধ 
হইবে। ইহা বলিয়! উপাধ্যায় তাহার প্রতি অনু- 
গ্রহ-প্রকাঁশ করিয়া কহিলেন, যেহেতু তুমি কায়- 
মনোবাক্যে আমার আঁজ্ঞা-প্রতিপালন করিয়াছ, 

অতএব তোমার মল হইবে, এবং সমুদায় বেদ 
ও সমস্ত ধর্মশীস্্র তোমার মনে প্রকীশমীন খাঁ- 

কিবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়-কর্তৃক অনুজ্ঞাত 
হইয়া অভিলবিত দেশে গমন করিলেন । 

আয়োদখধৌম্যের দ্বিতীয় শিক্যের নাম উপমন্যু | 
উপাধ্যায় ভীহাকে £ বৎস উপমন্যো ! তুমি গো- 
রক্ষা কর,” এই বলিয়া গো-রক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ 

করিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের বচনানুসারে গো- 
রক্ষা করিতে লাঁগিলেন। প্রতিদিন সমস্ত দিবস 

গৌ-রক্ষা করিয়। সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন- 

পূর্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নমস্কার 
করিতেন। একদিবস উপাধ্যায় তীহাকে স্থলকার 

দেখিয়া বলিলেন, বৎস উপমন্যো ! তোমাকে বিল- 

ক্ষণ স্থলকলেবর দেখিতেছি" তুমি কিৰপে আহার- 

বৃত্তি নির্বাহ করিয়া থাক? উপমন্ত্য কহিলেন, 

আমি ভিক্ষারৃতিদ্বারা জীবিকা-নির্ববাহই করি, উপা- 

ধ্যায় বলিলেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে ভি- 

ক্ষানন ভোজন করিও না । উপাধ্যায় এপ আদেশ 

করিলে তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাঁইতেন, তৎ- 
সমুদায় গুরুকে সমর্পণ করিতেন; উপাধ্যায় তাহার 

সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলে তিনি ইহাই হউক 
বলিয়া গো-রক্ষা করিতে যাইতেন। এইবধপে উপ- 
মন্্যু প্রত্যহ সমস্তদিবস গো-রক্ষা করিয়া রাত্রিকালে 

গুরুগৃহে আসিয়া গুরুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
নমস্কার করিতেন। উপাধ্যায় তথাপিতীহাকে সেই- 

ৰূপ স্থলকায় দেখিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যে ! 

তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন আমি গ্রহণ করিয়! থাকি, 

এক্ষণে কিৰপে তোমার আহাররৃত্তি-নির্বাহ হয়? 

উপমন্থ্যু কহিলেন, আমি পুর্ববরৃত ভিক্ষান্ন আপ- 
নাকে সমর্পণ করিয়া আর একবার ভিক্ষা করি, 

তাহাতেই আমার জীবিকানির্ববাহ হয়। উপাধ্যায় 
কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসি-ব্যক্তির উপযুক্ত নহে, 
ইহাতে অন্য ভিক্ষোপজীবি-ব্যক্তির বৃত্তিহানি হয়, 
এপ করাতে তোমার অতিশয় লোভ প্রকাশ 

পাইতেছে। উপমন্তযু “আর এপ করিব না” 
বলিয়া পুর্ব গৌ-রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং 



আদিপর্থ 1 হ? 

সমস্তদিন গো-রক্ষা করিয়া সায়ংকালে গুরুগৃহে 

আসিয়া পুর্বববৎ গুরুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইরা 
নমস্কার করিতেন। উপাধ্যায় তথাপি তাহাকে 
সেইৰূপ স্বুলদেহ দেখিয়া পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, বৎস উপমন্যো। ! তুমি ভিন্সণ করিয়া যাহা 

পাও তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি, পুন- 

বর্বারও ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ 

পুৰ্ট দেখিতেছি, এক্ষণ কি আহার করিয়া থাক? 
উপমন্্য কহিলেন, এই গোসকলের ছুপ্ধপাঁন করত 
জীবন-ধারণ করি, উপাধ্যার কহিলেন, আমি তো- 
মাকে গো-ছুগ্ধপান করিতে অনুমতি করি নাই, 
আমার অনুজ্ঞ। ব্যতিরেকে তোমার ছুপ্ধপান করা 

উচিত হয় নী। উপমন্্যু তথাস্ত বলিয়া প্রাতিজ্ঞা- 

পুর্ববক গো রক্ষা করিয়া পুনর্ববার গুরুগৃহে আসিয়া 

পুর্ব গুরুকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। 

উপাধ্যায় তাহাকে পূর্বের ন্যায় স্থুলকাঁয় দেখিয়া 
কহিলেন, বৎস উপমন্যো ! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, 

পুনর্ববার ভিক্ষাঁও কর না, দুপ্ধও পান কর না, 

তথাপি বিলক্ষণ পুক্ট আছ, এখন কিৰপে আহার- 

বৃত্তি-নির্বাহ করিয়া থাক? উপাধ্যাঁয় এপ কহি- 

লে উপমন্যু কহিলেন, বসগণ যখন মাতৃস্তন্যপান 

করে, তখন তাহাদের মুখ হইতে যে ফেন নির্গত 

হইয়া পতিত হয়, আমি তাহাই পান করিয়া জী- 
রনধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, গুণবান্ এই 

সমস্ত বৎস তোমার প্রতি দয়া করিয়া প্রভৃততর 

ফেন উদ্গিরণ করে, তুমি ফেনপাঁন করিয়া বস- 

গণের বুত্তিরোৌধ করিতেছ, অতএর তোমার ফেন- 

পান করাও কর্তব্য নহে। উপমন্্যু তথাস্ত বলিয়া 

অঙ্গীকার করত পুনর্বার গো-রক্ষা করিতে লাগি- 

লেন। কিন্ত গুরুকর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে ভিক্ষান্ন 

ভোজন করেন না, পুনর্বার ভিক্ষাও করেন না, 

ভুপ্ধপাঁন করেন না, উদ্দীণফেনও পান করেন না, 

পরে একদা তিনি অরণ্যমধ্যে অতিশয় ক্ষুধায় কাঁ- 

তর হইয়া অর্কপত্র তক্ষম করিলেন। ক্ষার, তিক্ত, 

কটু, রক্ষা, তীক্ষবিপাক, সেই অর্কপত্র ভক্ষণকরাতে 
উপমন্্যুর নেত্রের দোষ জন্সিল; তিনি তাহাঁতেই 
অন্ধ হইলেন, পরে অন্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক কুপমধ্যে পতিত হইলেন 
দিবাকর অস্তাচল-চুড়াবলম্বী হইলেন, তথাপি যখন 
উপমন্ট্যু গৃহে আসিলেন না, তখন উপাধ্যাঁয় শিষ্য- 
গণকে কহিলেন, “উপমন্ু কেন আসিতেছে না2৮ 

শিষ্যগণ কহিলেন, উপমন্থ্য বুঝি গো “রক্ষার নিমিভ্ত 
বনে গমন করিয়াছে । উপাধ্যায় কহিলেন, আমি 
উপমন্থ্যর সমুদায় আহারের প্রতিষেধ করিয়াছি, 

তাহাতে সে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়াছে, সেই নিমিত্ত 
এখনও আমনিতেছে না, অতএব তাহাকে অন্বেষণ 

করা উচিত। ইহা বলিয়া শিষ্যগণের সহিত অরণ্যে 

গমন করিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, 

ভো'বৎস উপমন্যে ! কোথায় আছটঃ আইস | উপ- 
মন্ত্যু গুরুবাক্য-শ্রবণ করিয়৷ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 

আমি এই কুপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় 
কহিলেন, তুমি কিৰপে কুপে পতিত হইলে? উপ- 
মনু বলিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়৷ অন্ধ হইয়াছি, 
তাহাতেই কুপে পড়িয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব কর, তাহার! দেবচিকিং- 
সক, তোমাকে চক্ষুম্মান্ করিবেন। উপাধ্যায় এপ 
আদেশ করিলে উপমন্যু খণ্ধেদ-বিহিত বাক্যদ্বারা 

অশ্থিনীকুমারদর়ের স্তব করিতে আরন্ত করিলেন । 
হে অশ্থিনীকুমারদ্বয়! তোমরা সির পুর্বে বিদ্য- 

মান ছিলে, এবং হিরণ্যগর্ভবূপে পুর্ববে উৎপন্ন 

হইয়ছিলে; তোমরাই বিচিত্র প্রপঞ্চাকারে প্রকাশ- 
মান হইতেছ; দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদের 

ইয়ত্তা করা যায় না, একারণ আমি বাঁক্য ও তপস্যা- 

দ্বারা তোমাদিগকে আত্মস্বৰূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছ। 
করিতেছি । তোমরা বৃত্তি ও চৈতন্যকূপে দ্যোতি- 
মান হইতেছ; শরীররৃক্ষে পক্ষিৰপে আঁরোহ৭ 
করিয়ছ, এবং প্রকৃতিগত বিক্ষেপনী-শক্তিদ্বারা 
সমস্ত জগৎস্থষ্টি করিতেছ; তোমরা সন্ত রজঃ তমঃ 



২৮ মহাভারত ! 

এই গুপত্রয়ের অতীত এবং বাক্য ও মনের অগো- 

চর হইয়াছ। তোমরা জ্যোতির্ময় সঙ্গরহিত পর- 
ব্রহ্মস্বপ ও লয়প্রাপ্ত-জগতের অধিষ্ঠীন এবং ভ্রম 

ও ক্ষয়শুন্য হইয়াছ; তোমরা শৌভন-নীসিকা- 

যুক্ত অর্থও শরীরধর্ম্-বিশিউ হইয়াও কালকে জয় 
করিয়াছ; তোমরা দিবাকর স্যাঙ্টি করিয়া দিবা ও 

রজনীৰপ শুক্র ও কৃষ্ণ তন্তদ্বারা সংবৎসরবপ-বস্ত্ 

বয়ন করিতেছ। তাহাতেই কর্মফকলোপভোগের 

নিমিত্ত লোকের পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছ। জীব- 
ৰূপ পক্ষিণী পরমাত্সার কালশক্তিদ্বারা গ্রস্ত হও- 

যাতে তাহার মোক্ষৰপ-মহতসৌভাগ্যের নিমিত্ত 

তোমরা অশ্বিনীকুমার-বপে আবির্ভত হইয়াছ। 
রাগাদি বিষয়ীক্রান্ত অত্যন্ত মুঢ পুরুষের! যাবৎ 

ইন্ড্রিয়গণের অধীনে বদ্ধ থাকে, সেপর্্যন্ত সর্ববদোষ- 
বিবজ্ঞিত তৌমাদিগকে শরীরী বোধ করে। অহোৌ- 

রাত্রিৰপ ত্রিশত বষ্টিসংখ্যধেন্ু সর্রবোৎপাদক ও 

সর্বসংহারক সংবৎসরবপ যে এক বস প্রসব করে, 

এবং তত্ত্জিজ্ঞাস্গ ব্যক্তিরা যে বৎসদ্বারা নানা ক্রি- 

যাতে তত্জ্ঞানৰপ-ছুপ্ধদোহন করেন, তোমরা! সেই | 

বসের উৎপাদক হইয়াছ। সংবৎসরৰপ যে এক 
চক্রনাভিতে অহোরাত্রৰপ সপ্ডশত, বিংশতি অর, 

দ্বাদশমাঁসবপ প্রধিকে আশ্রয় করিয়া আছে” তো- 

মরা সেই অনিয়ত মায়াময় অক্ষয় কালচক্র গ্রব- 
তত করিয়াছ, এ কালচক্র ইহ ও পরলো কস্থ সমু- 

দায় প্রজাকেই স্পর্শ করিতেছে । মেষাদি রাশি- 
ৰূপ দ্বাদশ অর, খতৃৰ্ধপ ছয় নাভি ও সংবৎসরবৰপ 

এক অক্ষবিশিষ্ট এবং কর্মফলবূপ আধারযুক্ত যে 
এক চক্র রহিয়াছে, কালাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ও 

যাহাতে স্থিত আছেন, তোমরা আমাকে সেই কাঁল- 

চক্র হইতে মুক্ত কর,আমি জন্মাদি দুঃখে অতিশয় 
বিষণ্ন হইতেছি। তোমর। বিষয়াদি সমুদয় প্রপঞ্চা- 
আক, তোমরাই কম্মফলস্ব্প, তোমরাই আকা- 

_ শাদদির লয়ের কারণ, তোমরাই অনাদি অবিদ্যা- 
দোষে ভোগ্যাবিষয়ে ইন্ড্রিয়-সংযোগদ্বারা পরম- 

হর্ষে ভ্রমণ করিতেছ, অথচ তোমরাই পরত্রন্গস্বব্ূপ। 
হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ! তোমরা অগ্রে দশদিক্, সুষ্য 
ও অন্তরীক্ষ স্ষ্টি করিয়াছ; সেই কুর্য্যক্ত-দিকৃকা- 

লানুসারে খষিগ্ণ বেদবিহিত কর্মমসকলের অনুষ্ঠান 

করেন, এবং দেৰবগণ ও মনুব্যগণ আপন আপন 

অধিকারানুসাঁরে এশ্বর্য্যভোগ করেন। তোমরা 

পঞ্চতন্মাত্র স্থষ্টি করিয়। তাহাঁদের পরম্পর মিশ্রণ- 
দ্বারা নানাঁৰপ বস্থ উৎপাদন করিয়াছ, এবং তা- 

হাতেই এই চতুর্দশ ভূবনের স্থ্টি হইয়াছে। প্রাণি- 
গণ দেহ ইক্টরিয় ও বুদ্ধিৰপ বিকারের অনুগত হইয়া 
বিষয়-ভোগ করিতেছে, এবং দেবতা মনুষ্য ও 

পশ্বাদি সকলেই এই পৃথিবীকে আশ্রর করিয়া 
আছে। হে প্রসিদ্ধ অশ্থিনীকুমার-যুগল! আমি তো- 
মাদিগকে পুজা করি, এবং তোমাদিগের স্থট অনন্ত 
আকাশের কাধ্যসকলকেও পুজা করি। কর্মফল 
ব্যতিরেকে দেবতারীও কোন বিষয়ে ক্লৃতকার্ষ্য 
হইতে পারেন না; তোমরা সেই কর্্মফলের উৎ- 
পাদক ও নিত্যমুক্ত। তোমরা স্থর্য্বপে রশ্মি- 
দ্বারা জলদ্ধপ গর্তধার4 কর, সেই রশ্মি জীবনহীন 
হইয়াও গর্ভধারণ করিয়া প্রসব করে, সেই জল- 
বূপ-গর্ত মেঘ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াই ভুলোক- 

ব্যাপী হইয়া উঠে। লোকের জীবনের নিমিভ্ত 
তোমরাই সেই জীবন-বূপ গর্তত্যাগ করিয়া থাক! 

উপমন্ত্য এইৰূপ স্তব করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় 
তথায় উপস্থিত হইয়া, কহিলেন, আঁমরা তোমার 
স্তবে শ্রীত হইয়াছি, তোমাকে পিষ্টক প্রদান করি- 
তেছি, তক্ষণ কর। অশ্বিনীকুমার-কর্তৃক এপ 
আদিষ্ট হইয়। উপমন্্যু কহিলেন, আপনারা কখন 
অনৃত বাক্য প্রয়োগ করেন না, কিন্তু আমি গুরুকে 

নিবেদন ন। করিয়া এই পিষ্টক-ভক্ষণ করিতে 

পারি না । অশ্থিনীকুমারেরা কহিলেন, পুর্ব্বে তৌ- 
মার উপাধ্যায় আমাদের স্তব করিয়াছিলেন, 

আমরা প্রসন্ন হইয়া তাহীকে এইৰপ অপুপ প্রদান 
| করাতে তিনি গুরুকে নিবেদন না করিরাই তাহা 
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ভক্ষণ করিয়াছিলেন; তোমার উপাধ্যায় বেৰপ 
করিরাছেন, তুমিও সেইন্প কর। উপমন্থ্যু উত্তর 
করিলেন, হে অশ্থিনীকুমারদ্বয়! আপনাদের নিকটে 
অনুনয় করিয়া বলিতেছি, গুরুকে নিবেদন না 

করিয়া কখনই আমি এই অপুপ ভক্ষণ করিতে 
পারিব না । -অশ্মিনীকুমারেরা কহিলেন, তোমার 
এতাদৃশ অবিচলিত গুরুভক্তি থাকাতে আমরা 

অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম । তোমার গুরুর কৃষ্ণলৌহ- 
ময় দন্ত, কিন্ত তোমার হিরগ্ময় দন্ত হইবেক, অর্থাৎ 
তোমার গুরু, শিষ্যগণের - প্রতি যেমত নির্দয় ব্যব- 
হার করেন, তুমি তাহা না করিয়া তাহাদিগের 

প্রতি দয়াবান্ হইবে ।: বহুস! তোমার উত্তম চক্ষুঃ 

হইবেক ও তুমি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে। 
অশ্বিনীকুমারেরা এইৰপ বরপ্রদান করিলে উপ- 

মন্থ্যর উত্তম চক্ষুঃ হইল | পরে তিনি উপীধ্যায়ের 
সন্মুখে আগমন করিয়া নমস্কার করিলেন, এবং 

আন্ুপুর্তিক সমুদায় রুত্তান্ত কহিলেন । উপাধ্যার 
তাহা শ্রবণ-পুর্ববক শ্রীত হইয়া বলিলেন, অশ্বিনী: 
কুমারেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহাই হইবেক, তুমি 
শ্রেয়ওপ্রাপ্ত হইবে, এবং সমুদায় বেদ ও সমস্ত ধর্ম 
শাস্ত্র তোমার স্থৃতিপথে প্রতিভাত থাকিবে । গুরু- 
ভক্ত উপমন্থ্যর এই পরীক্ষা হইল । 

উক্ত আয়োদধৌম্যের তৃতীয় শিষ্যের নাম বেদ 
উপাধ্যায় তাহাকে এই আঁদেশ করিলেন যে, বৎস 
বেদ! তুমি কিছুকাল আমার গৃহে থাকিয়া গুরু- 

শুশ্াব। কর, তোমার মঙ্গল হইবেক । বেদ তথাস্ত 
বলিয়। বহুকাল গুকুকুলে থাকিয়া গুক্তশুশ্রাব। করি- 
তে লাগিলেন । উপাধ্যায়, বলীবর্দের ন্যায় নিত্য 
তাহার উপর নানাপ্রকাঁর ভারার্পণ করিতেন ; তি- 
নিও শীত গ্রীন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সমুদায় ছুঃখ 
সহ্া করিয়। এবং কোন বিষয়ে প্রতিকূল নাহইয়া 

বন্ুকাল-পর্ধ্যন্ত গুরুশুশ্রবা করিলেন। বহুকাঁল পরে 
উপাধ্যায় তুষ্ট হইলেন, তাহাঁতেই বেদ কল্যাণ ও 
সর্ববজ্ঞতা লাভ করিলেন। - বেদেরও এই পরীক্ষা 

জ 

হইল। তিনি উপাধ্যায়ের অন্ুজ্ঞা লইয়া গু 
হইতে প্রত্যাৰৃত্ব হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করি- 
লেন। ৰ 
স্বগৃহে বাসকালে তীহাঁর তিন শিষ্য হইল। তিনি 

শিষ্যগণকে “কর্ম কর বা গুরুশুশ্রষা! কর” কিছুই 
বলিতেন না, কারণ তিনি গুরুকুলবাতের ছুংখ বিল- 
ক্ষণৰূপেই জানিতেন, স্ুতরাৎ শিক্যগণকে ক্লেশ 

দিতে ইচ্ছা করিতেন না। একদা জনমেজয় ও 
পৌধষ্য এই দুইজন ক্ষত্রিয় আসিয়! বেদকে উপা- 
ধ্যায়ত্বে বরণ করিলেন । বেদ একদা যাঁজন-কার্্যো- 

পলক্ষে গমন কালে উতঙ্ক-নামক শিষ্যকে আদেশ 
করিলেন, হে উতঙ্ক ! আমি ইচ্ছা করি, আমার 
অন্ুুপস্থিতিকাঁলে গৃহে যে বিষয়ের অপ্রতুল হয়, 
তুমি তাহা পুরণ. করিয়া দিও। বেদ -উতঙ্ককে 
এই আজ্ঞ! করিয়া প্রবাসে গ্রমন করিলেন। -গুরু- 
শুঞ্সষাপরায়ণ-উতস্ক গুরু-নিয়োগানুষ্ঠীন- করিয়া 
গুরুকুলে বাস করিতে লাগ্সিলেন | সেইসময়ে এক 

দিবস উপাধ্যায়ের গৃহস্থিত ভ্রীগণ একত্র হইয়া, উত- 
স্ককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, উতঙ্ক ! তোমার 
উপাধ্যায়ানী খতুমতী হইয়াছেন, তোমার উপা- 
ধ্যায়ও গৃহে নাই; বিদেশে গ্রমন করিয়াছেন, অত- 
এব যাহাতে ইহার খতু বন্ধ্য না হয়, তাহাই তুমি 
কর, কারণ ইনি অতিশয় বিষপ্া-হইয়াছেন। উতন্ক 
এইৰপ আদিষ্ট হইয়! তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করি- 
লেন,আমি স্ত্রীলোকের কথায় এপ ভুক্কন্মন করিতে 

পারি না, উপাধ্যায় আমাকে এমত আদেশ 

করেন নাই ফে, “তুমি ছুক্ষর্মাও করিবে”। 

কিয়ৎকালপরে উরি প্রবাস হইতে গৃহে 

আগমন করিলেন, এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 

হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং কহি- 
লেন”: বৎস উতঙ্ক! তোমার কি প্রিয় অনুষ্ঠান 

করিব? তুমি ধর্মানুসারে আমার শুশ্রবা করিয়াছ, 
অতএব আমাদের পরস্পর প্রীতি বর্ধিত হইয়াছে; 

এক্ষণে তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি গুহে 
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গমন কর, তোমার সমস্ত অভিলাব পুর্ণ হইবেক। 
উপাধ্যায় এপ কহিলে উতঙ্ক কহিলেন, আমি 

আপনকার কি প্রত্যুপকার করিব? কথিত আছে, 

যিনি বিদ্যাদান করিয়! দক্ষিণা গ্রহণ না করেন? এবং 

যিনি ধর্ম্মতঃ বিদ্যাঅধ্যয়ন করিয়া দক্ষিণাপ্রদান না 

করেন, সেই উভয়ের মধ্যে এক জন মৃত হুন+ ও পর- 

স্পর বিদ্বেষ উপস্থিত হয়, অতএব আপনি অন্ুজ্ঞা 

করিলে আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে যত্ববান্ 

হই'। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতন্ক ! তবে কিছু- 
দিন আমার গৃহে বাস কর, পরে বলিৰ। 

কিয়দ্দিনপরে উতঙ্ক উপাধ্যায়কে কহিলেন, 

আজ্ঞা করুন,কিৰপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনি তুষ্ট 

হইবেন, আমি তাহা আহরণ করি। উতন্ক এপ 

প্রার্থনা করিলে উপাধ্যায় কহিলেন, বস উতন্ক ! 
তুমি পুনঃপুনঃ আমাকে কহিতেছ যে, গুরুদক্ষিণ। 

দিব, অতএব তুমি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপা- 
ধ্যায়ানীকে জিজ্ঞাসা কর ষে, গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত 

কিআহরণ করিতে হইবে? তিনি যাহ! কহিবেন 
তাহাই আহরণ করিও । উপাধ্যায় এপ আদেশ 
করিলে উতস্ক উপাধ্যায়ানীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

হে ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহে গমন করিতে 
অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্ত আমি আপনার প্রা- 

খিত গুরুদক্ষিণা আহরণ করিয়! উপাধ্যায়ের খণ 

হইতে মুক্ত হইয়াই গৃহে গমন করিতে অভিলাষ 
করি। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, গুরুদক্ষি- 

ণার নিমিত্বকি আহরণ করিব? উতস্ক এইবপ 
প্রার্থনা জাঁনাইলে উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস 
উতস্ক! পৌধ্যরীজের নিকটে গমন করিয়া তাহার 
পড়ী কর্তৃক ধৃত কুগুল-দ্বয় ভিক্ষা করিয়া আনয়ন 
কর। আগামি চতুর্থ দিবসে পুণ্যক-নামক ত্রতো- 

পলক্ষে উৎসব হইবেক; আমি সেইদিন এ ছুই 
কুগুল-্বারা অলঙ্কৃতা ও শোভমান। হইয়। ব্রাঙ্মণ- 

গণকে পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব তুমি 

এই কর্মাই সম্পন্ন কর, এবপ করিলে তোমার 

মঙ্গল হইবেক, ইহার অন্যথা হইলে আর কিছু- 
তেই শ্রেয়ো নাই। উপাধ্যায়ানী এপ আদেশ 
করিলে উতঙ্ক সেই কুগ্ডল আনিতে প্রস্থান করি- 
লেন। গমনকালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একজন 

বৃহদাকার পুরুষ এক বৃহৎ প্রমাণ-বৃষতের উপর 
উপবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন । তিনি উতঙ্ককে 

দেখিয়া কহিলেন, অহে উতন্ক ! এই বূৃষভের এই 
পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক পুরীষ-ভক্ষণে অনিচ্ছা 

প্রকাশ করিলে এ পুরুষ পুনর্বার কহিলেন, উতন্ক ! 
ভক্ষণ কর, বিচার করিও না» পুর্ব্বে তোমার উপা- 

ধ্যায়ও ইহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তচ্ছবণে উতঙ্ক 
সম্মত হইয়া বৃষতের মুত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিয়া 
উত্থান-পুর্বক ভ্রমবশতঃ পথে চলিতে চলিতেই 

আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর পৌব্যনীমক ক্ষকভ্রিয়ের নিকটে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, তিনি আসনে অধ্যাসীন আছেন। 
উতঙ্ক তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আমি 
কিঞ্চিৎ ভিক্ষার নিমিত্ত আপনকার নিকটে আসি- 
যাছি। পৌষ্য অভিবাদন-পুর্ববক কহিলেন, ভগবন্ ! 
আমি আপনকার ভূত্য পৌব্য, কি করিতে হই- 
বেক আজ্ঞা করুন। উতস্ক কহিলেন, আমি গুরু- 
দর্সিণার্থে কুগুলদ্বয় যাল্জ্রা করিতে আসিয়াছি, আ- 
পনার ধর্মপত্তী ষে কুগুলদ্বয় ধারণ করিয়া আছেন, 
আপনি তাহা দান করুন। পৌব্য কহিলেন, অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিয়া আমার পত্বীর নিকটে যাক্র। 
করুন। তাহা শুনিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ 

করিয়! পৌধ্যপত্বীকে দেখিতে না পাইয়। পৌষের 
নিকটে আঙিয়া কহিলেন, আমাকে এবপ মিথ্য। 
প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে আঁপনকার 
ধর্মমপত্বী নাই, থাকিলে দেখিতে পাইতাম । পৌধ্য 
ইহা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা-পুর্ববক কহিলেন, 
হে ভগবন্: স্মরণ করিয়া দেখুন, অবশ্য আপনি 

উচ্ছিষ্টমুখ আছেন । উচ্ছিষ্টদ্বারা অশুচিব্যক্তি ত্া- 
হছাঁকে দেখিতে পায় না, তিনি পতিত্রত পরায়ণা, 
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তন্নিমিত্তই অশুচি-ব্যক্তির দৃষ্টিপথের বিষয়ীভূত 
হরেন না। পৌষ্য এপ কহিলে উতস্ক স্মরণ 

করিয়। কহিলেন, ই! আমি আসিবার কালে সহসা 

উত্থিত হইয়া গমন করিতে করিতেই আচমন করি- 
যাছিলাম। পৌব্য কহিলেন, আপনকারই ব্যতিক্রম 

ঘটিয়াছে, গমন করিতে করিতে বা উদ্থিত হইয়া 
আচমন করা বিধেয় নহে। উতঙ্ক তাহাকে “বথার্থ 

কহিয়াছেন ৮ এই কথা বলিয়া পুর্বুখ হইয়! উপ- 
বেশন-পুর্বক হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করত নিঃ- 

শব্দে তিনবার ফেনরহিত অনুষ্ণ হৃদয়পর্ষ্যন্ত-প্রবে- 
শযোগ্য জলপান করিয়া ভুইবার ওগ্ঠদ্বয় মার্জন 
ও বিহিত ইন্ট্রিয়গণ-স্পর্শপুর্ব্বক আচমন করিয়া 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় ক্ষত্রি- 

যাকে দেখিতে পাইলেন । পৌধ্য-বনিত। উত- 

স্ককে দেখিয়া গাত্রোণ্খান-পুর্ববক নমস্কার ও স্বা- 
গত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আজ্ঞা! 

করুন, কি করিতে হইবেক? উতস্ক কহিলেন, গুরু- 
দক্ষিণার নিমিত্ত আমি আপনার এই কুগলদ্বয় 
ভিক্ষা করিতেছি,আমাঁকে দান করুন। তাহার এই 
গুরুভক্তি দেখিয়া পৌধ্যপত়্ী অতিশয় গীতা হই- 
লেন, এবং “ইনি অতি সওপাত্র, ইহার প্রার্থনা 
ভঙ্গ করা উচিত নয়” এইৰপ বিবেচনা করিয়া 
কর্ণ হইতে কুগুল-মোচন-পুর্ববক তাহাকে প্রদান 
কারিলেন, এবং কহিয়া দিলেন, নাগরাজ তক্ষক 

এই কুগুলদ্বয় অতিশয় প্রার্থনা করেন, অতএব 

অতিসাঁবধাঁনে ইহা লইয়া বাইবেন। তাহ শুনিয়া 
উতস্ক কহিলেন, ভগ্নৰতি! আপনার কোন চিন্তা 

নাই, তক্ষক আমার নিকট হইতে কুগুল লইতে 
সমর্থ হইবেক না। ইহা কহিয়। পৌষ্য-বনিতাকে 

সম্ভাষণ করিয়া পৌষ্যের সমীপে আগমন করিলেন 
এবং কহিলেন, ভো৷ পৌধ্য! আমি পরমাপ্যায়িত 

হুইয়াছি। পৌধ্য তাহাকে কহিলেন, তগবন্! 
সর্বদা সৎপাত্র পাওয়! যায় না, আপনিও সর্বগুণ- 

সম্পন্ন অতিথি উপস্থিত আছেন, অতএব শ্রাদ্ধ 

করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন । 
উতন্ক উত্তর করিলেন, অপেক্ষা করিতেছি, আঁ- 
পনি যে অন্ন উপস্থিত আছে তাহা শীঘ্র আন- 

য়ন করুন। পৌধ্য তাহা স্বীকার করিয়া উপস্থিত 
অন্ন আনিয়াই তাহাকে তৌজন করিতে দিলেন । 

উতঙ্ক শীতল ও কেশযুক্ত-অন্ন দেখিয়া অশুচি 
বোধ করিয়া পৌষ্যকে কহিলেন, যেহেতু তুমি, 

আমাকে অশুচি অন্ন দিয়াছ, অতএব তুমি অন্ধ 

হইবে। পৌধষ্য কহিলেন, তুমি অদুব্য অন্গে দো- 
বারোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে। 
উতন্ক কহিলেন অশুচি অন্ন ভোজন করিতে দিয়! 
প্রতিশীপ দেওয়া উচিত নহে, এই অন্ন অশুচি কি 

না, তাহা আপনিই প্রত্যক্ষ করিয়া দেখুন, ইহা 
শুনিয়া পৌব্য সেই অন্ন দেখিয়া তাহার অশুচিন্ 
প্রত্যক্ষ করিলেন | 

অনন্তর সেই অন্ন মুক্তকেশীস্ত্ী-কর্তৃক আনীত ও 
শীতল এবং কেশযুক্ত, অতএব অশুচি ইহ! জানিতে 
পারিয়৷ পৌষ্য, উতঙ্কখধিকে প্রসন্ন করিতে লাগি- 
লেন ও বিনয়বচনে কহিলেন, ভগবন্ ! জানিতে না 

পারিয়াই শীতল ও সকেশ অন্ন আনিয়াছি, এক্ষণে 
আঁপনকার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যেন 
আমি অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন, আমার কথা 

মিথ্যা হয় না,আপনি অন্ধ হইয়া অতিশীঘ্ত চক্ষুক্সান্ 
হইবেন । আপনি আমাকে যে শাপ দিয়াছেন, 
তাহা যেন আমার না হয়। পৌব্য কহিলেন, 

আমি শাপ-প্রত্যাহরণ করিতে সমর্থ নহি, এখন 
পর্য্যন্তও আমার ক্রোধশান্তি হয় নাই, আপনি কি 
জানেননা ফে; ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীত তুল্য,অপ্পেই 
দ্রবীভূত হয়, এবং ৰাক্য তীক্ষধারক্ষুরের সদৃশ, কিন্ত 

ক্ষত্রিয়ের এ উভয়ই বিপরীত, অর্থাৎ বাক্য নবনীত 
তুল্য কোমল ও হৃদয় তীক্ষধারক্ষুরের তুল্য । অত- 

এব জাতিসিদ্বতীক্ষহৃদয়তা-প্রযুক্ত সেই শাপের 
অন্যথ! করিতে পারিব না, আপনি গমন করুন । 

উতঙ্ক কহিলেন, আপনি অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ 
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করিয়া আমার অনুনয় করিয়াছেন, পুর্বেবে কহিয়া- 

ছিলেন যে,“ দোবস্পর্শ-শুন্য অন্নে অশুচিত্ব দোষাঁ- 

রোপ করিতেছ, অতএব তুমি নিঃসন্তান হইবে?” 
এক্ষণে যখন অন্নে দৌষ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তখন এ 

শাঁপ আমাকে লাগিবে না) এক্ষণে আমি চলিলাম, 

ইহা বলিয়া কুগুলদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিলেন। 
পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন নগ্ন ক্ষপণক মুহু- 

মুহঃ দৃশ্য ও মুহুমুহুঃ অদৃশ্য হইয়া আগমন করি- 
তেছে। অনন্তর উতস্ক ভূমিতে সেই কুগুলছয় রাখিয়া 
উদ্ক-ক্রিয়া আরম্ত করিলেন, ইত্যবসরে এ ক্ষপণক 

ত্বরা-পুর্বক আসিয়া কুগুলদ্বয় গ্রহণ করিয়া ধাব- 
মান হইল। উতঙ্ক উদককার্য্য-সমাপন করিয়া শুচি 

ও সংযত হইয়া! দেবতা ও গুরুকে নমস্কার-পুর্ববক 
মহাবেগে ক্ষপণকের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন । 
যখন তাঁহার অতিশয় নিকটবর্তী হইলেন, তখন 
তাহাঁকে ধরিলেন। তক্ষক ধৃত হইবামাত্র ক্ষপ- 

ণকৰপ পরিত্যাগ করিয়া স্বৰপ ধারণ-পুর্ববক তৎ- 

ক্ষণাঁৎ সেই স্থানে বিস্তৃত ভূগর্তে প্রবেশ করিল। 

অনন্তর সেই মহাগর্তদ্বারা নাগলোকে গমন করিষা 

স্বভবনে উপস্থিত হইল । উতস্ক পৌধ্যরমণীর 
বাক্য-স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুগমনার্থ দগুকান্ঠি- 

ঘ্বারা সেই বিল খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু 

কোনমতেই কৃতকার্য হইতে পীরিলেন না। তখন 
ইন্দ্র, ব্রাহ্মণ অতিশয় ক্রেশ- পাইতেছেন দেখিয়া 
বজকে এই আঁঙ্ঞ৷ করিয়া পাঠাইলেন, বজ্! “যাঁও 
এব্রাক্গণের সাহায্য কর অনন্তর-বজ্ এ দণ্ডকা- 
সের জঅশ্রভাগে অনুণ্রবেশ করিয়া সেই গর্ত বিদীণ 
করিয়া দিল। উতঙ্ক সেই বিলদ্বারা প্রবেশ-পুর্ববক 

নাগলোকে গমন করিয়া নানাবিধ প্রাসাদ, হর্মযঃ 

ঘৃহ্চুড়া, দ্বার ও নানাবিধ আশ্চ্য আশ্চর্য্য ক্রীড়া 

স্থান সন্দর্শন করিলেন | অনন্তর তিনি নাগগণের 

স্তাতি করিতে লাগিলেন । 

এরাবত যে সকল সর্পের রাজা, ধাহার! রণ- 

স্থলে শোভমাঁন এবং বিদ্যুৎপবনতুল্য বেগবান্, 

হইয়া যেন অস্্রদ্ধারা বর্ষণ করিতে থাকেন, এবপ 
সুব্ূপ বহুৰূপ এবং বিচিত্র কুগুল-বিশিষ্ট এরাবত- 

বংশীয় নাগগণ দেবলোকে কুর্য্যের ন্যায় দেদীপ্য- 

মান আছেন। গঙ্গার উত্তর তীরে বহুসংখ্য সর্পের 
বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য সেই মহত্নাগণগ্রণ- 

কেও স্তব করি। এরাবত ব্যতীত কোন্ব্যক্তি স্ুর্য্য- 
রম্মিৰপ সৈন্যমধ্যে পরিভ্রমণ-করিতে পারে? বখন 
ধৃতরাষ্ট্র গমন করেন, তখন তাহার সহিত অষ্টা- 
বিংশ সহজ্র ও অঙ্টসংখ্য নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অনু- 
গমন: করে। যাহারা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটবর্তী বা 

ষাহারা তাহা হইতে দুরব্তরট এরাবতের সেই সমস্ত 
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে নমস্কার করি । যিনি পুর্বে কুরু- 
ক্ষেত্রে ও খাগুবপ্রস্থে বাস করিতেন, সেই নাগরাজ 

তক্ষককে কুগুলের নিমিত্ত স্তব করি। তক্ষক 'ও অশ্ব- 
সেন এই উভয়ে পরস্পর নিত্যসহচর হইয়া কুরু- 
ক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস. করিতেন। শ্রুতসেন- 

নামক তক্ষকের যে কনিষ্ঠভ্রাতা : কুরুক্ষেত্রে নাগ- 

শ্রেষ্ঠতা-প্রার্থনা করিয়া সুর্যের আরাধনা; করত 

অবস্থিত ছিলেন, আমি সেই মহাক্সাকেও নমস্কার 

করি।: বিপ্রর্ষি-উতন্ক ভূজঙ্শ্রেন্ঠগণকে এপ স্তব 
করিয়াও কুঁগুলপ্রাপ্ত না হওয়ায় অতিশয় চিন্তাকুল 
হইলেন। তিনি নাগগণের জ্তব করিয়াও: যখন 
কুণ্ডল-প্রাপ্ত হইলেন না,-তখন দেখিলেন; ছুইস্ত্রী 

উত্তম বেমাযুক্ত তন্ভে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, তাহার 
তন্তসকল শুক্র ও কুষ্ণবর্ণ। এবং ছয়টি বালক-কর্তৃক 
পরিবর্তিত দ্বাদশ -অর-বিশিষ্ট এক চক্র দেখিলেন, 
আর এক পুরুষকে ও সুদৃশ্য এক অশ্বকে দর্শন 
করিলেন উতন্ক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রবাক্যদ্বারা তাহা 
দিকে স্তব করিতে লাগিলেন । 

এই চতুর্বিবংশতি পর্বযুক্ত সনাতন চক্রমধ্যে ত্রি- 
শতব্ষি তন্তু সমিবেশিত হইয়াছে, ছয়জন-কুমার 
ইহীকে-পরিবর্তিত করিতেছে বিশ্বব্পা যুবতীদ্বয় 
এই তত্ত্রে শুরু ও কষ্ণনুত্র প্রদান করিয়। সতত বজ্র 

বয়ন করত সমস্ত ভূত-ও চতুর্দশ ভুবনের পরিবর্তন 
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করিতেছেন। যে মহাত্মা কৃষ্ণবর্ণবসন-যুগল পরিধান 
করেন; ঘিনি বজ্ধর হইয়া নয়ুচি ও বৃত্রান্থুরকে বধ 

করিয়াছেন; যিনি ত্রিভুবনের রক্ষা করেন) যিনি 
লোকে সত্য ও অন্তের বিভাগ করিয়া থাকেন; 

ফিনি বৈশ্বানরতুল্য-তেজন্থি সিন্ধুজাত ঘোটককে 
বাহনৰপে প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই ত্রিলোকনাথ 

বিশ্বপতি পুরন্দরকে নমক্কার করি। 

উতন্ক এইবপ স্তব করিলে সেই পুরুষ তাহাকে 
কহিলেন, তোমার এই স্তবে আমি প্রীত হইলাম, 
তোমার কি প্রিয়কার্ষ্য সম্পাদন করিব ? উতস্ক তা- 

হাকে. কহিলেন, “সমুদায় সর্প আমার বশীভূত 

হউক” | সেই পুরুষ পুনর্বার উতঙ্ককে কহিলেন, 
“এইঅশ্বের অপানদেশে ফুৎকার প্রদান কর ৮ | 

উতস্ক সেইপুকষ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অশ্বের 
অপানদেশে ফু্কার প্রদান করিলেন; তাহাতে 

অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ হইতে সধ্ম-অগ্নিশিখা 
নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অগ্রি-শিখাদ্বারা 

নাগলোক উত্তাপিত হইলে তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত 
ও বিষপ্ন হইয়া সেই কুণগুলদয়গ্রহণ-পুর্ববক গৃহ হই- 
তে সহসা নির্গত হইয়া উতঙ্ককে কহিল, *“ আঁপনি 

এই কুগুলদ্বয় গ্রহণ করুন”। উতন্ক কুগুলদয় গ্রহণ 
করিলেন, ও তাহ গ্রহণ করিয়। চিন্তা করিতে লাগি- 

লেন, “অদ্যই উপাধ্যায়ানীর পুণ্যকব্রত, আমিও 
বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, কিৰূপে যথাকালে তথায় 
উপস্থিত হইয়া কর্ম নির্বাহ করিতে পারিব”। উতঙ্ক 
এইৰূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে সেই পুরুষ 
তাহাকে কহিলেন, “উতঙ্ক ! এই অশ্থে আরোহণ 
কর, তাহা হইলেই ক্ষণকালের মধ্যে গুরুগৃহে 
উপনীত হইতে পারিবে”। উতঙ্ক “তথাস্ত” বলিয়া 

সেই অশ্থে আরোহণ-পুর্ধ্বক উপাধ্যায়কুলে প্রত্যা- 
গত হইলেন | 

এদিকে উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশন- 

পুর্ধবক কেশসংস্কার করিতে করিতে, “উতন্ক এখনও 
আসিল নী” এইৰপ চিন্তা করিয়া তাহাকে শাপ- 

প্রদান করিতে মানস করিতেছেন, ইত্যবসরে উতক্গ 

উপাধ্যায়-গৃহে প্রবেশ করিয়া উপাধ্যায়ানীকে নম- 

স্কার-পুর্বক কুগুলদয় প্রদান করিলেন। উপাধ্যা- 
রানী উতঙ্ককে কহিলেন, “বৎস উতন্ক ! তোমার 

মঙ্গল হউক, তুমি উত্তমসময়ে আদিয়াছ, ভাগ্যে 
আমি তোমাকে বিনাপরাঁধে শাঁপ দেই নাই, এক্ষণে 
তোমার শ্রেয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি অভিলবিত- 

বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর”। অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যা- 
য়কে প্রণাম করিলেন । উপাধ্যায় স্বাগত জিজ্ঞাসা 

করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কেন এত 
বিলম্ব হইল 2 উতঙ্ক উত্তর করিলেন, নাগরাঁজ 

তক্ষক আমার কুগুলানয়নে বির করিয়াছিল, আমি 
তমিমিত্ত নাগলোকে গমন করিয়াছিলাম। সেখানে 

দেখিলীম যে, দুইস্ত্রী তন্ত্রে বস্ত্রবয়ন করিতেছে, 
তাহাতে শুক্র ও কৃষ্ণ বর্ণের স্থত্র সকল আছে, তাহা 

কি? আরো দেখিলাম, ছয়জনকুমার-কর্তৃক দ্বাদশ 
অর-বিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাই 

বা কি? এক পুরুষকে দেখিলাম, তিনিই বা কে? 
এবং বৃহৎকাঁয় এক অশ্বকে দেখিলাম, সেইবা কে? 
পথে গমন করিবার সময় এক বৃষভকে দেখিলাম, 

তাহাঁতে এক পুরুষ অধিৰঢ ছিলেন,তিনি অন্ুুনয়- 
পূর্বক আমাকে কহিলেন, “উতঙ্ক! তুমি এই বৃষ- 

তের পুরীষ ভক্ষণ কর, পুর্বে তোমার উপাধ্যায়ও 
ইহা ভক্ষণ করিয়ীছিলেন”। আমি তাহার বচনানু- 

সারে এ বৃষভের পুরীষভক্ষণ করিলাম যিনি আ- 
মাকেএ পুরীষ তক্ষণ করিতে কহিয়াছিলেন, তিনিই 

বা কে? আমি আপনার নিকটে এই সমস্ত সবিশেষ 
শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। উতঙ্ক ইহা জিজ্ঞাসা 
করিলে উপাধ্যার় কহিলেন, “বৎস! তুমি যে ছুই 
স্ত্রীকে দেখিয়াছ, তাহারা ধাঁতা ও বিধাতা ; যেসকল 

শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দেখিয়াছ' সেসকল দিবা. ও 

রাত্রি; আর যে চক্র দেখিয়াছ তাহা সম্বৎসর; ও যে 

ছয় কুমার সেই দ্বাদশ অর-বিশিষট চক্রকে পরি- 
বর্তিত করিতেছে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় খতু; আর 
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যে পুরুষকে দেখিয়াছ, তিনি ইন্দ্র; যে অশ্বকে 
দেখিয়।ছ, তিনি অগ্নি; পথে গমনকালে যে বৃৰষতকে 

দেখিয়াছ, তিনি নাগ্ররাজ এরাবত; যিনি তাহাতে 

অধিক ছিলেন, তিনি ইন্ত্র; আর তুমি যে পুরীষ 
ভক্ষণ করিয়াছ, তাহ! অমৃত; সেই অমৃত পাঁন 

করাতেই তুমি নাগলোকে গমন করিয়াও নিধন- 
প্রাপ্ত হও নাই। মেই ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, 
তিনি তোমার ক্রেশদর্শনে অনুকল্পা-পরবশ হইয়| 
এবধপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই তুমি কৃগুল 
লইয়া পুনঃ প্রত্যাগমন করিতে পারিষাছ। অত- 
এব হে সুশীল! আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, 
গুহে গমন কর, শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইবে” । 

ভগ্নবান্ উতস্ক উপাধ্যায়ের নিকটে বিদায়প্রাঞ্ড 
হইয়। তক্ষকের প্রতি ক্রুদ্ধ থাকাতে তাহার 
প্রতীকার-বাসনায় হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। 
বিপ্রশ্রেন্ঠ উতত্ক- অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরে আ- 
গত হইয়। মহারাজ জনমেজয়ের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন। অপরাজিত মহারাজ জনমেজয় ইতি- 
পুর্বে তক্ষশিলাদেশ জয় করিবার নিমিত্ত গমন 
করিয়াছিলেন, তথায় জয়লাভ করিয়া প্রত্যাগমন- 

পুর্ববক মস্ত্রমগুলে পরিরৃত হইয়া সিংহাসনে আ- 
সীন আছেন। এই সময়ে উতস্ক তাহাকে দেখিয়। 
অবসর বুঝিয়া যথাবিধি আ শীর্বাদপ্রয়োগ-পুর্ববক 
সাধুশব্দযুক্ত স্থুশোন্িত বচনে কহিলেন, হে পার্থিব- 
সভ্তম ! তোমার কর্তব্য কর্ম না করিয়। তুমি বাল- 
কের-ন্যায় অন্য কর্মে ব্যাপৃত হইয়। রহিয়াছ। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিতেছেন, উতন্ক-কর্তৃক এইৰপ উক্ত 
হইয়। মহারাজ জনমেজয় তাহাকে যথাবিধি পুজা 
করিয়া কহিলেন,আমি এই প্রজাগণ পাঁলন করিয়া 
স্বীর ক্ষভ্রিরধর্ম রক্ষা করিতেছি, এক্ষণে আপনি 
যছুপলক্ষে এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার 

সেই কর্তব্য কর্মাই কি তাহা আজ্ঞা করুন| 
উগ্রশ্রবা$ কহিতেছেন, নরনাথের এই বাক্য 

শবৰএ করিয়। অতিশয় পুণ্যশীল দ্বিজো তম উতন্ব; 

সেই অহীনকান্তি মহারাজ জনমেজয়কে উত্তর করি- 
লেন, হে নৃপতে ! আমি তোমাকে তোমার স্বীয় 
কা্যসাধন করিতেই অনুরোধ করিতেছি। হে মহী- 
পালশ্রেন্ঠ ! যে তক্ষক তোমার পিতাকে হিংসা 

করিয়াছিল, সেই ছুষ্টাত্স-সর্পের সমুচিত ফল গ্রদ যন 
কর। হেরাজন্! এই বিধিদৃষ্ট-কর্ট্দের অনুষ্ঠান- 
কাল উপস্থিত হইয়াছে অতএব তোমার সেই 
মহীন্ুভাৰ জনকের যে অপকার হইয়াছে, তাহার 
প্রতীকার কর। সেই ছুঈস্বভাব ছুরাত্ম-তগ্ষক-কর্তৃক 
তোমার পিত। বিন। অপরাধে দষ্ট হইয়া! বজা- 
হত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়ছেন। যে 

| পন্নগাধম তক্ষক বল ও অহঙ্কারে উদ্ধত হইয়! 

তোমার পিতাকে দংশন করিয়া অনুচিত কর্থা 

করিয়াছে; এবং রাজর্ষি-বংশধর দেবতুল্য মহী- 
রাজ পরীক্ষিতৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাশ্যপ 

ধন্বন্তরি আসিতেছিলেন, তাহাকেও অর্থদান করিয়া 

যেপাপাত্সা নিৰৃন্ব করিয়াছিল, হে মহারাজ ! সেই 

পাপাত্মাকে সপ-সত্রানুষ্ঠান করিয়া প্রস্বলিত-হুতা- 
শনে আহ্তি দেওয়া কর্তব্য স্থুতরাং ত্বরায় তাহার 

অনুষ্ঠান কর। এপ করিলে তোমার পিতার 

বৈরনিষীতন এবং আমারও সুমহৎ প্রিয়কার্ধ্য 
সাধন করা হইবেক। হে নিষ্পাপ পৃথিবীপতে ! 
আমি গুর্র্ধ আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, তাহীতে 

সেই দুরাত্মা আমার মহৎ বিব্ন করিরাছিল। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নৃপতি জনমেজয় ইহা! শ্রবণ 

করিয়া বেকপ ঘ্বৃতদ্বার। হুতাঁশন প্রজ্বলিত হয়; 

সেইৰপ  উতঙ্কবাক্য-স্বৰূপ-স্ৃতদ্বারা ক্রোধানলে 
প্রস্বলিত হইয়া উঠিলেন। পরে অতিশয় ছুঃখিত 
হইয়া উতন্কের সমক্ষেই মন্ত্রিগণকে পিতার স্বর্গ- 
প্রাপ্তির বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্ত তিনি 

বখন উতঙ্কমুখে পিতার মৃত্যু বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া 
ছেন, তখনই একেবারে দুঃখ ও শোকে অভি- 

ভূত হইয়া পড়িরাছেন। 
আদিপর্বে তৃতীব্র অধ্যায় ও পৌধ্যপর্ব সমাপ্ত। 



আদিপর্ব ৩৫ 

লোমহ্ষণপুজ্র সৌতি পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ, নৈ- 
মিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বর্ষানুষ্ঠেয় সত্রে 

অভ্যাগত খষিগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া ক্লৃতা 

গ্লিপুটে কহিলেন, আপনারা এক্ষণে কি শবণ 

করিতে অভিলাষ করেন 2 আমি কি বলিব? খাধি- 

গণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুক্র ! আমরা যোগ- 

বিষয়ক-কথা-শুক্রধু হইয়া তোমাকে যাহা যাহা 
জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণন করিও। পরক্ত 
ভগবান্ কূলপতি শৌনক এক্ষণে অগ্নিগ্ৃহে অব- 
স্থিতি করিতেছেন, যিনি দেবত। অস্গুর সন্বন্ধীয় 
সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, এবং যিনি মনুষ্য 

উরগ ও গন্ধর্বদিগেরও সমুদায় বৃত্তান্ত জানেন । 

বিশেষতঃ যিনি এই যজ্জের কুলপতি ও বিদ্বান্, 
কাধ্যকুশল, ধীসম্পন্ন” কর্্মকাগু-বিষয়ক শাস্ত্রে ও 
উপনিষদে অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শীন্তিবনিরত, 

তপস্বী ব্রতপরায়ণ, সুতরাং তিনি আমাদের সক- 

লেরই মান্য, অতএব তাহার প্রতীক্ষা কর,তিনি পর- 
মাসনে অধ্যাপীন হইয়। যাহা প্রশ্ন করিবেন, তুমি 
তাহাই বর্ন করিও | উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাই 
হউক, মহীআস। গুরু শৌনক উপবিষ্ট হইয়া গ্রশ্ন করি- 

লেই আমি বিবিধ-বিষয়ক কথা কীর্তন করিব। 

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৌনক, বাক্যদ্বারা দেবগণকে 
ও তোয়দ্বার৷ পিতৃলোককে তৃপ্ত করিয়! বিধানান্ু- 

সারে সমুদয় কার্য সম্পাদন-পুর্ববক যে স্থলে উগ্র- 
শ্রবাঃ ও নিদ্ধ ত্রতপরায়ণ ব্রহ্ম ষিগণ স্খাসীন আঁ- 

ছেন, সেই-যজ্ঞভুমিতে উপস্থিত হইলেন । পরে 
খান্থিক্ ও সভ।সদ্গণ উপবিষ্ট হইলে কুলপতি শৌ- 
নক স্ব উপবিষ্ট হইয়। বলিতে আরন্ত করিলেন । 

আদিপর্ষে চতুর্থ অধ্যায় সমাগু | 

শৌনক কহিলেন, লোমহর্ষণতনয় ! পুর্বে তো- 
মার পিত। সমুদায় পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 

তুমি কি সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ ? পুরাণেতে 
দেবগণের চরিত ও মহান্ুভব ব্যক্তিগণের আদি- 

বংশ-বিবরণ কীর্তিত হইয়াছে। পুর্বে তোমার পি- 
তার নিকটে আমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি 
তন্মধ্যে সর্ব প্রধান ভূগুবংশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে 

(বাসনা করি, তুমি তাহা কীর্তন কর, আমরা অব- 
হিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি । 

সৌতি কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি -যে 
সকল বিবয় পুরাণে আববণ করিয়াছেন, ও বৈশল্পা- 
য়ন-প্রভৃতি দ্বিজবরের! এবং আমার পিতা যেসকল 

বিষয় অধ্যয়ন ও কীর্তন করিয়াছেন, আমি সেই 

সমস্ত বিষয়ই পিতার নিকটে সম্যক্বপে অধ্যয়ন 
করিয়াছি, হে ব্রহ্গন্! আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ 
করুন| হে ভূগুনন্দন ! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সপ্তর্ষি- 
গণ ও মরুদ্দীণ, যে শ্রেন্ঠতর ভগুবংশের সম্মান করিয়। 

থাকেন, আমি প্রথমতঃ সেই ভূগুবংশেরই যথাবৎ 

কীন্ভন করিতেছি আপনি শ্রবণ করুন। শুণি- 

যাছি মহষি ভৃগু বরুণের যাগান্ুষ্ভান-সময়ে স্বয়স্ত- 
ত্রহ্মকর্তক-হুতাশন-হইতে উৎপাদিত হইয়াছি- 
লেন। ভূগুর পরম ন্সেহাস্পদ তনয়ের নাম চ্যবন; 
চ্বনের ধার্ষিক-প্রবর-পুজের নাম প্রমতি) প্রম- 
তির ঘ্ৃতাচীজাত উরসপুত্রের নাম রুরু; রুরু হইতে 
প্রমদ্বরার গর্তে মহাশয়ের পুর্ব্ব পিতামহ বেদবিশা- 

রদ” ধর্মাশীল, তপস্থী, যশস্বী, শাস্তচ্ত, ত্রহ্গজ্ঞানী, 
পরম ধার্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রির ও মিতাচারী 

শুনক নামে পুভ্র জন্সিয়াছিলেন। 

শৌনক কহিলেন, হে স্থুতনন্দন! মহাত্মা ভূগু- 

নন্দন কিৰপে চ্যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, 

আমি তাহা জানিতে অভিলাষ করি, বল। 

উগ্রশরৰাঃ কহিলেন, মহর্ষি ভূগুর অতি প্রিয়িতম। 

ত্রিলে ক-বিশ্রুত পুলোমা নান্নী এক ভাষ্য! ছিলেন, 
তিনি ভর্তুসহবাসে গর্তবতী হইলেন, হে ভূগুনন্দন ! 
ধর্মপরায়ণ অতিবশস্বী ভৃগু, সমস্বভাবা স্বীয় ধর্মমা- 
পত়্ী পুলোমা গর্ভবতী হইলে কৌন একদিন সা- 
নার্থ গমন করিয়াছেন, এই সময়ে পুলোমা-নামে 
এক বাক্ষদ তথায় আসিয়া তাহার আশ্রমে প্রবিষ্ট 



৩১৬ মহাভারত । 

হইল, এবং আশ্রমের মধ্যে অনিন্দিতা বপবতী 
ভূগপত্বীকে সন্দর্শন করিয়া মনৌজ-পীড়ায় বিচে- 
তন-প্রায় হইল। চারুদর্শনা পুলোমা রাক্ষদকে 
আশ্রমাগত দেখিয়া বন্যফলমুলাদিদ্বারা অতিথি- 

সকার করিলেন। হে ত্রদ্গন্! কামাভিভূত সেই 
রাক্ষস পরমবপবতী সেই কামিনীকে দেখিয়া হরণ 
করিবার মীনসে আহ্জাদিত হইতে লাগিল, ও মনে 
মনে “ বুঝি আমার কর্মসিদ্ধ হয়” এপ কহিতে 
লাগ্রিল। কারণ এ রাক্ষস সেই চারুহাসিনী কা- 
মিনীকে পুর্ব্রে মনে মনে পত্রীত্বে বরণ করিয়াছিল, 
পরে তাহার পিত| তাহাকে শান্ত্র-বিধানানুসারে 

ভূগুকে সম্প্রাদান করেন, এই অন্যায় কর্ম রাক্ষ- 
সের মনে সদা জাগৰক ছিল+ এক্ষণে সময় পাইয়া 
সে পুলোমীকে হরণ করিতে স্থির করিল। অনন্তর 
এঁ রাক্ষস অগিগৃহে প্রজ্লিত হুতাশন দর্শন করিয়া 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে অগ্নে! তুমি দেবগণের 

মুখস্বৰপ হইয়াছ, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, যথার্থ করিয়া বল, আমি পুর্বে এই বরবর্ণিনী 
রমণনীকে মনে মনে ভার্ষ্যার্থ বরণ করিয় ছিলাম, 

তৎ্পরে ইহার জনক ইহাকে অন্যায়কারি-ভৃগুকে 

সম্প্রদান করিয়াছেন, আপনি সত্য করিয়া বলুন, এই 

নিজ্জরন-স্থানবীসিনী চারুনিতদ্বিনী কি ভূগুর ভাষ্যা ? 

আমি এই আশ্রম হইতে ইহাকে হরণ করিতে ইচ্ছা 
করি, কেননা আমি পুর্ব্বে এই স্থমধ্যমাকে ভার্ষ্যা- 

বূপে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ভৃগু অন্যার করিয়া 

ইহাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে ক্রোধৰপ-বস্ি উদ্দী- 

পিত হইয়। অদ্যাপি আমার হ্দয়দাহ করত বর্তমান 

রহিয়াছে। 

 ফৌতি কহিলেন, এইৰপে এ রাক্ষস জ্বলিত- 
জাতবেদাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিল, হে অগ্নে! তুমি সর্বদা সর্বভূতের 
অন্তরে পাপ পুণ্যের সাক্ষিম্বৰূপ হইয়া অবস্থিতি 
করিতেছ, অতএব সত্য করিয়া বল, আমার পুর্বব- 

বৃতা যে ভা্যাকে অন্যায়কারী ভৃগু হরণ করিয়াছে, 

সেই এই রমণী কি না? হে হুতাশন ! তুমি তাহ 

সত্য করিয়া আমাকে বল, আমি তোমার সমন্ষেই 

এই ভূগু-ভার্য্যাকে এই আশ্রম হইতে হরণ করিতে 
ইচ্ছা করি। 

সৌতি কহিলেন, সেই রাক্ষসের এপ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া হুতাশন এক পক্ষে মিথ্যাকথন, পক্ষা- 
স্তরে ভূগুর শীপ, এতছভয় হইতে ভীত হইয়া 

অতিমাত্র ছুঃখিতান্তঃকরণে মৃদ্ুস্বরে কহিলেন। হে 

দীনবনন্দন! তুমি পুর্বের এই পুলোমাকে বরণ করি- 
য়াছিলে, কিন্ত বেদ-বিধানানুসারে মন্্পুর্বক বরণ 

করনাই। ইহার পিতা মহাষশাঃ সৎপাত্রলোতে 
এই যশস্থিণী কন্যাকে তোমারে না দিয়া ভূগুকে 
সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং ভূগুও বেদ-বিধানান্ু- 

সারে আমাকে সাক্ষী করিয়া মন্তরপুর্ববক ইহার পাণি- 
গ্রহণ করিয়াছেন, হে দানবশ্রেন্ঠ! আমি জানি, তুমি 
পুর্বেব যাহাকে বরণ করিয়াছিল, ইনি সেই পুলোমা, 
আমি মিথ্যাকথা কহিতে পারি না, কেননা লোকে 

কখনই মিথ্যাকথার সমাদর নাই । 

আদিপর্ধে পঞ্চম অধ্যায় সমাগু। 

উগ্রঅবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনন্তর সেই 
রাক্ষস, অগ্নির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বরাহৰূপ- 

ধারণ-পুর্ববক বায়ু ও মনের ন্যায় দ্রুতবেগে সেই 
পলোমাকে হরণ করিয়। লইয়া গেল। হে ভূথু- 
কুলতিলক ! এমত সময়ে পুলোমার গর্তস্থ বালক 

ক্রোধান্ধ হইয়া গর্তশষ্যা হইতে চ্যুত হইলেন, 
এই নিমিত্তই তাহার নাম চ্যবন হইল। মাতৃগর্ত 
হইতে বিনিঃহৃত সেই নুর্যযসম তেজস্থি-বালককে 
দর্শন করিবামাত্র রাক্ষস, পুলোমাকে পরিত্যাগ 

পুর্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হে 
ভূগুনন্দন ! সেই ভূশছুঃখিতা বরারোহা ভূগুপত্বী 
পুলোমা, চ্বন নামক ভূগুর সেই উরস পুভ্রকে 
ক্রোড়ে করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগি- 

লেন। তখন সর্বলৌক পিতামহ ব্রহ্মা আপন 
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পৃত্রবধ্ সেই পরমৰূপবতী-ভূগুভাধ্যাকে রোদন- 
পরায়ণ। ও বাস্পনয়না অবলোকন করিয়া সাস্তবন। 

করিতে লাগিলেন । তপস্যাভিরত-ভূগুর ধর্মপত্তী 
পূলোমা যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, তাহার 

বাস্পবারি-বর্ষণদ্বারা “তথায় এক মহানদী উৎপন্ন 
হইল। অশ্রবিনদুন্বা সেই নদী, বধূর সহিত আশ্র- 
মাভিমুখ-গামিনী হইতেছে দেখিয়া, সর্বলোক- 
পিতামহ ত্র্ধা তাহার নাম “বধূসরা” রাখিলেন। 

প্রতাপশালী ভৃগুপুজ্র এইৰপে চ্যবন নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। 

অনন্তর মহর্ষি ভৃগু, তদ্বস্থ-চ্যবননামক পুর ও 

পত্ীকে দেখিলেন এবং অতিশয় রোবপরবশ 

হইয়। পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মধুর- 

হাসিনি ! তুমি আমার ভাষ্য। কি ন! তাহা রাক্ষস 

জানিত না, অতএব সে তোমাকে অপহরণ করি- 

বার মানস করিলে তাহার নিকটে কে তোমার 

পরিচয় দিয়াছিল? তাহা তুমি যথার্থ করিয়া বল, 

আমার অত্যন্ত ক্রেধোদয় হইতেছে; আমি তাহাকে 

অভিসম্পাত করি; কোন্ ব্যক্তি এ অনিষ্টাচরণ 

করিয়াছে? কেই বা আমার শাপ হইতে ভীত 

নহে? পুলোমা৷ কহিলেন, হে ভগবন্! অগ্নি সেই 
রাক্ষসের নিকটে আমার পরিচয়-প্রদান করিয়া- 

ছেন, তাহাতেই রাক্ষস কুররীর ন্যায় রোদন-পরা- 
রণা আমাকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরিশেষে 
তোমার এই পুত্রের তেজঃপ্রভাবে আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া এ রাক্ষস তন্মসাৎ হইল; তাহীতেই 

আমি এ ছুরাক্মার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি। 
সৌতি কহিলেন, ভৃগু পুলোমার এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া অতিশয় ক্রোধ-পুর্বক “তুমি সর্বভন্ষক 

হইছে” এই বলিয়। অগ্নিকে শাপপ্রদান করিলেন। 
আদিপর্বে বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবা১ কহিলেন, ভৃগু শাপ প্রদান করিলে 

অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, হে ত্রন্ষন্ ! তুমি সহস। 
এ 

আমার প্রত এ কি অনুচিত শাপপ্রদান করিলে ? 

আমি সত্যবাক্য জিজ্ঞাসিত হওয়াতে ধর্ম্মানুসারে 

পক্ষপাতশৃন্য হইয়া সত্যই কহিয়াছি, ইহাতে ৷ 
আমার অপরাধ কি? যে সাক্ষী যথার্থ বিষয় জ্ঞাত 
থাকিয়াও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার পুর্বব- 
তন সগ্ডপুরুষ ও অধস্তন সগুপুরুষ নিরয়গামী হয়। 
যে ব্যক্তি নিগৃঢ়তন্্ব জানিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও 
সাক্ষ্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তিও উক্ত পাপে 
লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। আমিও তোমাকে শীপ 
দিতে পারি, কিন্ত ব্রা্মণকে মান্য করি, এই নিমিত্ত 
তাহা দিলাম না । হে ত্রক্মন্! তুমি সমুদীয়ই বি- 

জ্ঞাত আছ, তথাপি বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি 
যোগবলে আত্মাকে বহ্ুধা বিভক্ত করিয়া মুর্তি- 
ভেদে অগ্নিহৌত্র, সত্রঃ যজ্ঞ ও গর্তীধানাদি সমস্ত 

ক্রিয়াতে অধিষ্ঠান করিতেছি, বেদোক্ত বিধানদ্বার 
আমাতে যে হবি আহুত হয়, তদ্দ্ারা দেবলোক ও 

পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়। থাকেন। আমাতে হুয়মান 
সোমরস হবিঃ ও পয়ঃ প্রভৃতি দ্রব্যঃ দেবগণ ও পিতৃ- 

গণের শরীরৰধপে পরিণত হয় । দেবগণ ও প্রিতৃ- 

গণের নিমিত্ত দর্শ ও পৌণমাসবাগ একত্র অনুষ্ঠিত 

হইয়া থাকে, অতএব দেবতাগণ ও পিতৃগণ পর- 
স্পর অভিন্ন । তাহারা প্রতি পর্ধে কখন একত্র 

কখন বা পৃথক্পৃথক্ৰপে পুঁজিত হইয়া থাকেন । 
আমাতে যে হবিঃ হুত হয়, তাহী দেবগণ ও পিতৃ- 

গণ তক্ষণ করেন, সুতরাং আমিই সেই দেবগণ 
ও পিতৃগণের মুখস্বৰপ হইয়াছি। অমাবস্যাতে 
পিতৃগণ ও পুর্ণিমাতে দেবগণ হুয়মান হইয়া মন্সুখ 
দ্বারাই হবিঃ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অতএৰ আমি 
দেবগণ ও পিতৃগণের মুখস্বপ হইয়া কিৰপ্পে 
সর্ববভক্ষক হইব? 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর বন্ধি ক্ষণকাল চিন্তা 

করিয়া ব্রাহ্ষণগণের অগ্নিহো ত্র” সত্রঃ যজ্ঞ ও অন্যান্য 

ক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরে প্রজাগণ 
অগ্নি ব্যতিরেকে ওক্কার, বষট্কার, স্বধ! ও স্বাহাদি- 



৩৮ মহীভারত ! 

বিবর্জিত হইয়! অতিশয় ছুঙ্খিত হইল । তাহাতে 
খবিগ্ণ. অতিশয় উদ্িগ্রচিত্তে দেবগণের নিকটে 
গমন করিয়া এই বাক্য কহিলেন, “ হে পাপক্পর্শ- 

শ্রন্য দেবগণ ! অগ্নির নাশ হওয়াতে ভ্রিলোকস্থিত 

গ্রজাবর্গ অগ্নিহৌত্রাদিক্রিয়া-রহিত হইয়া ইতি- 

কর্তব্য তাশ্রন্য হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় 

করুন, কালাতিপাঁতের সময় নাই। ৮ 
অনন্তর দেবগণ ও খষিগণ ব্রঙ্মার সমীপে গমন 

করিয়া অগ্নির শাপ ও ব্রাঙ্গণগণের ক্রিয়াকলাঁপ- 

লোঁপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, হে মহী- 

ভাগ! কোন কারণ বশতঃ ভূত অগ্নিকে “ তুমি 
সব্বভক্ষ হও” বলিয়া! শাপ-প্রদান করিয়াছেন; 

ষজ্ীয় অগ্রভাঁগভোক্তা হুতভূক্ দেবগণের মুখস্বৰপ 
হইয়া কিূপে সর্বলো কে সর্বভক্ষক হইতে পারেন? 

বিশ্বস্থক্ ব্রহ্মা তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ক্ষয়োদয়-রহিত ভূতভাবন-হুতীশনকে আহ্বান 

করিয়া মনোঁজ্জ-বাক্যদ্বারা কহিলেন, হে হুতাশন ! 

তুমিই সর্বলোকের কর্তা, সংহর্তী, রক্ষিতা ও অগ্নি- 
হোত্রাদিক্রিয়া-প্রবর্তক, অতএব হে লোকনাথ হুতী- 

শন! যাহাতে অগ্নিহৌত্রাদি ক্রিয়ার লোপ না হয় 

তাহা কর, তুমি লৌকপাল হইয়াও কি নিমিত্ত 
এমত বিমুঢ হইতেছ ? তুমি পবিত্র ও সর্বলোকের 
একমাত্র গতি হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব শরীর- 
দ্বারা সর্বভক্ষ হইবে না । হে শিখিন্! তোমার 
অপানদেশে যে সকল শিখা আছে, তাহাঁরাই সর্বব- 
ভক্ষাঁ হইবেক, এবং তোমার যে মাংস-ভক্ষিণী 
তনু আছে, সেও সর্বতক্ষা হইবেক। যেমন কুর্য্য 
কিরণঘ্বারা স্পৃন্ট হইলে বস্তরমাত্রই বিশুদ্ধ হয়, সেই- 

ৰূপ তোমার অর্চি্থিরা দগ্ধ হইলে সমুদায় বস্তই 
পবিত্র হইবেক। হে অগ্ে! তুমি স্বপ্রভাব-বিনির্গত 
পরমতেজঃম্বৰপ হইয়াছ, অতএব স্বীয় তেজো- 
দ্বারাই খবির শাপকে সত্য কর, এবং তোমার মুখে 
আহুত দেবগণের ও আপনার ভাগ গ্রহণ কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বঙ্তি ত্রঙ্গাকে “ এবমস্ত ৮ 

বলিয়া স্বীকার করত তাহার আচ্ছা প্রতিপাঁলনার্থ 

গমন করিলেন, এবং দেবগণ ও খষিগণও স্বস্বস্থানে 

প্রস্থান করিলেন। খবিগণ পর্বের ন্যায় ক্রিয়া- 
কলাপ করিতে লাগিলেন; দেবলোকে দেবগণ এবং 

পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণিগন আনন্দ-সন্দোহ-সস্তোগ 
করিতে লাগিলেন। অগ্নিও শাপ-বিনির্ৃক্ত হইয়। 

পরম গ্রীতিলাভ করিলেন। ভগবান্ হুতাশন পুর্বব- 
কালে এইৰপে ভৃগড হইতে শাপ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। এই অগ্রিশীপ-বিষয়ক ইতিহাস, পুলোমা 
রাক্ষসের বিনাশ ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্তিত হইল । 

আদিপব্বে সপ্তম অধ্যায় সমাণ্ড | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ভূগুনন্দন চ্যবন, 

স্ুকন্যানাস্্ী ভাষ্যাতে গ্রমতি-নামক তেজোরাশি 

এক মহাত্ম-পুভ্র উত্পাদন করিলেন। প্রমতিও 
ঘৃতাচীর গর্তে রুরূুনামক তনয় জন্মাইলেন। রুরু 

প্রমদ্বরার গর্তে শুনক-নামক সন্ত।ন উত্পাদন করেন। 

হে ব্রঙ্গন্! আমি সেই মহাতেজস্থি-রুরূর সমস্ত- 

চরিত বিস্তারৰূপে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । 
হে বিপ্রর্ষে ! পুর্বে বিদ্বান তপঃপরায়ণ ও সর্বভূত- 
হিতৈষী স্থলকেশ নামে বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন, 

তৎকালে গন্ধর্বরাজ বিস্বাবন্থুর সহবাসে মেনকা 

নানী অপ্নরা $ গর্ভবতী হইয়াছিল । অনন্তর নির্দয়! 
নিরপত্রপা মেনকা যথাকালে গন্ধব্বরাজের উরস্- 

জাত সেই গর্ত, স্থলকেশ খষির আশ্রম-সম্সিহিত- 

 নদীতীরে পরিত্যাগ করিরা প্রস্থান করিল । পরে 

সেই তেজন্বী স্কলকেশ খবি,নদীতীরে নির্জনে পরি- 
ত্যক্তা, বন্ধুবর্জিতা, পরমস্ন্দরী দেবকন্যা-সদৃশী 
সেই কন্যাকে দেখিলেন। মুনিশ্রেন্ঠ স্কলকেশ+সদ্যং- 
প্রস্তুত সেই কন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্লপা-পরতন্ত্ 
হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং প্রতিপালন 
করিতে লাখিলেন। সেই বরারোহী কন্য। খষির 
পবিত্র-আশ্রমপদে বৃদ্ধি প্রাপ্ডা হইতে লাগিল। 
মহীভাগ মহর্ষি স্কলকেশ যথাক্রমে বিধিপুর্ববক 



আদিপর্ব। 

স্থৃতনির্ববিশেষে তাহার জাতকর্মাদি-ক্রিয়া সমাধান 

করিলেন । সেই কন্যা সন্তু ৰূপ, গুণাদিতে সমুদায় 
প্রমদা হইতে শ্রেষ্ঠা হইল, এই নিমিত্ত মহর্ষি তা- 

হার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন। 

অনন্তর একদা ধর্্মশীল রুরু সেই আশ্রমে প্রম- 
দ্রাকে সন্দর্শন করিয়া মদ্নাভিভূত-চিত্ত হইলেন । 
পরে রুরু আপন প্রিয়-বয়স্যদ্বারা নিজ পিতার 

নিকটে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন! প্রম- 
তিও বশস্থি-স্লকেশের নিকটে সেই কন্যা প্রার্থনা 

করিলেন। প্রমদ্বরার পিত। স্থুলকেশ রুরূুর নি- 

মিত্ত সেই কন্যা প্রদান করিলেন। উত্ভ র ফল্তুনী- 
নক্ষত্রে তাহাদের বিবাহের দ্িনস্থির হইল । অন- 

স্তর বিবাহের কয়েক দিবস পুর্বে অসামান্য বপবৰতী 
সেই কন্য। সখীগণের সহিত ত্রীড়। করিতেছিল। 
তাহার ত্রীড়াস্থানে বক্রভাৰে এক দীর্বসর্প শয়ন 

করিয়াছিল, কিন্ত প্রমদ্বরা তাহাকে দেখিতে না 

পাইয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল-প্রেরি- 
তের ন্যায় সেই ভুজঙ্গের উপর পাদক্ষেপ করিল, 
সর্পও সেই অনবহিতা! বালিকার অঙ্গে বিষাক্ত দন্ত- 

দ্বারা দংশন করিল। প্রমদ্বরা সর্পকর্তৃক দষ্টা 

হইবামান্র বিবণ্ণ, শ্রীশ্রন্যা, মুক্তকেশী, ভ্রষীভরণা, 

অচেতনা, অদর্শনীয়া ও বিগতপ্রাণা হইয়া সহসা 
ভুমিতলে পতিত ও বন্ধুগণের শৌকদায়িনী হইল। 

সর্পবিষে জর্জরিতা সেই বালিকাকে যেন ভূমি- 

শঙ্যায় নিদ্রিতার ন্যায় বৌধ হইতে লাগিল, স্ুত- 

রাৎ স্বৃতা হইয়াও সেই তন্ুমধ্যমা পুনর্ববার সুন্দর 
শোভা ধারণ করিল । স্থুলকেশ ও অন্যান্য তপাস্থি- 

গণ পন্িশীর ন্যায় ভূতলে পতিত! ও সংজ্ঞা হীনা 
সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন । 

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রুপা-পরতন্ত্র হইয়া তৎসন্দর্শ- 

নার্থ সমাগত হইলেন। স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, 
শঙ্থমেখল, উদ্দীলক, কঠ, শ্বেত, মহাষশস্বী ভর- 

দ্বাজ, কৌণকুৎস্য, আর্টিবেণ, গৌতম, প্রমতি, তৎ- 

পুজ রুরু ও অন্যান্য বনবাসিগ্ণণ আসিয়া সেই 

৩৭৯ 

কন্যাকে ভুজঙ্গবিবে জর্জরিতা ও গতপ্রাণা দেখিয়া 
শোৌকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
পরে রুরু অতিশয় শৌকাকুল হইয়া সেস্থান হইতে 
স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন । 

আদিপর্ধে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ) 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাত্মা ত্রাহ্মধগণ সেইস্থলে 
উপবিষ্ট হইলে রুরু অতিশয় দুঃখার্ত হইয়া নি- 
বিড়-অরণ্যে প্রবেশ-পুর্ধবক ক্রন্দন করিতে লাঞ্ি- 

লেন, এবং অতিশয় শোকে অভিভূত হইয়া করুণ- 

স্বরে বহুবিলাপ করত প্রণয়িনী প্রমদ্বরাকে স্মরণ 
করিয়া শোকপুর্বক কহিতে লাগিলেন ;--আমার 

শোকবদ্িনী সেই কশাঙ্গী মৃর্তিকায় শয়ন করিয়া 
আছে, আমার ও বান্ধবগণের ইহার পর আর ছুঃখ 

কি আছে! যদি আমি দান ও গুরুজনের উত্তম 

পরিচর্যা করিয়। থাকি, তাহা হইলে আমার প্রিয়া 
জীবিত। হউক, এবং যদি আমি জন্মপ্রভৃতি ত্রত- 
নিষ্ঠ ও জিতেক্ট্রিয় হইয়া থাকি, তবে অদ্যই এই 
সুন্দরী প্রমদ্বরা উদ্থিতা হউক। 

অরণ্যমধ্যে রুরু, ভাধ্্যার নিমিত্ত শৌকাকুল হই- 
য়া এইবপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে দেব- 
দূত আসিয়া তাহাকে এই বাক্য কহিলেন, “ভে 
ধর্মাক্সন্ রূরো ! তুমি ছুঃখার্ভ হইয়া যাহা যাহা 
বলিতেছ সকলই মিথ্যা, যেহেতু যাহার আয়ুঃশেৰ 
হইয়াছে,সে কখনই গুনজরঁবিত হয় নাঁ। এই অগ্গ- 
রার গর্তজাত গন্ধব্বকন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে, 
অতএব হে বস! তুমি শোক হইতে মনকে নিরুত্ত 

কর, পরন্ত মহাক্সা দেবগণ ইহাতে এক উপায় 

স্থির করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে ইচ্ছা কর, 
তাহ! হইলে প্রমদ্বরাকে পাইতে পারিবে” রুরু 

কহিলেন, হে দেবদূত ! দেবগণ কি উপায় নির্ধারণ 
করিয়াছেন যথার্থৰপে বল, আমি তাহা শুনিয়া 

তদনুযায়ি-কাধ্য করিব” আমীকে রক্ষা কর | দেব- 

দূত কহিলেন, হেভৃগুনন্দন রুূরো! তুমি এ কন্যাকে 
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আপনার পরমায়ুর অদ্ধাংশ প্রদান কর তাহা 

হইলেই তো মার ভার্য্যা প্রমদ্বরা উদ্থিতা হইবেক। 

রুরু কহিলেন, হে খচরোত্ম ! আমি সেই বিলা- 

সিনী কন্যাকে পরমায়ূর অর্ধাংশ দান করিতেছি, 

আমার প্রিয়! প্রমদ্বর। শৃঙ্গীরৰপ ও আভরগে অল- 

কতা হইয়! পুজর্শবিত। হউক। 

সত কহিলেন, অনন্তর দেবদূত ও গন্ধবর্ররাজ 

উভয়ে ধর্দমরাজের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, 

হে ধর্মরীজ ! আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা 

হইলে কুকুর ভার্ষ্যা মৃতা প্রমদ্বরা রুরুর অর্থপর- 

মায়ুঃ লাভ করিয়া! কুশলিনী হইয়া উদ্থিতা হউক। 
ধর্মারাজ কহিলেন, হে দেবদূত! যদি তোমার 

ইচ্ছা হয়, তবে কুকুর ভার্ষ্যা প্রমদ্বরা রুরুর অর্ধ 
পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া পুনজর্শবিতা হউক । ধর্মা- 

রাজ এই বাক্য কহিলে বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা রুরুর 

অর্ধ পরমায়ুর্ধারা সুপ্তার ন্যায় উদ্খিতা হইল। 

ভবিষ্যৎ কাঁলেও ইহা। লোকে দৃষ্ট হইবে যে, তে- 

জোরাশি রুরুর, ভার্য্যার নিমিত্ত দীর্ঘ পরমায়ুর 

অর্ধাংশ ক্ষয় হইয়াছিল । 
অনন্তর রুরু ও প্রমদ্বরার পিতা প্রমতি ও স্ুল- 

কেশ পরমাহ্লাদিত হইয়া অভিলবিত দিবসে তাহী- 

দের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। সেই দল্পাতিও 

পরস্পর হিতাকাজজী হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগি- 

লেন। ক্রু পদ্মকেশরতুল্য-বপবতী ছুর্লভা-ভার্ষ্যা- 

কে প্রাপ্ত হইয়া সর্পকুল-সংহার করিতে ক্ৃত- 

সন্কপ্প হইলেন । তিনি ভুজঙ্গ-দর্শনমাত্রেই অতিশয় 
রোষপরবশ হইয়া যষ্টিগ্রহণ-পুর্ববক আত্মক্ষমতাঁ- 

নুসারে বিনাশ করিতেন। একদী তিনি নিবিড়- 

বিপিন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে? এক বৃদ্ধ 

ডুগ্ডভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি 

কুপিত হইয়া যমদগু-তুল্যদণ্ড উত্তোলন করিয়া 
তাহাকে বিনাশ করিতে গমন করিলেন, তাহা 

দেখিয়া ডুগডুভ কহিল, হে তপোধন ! অদ্য আমি 

তোমার কোন অপরাধ করি নাই, অতএব কি 

নিমিত্ত রৌষপরবশ হইয়! আমাকে বিনাশ করি- 

তেছ। 

আদিপর্ধে নবম অধ্যায় সমাপ্ত | 

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক সর্প আমার প্রাঁণ- 
সমা ভাষ্যাকে দংশন করিয়।ছিল, তন্গিমিত্ব আমি 

এই ভয়ানক-নিয়ম করিয়াছি ষে, যখন যে সর্পকে 

দেখিতে পাইব, তখনই তাহাকে সংহার করিব, 
এই নিমিত্ত আমি তোমাঁকে বধ করিতে ইচ্ছাকরি- 
য়াছি, অদ্য তুমি জীবন হাঁরাইবে। ডুগ্ুত কহিল, 
হে ব্রহ্মন্ ! যেসকল সর্প মনুব্যদিগকে দংশন করে, 
তাহারা অন্যজাতি, অতএব সর্প নামের গন্ধমাত্রে 

বিষহীন ডুগুতকে হিংসা করা উচিত নয়। ডুগ্ডভ- 
জাতি অন্যজাতীয় সর্প হইতে পৃথকৃৰপ স্ুখভোগ 

করে; এবং উভয়ের লাভের বিষয়ও পৃথক্ গৃথক্ং 
কিন্ত অমঙ্গল ও ছুঃখভোগ করিবার সময় উভ- 

য়েই তুল্য, অতএৰ ধর্মমশক্তি-বিশারদ হইয়া ডুগ্ুভ 
জাতিকে হিংসা! করা আপনার উচিত হয় না । 

উপ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহর্ষিরুরু সর্পের ঈদৃশবাক্য 
শ্রবণ করিয়া তয়বিহ্বল ডুগ্ডুত-বিবেচনায় তাহাকে 

বধ করিলেন না । তগবান্ রুরু তাহাকে সান্ত্বনা 

করিয়া কহিলেন; হেভুজগ ! তুমি কে? ও কি নিষি- 
তুই বা এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছ ? আমাকে বল। 
ডুপুভ কহিল, হে রুরো : আমি পুর্বে সহজ্রপাদ 

নামে খবি ছিলাম, পরে ব্রহ্গমশাপে সপত্ব-প্রীপ্ত 
হইয়াছি। কুরু কহিলেন, হে ভুজগোতম! ব্রাহ্মণ 
রুদ্ধ হইয়। কি জন্য তোমাকে শীপপ্রদান করি- 

য়াছেন? এবং কতদিনই বা তুমি সর্প-শরীর আ- 
শয় করিয়া থাকিবে £ 

আদিপর্ধে দশম অধ্যায় সমাপগ্ | 

ডুগ্ুভ কহিল, পুর্ববে খগমনাম! সত্যবাদী তপো- 
বল-সম্পন্ন ত্রাঙ্গণ আমার সখা ছিলেন। একদা 

তিনি অগ্নিহোত্র ষাঁগে আসক্ত আছেন, এমতসময়ে 
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আমি বালকস্বভাব-প্রযুক্ত ক্রীড়া করিতে করিতে 
এক তৃণময় সর্প নিশ্মীণ করিয়া তীহাকে ভয় দেখা- 

ইলাম, তাহীতে তিনি একেবারে মুচ্ছিত হইয়া! পড়ি- 
লেন। পরে সেই ব্রতনিষ্ঠ সত্যবাদী তপোধন সংজ্ঞা- 

লাভ করিয় যেন আমাকে কোপাঁনলে দদ্ধকরত : 

কহিলেন যে, “তুমি যেমন আমাকে বিভীষিকা দে- 

খাইবার নিমিত্ত বীর্ধ্যহীন তৃণময় সর্প প্রস্তুত করি- 

য়াছ, সেইৰপ আমার শীপে বীধ্যহীন সর্প হইবে।” 

হে তপোধন ' আমি তাহার তপস্যার সামর্থ্য 

অবগত ছিলাম, এজন্য তখন অতিশয় উদ্দবিগ্রচিত্তে ৷ 

সসস্ভূমে প্রণতিপুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দ্ডায়- 
মান হইয়া সেই বনবাসি-খধিকে কহিলাম, হে 

ব্রদ্ধন্! আমি সখা বলিয়া কৌতুকের নিমিত্ত উপ- 
হাস করিতে করিতে এপ করিয়াছি, অতএব আ- 

মাকে ক্ষমা করিয়। এই শাপ নিরুত্ত করুন। অন- 

স্তর সেই তপোনিধি আমাকে অতিশয় উদ্দিপ্লচিত্ত 

দেখিয়া পুনঃপুনঃ  উঞ্চনিশ্বাস পরিত্যাগ-পুর্ববক 
ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, “হে তপোধন ! আমি 
ষাহা বলিয়াছি তাহা! কদাপি মিথ্যা হইবার নয়, 

অতএব ষাঁহ। বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর, হে অনঘ! 

আমার এই বাক্য সর্বদা স্মরণ করিয়া রাখিবে যে, 
প্রমতির রুরুনামে শুদ্ধাচার এক পুন্ত্র উৎপন্ন হই- 
বেন, তাহাকে দর্শন করিয়। শীঘ্রই তোমার শীপ- 

মোচন হইবেক।” ষাহার দর্শনে আমার শীপ- 

মোচন হইবে, আপনিই সেই প্রমতিতনয় স্থবিখ্যাত 
রুরু; অতএব আমি এইক্ষণে নিজৰপ প্রাপ্ত হইয়। 

আপনাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিব। সৌতি 

কহিলেন, ইহা কহিয়! সেই যশস্বী দ্বিজবর সর্প- 

ৰূপ পরিত্যাগপুর্ববক স্বীয় ভাস্বরশরীর-প্রাপ্ত হই- 
লেন, এবং মহাতেজস্থি-রুর্লকে বলিলেন, হে সর্বব- 

জীবশ্রেন্ঠঃ অহিংসাই পরমধর্ম্ন” অতএব ত্রা্গণ 

হইয়া কখনই কোন প্রাণীর হিংসা করিবেন না । 
শ্রুতি আছে ফে, ব্রাহ্মণ, প্রশান্তচিত্ত বেদবেদাজ- 

বেস্তা ও সর্কভূতে অভয়দাতা হইবেন। অহিৎসা, 
ট 

সত্যবচন, ক্ষমা ও বেদাভ্যাস এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের 
পরমধর্মা। দপগুধারণ উগ্রতা ও প্রজান্পালনবূপ যে 

ক্ষক্রিয়ধর্্ম তাহা আপনার পক্ষে ই্টসাধন নহে, 
উহ ক্ষত্রিয়েরই কর্ন, হে দ্বিজোত্তম রূরো। ! আ- 
পনি শ্রবণ করুন। পুর্ব রাজা জনমেজয় সর্পসত্রে 

সর্পকূলের হিংসা করিয়াছিলেন, কিন্ত তপোবীধ্যবল- 
সম্পন্ন বেদবেদাক্জ-বিশারদ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীকমুনি 
হইতে সেই ভয়ার্ত সর্পকুলের রক্ষা হইয়াছিল। 

আদিপর্ধে একাদশ অধ্যায় সমাপগ্ু | 

রুরু কহিলেন, হে ছিজ্শ্রেষ্ঠ ! রাজা জনমেজয় 
কিনিমিত্ত ও কিপ্রকারে সর্প-বিনাশ করিয়াছিলেন? 
ধীমান্ আন্তীকমুনিই বা কি নিমিত্ত তাহাদিগকে 
রক্ষা করেন? আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে বাসন। 

করি। খবি কহিলেন, হেরুরো! তুমি ব্রাঙ্গণমুখে 

নুহ আস্তীক-চরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে! 

[সৌতি কহিলেন, ইহ! বলিয়া এ খষি অন্তর্ধীন 

করিলেন। রুরু এ খবিকে দেখিতে না পাইয়া 

তাহার অন্বেষণার্থ সেই অরণ্যের চতুর্দিকে ধাব- 
মান হইতে লাগিলেন, পরিশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া 

ধরাতলে পতিত হইয়া মোহপ্রীপ্ত ও বিচেতন- 

প্রীয় হইলেন এবং মধ্যেমধ্যে এ খাবির বিষয় পুনঃ 
( পুনঃচিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি চৈতন্য- 

প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকটে আসিয়। সমুদায় বৃত্তান্ত 

কহিলেন, ও আন্তীকোপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিলেন, 

তাহার পিতাও আনুপুর্ধিক তৎসমস্ত বর্ণন করি- 

লেন। 

আদিপর্কে দ্বাদশ অধ্যায় ও স্পসত্র গ্রান্তাৰনা- 

নামক পৌলো'মপর্ব সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, হে স্ুততনয় ! ভূপাল-কেশরী 

রাজা জনমেজয় কি নিমিত্ত সর্পসত্রের অনুষ্ঠান 

করিয়। সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন এবং দ্বিজ- 

শ্রেষ্ঠ তপস্বী আস্তীকমুনিই বা কি নিমিত্ত প্রদীপ্ত- 
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হুতাশন হইতে সর্পগণকে রক্ষা করিয়াছেন ? তৎ- 

সমুদয় প্রক্কৃতবূপে সবিশেষ বর্ণন কর। যে রাজর্ষি 

সর্গসত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন” তিনি কাহার 

তনয়? এবং সেই- দ্বিজবর আন্তীকই বা কাহার 

পুক্র ঃ তাহা আমাকে বল। নুততনয় কহিলেন, 

হেবাগ্সিন্! আমি সুবিস্তীর্ণ আস্তীক-চরিত সবিশেষ 
সমস্ত কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহি- 

লেন, পুরাতন খুবি অতিষশস্ি ব্রহ্মপরায়ণ-আস্তী- 

কের এই মনোহারিণী কথা বাহুল্যবপে শব করি- 

তে বাসনা করি। সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! 

্রাহ্মণগণ এই ইতিহাসকে পুরাণ বলিয়! কীর্তন 

করিয়া থাকেন। পূর্বের ব্যাসশিষ্য মেধাবী স্ুত- 

কুলোভ্ভৰ ম্পিতা লোমহর্ষণ, নৈমিবারণ্যবীসি- 

্রাহ্মণগণ-কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া কুষ্দবপায়ন-রচিত এই 
আখ্যান কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রমু- 

খা যেকপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার জিজ্ঞাসা 

অনুসারে সেই সর্বপাপ-বিনাশক আন্তীকাখ্যান 

অবিকল সেইবপেই বর্ন করিতেছি । 

আন্তীকের পিতার নাম জরৎকার্ু; তিনি ব্রন্মার 

ন্যায় প্রভাবশালী, ব্রহ্মচারী, নিয়মিতাহারী, মহা- 

তপন্বী,সর্বদা কঠোরতপস্যা-রতঃউক্ধরেতাঃ) যাবা- 

বর-বংশতিলক, ধর্মজ্ঞ, ব্রতপরীয়ণ ও তপোবল- 

সম্পন্ন ছিলেন | সেই মহাত্া মুনি সর্বদা যত্রসায়ং 

গৃহ হইয়া (অর্থাৎ যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, 

সেই খানেই অবস্থিতি করিয়া) ভূমগুল ভ্রমণ করি- 
তেন; মধ্যেমধ্যে তীর্থে ন্নান_ও তীর্থপর্যযটনও করি- 

তেন। প্রজ্লিত অনলতুল্য মহাতেজঃপ্রভীব-সম্পন্ন 

সেই খষি, কখন গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়া; কখন বা 

বায়ু আহার করিয়া, কখন আহার পরিহার-পুরঃ- 

সর শরীরশোষণ করিয়া নিদ্রাবেশ-পরিত্যাগ- 

পূর্বক ভ্রমণ করিতেন । একদা তিনি ভ্রমণ করিতে 

করিতে দেখিলেন যে,স্বীয় পিতামহগণ এক মহাঁ- 

গর্তে লম্বমান হইয়া আছেন, তাহীদের চরণ উর্ধ- 

দিকে ও মুখ অধোদিকে লম্বিত রহিয়াছে । জরৎ- 

কারু ইহা! দর্শনমাত্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, তোমরা কে? কিনিমিত্তই বা এই গর্ভে নিত্য- 
নিগুঢবাসি-সুষিককর্তৃক তক্ষিতপ্রায়-বীরণন্তাস্বে অব- 

লম্বিত হইয়া অধোয়ুখে অবস্থিতি করিতেছ ? 
পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ 

খবি, হে ত্রঙ্গন্ £ বংশলোপ সম্ভাবনায় আমাদের 

অধোগতি হইতেছে, পরন্ত: এই মন্দভাগ্যগণের 

জরৎকারু নামে ভাগ্য হীন এক সন্তান আছে, সেই 
মূর্খ কেবল তপস্যাকেই আশ্রয় করিয়াছে, পুভ্রোৎ- 
পানের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ 

করে না । অতএব বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে 

আমরা এই গর্তে লস্বিত হইয়া রহির়াছি । আমরা! 

নাঁথসত্বেও পাপিষ্ঠের ন্যায় অনাথ হইয়া অধো- 
গমী হইতেছি। হে নিষ্পাপ সাধুশ্রেষ্ঠ! কে 
তুমি আমাদিগের বন্ধুর ন্যায় অনুশোৌচন করি- 

তেছ? হে ব্রহ্মন্! আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি 
কে ওকি নিমিত্তই বা এখানে দণ্ডায়মান হইয়া 
শোচনীয় অবস্থাপন্ন-আমাঁদিগকে দেখিয়া শোঁক- 

প্রকাশ করিতেছ? জরৎকাঁরু কহিলেন, আমারি 

নাম জরৎকারু, আপনারা আমার পিতৃপিতামহ- 

প্রস্ৃতি পুর্ববপুরুষগণ, এক্ষণে আমাকে কি করিতে 
হইবেক আজ্ঞা করুন। পিতৃগণ কহিলেন, হে 
বৎস! তুমি আমাদের ও আপনার এবং ধর্মরক্ষার 

নিমিত্ত যত্বান্ হইয়া আমাছিগের বংশরুদ্ধি কর। 
হে তাত! পুভ্রবান্ ব্যক্তি যেৰপ সঙ্গতি প্রাপ্ত 

হয়, অন্যে বনহ্ুকাল-সঞ্চিত তপস্যাদ্বারা অথব। 

অন্যান্য পুণ্য-ফলদ্বারা তাদৃশ-সদগতিলাভ করিতে 
পারে না। হে পুন্র ' এই হেতু তুমি দারপরিগ্রহে 
ও সন্ভতানোৎ্পাদনে মনোনিবেশ কর, আমরা ভো- 

মাকে আজ্ঞ। করিতেছি, ইহাই আমাদের পরম 
হিতজনক হইবেক। জরৎকাঁরু কহিলেন, আমি 
ভোগের নিমিত্ত দারপরিগ্রহ ও ধনোপাজ্জন করিব 

না, তবে আপনাদের হিতান্তু্ঠানের নিমিত্ত বিবাহ 
করিব। কন্যার ষদ্যপি আমার সহিত সমান নান 



আদিপর্থ ৷ ৪৩ 

হয়,এবং তাহার বন্ধুগণ আমাকে ইচ্ছাপুর্ববক দান 
করে, তাহা হইলে সেই কন্যা ভিক্ষান্বৰূপ গ্রহণ 

করিয়! যথাবিধানে বিবাহ করিতে প্রস্তত আছি। 

এই নিয়মে যদি কন্যাপ্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আ- 
পনাদের আদেশ অন্যথা হইবেক না, আমি বিখি- 
পূর্বক পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তহে পিতৃগ্ণণ! আমি 

দরিদ্র আমাকে কে কন্য। সম্প্রদান করিবে? পরন্ত 

বদ্যপি কেহ দান করে, অবশ্যই আমি প্রতিগ্রহ 
করিব সন্দেহ নাই । তাহাতে বে পুত্র উৎপন্ন হই- 
বেক, মে আপনাদিগরে উদ্ধার করিবে, তাহাতে 
আপনারাও শাশ্বতসর্গলাত করিয়া পরম আনন্দে 

সময় অতিবীহন করিবেন । 

আদিপর্কে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সেই ব্রহ্মচারী ব্রত- 
পরায়ণ জরৎকারু, সংসারাশ্রমে প্রবেশার্থ দার- 

পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত মহীমগ্ডল পরিভ্রমণ করি- 

লেন,কিন্ত কোনস্থানেই উপযুক্ত পত্রী প্রাপ্ত হই- 
লেন না । একদ! তিনি কন্যাভিক্ষার্থ অরণ্যমধ্যে 

প্রবেশ করিয়া পিতৃবাক্য স্মরণ-পূর্ববক অনুচ্চৈঃ- 
স্বরে তিনবার প্রার্থনাবাক্য-প্রয়োগ করিলেন, সেই 
সময়ে নাগরাজ বাস্থকি তাহাকে স্বীয়ভগিনীপ্রতি- 

গ্রহ করাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্ত সেই কন্যা- 
কে অসমান নানী বিবেচনায় মহাআ। জরৎকারু 

সহস| প্রতিগ্রহ না করিয়া ভাঁবিতে লাগিলেন বে, 

বদি কন্যা স্বনান্নী হয়, এবং বন্ধুগণ স্বেচ্ছা পুর্ববক 
তাহাকে দান করে, তাহা হইলেই গ্রহণ করিব, 
আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম । এইৰপ চিন্তা 
করিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ তপঃপ্রতাবশালী জরৎকারু 

বাস্গৃকিকে কহিলেন, হে ভুজজম ! তোমার এই 
ভগিনীর নাম কি? সত্য করিয়। বল। বাস্গুকি কহি- 
লেন, হে জরতকারো! আমার এই অনুজার নাম 

জরৎকারু, আমি এই সুমধ্যমাকে দান করিতেছি, 

তার্ম্যার্থে গ্রহণ কর, হে দ্বিজোভ্তম! আমি এই 

ভগ্সিনীকে তোমার নিমিত্তই রাখিরাছিলাম, প্রতি- 

গ্রহ কর। বাস্তকি এই বাক্য বলিয়া তীহাকে বর-. 

বর্ণিনী ভগিনী-সম্প্রদ্ধান করিলেন। জরৎকারুও বেদ- 

বিধানানুসারে বিবাহ-বিহিত সংস্কার-কর্ম করিয়া 
সেই কন্যার প ণিগ্রহণ করিলেন। 

আদিপর্বে চতুর্দশ অধ্যায় 
সমাগু | 

মৌতি: কহিলেন, হে বেদবিশারদ ! পুর্বে স্প- 
মাতা সপগণকে এই অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, 

“মহারীজ জনমেজয়ের বজ্ে হুতাশন তোমাদ্িগকে 

দগ্ধ করিবেন।” পন্নগরাজ বাস্থকি সেই শীপশান্তির 
নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ তপন্থি-জরৎকারু খষিকে ভগি- 

নী-সম্প্রদান করেন। জরতকারুও বেদবিধানানুসাঁরে 
তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে এ 

কন্যার গর্তে আস্তীক নামে এক পুত্র উৎপন্ন হই- 
লেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ-বিশা রদ, তপস্থী, মহীন্ুভাব, 
সর্বভূতে সমদর্শী ও পিতৃমাতৃকুলের ভয়নাশক 
হইয়াছিলেন । 

অনন্তর বহ্ুকালপরে পাগুবনন্দন নরনীথ জনমে- 

জয়, বেদবিহিত সর্পসত্র-ণামক মহাঁযজ্জের আর্ত 

করিলেন। শ্রত হওয়া যায়, সর্পকুল-ধংসের নিমিত্ত 

স্নেই মহাযজ্ঞ আরন্ধ হইলে মহাতপস্বী আন্তীক, 

ভ্রাত্গন মাতুলগণ ও অন্যান্য সর্পগণকে স্প- 

মাতার শীপ হইতে রক্ষা করেন। এবং তিনিও 
সন্তানোৎপাদন ও তপস্যা্ধারা পিভৃলোককে উদ্ধার 

করিয়া ব্রত অধ্যয়ন ও বংশবিস্তারদ্বারা তীাহাঁ- 

দিগের নিকটে অণৃন হইয়াছিলেন ; এবং নানাবিধ 
দক্ষিণাবিশিষ্ট যাগদ্বারা দেবগণের, ত্রহ্গচর্ধ্যদ্বারা 
ঝষিগণের খণ হইতেও মুক্ত হয়েন। হে ভূৃগু- 

শার্দুল! ব্রতনিষ্ঠ জরকারু এইৰপে পিতৃপিতা- 
মহের গুরুতার পালন করিয়া আস্তীক-নামক গুজ- 

লাভ করত ধর্মমোপার্জন-পুর্ববক বহুকালপরে পিতু- 
পিতামহের সহিত শাশ্বতসর্গলাভ করিয়াছেন । 
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আমি এই আন্তীকাখ্যান যখাবৎ কহিলাম ; এক্ষণ 
আরকি কহিৰ আজ্ঞা করুন। 

আদিপর্ে পঞ্চদশ অধ্যায় 

সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, হে স্ুৃতনন্দন ! সাধুস্বভাব 
আস্তীক-খবির চরিত প্ুনর্ধবার বিস্তারৰূপে বর্ণন 
কর; উহা! শ্রবণ করিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা 

আছে, বিশেষতঃ তুমি যাহা বর্ণন করিতেছ, তাহ। 
অতি মধুর ও সুললিত বোধ হইতেছে । তুমি যে, 
তোমার পিতার ন্যায় পুরাণ কীর্তন করিতেছ, 
ইহাতে আমরা অতিশয় সান্তোষ-লাভ করিতেছি, 
তোমার পিত। নিরন্তর আমাদিগের শুশ্রানুসারে 

বেৰপ পুরাণ কীর্তন করিতেন, তুমিও অবিকল 
সেইৰূপ বর্ণন কর। 
সৌতি কহিলেন, হে চিরজীবিন্! আমি এই 

জান্তীকাখ্যান পিতার নিকটে যেৰধপ শুনিয়াছি- 
লাম, অবিকল সেইন্ধপ বর্ন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন।, 
_ পুর্বে সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে অভ্ভুতৰ্ধপ- 

বতী স্ুলক্ষণা ছুই ভগিনী ছিলেন; তাহারা দক্ষ- 
প্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপম়ুনির পত্বী। প্রজা- 
পতিতুল্য কশ্যপ, সেই ছুই ধর্্মপত্বীর প্রতি সাতি- 
শয় প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের অভিলঘিত বর- 
প্রদান করিতে মানস করিলেন । তাহার পত্বীরাও 

স্বামি হইতে অভীক বর-প্রাপ্ত হইবেন শুনিয়া 
প্রীতি-প্রফুলান্তঃকরণ হইলেন | প্রথমতঃ কদর 
প্রার্থনা করিলেন, যে, তাহার গর্তে সমানতেজা 
সহত্রনীগ উৎপন্ন হয়। বিনতা৷ প্রার্থনা করিলেন 
যে,বল প্রভাব কান্তি ও বিক্রমদ্ধারা কদ্রপুক্রগণ- 

হইতে শ্রেষ্ঠ ছুইটিমাত্র তনয় তাহার উৎপন্ন হয়। 
কশ্যপ বিনতাকে অভিলষিত পুক্র-বর প্রদান করিলে 
তিনি কশ্যপকে “ এবমস্ত৮ বলিয়! প্রার্থিত বর- 
লাভে সন্তষটী হইয়া যথাকালে অতিশয় বীর্ধ্যশীলি- 

তনয়ছয়-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কৃতার্থন্মন্যা হইলেন। 
কদ্রুও তুল্যপ্রভাবশালি-সহজ্ঞপুভ্র-বরলাভ করিয়া 
আপনাকে কৃতকৃত্যা বোধ করিলেন। অনন্তর মহা- 

তপস্বী কশ্যপ, অভিলষিত বরলাতে সন্ভষ্টা পত্তী- 

দ্বয়কে “ তোমরা অতিপ্রবত্ত্ে গর্ত ধারণ করিও ৮ 

বলিয়া বনে গমন করিলেন । 

সৌতি কহিলেন, বহুকালপরে কদ্রু সহত্রসংখ্য- 

অণ্ড ও বিনতা দুই অগ্ড প্রসব করিলেন। তখন 
পরিচারিকাগণ গ্রন্স্টান্তঃকরণে সেই সমস্ত অণ্ড 
উন্নযুক্ত ভাগুমধ্যে পঞ্চশত বর্ষ পধ্যন্ত রাখিল। 

অনন্তর কদ্রুর অণ্ড হইতে সহজ্রতনয় উৎপন্ন হইল, 
কিন্ত বিনতার অগুদ্ধয় তদবস্থই রহিল। তাহাতে 
তপস্থিনী দেবী বিনতা লঙ্জিতা হৃইয়! পুত্র-প্রাপ্ডির 
নিমিত্ত একটি অণ্ড স্বয়ং ভগ্ন করিয়া দেখিলেন ষে; 
পুত্রের পুর্ববার্ধ শরীরমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, অপ- 
রার্ধ দেহ প্রকাশিত হয় নাই । শ্রন্ত হওয়া যায়, এ 

পুজ রোষপরবশ হইয়া বিনতাকে এই শাপপ্রদান 
করিল ষে, হে মাতং ! তুমি পুক্রদর্শন-লোতে যে- 
মত আমাকে বিকলাঙ্গ করিলে, সেইৰপ যাহার 
সহিত স্পর্দা করিতেছ, সেই কদ্ররই পঞ্চশত বৎ- 
সর পধ্যন্ত দাসী হইয়া থাকিবে । জননি ! যদি তুমি 
এই দ্বিতীয় অগ্ডকে ভগ্ন করিয়া এ যশস্থি-পুভ্রাকেও 
আমার ন্যায় অঙ্গ হীন বা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সেই 
ভাবী পুত্র তোমাকে দাসীত্ব হইতে মৃক্ত করিবে। 
হে মাতঃ . যদি তুমি অণুস্থিত পুজ্রের বিশেষ বল- 
প্রার্থনা কর, তবে ধৈর্য-সহকারে পঞ্চশত বৎসর- 

পর্য্যন্ত এ পুত্রের জন্মকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক | 
অরুণ বিনতাকে এইকপ শাপ প্রদান করিয়া 

আকাশমগ্ডলে আরোহণপুর্বক দিবাকরের সারথ্য- 
কন্ম অবলম্বন করিলেন! হে ব্রজ্গন্! সর্বদা প্রভাত- 

কালে সেই অরুণকে সুর্যের রথে দেখিতে পাওয়া 
যায়। পরে যথাকালে সপভক্ষক গরুড়ও উৎপন্ন 

হইলেন। হে ভূগুশার্দুল! দেই পক্ষিরাজ জন্মমাত্রেই 
অতিশয় ক্ষুধাকুল হইয়া বিনতাকে পরিত্যাগ-পুর্ববক 
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বিধাতৃ-বিহিত আহারের অন্বেষণার্থ আকাশ-পথে 

গমন করিলেন । 

আঁদিপর্কে ষোড়শ অধ্যায় সমাণু | 

স্ুত কহিলেন, হে তপোধন ! এ কালের মধ্যে 

একদিন কদ্রু ও বিনতা! ছুই ভগিনী দেখিলেন যে, 
অন্ৃত-মন্থনকালে যে সর্ববোৎকৃক্ট অশ্বরত্ব উৎপন্ন 

হইয়াছিল, সমস্ত দেবতারা যে প্রসনমুর্তি-অশ্বের 
প্রশংসা করিয়াছিলেন, যে সর্ধবলক্ষণীত্রান্ত অজর 

অমোঘবল-সম্পন্ন দেববাহন শ্রীমান্ অশ্বরাজ জগ- 

নাধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উচচৈঃশ্রবাঃ নিকট দিয়া আগমন 

করিতেছে । 

শৌনক কহিলেন, হে সত! দেবগণ কোন্ স্থানে, 

কিনিমিন্ত অসৃতমন্থন করিয়াছিলেন, যাহাতে সেই 
মহীবীর্ধ্য ও মহাছ্যতি অশ্বরাজ উচ্চৈঃশ্রবা উৎ- 

পন্ন হইয়াছে? তাহা আমাকে বল। সৌতি কহি- 
লেন, জ্বলিত তেজোরাশি-সদ্বশ সুমেরু নামে এক 

অত্যুন্তম পর্বত, সুবর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ দ্বারা সুর্য্-প্রভা- 
রোধ করিয়া স্থিতি করিতেছে, গর্ত-নিহিত বিচিত্র 

স্থবর্ণই তাহার অলঙ্কার স্বপ হইয়াছে, সেই শৈলে 
দেবৃত। ও গন্ধর্বগণ অবস্থিতি করেন, তাহার ইয়ত্তা 

করিতে কোনব্যক্তিই সমর্থ হয় না। অধর্ম-নিরত 

ব্যক্তিরা তথায় পাদাঁপ্পণ করিতেও পারে না; এ গিরি 

ঘোরবপ ভয়াঁনক-সর্পে পরিব্যাপ্ত এবং দ্িব্যৌষধি- 
সমুহে শোভিত আছে, সেই মহাগিরি উচ্চতায় 
গগণমগ্ডল ব্যাপিয়। রহিয়াছে, কোন প্রার্ুতব্যক্তি 

সেখানে মনোদ্বারাও গমন করিতে সমর্থ হয় নাঃ 

তথায় অসংখ্য নদ নদী বৃক্ষ স্থশৌভিত হইতেছে, 

এবং নানাবিধ পতঙ্গকুল সুমধূর কোলাহল-ধনি 
করিতেছে । তপোনিয়ম-সম্পন্ন মহাতেজস্বী নাগ- 

লোকস্থ সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া সেই পর্বতের 
আকাশতুল্য সীমারহিত ও বিবিধরত্রে-বিভূষিত 

মনোহর-শৃে আরোহণ-পুর্বক উপবিষ্ট হইয়া 

অমৃত লাভের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। 

ঠ 

দেবগণ চিন্তাকুল হইয়া চতুর্দিকে মন্ত্রণা করিতে- 
ছেন, এমতসময়ে ভগবান্ বিষণ ব্রহ্মাকে এইবাক্য 

কহিলেন ষে, স্থুরগণ ও অস্থুরগণ মিলিত হইয়। 
মহাসাগরকে কলসম্বৰপ করিয়া মন্থন করুন, 

সমুদ্রমন্থন করিলে অবশ্যই অমৃত উদ্থিত হইবেক। 
তাহারা সকল ওষধি ও সর্ধরত্ব প্রাপ্ত হইলেও ক্ষান্ত 
না হইয়া মন্থন করিলে পরিশেষে অস্ৃত প্রাপ্ত হই- 
বেন। 

আদিপর্কে সগুদশ অধ্যায় সমাগ্ | 

সৌতি কহিলেন, অনন্তর সমুদ্র-মন্থনের মন্তুনদণ্ড 
করিবার নিমিত্ত সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া উত্তৃঙ্- 
শৃঙ্গসঙ্ব-স্থুশৌভিত, লতাজাল-সমাকুল+ বিবিধ- 

বিহঙ্গকুল-সঙ্কুল, করালব্যাল-কুলাকুলিত, কিন্নর- 
দেব দেবাঙ্গনা-নিষেবিত, উদ্ধে একাদশ সহজ্র যো- 

জন উন্নত, নিন্ষে একাদশ সহজ যোজন পধ্যন্ত 
প্রোথিত পর্বতশ্রেষ্ঠ-মন্দরকে উন্মুলন করিতে চেষ্টা 

করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারি- 
লেন না। পরিশেষে তাহারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমীপে 
গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদের 

হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত মন্দরপর্ববত উদ্ধরণে যত্বাঁন্ 
হউন, ও তাহার কোন সদুপায় স্থির করুন। সৌতি 
কহিলেন, হে ভূগুনন্দন! ব্রহ্মার সহিত বিষণ “তথাস্ত' 

বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন। পরে অপ্রমেয় 

ভগবান্ পদ্মলোৌচন নারায়ণ ও ব্রা, সর্পরাঁজ অন- 

স্তকে মন্দর উন্মূলন করিতে আঁদেশ করিলেন । 

অনন্তর মহাঁবল পরাক্রান্ত অনন্ত উদ্খিত হইয়! 

অরণ্যসঙ্কীর্ণ ও করালব্যালকুল-সঙ্কুল সেই পর্ববত- 
রাঁজ-মন্দরকে বলপুর্ব্বক উন্মুলিত করিলেন। পরে 
দেবগণ তাহার সহিত সমুদ্রকুলে উপনীত হইলেন, 
এবং সমুদ্রকে কহিলেন, আমরা অস্বতের নিমিত্ত 

তোমার জলমন্থন করিৰ। জলধি বলিলেন, যদি 

আমাকে অমতের অংশ দিতে স্বীকার কর, তবে 

মন্দরাদ্রি-ভ্রমণসন্ভৃত বিপুলমর্দন সহ করিতে পারি। 
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সমুদ্রের এই কথায় দেবদানবগণ সম্মত হইলেন, 

এবং তাহারা সাগরতীরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃর্ম- 
রাজকে কহিলেন, হে কুর্মরাজ ! তুমি এই মন্দরের 
অধিষ্ঠান হইয়। থাক, নতুবা জলমধ্যে ইহা মগ্ন হইয়া 

বাইবেক। কুর্দমরাজ “ তথাস্ত৮ বলিয়া পৃষ্ঠদেশে 
মন্দরকে ধারণ করিলেন। ইন্দ্র, কুর্ পৃষ্স্থ এ মন্দর- 
পর্ববতকে যন্ত্রদ্ধারা ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। দেব- 
গণ ও অস্গুরগণ অযুতের নিমিত্ত মন্দরকে মন্থন- 

দণ্ড ও বাস্থুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া বারিধিমন্তন 

করিতে লাগিলেন । যেদিকে বাসুকির মুখ সেই- 
দিকে দানবগণ, ও যেদিকে পুচ্ছ সেইদিকে দেবগণ 
ধারণ করিয়া! বিলৌড়ন করিতে লাগিলেন | অনন্ত- 

দেব নারায়ণের মুর্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণ অনন্ত- 
দেবের মুখ উৎক্ষিগ্ত করিয়া বিষবেগ সহ্য করিতে 
লাঁগিলেন। অনন্তর সুরগণ-কর্তৃক সঞ্চালিত বাস্গু- 

কির মুখ হইতে মু্ুমুহুঃ ধূম ও অগ্নিশিখাযুক্ত নি- 
শ্বাস বায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল । সেই ধ্মরাশি 
বিছ্যুদথ্ক্ত মেঘৰপে পরিণত হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত ও 

সন্তপ্ত-দেবগণের উপর বর্ষণ করিতে লাগিল। 
চতুর্দিকে সুরাস্থুর সমুহের উপর মন্দরগিরি-শিখর 

হইতে পুম্পরৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবদীনবগণ- 
কর্তৃক মন্দরদ্বারা মধ্যমানসমুদ্রের ঘনধনি-সদৃশ 
মহানাদ উত্থিত হইতে লাগিল, এবং সমুদ্রস্থিত 

শতশত নানাবিধ জলচর জন্ত ও পাতালতলবাসী 

বরুণলোকস্থ জলীয়াংশপ্রধান-দেহ-বিশিষ্ট প্রাণি- 

গণ মন্দর-কর্তৃক বিলোড়িত হইয়া বিলয়-প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। সেই ভ্রাম্যমাণপর্বত-শিখরস্থ বুক্ষ- 

গণ পরস্পর বিঘ্রিত হইয়া বিহঙ্গকুল সমেত পতিত 
হইতে লাখিল। যেমন বিদ্যুন্সালা-কর্তৃক নীলনীরদ 

ব্যাপ্ত হয়, সেইৰপ রৃক্ষাদির সংঘর্ষজন্য প্রজ্বলিত 

শিখাবিশিক্উঅগ্রি-কর্তৃক মন্দরগিরি আত হইল। 

সতঘর্ষজনিত সেই বহি পর্বতস্থ সমস্ত হস্তিগণ ও 
সিংহসমুহকে এবং অন্যান্য বিবিধ প্রাণিগণকে দগ্ধ 
ওগতাজ্জ করিতে লাগিল। অনন্তর অমরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র, 

জলদ-নিঃহ্থত জলদ্বার৷ চতুর্দিকে প্রজ্লিত দাহ- 
কারিঅগ্নিকে নির্বাপণ করিতে লাগিলেন। পরে 

নানাবিধ বুক্ষ-নির্যাস ও অপরিমেয় ওষধিরস সাগর- 
সলিলে শ্রুত হইতে লাগিল। সেই অসৃততুল্যরস- 
ৰূপ সলিলের ও কাঞ্চন নিজ্রবের প্রভাবে দেবগণ 

অমরত্ব লাভ করিলেন। সাগরজল সেই উত্তমরসের 
সহিত বিমিশ্রিত হইয়া ছুপ্ধৰপে পরিণত হইলে 
সেই ছুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। অনন্তর 
দেবগণ সুখোপবিষ্ট বরপ্রদ-ব্রক্মাকে কহিলেন, হে 
ব্রক্মন্! কেবল নারায়ণ ভিন্ন, কি দেবগণ কি দীনব- 

গণ, আমরা সকলেই অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, 
বহুকাল হইল সাগরমন্থন আরব হইয়াছে, এপত্যন্ত 
অস্ত উত্থিত হইল না। দেবতারা এইৰূপ কহিলে 
ব্রহ্মা দেবদেব-নারীয়ণকে কহিলেন, হে বিষে ! 

তুমি স্ুরাসুর সমুহের বলাধান কর, এ বিষয়ে তুমিই 
একমাত্র গতি | বিষণ বলিলেন, যাঁহীরা৷ এই সমুদ্র- 
মন্থন করিতেছ, তাহাদিগের সকলকেই আমি বল 
প্রদান করিতেছি, তোমরা সকলেই সাঁগরৰপ-কলস 

বিলোড়িত কর, ও মন্দর পর্বতকে ঘৃর্ণিত করিতে 

থাক। 

স্ুত কহিলেন, নারায়ণবাক্য-শ্রবণানভ্তর দেব- 

দানবগণ বলপ্রাপ্ত ও মিলিত হইয়া পুনর্ববার সেই 
সাগরজল অতিবেগে মন্থন করেন, তাহাতে সাগর 

হইতে অসঙ্থ্য কিরণাবলী-বিরাজিত, উজ্জল ও 
প্রসননমুর্তি শীতাংশু সোম উৎপন্ন হইলেন। পরে 
ঘৃত হইতে পদ্মাসনস্থা লক্ষী ও সুরাদেবী উৎপন্না 

হইলে এ স্কৃত হইতেই শ্বেতবণ অশ্ব ও নাঁরায়ণ- 
বক্ষস্থিত কৌন্তভ-নামক উজ্জল মরীচিযুক্ত শ্রীমান্ 
দিব্যমণি এবং সর্বকাম-ফলপ্রদ পারিজাত বুক্ষ 
ও সুরভি উৎপন্ন হইল । হে ত্রহ্মন্ ! লঙ্গমী, সুরা, 
সোম ও মনৌজব অশ্ব, ইহীরা আদিত্য-পথান্ুসারী 
হইয়া যেস্কানে দেবতারা ছিলেন, তথায় গমন 

করিলেন। অনন্তর মৃর্ভিমান্ ধন্বন্তরি অস্থৃতপুরিত 

শ্বেত কমণগুলু ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। 
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দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া “ইহা 
আমার হইবেক, ইহা আমার হইবেক,” বলিয়া 
সকলেই মহাঁকোলাহল করিতে লাগিল। অন- 

স্তর শ্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত এরাবতনামক প্রকাণ্ড হস্তী 
উৎপন্ন হইল, ও দেবরাজ তাহাকে অধিকার করিয়া 
লইলেন। দেবগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ 

পুনঃ মন্থন করাতে সধূম অগ্নির ন্যায় জগন্ম গুল 

আর্ত করিয়া কালকুট বিষ উৎপন্ন হইল। তাহার 
গন্ধ ভ্রাণমাত্রেই ত্রিলোৌকস্থ লোক বিচেতন হইয়া 
পড়িল। তখন ত্রন্জার অনুরোধে মন্ত্রুর্তি ভগবান্ 

মহেশ্বর সেই কালকুট পান করিয়া কণ্ে ধারণ 
করিলেন, এবং তদবধি তিনি নীলকণ্ নাঁমে বিশ্রুত 

হইলেন। দানবগণ এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলো- 

কন করিয়। হতাশ্বাস হইল, পরে অস্ত ও লক্ষ্মীর 
নিমিত্ত দেবগণের সহিত অতিশয় শক্রতাচরণ করি- 

তেলাগিল। অনন্তর নারায়ণদেৰ মোহিনীমায়া 

আশ্রয় করিয়া অপৰপ স্ত্রীবপ ধারণ-পুর্ববক দা- 
নবগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন, পরে সমস্ত দা- 

নবগণ সেই অপৰপ ৰপবতী যুবতী-দর্শনে তদ্দাত- 
চিন্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া তাহাকে সেই অমৃত প্রদান 
করিল । 

আদিপর্বে অক্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, অনন্তর দৈত্যদানবগণ একত্র 
হইয়া তনুত্রাণ ধারণ-পুর্ববক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্ : 
গ্রহণ করিয়া দ্েবগণের অভিমুখে ধাবমান হইল। 
এদিকে বীধ্যবান্ প্রভু নারায়ণ নরদেবের সহিত 
মিলিত হইয়া দানবগণের নিকট হইতে অমৃত হরণ 
করিয়া আনিলেন। দেবগণও সেই তুমুল সম্তমের 

সময়ে বিষুর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়! পান 
করিতে লাগিলেন । ত্রিদশগণ অভিলষিত অমৃতি- 

পান করিতেছেন, এমতসময়ে রাহুনামক দানৰ 

দেবপ ধারণ-পুর্ববক তথায় উপস্থিত হইয়া! অম্ৃত- 
পাঁনকরিতে আরন্ত করিল। অস্ৃত, রাহুর কদেশ- 

। দানবদিগকে কম্পিত করিতে লাগিলেন । 

পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়।ছে” এমতসময়ে চন্দ্র ও সুষ্য 

দেবগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত এ বিষয় ব্যক্ত 
করিলেন। রাহুর অস্ুরত্ব ব্যক্ত হইলে ভগবান্ 

চক্রায়ুখ, চক্রদ্ধারা তৎক্ষণাৎ বলপুর্ব্বক সেই অমৃত- 
পায়ি-রাছর স্থুশোভিত-শিরশ্ছেদ্ন করিলেন । সেই 

চক্রছিন্ন শৈলশৃজ্সসদৃশ দানব-মস্তক আকাশে উঠিয়া 
অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল; এ দৈত্যের 
নির্াস্তকদেহ ধরণীতলে পতিত হইয়া বিলুষ্িত 

হওয়াতে পর্বত বন ও দ্বীপের সহিত পৃথিবীম গুল 
কম্পিত হইতে লাগিল । এই অবধিই রাহ্ুমুখের 
সহিত চন্দ্রকুর্য্যের চিরন্তন শান্রত। নিবদ্ধ হয়,তাহীা- 

তেই রানু অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস 

করিয়া থাকে । এই সময়ে ভগবান্ বিফু+ অনুপম- 
স্্রীৰপ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভীষণ-অস্ত্রদ্বারা 

অনন্তর 

জলধিকুলে সুর ও অস্ুরগণের মহান ঘোরতর 

সংগ্রাম আরব হইল। সহত্র সহজ্র তীক্ষুধারপ্রাস 
ও সুতীন্্মীগ্র-তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র 

পতিত হইতে লাণিল। পরে অস্ুরগণ চক্রদ্বারা 

ছিন্ন হইয়া রূুধির বমন করিতে লাগিল কেহ কেহ 
খড়গ শক্তি ও গদাদ্বারা আহত হইয়া ধরণীতলে 
পতিত হইল। ও অস্থরগণের তগ্তকাঞ্চন-সদৃশ 

চিত্রিত মস্তকসকল সুদারুণ পর়িশদ্বার। দ্বিধাক্কৃত 

হইয়া নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। মহাবীর 

অসুরগণ শোণিতাক্ত কলেবর ও নিহত হইয়া খাতু- 

রঞ্তিত শৈলশৃঙ্গসমুহের ন্যায় শয়ন করিতে লাগিল। 
সূর্য্য লোহিতবর্ণ হইলে সেই সমরক্ষেত্রে পরস্পর 

ছিদ্যমান-সুরান্ুরগণের সহজ্র সহক্র হাহাকারধানি 
উদ্থিত হইতে লাগিল। রণভূমিতে দুর হইতে 
নিক্ষিপ্ত স্ুতীন্ষ্ম লৌহময় পরিঘাক্্দ্বারা এবং সন্গি- 

কটে মুফিদ্বারা পরস্পর প্রহীরকারি-সুরাস্গুর সমু- 

হের কোলাহল, গগণতল স্পর্শ করিতে লাগিল । 

“ ছেদন কর, চূর্ণ কর,পশ্চাৎ ধাবমান হও ভূমিতে 
পাতিত কর, স্বয়ং অগ্রসর হও,” চতুর্দিকে কেবল 



৪৮ মহাভারত ! 

এই সকল ঘোরতর শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল। 

এই মহীভীবণ তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, এমতসময়ে 
নর ও নারায়ণদেব রণক্ষেত্র উপস্থিত হইলেন । 
তগবান্ নারায়ণ নরদেবের দিব্য শরাসন সন্দর্শন 

করিয়া স্বীয় দৈত্যকুল-বিনাশক চক্রকে স্মরণ করি- 
লেন। স্মরণ করিবামাত্র শত্রপক্ষের সন্তাপজনক, 
সুর্য্যতুল্য মহা প্রভাবশালী, অকুষ্িত ও সংগ্রামস্কূলে 

ভীমদর্শন সুদর্শন স্বর্গ হইতে সমাগত হইল । পরে 

করিকর-তুল্য বাহু-বিশিষট উগ্র বেগবান্ ভগবান্ 

নারায়ণ প্রজ্বলিত হুতাশন-সদৃশ, ভয়ঙ্কর, প্রবল পর- 
নগর-বিদারক, অতিশয় প্রভাযুস্ত সেই উপস্থিত 
চত্রকে শন্রমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। রত প্রলয়- 

বহি সদৃশ তেজন্বী সুদর্শন পুরুষোত্তম-কর্তৃক ভূজ- 

দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সহ্রসহজ্র দৈত্যদানবগণকে 
প্রবলবেগে বিদারণ করিয়া পুনঃপুনঃ পতিত হইতে 
লাগিল । কোথাও অগ্নির ন্যায় অবলেহন ও দাহ 

করিতে লাগিল, কোথাও বা সহসা অস্থরগণকে 

ছেদন করিয়া ফেলিল, এবং পিশাচের ন্যায় রণ- 

ভূমিতে ও আকাশমার্গে মুহুমুছুঃ ভ্রমণ-পুর্বক শো- 

গিতপান করিতে লাগিল। জলহীন জলদ-সদৃশ 

কান্তিবিশিষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত, সহজ সহজ সা- 

হসী অন্গুরগণ গগণমগ্ডলে আরোহণ করিয়া পুনঃ 
পুনঃ পর্বত নিক্ষেপদ্বারা দেবগণকে বিমর্দন করি- 
তে লাগিল। নানাৰপ মেঘসদৃশ সকানন ভীষণ 

ভূধরগণ পরস্পর অভিঘাতে ভগ্রসান্ু হইয়া ভয়ঙ্কর 

শব করত পতিত হইতে লাগিল । পরস্পর তর্জন 
পূর্বক ঘোর সংগ্রামে প্ররৃত্ত-দেবদাঁনবগণের রণ- 
ভূমিতে, প্রকাণ্ড পর্বত সকল চতুর্দিকে পতিত হও- 

য়াতে সকানন ভূমগ্ডল অভিহত হইয়া কম্পিত 

হইতে লাগিল। অনন্তর অস্গুরগণের সহিত সেই 
মহাভয়ঙ্কর-যুদ্ধে নরদেব স্ুবর্ণমস্তিত-বাঁণ দ্বারা 
গিরিশিখর বিদীণ করিয়া শরনিকরে অস্বরতল আ- 

চ্ছাদিত করিলেন। পরে দানবগণ, দেবগণ কর্তৃক 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া এবং গগণ-বিহারি জ্ুলিতহুতা- 

শন-সদৃশ সুদর্শনকে পরিকুপিত দেখিয়া পৃথিবী- 
মধ্যে ও লবণ-সাঁগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন দেব- 

গণ জয়লাভ করিয়া মন্দরপর্বতকে সমুচিত সৎ- 

কার-পুর্বক স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। মেঘগণও 
চতুর্দিকে আকাশ ও স্বর্গ নিনাদিত করিয়া স্বস্থানে 

প্রস্থান করিল, পরে দেবগণ বিপুলবহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া 
অস্ত রক্ষা! করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইন্দ্র দেব- 
গণের সহিত মিলিত হইয়া নরদেবের নিকটে সেই 

অমৃতভাগ্ড রক্ষণার্থ সমর্পণ করিলেন । 

আদিপর্ধে উনবিংশতি অধ্যায় ও অসতমন্থন 
সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক ! যাহাঁতে অতুল 

বিত্রম শ্রীমান্ অশ্বরাজ উচ্চৈঞ্শ্রবা উৎপন্ন হইরা- 
ছিল, সেই অমৃতমন্থন-বৃত্ান্ত আপনাকে সম্পণ- 

বপে কহিলাম। সেই উচৈঃশ্রবাকে দেখিয়া কদর, 

বিনতাকে কহিলেন, ভদ্রে! এই উচ্ৈঃশ্রবাঃ কোন্ 
বর্ণ শীঘ্র বল। বিনতা কহিলেন, আমার বোধ 

হয়, এই অশ্ব শ্বেতবর্” হে কল্যাণি! তুমি কি অনু- 
মানকর বল, পরে আমরা উভয়ে এ বিষয়ে পণ 

করিব। কদ্র কহিলেন, হে চারুহাসিনি ! বোধ 

করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, আইস এবিষয়ে এই 

পণ করা যাউক যে, যে হারিবেক সে চিরকাল 
দাসী হইয়া থাকিবেক। সৌতি কহিলেন, এইৰপে 

কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাসীত্ব-পণে আবদ্ধ হইয়া 
«“কল্য অশ্ব দেখা যাইবেক” বলিয়া স্বস্ব গৃহে 
গমন করিলেন। পরে কদ্র প্রতারণা করিবার 

মানসে স্বীয় সহত্রপুত্রকে ডাকিয়া আজ্ঞা করিলেন, 
“হে পুভ্রগ্রণ ! তোমরা শীঘ্র কৃষ্ণবর্ণ লোম হইয়া 
উচ্চৈঃশ্রবাকে আচ্ছাদন করিয়া থাক, যাহাতে আ- 

মাকে দাসী হইতে না হয়,।৮ কদ্রু ইহা কহিলে 
যেসকল সর্প তাহার আজ্ঞা পালন না করিল, তাহা- 

দিনকে তিনি এই শীপপ্রদান করিলেন যে, পাগুব- 
নন্দন ধীসম্পন্ন রীজধি-জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে 



আদিপর্ব ৪০) 

ঘোরতরভয়ঙ্কর নানাবিধ বিকটাঁকার জলচরজন্ত হুতাশন তোমাদ্িগকে দ্ধ করিবেন। কদর যে,রোষ- 

পরবশী। হইয়া দৈবক্রমে সর্পগণকে অতি ক্রুরতর 
শাপপ্রদান করিয়াছেন তাহ স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রবণ করি- 

লেন এবং সমস্ত দেবগণের সহিত কদ্রর এ বাক্যের 
অনুমোদন করিতে লাগিলেন; কারণ দন্দশুক সর্প- 

গণ তখন অতিশয় তীন্রবিষ ও মহাবীধ্যশালী 
হইয়। উঠিয়াছিল,এবং তাহাদের সংখ্যাও অতিশয় 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। “পরপীড়ক বর্পগণের তীন্ষর- 
বিষস্ব প্রযুক্ত স্বীয় জননী হইতেই এৰপ শীপপ্রাপ্ত 
হওয়া! অযুক্ত হয় নাই, কেননা ইহা! প্রজাগণের 
মঙ্গলের নিশিত্তই হইয়াছে । যাহার! নিরন্তর পর- 
হিৎসায় রত থাকে, তাহারা দৈব হইতেই প্রাণা- 
স্তিক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।” ব্রহ্মা এইৰপ বলিয়া কদ্রকে 
ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়া কশ্যপখষিকে আহ্বান- 

পূর্বক কহিলেন, হে অনঘ ! হে পরন্তপ: যেসকল 
তীক্ষুবিষ দন্দশ্বুক মহাঁকায় সর্পগণ তোমার রসে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা দৈবগত্যা স্বীয় জননী- 

কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে, বস! এ বিষয়ে কখনই 
তোমার ক্রোধ করা কর্তব্য নহে; দেখ, সর্পসত্রে 

সর্পকুলের বিনাশ হইবেক ইহা পুরাণেই প্রসিদ্ধ 
আছে। স্ষ্টিকর্তা ভগবান্ ব্রহ্ম! মহান্ুভাৰ প্রজা- 

পতি-কশ্যপকে পুর্কবোক্ত বাক্যে সন্ত করিয়া বিষ- 
হরীবিদ্যা প্রদান করিলেন। 

আঁদিপর্কে বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 

স্কুত কহিলেন, হে তপোধন ! পরদিন প্রভাতে 

দিবাকর উদিত হইবামাত্র দাসীত্বপণে আবদ্ধা, ঈর্ষা- 
রোষপরবশা কদ্র ও বিনতা দুই ভগিনী উচ্চৈঃ- 
আবাকে দেখিতে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিয়া 

অনতিদ্ুরে তাহারা অতলম্পর্শ মহাসাগর সন্দর্শন 

করিলেন । যে সমুদ্র প্রবলবায়ু-কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া 
মহাশব্দ করিতেছে ; যাহা কর্ম কুন্তীর তিমি তিমি- 
জ্িল মক্রপ্রভৃতি সহজ্র সহজ নানাৰূপ প্রাণি- 

কর্তৃক সতত সমাকীর্ণ হইয়। রহিয়াছে; যাহাতে 

থাকাতে কেহ অবগাহন করিতে পারে না; যে 

অপ্রমেয় অচিন্ত্য পবিত্রজলযুক্ত অদ্ভুত সরিৎপতি 

সর্বরত্বের আকর, বরুণের আলয়, নাগগণের রমণীর 

ও উৎকৃষ্ট আবাসভূমি, বাড়বাগ্সির আধার, অস্থুর- 
গণের বন্ধু, স্থলচর প্রাণিবর্গের ভয়জনক, জলের 

অক্ষয়ভাশ্ার, দেবভোগ্য অস্বতের কল্যাণকর উৎ- 

কুট অলৌকিক আকর, জলচরজন্তর ঘোরনিনাদে 

ভীবণ ও ভীবণস্বনযুক্ত, গত্তীর আবর্ত সমূহে ছ্ুষ্প্- 

বেশ্য, সর্বভূত-ভয়ঙ্কর” ও বেলান্দোলিত বায়ুবেগে 

চঞ্চল হইয়াছে, এবং বায়ুবিক্ষোভ-জনিত বীচি- 
নিচয়ে সমুন্নত হইয়া যেন চত্রুর্দিকে তরঙ্গহস্ত সঞ্চা- 

লন-পুর্ববক নৃত্য করিতেছে; যে রমণীয় রত্বাকর 
চন্দ্রের ত্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উত্ুক্ত তরঙ্গ সমূহে সমা- 

কুল হয়; যাহা পাঞ্চজন্য শঙ্খের উৎপত্তিস্থা'ন ; 
অমিত-তেজা ভগবান্ নারায়ণ ভূমগুল উদ্ধারের 
নিমিত্ত বরাহকপ ধারণ করিয়। যাহার জল বিক্ষো- 

ভিত ও আবিল করিয়াছিলেন; ত্রতপরায়ণ ব্রহ্মষি 

অত্র শতবৎসরেও যাহার অগ্ধাধ জলের পাতাল 

তলস্থ তল প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই; অপরিমিত- 

তেজঃপুপ্ত পন্মনীভ বিষণ গ্রলয়কালে যোগনিড্রা 

অবলম্বন করিয়া যেখানে শয়ন করিয়া থাকেন; যে 

পয়োধি, বজ্পাত-ভয়ে ভীত মৈনাকপর্ববাতের অভয়- 

দাতা ও ভয়ধনিযুক্ত যুদ্ধকাতর অঙ্গুরগণের একমাত্র 

আশ্রয় এবং বড়বামুখ-জ ত প্রদীপ্ত-হুতাশনের জল- 

বূপ দ্বৃতাহ্ুতি-প্রদ হইয়াছে ; যে বিস্তীর্ণ অপ্রমেয় 

অপার সরিৎপতির তলস্পর্শ করা যায় না; বহুসহজ্ঞ 

মহানদী যে সরিৎপতির নিকটে অভিসারিকার ন্যায় 

স্পর্দাপুর্ববক নিরন্তর গমন করিতেছে ; সেই জল- 

রাশিপুর্ণ, উর্দিদ্বারা নৃত্যমান, অতিগভীর, তিমি- 
মকরাদি উগ্রজন্ত-সন্কুল, জলচরোগ্রনাঁদ-নিনাদিত, 

আকাশতুল্য বিস্তীর্ণ অতলম্পর্শ অপাঁর জলনিধি, 

কদ্র ও বিনতার দৃষ্টি-বিষরীভূত হইল । 
আদিপর্ষকে একবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 



৫০ মহাভারত ! 
পল 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এ দিকে নাগগণ পরামর্শ 

করিল যে “মাতার আজ্ঞা পালন করিতেই হই- 
বেক, কারণ তাহার মনোরথ পুর্ণ না হইলে তিনি 
স্েহশ্ুন্যা হইয়া আঁমাদিথকে নষ্ট করিবেন । যদি 

তিনি প্রসন্ন হন, তবে আমাদের এই শাঁপমোচন 
করিতে পারেন, অতএব নিঃসন্দেহই আমরা সেই 
আশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবণ করিয়া দিব!” এইৰূপ পরামর্শ 
করিয়া তাহারা উচ্চৈশ্রবার নিকটে গমনপুর্ববক 
তাহার পুচ্ছে লোমের ন্যায় হইয়া থাকিল। হে 
দ্বিজৌন্তম ! এই অবসরেই সেই সপত্বী ভগিনীদ্বয় 

পণ করিয়া পরম সন্তোষপুর্বক পারাবারের পর- 
পারে যাত্রা করেন। যেসমুদ্র প্রবলপৰনে সঞ্চী- 

লিত, মহাশব্দ-সঙ্কল, তিনি তিমিঙ্গিল মকরাদি ব- 
সহত্স নানাৰপ ভীষণ প্রাণি-সমাকীর্ণ অতিভয়া- 
নক, রত্নাকর, বরুণনিলয়, নাগালয়, তরক্তিণী- 
নায়ক, বাড়বানল ও অসুরগণের আবাসভূমি, ভয়ঙ্কর 

প্রাণী ও জলের অক্ষয়ভাগার, দেবতোগ্য অস্তৈর 

শুভ দিব্য ও উৎকৃষ্ট আকর, সেই অধৃষ্য, অচিন্ত্য, 
অপ্রমেয়, পবিত্র জলপুর্ণ, বহুসহত্র মহানদী-কর্তৃক 
আপুর্ষ্যমীণ, অতিতরলতর উর্দ্িমালা-সঙ্কুল, তরঙ্গ- 
ছারা নৃত্যমান, আকাশতুল্য বিস্তীর্ বাড়বাগ্সি- 
বিদীশ্পিত মহাসাগর সন্দর্শন করিতে করিতে দক্ষ- 
কন্যা কদর ও বিনতী, দ্রতবেগে আকাশপথে 

চলিতে লাগিলেন | 

আদিপর্ষে দ্বাবিংশতি অধ্যাষ সমাঞ্ধ ৷ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্রুতগামিনী কদ্রু ও বিনতা 

মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে উচ্চৈ£- 

শরবার সমীপে উপনীতা হইলেন। তথায় উপস্থিতা 

হইয়া তাহারা উভয়ে সেই অতিশর বেগযুক্ত ও 
নিশাকর-করনিকর-সদৃশ শ্বেতৰণ-অশ্বরাজের কৃষ্ণ- 

বর্ণ পুচ্ছ দেখিলেন। বিনতা অশ্থের পুচ্ছের লোম 
সকল ক্ুষ্বর্ণ দেখিয়া বিষগ্না হইলে, কক্রু তাহাকে 
দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা করিলেন; পণে পরাজিতা বিন- 

তাও ছুঃখসন্তপ্ডা হইয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করি- 
লেন। এই অবসরে মহাঁতেজস্বী গরুড় কাল উপ- 
স্থিত হওয়াতে মাতৃসাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া 

স্বয়ং অগুবিদারণ-পুর্ববক জন্মগ্রহণ করিলেন । মহা- 

সত্ব, মহাঁবল, তড়িক্মীলাবৎ পিঙ্গলাক্ষি, অতিভীষণ, 

কাঁলানলতুল্য-প্রদীপ্ত, মহাঁঘোর, রুদ্রমুর্তিঃ মহা- 
কায়, প্রজ্বলিত-হুতাশনরাশি-সদৃশ অতি-ভয়ঙ্কর, 

কামৰূপ, কামবীর্ধ্য, কাঁমগতি এ বিহজম দশদিকৃ 

প্রকাশ করত দ্বিতীয় বাঁড়বাগ্ির ন্যায় সহসা শরীর 

বৃদ্ধি করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে আকাশে 

আরোহণ করিলেন । তদর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া 

স্ুখোপবিষ্ বিশ্ববপ-অগ্রির শরণাপন্ন হইয়া তী- 
হাকে প্রণিপাত-পুর্ববক কহিলেন, হে অগ্নে : ভুমি 
আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, তুমি কি আমাদিগকে 

দগ্ধ করিতে মীনস করিয়ছ? এ দেখ তোমার সমিদ্ধ- 
তেজোরাশি আসিতেছে । তচ্ছবণে অগ্নি কহিলেন, 

হে দৈত্যকুলনিস্থদন দেবগণ ! তোমরা যাহা? মনে 
করিয়াছ তাহী নয়, ইনি আমার সদৃশ তেজস্থী 
মহাবল গরুড় জন্মপরিগ্রহ-পুর্ববক বিনতার আনন্দ- 
বদ্ধন করিতেছেন । তোমরা তেজো রাশি-গরুড়কে 

দেখিয়া বিষুগ্ধ হইয়াছ; কশ্যপনন্দন, মহাবলপরা- 
ক্রান্ত, সর্পকুলনাশক এই গরুত্ড দেবগণের হিত 
কারী ও দৈত্য দানব রাক্ষসগণের শত্রু হইবেন, 

তোমরা ভয় করিও না, আইস আমরা সকলে মি- 
লিত হইয়! গিয়া ইহাকে দর্শন করি। অগ্নি এই 
বাক্য কহিলে দেবগণ খবিগণের সহিত মিলিত 

হইয়া গমন করিলেন, এবং দ্র হইতেই গরুভকে 
স্তব করিতে লাগিলেন! 

দেবগণ কহিলেন, হে পতগেশ্বর ! তুমি খবি, 

তুমি মহাতাগ্য, তুমি দেবতা, তুমি প্রভু, তুমি তাঁপ- 

| জনকন্ুষ্য, তুমি পরমেষ্ঠী, তুমি প্রজাপতি, তুমি 

ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি আশুগ, তুমি জগৎ্পতি, 
তুমি আদিভূত,তুমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রাহ্মণ তুমি অগ্নিঃ 

ভূমি বাধু; তুমি ধাতা? তুমি বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ 



আদিপর্ব! ৫১ 

বিষ্ণু, তুমি মহত্তত্্ঃ তুমি অহসঙ্কারতত্্ তুমি নিত্য, 

তুমি বিকারশূন্য, ভুমি মহদ্যশঃ, তুমি তেজঃ, তুমি 

বুদ্ধিরৃত্তি, তুমি আমাদের সর্বপ্রধান ভ্রাণকর্ডা, 

তুমি বলের সাগর, তুমি সাধু, তুমি প্রভৃতসত্ত- 

সম্পন্ন, তুমি এশ্বধ্যশালী, তুমি অজেয়, হে অহীন- 
কীর্তে! তোমা! হইতেই আগত অনাগত সমুদায়ের 
উত্ধপত্তি হয়। তুমি চিন্সাত্র, তুমিই দিবাকরের 
ন্যায় কর-নিকরে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ 

প্রকাশ করিতেছ, আবার তুমিই সুষ্যপ্রভার পরা- 
তৰ করিয়া এই চরাচর বিশ্ব বিলীন করিতেছ। 

হে হুতাশনপ্রভ! যেমত প্রলয়কালে দিবাকর | 

পরিকুপিত হইয়া প্রজাগণকে দগ্ধ করেন, তুমিও 
সেইৰূপে তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছ, এবং যুগ- 
পরিবর্তন-কালে স্যঞ্টিনাশক প্রলয়বহি যেমত ভয়- 

হ্করবপে উদ্ধিত হইয়া সংহার করেন, তুমিও 
তদ্রপ স্থফ্টিনাশ করিতেছ। হে মহাঁবেগ, অগ্নিসম- 
তেজস্থি, বিদ্যুন্তুল্যকান্তিযুক্ত, তমোনাশক, আকা শ- 
ব্যাপি, মহাবল, কাত্যকারণস্বৰপ, বরপ্রদ, অজেয়- 

বিক্রম গগণবিহারি খগেশ্বর : আমরা তোমার 

সমীপে উপস্থিত হইরা শরণীগত হইলাম । হে 
জগত্প্রভে।! তোমার তেজে এই সমস্ত জগৎ 

প্রতপ্ত হইয়াছে, অতএব তুমি তপ্রকাঞ্চনবর্ণ- 
তেজোরাশিদ্বারা এই সমুদায় জগৎ ও সুরগণ এবং 
মহাত্মগণকে রক্ষা কর।. দেখ, বিমানগামী দেব- 

গণ তোমার তেজোরাশিদ্বারা পরাভূত ও ভয়- 

ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়৷ বিপথগামী হইতেছেন। হে 
খগবর! তুমি, দয়ালু-ম হীন্ুভীব-কশ্যপখবির পুর, 
অতএব রোষপরবশ হইও ন!, জগতের প্রতি 

পরমদয়! বিতরণ কর, তুমি সামর্ঘ্যবান্, সকলই 
করিতে পার” পরন্ত শান্তিআশ্রযর় কর, আমা- 

দিগকে রক্ষা কর । হে পক্ষিরাজ ! তোমার বজ্- 

স্কুরিততুল্য শব্দদ্ধারা দিক্ আকাশ স্বর্গ ও এই 

মেদিনী এবং আমাদের হৃদয় নিরন্তর বিচলিত 

হইতেছে, অতএব ভুমি স্বীয় অগ্নিসদূশ শরীর সম্- 

রণ কর। হে কুপিত কৃতান্তসদৃশ! তোমার দ্যুতি 
সন্দর্শন করিয়া আমাদের মন একেবারে অব্যবস্থিত 
ও বিচলিত হইতেছে, হে পতগপতে ! প্রার্থনা 

করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও | হে ভগ্গ- 

বন্! তুমি আমাদের সুখকর ও কল্যাণদাতা হও। 

গরুড়, খাঘিগণ ও দেবগণ-কর্তৃক এইব্ধপে স্তত 
হইয়া আপনার তেজোরাশি-প্রতিসংহাঁরে প্রতি- 

শ্রুত হইলেন। 

আদিপর্কে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় সমাগত । 

গরুড় দেবগণের এইসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ও 

আপনার শরীর দেখিয়া তাহার প্রতিসংহার করিতে 
আরম্ত করিলেন এবং কহিলেন, আমার দেহদর্শনে 

গ্রানিগণকে ভীত হইতে হইবেক না । তোমরা 

আমার ভীষণ আকৃতি দেখিয়! অতিশয় উদ্দিগ্ন হই- 
রাছ, তন্নিমিত্ত আমি স্বীয় তেজের সংহার করি- 
তেছি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরে কামচারী কাম- 
বীধ্য বিহজম স্বৰূপ সম্বরণপুর্ববক স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহো- 
দর অরুণকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ করিয়া পিত্রালয় 
হইতে মহাসমুদ্রের পরপারে জননীর সমীপে গমন 
করিলেন । সেই সময়ে দিবাকর খরতর করনিকর 

বিস্তার-পুরঃসর ত্রিলোক দগ্ধ করিতে কৃতসন্কণ্প 

হইয়াছিলেন, তন্নিমিস্ত মহাছ্যুতি গরুড়, অরুণকে 
পূর্বদিকে নিক্ষেপ করিলেন । 

রুরু কহিলেন, ভগবান্ প্রভাকর কি নিমিত্ত 

তখন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে মানস করিয়াছিলেন 2 

দেবতারাই বা তাহারকি অপকার করিয়াছিলেন 

বে, তাহাতে তাহার ক্রোধোদয় হইল ? গ্রমতি 
কহিলেন, হে নিষ্পাপ! যখন চক্র ও সুর্য রাহুর 

অমৃতপান-বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনই 

রাহু,চন্দ্র ও সুর্যের উপর বদ্ধবৈর হইর়াছিল। সেই 

শক্রতাহেতুক যখন রাহু দিবাকরকে গ্রাস করিতে 

আন্ত করিল, তখন তিনি এই মনে করিয়া ক্রুদ্ধ 

হইলেন যে, সুরকাধ্যের নিমিস্ত আমি রাছর- 
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কোপে পতিত হইয়। অনিষকর অনেক ক্লেশ- 
রাশি ভোগ করিতেছি, কিন্তু ৰিপৎকালে দেবতারা 

কেহই আমার সহায় হয়েন না, বরং যখন রা 
আমাকে গ্রাস করে, তখন তাহারা! তাহা দেখিয়া 

হাস্য করিতে থাকেন, অতএব আমি সমস্তলোক 

সংহার করিব সন্দেহ নাই । স্ুর্য্য এইৰপ কত- 
সন্কপ্প হুইয়! অস্তাচলচুড়াবলশ্বী হইলেন, এবং 
তখা হইতেই সংহারের নিমিত্ত লৌকের সন্তাপ 

জন্সাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহষিগণ দেবগণের 

নিকটে গমন করিয়। কহিলেন যে, অদ্য অর্থারাত্র- 
সময়ে সর্বলোক-ভয়াবহ ভ্রিলোক্যবিনাশন মহা- 
দাহ উপস্থিত হইবেক। তচ্ছবণে দেবগণ খবি- 
গণের সহিত ত্রল্গার নিকটে গমন করিয়া নিবেদন 

করিলেন, হে ভগবন্! অদ্য একি দাহজন্য মহাভয় 

উপস্থিত হইল? এখনও তু সূর্য্য দৃষট হইতেছেন ন।, 
তথাচ যেন স্থফিলোপ হইতেছে, যখন তিনি উদ্দিত 

হইবেন তখনকি হইবেক? পিতামহ কহিলেন, 
লোকসংহারের নিমিত্ত দিবাকর উদিত হইতে 

উদ্যত হইয়াছেন, তিনি প্রকাশমান হইয়াই সমস্ত- 

লোক ভক্মরাশি করিয়া ফেলিবেন, পরন্থ পুর্ব্রেই 
ইহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে) ধীমান্ মহা- 
কায় অরুণনামক মহাঁতেজন্বী কশ্যপনন্দন, সুধ্যের 

পুরোবস্তীঁ হইয়া থাকিবেন। তিনিই দিবাকরের 
সারথ্য ও তেজোহরণ করিবেন, তাহাতেই দেব- 

গণ খষিগণ ও সমস্তলোকের মঙ্গল হইবেক। প্রমতি 

কহিলেন, পরে পিতামহের আজ্ঞান্ুসারে অরুণ 

তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন, এবং স্ুষ্যও অরুণ- 

কর্তৃক আৰৃত হইয়া উদিত হইলেন । সুতর্য্য বেজন্য 

কোপাবিষ্ হইয়াছিলেন, এবং অকুণ যেনিমিত্ত 
তাহার সারথ্য অবলম্বন করেন, তাহা বর্ণন করি- 

লাম। এইক্ষণে পুর্ববোদাহৃত অপর প্রশ্নের কথা 
শ্রবণ কর। 

আদিপর্কে চত্ুর্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, অনন্তর মহাবীর্ষ্, মহাবল কা- 

মচারী বিহঙ্গরাজ, মহোদধির পরপারে জননীর 

সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাহার মাতা 

বিনতা৷ পণে পরাজিতা ও অতিশয় ভুঃখসন্তপ্ত। এবং 

দাস্যকর্থে নিযুক্তা হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

একদা কদ্রু গরুড়ের সমক্ষেই প্রণতা-বিনতাঁকে 
আহ্বান করিয়! কহিলেন, হে ভদ্রে বিনতে ! সেই 

নিজ্জন সমুদ্রমধ্যস্থিত সুদৃশ্য ও রমণীয় নাগালয়ে 
আমাকে লইয়া চল। তচ্ছবণে গরুড়মাতা সর্প- 

মাতাকে বহন করিয়া সেই স্থানে যাত্রা করিলেন । 
গরুড়ও জননীর আজ্ঞানুসারে সর্পগণকে বহন করি- 

য় লইয়া চলিলেন, পরন্থ বহনকালে সেই বিনতা- 
নন্দন বিহঙ্গম কুর্য্যমণ্ডলের নিকট দিয়া গমন 
করিতে লাগিলেন, তাহাতে সর্পগণ সুর্য্যরশ্মিতে 
সন্তপ্ত হইয়া মুঙ্ছাপন্ন হইতে লাগ্িল। কড্র; পুভ্র- 
গণকে তদবস্থ দেখিয়া! দেবরাজের স্তব করিতে 

লাগিলেন, হে সর্বদেবেশ্বর ! তোমাকে নমস্কার 
করি” হে বলসুদন ! তোমাকে নমস্কার করি, হে 

নমুচিস্দন, সহআাক্ষ শচীপতে ! তোমাঁকে নমস্কার 
করি, তুমি সুষ্যকর্তৃক সন্ভাপিত সর্পগণকে জলবর্ষণ 
করিয়া রক্ষা কর, হে সুরোত্তম ! তুমি আমাঁদের 
একমাত্র রক্ষাকর্ডা, হে পুরন্দর ! তুমি অপরিমিত- 

বৃষ্টির সফি করিতে পার, তুমি বায়ু, তৃমি মেঘ, তুমি 

অগ্নি, তুমি আকাশস্ব-তড়িন্সালা, তুমিই মেঘগণের 
সঞ্চালক, তুমিই প্রলয়কালীন মহামেঘ, তুমি অ- 
তুলঘোরবজ, তুমি গজ্জরনিকারী বারিবাহ, তুমি ত্রি- 
লোকের স্যষ্টি ও সংহারকর্তা, তুমি অজেয়, তুমি 
সর্বভূতের জ্যোতিঃস্বৰপ, তুমি আদিত্য+ তুমি বি- 
ভাবন্থঃ তুমি আশ্চধ্যভুত মহত্ত্ব, তুমি রাজা, তুমি 

সুরোত্তম, তুমি বিষণ, তুমি সহআ্াক্ষ, তুমি পরাৎ- 
পরপরদেব, তুমি অত, তুমিই পরমপুজিত সোম- 
দেব, তুমি মুহুর্ত তুমি তিথি, তুমি লব, তুমি ক্ষণ, 
তুমি শুক্লপক্ষ, তুমি ক্ুষ্ণপন্ষ, তুমি কলা, তুমি 

কাষ্ঠা, তুমি ত্রুটি, তুমি সংবৎসর খতু মাস দিন ও 
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রজনী, তুমি উত্তম গিরিকাননযুক্ত-বস্গন্ধরা, তুমি 
সু্যযুক্ত নির্মল আকাশমগ্ডল, তুমি তিমি তিমি- 
জ্গিল মীনমকরাদি বিবিধ জলচরাৰৃত উর্ম্িমান্ 
মহাসাগর, তুমি মহাযশাঞ্ এই নিমিত্তই গজ্ঞা- 
সম্পন্ন মহর্ষিগণ প্রকুল্লান্তঃকরণে সর্বদা তোমার 
অর্চনা করিয়া থাকেন, তুমি মঙ্গলের নিমিত্ত য্ঞে 

স্তত হইয়া বষট্রুত ঘ্ৃত ও সৌমরস পাঁন করিয়া 

থাক। হে অতুলবলশালিন্ ! বিপ্রগণ ফলপ্রাপ্তির 
নিমিত্ত সর্বদা তোম।র উদ্দেশে বাগ করিয়া থাকেন; 
এবং নিখিল বেদাক্ষেই তোমার গুণকীর্তন করিয়া- 

ছেন, তন্সিমিত্তই যাগপরায়ণ দ্বিজেন্দ্রগণ সর্ব 
প্রযত্রে বেদাঙ্ষের মীমাংসা করিয়া থাকেন। 

আদিপর্ষে পঞ্চবিংশতি অধ্যায় সমাগু | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদর এইপ্রকাঁর স্তব করিলে 

ভগবান্ জীমৃতবাহন নীলজীমৃতনিবহে সমস্ত আ- 
কাশমণ্ডল আবৃত করিলেন, এবং মেঘগণকে আজ্ঞ। 

করিলেন যে, তোমরা! উত্তমৰূপে জলবর্ষণ কর। 
মেঘগণ বিছ্যুন্সালায় সমুজ্জুল হইয়! পরস্পর অতি- 
শয় গজ্জিপুর্ববক প্রভৃতবারি বর্ষণ করিতে লাগিল । 

হাঁদভূত মহারব জলদ্গণ অসীম তোয়রাশি বর্ষণ 
করাতে আকাশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন 

প্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে। বিছ্যুৎপবন-হম্পিত- 
মেঘ-স্তনিতৰপ বাদ্যধনি সহকারে অসংখ্যধারা- 

তরঙ্গে আকাশও যেন নৃত্য করিতে লাগিল, এবং 

জলদকুল হইতে নিরন্তর জলধারা নিপতিত হও- 
যাতে অম্বরতল চন্দ্রকু্ধ্য-বি হীনের ন্যায় প্রতীয়মান 

হইতে লাগিল। দেবরাজ বর্ষণ করিলে সর্পগণ অ- 
সীম আনন্দ লাঁভ করিল; মহীমণ্ডল সলিল-সমুহে 
পরিপুরিত হইল; শীতল বিমল জল, পাতাল-তল- 
পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এইৰূপে ভুরি ভূরি 
বারি-তরঙ্গে পৃথিবী আচ্ছাদিত। হইলে ভূজঙ্গগণ 
জননীর সহিত রামণীঘ়কদ্বীপে চলিল। 

আদিপর্কে ষড়ুবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত । 

সৌতি কহিলেন, অনন্তর গরুড়াৰঢ় সর্পগণ জল- 
ধারায় আপ্লুত হইয়া প্রহ্ফীন্তঃকরণে অনতি- 
বিলম্বে রামণীয়কদ্বীপে উপনীত হইল। মকরগণের 
আবাস ভূমি ও বিশ্বকর্্ম-কর্তৃক-বিনির্মিত সেই 
দ্বীপে উপস্থিত হইয়া নাগগণ প্রথমতঃ ভীবণারুতি 
লবণজলধি সন্দর্শন করিল; পরে গরুড়ের সহিত 
মনোরম-কাননে প্রবেশ করিল। এ কানন নিরন্তর 
সাগর-সলিলে অভিষিক্ত ও বিবিধ বিহঙ্গকুল-কোলা- 

হলে শব্দায়মান এবং বিচিত্র ফলপুষ্পযুক্তবনরাজি- 

সমাকীণ,স্থুরম্যহন্ম্য ও রাজীবরাজি বিরাজিতজলা- 

শয় এবং প্রসন্সলিলপুর্ণ-দিব্যত্রদ-সমূহে সুশোভিত 
হইয়াছে; এ বনে বিশুদ্ধ সুগন্ধ গন্ধবাহ মন্দ মন্দ 

বহিতেছে) বায়ুকর্তৃক মন্দ মন্দ আন্দোলিত অততযু্ 
সুশোভিত চন্দনবৃক্ষবুন্দ, পুষ্পবর্ষণ করিয়া অসীম- 
শোভা সম্পাদন করিতেছে; বিবিধ পাদপ হইতে 

কুম্থম সমস্ত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তত্রস্থ 
সর্পগণের উপর পুষ্পবর্ষণ হইতেছে; এ গন্ধর্্ব ও 
অগ্দরোগণের প্রিয়, মধুমত্ব-মধূত্রতম গুলী-গুপ্ভিত, 

মনোজ্ঞ দর্শন, দিব্য বিশুদ্ধ ও রমণীয় কাননের সর্বব- 
জন-মনোহর-শোভা সন্দর্শন করিলে সকলেরই 

মনে আনন্দ-প্রবাহ উত্থিত হইতে থাকে; এ বিবিধ 

বিহ্গকুল-কুজিত রমণীয় কানন, ক্রপুভ্র-পন্নগ- 
গবের আীতিজনক ; অতএব তাহার! তথায় প্রবিষ্ট 

হইয়া বিহার করিতে লাগিল, এব মহীবীর্ধ্য- 
পতঙ্গরাজকে কহিল, “হে খেচর ! তুমি আকাশ- 

পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ দেশ দেখিতে 

পাও, অতএব যেখানে নির্মল সলিল ও রমণীয় 

স্থান আছে, এপ আর এক দ্বীপে আমাদিগকে 
বহন করিয়া লইয়া চল ।৮ তচ্ছবণে গরুড় কিয়ৎ- 

কাল চিন্তা করিয়। বিনতাকে কহিলেন, «“ হে 

মাতঃ! আমি কিনিমিত্ত সর্পের আজ্ঞা প্রতি- 

পালন করিব?” গরুড় এপ কহিলে বিনতা, সর্বব- 

গুণালঙ্কৃত মহাবল মহাবীধ্য গগনৰিহারি-স্বতনয়- 

গরুদ়কে কহিলেন, “হে বিহঙগরাজ! আমি সর্পগণ- 



৫৪ মহাভারত! 

রুতছলদ্বারা মিথ্যাপণে পরাজিতা হইয়। দুর্দব- 
বশতঃ সপত্বীর দাসী হইয়াছি।” গরুড়মাঁতা, দাসী 

হইবার কারণ ব্যক্ত করিলে গগনবিহারী গরুড় 
মাতৃছুঃখে ছুঃখিত হইয়া সর্পগণকে কহিলেন, হে 
লেলিহগণ! আমিকি বস্তু আহরণ করিলে, কি 

বিষয় জানিয়া আসিতে পারিলে; কিৰপই বা পৌ- 

রুষ প্রকীশ করিলে, তোমাদের দাস্য হইতে মুক্ত 

হইতে পারি; তোমরা তাহা সত্য করিয়া! বল। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পগণ গরুড়ের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিল, হে খেচর! তুমি বলদ্বারা অমৃত 

আহরণ কর, তাহা হইলেই দাস্য হইতে মুক্ত 
হইতে পারিবে । 

আদিপর্ষে সপগ্তবিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড়, সর্পগণ-কর্তৃক এই- 

ৰূপ কথিত হইয়া মাতাকে কহিলেন, মাতঃ! আমি 

অমৃত আহরণার্থ গমন করিব, কিঞ্চিৎ আহার 
করিতে ইচ্ছা করি, কি আহার করিব বল। বিনতা৷ 
কহিলেন, নিজ্জনিসমুদ্রমধ্যে নিবাদগণের উত্তম বাস- 
স্থান আছেঃ তথায় সহজ্র সহজ্র নিষাদ বাস করে, 

তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অস্ত আহরণার্থ 
গমন কর, কিন্ত কদাচ ব্রীক্ষণ বধ করিতে অভিলাষ 

করিও না; ত্রাঙ্গণ সর্ধবপ্রাণীর অবধ্য, যেহেতু তিনি 

অগ্রিতুল্য। ব্রাহ্মণ সর্বভূতের গুরু; তিনি কোপিত 

হইলে অগ্সি কুর্য্য বিষ ও শস্ত্রতুল্য হন, সাধূরা এই 
নিমিত্তই ব্রাহ্মণের সমাদর করিয়া থাকেন, হে বৎস! 

তুমি রোবপরতন্ত্র হইলেও কোনমতে ব্রাঙ্গণ-বধ 
করিও না, কখন ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণও করিও না, 

হে অনঘ! ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ কুদ্ধ হইলে যেৰপ 
তস্ম করেন, অগ্নি ও সুর্য্য সেবপ ভল্ম করিতে পা- 

রেন না । এইসকল কারণে ব্রা্গণকে সম্মান করিবে) 

ত্রাহ্মণ সর্বভূতের অগ্রজ বণশ্রেষ্ঠ পিতা এবং 
গুরু । গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! ব্রাঙ্গণের কি- 

ৰূপ ৰপ,কিৰূপ স্বভাব, কিৰপ পরাক্রম, তিনি 

কি অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান, অথবা সৌম্য দর্শন? হে 
মাতঃ! যেসকল শুভলক্ষণদ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া আভি- 

জ্ঞাত হইতে পারিব, তাহা আমাকে হেতু নির্দেশ 
পুর্বক বল, আমি অশ্রে তাহাই জানিতে ইচ্ছা 
করি। বিনতা কহিলেন, হে তনয় ! যিনি তোমার 

তক্ষণকালে কণ্প্রাপ্ত হইবামাত্র বড়িশের ন্যায় 

গ্লললগ্র হইবেন, ও জ্বলিতঅঙ্গার-সদৃশ দগ্ধ. করি- 
বেন, তাহাকেই তুমি ্ রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, তুমি 
ক্রুদ্ধ হইলেও কদাচ ব্রন্মহত্য। করিও না| বিনত 

অপত্যস্সেহে পুনর্বার কহিলেন, পুক্র ! ঘিনি তো- 
মার জঠরে জীর্ণ হইবেন না, তাহাকেই সুত্রাঙ্গণ 
বলিয়! জানিবে।” সর্পগণ-কর্তৃক প্রতারিতা পরম- 
ভুঃখার্তী সাধূশীলা বিনতা, পুত্রের অতুল বিক্রম 
জানিয়াও পুজন্সেহ-প্রযুক্ত প্রসন্নচিত্তে তাহাকে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে 

পুত্র! বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রন্মণা করুন, চন্দ্র ও 

সূর্য্য তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, অগ্নি তোমার 
মন্তক রক্ষা করুন, বসগুগণ তোমার সর্বশরীর রক্ষা 

করুন, হে বৎস ! আমিও এখানে থাকিয়া তোমার 

শান্তি ও স্বস্তি পরায়ণা হইয়া মঙ্গল-চিন্তনে নিত্য- 
নিরতা রহিলাম, তুমি কাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত নির্বিিশ্বে 
গমন কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর মহাবল গরুড় জন- 

নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পক্ষদ্বয় বিস্তার-পুর্ব্বক 
আকাশমার্গে উড্ভীয়মান হইলেন, এবং ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া সংহারকারি-দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় 
নিষাদগণের নিকটে উপনীত হইলেন । তাহার 

নিষাদসংহারার্থ অবতরণকালে গগনস্পশর্শ রজো- 

রাশি উদ্ভীয়মান হইতে লাগিল, এ ধূলির্নদ নি- 
পতিত হওয়াতে সাঁগরসলিল শুশ্কপ্রায় হইল, এবং 
তাহার অবতরণকালে সমীপস্থ পর্বতীয় রৃক্ষসকল 
বিচলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ভুজঙ্গভোজী 
পক্ষিরাজ গরুড়, প্রকীণ্ড আনন বিস্তার-পুরঃসর 
নিষাদগণের পথাবরোধ করিয়া থাকিলেন নিষাদ- 



আদিপর্থ | ৫৫ 

গণও ভয়ে তাহার মুখমধ্যেই ত্বরাপুর্বক প্রবিউ 
হইতে লাগিল। যেমন বনস্থ ৰৃক্ষগণ প্রবলবায়ু- 
দ্বারা বিচলিত হইলে সহতসহজ্ বিহঙ্গকুল ধূলি ও 
অনিলবেগে সমাকুল ও বিমোহিত হইয়। আকাশে 

ইতন্ততো! ভ্রমণ করিতে থাকে; তদ্রপ নিষাদগণ 

গর্ুড়ের অতি বিস্তৃত-আননমধ্যে ভ্রমণ করিতে 
লাগিল। পরে শক্রতাঁপন মহাঁবল, বুভূক্ষাচঞ্চল 

রিহজগরাজ,অসংখ্য-মতস্য-জীবিগণকে বিনাশপুর্ববক 
ব্দন আকুঞ্চন করিলেন। 

আদিপর্কে অষ্টাবিংশতি অধ্যায় সমাণড | 

উগ্রশ্রবাহ কহিলেন, নিষাদগণের সহিত এক 

সত্ত্রীক ব্রাহ্মণ গরুড়ের কণ্েে প্রবিষ্ট হইয়া জবলিত- 

অঙ্জীরের ন্যায় তাহা দগ্ধ করিতেছিলেন। গরুড় 

তীহাকে কহিলেন, হে দ্বিজোত্বম ! আমি মুখ- 

ব্যাদান করিতেছি, তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়৷ যাও, 
ব্রাঙ্ষণ নিয়ত পাপনিরত হইলেও আমার বধ্য 

নহেন। গরুড় এই কথা৷ কহিলে ব্রাহ্মণ উত্তর করি- 
লেন ষে, আমার ভার্্যা এই নিষাদী আমার সহিত 
নির্গতা হউক | গরুড় কহিলেন, যাবৎ আমার 

তেজে জীর্ণ না হও, তাহার মধ্যেই তোমার নিষাদী- 

কে লইয়া ত্বরায় বহির্গত হও। উগ্রশ্রবাঁঃ কহিলেন, 

অনন্তর ব্রাক্মণ নিষাদীর সহিত নিঃস্থত হইলেন, এবং 
গরুড়কে আশীর্বাদ করিয়া অভিলবিত দেশে গমন 

করিলেন। ভার্্য!র সহিত ত্রাঙ্ধণ নির্গত হইলে 

মনোজব পক্ষিরাজ আকাশে পক্ষপুট বিস্তীর্ণ করি- 
য়া উৎপতিত হইলেন, পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ 

হইলে তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ষথান্যায়ে সমু- 
দায় কহিলেন। অমেয়াআা মহর্ষিকশ্যপ তীহাঁকে 
বলিলেন, হে পুন্ত্র! তোমরা ত কুশলে আছ? তো- 

মার নিত্য ভোজন পর্য্যাগুৰপে হইয়া থাকে? এই 
ভুলোকে ত তোমার উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য বহ্ুপরি- 
মাণে আছে? গরুড় কহিলেন? হে পিতঃ! আমার 

মাতা ও ভ্রাতা নিত্যই কুশলে আছেন, আমিও 

কুশলে আছি বটে, কিন্তু আমার পধ্যাগুভোজন- 
পক্ষে নিত্যই অমঙ্গজল। সম্প্রতি সর্পগণ আঁমাকে 
দুর্লভ অমৃত আহরণার্থে প্রেরণ করিয়াছে, আমিও 

মাতার দাস্য বিমোচন করিতে অম্ুত আহরণ 

করিয়া আনিব। মাতা আমাকে আজ্ঞা করিয়া- 

ছিলেন বে, তুমি নিষাদগণকে তক্ষণ করিও; কিন্তু 

সহজ্র সহজ নিষাদ ভক্ষণ করিয়াও আমার ক্ষুলি- 

বৃত্তি হইল না, অতএব হে ভগবন্ ! আপনি আরও 
কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয় বস্তু কোথা আছে উপদেশ করুন; 

যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণে সমর্থ হইতে 
পারি, হে প্রভো ! আপনি আমার ক্ষুতৎপিপাঁসা- 

নিৰ্ত্তির নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান বলিয়া দিউন। 

কশ্যপ কহিলেন, এই যে সরোবর দেখিতেছ, ইহা! 
মহাঁপবিত্র ও দেবলোকেও বিখ্যাত, এখানে এক 

হস্তী অধোমুখ হইয়া কুর্নবূপি-জ্যেস্ঠভাতাকে সর্ব- 
দা আকর্ষণ করিয়া থাকে । ষেকারণে উহাদের জন্মা- 

স্তরে শত্রুতা হইয়াছিল এবং উহাদের বত পরিমাণ, 
তাহার সমুদায় নিগুঢ়তত্থ কহিতেছি, শ্রবণ কর । 

বিভাবস্থ নামে অতিকোপন এক মহর্ষি এবং 

সুপ্রতীক নামে তাহার এক মহাতিপস্বী কনিষ্ঠ 

সহোদর ছিলেন । সুগ্তীকের এমত ইচ্ছা ছিল ন! 

যে, পৈতৃকধন একত্র থাকে, সুতরাং তিনি মধ্যে 
মধ্যে বিষয়-বিভাগের উল্লেখ করিতেন | একদা 

বিভাবস্ত্র স্বানুজনুপ্রতীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! 

অনেকেই মুগ্ধ হইয়া পৈতৃকধন বিভাগ করিতে 

ইচ্ছা করে বটে, কিন্ত তাহারা বিতক্ত হইলেই ধন- 
মায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধেও প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে। স্বার্থপর ও অজ্ঞান ভ্রাতৃগ্রথ নিজ নিজ 
অংশ লইয়া পৃথক হইলেই অমিত্রগণ মিত্রৰপী 
হইয়া তাহাদিগের পরম্পর দ্বেষ জন্মাইয়া দিতে 

থাকে । পরে যখন তাহার! বদ্ধবৈর হয়ঃ তখন শক্র- 

গণও ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে, সুতরাং অনতি- 

বিলম্বেই তাহাদের সর্বনাশ উপস্থিত হয়, এই নি- 

_মিত্ই সাধুর! গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অনাবদ্ধ পরম্প- 



৫৬ মহীভারত ! 

রাভিশঙ্কি-ভ্রাতৃগণের পৃথকৃভাবের প্রশংসা করেন 

না, “হে সুপ্রতীক! তুমি ভ্রাতৃভেদ করিয়া ধনীতি- 

লাষ করিতেছে, এবং তোমাকে কোনমতেই নিবা- 

রণ করা যায় না, অতএব তুমি বারণযে নিতে জন্ম- 

গ্রহণ করিবে” স্ুপ্রতীক এইৰপ অভিশপ্ত হইয়া 

বিভাবস্থৃকে কহিলেন, “তুমিও জলচর কচ্ছপ হইয়া 
জন্মিবে।” এইবপে রোব-দোষে পশুযোনি-প্রাপ্ড 
বিভাবন্ু ও সুপ্রতীক অর্থের নিমিত্ত মুঢবুদ্ধি হইয়া 

পরস্পরের শাপে গজ ও কচ্ছপ হইয়াছে । এই 
সরোবরেই সেই মহাবল গজকচ্ছপবৰপী ছুই ভ্রাতা 

অলৌকিক পরিমাণে ও বলে গর্বিত হইয়া পুর্ব 

বৈরানুসারে পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে। এ 

দেখ, সেই সুন্দরমুর্তি মহাগজ সরোবরের তীরে 
উপস্থিত হইতেছে; উহার বৃংহিত শরবণমাত্রেই 

জলমধ্যস্থিত প্রকাণ্ড কচ্ছপ” সমস্ত সলিল আলো- 

ডিত করিয়া উদ্থিত হইয়াছে । এ মহাঁৰল গজও 

উহাকে দেখিবামাত্রই শুণ্ড কুগুলাকার করিয়া দন্ত 
শুপ্ডাগ্র লাগল ও চরণাদির বেগে মীননিকরাকুলিত 

সরোবর বিক্ষোভিত করিয়া! জলে অবতীর্ণ হইল) 

বিক্রমশালী কুর্মও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে 

অগ্রসর হইয়াছে । এঁ গজ পরিমাণে ছয় যোজন 
উন্নত ও দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ। কুন্ম তিন যোজন 
উন্নত এবং তাহার মণ্ডল দশ যোজন। এক্ষণে 

উহ্নার। উভয়ে পরস্পরের বধবাসনায় ঘোরসংগ্রামে 
মত্ত আছে, অতএব তুমি শীঘ্র উহাদিগকে আহার 

করিয়। আপনার অভিলধিত কাধ্যসীধন কর, মহী- 

মেঘসদৃশ কচ্ছপ ও মহাগিরিতুল্য ঘোরৰপ হস্তীকে 
তক্ষণ করিয়াই অমৃত আনয়ন করিতে যাও । 
স্তুত কহিলেন, কশ্যপ এই কথা বলিয়া গরুড়কে 
এইবাক্যে আশীর্বাদ করিলেন যে, ছে অগ্ডজ ! 

দেবগণের সহিত যুদ্ধকীলে তোমার মঙ্গল হইবে, 

পুর্ণকুত্ত, গো? ব্রাহ্মণ এবং আর আর যেসমস্ত 
মাঙ্গল্য দ্রব্য আছে; তাহা তোমার মঙ্গলদায়ক 

হউক। যখন তুমি দেবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 

হইবে, তখন খখ্েদ” যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ষজ্জীয় 

বিশুদ্ধ ঘৃত, সমস্ত রহস্য ও অঙ্গের সহিত সমুদায় 

বেদ তোমার বলপ্রদান করুন। কশ্যপখখবি এই- 
ৰূপ কহিলে গরুড় তথা হইতে গিয়া অদ্ুরে সেই 

বিবিধ বিহজকুল-সমাকুল প্রসন্নসলিলযুক্ত সরোবর 
দেখিতে পাইলেন। পরে মহাঁবেগ বিহঙ্গম পিতৃ- 
বাক্য স্মরণপুর্ব্বক এক নখে গজ ও এক নখে কচ্ছপ 
গ্রহণ করিয়া অতি উচ্চ আকাশে উদ্ডীন হইলেন, 

এবং তিনি স্থান অন্বেবণ-পুর্ববক সুমেরুশৃক্ষে গমন 
করিয়া দেবরৃক্ষগণ-সমীপে উপনীত হইলেন। দিব্য 

কণকাচলস্থ রৃক্ষগণ পক্ষীর পক্ষপবনে আহত হইয়া 
তগ্ন হইবার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল । গরু 
অভীষ-কলদায়ক বৃক্ষগণকে কম্পিত কলেবর দে- 

খিয়া অন্যান্য অতুলৰূপ প্রকাপ্ডাক্কৃতি, বৈদৃষ্্যমণি- 
ময়শাখা-স্থশোভিত, কাঞ্চনময় ও রজতময় ফল- 

রাজি-বিরাজিত, সাগর-সলিলে পরিপ্লুত ও শৌভা- 

যুক্ত মহাদ্রমগণের নিকটে গমন করিলেন। সেখানে 

অতিপুরাতন বৃহদাকার এক বটরৃক্ষ, মনের ন্যায় 

দ্রুতগামি-বিহঙ্গরাজকে তথায় আগমন করিতে 

জেখিয়া কহিল, গরুড়! তুমি আমার শতযোজন 

বিস্তীর্ণ এই যে এক মহাশাখা দেখিতেছ, ইহাতে 
বসিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। অনন্তর মহীধর-সদৃশ 

রৃছদাকার বেগবান্ বিহঙ্গরাজ অবতীর্ণ হইবামাত্র 
সহজ সহস্র বিহঙ্গকুল-নিষেবিত সেই বৃক্ষ কল্পিত 
হইতে লাগিল, এবং অবিরল পত্রসমূহ-যুক্ত সেই 
শাখা ও ভগ্ন হইল। 

আদিপর্কবে উনত্রিংশৎ অধ্যায় সমাগ্ড | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বলবান্ গরুড় চরণদ্বারা স্পর্শ 

করিবা মাত্র বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইলে তিনি তাহা ধারণ 

করিয়া রাখিলেন। পরে বিস্ময়পুর্ববক সেই ভগ্ন মহা- 
শাখা নিরীক্ষণ করত দেখিলেন যে, তাহাতে বাল- 

খিল্য খষিগণ অধোমুখে লম্বমীন আছেন। তপস্যা- 

রত লম্বমীন-্রহ্র্ষিগণকে দেখিয়! বিহঙ্গরাজ চিন্তা 



আদিপর্ব? ৫৭ 

করিতে লাগিলেন যে, “ধষিগণ এই শাখায় লম্বমান 

আছেন, ফাহীতে হত না হন তাহা করিতে হই- | 

বেক; যদ্যপি শাখা পতিত হয়, তাহা হইলে হহী- 
দের প্রীণবিয়োগ হইবেক।” এইৰপ চিন্তা পুর্ববক 

বীরবর খগপতি নখদ্বার। দৃঢ়ঝপে গজকচ্ছপ ধারণ 

করিয়া খষিগণের বিনাশভয়ে সেই শীখাঁও চথ্চ- 

পুটে গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই অ- 
লৌকিক কর্ম দেখিয়া বিস্ময়াকুলিত-চিত্তে তাহার 
“গরুড় ৮ এই নাম রাঁখিলেন; বেহেতু এ পন্নগ- 
ভোঁজী বিহঙ্গরাজ গুরুভার বহন করিয়া উদড্ডীন 

হইয়াছেন। অনন্তর গরুড় পক্ষপবনদ্বারা অচল- 

কুল বিচলিত করিয়া অনতিবেগে তথা হইতে 

প্রস্থান করিলেন। পরে বালখিল্যগণের রক্ষার 

নিমিত্ত শাখা এবং গজকম্ছপ লইয়! নানাদেশ পর্ষ্য- 
টন করিলেন, কিন্ত কৌনখানেই তদ্রুপযুক্ত স্থান 
প্রাপ্ত হইলেন না । অনন্তর তিনি পর্রবতশ্রেষ্ঠ গন্ধ- 
মাদনে গ্রমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত স্বজনক- 

কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন | ভগবান্ কশ্যপও 
সেই তেজোবীধ্যবল-সম্পন্ন, মন ও বায়ুর তুল্য 
রেগবিশিষ্, দিব্যাক্কৃতি, শৈলশৃঙ্গসদৃশ, উদ্যতত্রন্ষ- 
দগুস্বূপ, অচিন্তনীয়, অন্ভুত, বিকটাকার, ভীষণ- 
মুর্তি, মহাবীর্ধযশীলি, সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত অগ্নি-তুলা, 
রৌদ্রমুর্তি, দেব দানব রাক্ষসগ্গণেরও অধৃষ্য ও 
অজেয়, খিরিশিখর-বিদারক, সমুদ্রসলিল-শোষক, 

ত্রিলৌকলোৌক-দলনক্ষম, ঘোরক্ুতান্ত-সদৃশভীবণ- 
দর্শন-বিহঙ্গকে সমীগত দেখিয়া এবং তাহার অ- 

ভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়। কহিলেন, হে পুত্র ! সাব- 

ধান, সাহস করিও না, যেন সদ্যই যাতনা প্রাপ্ত 

হইতে না হয়, মরীচিপ বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
যেন তোমাকে দদ্ধ না করেন। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর কশ্যপ,পুজ্রের নিমিত্ত 

তপোবৰলে নিষ্পাপ মহাভাগ্য বাঁলখিল্য-মুনিগণকে 

প্রসন্ন করিলেন ও কহিলেন, হে তপৌধনগণ! গরুড় 

লোকহিতের নিমিত্ত যেকাধ্যে উদ্যত হইয়ীছে 

এবং যে মহৎকাধ্য করিতে অভিলাৰ করে, আপ- 

নারা তৎকর্্া সাধনে উহাকে অনুক্ঞা প্রদান করুন। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এপ কহিলে 

বালখিল্য-মুনিগণ সেই শাখা পরিত্যাগ করিয়া 
তপস্যার নিমিত্ত স্পবিত্র-হিমালয়পর্বতে গমন 

করিলেন। তীহারা প্রস্থান করিলে বিনতানন্দন, 

শাখা-ব্যাকুলিতমুখে অস্প্$ বচনে কশ্যপকে জি- 
ভ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমি এই রুক্ষ- 

শীখা কোথায় পরিত্যাগ করব, কোথায় বা মনুষ্য- 

বর্জিত দেশ আছে তাহা আমাকে বলিয়! দিউন 1 
তচ্ছবণে কশ্যপ, হিমাচ্ছাদিতকন্দর, মনো দ্বারাও 

অন্যের অগম্য, নির্মানুষ্য এক পর্বত নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন। মহাপক্ষী তান্ষ্য সেই অতি প্রকাণ্ড পর্বব- 

তের উদ্দেশে গজকচ্ছপ ও এঁ শাখা লইয়া অতি- 
বেগে গমন করিলেন । বিনতাতনয় যে মহতী বৃক্ষ- 

শাখা লইয়! গমন করিতে লাগিলেন, তাহা একশত- 

গোচর্ম নির্মিত একাবলী-রজ্জুদ্বারাও বেষ্টন করিতে 
পারা যায়না । অনন্তর পতগেশ্বর গরুড়ঃ শতসহজ 

যৌজন অতিক্রম করিয়া অনতিবিলন্বেই পিতৃ- 
নির্দিষ্ট সেই ভূধারে উপনীত হইয়! মহাশব্দ-পর্ববক 
সেই মহীশাখা পরিত্যাগ করিলেন। -গরুড়ের 
পক্ষপবনে আহত হইয়া সেই শৈলরাজ কম্পিত 

হইল” এবং তত্রত্য ৰৃক্ষগণ উন্মুলিত হইয়া পতিত 

হওয়াতে চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ হইতে লাগিল। মণি- 

কাঞ্চন-চিত্রিত যেসকল শিখর শিখরীকে বিভূবিত 
করিয়াছিল, তৎসমস্ত বিশ্বীণ হইয়া ইতস্ততে। বি- 

ক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বৃক্ষগণ সেই মহাশীখাকর্তৃক 
অভিহত হইয়া প্রচলিত কাঞ্চনময় কুস্তমদ্বারা বিদ্যু- 
ন্মালাযুক্ত-মেঘের ন্যায় পরমা শোভা প্রাপ্ত হইল। 
স্থবর্ণবণ রৃক্ষদকল ভূমিতে পতিত ও ধাতুরাগে 
লিপ্ত হইয়া প্রাতঃকা লীনন্ুধ্য-কিরণে প্রতিরঞ্জিতের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । অনন্তর বিহঙ্গ- 
রাজগক্ুড় পর্বতের শৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সেই গজ 
ও কচ্ছপ উভয়কেই ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে 



৫৮ মহীভারত ! 

তিনি সেই কৃর্ম্ম কুপ্তার ভক্ষণ করিয়া পর্বত শৃক্গ- 
ভইতে মহাবেগে উড্ডীয়মান হইলেন । গরুড় আ- 
কাশপথে যাত্রা করিলে দেবগণের ভয়-স্থুচক উৎ- 

পাত হইতে আরস্তহইল। দেবরাজের প্রিয়তম বজ্ 

ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়! উঠিল; আকাশ হইতে সধূম 

শিখাবিশিষ্ট উল্কাপিগ্ড অজজ্র পতিত হইতে লা- 

গিল, যাহা পুর্ব দেবাসুরের সংগ্রামেও হয় নাই ; 
বনু, রুদ্র” আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য সমস্ত 

দেবগণের স্ব স্ব অস্ত্রসকল পরস্পর উপদ্রব করিতে 

লাগিল; চতুর্দিকে নির্ঘাত বায়ু বহন করিতে আঁ- 
রস্ত করিল; সহতআ্র সহজ্র অগ্নিক্ষুলিঙ্গ নিপতিত 

হইতে থাকিল; এবং মেঘশুন্য নির্মল আকাশ মহা- 

শব্রপুর্বক ঘোরতর গজ্জন করিতে লাগিল; যিনি 
'দেবগণের দেব, তিনিও শোণিত-বর্ষণ করিতে লাগি- 

লেন; দেবগণের মাল্যসকল শ্লান ও তেজোরাশি 

বিনষ্ট হইল; ঘোরবৰপ উৎপাত-ঘনঘটা প্রচুর- 

পরিমাণে শৌণিতবর্ণ করিতে লাগিল; রজো বৃন্দ 

উদ্ভীয়মান হইয়! দেবগণের মুকুট মলিন করিল । 
অনন্তর এ সমস্ত দারুণ উত্পাত-দর্শনে ভীত ও 

উদ্ধিগ্নচিত্ত দেবরাজ শতক্রতু দেবগণের সহিত একত্র 

হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে ভগবন্ ! 
কি নিমিত্ত সহসা এই ঘোর উৎপাত উপস্থিত 

হইল? এমত কোন শক্র ত দেখিতে পাই না, ষে, 

আমাদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে । দহ 
স্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ শতক্রতো ! তো- 

মার অপরাধ ও অনবধানতা-গ্রযুক্ত মহাপ্রভাব 

বালখিল্য-মহর্ষিগণের তপোবলে বিনতা গর্তসম্ভৃত 

কশ্যপতনয় কামৰপী বলবান্ পতঙ্গরাজ অস্ত 
হরণ করিতে আসিতেছে, সে অতিশয় শক্তিশীলী, 

বোধহয় অযৃতহরণে সমর্থ হইবেক, এ বিহঙ্গমে 
িছুই অসন্তাবিত নহে, অনায়াসেই অসাধ্য-সাধন 

করিতে পারে । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ইন্দ্র, গুরু- 

বাক্য শ্রবণ করিয়া অসৃত-রক্ষকণকে কহিলেন, 

দেখ, মহাঁবল পরী ত্রীন্ত পক্ষী অধূত হরণে উদ্যত 

হইয়াছে, একারণ তোমাদিগ্রকে সতর্ক করিতেছি, 

যেন সে বলপুর্বক অস্ত হরণ করিতে না পারে, 

রুহল্পতি কহিয়াছেন, “এ পক্ষী অতুল বলসম্পন্ন।” 
অস্বতরক্ষক-দেবগণ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বি-: 
স্ময়াবিউ হইয়া যত্রপুর্বক অস্ত বেষ্টন করিয়! 
থাকিলেন, প্রভাবশালী দেবরাজও তথায় বজহস্তে 
অবস্থিতি করিলেন। মনস্বী স্ুরগণও সর্বগাত্রে 

বিচিত্র, স্ুবণময় মহামুল্য বৈদুষ্যমণি-খচিত কবচ 
ধারণ-পুর্ববক দৃঢশোভমান চর্ম” এবং ঘোরৰপ 
অসঙ্থ্য নানাবিধ শাণিত তীন্দ্ৰাগ্র শক্্রসকল উদ্যত 

করিয়া ধৃমস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাযুক্ত চক্র, পরিঘ, 

ত্রিশ্বল, পরশু, বিবিধ তীল্ষ্রশক্তি, নিন্মল করবাল 

ও স্ব স্ব দেহের অনুপ উগ্রদর্শন গদাগ্রহণ-পুর্ববক 

নানাবিধ দিব্যাভরণ ও দেদীপ্যমান-অক্্রসমুহে বি- 
ভূষিত হইয়া রহিলেন। অন্ুুপমবলবীধ্য-সম্পন্ন, 

পাপস্পর্শ-শুন্য, অস্গুরপুর-বিদারক, সমিদ্ধঅগ্রি- 
তুল্য, তেজোরাশি-রাজিত সমস্ত স্থরগণ, মনঃসং- 

ষোগপুর্বক অস্ত রক্ষা করিতে নিযুক্ত থাকিলেন। 
এ পরিঘ সহত্র-সমাকুল রণস্থল ও সু্যকিরণ-প্রকা- 
শিত বিগলিত-আকাশমগ্ডলের ন্যায় শোতমান 

হইতে লাগিল । 
আদিপব্রে ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন; হে স্থুততনয়! ইন্দ্রের কি অপ- 
রাঁধ ও কিৰূপ প্রমাদ হইয়াছিল ; এবং গরুড়ই বা 

কিৰূপে বালখিল্যমুনিগণের তপঃগ্রভাবে জন্মগ্রহণ 

করিলেন; দ্বিজরাজ-কশ্যপেরইবা কিৰূপে পক্ষি- 
রাজ পুঁজ উৎপন্ন হইল, ও এ পুন্তর কিকপ্ইবা 
কামচারী, কামবীধ্য, ছুদ্ঘর্য ও সর্বপ্রাণীর অবধ্য 

হইয়া উঠিল; ইহী যদ্যপি পুরাণে বর্ণিত থাকে 
তবে কীর্ঘন কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি | উগ্র- 

শ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যাঁহা জিজ্াসা 

করিতেছেন, ইহা পুরাণেরই বিষয়, আমি এসমস্ত 
সংক্ষেপে বর্দন করিতেহি, আব করুন। যখন 
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প্রজাপতি কশ্যপ পুক্রকীমনায় যজ্ঞ করেন, তখন 

দেবগণ খষিগণ ও গন্ধর্বগণ তাহার বজ্জের সাহাব্য 

করিয়াছিলেন। কশ্যপ যজ্ঞকান্ঠ আহরণার্থ ইন্দ্র ও 
বালখিল্যমুনিগণ এবং অন্যান্য দেবগণকে নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র” স্বীয় শক্ত্যন্ুসারে 

পর্বত-প্রমাণ কাষ্ঠভার উত্তোলন করিয়া অক্রেশে 

আনয়ন করিতে লাগিলেন, এবং পথিমধ্যে দেখি- 

লেন যে, অন্ুষ্ঠ-প্রমাণ খর্বাকৃতি খবিগণ একত্র 
মিলিত হইয়া! একটি পলা শরুস্তমাত্র বহন করিয়া 

অতিক্লেশে আগমন করিতেছেন। এ নিরাহার শীণ 

কলেবর তপোধনগণ তপস্যাদ্বারা এপ দুর্বল 
যে, গোস্পদস্থ জলেও মগ্ন হইয়া ক্রিশ্যমান হইতে- 
ছেন। বলদর্পিত পুরন্দর সেই সমস্ত খষিগরণকে 
দেখিয়া বিষ্ময়াবিষ্ট হইয়া উপহীস-পুর্ববক লঙ্ঘন 
করিয়। দ্রতবেগে চলিরা গেলেন। তাহাতে মহা- 

তপা বালখিল্য-খষিগণ অতিশয় দুঃখিত ও ক্রো- 

ধাবিষ্ হইয়া! ইন্দ্রের ভয়জনক এক মহৎ কর্মের 

অনুষ্ঠান করিলেন, হে শৌনক !£ আপনি শঅবণ 

করুন। সেই যতত্রত খষিগণ “ আমাদের ব্রত ও 

তপস্যার ফলে অন্য কামবীর্ধ্য কামচারী দেব- 

রাজের ভয়জনক, ইন্দ্র-হইতে শতগুণ শৌর্য্য- 
বীর্য্যসম্পন্ন, মনোজব উগ্রমুর্তি অপর এক ইন্দ্র 
দেবলোকে উৎপন্ন হউক,” এই কামনায় উচ্চাবচ- 

মন্ত্রদ্ধারা যথাবিধি হুতাঁশনে আহ্ুতি প্রদান করিতে 

লাগিলেন। দেবরাজ শত্রু ইহা শ্রবণ করিয়া 
অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং ব্রতপরায়ণ কশ্যপ- 

মুনির শরণাপন্ন হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ দেব- 
রাজের বাক্য শ্রবণ-পুর্ববক বালখিল্য-খষিগপণের 
নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন যে, “ আঁ- 

পনাদিগের ত কাধ্যসিদ্ধি হইয়াছে 2৮ সত্যবাদী 

বালখিল্যগণ উত্তর করিলেন, “ হ। হইয়াছে, ৮ 

কশ্যপপ্রজাপতি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া কহি- 

লেন, হে তণোধনগণ ! ইনি ব্রহ্মার আদেশানু- 

সারে ত্রিভুবনের ইন্্রত্বপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপ- 

নারাও দ্বিতীয় ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্্র করিতেছেন, 
কিন্ত ব্রহ্গবাক্য মিথ্যা করা আপনাদিগের উচিত 

হয় না, হে সত্তমগণ! আপনাদের অভীষ্ট সঙ্ক- 

প্পও মিথ্যা করিতে অভিলাষ করি না, আপনারা 

যাঁহাকে ইন্দ্র করিতে সঙ্কণ্প করিয়াছেন, সেই 

মহাবলবীর্ধ্য-সম্পন্ন ব্যক্তি পক্ষিগণের ইন্দ্র হউক, 
দেবরাজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনার! 

ইস্থার প্রতি প্রসন্ন হউন। তপোধন বালখিল্যগণ, 
মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ প্রজাপতি-কর্তৃক এইবপ কথিত 

হইয়া তীহাকে সম্মান-পুর্ববক কহিলেন, হে প্রজা, 
পতে ! আমরা সকলেই ইন্দ্রের উৎপত্তির নিমিত্ত 

এবং আপনার সন্তানোৎপাদনাভিলাবে এই যজ্জছের 

আরস্ত করিয়াছি, অতএব আপনিই আমাদের 

কর্মফল প্রতিগ্রহ করিয়া যাহাতে ভাল হয় তাহ 

করুন । 

সৌতি কহিলেন, এই সময়ে শুভলক্ষণা! কল্যাণী 

যশস্বিনী দক্ষকন্য। তপোরতা। বিনত', খত্ুক্নাতা 
ব্রতপরায়ণা ও শুচি হইয়া পুক্রকীমনায় স্বামীর 
নিকটে গমন করিলেন; কশ্যপও তাহাকে কহিলেন, 

“হে দেবি ! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা সফল 

হইবেক, আমার সঙ্গপ্পে ও বালখিল্য-মুনিগণের 
তপঃপ্রভাবে তোমার গর্তে মহাভাগ্য-সম্পন্ন ত্রি- 

ভুবনাধিপতি ছুই পুক্র উৎপন্ন হইয়া ত্িলোকে 
পুজিত হইবেক। ভগবান্ কশ্যপ পুনর্ববার বিন- 

তাকে কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি অগ্রমস্তা হইয়া এই 

স্থমহোদয় গর্ত যত্রপূর্ববক ধারণ করিও, যেহেতু এই 

লোকমান্য মহাবীর কামবপী বিহঙ্গদ্বয় সমুদায় 
পক্ষিগণের উপর আধিপত্য করিবে। অনন্তর কশ্যপ 

প্রজাপতি প্রীতি-প্রকুল্প-হৃদয়ে দেবরাঁজকে কহি- 
লেন, হে পুরন্দর! তোমার সাহায্যকারী ছুই ভাত 
উৎপন্ন হইবেক, তাহাদের হইতে তোমার কোন 

অনিষ্উই হইবেক না, হে ইন্দ্র! তোমার সন্তাপ 

দুরিক্লুত হউক, তুমিই চিরকাল ইন্দ্র হইয়! থাকিবে, 
কিন্তু তুমি আর কখন ত্রহ্গবাদি, বাগ্ুজ, ভূশকোপন, 



২৬১০ মহাভারত । 

ব্রাঙ্মণগণকে দর্পহেতুক অবজ্ঞা বা অপমান করিও 

না|” কশ্যপ এপ কহিলে ত্রিদশনাথ শঙ্কারহিত 

হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। বিনতাঁও মনো- 
রথ পুর্ণ হওয়াতে আনন্দিত। হইলেন, এবং সময় 
উপস্থিত হইলে অরুণ ও গরুড় এই ছুই সন্তান প্রসব 

করিলেন, কিন্ত অরুণ বিকলাঙ্গ হইয়া সুর্যের সারথ্য 
অবলম্বন করিলেন; গরুড় বিহজগণের ইন্দ্রত্ব-পদে 

অভিষিক্ত হইলেন । হে ভূগুনন্দন ! সেই পতগেন্দ্র- 

গরুড়ের অদ্ভুত কর্মম বর্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন| 

আদিপর্কবে একত্রিংশৎ অধ্যায় সমাণ্ড। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! বৃহস্পতির 

বাক্য অবণানন্তর দেবগণ পুর্বোক্তপ্রকারে সুসজ্জ 
হইয়া থাকিলে পক্ষিরাজ গরুড় অতিবেগে তাহী- 

দের নিকটে উপস্থিত হইলেন। স্ুরগণ, মহাবল- 

গরুড়কে দর্শন করিবামাত্র কম্পিতকলেবর হইলেন, 
এবং ভয়ে ইতিকর্তব্যতা জ্ঞান-শুন্য হইয়া আঁপনা- 
রাই সর্বপ্রহরণ-দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লা. 

গিলেন। তাহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অগ্থিতুল্য প্রভা- 

বিশিষ্ট অমেয়াক্সা মহাবীধ্য বিশ্বকর্মা অস্ৃতরক্ষা 
করিতেছিলেন, তিনি মুহূর্তকাল পতগেন্দ্রের সহিত 

ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পক্ষতুগ্ডনখাঘাতে ক্ষত বি- 
ক্ষত ও মৃতকণ্প হইয়া পড়িলেন। পরে পক্ষিরাজ 
পক্ষপবনদ্বারা সুমহত্রজোরাশি উদ্ধৃত করিয়া 

সমুদায় লৌক আলোকশ্থন্য করিয়া এ ধুলিপটল- 
দ্বারা দেবগণকেও আচ্ছন্ন করিলেন। দেবগণ ধূলি- 

রাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন, 

এবং অমৃত-রক্ষকগণও তাহাতে অন্ধপ্রায় হইয়া 
গরুড়কে দেখিতে পাইলেন নাঁ। বিহঙ্গরাজ এই- 

পে ত্রিদশীলয় আঁকুলিত করিলেন; এবং পক্ষতু্ড- 
প্রহারদ্বারা দেবগণকে ক্ষত বিক্ষত কারিতে লাগি- 

লেন। অনন্তর সহক্াক্ষ ইন্দ্র” শীঘ্র পৰনকে আ- 
দেশ করিলেন “হে মারুত! তুমি ত্বরায় এই রজো- 

বৃষ্টি অপসারণ কর, তোমারই ইহা কর্তব্য কর্ম 1” 

তচ্ছবণে বলবান্ বায়ু ত্বরায় রজোরাশি অপসারিত 

করিলেন, তাহাতে আকাশমগ্ল অন্ধকার-শুন্য 

হইলে দেবগণ এ পক্ষীকে আক্রমণ করিলেন। বল- 

বান্ গরুড় দেবগণ-কর্তৃক আহত হইয়া! সর্বভূতের 
ভয়োৎ্পাদন করত প্রলয়কালীন-মেঘের ন্যায় 

ঘোরতর গর্জন করিতে লাগিলেন, এবং এ মহা- 
বীষ্য শত্রনাশক-পক্ষিরাজ আকাশে উড্ভীরমান 
হইলেন। কবচধারী ইন্দ্রাদি সমুদায় দেবগণ। অন্য- 
রীক্ষে উদ্ভীয়মান ও আপনাদিগের উপরিস্থিত- 

গরুড়কে পরিশ, পরিঘ, শুল, গদা, গ্রজলিত ক্ষুরপ্র, 
সুষ্যসদৃশ-চক্রপ্রভৃতি নানা অস্ত্রদ্ধারা আচ্ছাদিত 
করিলেন। পক্ষিরাজ চতুর্দিকে বিবিধশস্ত্রপ্রহার 
সহ্য করিয়াও তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, 
একবারও বিচলিত হইলেন না, প্রত্্যুত তেজো- 
দ্বারা যেন সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন । পরে 

সেই প্রতাপবান্ বিনতানন্দন পক্ষ ও বক্ষঃস্থলের 
আঘাতদ্বার! দেবতাদিগকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত করি- 
লেন। পতগেন্দ্র গরুড়কর্তৃক-বিক্ষিপ্ত ও নখতুপ্ডা- 
ঘাতে ক্ষতবিক্ষত যুধ্যমান মহাতেজস্বী দেবগণ 
নিতান্ত কাতর হইয়া রূধির বমন করিতে লাখি- 
লেন। এবং সম্যকৃৰপে পরাজিত হহয়া মুহুমুহ্ুঃ 
পশ্চাৎদিকে অবলোকন করিতে করিতে পলায়ন 
করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে সাধ্য ও গন্ধব্ৰগণ 
পূর্বদিকে; বস্তু ও রুদ্রগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ 
পশ্চিমদিকে এবং অশ্থিনীকুমারদ্বয় উত্তরদিকে গমন 
করিলেন । অনন্তর পক্ষিরাজ গরুড়, অশ্বত্রনদ, রে- 

ণুক, ক্রথন, তপন, উলুক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, 
গুলিন, এই সকল মহাবীরের সহিত ঘোরতর সং- 
গ্রাম করিতে লাগিলেন। যেমন প্রলয়কালে পিণাক- 

পাণি ত্রুদ্ধ হইয়৷ পিণাকদ্বারা সমস্ত সংহার করেন, 
সেইৰপ শক্রমর্দন বিনতানন্দন পক্ষনখত্তগুদ্বারা 
এ সকল বীরকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন । মহাঁবল 
মহোৎসাহ সেই সমস্ত জুরগণ সর্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়! 

রুধিরব্ষি-মেঘের ন্যায় শৌভা পাইতে লাশিলেন। 
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পতগশ্রেষ্ঠ গরুড় এ সমস্ত বীরকে আহত করিয়। 

অন্ত আনয়নার্থ গমন-পুর্ববক দেখিলেন যে, অগ্নি 

অমৃতের চতুর্দিকে বেউন করিয়া রহিয়াছে, এ 
অগ্নির শিখাসমস্ত সর্বদিকে গমন করিয়াছে বোধ 

হয়, যেন এ শিখা প্রচণ্ড সমীরণে সঞ্চালিত হইয়। 

দিবাকরকেও দগ্ধ করিতেছে। তদ্দর্শনে বেগবান্ 

মহাজ। শত্রতাপন কামৰূপী গরুড় গিয়া, অসহত্র 

একশত মুখ ধারণ-পুর্ববক সেই সমস্ত মুখে তাবৎ 

সঙ্গ্য-নদীর জলপান করিয়া পুনর্ববার মহাবেগে 
প্রত্যাগমন-পুর্ববক সেই সমস্ত নদীদ্বারা প্রজ্বলিত- 
অগ্নিকে নির্বাপিত করিলেন, এবং অগ্নি-নির্বাণ 

করিয়াই অমৃত আহরণার্থ প্রবেশ করিবার নিমিত্ত 

অন্য এক অতিক্ষুদ্রতর কলেবর ধারণ করিলেন। 

আদিপর্কে দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায় সমাগত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড়, কিরণাঁবলী-বিরাজিত 

সুবর্ময় এ শরীর ধারণ করিয়া জল-প্রবাঁহ যেমন 

সাগরে প্রবিষ্ট হর, তাহার ন্যায় বলপুর্বববক তথায় 
প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে, প্রজ্বলিত- 

প্রভাকরতুল্য, ঘোরভীষণ, লৌহময়, ক্ষুরের ন্যায় 

তীন্রধার এক চক্র অস্ৃতের চতুর্দিকে নিয়ত পরি- 

ভ্রমণ করিতেছে । দেবগণ, অম্বত-হরগেচ্ছুব্যক্তি- 

দিগের ছেদনার্থ এ ঘোরবপ যয্ত্রনিন্মাণ করিয়া 

রাখিয়াছিলেন। বিহঙ্গরাজ এ যন্ত্রমধ্যে যকিঞ্চি- 

ন্মাত্র প্রবেশ-স্থান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরীর সঙ্ক- 

চিত করিয়। অরমধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিলেন, 

এবং তন্মধ্যে দেখিলেন যে, প্রদীপ্ত-হুতাশন-সদৃশ 
দেদীপ্যমান, বিছ্যুন্ালার ন্যায় চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, 

মহাবীধ্য, দীগুবদন, দীগুলোচন, দৃষ্টিবিষ, মহী- 
ঘের, সর্বদাই রোৌষ-পরবশ, অতিশয় বলশালী, 

সদাসংরক্ত-নয়ন, নিত্যনির্নিমেষ-লোৌচন, ভীষণ ভু- 

জঙ্গদ্বয় অস্থৃতরক্ষার্থ ণিয়ত নিযুক্ত আছে। সেই 
ছুই সর্পবরের মধ্যে অন্যতর সর্প বাহার প্রতি 

একবারমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; সে তৎক্ষণাৎ ভক্ম- 

তি 

রাশি হইয়। যায়। বিনতানন্দন গরুড় সহস! 
ধুলি-নিক্ষেপ করিয়া এ সর্পদ্বয়ের নয়ন আচ্ছাদিত 

করিলেন, ও নভোমগ্ডল হইতে অলক্ষিততাবে 
আক্রমণ করিয়! তাহাদের শরীরে প্রহার করিতে 
লাগিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদিগকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া অম্বতের প্রতি ধাবমান হইলেন॥ 
অনন্তর মহাবল পরাক্রীন্ত সেই বিনতা-তনয় যন্ত্র 

উন্মথিত করিয়া অমৃতকুস্ত উত্থাপন-পুর্ববক স্বয়ং 
পান না করিয়াই গ্রহণ করত বহির্গমনান্তে মহা- 
বেগে উড্ডীন হইলেন, এবং এতাদৃশ যুদ্ধাদি- 
তেও পরিশ্রান্ত না হহয়৷ প্রভাকর-প্রভারোধ- 
পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে 
আকাশপথে বিষুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল | 

নারায়ণ তাহার অধৃতপানে লোভশুন্যত। দে- 

খিয়া সন্ভট হইয়া কহিলেন, হে খেচর : তুমি ৰর 
প্রার্থনা কর। বিহঙ্গরাজ কহিলেন, আমাকে এই 

বর দাও যে, আমি তোমার উপরে অবস্থিতি করি, 

এবং পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন যে, আমি অম্থৃত- 

পান না! করিয়াও যেন অজর ও অমর হইতে পারি, 
বিষণ “ তথান্ত ৮ এই কথা বলিলেন। বিনতানন্দন 
গরুড় বরদ্বয় গ্রহণ করিয়া বিষুণকে কহিলেন, তুমিও 

কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করি- 

তেছি। বিষণ মহাবলবীধ্ধ্য-সম্পন্ন গরুড়ের নিকটে 

প্রার্থনা করিলেন যে, “ তুমি আমার বাহন হও।৮ 

পরে ভগবান্ নারায়ণ উপরে রাখিবার নিমিত 

গরুড়কে ধ্জায় থাকিতে কহিলেন । গরুড়, দেব- 

দেব নারায়ণকে “তথাস্ত” বলিয়। বাযুকে পরাভব- 
পুর্ববক মহাবেগে গমন করিতে লাগ্সিলেন। হন্দ্র 
পক্ষিরাজ-গরুড়কে অস্ৃতহরণ-পুর্ববক প্রস্থান করি- 

তে দেখিয়! ক্রোধতরে তদুপরি বজ্-নিক্ষেপ করি- 

লেন। পতঙ্গরাজ গরুড়, বজ্দ্বারা আহত হইয়া! 
সহান্যবদনে মধুরবাক্যে দেবরাজকে কহিলেন, “ছে 

শতক্রতে। ! যে খবির অস্থিদ্ধারা বজ্ নির্মিত হই- 
য়াছে, তাহার সম্মানরক্ষার নিমিত্ত এবং তোমার ও 



৬ মহাভারত | 

তোমার বজ্র সম্সমরক্ষার জন্য আমি একটি পক্ষ 
পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি ইহারও অন্ত পাইবে না, 
দেখ, তোমার এই বজ্প্রহারে আমার কিঞ্িন্সাত্রও 
বেদনা বোধ হয় নাই ।” পক্ষিরাজ এই কথ! বলিয়। 
একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকলে সেই 

পরিত্যক্ত মনোহর-পক্ষের পরম সৌন্দর্য্য দেখিয়া 
গরুড়ের “ নুপর্ণ ৮ এই নাম রাখিলেন। সহজ্রাক্ষ 

পুরন্দর, সেই মহদাশ্চ্য অবলোকন করিয়া « এই 
পক্ষী সামান্য নহে, নিশ্চয়ই এক মহাপ্রাণী হই- 
বেক” ইহী মনে করিয়া কহিলেন, হে খগোভ্ম ! 
তোমার কত বল তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, 
এবং তোমার সহিত চিরকাল সখ্যস্থাপন করিতে 

আমার বাসনা হইতেছে । 

আদিপর্বে ত্রয়জ্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ পুরন্দর ! তুমি আঁ- 

মার সহিত সখ্যস্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, 
তাহাই, হইবেক । আমার বল অসহ্য ও অতি- 
মহণ্। হে শততক্রতে। ! পণ্ডিতের আপনার বলের 

প্রশংসা বা আত্মগুণ-কীর্ন করেন না, হে মিত্র ! 

তুমি সখা হইয়! জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত 
বলি, নতুবা অকারণে আপনার প্রশংসা যুক্ত-বাক্য 

বল। অকর্তব্য। আমি একপক্ষদ্বারা নগ নগর বন 

উপবন সাগরসলিল-সমেত পৃথিবীকে বহন করিয়া 
লইয়া! যাইতে পারি, তুমিও যদ্যপি এ পক্ষে উপ- 
বিষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলেও আমার ক্লেশবোধ 

হয় না, অধিক কি, স্থাবর-জজমাত্মক সমস্ত ভুবন 

একত্র করিয়া এককালে বহন করিলেও আমি পরি- 

শ্রান্ত হই না; এতদূরপর্য্যন্ত আমার বল আছে। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক! সর্বলোকহিতৈষী 

প্রভু, কিরীটধারী, গ্রীমান্ দেবরাজ, বীরবর-গরুড়ের 
এইবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গরুড়! তুমি যাহা 
যাহা কহিলে, সকলই তোমাতে সন্তবে, এক্ষণ তুমি 

আমার সহিত মিত্রতী-সংস্াপন কর, এবং যদ্দি 

তোমার অয্ৃতে প্রয়োজন না! থাকে, তাহা হইলে 

ইহা আমাকে প্রদান কর, তুমি যাহাদিগ্রকে অমৃত 
দান করিতে মীনস করিয়াছ, তাহার! সর্বদা আমা- 

দের অনিষ্টাচরণ করে। গরুড় কহিলেন,আমি কোন 
বিশেষকারণে অস্ত লইয়! যাইতেছি, কিন্তু কাহা- 
কেও এই অস্ত পাঁন করিতে দিব না। হে ত্রি- 

দিবেশ্বর সহস্রাক্ষ! আমি এই অস্ৃতকুত্ত লইয়া 
যেখানে রাখিব, তুমি তথা হইতে তৎক্ষণাৎ ইহা 
হরণ করিয়া আনয়ন করিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে 
অগুজ দ্বিজরীজ ! তোমার এই বাক্যে আমি পরম 

সম্ভট হইলাম, তুমি আমার নিকটে যে বর ইচ্ছা 
হয় গ্রহণ কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই বাক্য শ্রব- 
ণান্তর গরুড় কদ্রপুক্রগণের আচরণ স্মরণ করিয়া 

এবং মাতার দাস্যের হেতৃভূত কদ্রক্কৃত ছল স্মরণ- 

পুর্ববক কহিলেন, আমি সকল বিষয়ে সমর্থ হইয়াও 
তোমার নিকটে অর্থিত৷ স্বীকার করিতেছি, হে 

শক্র! মহাবল সর্পসকল আমার. ভক্ষ্য হউক । 
দানবসুদন ইন্দ্র, “তথাস্ত৮ বলিয়া যোখীশ্বর দেব- 
দেব মহাপ্রভাব-হরির নিকটে গিয়া তৎসমস্ত নিবে- 
দন করিলেন । হরি, গ্ররুড়োক্ত সমস্ত বিষয়ের অন্ু- 

মোঁদন করিলে ভগবান্ ত্রিদশনাথ গরুড়কে সম্বো- 

ধন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, তুমি অস্ত নিক্ষিপ্ত 

করিলেই আমি উহা! হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর 
গরুড় তৎক্ষণাৎ জননীর নিকটে প্রত্যাপ্ধমন করি- 
লেন, এবং প্রন্ষ্টান্তঃকরণে সর্পগণকে কহিলেন, হে 
পন্নগগণ! আমি তোমাদিগের নিমিত্তে এই অমৃত 
আনয়ন করিয়াছি এবং ইহা! কুশের উপর রাখি- 
তেছি, তোমরা স্সান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃত- 

পান কর। তোমরা সকলে একত্র হইয়া ষেৰপ 

কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পন্ন করিয়াছি, অত- 

এৰ অদ্যপ্রস্তি আমার মাতা দাস্য হইতে মুক্তা 
হউন। তক্ছবণে সর্পগণ গরুড়কে “তথাস্ত” বলিয়া 

বিনতার দাস্যমোৌচন করিয়। স্নান করিতে গমন 

করিল, এই অবকাশে ইন্্রও অম্ৃতকুত্ত গ্রহণ করি- 
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য় ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন । সর্প গণ প্রফুল্পচিত্তে 

স্ানজপ ও মঙ্গলাচরণ করিয়া অমৃতপান করিবার 

নিমিত্ত যেখানে কুশীসনোপরি অস্ৃতকুত্ত স্থাপিত 
ছিল, সেইস্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, অস্ভৃত- 

কুম্ত অপন্ৃত হইয়াছে, তখন তাহারা ভাবিল, 
“আমর। যেকপ ছলপুর্বক বিনতাকে দাসীত্বে নি- 
য়োৌগ করিয়াছিলাম, গ্ররুড়ও সেইৰপ প্রতারণা 

করিয়াই তাহার দাস্যমোচন করিয়াছে” পরে 

সর্পগ্ণণ কুশাসনে অস্ত স্থাপিত ছিল বলিয়া, এ কুশ 
সকল অবলেহন করিতে লাগিল, তাহাতেই তাহা- 
দের জিহ্বা দ্বিধারুত হইল। অস্বৃতস্পর্শ হওয়াতে 
কুশও পবিত্র হইল। মহাত্া গরুড় এইৰপে 
অমৃতহরণ ও প্রত্যাহরণ করিয়া সর্পগণকে দ্বিজিহ্ব 

করিলেন। অনন্তর এ সুপর্ণ প্রন্ৃষ্টান্তঃকরণে মা- 

তার সহিত সেই কাননে বাস করিতে লাগিলেন, 
এবৎ সমস্ত সর্পগ্ণ-কর্তৃক পরমপুজিত ও ভুজজ- 

ভোজী হইয়া অনন্যসাধারণ-কীর্তিদ্বারা জননীর 

আনন্দ-সন্দৌহ সব্দ্ধন করিতে লাগিলেন। যে নর 

ব্রাঙ্ণ-সভায় এই উপখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করেন, 

তিনি, বিহক্গরাজ মহাপ্রভাব-গরুড়ের চরিত্র-কীত্তন- 
জনিত পুণ্যসঞ্চয় করিয়া নিঃসন্দেহ দেবলোকে 

গমন করেন। 

আদিপর্কে চতুর্তিংশৎ অধ্যায় 

সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, হে স্থৃতনন্দন ! মাতৃকর্তৃক সর্প- 
গণের শীপ ও অরুণ-কর্তৃক বিনতার শাপ, এতদ্ু- 

ভয়েরই কারণ ভুমি বর্ণন করিলে, এবং স্বামী- 
হইতে কদ্র ও বিনতার বরপ্রাপ্তি-বণনাপুর্ব্বক বি- 
নতা-পুক্রদ্বয়ের নামও নির্দেশ করিয়াছ, পরন্ত হে 
নুততনয় ! সর্পগণের নামোলেখ কর নাই, অন্ততঃ 

প্রধান প্রধান সর্পের নাম কীর্তন কর, আমাদের 
তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা হইয়াছে। উগ্রশ্রবাঁঃ 
কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণের বন্থত্ব-প্রযুক্ত 

সকলের নাম কীর্তন করিব না, তবে প্রধান প্রধান 
সপের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 

সর্বপ্রথমে শেষনাগ জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর 
বাস্ুকি জন্মেন, তাহার পর এরাঁবত, তক্ষক, কর্কো- 
টক, ধনঞ্য়, কালকেয়, মণিনাগ, পুরণ, পিঞ্জ- 
রক, এলাপত্র, বামন, নীল” অনিল, কল্াষ, শবল, 
আধ্যক, উগ্রক, কলশপোতক, জুরামুখ, দধিমুখ, 
বিমলপিগ্ডক, আগ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, 
নিষ্ঠানক, হেমগুহ, নহুষ, প্পিঙ্গল, বাহাকর্ণ, হস্তিপদ, 
মুদ্গরপিগক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক; রৃত্ত, সম্ব- 
তক, পদ্ম” মহাপন্, শঙ্মুখ, কুম্সাগুক, ক্ষেমক, 
পিগারক, করবীর, পুষ্পদংই্, বিলুক, বিলুপাণ্ুর 
মুবকাদ, শঙ্বশিরাঃ, পুর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, 
জ্যোতিক, শ্রীবহ, কৌরব্য, ধৃতরাষ্্, শঙ্্পিণ্, বি- 
রজাঃ স্ুুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিপিও্ পিঠরক, 
সুমুখ, কৌণপাশন, কুঠর, কুগ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, 
কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক; কর্দদম, বহ্ুযুলক, কর্কর, 
অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর, এই সকল প্রধান 
প্রধান নাগ কীর্তিত হইল। হে দ্বিজসত্তম! বানুল্য- 

ভয়ে অন্য সকল সর্পের নাম নির্দেশ করিলাম ন!। 
হে তপোধন! ইহাদের পুভ্রপৌন্রাদিও অসংখ্য, 
তনিম্ত্ত তাহাদের কথাও বলিলাম না, বস্তৃতঃ বনু 
সহত্র” বহু অযুত, বহু অর্বুদ নাগ আছে, সে সক- 
লের সংখ্যাও করা যায় না । 

আদিপর্বে পঞ্চত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি দুষ্দর্ষবীর্য্য- 
শীলি-সর্পগণের কথা কহিলে, পরন্ত তাহারা যে 

মাতৃশীপ শ্রবণ করিয়া পরিশেষে কি করিয়াছিল, 

তাহা বল। ভগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তখন সর্পগণের 

মধ্যে মহাযশস্বী ভগবান্ শেষনাগ কদ্রদকে পরি- 

ত্যাগ করিয়া গরন্ধমাদন, বদরিকা, গে।কর্ণ, পুক্ষর, 

হিমালয়-প্রভৃতি সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন 
করত তপোনিরত, ব্রতপরায়ণ, একান্তশীল, জিতে- 



৬৪ মহাভারত ! 

ন্দ্িয় ও বায়ুভক্ষ হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে লাগি- 
লেন। জটাচীরধারী হইয়া ঘোরতপস্যা করিতে 
করিতে তাহার মাংস ত্বক ও স্নায়ু পরিশুষ্ক হইল। 

পরে পিতামহ্-ত্রদ্মার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে 
ব্রঙ্গা তাহাকে অবিচলিত-ধৈর্যসহকারে তপস্যা 

করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে শেষ! তৃমি একি 

করিতেছ ? গপ্রজাঁগণের যাঁহীতে মঙ্গল হয়? তাহা 

কর, হে অনঘ ! তুমি তীত্রতপস্যাদ্বারা প্রজাগণকে 
তাপিত করিতেছ, হে শেব! তোমাঁর মনে কি অভি- 

লাষ আছে, তাহা আমীকে বল। শেষ কহিলেন, 

আঁমার সকল সহোদর ভ্রাতাই মন্দরুদ্ধি, তাহাদের 
সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা! করি না, অতএব 

আপনি তাহাই অনুমতি করুন। তাহারা পরস্পর 

শক্রর ন্যায় নিরন্তর বিদ্বেষ করে, তনিমিত্ত আমি 

এই মনে করিয়া তপস্যা করিতেছি, যেন পুনর্ববার 
আর তাহাদিগকে দর্শন করিতে না৷ হয়। তাহার। 

সতত বিনতা ও তৎপু্রের অনিষ্টাচরণ করে, 

আমাদের বৈমাত্র ভ্রাতা বিনতানন্দন গরুড়, স্বীয় 
জনক মহানুভাব-কশ্যপ-প্রজাপতির বরপ্রভাবে 

অতিশয় বলবীধ্য-সম্পন্ন হইয়াছেন, তন্লিমিত্ত আ- 

মার সহোদরেরা সর্বদাই তাহার দ্বেব করিয়া 

থাকে, অতএব আমি তপস্যাদ্বারা এই শরীর- 
পাত করিব, যেন আর পরজন্মেও এ ভ্রাতৃগণের 

সহিত কোনমতে সংসর্গ করিতে না হয়। শেষ এই 

কথা কহিলে পিতামহ উত্তর করিলেন, হে শেষ! 

আমি তোমার সমস্ত ভ্রাতৃণণের ব্যবহার অবগত 

আছি, তোমার মাতার শীপে তাহীদের যে মহত্ভয় 

উপস্থিত হুইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্ত পুর্ব্বেই 
তাহার প্রতীকার করা হইয়াছে, অতএব তুমি ভ্রাতৃ- 
গণের নিমিত্ত শোক করিও না । হে শেষ! আমি 

ভোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে 
বরপ্রদান করিব, তোমার যাহা অতিরুচি হয় প্রা 

না! কর। হে পন্নগৌত্তম ! সৌভা গ্যক্রমে তোমার 

চিন্ত ধর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছে, অতএব অশেবপ্রকারে 

তোমার বুদ্ধি ধর্মবিষয়েই নিশ্চলা হউক । শেষ 
কহিলেন, হে দেব পিতামহ! প্রভো ! আপনি আ- 

মাকে এই বরই প্রদান করুন ষে, ধর্ম্মেতে শান্তিতে 
ও তপস্যাতে আমার মন রত হইয়া থাকুক; ইহাই 
আমার অভিপ্রেত। ব্রচ্গা কহিলেন হে শেষ! 

আমি তোমার এই শান্তিগুণে প্রীত হইলাম, তুমি 
আমার আদেশানুসারে গ্রজাগণের হিতের নিমিত্ত 

এই কর্ম কর ষে, নগ নগর বন উপবন সাগরসমেত 
এই পৃথিবীকে এমত দৃঢ়ৰূপে ধারণ করিয়া থাক, 

যেন ইহা আর এক্ষণকার ন্যায় কোনমতে বিচলিতা 
না হয়। শেষ কহিলেন, হে দেব! আপনি বর প্রদঃ 

মহীপতি, ভূতপতি, প্রজাপতি ও জগৎপতি, অত- 
এব যেৰপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি সেইৰপেই 

পুথিবীকে নিশ্চলভাবে ধারণ করিরা। রাখিব । হে 
প্রজাপতে! আপনি এই পৃথিবীকে আমার মস্তকের 
উপর তুলিয়। দিউন| ব্রন্ধা কহিলেন, হে ভূজঙ্গ- 

রাজ ! তুমি মহীমগ্ডলের নিম্নে গমন কর, পৃথিবী 
আপনিই তোমাকে বিবর প্রদান করিবেন, হে শেষ! 

তুমি এই ধরণীমগ্ডল ধারণ করিলে আমার মহৎ- 
প্রিয় অনুষ্ঠিত হইবে। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাস্তুকির অগ্রজ সর্পশ্রেষ্ঠ 

প্রভূ অনন্ত “তথাস্ত” বলিয়। গর্তে প্রবেশপুর্ববক সসা- 

গর! ধরাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকিলেন । 

তদ্দর্শনে ত্রজ্দা কহিলেন, হে ধার্ম্রিকবর নাঁগে তম 

শেব: তুমি একাকী অনন্ত কণামগুলদ্বারা এই 
অবনীকে যেৰপে ধারণ করিয়াছ, আমি ও ইন্দ্র 
ব্যতীত আর কেহই এমত স্থিরৰপে ইহা ধারণ 
করিতে পারে না । উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, প্রতাপ- 

শালী প্রভু অনন্ত ব্রহ্মার আদেশানুসারে তদবধি 
একাকী ধরণী-ধারণ করিয়া পাতালতলে অবস্থিতি 

করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ সুরশ্রেষ্ঠ পিভা- 

মহ, বিনতা নন্দন-লুপর্ণকে অনন্তের সাহায্য করিতে 
অনুমতি করিলেন। 

'আদিপর্ক্বে ষট্ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 



আদিপর্ব ৬৫ 

মৌতি কহিলেন, পন্নগশ্রেষ্ঠ বাস্থুকিও মাতৃমুখে 

শীপবাক্য শ্রবণ করিয়। কিজপে সেই শাপবিমো- 
চন হইবেক, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন- 

স্তর তিনি এরাবতপ্রভৃতি সমুদায় ধর্মপরায়ণ ভাতৃ- 

গণের সহিত পরামর্শ করিতে আর্ত করিলেন । 

বাসুকি কহিলেন, হে নিম্পাপ ভ্রাতৃগণ ! জননী যে 

শাপপ্রদান করিয়াছেন, তাহ! সকলেরই বিদ্বিত 

আছে; এক্ষণে আইস,সকলে মন্ত্রণা করিয়। বাহীতে 

সেই শাপ হইতে মুক্ত হই, তদ্বিবয়ে যত্র কর! বা- 
উক। দেখ, সকল শাপই অন্যথা হইতে পারে, কিন্ত 
মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই, 
বিশেবতঃ অব্যয়, সত্য ও অপ্রমেয় পিতামহের 

সমক্ষে এই শীপ প্রদত্ত হইয়াছে) তাহাতেই আ- 

মার হৃৎকল্প হইতেছে, বোধ হয়, আমাদের নিঃ- 

সন্দেহ সর্বনাশ উপস্থিত, নতুবা শাপপ্রদানকালে 

অব্যয় দেবদেব পিতামহ কিনিমিত্ত জননীকে গ্রাতি- 

বেধ করিলেন না 2 অতএব আইস, অদ্য সকলে 

মিলিত হইয়া যাহাতে সর্পণণের কুশল হয়, তদ্দি- 

বয়ে মন্ত্রণা করি, এক্ষণ আর কালাতিপাতের সময় 

নাই । এস্কলে যেসকল সর্প উপস্থিত আছেন, সক- 

লেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ, সুতরাং সকলে একত্র 

হইয়া মন্ত্রণ। করিলে অবশ্যই শাপমোচনের কোন 

উপায় নির্দিষ্ট হইতে পারে। যেমত পুর্ববকালে অগ্মি 
অন্তর্থিত হইলে দেবগণ তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইবার 
জন্য উপায় করিয়াছিলেন, তদ্রপ যাহাতে জনমে- 

জয়রাঁজার সর্পসত্র ন। হয় অথব। নিষ্ফল হহয়। যায় 

এমত কোন উপায় স্থির করা বাউক। উগ্রাশ্রবাঃ 

কহিলেন, অনন্তর মন্ত্রণাবুদ্ধিবিশীরদ কদ্রতনয়েরা 

“তথাস্ত” বলিয়। স্বীকার-পুর্ববক একত্র মিলিত হইয়া 
অভিলষিত সিদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে 

মন্ত্রথাকালে কৌন কোন সর্প কহিল, আমরা উত্তম 

ব্রাঙ্গণ হইয়া জনমেজয়ের নিকটে এই ভিক্ষী করিব 

যে, তিনি সর্পসত্র না করেন। পণ্ডিতাভিমানী কোন 

কোন সর্প কহিল; চল আমরা কেহ কেহ জনমে- 

জয়ের নিকটে গিয়া তাহার প্রিয় মন্ত্রী হইয়। থাকি, 
তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে সকলবিষয়েরই 
কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসা করিবেন, তৎকালে যাহাতে 

সর্পসত্র না হয় আমরা এইৰপই পরামর্শ দিতে থা- 
কিব। রাজা জনমেজয় অতিশয় বুদ্ধিমান্ঃ আম- 

রাও তাহার অত্যন্ত প্রিয়মন্ত্রী হইয়। থাকিব, পরে 
যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, সর্পসত্রের অনুষ্ঠান 
করিব কি না? আমরা তখনই বলিব, না, মহারাজ! 
এমত কর্ম করিবেন ন1, এ সত্রে দারুণ ভয়ানক 

অনেক দোষ আছে, জীবহিংস। করিলে পরলোকে 

নিরয়গামী হইতে হইবেক এবং সর্পগণ ক্ুদ্ধ হইয়! 
প্রজাসমস্তকে দংশন করিয়। মারিবে; এইবপ নান! 
হেতু প্রদর্শন-পুর্বক ইহলোকে ও পরলোকে বি- 
বিধ দোষ দেখাইয়। তাহাকে নিরৃত্ত করিয়। যা- 

হাতে যজ্ঞ হইতে না পায়, তাহাই করিব। অথব। 
সর্পসত্র-বিধানজ্ঞ ও রাজকাধ্য-তৎপর যে ব্রাহ্মণ 

সেই সর্গসত্রের উপাধ্যায় হইবেন, কোন সর্গ গিয়া 
তাহাকেই দংশন করিবে, দংশন করিলেই তিনি 
কাল-সদনে গমন করিবেন, স্থৃুতরাৎ বজ্কর্ত। উপা- 

ধ্যায় মরিলে আর যজ্ঞ হইবেক না| যদ্যপি তৎ- 

পরে আর কোন সর্পসত্রজ্ঞ ব্যক্তি পুরোহিত হয়েনঃ 

তৰে তীাহাকেও একপে দংশন করিব; তাহা করি- 

লেই আমাদের  কার্য্য-সিদ্ধ হইবেক। অনন্তর 
ধর্মিঠি, দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত কতিপয় নাগ কহিলেন, 

তোমাদের ইহা ভুরবুদ্ধিমাত্র, ব্রহ্মহত্যা করা অনু- 

চিত, বিপৎকালে নির্দোষ ও ধর্মায়ুলক প্রতীকারই 

কল্যাণকর; অধর্মাজনক-কার্য্যে সমস্তজগ্ উচ্ছিন্ন 

হয়। অন্যান্য কতকগুলি নাগ কহিল, আমরা বি- 

দ্যুন্মালা-বিশিষ্$ মেঘৰপ ধারণ করিয়৷ নিয়ত 

বারিবর্ষণ-পুর্ববক যঙ্জীয় সিদ্ধ হুতাশন নির্ববাপণ 

করিঘা দিব, এবং কোন কোন ভুজগোত্তম নিশী- 

যোগে গমন করিয়। খত্বিগ্গণ অন্যমনস্ক হইলে 
সমুদায় যক্ঞাঙ্গ ভ্রচ্চাণ্ড অপহরণ করিয়া! আনিবে, 

তাহা হইলেই যজ্ঞের বিশ্ব হইবেক, অথবা সেই 

থ 



৬৬ মহাভারত! 

যজ্ঞারস্তকালে শতসহত্র ভূজগ একত্র হইয়া সমু- 
দায় লোককে দংশন করিতে আরম্ত করিবে, তাহা 

করিলেই সকলের ত্রাস জন্মিবে। কিন্বা ভূজঙ্গগণ 
মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া যজ্জীয় পবিত্র 

ভোজ্য সমস্ত দূবিত করিবে, তাহা হইলে সকল 
ভোজ্যই নষ্ট হইয়া যাইবে । অন্যান্য কতকগুলি 

নাগ কহিল, চল আমরা গিয়া রাজার পুরোহিত 

হই,পরে “অগ্রে দক্ষিণা প্রদান কর” বলিয়। যজ্ঞের 
বিশ্ব করিব, তাহা করিলেই সেই রাজা অগ্রত্যা। 
আমাদের বশীভূত হইয়া আমরা যাহা বলিব তা- 
হাই করিবেন। অপর কতকগুলি ভূজজম কহিল, 
রাঁজা যখন জলক্রীড়া করিবেন, সেই সময়ে আ- 

মরা তাহাঁকে ধরিয়া আনিয়া গৃহে বন্ধন করিয়া 

রাখিব, তাহা হইলেই আর সর্পসত্র হইবার সন্তা- 
বন! থাকিবেক না । পরে পণ্তিতাভিমানী কতক- 

গুলি নাগ কহিল, ওকপেও কিছু হইবেক না, আ- 
ইস আমরা জনমেজয়কে ধরিয়া আনিয়! দংশন 

করি, তাহা হইলেই আমাদের কার্ষ্য-সিদ্ধ হই- 
বেক।: যেহেতু তিনি কালপ্রাপ্ত হইলে একেবারে 
অনর্থের মুলোচ্ছেদ হইবেক | হে চক্ষুঃশ্রবঃ! বা- 
স্থকে ! আমাদের এই পর্যন্তই বুদ্ধির সীম1, এক্ষণে 
আপনার বিবেচনায় ঘাহ। কর্তব্য হয় তাহা করুন । 

নাগগণ পন্নগোত্তম বাস্ুকিকে এই বাক্য কহিয়া 
তাহার মুখাবলোৌকন করিতে লাগিল। বাস্তুকিও 

বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সেই সমস্ত ভূজঙ্গমকে কহি- 
লেন, হে ভুজঙ্গমগণ ! তোমরা নিজ নিজ বুদ্ধ্যনু- 
সারে যেৰপ সিদ্ধান্ত করিলে” তাহী আমার মতে 

নিতান্ত অকর্তব্য বোধ হইতেছে, ফলতঃ তোমরা 

সকলে যাহা বাহ! কহিয়াছ, তন্মধ্যে কোন কথাই 

আমার মনোনীত হয় না, যেহেতু তাহাতে এমত 

কোন কর্তব্য বিষয় নাই, যাহা! করিলে তোমা- 
দিগের হিতসাধন হইতে পাঁরে। বস্ততঃ আমার 

বিবেচনায় মহানুভাব-কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আ- 
মাদের কল্যাণকর । হে ভুজজগণ' জ্ঞাতিবর্গের ও 

নিজ আত্মার প্রতি অত্যাদরহেতু তোমাদের অভি- 

প্রেত ও কথিত কোন কর্ম করিতেই আমার অভি- 

রুচি হইতেছে না, পরন্ত তোমাদের হিতা নুষ্ঠান 

যাহাতে হয়, তাহা আমাকে করিতে হইবেক। 

আমি তোমাদিগের জ্যেষ্ঠ সুতরাং আমাকেই সমু 
দায় দোষগুণের ভাগী হইতে হইবেক, তজ্জন্যই 
আমি অতিশয় সন্ভপ্ত হইতেছি। 

আদিপর্কে সপ্তত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর এলাপত্র নামক এক 
ভূজঙ্গম সমুদায় ভুজঙ্গগণের ও বান্কির বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্ ! সেই সর্পসত্র 
না হইবেক এমত নহে এবং ধাহী হইতে আমা- 
দের মহত্ভয় উপস্থিত, সেই পাগুবনন্দন রাজা 
জনমেজয়ও তাদৃশ সামান্য পুরুষ নহেন। বস্তৃতঃ ষে 
পুরুৰ দেবকত্ঁক বিড়ম্বিত হয়, সে দৈবকেই আশ্রয় 
করিয়া থাকে, তাহার আর অন্য উপায় নাই, হে 
পন্নগশ্রেষ্ঠগণ : আমাদের এই ভর দৈবযুলক, অত- 
এব দৈবের আশ্রয় লওয়াই বিধেয়। তোমরা আ- 
মার বাক্য শ্রবণ কর। যখন জননী আমাদিগকে 
শাপপ্রদান করেন, তখন আমি সভয়চিত্তে তাহার 
ক্রোড়ে আরোহণ করিয়। চিন্তাকুল-দেবগণের এই 
বাক্য শুনিতে পাইলাম বে, তাহারা নিতান্ত দুঃখি- 
তান্তঃকরণ হইয়া পিতামহের নিকটে গমনপুর্ব্বক 
কহিলেন, হে প্রভো দেবদেব পিতামহ ! আপনার 
সমক্ষে তীন্্বপা কদর স্বীয় পুভ্রগণকে যেৰপ 
শাপগ্রদান করিল, অন্য কোন নারী প্রিয়সন্ভান 
লাভ করিয়। ঈদ্ৃশ তীক্ষুশাপ প্রদান করিতে কখ- 
নই পারে না, তবে যে আপনি “ তথাস্ত্র ” বলিয়া 
এ কত্রবাক্যেরই অনুমোদন করিলেন, তাহাকে 
নিবারণ করিলেন না; ইহার কারণ কি আমর! 
শ্রবণ করিতে বাসন। করি । ত্রঙ্গা কহিলেন, বহ্ু- 
সংখ্য সর্প তীন্ষ্ু বিবমবিষবিশিষ্ট ও ঘোরবপ হইয়া 
উঠিয়াছে, অতএব আমি প্রজার মঙ্লাকাজ্গণয় 



আদিগর্থ। 

তখন কন্রকে বারণ করি নাই, বস্ততঃ বেসকল 
সপ ক্ষুদ্রাশয়, অত্যন্ত দংশনরত, পাপাত্সা ও তীক্ষু 

বিষ, সর্পসত্রে তাহাদেরই বিনাশ হইবেক, পরন্ত 
যাহারা ধর্মাপরীয়ণ তাহাদের অনিষ্ট হইবে না। 

সেই সর্পসত্রের সময় উপস্থিত হইলে যে কারণে 
সেই মহাভয় হইতে সর্পগণের মুক্তি হইবেক তাহা 

কহিতেছি শবণ কর। 

জরৎ্কারুনামে ধীশক্তি-সম্পন্ন জিতেক্দ্রিয় তপ- 

স্যারত এক মহধি যাযাবর বংশে উৎপন্ন হইবেন। 
আস্তীকনামে তপোনিরত তাহার এক তনয় জন্ম- 

গ্রহণ করিবেন, তাহ? হইতেই সর্পসত্রের প্রতিষেধ 

হইবেক, তাহাতেই যেসকল সর্প ধন্মনিন্ঠ তাহারা 

রক্ষা পাইবেক। দেবগণ কহিলেন, হে ব্রন্মন্! সেই 

সুনিশ্রেন্ঠ বীধ্য-সম্পন্ন মহাতপস্বী জরৎকারু, কা- 
হার গর্তে সেই মহাপ্রভাৰ পুভ্র উৎপাদন করি- 
বেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বীধ্যবান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎ- 

কারু সনান্ী কন্যাতে সেই বীধ্যশালি সন্তান উত- 

পন্ন করিবেন । সর্পরাজ-বাসুকির জরৎকারুনামে 

এক ভগিনী আছে, এ জরৎকারুর গর্তে জরৎ- 

কারুর উরসে সেই আস্তীকমুনি উৎপন্ন হইয়া নাগ- 

গণকে মাতৃ-শাপ হইতে মুক্ত করিবেন। এলাপত্র 
কহিলেন, দেবগণ পিতাঁমহকে “এবমস্তর” এই কথা 

কহিলেন, ভগবান্ ধিরিঞ্িও দেবগণকে এহ সমস্ত 

কথা বলিয়! ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন । হে বা- 

স্থকে! আমি এই উপায় দ্েখিতেছি যে, যখন সেই 

ব্রতপরাীয়ণ মহর্ষি-জরৎকাঁরু বিবাহীর্থ কন্য। ভিক্ষা 

করিবেন, তখন তুমি সর্প গণের শাপশান্তির নিমিত্ত 

তাঁহাকে ভিক্ষা স্ববপে জরৎ্কারু নানী স্বীয় 

ভনিনী-সম্প্রদান করিও, আমি শুনিয়াছি বে মাতৃ- 

শাপমোচনের এই একমাত্র উপায় আছে। 
আদিপর্কে অধত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! সমুদায় সর্প- 

গণ এলাপত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রহ্ৃ- 

টান্তকরণ হইল এবং সকলেই তাহাকে সাধ্বাদ 
প্রদান করিতে লাগিল। বাস্ুকি তদবধি হ্উচিত্ত 
হইয়া জরতকারু নাতনী স্বীয় ভগিনীকে কন্যাবস্থায় 
রাখিলেন। অনন্তর কিয়ৎকালপরেই দেবগণ ও 
অস্গুরগ্নণ মিলিত হহয়া সমুদ্রমন্থন করিলেন; তাহা- 

তে অতিশয় বলবান্ বাস্গুকি মন্থুনরজ্জু হইলেন । 
পরে তৎকর্্ম সম্পন্ন হইলে দেবগণ বাস্কির সহিত 

পিতামহের নিকটে গমন করিয়া! নিবেদন করিলেন 

হে ভগবন্! এই বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়। 
অতিশয় সন্তগু-হৃদয় আছেন) আপনি কৃপা করিয়া 

ইহার জননী-শীপজন্য মানসিক শল্য উদ্ধার করুন, 

ইনি জ্ঞাতিকুলের হিতাভিলাবী হইয়াছেন। এই 
নাগ্রাজ সর্বদা আমাদের হিতকা রী ও প্রিয়কারী, 

হে দেবেশ! আপনি অন্ুকম্পা-প্রকাশপুর্ববক ইহার 
মনোবেদনা দুর করুন| ব্রহ্মা কহিলেন হে অমর- 

গণ! এলাপত্রনাগর পুর্ব্বে এই বান্থুকির নিকটে 
যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই মনঃসঙ্কপ্পিত 
বাক্য। আমি যেকপ বলিয়াছিলাম. কাল উপ- 

স্থিত হইলে বাসুকি সেইৰপই করুন, যেসকল 
নাগ নিয়ত পাপনিরত, তাহারাই সেই সর্পসত্রে 

নষ্ট হইবেক, বাহারা ধর্থিষ্ঠ, তাভারা বিনষ্ট হইবে 

না। সম্প্রতি সেই দ্বিজবর জরৎকাঁরু ভূলোকে 
জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন ও সব্বদা উগ্রতপস্যাঁয় রত 

হইয়া আছেন, অতএব বাস্থুকি গিয়া যথাকালে 

তাহাকে জরৎকারু নান্নী ভিনী সম্প্রদান করুন । 
হে দেবগ্ণণ! এলাপত্রনাগ, নাগগণের হিতান্ুষ্ঠানের 
নিমিত্ত যাহা যাহ। বলিয়াছে, তাহা সেইকপই 

হইবেক, কদাঁচ অন্যথ। হইবেক না । উগ্রশ্রবাঃ 
কহিলেন, শীপমোহিত বাসুকি পিতামছের এই 

বাক্য শ্রবণ করিয়া জরৎকারু-খষিকে ভণিনীদানে 

উদ্যত হইয়া সমুদায় সর্পকে এই আদেশ করিয়া 
জরৎকারুর নিকটে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন বে, 
বখন জরৎকারু দারার্ধাঁ হইয়া কন্য।-ভিক্ষা করি- 
বেন তখন তোমরা আসিয়া আমাকে শীভ্র সং- 



৬৮ মহাভারত! 

বাদ প্রদান করিও, ইহা করিলেই আমাদের মঙ্গল 
হইতে পারিবেক। 

আদিপর্কে উনচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, হে স্ুতনন্দন ! তুমি যে জরৎ- 
কারুর বর্ণনা করিলে সেই মহানুতাৰ খবির কি 
কাঁরখে “জরৎকারু৮ এই নাম ভূমগুলে বিখ্যাত 
হইল, তাহা আমি শুনিতে বাসনা করি। জরৎ- 

কারু শব্দের কিৰূপ ব্যুৎ্পত্তি তাহা প্রকুতৰূপে 
বল। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরতশব্দের অর্থ ক্ষয়, 

কারু শক দারুণ জরৎকারুর শরীর অতিশয় 
দারুণ অর্থাৎ বিলক্ষণ পুষ্ট ছিল। ধীমান্জরৎকারু 

তীত্রতপস্যাদ্বার। ক্রমে ক্রমে সেই দারুণ শরীর 
শোষণ করিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই নিমিত্তই 
তিনি জরৎকারু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, বাস্থু- 
কির ভগিনীর নামের ব্যুৎপন্তিও এপ । ধর্্মাত্মা 

শৌনক ইহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন, 
এবং উগ্রশ্রবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুমি 
বাঁহা কহিলে ইহা সঙ্গত বটে । পরে তিনি প্ুন- 
ব্বার কহিলেন, তুমি পুর্বে যাহা যাহী বর্ণন করি- 
যাছ,তৎসমুদায় আমার শ্রবণ করা হইয়াছে, এক্ষণে 
আন্তীকমুনি যেৰপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা 

শ্রবণ করিতে বাসনা করি, উগ্রশ্রবাঃ সেই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া শীঁস্ত্রান্থুসারে কহিতে আরম্ত করি- 

লেন। ্ 
ব্রহ্মার আদেশানুসারে বাস্থৃকি জরতকাঁরু-খষিকে 

ভগিনী-সম্প্রদান করিতে কৃতসঙ্কণ্প হইয়! সমুদায় 
মর্পগনকে জরকারুর নিকটে নিযুক্ত রাখিয়! সাব- 
ধান হইয়া থাকিলেন। পরে বহুকাল অতীত হইল, 

কিন্ত ধীমান্ ব্রতপরায়ণ উক্ত খধি ক্রমাগত তপস্যা- 
তেই রত থাকিলেন, দারপরিগ্রহ করিতে মানস 

করিলেন না সেই মহাতআ কেবল জিতেক্তরি় ভয়- 

শরন্য, স্বাধ্যায়রত, উদ্ধারেতাঃ ও তপঃপরায়ণ হইয়া 

সমস্ত পৃথিবীমগুল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, 

একবার মনোদ্বারাও দারপরিগ্রহের কণ্পনা করি- 

লেন না। হে ব্রহ্গন্ কিছুকাল পরে পরীমক্ষিৎ- 

নামক রাজ কৌরববংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই 
মহাবাহু-ভূপাল তাহার প্রপিতামহ-পাণুরাজার 
ন্যায় সংগ্রামে অদ্বিতীয় ধনুর্ঘারী ও মৃগয়াশীল 
ছিলেন, স্ুতরাঁং তিনি মৃগ বরাহ তরক্ষু মহিষ ও 

অন্যান্য বিবিধ বন্যজন্ত বিনাশপুর্ব্বক মৃগয়া করিরা 
ভ্রমণ করিতেন। একদা পরীক্ষিৎ বিচিত্র শরদ্বার। 

এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ধনুগ্রহণ-পুর্ব্বক 
তাহার অনুসরণে গহনবনে প্রবিষ্ট হইলেন। যেমন 

পুর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র দেবলোকে যজ্ঞমৃগ বিদ্ধ করিয়া 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধন্ুষ্পাণি হইয়া অন্বেষণার্ঘ 

ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ইনিও সেইৰপ 

বিদ্ধমৃগের অনুসরণে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লা- 

গিলেন। পরীক্ষিৎ-কর্তৃক বিদ্ধ কোন মগ পুর্বে 
জীবিত থাকিয়া বনে পলাইতে পারে নাই, এই 
সবগ যেবিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিল এবং তৎকর্তৃক 
যেতিনি অতিদ্ুরে গহনবনে নীত হইলেন, ইহা 
কেবল তাহার অতি শীদ্ত স্বর্গপ্রাপ্ডির পুর্ববলক্ষণ। 
পরে পরীক্ষিৎ পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া বন- 
মধ্যে দেখিলেন যে, এক মুনি গোপ্রচারস্থানে আ- 
সীন আছেন, এবং বৎসগণের ছুপ্ধপান-কাঁলে তা- 
হাদের মুখনিংস্থত প্রভূত ফেন পান করিতেছেন । 
রাজা-পরীক্ষিৎ ক্ষুধা ও শ্রমে কাতর হইয়। দ্রুত- 
বেগে ব্রতপরায়ন সেই মুনির নিকটে গমন করিয়। 
ধনুঃ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ্ রন্মন্: 

আমি অভিমন্ত্ুর পুত্র রাজ। পরীক্ষিৎ্, মও্কর্তৃক 
বিদ্ধ এক সৃগ অদৃশ্য হইয়াছে, আপনি তাহাকে 
দেখিয়াছেন কি না? মৌনব্রতাবলম্বী মুনি কিছুই 
উত্তর দিলেন না, পরে রাজা রোষপরবশ ভুইয়া 
শরাসনের অগ্রভাগদ্বার৷ একটি মৃতসর্প তুলিরা 
তাঁহার গ্রলদেশে মালাকারে স্থাপন করিলেন। 
মুনি তাহা উপেক্ষা করিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলি- 
লেন না। রাজা খবিকে সেইৰপ দেখিয়া ক্রোধ 



আদি 
রর 

পৰা! ৬৯ 

পরিহার-পুর্বক ব্যথিতহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যা- 1 উদ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ক্ুশ & কথা বলিলে সেই 
গ্রমন করিলেন। খষিও তদবস্থই অবস্থিতি করিতে 
লাগ্রিলেন। সেই ক্ষমাশীল মহাম়ুনি, রাজশীর্দল- 

পরীক্ষিৎকে স্বধর্ম-নিরত বলিয়া জানিতেন, এই 

নিমিত্ত অপমানিত হইয়াও শীপপ্রদান করিলেন 
না । তরতবংশাবতৎস রাজশার্দ্ূল-পরীন্ষিৎও সেই 

মুনিকে তাদৃশ-ধন্মপরায়ণ বলিয়। জানিতেন না» 
সেই নিমিত্তই ঈদৃশ ধৃত প্রকাশ করেন। 

এঁ খধির শৃঙ্গী নামে এক তরুণ তনয় ছিলেন ) 

তিনি অতিশয় তেজস্বী, তপঃপরায়ণ ও ত্রতনিষ্ঠ, 

তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহার শান্তি কর 
দুঃসাধ্য হইত। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া 
সমাদ্র-সহকারে সুখোপবিষ্ট সর্বভূত-হিতে রত; 

পিতামহ-্রক্জার নিকটে গমন করিতেন । যে দিবস 

পরীক্ষিৎ তাহার পিতার স্কন্ষে হৃতসর্প প্রদান 

করেন, সেই দিন তিনি পিতামহ-কর্তৃক অনুভ্ঞাত 

হইয়া গৃহে আগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে 

তাহার সখা কৃশনামক খবিকুমার ক্রীড়া করিতে 

করিতে তাহাকে ধর্মোপলক্ষে উপহাস করিয়। তা- 

হার পিতৃৰৃত্বান্ত কহিলেন । অতিশয় কৌপন খষি- 

তনয় শুঙ্গী তাহা শ্রবণমাত্র ক্রোধে পরিপুণ হইয়া 
একেবারে বিবকপ্প হুইলেন। কুশ কহিলেন, হে 

শৃজিন্! তুমি যেমন তন্বী” সেইৰপই তেজস্ী, 

আর কখন অহঙ্কার প্রকাশ করিও না, তোমার 

পিতা একটা মৃতসর্প স্কষে করিয়৷ বহন করিতে- 

ছেন, আমাদের ন্যায় ব্রহ্মভ্ঞানী সিদ্ধ তপস্থি খাষ- 

কুমারেরা কিছু বলিলেও তুমি আর কখন কিছু 

কহিও না, তোমার পুরুবাতিমান কোথায় ঃ তো- 

মার সেই সমস্ত অহঙ্কার-বাক্যই বা কোথায়? এখনি 

গৃহে গিয়া দেখিবে যে তোমার পিত। ক্ষন্ধে এক 

শবধার। করিয়া রহিয়াছেন। হে মুনিজনশ্রেন্ঠ ! 

তোমার পিতাকে কোন অপরাধ করিতে দেখি 

নাই, বিনাপরাধে ঈদৃশ অপমান হওয়াতে আমি 

অতিশষ দুঃখিত হইয়াছি। 
চত্বারিংশও অধ্যায় সমাপ্ত । 

তেজস্বী শৃঙ্জী রোষপরবশ হইয়। পিতার স্বৃতসর্প- 
ধারণ আবণে মনোব্যথায় সন্তগু হইতে লাগিলেন, 

পরে ক্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। সুনৃতবাক্যে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কিৰপে আমার পিতার 

স্কন্ধে যৃতসর্প আসিল 2 ক্শ কহিলেন, অদ্য রাজা! 

পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থে আসিয়। তোমার পিতার ক্ষন্ধে 

সৃতভুজন্গ প্রদান করিয়া গ্রিয়াছেন। শুঙ্জী কহি- 
লেন, হে কশ! আমার পিত। সেই দুষ্টরুদ্ধিরাজার 
কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা প্রক্ৃতৰপে বল, 
এবং আমার তপোবল যে কতদূর পধ্যন্ত তাহাও 
দেখ। কশ কহিলেন, অভিমন্থ্য-পুক্র রাজ। পরী- 
ন্িৎ মৃগয়ার্থ বনপ্রবেশ করিয়। বাণদ্বারা শীদ্দ- 
গামি এক মৃগ বিদ্ধ করিয়। একাকী তাহার অন্ু- 
সরণে প্রবৃত্ত হইলেন, পরে যখন মহারণ্যে বহুক্ষণ 

ভ্রমণ করিয়াও মৃগকে দেখিতে পাইলেন না, তখন 
ক্ষুৎপিপাস। ও শ্রমে কাতর হইয়। স্থাণুর ন্যায় 

অবস্থিত মৌনব্রতপরায়ণ তোমার পিতাকে দেখি- 

বামাত্র এ পলায়িত মৃগের কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন, তোমার পিতা মৌনব্রত অব- 
লম্বন করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর করিলেন 

না, তাহাঁতেই রাজ! ধনুঃকোটিদ্বারা একটি মৃত- 
সর্প তুলিরা তাহার ক্কন্ধদেশে স্থাপন করিলেন । 

হে শুঙ্গিন্! ব্রতপরায়ণ তোমার পিতাও সেইকপই 

আছেন, রাজা পরীক্ষিৎও আপনার রাজধানী 

হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিয়াছেন । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, খধিকুমার পিতার স্কন্ধে 
মৃতসর্প স্থাপিত আছে শুনিরা কোপানলে জ্বলিত 

হুইয়। উঠিলেন, তাহার নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। 
কোপনস্বতাৰ ও তেজস্বী এ খষিতনয় ক্রোথবেগে 

অভিভূত হইরা জলম্পর্শ-পুর্ববক ভূপালকে এই 
শীপপ্রদান করিলেন যে, “বে পাপিন্ঠ রাজ। কৃচ্ছ- 

ত্রতপরায়ণ মদীয় বৃদ্ধ পিতার ক্ষন্ধে সৃতসর্প প্রদান 

করিয়াছে, তীগ্মতেজা। পন্নগর'জ তক্ষক মদ্বক্যা- 

নুসারে অতিশয় ক্ুদ্ধ হইয়া সেই ত্রাহ্মণ।পমান- 



৭০ মহাভারত! 

কারি কুরুকুল-পাংশুল রাজাকে সপ্তরাত্রির মধ্যেই 
যমসদনের অতিথি করিবেক 1৮ 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, শৃর্গী ক্রোধভরে এইৰপ 
শাপপ্রদান করিয়। পিতার সমীপে গমন করিলেন। 

তাহার পিতা মৃতসর্প ধারণ করিয়া গোপ্রচারে 

উপবিষ্ট ছিলেন, শৃঙ্গী তাহাকে তদবস্থ অবলো- 
কন করিয়! পুনর্বার রোবপরতন্ত্র হইয়া মনো- 
দুঃখে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং কহি- 
লেন, হে তাত ! ছুরাত্স। রাজ! পরীক্ষিৎ আপনার 
এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি ক্রোধে সেই 

কুক্ুকুল-পাংশুল ভূপালকে তাহার ছুক্কর্ম্ের উপ- 
যুক্ত এই উগ্রশাপ প্রদান করিয়াছি যে, সপ্তম দি- 
বসে পন্নগোত্তম তক্ষক তাহাকে বমালয়ে প্রেরণ 

করিবেক। হে ব্রঙ্গন্! শমীকখবি তথাবিধ কৌপ- 

সমন্বিত শুঙ্গীকে কহিলেন, হে বৎস ! তুমি যাহা 
করিয়াছ তাহাতে আমি অসন্ভষ্ট হইলাম, তপস্থি- 
গণের এৰপ ধর্ম নহে, আমরা সেই রাজার অধি- 
কারে বাম করিতেছি এবং তিনিও যথা ন্যায়ে 

আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সেই হেতু তাহার 
দোষ ধর্তব্য নহে । হে পুভ্র! রাজ। অপরাধ করি- 
লেও তীহীকে আমাদের ক্ষম। করা উচিত, আমরা 

ধর্মাকে ন্ট করিলে ধর্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন। 

যদি রাজ! আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহ? 

হইলে আমাদিখের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, 
আমরা আর ষথানুখে ধর্্মানুষ্ঠীন করিতে সমর্থ হই 
না| হে বস! ধর্মপরায়ণ রাজগণকর্তৃক সুরক্ষিত 

হইয়া! আমরা বিপুল ধর্মোপাজ্ঞন করিয়। থাকি; সু- 
তরাং রাজ। ধন্মতঃ আমাদিগের ধর্মের অংশভাগী 

হয়েন॥ অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাহাকে 

ক্ষমা করিতে হয়। বিশেষতঃ যেৰপে প্রজাগণকে 

পালন করা রাজার কর্তব্য, পরীক্ষিৎ সেইৰপেই 
স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডু রাজার ন্যায় যত্র-পুর্ববক 
আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। বোধ হয় সেই 

তপন্বী রাজ ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার যে 

মৌনব্রত আছে তাহ না জানিয়াই এপ করিয়া- 

ছেন। বৎস! দেশ অরাজক হইলে সর্ববদা দস্থ্যভয় 

প্রভৃতি নানাদোব উপস্থিত হইয়! থাকে, লোক 

সকল উচ্চ্ঙ্থল হইলে রাজাই দণ্ডবিধান করিয়া 
তাহাদিগের শাসন করেন, যখন সকলেই রাজদ্ড- 
ভয়ে সাতিশয় ভীত হয়, তখনই শান্তি সংস্থাপিতা 

হইয়া থাকে। সর্ববদ উদ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্দমীচরণ 
বা! যাগাদি ক্রিয়া করিতে পারে না, ভুতরাং রাঁজ। 

হইতেই ধর্ম ও ধর্ম হইতে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । 
ভুপালকর্তৃক সমুদায় বাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে 

দেবগণ প্রীত হইয়া বুঙি করেন, বুষ্টি হইতে শস্যা- 
দি উৎপন্ন হয়, এবং শস্যাদ্ি হইতে গ্রজাগণ জীবন 

ধারণ করে। রাঁজা রাজ্যরক্ষা করেন বলিয়া তিনি 

মনুষ্যণণের ধাত। হয়েন, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন 

যে,রাজ! দশ সংখ্য শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণের সমান মান্য । 

অতএব বোধ করি, তপস্বী পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও শ্রাস্ত 

হইয়া আমার এই মৌনব্রত না জানিয়াই এপ 
করিয়াছেন, হে পুক্র! তুমি বালকস্বভাব প্রযুক্ত কি 

নিমিত্ত সহসা! এমত ভুক্ষম্ম করিলে? রাজাকে শাপ 
দেওয়া আমাদের কোনমতেই কর্তব্য হর ন1। 

একচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

শৃঙ্গী কহিলেন, হে পিতঃ: যদি পরীক্ষিৎকে শাঁপ 
দেওয়াতে আমার সাহস প্রকাশ বা ভুক্র্ম করা 
হইয়া থাকে হউক, এবং আপনিও তাহা প্রিয় ৰ। 

অপ্রিয় যাহা বিবেচনা করেন করুন, কিন্তু আমার 

কথিত বাক্য মিথ্যা হইবেক না । হে তাত! আমি 
আপনাকে নিশ্চিতৰপে কহিতেছি, কদাচ আমার 

এ বাক্য অন্যথা হইবেক না, আমার শীপ মিথ্য। 
হওয়া দুরে থাকুক আমি পরিহীস-স্থলেও কখন 

মিথ্যা কথা কহি না । শমীক কহিলেন, হে বৎস ! 

তোমার প্রভীব যে অতিশয় উগ্র ও তুমি যে সত্য-: 
বাদী, কখন মিথ্যা কথা কহ নাই এবং তোমার দত্ত 
এই শাপও যে মিথ্যা হইবেক না তাহা আমি 
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জানি, পুক্র বয়ঃস্থ হইলেও যাহাতে সে গুণবান্ 
ও যশন্বী হয়, তন্নিমিত্ত তাহাকে সর্বদা উপদেশ 

দেওয়া পিতার কর্তব্য । তুমিত বালক, সর্বদা তপ- 

স্যাতেই রত আছ, মহাত্মগ্রণেরও প্রতাব-রৃদ্ধির 

সঙ্গে কোপও সাতিশয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হে ধার্মিকবর ! তোমার বালকম্বতাব, ও দুঃসাহস 
দেখিয়া বোধ হয় যে, পুক্রবাৎসল্য প্রযুক্ত তো- 
মাকে অনেক বিষয়েই শিক্ষা-প্রদান করিতে হই- 

বেক। হে পুত্র! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ-পুর্ববক শম- 
পরায়ণ হইয়! বন্যফলমূল আহার করত তপস্যা- 
চরণ কর, একপে আর ধর্মস্ষয় করিও না, যে- 
হেতু জিতেক্দ্রিয় মুনিগথের বহু ছুঃখে-সঞ্চিত যে 
ধর্ম তাহা ক্রোধকর্তৃক লুপ হইয়। যায়, এবং ধর্মা- 
লোপ হইলেই 'অভিলবিত-সন্দাতিলাভ হয় না। 
ক্ষমাশীল বতিগণের একমাত্র ক্ষমাই সিদ্ধির হেতু, 
ক্ষমীযুক্ত ব্যক্তিরই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গল 
হয়। অতএব তুমি নিরন্তর ক্ষমাশীল ও জিতেক্দ্রির 
হইয়া তপস্যা কর, একমাত্র ক্ষমাকে অবলম্বন 
করিয়াই-ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে, হে বৎস! আমি 
শান্তিকে আশ্রয় করিয়া অদ্য যত দুর সাধ্য 
তাহা করিব, অবশ্যই নৃপতির নিকটে এই বার্তা 

কহিয়া পাঠাইৰ যে “হে রাজন্ ! তুমি যে আমার 
স্কন্ধে সৃতসর্প প্রদান করিয়া অপমান ক রয়া গি- 

য়াছ, তদ্বর্শনে আমার অসহনশীল বালক-পুক্র 
অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে শাপপ্রদান করিয়াছে ।” 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ক্ুত্রত মহাতপা শমীক 

দয়ার্রৃদয় হইয়া গৌরমুখ-নামক সুশীল ও সাব- 
ধান শিব্কে এই আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, 
তুমি রাজার নিকট গমন করিয়। কুশলপ্রশ্ন জিচ্া- 
সা-পুর্ববক সমুদায় বৃত্বান্ত কহিবে। গৌরমুখ তৎ- 
ক্ষণাৎ গমন করিয়। দ্বারপালকর্তৃক পুর্বেবে নিবে- 

দিত হইয়া কুরুকুলবর্ধন রাজ পরীক্ষিতের ভবনে 
প্রবেশ করিলেন। পরে শ্রান্তি দূর করিয়া মন্ত্রি- 
গণের সমক্ষেই রাজার নিকট শশীকমুনি-কর্তৃক 

কথিত দারুণ কথ আদ্যোপান্ত সমস্ত কহিতে আ- 

রস্ত করিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার অধিকারের 

মধ্যে পরমধর্মপরায়ণ শান্ত দীন্ত মহাতপাঃ শমীক- 

নামক এক মহর্ষি আছেন, হে নরব্যান্্! তিনি 

মৌনব্রত, আপনি ধনুঃকোটি-দ্বার৷ একটি মৃতসর্প 
তুলিয়া তাহার স্কন্ধে যোজনা করিয়াছিলেন, 

শমীকমুনি আপনার সেই কর্মে রুট না হইয়। ক্ষম! 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পুজ্র ক্ষমা না করিয়া 

অদ্য পিতার অজ্ঞাতসারেই আপনাকে এই শাপ- 
প্রদান করিয়াছেন যে, সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক- 

সর্প মহারাজকে দংশন করিবে । শমীকখবি পুক্রকে 

পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলেন যাহীতে মহারাজের রক্ষা 

হয় তাহা কর, কিন্তু তিনি কহিলেন, কেহই সেই 
শাপ অন্যথা করিতে পারিবেক না । খবিবর কোন 

ক্রমেই কোপাবিষ্ট পুত্রের ক্রোধ-শান্তি করিতে 

পারিলেন না, এই নিমিত্ত আপনার হিতাকাজ্জী 

হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন । 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কুরুবংশাবতংস তপন্থী 

রাজ! পরীপ্ষিৎ সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
পাপকর্ম করিয়াছেন বলিয়া অতিশয় সন্তাপযুক্ত 
হইলেন, বিশেষতঃ যখন শুনিলেন, সেই মহামুনি 

মৌনত্রত প্রযুক্ত উত্তর দেন নাই, তখন অধিকতর 

শোকে সন্তপ্ত-হৃদয় হইলেন, এবং ঈদৃশ দয়াস্বভাব 

শমীকমুনির অপমান করিয়াছেন ইহা আন্দোলন 
করিয়। পুর্বকৃত পাপ ম্মরণ-পুর্ববক পুনঃ পুনঃ সন্তা- 
পিত হইতে লাগিলেন। দেব তুল্য রাজ। পরীনক্ষিৎ 

তাদৃশ ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন 
বলিয়া যেৰপ অন্ুতাপিত হইলেন, আপনার 

মৃত্যুর কথা শুনিয়াও সেৰপ অনুতাপিত হই- 

লেন না। অনন্তর ভগবান্ শমীকমুনি পুনর্ঝবার 
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এই প্রার্থন! জানাইয়া 
গৌরমুখকে বিদায় করিলেন। 

গৌরমুখ গমন করিলে পর রাজ। উদ্বিগ্রমনা! 
হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে 
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লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মন্ত্রতভৃজ্ঞ হইয়াও মন্ত্ি- 

দ্িগের সহিত পরামর্শ করিয়া সুরক্ষিত এক-্তস্ত 

যুক্ত এক প্রামাদ নির্ীণ করাইলেন, পরে রক্ষার 
নিমিত্ত চিকিৎসক ও উঁষধ নিকটে রাখিলেন, এবং 

মন্ত্রসিদ্ধ ব্রান্ষণগণকে শরীর-রক্ষার্থ নিযুক্ত করি- 
লেন। পরমধার্ম্িক সেই পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকর্তৃক 
চতুর্দিকে পরিরক্ষিত হইয়া সেই স্থানেই সমুদীয় 
রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাঁগিলেন। সেই স্থু- 
রক্ষিত প্রীসাঁদস্থ রাজার নিকট কেহই গমন করিতে 

পারিত না, অধিক কি, সর্ধত্রসঞ্চীরী সমীরণও 

তথায় যাইতে পাইতেন না । 

পরে সগুম দিবস উপস্থিত হইলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বি- 

দ্বান্ কীশ্যপ, রাজাকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত 

ঘাত্রা করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, পন্নগশ্রেন্ঠ 

তক্ষক রাঁজী-পরীক্ষিৎকে যমসদনে প্রেরণ করিবে, 

তাহাতে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, 

পন্নগরাঁজ রাজাকে দংশন করিলেই আমি বিষমুক্ত 

করিয়া আরোগ্য করিব, তাহা হইলে আমার ধর্ম 

ও অর্থ উভয় লীভ হইবে । ইহা ভাবিতে ভাবিতে 

একমনা হইয়া! কাশ্যপ গমন করিতেছেন, এমত 
সময়ে নাগরাজ তক্ষক ৰৃগ্ধ ব্রাক্মণের বেশ ধারণ 

করিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কহিল, 

হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি ত্বরান্বিত হইয়া কোথায় 
গমন করিতেছেন? কোন্ কাধ্য সাধন করিতেই 

বাআপনি ইচ্ছা করিয়াছেন ? কাশ্যপ কহিলেন, 
অদ্য নাগরাজ তক্ষক, কুরুকুলনন্দন, শক্রনাশক- 
রাঁজা-পরীক্ষিৎকে তেজোদ্বার! দগ্ধ করিবে, হে 

সৌম্য! অনল-তুল্য তেজস্বী পাগুবকুলতিলক মহা- 

বল রাজাকে তক্ষক দংশন করিলেই আমি সব্যঃ 

আরোগ্য করিব, এই অভিপ্রায়ে শীন্র গমন করি 

তেছি। তক্ষক কহিল? হে ব্রদ্ধন্! আমিই তক্ষক, 

পরীক্ষিৎকে ভস্মাবশেষ করিব, আমি দংশন করি- 
লে তুমি আরোগ্য করিতে পারিবে না, ফিরিয়। 

বাও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি রাজাকে দংশন 

করিলে আমি গিয়। বিদ্যাবলে নির্বিষ করিতে পা- 

রিব, ইহা আমার নিশ্চিতবৰপে বৌধগম্য হইতেছে। 

দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

তক্ষক কহিল, হে কাঁশ্যপ! আমি দংশন করিলে 

বদি তুমি আরোগ্য করিতে পার এমত বোধ থাকে 
তাহা হইলে আমি এই বটরৃক্ষকে দংশন করি, 
তুমি ইহাকে বাচাইয়া দাও, এবং যত দূর সাধ্য 
তোমার মন্ত্রবল প্রদর্শন করিতে ভ্রটি করিও না, 
হে দ্বিজোভ্তম! দেখ তোমার সমক্ষেই এই বৃক্ষ- 
কে ভন্মসাতৎ করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে না- 

গেক্দ্র ! যদি তোমার এমত বোধ থাকে যে, আমি 

আরোগ্য করিতে পারিৰ না তবে এই ৰৃক্ষকে দং- 
শন কর, তুমি দংশন করিলে আমি ইহাকে পুনজ্জঁ- 
বিত করিব। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহা কাশ্যপ 

এই কথা বলিলে নাগশ্রেষ্ঠ তক্ষক দেই ন্যগ্রোধ- 

বৃক্ষ দংশন করিল, পন্নগ অতি যত্রুসহকারে দহ- 

শন করিবামাত্র সেই বৃক্ষ আশীবিব-বিষমবিষে 
জর্জরিত হইয়া প্রজ্বলিত হইল । তক্ষক সেই 

বুক্ষকে ভন্মাবশেষ করিয়া কাশ্যপকে পুনর্ববার 
কহিল,হে দ্বিজশ্রেন্ঠ! তুমি যতদুর সাধ্য বত্রু করিয়া 
এই বৃক্ষকে পুনজ্জীবিত কর। সৌতি কহিলেন, 
কাশ্যপ তক্ষকের তেজে ভক্মীভূত বৃক্ষের ভন্মরাশি 
সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নণেন্দ্র ! অদ্য এই 

বুক্ষে আমার বিদ্যাবল দেখ, তোমার সমক্ষেই 
আমি ইহাকে সঞ্ভীবিত করিতেছি । অনন্তর সেই 
দ্বিজসত্তম বিদ্বান ভগবান্ কাশ্যপ ভক্দীকত বৃক্ষকে 
বিদ্যাবলে সগ্তীবিত করিলেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ 
অঙ্কুর, পরে পত্রদ্য়, তৎপরে মহাশাখা, শাখা, 
প্রশাখা» ও সমুদায় পত্র উৎপন্ন হইল। মহাত্স। 
কাশ্যপ বুক্ষকে পুনজ্জীবিত করিলেন দেখিয়৷ তক্ষক 
কহিল, হে ব্রহ্গন্! তুমি যে আমার বা আমার 
সদৃশ অন্য সর্পের বিষম বিষ বিমোচন করিতে 
পার ইহা তোমার পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য নহে, পরন্থ 
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করিতে যাইতেছ বল, তুমি সেই রাজার নিকট হই- 
তে যেদ্রব্য পাইতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা যদিও 
ছুর্লভ হয়, তথাপি আমি প্রদান করিতেছি । হে 
বিপ্র! বিপ্র-শাপাতিভূত সেই রাজার পরমায়ু শেষ 
হইয়াছে, তুমি তথায় যাইলে তোমার অভিপ্রেত 

সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহস্থল; অতএব যদ্যপি আ- 

রোগ্য করিতে না পার, তাহা! হইলে তোমার 
ত্রিলৌক-বিখ্যাত প্রদীপ্ত ষশগপ্রভাকর প্রভাঁহীন 

প্রভাকরের ন্যায় অন্তর্থিত হইবেক। কাশ্যপ কহি- 
লেন, হে ভূজজম! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় যাই- 
তেছি, তুমি আমাকে তাহা দান কর; আমি জুবর্ণ 

প্রাপ্ত হইলেই নিবৃত্ত হইব। তক্ষক কহিল? হে 
দ্বিজোত্তম! তুমি রাজার নিকট যত ধন প্রাপ্ত হই- 
তে অভিলাষ করিয়াছ, আমি তাহা হইতেও 

অধিক প্রদান করিতেছি, নিরৃত্ত হও । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন” বুদ্ধিমান্ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ মহাঁতেজা 

কাশ্যপয়ুনি তক্ষকের বাঁক্যশ্রবণ করিয়৷ রাজ। পরী- 
ক্ষিতের বিষয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, পরে দিব্য- 

জ্ঞানদ্বারা পাগুবনন্দন নৃপতি পরীক্ষিতের আযুঃ- 
শেষ হইয়াছে দেখিয়া তক্ষক হইতে ইচ্ছানুৰপ 
ধন প্রাপ্ত হইয়া নিরৃত্ত হইলেন । মহা কাশ্যপ 
উক্ত নিয়মে প্রতিনিরুত্ত হইলে তক্ষক ত্বরাঁয় হস্তিনা- 

পুরে গমন করিল, এবং পথিমধ্যে শ্রবণ করিল যে, 
বিষহর ওষধ ও মন্ত্রদ্বারা রাজা অতি যদ পরি- 

রক্ষিত হইতেছেন। তখন চিন্তা করিতে লাগিল যে, 
মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবেক, এক্ষণে 

: কোন্ উপায় অবলম্বন করা যায়। অনন্তর সেই 
তক্ষক-নাগ অনুচর ভুক্গক্গগণকে, তাপস-ৰপ ধারণ 

করিয়া ফল, দর্ভ ও উদ্ক গ্রহণ-পুর্ববক রাজার নি- 
কট যাইতে আদেশ করিল, ও কহিল, তোমরা 

ব্যগ্রতা প্রদর্শন না করিয়া কোন কার্্যচ্ছলে রাজার 
নিকট গমন করিয়। তাহাকে ফল, পুঙ্প ও উদক প্র- 
দান কর। ভুজঙ্গগণ তক্ষকের আদেশা নুষায়ী কাধ্য 

করিল এবং রাঁজার নিকট দর্ভ, ফল ও জল প্রদান 
করিল। বী্য-সম্পন্ন রাজা পরীক্ষিৎ সে সমস্ত 
প্রতিগ্রহ করিলেন এবং তাহাদিগের কার্যশেষ 

করিয়া গমন করিতে অনুমতি করিলেন । তাপস- 

বপী সর্পণণ গমন করিলে রাজা অমাত্য ও সুহ্দাদ- 

গণকে কহিলেন, তোমরা আমার সহিত তপস্থি- 

কর্তৃক উপনীত এই স্ুস্বাছু কল ভক্ষণ কর। পরে 
তিনি সচিবগণের সহিত ফল ভক্ষণ করিতে মানস 

করিলেন এবং খষিপুজের শাপক্রমে দৈব-কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া, যে ফলের মধ্যে তক্ষক ছিল, সেই 

ফল স্বয়ং ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । হে শৌনক! 
ভক্ষণ করিতে করিতে ফলমধ্যে একটি অণুপ্রমাণ 

স্ব কষ্ণ-নয়ন ও তাম্বর্ণ কীট দেখিতে পাইলেন । 
নৃপশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ সেই কীটকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্ি- 
গণকে কহিলেন, দেখ, দিবাকর অক্তাচল-চুড়াবলব্বী 
হইতেছেন, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই; অত- 
এব এই কীট তক্ষক-প্রতিনিধি হইয়া আমাকে 

দংশন করুক, তাহা হইলে সেই মুনির বাক্যও সত্য 
হইবেক এবং আমারও শাপের পরিহার হইবেক। 
রাজা ইহা কহিয়া মুমূর্য, ও হত-চেতন হইয়া তৎ- 
ণাঁৎ সেই কীটকে আপ্রীবাতে সংস্থাপন করিয়া 
হাস্য করিতে লাগিলেন | বিধিনির্ধন্ধ-হেতু মন্ত্ি- 
গণও তাহার মতের অনুবর্তী হইলেন। রাজা হাস্য 
করিতেছেন এমত সময়ে তক্ষক তাপস-প্রদত্ত সেই 

ফল হইতে নির্গত হইয়া শরীর-দ্বারা মহাবেগে 
তাহাকে বেন করিল। হে শৌনক! পননগেশ্বর 

তক্ষক শরীর-দ্বারা মহীপালকে বেষ্টন করিরা 

ঘোরতর গর্জন-পুর্বক দংশন করিল। 
ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষক- 

কর্তৃক ভোগদ্বার৷ পরিবেষ্টিত দেখিয়া অতিশর 
দুঃখিত ও বিষপ্ন-বদন হইয়া রোদন রুরিতে লাগি- 

লেন, পরে তক্ষকের গর্জন-ধনি শুবণ করিয়া সক- 
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লেই পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত 
হইয়া দেখিলেন, অস্ভুত রক্তবণ্ পন্নগ-শ্রেন্ঠ তক্ষক- 
নাগ আকাশ-পথে গমন করিতেছে এবং কামিনীর 

কৃষ্ণবর্ণ কেশ-পাশ-সদৃশ আকাশ-মধ্যস্থলে সিন্ছ্র- 
বিন্দু-স্থুশোভিত সীমন্তের ন্যায় শৌভাসম্পীদন 

করিতেছে । এদিকে তক্ষকের বিষম-বিব-জনিত 

অগ্নিদ্বারা সেই একস্তত্ত-গৃহ সর্বতঃ পরিৰৃত হইয়া 
প্রজ্লিত হইতেছে । তখন তাহার! সভয়-চিন্তে 

সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দিকে গমন করি- 
লেন। রীজাও বজাাহত ব্যক্তির ন্যায় তৎক্ষণাৎ 

পতিত হইলেন । 

নৃপতি পরীক্ষিৎ তক্ষক-তেজোদ্বারা দগ্ধ হইলে 
মন্ত্রিগণ ও শুদ্ধাচার ত্রাহ্মণ-শ্রেষ্ট রাজ-পুরোহিত- 
গণ রাজার সমস্ত উর্ধদেহিক ক্রিয়! সম্পন্ন করিলেন। 

অনন্তর পুরবাসিগণ মিলিত হইয়। শত্র-নাশর কুরু- 
বংশ-প্রবীর জনমেজয় নামক পরীক্ষিতের শিশু- 

অন্তানকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। আধ্যমতি 

নৃপাশ্রেক্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও সেই সমস্ত মন্ত্রী 
ও পুরোহিতগণের সহিত স্বীয় প্রপিতামহ মুধিষ্টি- 

রের ন্যায় রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎ 

কাল পরে তাহার মন্ত্রিগণ তাহাকে শক্র-নাশক 

দেখিয়া কাশিরাজ জুবর্ণবর্্মার নিকটে গমন-পুর্ক 
বপুষ্টমা! নানী কন্যা যান্া! করিলেন। স্থুবর্ণবর্্মা 

কুরুপ্রবীর জনমেজয়কে ধর্মতঃ পরীক্ষা করিয়া 

বপুষমা নান্নী ছুহিতা৷ সম্প্রদান করিলেন । জন- 

ম্জর বপুষ্টমাকে লাভ করিয়া পরম অত হই- 
লেন, অন্য নারীতে আর কখন অভিলাষ করেন 

নাই । যেমন পুর্ববকীলে পুকরবাঃ উর্বশীকে প্রাপ্ত 
হইয়া প্রীতমনে বিহার করিয়াছিলেন, সেইৰপ 
রাঁজশ্রেষ্ঠ বীধ্যসল্পন্ন জনমেজয় প্রীতি প্রকুলচিত্তে 

বপুষ্টমার সহিত. কখন প্রফুল্ল সরোবরে কখন বা 
বনে বিহার করিতে লাগিলেন। বিখ্য( ত-বপা 
অন্তঃপুর-সন্দরী পতিব্রতা বপুষ্টমাও সেই ভূ- 
পতিকে পতি প্রাপ্ত হইয়। বিহার-কালে সভ্ভাবা- 

তিশয় প্রদর্শন-পুর্ব্বক সন্তষ্ট করিতে লাগিলেন । 
চতুশ্চত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাণ্ড । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়ে মহাতপা৷ জরৎ- 
কারু খবি যত্রসায়ংগৃহ হইয়া সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন ; মহাতেজা সেই মুনি 
পবিত্র তীর্থে ্ান-পুর্ববক অন্যের ভুক্কর ঘোরতর 
তপস্যা করিয়া কখন নিরাহীরদ্বারা কখন বা বায়ু- 

ভক্ষণদ্ধারা স্বশরীর পরিশুক্ক করত ভ্রমণ করিতেন। 
একদা ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাহার 

পিতৃ-পিতামহগণ এক বীরণ-স্তস্ব আশ্রয়-পুর্বক 
গর্তের মধ্যে অধোম়ুখে লম্বমান আছেন ) এ বীরণ- 

স্তত্বের এক তন্তমীত্র অবশিষ্ট ছিল, গর্তস্থ মুষিক 
তাহাও ক্রমশ তক্ষণ করিতেছে । জরৎকারু তাহা- 

দিগকে নিরাহার, কুশ, দীন ও আত্মত্রাণ।ভিলাধী 

দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে নিকটবর্তী হইয়া জি- 
জ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে?কি নিমিত্ত এই 
বারণন্তম্ব আশ্রয় করিয়া অবলম্বিত আছেন? এই 

বিলবাসী মৃষিক প্রায় সমস্ত মূল ভক্ষণ করাতে এই 
উধ্বীর-স্তম্ব অতিশয় ছুর্ব্বল হইয়াছে, ইহার একটি- 
মাত্র বেয়ুল অবশিষ্ট আছে, তাহাও এই মুষিক 
সুতীম্্র দশনদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ছেদন করিতেছে, 
এই অণ্পাবশিষট মুূলও অচিরাৎ ছিন্ন হইবে, তখন 

আপনারা অধোমুখেই এই গর্তে পতিত হইবেন 

সন্দেহ নাই ; আপনাদিগকে অধোমুখ ও বিপদগস্ত 
দেখিয়া আমার অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে 
আমি আপনাদের কি উপকার করিব বলুন, 
আমার তপস্যার চতুর্থাংশ বা তৃতীরাংশ অথবা 

অর্ধাংশদ্বারা কিন্বা মদীয় সমস্ত তপস্যাদ্বারা আপ-. 
নারা এই আপদ্ হইতে নিস্তীর্ণ হউন, ইহাতে আ- 
পনাদিগের যেৰপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন । 
পিতৃগণ কহিলেন, হে ত্রাঙ্গণশ্রেষ্ঠ ! আপনি বৃদ্ধ 

ব্রহ্মচারী হইয়া! আমাদের পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছ। 
করিতেছেন, পরন্ধ আমাদের এই আঁপদ্ তপস্যা- 
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দ্বারা দুর হইবার নহে, হে বাগ্মিন্! আমাদেরও 
অনেক তপস্যার ফল সঞ্চিত আছে, হে ত্রহ্মন্! 

কেবল সন্তান না থাকাঁতেই এই অশুচি নরকে 

পতিত হইতেছি, যেহেতু ভগরবান্ পিতামহ কহি- 

যাছেন যে, সন্তান উৎপাদন পরমধর্ম। আমরা 

এখানে লম্বিত হইয়! অচৈতন্যগায় রহিয়াছি, 

এজন্য আপনি ভ্রিলৌকে বিখ্যাত-পৌরুষ হই- 

লেও আমরা আপনাকে চিনিতে পারিতেছি নাঃ 

আপনি বুদ্ধ ও মহীভাগ্য, এ কারণ এই সুদ 

খিত শোচনীয় অবস্থা-প্রাপ্ত আমাদিগকে দেখিয়া 

কারুণ্য প্রকাশ করিতেছেন, হে বিপ্রং আমরা কে 

তাহা শ্রবণ কক্ুন। আমরা যাযাবর নামক ব্রতনিষ্ঠ 

খষি, আমাদের বংশলোপ প্রায় হওয়াতে সমুদায় 

তীত্রতপস্যা নিম্ষল হইয়াছে, এবং আমরা পুণ্য- 

লোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, আমাদের সন্তান নাই 

এমত নহে» পরন্ত আমরা অপ্পভাগ্য, আমাদের 

একটিমাত্র মন্দভাগ্য সন্তান আছে, তাহার থাকা 

না! থাক! সমান, তাহার নাম জরৎকারু । সেই 

সন্তান বেদবেদাজ-পরায়ণ, ব্রত-পারগ, জি তেক্দ্রিয়, 

মহাত্মা ও মহাতপন্থী; সে কেবল তপস্যাই আশ্রয় 

করিয়াছে, সেই কুসন্তান তপস্যার লোভে আমা- 

দ্রিগকে এই বিপদ্-সাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তা- 

হার স্ত্রী পুক্র বন্ধু বান্ধব কেহই নাই, সেই নিমিত্ত 

আমরা অনাথের ন্যায় হতচেতন হইয়া এই গর্তে 

লম্বমান আছি। আপনি ক্কপা বিতরণপুর্ববক জরৎ- 

কারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিবেন যে, “ হে 

তপোধন ! তোমার পিতৃলোক দীন ও অধোমুখ 

হইয়া গর্তে অবলম্বিত আছেন, তুমি দার-পরিগ্রহ 

করিয়া সন্তানোৎপাঁদন কর, যেহেতু তুমি শিষ্ট ও 

একমাত্র কুল-তন্ত। ৮ হেত্রহ্মন্! আপনি আমা- 

দিগকে যে বীরণ-স্তম্বে আশ্রিত দেখিতেছেন, ইহ 

আমাদের কুলবর্ঘন কুলস্তম্ব ; ইহার যে সকল মুল 
দেখিতেছেন, ইহারা আমাদের সন্তান, সকলেই 

কাল-কর্তৃক ভন্ষিত হইয়াছে ; এই যে অর্ধতক্ষিত 

একটিমাত্র মুল দেখিতেছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া 
আমরা এ পর্যন্ত গর্তের উপরে রহিয়াছি,ইহা সেই 
জরৎকারু, সে কেবল তপস্য। আশ্রয় করিয়াছে । 

এই যে মুষিক দেখিতেছেন, ইহা মহাবল কাল; 
এই কাল তপস্যায় রত, মন্দ, মন্দমতি, হতচেতন, 
ও তপোনুন্ধ সেই জরৎকারুকে ক্রমশ গ্রাস করি- 

তেছে;) হে সত্তম! তাহার তপস্যা আমাদিগকে 

পরিত্রাণ করিতে পারিবে না । দেখুন, এই মুল ছিন্ন 
হইলেই আমরা কালোপহত পাপীর ন্যায় পরি- 
ভরষ্ট হইয়া এই গর্তের মধ্যে পতিত হইব । আমর! 

বন্ধুগখের সহিত ইহাতে পতিত হইলে পর জরৎ- 
কারুও কালকর্তৃক তক্ষিত হইয়। এই স্থলে পতিত 
ও নিরয়গামী হইবেক। তপস্যা, যজ্ঞ বা অন্য যে 
সকল পাঁবন মহণকর্্া আছে, সে সমুদায় পুজোৎ- 
পাদনের তুল্য হয় না, আপনি বেমন যেমন দেখি- 

লেন” তপোধন জরৎকারুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়! 

তৎসমুদায় সম্পর্ণৰপে বলিবেন। হে ত্রঙ্গন্! আ- 

পনি আমাদের নাথস্বৰপ হইয়া যাহাতে জরৎ- 

কারুদারপরিগ্রহ করিয়া পুকজ্রোৎপাদন করে, এপ 

করিয়। বলিবেন। হে সত্তম ! বোধ হয়, জরৎকারুর 

বন্ধুগরণের মধ্যে আপনি কেহ হইবেন, যেহেতু 
বন্ধুর অথবা আত্মকুলের ন্যায় আমাদিগকে দেখিয়। 

শোক প্রকাশ করিতেছেন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা. 

করি, আপনি কে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ? 

পঞ্চচত্বারিংশৎ অধ্যায় সমাগত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরগকারু পিতৃগণের এই 
সমস্ত কথা শ্রবণে অতিশয় শোকপরায়ণ হইয়া 
মনোবেদনায় বাম্পগদ্গাৰ বচনে কহিলেন, আপ- 

নারা আমারই পিতৃপিতামহ, আপনাদের অভীষ্ট 
সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবেক 

আজ্ঞা করুন, আমিই আপনাদের পুত্র পাপাত্মা 
জরৎকারু, আমি অক্তাত্মী, আমার যে অপরাধ 

হইয়াছে, তাহার দণ্ডবিধান করুন। পিতৃগণ কহি- 
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লেন, হে পুত্র! তুমি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে 
করিতে আমাদের সৌভাগ্য-ফলে এই দেশে আসি- 

যাছ, বল দেখি তুমি কি জন্য দাঁরপরিগ্রহ কর নাই? 

জরৎকারু কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমার হৃদয়- 

মধ্যে সর্বদা জাগৰক আছে যে, আমি উর্ধরেতা 

হইয়া শরীর পাত করিব, কখন দাঁরপরিগ্রহ করিব 
না, ইহাই আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম ; 
হে পিতামহগণ ! সম্প্রতি আপনাদিগকে এখানে 

পক্ষীর ন্যায় ঈদৃশ লঙ্বমান দেখিয়া আমি ক্রহ্ষচর্ধ্য 
হইতে মন নিরুত্ত করিলাম, আমি আপনাদের প্রিয়- 

কর্ম সাধন করিব, দারপরিগ্রহ করিতে প্রস্তৃত হই- 
লাম, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদ্যপি সনান্সী কন্যা প্রাপ্ত 

হই এবং সেই কন্য। আমার তিক্ষান্ববপ স্বয়ং উপ-. 

স্কিতী হয়, ও তাহাকে আমার ভরণপোষণ করি- 

তে না হয়, তাহা হইলে সেই কন্য। গ্রহণ করিয়া 

তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ' আমি 

সত্য বলিতেছি, হহার অন্যথা হইলে আমার বি- 

বাহ কর! হইবেক না। সেই পরিনত পত্বীর 

গর্তে যে সন্তান উৎপন্ন হইবেক, সে আপনাদিগকে 

উদ্ধার করিবেক, ও তাহা হইতে আপনার! নিত্য 

অব্যয় হইয়া স্বর্গবাস করিবেন । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক্র ! সেই মুনি পিতৃ- 

গণকে এই বাক্য বলিয়া দারার্থী হইয়া সমস্ত ভূ- 
মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বুদ্ধ বলিয়া 

কেহ তাহাকে কন্য। দান করিল না । পরে পিতৃ- 

গণ-কর্তৃক আদিষ্ট জরতকাক্র নির্ধেদ প্রাপ্ত হইয়া; 

অরণ্যপ্রবেশ-পূর্ব্বক ছুঃখার্ভমনে উচ্চৈঃস্বরে ব্রন্দন 

করিতে লীগিলেন। অনন্তর প্রজ্ঞাসম্পন্ন উক্ত খাবি 

পিতৃগণের হিত-কামনায় সেই অরণ্যমধ্যে অনুষচ্চ- 

স্বরে তিনবার এই বাক্য কহিলেন যে, “আমি কন্যা 

ভিক্ষা করিতেছি, এই স্থানে স্থাবর জঙ্গমাআঝসক যে 
সমস্ত প্রাণী বিদ্যমান আছ এবং যে সমস্ত ভূত অন্ত-। 
ভিত আছ, সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি 

উগ্র-তপধ্যায় রত আছি, পিতৃগণ ছুঃখার্ত হইয়া 

সন্তানোতৎ্পাদনের নিমিত্ত আমাকে আজ্ঞা করিয়া" 

ছেন যে, তুমি দারপরিগ্রহ কর। হে প্রাণিগণ ! 

আমি বিবাহের নিমিত্ত সমুদায় ভূমণগ্ডলে কন্যা 

ভিক্ষা করিতেছি,আমি অতিশয় দরিদ্র ও দুঃখশীল, 
পিতৃগণ আমাকে বিবাহে নিয়োগ করিয়াছেন, 

আমি সব্ধত্র ভমণ করিতোছি ; পরন্ক আমি যাহা- 

দের নিকটে এই প্রস্তাব করিলাম তাহাদের মধ্যে 

বদি কাহারও কন্যা থাকে প্রদান কর. কিন্তুএ কন্যা 

আমার সনাম্ী ও ভিক্ষাৰূপে উপস্থিত হইবেক, 
এবং তাহাকে আমি পোষণ করিব না, যদ্যপি 

এপ হয় তাহা হইলে সম্প্রদান কর” অনন্তর 

যে সকল নাগগণ জরৎকারুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিল, 
তাহারা সেই সংবাদ লইয়া বাস্থকির নিকট নিবে- 

দন করিল । 

নাগরাঁজ বাসুকি জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভি- 

লাষ শবণমাত্র অলঙ্ছৃত। ভখিনীকে লইয়া অরণ্য- 

মধ্যে সেই খবি-সমীপে গমন করিলেন, এবং সেই 

হাত্সা মুনিকে ভিক্ষাস্বৰপ কন্যা সম্প্রদান করি- 
লেন। তখন জরংকাঁরু সহসা তাহাকে প্রতিগ্রহ 

করিলেন না, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই কন্যা 

সনান্নী না হইতে পারে এবং হয়ত ইহাকে ভরণ- 

পোঁষণ করিতেও হইবেক। মোক্ষপথস্থিত জরৎ- 

কাক এইৰপে দারপরিগ্রহ-বিষয়ে দ্বিমনা হইতে 
লাগিলেন । হে ভূগুনন্দন! পরে এ খবি বাস্থকিকে 

কন্যার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, 

আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না । 
ঘট্চন্বারিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বাসুকি জরৎকারু খবিকে 

কহিলেন, হে দ্বিজৌত্তম! তপস্থিনী এই কন্যা আ- 

মার ভগিনী ও তোমার সনান্নী, তুমি ইহাকে ভা- 
ধ্যার্থে পরিগ্রহ কর, হে তপোধন! যথাঁশক্তি আমি 

ইহার ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব? হে মুনি- 
বর! আঁমি তোমার নিমিভ্তই এত দিন এই কন্য। 

রাখিয়াছি। খষি কহিলেন, ভাল, আমার এই 
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নিয়ম থাকিল যে আমি ইহার ভরণপোষণ করিব না 
এবং এই কন্যা কখন আমার অপ্রিয় কর্ম করিবেক 
না, করিলে আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব। 

উগ্রশরবাঃ কহিলেন, বাস্থুকি, “ আমি ভগিনীর 

ভরণপোষণ করিব” এইৰপ প্রতিশ্রুত হইলে জরৎ- 

কারু তখন বাসুকির গৃহে গমন করিলেন । মন্ত্র 

প্রয়োগ-নিপুণ, তপো বুদ্ধ, মহীত্রত, ধর্মাজস। জরৎ- 

কারু যথাবিধি মন্ত্রপুর্বক জরৎকারুর পাণিগ্রহণ 

করিলেন; পরে মহর্ষিগণ-কর্তৃক স্তয়মান হইয়া 
ভার্ধ্যার সহিত পন্নগরাজের অভিমত রমণীয় বাস- 

গৃহে গমনপুর্ববক তথায় সর্ববোত্কৃষ্ট আস্তরণ-যুক্ত 

পরিকপ্পিত শয়নে পত্বীর সহিত একত্র বাস করিতে 

লাখিলেন। সাধুশ্রে্ঠ ঝি এ বাসগৃছে ভার্ধ্যার 
সহিত এই নিয়ম করিলেন ষে, তুমি কখন আমার 

অপ্রিয় কর্ম করিতে বা অঝ্রিয় বলিতে পারিবে না, 

তাহা হইলে আমি তোমার গৃহে আর বাঁস করিব 

না, এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিব; আমি যাহা 

কহিলাম তাহা স্মরণ করিয়। রাখিৰে। অনন্তর 

বাস্থুকির ভগিনী জরতকারু অতিশয় উদ্দিগ্না ও 

দুঃখিত হইয়া “ এবমস্ত৮ এই বাক্য বলিয়া 
তাহা স্বীকার করিলেন। পরে পতি-প্রিয়াভিলা- 

ষিনী যশস্থিনী নাগেন্দ্র-ভগিনী শ্বেতকাঁকীয় উপায়- 

দ্বারা অর্থাৎ কুকুর, হরিণ ও কাকের সতর্কতা, ভয়- 

শীলতা ও ইক্ষিতজ্ঞতা ৰূপ স্বাভাবিক গুণ অবলম্বন 
করিয়া দুঃখশীল ভর্তার পরিচধ্যা করিতে লাগি- 

লেন। 
কিছু দিন পরে এ বাস্গুকির ভগিনী জরৎকারু 

খতুন্নাতা হইয়া মহামুনি ভর্তার নিকট বথা 
বিধানে গমন করাতে হুতাশন-সদৃশ দীপ্তিযুক্ত 
অতিশয় তেজোরাজি-বিরীজিত এক গর্ত ধারণ 

করিলেন। শুক্রপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় এ গর্ত 

দিনে দিনে বর্ধিত হইতে লাঁগিল। একদিন মহী- 

যশা জরৎকারু নাগভগিনী জরৎকারুর উৎসঙ্গে 

মস্তক প্রদান করিয়া আক্রান্তের ন্যায় শয়ন করিয়া- 

ছিলেন; স্্যদেব অস্তাচল-চুড়াবলম্বী হইলেন, 
তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন মনন্থিনী 

বাস্তুকিভগিনী দ্িবাবসাঁন হওয়াতে ধর্মালৌপভয়ে 

ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভর্তার 
নিদ্রাভঙ্গ করিব কি না! তাহা করিলে ছুঃখশীল 

ধর্মাত্সা স্বামীর নিকট অপরাধী হইতে হইবেক, 
নিদ্রা না করিলে এই ধর্মশীল ভর্তার ধর্মালোপ 

হইবার সন্তাবনা, নিদ্রাভঙ্গ করিলেও ইনি কুপিত 
হইতে পারেন, ইহীতে কি কর্তব্য ! যাহাতে ধর্মম- 

লোপ না হয় তাহাই করি; নিদ্রাভঙ্গ করাতে 
কুপিত হইবেন মন্দেহ নাই, কিন্ত যদি সন্ধ্যাতি- 
ক্রম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় ধর্মলোপ হইবেক। 

মধুরভাষিণী ভূজঙ্গ-ভগিনী মনে মনে এইৰপ 
সিদ্ধান্ত করিয়! নিদ্রাভিভূত অনলতুল্য-দীগুতেজা 
খষিকে বিনয়গর্তবচনে কহিলেন, হে মহীভাগ, 

ব্রতপরাঁয়ণ, তগবন্ ! দিবাকর অস্তমিত হইতেছেন, 
গাত্রোথান করিয়া জলম্পর্শ-পুর্ববক সন্ধ্যোপাসনা 
করুন, দেখুন অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
এই মুহুর্ত দারুণ ও রমণীয়, হে প্রভো। ! দেখুন 
পশ্চিমদিকে সন্ধ্যা প্রবর্তিত হইতেছে । 

সহধর্থিণী এই বাক্য কহিলে মহাতপা৷ ভগবান্ 
জরৎকারু কোপে স্কুরিতাধর হইয়া এই বাক্য 
কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে ! তুমি আমাকে ঈদৃশ অবজ্ঞা 

করিলে? আমি তোমার নিকটে আর থাকিৰ না, 

বথা ইচ্ছা গমন করি, হে বামোকু ! আমি নিদ্রিত 

থাকিলে দিবাকর কখনই যথাকালে অন্তগমন 
করিতে পারেন না ইহা আমি নিশ্য়ৰপে জানি । 

দেখ, অপমানিত হইয়া কৌন ব্যক্তিই বাস করিতে 
চাহে না, বিশেষত আমি বা আমার তুল্য ধর্ম 

পরায়ণ ব্যক্তি অপমানিত হইয়া বাঁস করিবে, ইহা 

অসন্ভব। ভর্তা হৃদয়-শৌষণ এই বাক্য কহিলে, 

বান্থকির গৃহস্থিতা ভগিনী কহিলেন, হে বিগ্র: 
আমি আপনকার অবজ্ঞ! করির। নিদ্রাভঙ্গ করি 

নাই, যাহীতে আঁপনকার ধর্মালৌপ ন। হয় তজ্জ- 
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ন্যই এপ করিয়াছি । ভুজঙ্গ-ভগিনী এই বাক্য 
কহিলে মহাঁতপা জরৎকারু রোষপরবশ ও ভার্ষ্যা- 

ত্যাগ্রাভিলাধী হইয়৷ ভুঙ্গজমাকে কহিলেন” হে 

ভুক্রঙ্গমে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, আমি 

বাইব, আমি পুর্বে তোমার সহিত নির্জনে এই 
নিয়ম করিয়াছিলাম ; হে ভদ্রে! আমি গমন করি- 

লে তোমার ভ্রাতাকে বলিও যে, মুনি গমন করি- 

যাছেন, আর আমি এখানে ঘতদিন বাস করি- 

যাছি,ততদিন পরমস্থুখে ছিলাম; হে ভীরু! আমি 

বাইলে তুমি শোকবিহ্বলা হইও না । জরতকারু- 
মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! স্তুশ্রোণী সুন্দরী- 
জরৎকারু একবারে শোকবিহ্বলা ও চিন্তাকুল। 
হইলেন; তাহার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, 

বদনকমল পরিশুষ্ক হইল, এবং নয়নযুগল হইতে 
অনবরত অশ্রধারা নিপতিত হইতে লাগিল । 

বামোরু জরৎকারু তখন কিঞ্িৎ ধৈষ্য অবলম্বন 

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাম্প-গণ্দাদবচনে কহিলেন, 
হেদ্বিজোত্তম! এ নিরপরাধিনী পত্বথীকে পরিত্যাগ 

করা আপনকার উচিত নহে, যেহেতু আপনি 
ধর্মশজ্ঞি; বিশেষত আমি সদ ধর্মপথে থাকিয়া আঁপ- 
নার গুলশ্রাবা, হিতানুষ্ঠান ও প্রিয়স।ধন করিতেছি । 

যেউদ্দেশে আমার ভ্রাতা আপনকা'র সহিত আ- 

মার পরিণয়-সম্পাদন করিয়াছেন? মন্দভাগ্যা আমি 

তাহাও লাঁভ করিতে পারি নাই, অতএব তিনিই 
ৰা আমাকে কি বলিবেন। হে সাধুশ্রেন্ঠ ! আমার 
জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া প্রার্থনা করি- 
যাছেন যে, আপনার ওরসে আমার গর্তে এক 

সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই। 
আপনার উরসে পুত্র জন্সিলে আমার জ্ঞাতিগণের 

মঙ্গল হইবেক; হে ভগবন্! আমি জ্ঞাতিদিগের 
হিতাকাজিক্ষণী হইয়। প্রার্থনা করিতেছি, আপনি 

গ্রসন্ন হউন, আপনার সহিত আমার এ সম্বন্ধ নিম্ষল 

করিবেন না । হেসত্বম! আপনি মহাআ। হইয়া! 
এই অব্যক্ত বপ গর্তাধান করিয়া কিৰপে নিরপ- 

রাঁধিনী ভাঁধ্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত 
হইতেছেন! পত্বীর ঈদৃশ উক্তি শ্রবণ করিয়া তপো- 
ধন জরৎকারু তৎকালোপযুক্ত অনুবপবাক্যে 

কহিলেন, হে সুভগে! বৈশ্বানর-তুল্য পরমধর্মা মা 
বেদবেদাজ্ববিশারদ এক খষি তোমার গর্তে আছে। 

ধর্ম্মশীল মহর্ষি জরতকাকু ভার্্যাকে এই কথা৷ বলি- 
য়া পুনর্ধবার উগ্রতপস্যায় কৃত-নিশ্চয় হইয়া গমন 
করিলেন । 

সণডচত্বারিংশ অধ্যায় সমাগু । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন ! ভর্তা গমন 

করিবামাত্র জরৎকারু ভ্রাতার সমীপে গমন-পুর্ব্বক 
সমুদয় বৃত্বান্ত নিবেদন করিলেন। ভুজগশ্রেন্ঠ 
বানুকি সেই মহতী অপ্রিয়-বার্তা শ্রবণ করিয়া! দীন- 
চিন্তে দীনা ভণিনীকে কহিলেন, ভদ্রে ! আমা- 
দের ঝাঁহা উদ্দেশ্য, ও যে অভিপ্রায়ে তোমাকে 
সম্প্রদান করিয়াছিলাম তাহা তুমি জ্ঞাত আছ, 
পুর্বে পিতামহ দেবগণের সহিত বলিয়াছিলেন যে, 
নাগগণের হিতের নিমিত্ত তোমার গর্তে সেই খধির 
ওউরসে যদ্দি এক পুক্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই 
বী্যসম্পন্ন তনয় সর্পগণকে সর্পসত্র হইতে মুক্ত 
করিবেক; হে সুভগে! সেই মুনিসত্তম হইতে 
তোমার গর্ত হইয়াছে কি না? আমার ইচ্ছ। যে 
তোমাকে যে উদ্দেশে দান করিয়াছি তাহা নিম্ষল 
না হয়। যদিও আমার ঈদৃশ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। 
অন্যাধ্য হইতেছে, তথাপি ইহা আমাদের গুরুতর 
কাঁধ্য বলিয়াই এৰপ অনুচিত প্রশ্ন করিতেছি । 
তোমার ভর্তা মহাতপন্থী, কোনমতেই তীঁহাঁকে 
ফিরাইয়া আঁনিতে পারা যাইবেক না, যদি তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তাহা হইলে তিনি শাঁপ 

দিলেও দিতে পারেন। হে ভদ্রে! তোমার ভর্তার 

সমুদায় বিচেষ্টিত বিশেষৰপে ব্যক্ত কর এবং বহ্ু- 
কালাবধি আমার হৃদয়স্থিত ঘোর শল্য উদ্ধার 

কর। জরৎকারু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তাপ- 



আদিপর্ব! ৭) 

তাপিত সর্পরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান-পুর্ববক 

কহিলেন, রাজন্! আমি সেই মহাত্মা মহাতিপা। 

ভর্তীকে সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 

তাহীতে তিনি আমাকে £“ অস্তি” অর্থাৎ সন্ভান 

গর্তে আছে এই কথা বলিয়া বন-গমন করিয়াছেন। 
আমার স্মরণ হয়” তিনি পরিহাসম্থলেও কখন 

মিথ্যা কথা কহেন নাই, তবে এই আপৎকালে কি 

নিমিত্ত মিথ্যা কহিবেন? হে ভ্রাতঃ! তিনি আমাকে 

বলিয়াছেন যে, অগ্নি ও সুর্য্যতুল্য তেজস্বী তোমার 

এক পুত্র উৎপন্ন হইবেক; তপোধন ভর্তা ইহা 
কহিয়াই প্রস্থান করিয়াছেন ; অতএব হে ভ্রাতঃ ! 

তোমার এই মনোছুঃখ দুর কর। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগেন্দ্র বাস্ুকি এই বাক্য 

শ্রবণ করিয়! হর্ষোৎকুল্প-লোচনে “এবমস্ত” বলিয়। 
ভশিনী-বাক্য গ্রহণ করিলেন । অনন্তর অর্থদীন- 

দ্বারা, সান্ববনাদ্বারা ও অনুপ পুরক্কারদ্বারা সেই 
সোঁদরা ভগিনীর সম্মান করিতে লাগিলেন । হে 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নভোমগ্ডলে উদ্দিত শুক্রপক্ষীর় শশ- 
ধরের ন্যায় মহাপ্রভ, মহীতেজ। সেই গর্ত দিনে দিনে 

বর্ধমান হইতে লাগিল? হে ব্রহ্মন্! পরে সময় উপ- 

স্থিত হইলে সেই ভুজঙ্গ-ভগিনী পিতৃমাতৃকুলের 
ভয়নাশক সাক্ষাৎ দেবতুল্য এক কুমার প্রসব করি- 

লেন। কুমার সেই নাগ্ররাজ গৃহে প্রতিপালিত 

হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, এবং বালক- 
কালেই সত্ৃগুণান্বিত ও ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অসা- 

ধারণ বুদ্ধিপ্রভাবে তগৰান্ চ্যবনের নিকট সাঙ্গ 
বেদ অধ্যয়ন করিলেন। তিনি “ আস্তীক ৮ এই 
নামে বিখ্যাত হইলেন; তিনি যখন গর্তস্থ ছিলেন, 

তখন তাহার পিতা “ অস্তি” এই কথা বলিয়। 
বনপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তনিমিত্ত তাহার নাম 

আন্তীক হইল। অসাধারণ বুদ্ধিমান আন্তীক বাল্য- 

কালে নাগথুহে বাস করিয়। বাস্ুকির প্রধত্ৰাতি- 

শয়ে পরিরক্ষিত হইয়া বিচরণ করত দীপ্তিমান্ 
ভগবান্ দেবদের শ্ুলপাণির ন্যায় দিনে দিনে বর্দ- 

মান হইয়! সমস্ত সর্পগণকে হর্ষযুক্ত করিতে লাগি- 
লেন। 

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

শৌনক কহিলেন, রাজা! জনমেজয় পিতার স্বর্গা- 

রোহণ-বিষয়ে মন্ত্রিগণকে যাহা জিজ্জাসা করিয়া- 

ছিলেন তাহা পুনর্ধার বিস্তারকপে ৰল। উগ্র- 
শ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্! রাজ! মন্ত্রিগণকে যে- 

বপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিগণ পরী- 
ক্ষিতের পরলোক-প্রাপ্তি-বিষয়ে যেৰপ বর্ণনা করি- 

য়াছিলেন শ্রবণ করুন । জনমেজয় জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, মন্ত্রিগণ! আমার পিতার বেৰপ চরিত্র 

ছিল এবং সেই মহাবশা কালসহকারে যেৰপে 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা সবিশেষ 
জ্কাত আছ) আমি তোমাদ্িগের নিকট পিতার 
সমস্ত চরিত্র শ্রবণ করিয়া যাহাতে শ্রেয় হয় তাহা 

করিব, কদাপি বিপরীত করিব না। উগ্রশ্রবাঃ 

কহিলেন? মহাক্স। রাজা জনমেজয় এই প্রশ্ন করিলে 
ধর্্মজ্ঞ প্রাজ্ঞ সচিবগণ কহিল, রাজন্! আপন- 

কার পিত। মহাত্মা পার্থিবশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিতের চরিত্র- 

বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনি যে- 

বপে পরলোক-গমন করেন তাহা শ্রবণ করুন । 

ধর্মাত্সা, মহাত্মা, প্রজাপালক, আপনকাঁর পিতা 
যেৰপ ছিলেন তাহ বর্ণন করিতেছি । ধর্মমশীল 

রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম(বতারের ন্যায় ধর্শমপথ অবলঙ্বন- 

পূর্বক চতুর্র্ণকে স্ব স্ব ধর্থে স্থাপন করিয়া প্রজা- 
পাঁলন করিতেন; অতুলবিক্রম শ্রীমান্ পৃথিবীপততি 
পৃথিবীকে উত্তমৰূপে রক্ষা করিতেন, তাহার দ্বেষ্টা 
কেহ ছিল না, তিনিও কোন ব্যক্তির দ্বেব করি- 

তেন না; তিনি প্রজাপতির ন্যায় সকল গ্রজাকেই 

সমান জ্ঞান করিতেন, কখন পক্ষপাত করিতেন 

ন1; ব্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রদ্র ইহারা রাজ-কর্তৃক 

সুরক্ষিত হইয়! সুপ্রসন্ন মনে স্ব স্ব কর্মেই রত 
থাকিত) তিনি বিধবা, অনাথ, দীন, ও ছুঃখি- 



৮৪ মহাভারত! 

দিগকে ভরণপোষণ করিতেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রের 

ন্যায় প্রজাগণের লোচনানন্দ-দায়ক ছিলেন। সেই 
প্রীমান্ সত্যবাদী দৃঢবিক্রম মহীপাল হইতে সকল 

লৌকই তুষ্ট ও পু হইত) হে জনমেজয় ! ঈদৃশ 
গুগসম্পন্ন আপনার পিত। ধনুর্ধেদে শারদ্বতের 

শিষ্য এবং গোবিন্দের প্রিরপাত্র ছিলেন, তিনি 

কাহারো অপ্রিয় ছিলেন নাঁ। কুরুকুল পরিক্ষীণ 
হইলে সেই অভিমন্্যুতনয় বলবান্ মহাঁযশ পরী- 
ক্ষিৎ উত্তরার গর্তে জমগ্রহণ করেন, এই নিমিত্তই 

তাহার নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল । রাঁজধর্মম-নি পণ, 
সর্বগুণীলঙ্কৃত, জিতেন্্িয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান ধর্মম- 

সেবক, কামক্রৌধাদির অবশীভূত, মহাবুদ্ধি, ও 

উত্তমনীতিশাক্্-বিশীরদ আপনার পিতা প্রজা- 

পালন করিয়া ষষ্ট বৎসর বয়ওক্রমে সর্বলোককে 

দুঃখার্ণবে নিম করত পরলো ক-গমন করিয়াছেন। 
হে পুরুষশ্রেন্ঠ ! তাহার পর আপনি কুরুকুলক্রমা- 

গত বহ্ুসহজ বর্ষ-ব্যাপী এই রাজ্য ধর্মৃতঃ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, এবং বাল্যকালেই অভিষিক্ত হইয়া সমু- 

দাঁয় প্রজাবর্গ প্রতিপালন করিতেছেন । জনমেজয় 

কহিলেন, অলোকসামান্য কীর্তিশালী পুর্ববপুরুষ- 
দিগের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া আমার বোধ হইতেছে 

যে, এ বংশে কখন এমন কেহ রাজ। ছিলেন না যে, 

তিনি প্রজাগণের ভ্রির ও প্রিয়কারী হয়েন নাই, 

অতএব আমার পিত! তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়াও 
কি নিমিত্ত অকালে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, আমার 

শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে, তোমরা আন্ুপুর্ব্বিক যথা- 
বশ বর্ণন কর । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজহিতৈধী মন্ত্রিগণ রাজ- 

কর্তৃক এৰপে জিজ্ঞাসিত হইয়। যথাবিধি আদ্যো- 
পান্ত বর্ন করিতে আরন্ত করিলেন | মন্ত্রিগণ কহি- 

লেন, হে রাঁজন্! আপনার পিতা মহাঁবাহু মহীপাঁল 

পাঁঞণুর ন্যার সর্বশস্ত্রবিশারদ, অদ্বিতীয় ধনুর্ধারী 
ও সতত মৃবগয় শীল ছিলেন। একদ!| তিনি আঁমা- 

দের প্রতি রাজকাধ্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়। 

সৃগয়ার্থ বন-গমন করিলেন । পরে এক মুগ তাহার 

বাণে বিদ্ধ হইয়া গহন-বনে প্রবেশ করিল। তিনি 
খড়গ তুণীর প্রভৃতি যুদ্ধ সজ্জায় সঙ্জিত হইয়া 
একাকী পদব্রজে সেই মৃগের অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন, কিন্তু মুগ কোথায় পলাইল দেখিতে পাইলেন 
না; তিনি বষ্টিবর্ষ বয়স্ক ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য 
পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হইলেন; পরে সেই মহারণ্য- 
মধ্যে মৌনব্রতেস্থিত এক মুনিকে দেখিতে পাইয়া 

পলায়িত মৃগের কথা জিড্ভাসা করিলেন ; মুনি 

মৌনী ছিলেন, সুতরাং জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন 
উত্তর করিলেন নী । রাজা একে ক্ষুধা ও শ্রমে 

কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখাশ্ুন্যবৃক্ষের ন্যায় 

উপবিষ্ট এ খধিকে কথা না কহিতে দেখিয়া তৎ- 

্ষণাৎ রোষপরবশ হইলেন; পরন্ত আপনার পিত। 

জানিতেন না যে, এ মুনি মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, ইহাঁতে তিনি ক্রোধ-পরতন্ত্রতা- 

প্রযুক্ত তাহার মানহানি করিলেন, অর্থাৎ ধন্থুক্ষোটি- 
দ্বারা ধরাতল হইতে এক যৃতসর্প উৎক্ষিগ্ড করিয়। 

সেই বিশুদ্ধাত্স। মুনির ক্বন্ধে স্থাপন করিলেন; সেই 
মেধাবী মুনি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না, ক্রোধ 
প্রকাশও করিলেন নাঃ সেইৰপ সর্প স্কন্ধে করি- 

য়াই থাকিলেন। 
উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনার পিতা 

ক্ষুধায় কাতর হইয়! মুনির স্কন্ধে মৃতসর্প স্থাপন- 

পূর্বক নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই খবির 
শৃজ্শী নামে গোগর্তে-জাত মহাঁষশা মহাঁতেজা 

তিগ্ম-বীধ্য অতি কোপনস্বভাব এক পুক্র ছিলেন; 
তিনি ব্রঙ্গার নিকট গমন-পুর্বক তাহার অর্চনা 
করিয়া তৎকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আশ্রমে প্রত্যা- 
গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে স্বীয় বয়স্যের নি- 
কট শুনিলেন যে, ঘোরতপত্বী, মুনিশ্রেষ্ঠ, জিতে- 

রয়, বিশুদ্ধা-্মা” অন্ভুত কর্মে নিবিষ্ট, তপস্যা দ্বার! 
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দেদরীপ্যমান, যতাত্া, সদীশুভাচারনিরত, সৎকথায় ূ কোথায় যাইতেছ ? কি কাধ্য করিতে মীনস করি- 

স্থিত লোতশুন্য, সুস্থিত, অক্ষুদ্রাশয়, অসুয় শুন্য, 

বৃদ্ধ, সর্বভূতের শরণ্য ও মৌনব্রতেস্থিত তাহার পি- 

তার অপমান করিয়া আপনার পিত! এক মৃতসর্প 

তুলিয়া তাহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন এবং এ 
বৃদ্ধ খবিও স্থাণুর ন্যায় এ মৃতনর্প ক্কন্ধে করিয়। 

বহন করিতেছেন, অপকারী রাজার কোন প্রত্যপ- 

কার করেন নাই। মহাতেজ। খবিকুমার বালক 

হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহা 

শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোবপরবশ হইলেন, এবং 

স্বীয় তেজোদ্বারা যেন প্রস্বলিত হইয়াই উদ্রক- 
স্পর্শ-পুর্ববক আপনকার পিতাকে অভিসন্ধি করিয়া 

এই শাপ প্রদান করিলেন যে, যে পাপাত্সা নির- 

পরাধ মৎপিতার ক্কন্ধে হৃতসর্প অর্পণ করিয়াছে, 

তাহাকে মহাতেজা আশীবিৰ তক্ষক-নাগ মদীয় 

বাক্যবলে প্রেরিত হইয়া সপ্ত রাত্রির মধ্যে ক্রোধ- 

পুর্বক তেজোঘ্বারা দগ্ধ করিবেক; হে বয়স্য: আ- 

মার তপোবল দেখ। শৃঙ্গী এই কথা বলিয়া যে 

স্থানে তাহার পিতা ছিলেন, তথায় গমন-পুর্ববক তী- 

হাকে দ্েখিয়। শাপপ্রদ্বানের বৃত্তান্ত নিবেদন করি- 

লেন। সেই মুনিশার্দুল শমীক গৌরমুখ নামক 

গুণবান্ সুশীল শিব্যকে আপনকার পিতার নিকট 

প্রেরণ করিলেন। গৌরমুখ এখানে আগ্রমন-পুর্ব্বক 
বিশ্রামান্তে রাজার নিকট সমস্ত বৃত্বান্ত জ্ঞাপন 

করিয়। গুরুর এই সন্দেশ জানাইলেন ষে, “হে মহী- 

পতে ! আমার পুভ্র তোমাকে শাপ প্রদান করি- 

যাছে, সাবধান হও, হে মহারাজ! তক্ষক তোমাকে 

তেজোদ্বারা দগ্ধ করিবেক ৮ 

হেজনমেজয়! আপনকার পিতা 1এই দারুণবাক্য 

আবণ করিয়। পন্নগোত্তম তক্ষক হইতে ভীত হইয়া 

মতর্ক থাকিলেন। অনন্তর সেই সগুম দিবস উপ- 

স্থিত হইলে ব্র্গর্ষি কাশ্যপ রাজার নিকট আসিতে 

ছিলেন, পথিমধ্যে নাগরাজ তক্ষক তাহাকে দেখি- 

তে পাইল, এবং তাহাকে ত্বরান্বিত দেখিয়া জি- 

ভাসা করিল, অহে দ্বিজ : তুমি ত্বরাঘ্িত হইয়া 

য়াছ? কাশ্যপ উত্তর করিলেন, বিপ্র! অদ্য ভূজঙ- 
রাজ তক্ষক কুরুকুল-প্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে 
তেজোদ্বার৷ দগ্ধ করিবেক, আমি সদ্য আরোগ্য 

করিবার অতিপ্রায়ে ত্বরান্বিত হইয়া যাইতেছি; 
আমি সেখানে যাইলে তক্ষক তাহার গ্রাণথসংহাঁর 

করিতে পারিবেক না । তক্ষক কহিল, ত্রহ্মন্ ! 

আমিই তক্ষক, আমি দংশন করিলে তুমি কি নি- 

মিভ্তে তাহাকে ঝাচাইতে ইচ্ছা করিতেছ? কখনই 

ঝাচাইতে পারিবে না, বরঞ্চ আমার অদ্ভুত বীষ্য 
প্রত্যক্ম করিয়! দেখ। তক্ষক এই বাক্য বলিয়! এক 

বৃক্ষকে দংশন করিল; পরে দংশনমাত্র এ বৃক্ষ 

তৎক্ষণাৎ ভক্মসাৎ হইল। হে রাজন্! তখন কা- 

শ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন ; তক্ষক 
তাহা দেখিয়। কাশ্যপকে এই বলিয়। প্রলোভিত 

করিতে লাশিল যে, তুমি কি প্রাপ্ত হইবার অভি- 

লাঁষে রাজার নিকট যাইতেহ বল। কাশ্যপ উত্তর 

করিলেন, আমি ধনলাভের প্রত্যাশায় যাইতেছি। 

অনন্তর তক্ষক সেই মহাত্মাকে মধুরবচনে কহিল, 

হে অনঘ! তুমি রাজার নিকট হইতে বত ধন পাই- 
বার আশা করিয়াছ, আমি তাহা হইতেও অধিক 

ধন প্রদান করিতেছি, নিবৃত্ত হও । তক্ষকের এই 

বাক্য শ্রবণ করিয়া! মানবশ্রেষ্ঠ কাশ্যপ প্রার্থনাতি- 

রিক্ত ধন পাইয়। নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর পরম- 

ধার্মিক নৃপতিশ্রেষ্ঠ আপনকার পিতা সুরক্ষিত 

প্রাসাদস্থ ও সাবধান থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে 

আসিয়া বিষবহিদ্বারা তাহাকে ভন্মাবশেষ করিল । 

তাহার পরেই আপনি বিপক্ষবিজয়ের নিমিত্ত তৎ- 

পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন । হে নৃপসত্বম ! আমরা 

যে সমস্ত দারুন ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছি ও যে- 

বপ শুনিয়াছি, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম | 

হে নরনাথ! আপনার পিতার ও উতন্ক খধির পরা- 

তব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে বাহ কর্তব্য 

হয় করুন। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর শক্রকুন-বিনাশক 
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রাজা জনমেজয় সমস্ত মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তক্ষক 

যেবনস্পতিকে দগ্ধ করিয়াছিল এবং কাশ্যপ যে 

এুক্ষের জীবন প্রদান করেন, এই আশ্চধ্য ব্যাপার 

তোঁমরা কাহার নিকট শুনিয়াছ 2 আমার বোধ 

হয়, তক্ষক তখন ভাবিয়াছিল বে, এই ব্রাহ্মণের 

মন্ত্রদ্ধারা বৃক্ষ বিষমুক্ত হইয়া জীবনপ্রাপ্ত হইল, 

অতএব আমি রাজাকে দংশন করিলে, এ ব্রা্ধণ 

গিয়! ষদ্যপি বাঁচাইয়া দেয়, তাহ! হইলে লৌকে 

এই বঙ্গিয়া আমাকে উপহাস করিবেক যে, তক্ষ- 

কের আর তাদৃশ বিষ নাই। পন্নগাধম পাপাত্সা 
তক্ষক মনে মনে ইহাই চিন্তা করিয়া কাশ্যপকে 

তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল, ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই? পরন্ আমি যে উপায়ে হউক সেই 
পাপাত্মার এই পাপের প্রতিফল প্রদান করিব, 

কিন্ত আমি এক কথ। জিজ্ঞাসা করি যে, নির্জন 

বনমধ্যে কাশ্যপ ও তক্ষকের কথোপকথন হৃইয়া- 
ছিল, ইহা কোন্ ব্যক্তি শুনিয়াছে, কোন্ ব্যক্তিই 
বা দেখিয়াছে, কি প্রকারেই বা তোমাদের করণ- 

গোচর হইল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহাতে 
সর্পকুল-সংহার হয় তাহার চেষ্টা করিব। মন্ত্রিগণ 

কহিলেন, হেরাজন্! কাশ্যপ ও তক্ষকের সমাগম- 

বৃত্তান্ত বে ব্যক্তি আমাদের নিকট যেপ বণন 

করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে 

পার্থিব! এক ব্যক্তি কান্ঠের নিমিত্ত সেই বৃক্ষে আ- 
রোহণ করিয়া শুষ্ক শাখ। সঞ্চয় করিতেছিল; উক্ত 

ব্রাহ্মণ ও তক্ষক বৃক্ষাবঢ় এ মনুব্যকে দেখিতে পায় 

নাই, হে রাজন্! এ ব্যক্তি তক্ষকের বিবাগ্রিদ্বারা 

বৃক্ষের সহিত ভস্মসাৎ হইয়াছিল, পরে কাশ্যপের 

প্রভাবে ৰৃক্ষদমেত জীবিত হইল। সেই পুর্ব 
আমাদের নিকট আসিয়া তক্ষক ও ব্রাঙ্গশের সমু- 

দায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছিল ; হে রাজন্ ! আ- 

মরা যাহা দেখিয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি, তৎ্সমুদায় 

নিবেদন করিলাম । হে নৃপশার্দুল : এক্ষণে অবণ 
করিয়া যাহ! বিধেঘ্ হয় করুন| 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের 

বাক্য শ্রবণে অতিশয় হুঃখার্ত ও পরিতাপযুক্ত 

হইয়। করব্বারা করপেষণ করিতে লাগিলেন, এবং 

পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ্র-পুর্ববক সেই রা- 
জীবলোচন লোৌচন-জল পরিত্যাগ করিতে লাগি- 

লেন। পিতৃশোকে রোদন করিতে করিতে তাহার 

বান্পবারি ছুর্নিবার হইয়া! উঠিল; অনন্তর তিনি 
যথাবিধি জলস্পর্শ করিয়া অমর্যান্বত চিত্তে ক্ষণ- 

কাল চিন্তা-পুর্বক মনে মনে কাধ্য নিণর করিয়া 
মন্ত্রিবর্গকে কহিলেন, আমার পিতার পরলোক- 

প্রাপ্তি-বিষয়ে তোমরা যেষপ কহিলে তাহা শু- 

নিয়া আমি মনে মনে যাহা স্থির করিলাম, শ্রবণ 

কর। আমি বিবেচনা করিলাম, যে ছুরাত্মা তক্ষক 

শৃঙ্গী নামক খধিকুমীরকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া 

আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিয়াছে, 

সেই পাপিষ্ঠকে প্রতিফল দেওয়া কর্তব্য, সেই ছুরা- 
আার কতদুর অত্যাচার দেখ, কাশ্যপ আসিতে- 

ছিলেন, তাহাকে সে ধন দিয়! নিরুত্ত করিল, সেই 

ব্রা্গণ দি আসিতেন, তাহা হইলে আমার পিত। 

জীবিত হইতেন, সন্দেহ নাই । কাশ্যপের প্রসাদে 

ও মন্ত্রিথনের বিনয়ে ষদ্যপি রাজ! জীবন প্রাপ্ত হই- 

তেন, তাহা হইলে তাহার কি ক্ষতি হইত ? সেই 
অজেয় রাজাকে বঁঁচাইবার নিশিত্তে দ্বিজৌত্তম 
কাশ্যপ আসিতেছিলেন, সে মুঢতাহেতু কি জন্য 

তাহাকে নিবারণ করিল 2 ব্রাঙ্গণ রাজাকে জীবন 

প্রদান না করেন ইহা মনে করিয়। তাহাকে যে ধন 
দ্রান করিত্বাছিল, ইহাতে সেই ছুরাত্মা তক্ষকের 
অতিশয় অত্যাচার প্রকাশ পাইতেছে ; অতএৰ 

আমি উতন্কের, আমার ও তোমাদের সকলের 

প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে পিতার বৈর-নির্ষা- 
তন করিব। 

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ্রহ্মন্ ! তরত-শার্দুল 
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পরীক্ষিৎতনয় পৃথিবীপতি শ্রীমান্ জনমেজয় এই 
সমস্ত বাক্য কহিয়া মন্ত্রিগঞ-কর্তৃক অনুমোদিত 

হইয়া সর্পসত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাট হইলেন। অন- 

স্তর সেই বচনসম্পন্ন ভূপতি পুরোহিত ও খত্বিক্- 
গণকে আহ্বান করিয়া কাধ্যোপযোগী এই বাক্য 

কহিলেন যে, যে ছুরাতআ্া তক্ষক আমার পিতাকে 

হিংসা করিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত প্রতিকল 

দিতে মানস করিয়াছি, আপনারা বলুন? যাহাতে 

নাগরাজ তক্ষককে বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রদীপ্ত- 

হুৃতাশনে নিক্ষিপ্ত কারতে পারি, এমত কোন 

উপায় বিদিত আছেন কি না? পূর্ব্বে তক্ষক 
যেমন বিবাগ্সিদ্বারা আমার পিতাকে দগ্ধ করিয়া- 

ছিল, আমিও সেই পাপিন্তকে সেইৰপ প্রজ্বলিত 

হুতীশনে আহ্তি দিয়া দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করি- 

যাছি। খত্বিকৃণ কহিলেন, হে রাজন্! পুরাণে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সপত্র নামে এক মহৎ- 

সত্র আছে; দেবগণ আপনকার নিমিন্তই সেই 
সত্রের হ্ুঙি করেন। পৌরানিকের। বলিয়া থাকেন 

যে, আপনি ভিন্ন অন্য কোন রাজা সেই মহাষজ্জের 
অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন নাঃহে মহারাজ! আম- 

রাও তাহার প্রকরণ জ্ঞাত আছি। 

উগ্রশ্রবৰাঃ কহিলেন, হে সত্তম! রাজা খত্বিকৃ- 

গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। তক্ষককে গ্রস্বালিত 

হুতাশন-মুখে প্রবিষ্ট ও দঞ্ধ বিবেচনা করিলেন। 

পরে মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে কহিলেন, আমি সর্পসত্র 

অনুষ্ঠান করিব, আপনারা আয়োজন করুন| হে 

দ্বিজসত্তম! বুদ্ধিমান্ বেদবিশারদ খত্বিকৃণণ যজ্ঞীয়- 

তনের নিমিত্ত এক স্থান নিৰপণ করিয়া বথা বধানে 

মীপাইলেন; পরে তাহারা বেদবিধি-অনুসারে 
পরম খদ্ধিযুক্ত দ্বিজ গণ-নিষেবিত প্রভূত ধনধা ন্যাঢ্য 

খত্বিক্সমুহ-সেবিত ইস্ট যজ্ঞায়তন নির্মাণ করিয়া 

রাজকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন ; পরন্ত তখন 

সেই সর্পসত্রে যজ্ঞ-বিপ্রকর এক মহৎ নিমিত্ত উদ্ভা- 

বিত হইল। যখন বজ্ঞায়তন প্রস্তত হয়, তখন 

ৰাস্তবিদ্যাবিশারদ বু্ধিসল্পন্ন স্থপতি পৌরানিক স্থৃত 
কহিল বে. যে দেশে ও বে সময়ে এই মাপ আরম্ত 

হইয়াছে. তদ্দবারা বোধ হইতেছে, একজন ত্রাহ্মণকে 
উপলক্ষ্য করিয়া এই বচ্ছ নিৰৃত্ত হইবেক। রাজা 

দীক্ষিত হইবার পুর্বে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দ্বারপালকে কহিলেন, যে আমার অজ্ঞাতসারে 

কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দিও না । 

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর যথা বিধানানুসারে 

সর্গসত্র আরন্ত হইল। যাজকগন যথাবিধি স্ব স্ব 
কাধ্যে ব্যাপৃত হইলেন । তাহারা কুষ্ণবর্ণ উত্তরীয় 
ধারণপুর্বক ধূম-ধৃম্বনয়ন হইয়া যখাবিধানে মন্ত্রো- 
চ্চারণ-পুর্ববক সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতি প্রদান করি- 
তে লাগিলেন, ইহাতে সর্পগণের মন প্রকম্পিত 

হইতে লাগিল। অনন্তর যাজকগণ যখন সর্পগণকে 

উদ্দেশ করিয়। অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করেন, 
তখন শ্বেতবর্ণ কষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, স্থাবির, শিশু, ক্রোশ- 

প্রমাণ, যোজন-প্রমাণ, গোকর্ণপরিমাণ শত সহজ্ত 

সর্পগণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পরস্পর 

পুচ্ছ ও মস্তকদ্বারা দৃঢ়ূপে বেষ্টন করিয়া ক্লুপণ- 

স্বরে পরস্পর আহ্বানানন্তর বিবিধ শব্দে চীৎকার- 
পূর্বক বেউমান হইয়া গরদীগু হব্যবাহনে পতিত 
হইতে লাগিল। এইৰূপে শত সহস্র প্রযুত অর্ক্ৃত 
নাগণণ হুতাশনে পতিত হইবামাত্র অবশাঙ্গ হইয়া! 

বিনষ্ট হইল। অনন্তর তুরগ-প্রমাণ, করি শুপ্ত-প্রমাণ, 

পরিঘ-প্রমাণ, মত্তমাতঙ্গ-সদৃশ মহাকায় ও মহাবল 

অসংখ্য নানাবর্ণ নানাবিধ বিষবিষম, ঘোরবূপ, দন্দ- 
শুক, সর্পগণ মাতৃবাগ্দণ্ডে নিপীড়িত হওয়াতে 

অগ্নিমুখে পতিত হইতে লাগিল। 

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাগ | 

শৌনক জিজ্ঞীসা করিলেন, হে বৎস! পাণুব- 

নন্দন ধীমান্ রাজা জনমেজয় সর্পগনের মহা ভীতি- 
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জনক, অতিশয় বিষাদ-জনক, সুদাঁরুণ যে স্পসত্র 

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহীতে কোন্ কোন্ পর- 
মর্ষি খত্বিক ও সদস্য ছিলেন, বিস্তার-বপে ৰল, 

কারণ কোন্ কোন্ মুনি সপসত্রবিধানজ্ঞ ছিলেন, 

তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহি- 
লেন, যে সকল পণ্তিতগণ রাজার সপ্পসত্রে খাত্বিক্ 

ও সদস্য ছিলেন, তাহাদের নাম কীর্ভন করিতেছি, 

শ্রবণ করুন । চ্যবনবংশোৎ্পন্ন বেদবেত্তা, বিখ্যাত 

ব্রা্জণ চণ্ডভার্গৰ সেই মহীযজ্ঞে হোতা বিদ্বান্ বৃ 

কৌহুস নামক ব্রীক্গণ উদ্গীতা।, জৈমিনি মুনি ব্রহ্মা, 

শার্জরব ও পিঙ্গল মুনি অধধ্য হইয়াছিলেন। পুক্র ও 
শিব্য-সমেত ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেত, 
পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্বত, আব্রেয়, কুণ্ড- 

জঠর, কাঁলঘট, বাৎস্য, বৃদ্ধ শ্রুতশ্রবা* জপ ও 

স্বাধ্যায় নিরত সুশীল কোহল, দেবশর্্মা, মৌন্টাল্য 

ও সমসৌরভ, এই সমস্ত এবং বেদবিশারদ অন্য 

অন্য অনেক ব্রাঙ্গণ জনমেজয়ের এ মহীসত্রে সদস্য 

হইয়াছিলেন। খত্বিক্গণ উত্ত সত্রে আহ্ছতি প্রদান 

করিতে আর্ত করিলে ঘোর ভীষণ সর্গণণ আ- 
নিয়া পতিত হইতে লাগিল, তাহাদিগের বসা ও 

মেদোদারা নদী উৎপন্ন হইল। নিরন্তর দ্হামান 

সর্পগণণের তুযুল পুতিগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে 
লাগিল; অগ্নিতে পতিত আকাশমগ্ুলে স্থিত ও 

হুতীশনদ্বারা দহামাঁন ভুজঙ্গগণের চীৎকার শব্দ 

অনবরত শ্রতিগোচর হইতে লাগিল । নাঁগরাজ- 

তক্ষক রাজ! জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শুনিয়া 

পুরন্দর-পুরে গমন-পুর্ববক» স্বয়ং অপরাধী আছে 
বলিয়া সভয়চিন্তে পুরন্দরের নিকট আদ্যোপান্ত 
সমস্ত নিবেদন করত শরথাগত হইল । তাঁহীতে 

ইন্দ্র সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ তক্ষক ! 
সর্পসত্র হইতে তোমার কোঁন ভয় নাই, আমি 

পুর্বেই তোমার নিমিত্ত পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া 
ছি, অতএব তোমার ভয় নাই,মনোবেদনা দুর কর। 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ভূজগো তম তক্ষক 

ইন্দ্রকর্তক এইৰপে আশ্বাসিত হইয়া! গ্রহ্ৃষ্টচিত্তে 
পরমস্ুখে ইন্দ্রসদনে অবস্থিতি করিতে লাগিল । 
এ দিকে নাগগণ অজক্্ হুতাশনে নিপতিত হওয়া- 

তেবান্ুকি স্বীর পরিবারবর্গকে অন্পাবশিষ্ট দে- 

খিয়া অতিশয় ছুঃখিতান্তঃকরণে সন্তাপ যুক্ত হই- 
তে লাগিলেন, তখন তাহার সাতিশয় শৌক উপ- 

স্থিত হইল, ও মন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল! অনন্তর 

কত পন্নগরাজ ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্বে ! আ- 

মার শরীর দপ্ধ হইতেছে, আমি চতুর্দিক্ অন্ধ- 
কারময় দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, আঁ- 
মার মন বিঘুশিত হইতেছে, দৃ্চিভ্রম হইতেছে, 
এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । অন্য অবশাঙ্গ হইয়া 
আমাকেও প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইতে হই- 

বে, সর্পকুল সংহারের নিমিত্ত জনমেজয় যজ্ঞ আরস্ত 

করিয়াছেন; বোধ করি, আমাকেও বম-সদনের 

অতিথি হইতে হইবেক। হে ভগিনি ! বে নিমিত্ত 
জরৎকারু খষির সহিত তোমার পরিণয় সম্পাদন 

করিয়াছিলাম, এই সেই সময় উপস্থিত, এক্ষণে 

আমাকে বন্ধুগণের সহিত রক্ষা কর, হে ভুজগো- 

ত্বমে! পুর্বে পিতামহ স্বয়ং আমাকে বলিয়াছি- 
লেন যে, সর্পসত্র আরস্ত হইলে আস্তীক খষি তাহা 

নিবারণ করিবেন, অতএব হে বসে ! এক্ষাণে আ- 

মার ও আমার পরিবারগণের রক্ষার নিমিত্ত বুদ্ধ 

সম্মত বেদবিশারছ তীয় বালকপুভ্রকে বল। 
ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর ভুজঙ্গভগিনী জরৎ- 
কারু নাগরাজ বাস্গুকির বচনানুসারে স্বী় পুক্রকে 
আহ্বান করিয়া এই বাক্য কহিলেন, পুত্র ! ভ্রাতা 
আমারে যে নিমিত্ত তোমার পিতাকে দান করি- 
য়াছিলেন, তাহার এই সময় উপস্থিত, এক্ষণে 

যাহা কর্তব্য হয় কর। আস্তীক কহিলেন, মাতুল 
কি নিমিত্ত আমার পিতাকে তোমারে দান করিয়া- 
ছিলেন, প্রকৃতকপে বল, আমি তাহ এবণ করিয়। 
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তদনুবপ কার্য করিব। অনন্তর বান্ধব-হিতৈষিণী 

ভুজঙুভগ্গিনী জরৎকারু সুস্থিরা হইয়া পুজ্রের 
নিকট কহিলেন, সমস্ত সর্পগণের মাতা কদ্রু যে 

কারণে রুষ্ট! হইয়া স্বীয় পুভ্রগণকে শীপ দিয়া- 
ছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । তিনি বিনতার 

সহিত দাসীত্বে পণ রাখিয়া সর্পগণকে কহিয়া- 
ছিলেন যে, তোমরা শ্বেতবর্ণ উচৈঃশ্রবাঁকে কষ্চবর্ণ 

কর; তাহাতে সর্পথণ অস্বীকার করাতে তিনি শাপ 

দিলেন যে, “ জনমেজয় রাজার সর্পনত্রে হুতাঁশন 

তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন, এবং তাহাতে তোমর। 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়। ঘমালয়ে গমন করিবে ।” কদ্র 
এইৰপ শাপ দিলে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্ম! তাহা 
শ্রবণ করিয়। ' এবমস্ত ” বলিয়া সেই বাক্যে অনু- 
মৌদন করিলেন; বাসুকিও সেই পিতামহ-বাক্য 

শবণ করিয়া অমুত মন্থানের পর দেবগণের শরণীপন্ন 

হইলেন । দেবগণ অসুলভ অমৃত প্রাপ্ত হওয়াতে 

কৃতকার্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে 
লইয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলেন । 

পরে সমস্ত সুরগণ ভুজঙ্গরাজ-বাস্তকির সহিত 

মিলিত হইয়া! যাহাতে সর্পগণের মাতৃশীপ-মোচন 

হয় তন্নিমিত্ত পদ্মবোনি ত্রঙ্গাকে প্রসন্ন করিতে 

লাগিলেন । দ্েবগণ কহিলেন, হে ভগবন্! এই 

নাগরাজ-বাস্থকি জ্ঞাতিবর্গের নিমিত্তে অতিশয় 

দুঃখিত আছেন, অতএব যাহাতে সেই মাতৃদত্ত 

শীপমোচন হয় তাহা করুন। ত্রঙ্গা কহিলেন, 

জরকারু নামক খধি জরৎকারু নানী যে ভুজঙ্গ- 
ভগিনীকে বিবাহ করিবেক, তাহার গর্তে এক 

শ্রীমান্ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইরা সর্পগণকে মাতৃ- 

শাপ হইতে মুক্ত করিবেক। হে তনয় ! ভুজজ- 
রাজ-বান্জুকি পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ্ 

তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দিলেন, 
অতএব সর্পসত্রের সময় উপস্থিত না হইতেই তুমি 
আমার গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এক্ষণে সেই 
ভীষণ সময় উপস্থিত, তুমি আমাদিগকে ভর হইতে 

রক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে হুতাশন-মুখ হইতে 
মুক্ত কর; পুজর! আমি সপকুলের মুক্তির নিমিত্ত 
তোমার পিতার নিকট দত্বা হইয়াছিলাম, অতএব 

যেউদ্দেশে আমি দত্তা হইয়াছিলাম, তাহা যাহাতে 

ব্যর্থ না হয় তাহা কর; অথবা এ বিষয়ে তুমিই বা 
কিৰপ বিবেচনা করিতেছ বল 1 আসন্তীক মাতার 

বাক্য শ্রবণ করিয়া “তথাস্তৃ” বলিয়া অঙ্গীকার করি- 

লেন, পরে ছুঃখসন্তগু-বাস্থকির জীবন প্রদান করি- 
য়াই যেন বলিতে লাগিলেন, হে মহাঁসত্ত্ব পন্নগরাজ- 

বাজুকে ! আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে সেই 

শাঁপ হইতে মুক্ত করিব; হে রাজন্ ! তুমি সুস্থচিত্ত 
হও, তোমার ভয় নাই, যাহাতে তোমার মঙ্গল হয় 
তদ্দিবয়ে আমি বিশেষ যত্ুবান্ হইব, আমি পরি- 
হাসস্থলেও মিথ্যা কহি না, কার্য-কালে কহিবার 

সম্ভাবনা কিঃ হে মাতুল ! আমি সেই দীক্ষিত 
ক্ষিতিপতি জনমেজয়ের নিকট গমন করিয়া মঙ্জল- 

যুক্ত বাক্যদ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করিব; হে সত্তম! 
যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবৃত্ত হয় তাহী করিব; হে মহা- 
মতে নাগেন্দ্র! আমি যাঁহা বলিতেছি তাহা অ- 

সম্তব বৌধ করিও না, এবং তোমার মনে এমতজ্জান 

ন] হয় ঘে, আঁমাঁতে এ সমস্ত মিথ্যা হইতে পারে । 

বাস্থকি কহিলেন, হে আস্তীক ! আমি ঘৃর্ণিত হই- 

তেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, ব্রহ্ধদ্ডে 

নিপীড়িত হইয়। চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি। 

_আস্তীক কহিলেন, হে পন্নগোত্তম ! তুমি কৌন- 
মতে সন্তাপ-যুক্ত হইও না, আমি তোমার প্রস্বলিত 

হুতাশন-জনিত ভয় দূর করিব, আমি গ্রলয়-কালীন 

| বস্ধির সমান তেজস্বী মহাঘোর ব্রন্দদণ্ড অপনয়ন 
করিব, তুমি এ বিষয়ে কৌনমতে ভীত হইও না । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর দ্বিজসত্তম আন্তীক 

মুনি বাস্থুকির ঘোর মনোব্যথা দুর করিয়া স্বয়ং 

সর্পকুল উদ্ধারের ভার লইয়া ত্বরা-পুর্ধবক সর্বরগুণ- 

সম্পন্ন জনমেজয়ের বজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন । 

পরে তথীয় উপস্থিত হইয়া অগ্নি ও সুর্ধ্যতুল্য দে- 
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দীপ্যমান অসঙ্খ্য সদস্যগণ-কর্তৃক পরিরূৃত উত্তম 
বজ্ঞায়তন অবলোকন করিলেন । যজ্ঞস্থলে প্রবেশ- 

কালে দ্বারপাল-কর্তৃক নিবারিত হওয়।তে প্রবেশ- 

কামনার সেই সর্পসত্রের প্রশংসা করিতে লাগি- 
লেন। অনন্তর শ্রেষ্ঠ পুণ্যাত্মা দ্বিজোত্তম আস্তীক 
মুনি বজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া অনন্তকীর্তি ভূপাল, 
খত্বিক, সদস্যগণ ও অগ্নিকে স্তব করিতে লাগি- 

লেন। 
চতুঃপঞ্চীশ অধ্যায় সমাগত । 

আন্তীক কহিলেন, হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত ! 

প্রয়াগে সোমের, বরুণের ও প্রজাপতির যেৰপ 

যজ্ঞ হইয়াছিল, আপনকার এই যজ্ঞ সেইৰপ হই- 

য়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল 

হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত ! দেবরাজ বে 

শতসংখ্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ 

সেইৰপ অযুত বজ্ছের তুল্য হইয়াছে, প্রার্থনা করি 
আমাদের প্রিয়বর্গের মর্জল হউক । হে ভারতাগ্র্য 

পারীক্ষিত ! যম, হরিমেধাঃ ও রন্তিদেৰ যে যজ্ঞ 

করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইৰপ হই- 
য়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল 

হউক। হে ভারতাগ্র্য পারীক্ষিত ! গয়, শশবিন্দু 
ও বৈশ্রবণ-রাজ। যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার 

এই যজ্ঞ সেইৰপ হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের 
প্রিয়বর্গের মল হউক । হে ভারতাগ্র্য পারী- 

ক্ষিত ! নৃগ, অজমীট ও দশরথ-তনয় রাজা রামচন্দ্র 

যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইৰপ 

হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মজল 
হউক। হে ভারতশ্রেন্ঠ পারীক্ষিত ! অজমীঢ- 

বংশোদ্ভব দেবপুত্র ঘুধিষ্টিরের যক্্র যেমন স্বর্গে 
বিশ্রত হইয়াছিল, আপনার এই যক্গ সেইব্ধপ 

হইয়াছে, প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল 
হউক। হে ভারতশ্রেষ্ঠ পারীক্ষিত! সত্যবতী-নন্দন 

রুষ্দৈপায়ন স্বয়ং সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান-পুর্ববক যে যজ 

করিয়াছিলেন, আপনার এই যজ্ঞ সেইৰপ হইয়াছে, 

প্রার্থনা করি আমাদের প্রিয়বর্গের মঙ্গল হউক | 

দেবরাজ-ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণ ছিলেন, তা- 
হার ন্যায় আপনকার এই যজ্জ্ে সুষ্য-সমান তেজস্বী 
এই সমস্ত সদস্য অধ্যাপীন আছেন; ইহাদিগের জা- 

নিতে হয় এক্ষণে এমন কোন ভ্ঞেয় বস্তই বিদ্যমান 

নাই ; অতএব ইহ।দিগকে দান করিলে কখন বি- 

নট হয় না; আমি নিশ্চয় করিয়াছি ষে, ভগবান্ 

দ্বৈপায়ন-তুল্য খাত্বিক্ ত্রিভুবনে নাই, যেহেতু ইহার 
শিব্যগণ স্ব স্বকাধ্যে দক্ষ এবং সর্ধকর্মে খাত্বিক্ 
হইয়া ভূমগ্ডল ভ্রমণ করিতেছেন । বিভা বন্ধু, চিত্র- 
ভানু, মহাতসা, হিরণ্যরেতা, হুতভূক ও কৃষ্ণবর্মাঃ 

অসি প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্ত-শিখা-বিশিষ্উ হইয়! 
দেবতাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনের নিমিত্ত আপনার 

এই হব্য কামনা করিতেছেন। হেরাজন্! এই 
অবনীমণ্ডলে আপনার তুল্য প্রজাপালক রাজ! 

আর নাই, আপনার ধেষ্য দর্শনেও আমি সর্বদা 

পীতমনা আছি, আপনি বরুণ ও ধর্মরাজ যমের 

তুল্য নিয়ন্তা ; সাক্ষাৎ বজ্পাণি দ্েবরাজের ন্যায় 

আপনি মর্ত্যলাকে গ্রজাগণ রক্ষ। করিতেছেন; হে 

পুরুঝোত্তম ! আপনি আমাদিগের সম্মন-তাজন; 

আপনার তুল্য যাগশীল ভূপতি ইহলোকে আর 

নাই। আপনি খট্্াঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপ নৃপ- 

তির তুল্য, আপনার প্রভাব যষাতি ও মান্ধাতার 

সদৃশ) আপনার তেজ সুষ্যদেবের সমান এবং 

আপনি ভীম্মদেবের ন্যায় ব্রতপরায়ণ হইয়া বি- 

রাজমান হইতেছেন। আপনার বীধ্য বাব্দীকির 
বাঁধ্যের ন্যায় গুপ্ত, আপনার কোপ বশিষ্ঠের ন্যায় 

বশীকৃত, আপনার প্রভুত্ব ইন্দ্রের সদৃশ এবং আ- 
পনার দ্যুতি নারায়ণ-ছ্যতির ন্যায় দীপ্তি পাইতে- 
ছে। আপনি ধর্মরাজের ন্যায় ধর্মনবিনির্ণয়-কারী, 
কৃঞ্খের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন, লক্ষ্মীর আবাস-স্থল, 

ধনের ন্যায় বন্দেরও অদ্বিতীয় আধার, দপ্তোন্ভবের 
ন্যায় বলবান্্ঃ রামের ন্যায় শন্্রবিশারদ ও শাক্্র- 
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বেত্তা, ওর্ব ও ত্রিতের ন্যায় তেজস্বী এবং ভগী- 

রথের ন্যায় ছুপ্প্ক্ষণীয় হইয়াছেন। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা, সদস্য, খত্বিক্ ও 

হুতাশন সকলেই এইৰপে স্তত হইয়া প্রসন্ন হই- 
লেন। রাজা জনমেজয় তাহাদের হৃদ্গাত ভাৰ 

বুঝিয়া কহিতে লাগিলেন । 

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ু | 

জনমেজয় কহিলেন, এই বালক বৃদ্ধের ন্যায় 
কথা৷ কহিতেছেন, কথাদ্বার৷ বোধ হইতেছে ইনি 

বালক নহেন, বৃদ্ধ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ইঙ্কীকে 
অভিলবিত বর দান করি; হে ব্রাঙ্মণগণ! আপনার। 

এ বিষয়ে যথোপযুক্ত বিধান করুন। সদস্যগণ কহি- 
লেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজার নিকট মান্য 
হয়েন ; বিশেষত যিনি বিদ্বান তিনি বিশেষ পুজ। 
প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, অতএব আপনি ইহার অভি- 
লষিত সমুদায় বর প্রদান করিতে পারেন, কিন্ত যা- 

হাতে আমাদের উদ্দেশ্য তক্ষক শীঘ্র আইসে 
তাহ কর্তব্য । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজ! বরদানে অভিলাধী 
হুইয়৷ আস্তীক মুনিকে “ বর প্রার্থনা কর” এই 
ৰথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে 

হোতা! কিঞ্চিৎ অসন্ভষ্ট-চিত্ত হইয়। কহিলেন, মহা- 

রাজ: কিঞ্চিৎ বিলম্ব করুন, এখনো তক্ষক আইসে 

নাই। জনমেলয় কহিলেন, যাহাতে আমার কর্ণ 

পরিসমাপ্ত হয ও যাহাতে তক্ষক শীন্্ আইসে, 
তদ্দিষয়ে আপনার বথাশক্তি যত্নবান হউন, কারণ 
সেই তক্ষকই আমার শক্র। খত্বিক্গণ কহিলেন, 
হেরাজন্! আমাদের শাস্ত্রে বলিয়াছে এবং অগ্নিও 

ব্যক্ত করিতেছেন যে, তক্ষক ভয়পীড়িত হহয়। 

ইন্দ্র ভবনে শরণাগত হইয়। আছে । মহাআা পৌ- 
রাণিক সুত লোহিতাক্ষ রাজ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হই- 

লে তিনি পুর্বে ষেপ বলিয়াছিলেন, তখনও পুন- 

বর্বার সেই ভাবেই কহিলেন যে, হে রাজন্ ! ব্রা 

ব্বণগণ যাহা বলিতেছেন তাহা বথার্থ বটে) আমি 

পুরাণ অনুসারে বলিতেছি,ইন্দ্র সেই তক্ষককে এই 
বর দিয়াছেন যে, “তুমি আমার নিকট গুগুভাবে 

অবস্থিতি কর, পাৰক তোমাকে দগ্ধ করিতে পা- 

রিবেক না।” যজ্জে দীক্ষিত রাজা এই বাক্য শ্রব- 
থানন্তর সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া হোতাকে কহিলেন 

যে, মন্ত্রোচ্চারণ-পুর্বক তক্ষককে আহুতি দিউন। 
হোতা সাতিশয় যত্-সহকারে মন্ত্রেচ্চারণ-পুর্বরক 
তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিতে 

লাগিলেন। 

অনন্তর সমস্ত দেবণণ-কর্তৃক ভ্তুরমান মহান্ুভাৰ 

দেবরাজ বিমানারোহণ-পুর্বক নভোমগ্ডলে স্বয়ং 
উপস্থিত হইলেন। মেঘগণ, বিদ্যাধরগণ ও অগ্গ- 

রোগণ তাহার অন্ুগামী হইল; নাগরাজ-তক্ষক 
ভয়ে উদ্ধিগ্ন হইয়া তাহার উত্তরীয় বসনে নিবদ্ধ 
ছিল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তক্ষক-বিনাশের 
নিমিত্ত পুনর্ববার মন্ত্রবিৎ খত্বিক্গণকে কহিলেন, 

হে ব্রাহ্মণগণ ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে শরণাগত 
হইয়! থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে 

হুতাশনে পাতিত করুন । হোতা তক্ষকের নিমিত্ত 

জনমেজয়-কর্তৃক এইৰপ আদি হইয়! ইন্দ্রসমেত 
তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া! আহুতি প্রদান করিলেন । 

হোত! এইৰপ আহুতি প্রদান করিবামাত্র ইন্দ্র 

তক্ষকের সহিত ব্যথিত-হৃদর হইয়া আকাশমগ্ডলে 

দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। পুরন্দর সেই যজ্ঞ দে- 
খিরাই অতিশয় ভীত ও ত্রস্ত হইয়া তক্ষককে পরি- 

ত্যাগ পুর্ধবক স্বভবনে পলায়ন করিলেন । ইন্দ্র এই- 
ৰপে প্রস্থান করিলে তক্ষক ভয়ে মোহিত এবং 

মন্ত্রশক্তি-গ্রভাবে অবশাঙ্গ হইয়া যজ্ঞীয় হুতাশন- 
শিখা-সমীপে উপস্থিত হইল। তখন খত্বিক্নীণ কহি- 
লেন, হে রাজেক্দ্র ! এক্ষণে আপনকার কর্ম বিখি- 

পুর্বক হইল, এখন এই ত্রাঙ্গণ-শ্রেষ্ঠকে অভি- 

লঘিত বর প্রদান করিতে পারেন। জনমেজয় কতি- 

লেন, হে অগ্রমেয় বালক ! তুমি যেমত উপযুক্ত 



৮৮ মহাভারত ! 

পাত্র, আমি তোমাকে তদনুকপ বর প্রদান করিব, | ত্রাহ্মণ-কুমারের অভিলবিত বর প্রদান করুন। 

তোমার যাহা মনে আছে ও যাহা অভিরুচি হয় 

প্রার্থনা কর, বদ্যপি আমার অদেয় হয় তথাপি 

প্রধান করিব। ইত্যবসরে খত্তিক্গণ কহিলেন, হে 
হুপ! এ দেখুন তক্ষক আপনার বশতাপন্ন হইয়া 
শীঘ্র আসিতেছে, এবং ভয়বিহ্বল হইয়া চীৎকার 

করাতে উহার ভৈরব রব শ্রুত হইতেছে; নিশ্চয় 

বোধ হয়, বজ্পাণি দেবরাজ উহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, সুতরাং মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া স্বর্গ 

হইতে ভ্রউ হইতেছে, দেখুন এ পন্নগরাজ তীত্র- 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আকাশে পে 

ঘায়মান ও হতচেতন হইয়া! উপস্থিত হইতেছে । 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাঁজ-তন্ষক হুতাশনে 

পতিত হইবেন,এমত সময়ে আস্তীক মুনি এই বর- 
প্রার্থনার অবকাশ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে 

জনমেজয় : যদ্যপি বরপ্রদান করেন, তাহা হইলে 

আমার এই প্রার্থনা ষে, আপনার এই সর্পসত্র বি- 

রত হয়, এবং সর্পগণ আর ইহাঁতে পতিত না হয় । 
হে ব্রহ্গন্! আন্তীকের এইৰপ বরপ্রার্থনা শ্রবণ 

করিয়া পরীক্ষিত্তনয় অনতিন্ৃষ্টমনে কহিলেন, হে 
বিভো ! আপনি স্ুবর্ণণ রজত, গো, অথবা অন্য 

বাঁহা কিছু প্রার্থনা করেন, অমুদায়ই প্রদান করিতে 
পারিৰ কিন্ত আমার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হইবেক না । 
আস্তীক উত্তর করিলেন, রাজন! আমি সুবর্ণ, 

রজত, গৌপ্রভূতি কিছুই প্রার্থনা করি না,আপনার 
এই যজ্ঞ নির্ত্ত হউক, তাঁহা হইলে আমার মাতৃ- 
কুলের মঙ্গল হইবেক। 
উদ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আস্তীক মুনি এইৰপ উত্তর 

করিলে পর ৰাগ্মী রাজা জনমেজয় পুনঃ পুনঃ 
কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! আপনি অন্য 

বর প্রার্থনা করুন? তাহাতে আঁপনকার পক্ষে মঙ্গল 

হইবেক; পরন্ত আস্তীক কোনমতেই অন্য বর 

যাঁচ্ঞ। করিলেন না'। অনন্তর বেদবিশীরদ সমস্ত 

সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, এই 

ঘট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্কুতনন্দন ! সেই 
সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, 

তাহাদের নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ 

কহিলেন, হে দ্বিজসভ্তম ! বহু সহজ্র বহু নিযুত বছ 

অর্ঝূদ সর্পগণ অগ্নিতে হুত হইয়াছিল, বহুত্প্রযুক্ত 
তাহাদের সংখ্যা কর! যায় না, পরন্ত বতদ্ুর স্মরণ 

হয় বলিতেছি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ বাস্ুকির বংশ- 

জাত, নীলবর্ণ, রক্তবর্ণ, গুক্রবর্ণ মহাকায়, ঘোর 
বিববিষম, প্রধান প্রধান যে সকল সর্প মাতৃবাগ্- 

দণ্ডে নিপীড়িত, অৰশাঙ্গ ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া 

হুতাশনে হুত হইয়ীছিল, তাহাঁদের নাম শ্রবণ 

করুন। কোটিশ, ভানস, পুর্ণ, শল, পাল, হলীমক, 
পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্য- 

বাহু, শরণ, কক্ষক ও কালদন্তক, বাসুকি-কুলসম্তৃত 
এই সকল এবং মহাঁবল ঘোরৰপ অন্য অন্য সর্প- 

গণও গ্রদীপ্ত হুতাঁশনে পতিত হইয়াছিল। তক্ষক- 

কুলজাত নাগগণের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 

করুন। পুচ্ছাগ্ডক, মগ্ডলক, পিগুসেক্তা; রভেণক, 
উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ বিলতেজাঃ, বিরোহণ, শিলী? 
শলরক, মুক, সুকুমার, প্রবেপন,মুদ্ধার, শিশুরোমী, 

স্ুরোমা ও মহাহনু, তক্ষক-কুলজাত এই সকল 
সর্প হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল । পারাবত, পারি- 
পাত্র, পার, হরিণ, কশ, বিহঙ্গ, শরভ, মেদ, 

প্রমোদ ও সংহতাপন, এরাবত-কুলোৎপন্ন এই 
সকল নাগ বহ্িতে পতিত হইয়াছিল । হে দ্বিজো- 

ভ্তম! এরক, কুগুল, বেণী, বেণীক্ষন্ধ, কুমারক, বাহক, 
শৃ্বের, ধর্তক, প্রাতর ও আতিক, কৌরব্যবংশ- 
জাঁত এই সমস্ত সর্প হুতাঁশনে প্রবিষ$ হইয়াছিল । 

হে ব্রহ্মন্! ধৃতরাষ্রকুলৌৎপন্ন বিযোলুণ বায়ু 

তুল্য বেগবাঁন্ সর্পগণের নাম কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ করুন। শঙন্গুকণ, পিঠরক, কুঠার, জুখসেচক; 



আদিপর্ব! ৮৯ 

পুর্ণাজদ, পুর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, দরি, অমাহষ, 

কামঠক, জুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদা ্ত, 
পিশঙ্গ,উদ্রপারক, খবত, বেগবান্ঃ নাগ,পিগ্ডারক, 
মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্বসারজ, সমৃদ্ধ, পঠবাসক' বরা- 

হক, বীরণক, সচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, 
মণিক্কন্ধ ও অরুণি, হে ব্রহ্মন্! এই সকল প্রধান 

প্রধান নাগগণের নাম কীর্ঠন করিলাম, বহুত্ব-প্রযুক্ত 
সকল নাগের নাম কীর্তন করিলাম না; ইহাদের 

পুজ ও ইহাদের পুর পুক্র যাহারা প্রদীপ্ত পাব- 
কে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা করা যায় 
না। এতভ্ডিন্ন ত্রিশীষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, গ্রলয়- 

কালীন অনলতুল্য বিববিশিষ্ট, ভীষণ, মহাকায়, 

মহাঁবেগ, শৈলশৃজতুল্যউচ্চিত, এক যোজন আয়ত, 
দ্বিযোজন আয়ত, কামৰপ, কামবল, প্রদীপ্ত অনল- 

তুল্য বিববিশিক্ট নানাবিধ শত সহত্-সংখ্য সর্পগণ 

্রহ্মদণ্ড-সদৃশ মাতৃ-বাক্যে নিপীড়িত হইয়া সেই 
মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছিল । 

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত | 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরীক্ষিতের পুজ্র জনমেজয় 

সেইৰপ বরদানে উদ্যত হইলে আর এক অভ্ভুত 
ঘ্বটন। হইয়াছিল শ্রবণ করুন। নাগরাজ-তক্ষক 

ইন্দ্রের হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া আকাশেই অবস্থিতি 

করিতে লাগিল; তখন রীজ জনমেজয় চিন্তা করি- 

তে লাগিলেন ঘে ভয়বিহ্বল হইয়ীও তক্ষক যথা- 

বিধি হুত প্রদীপ্ত ছুতাঁশনে কি জন্য পতিত হইল 

না। শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুত! সেই 

মনীবা-সম্পন্ন ত্রাঙ্গণণণের মন্ত্রকি তৎকালে প্রতি- 

ভান্বিত হয় নাই যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হ 
না? উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পন্নগরাজ-তক্ষক অচৈ- 

তন্য হইয়া যখন ইন্দ্রের হস্ত হইতে প্রচ্যুত হইয়া 
পতিত হইতেছিল, তখন আসন্তীক মুনি “থাক,থাক, 

থাক,” এই কথ! তিনবার বলিয়াছিলেন; যেমত 

কোন ব্যক্তি আকাশ ও ভূমগ্ডলের মধ্যবর্তী হইয়া 

থাকে, তাহার ন্যায় তক্ষক বিষগ্নচিত্তে অন্তরীক্ষেই 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর সদস্যগণের 

অতিশয় অন্থুরোধে রাজা কহিলেন, আস্তীক যাহ! 

কহিতেছেন তাহাই হউক, সর্পসত্র সমাপন করুন, 
সর্পগণ নিরুদ্ধি্ব হউক, এই আস্তীক মুনি প্রীত 

হউন, এবং সতের বাক্য সত্য হউক । অনন্তর চতু- 
দিকে প্ীতি-দায়ক কোলাহল-ধনি হইতে লাগিল) 
আস্তীক মুনিকে বরদান করাতে পাগুবনন্দন রাজা 
জনমেজয়ের যজ্ঞ উপরত হইল । পরে রাজ পরী- 
ন্ষিত্তনয় প্রসন্ন হইয়া খত্বিক্গণকে, সদস্যগণকে, 
এবং ফাঁহারা সেই যজ্জে সমাগত হইয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে শত সহত্র ধন দান করিলেন । ঘিনি 

পুর্বেবেই বলিয়াছিলেন যে, একজন ব্রাহ্মণকে উপ- 
লন করিয়া সর্পসত্র নিরুত্ত হইবেক, সেই স্কপাতি- 
স্থৃত লোহিতাক্ষকেও বহুবিত্ত প্রদান করিলেন । 

অপ্রমেয়-পরা ক্রম-রাজা শীতমনা হইয়। এ লোহি- 
তাক্ষকে ভোজনাচ্ছাদন প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দান 

করিয়া পরিশেষে বিধি অনুসারে যজ্ঞান্ত সান সমা- 

পন করিলেন, পরে সন্ত হইয়া কৃতরৃত্য ও শীত 
মনীবী আস্তীককে যথোচিত পুজা করিয়া স্বতবন- 
গমনে অনুমতি করিলেন, এবং বলিলেন, আপন- 

কার যেন পুনর্বার আগমন হয়, আমি যখন অশ্ব- 

মেধ নামক মহাক্রতুর অনুষ্ঠান করিব, তখন আঁপ- 

নাকে সদস্য হইতে হইবেক। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আস্তীক এইৰূপে অসামান্য 

স্বকার্ধ্য সাধন-পুর্বক পরমণ্রীতমনে রাজাকে সন্ত 
করিয়৷ তথাস্ত বলিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি 

প্রকুলচিত্তে মাতা ও মাতুলের নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রণতি-পুর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে 

সেখানে যে সমস্ত নাথ উপস্থিত ছিল, তাহার! বীত- 
ভয় হইল, এবং আস্তীক মুনির প্রতি প্রীতিমান্ 

হইয়৷ কহিল, তুমি অভিলধিত বর প্রার্থনা কর, 
তুমি আমাদিগকে মুক্ত করাতে আমরা সকলেই 
অতিশয় এীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয় 



৯০ মহীভারত। 

অনুষ্ঠান করিব? সর্পগণ পুনঃ পুনঃ কহিতে লা- 
গিল, বৎস! তোমার কি অভিলষিত সম্পাদন 

করিব? আস্তীক কহিলেন, এই ভূমণগ্ডলে যে সকল 
্রাঙ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া 

প্রাতঃকালে বা সায়ংকাঁলে আমার এই ধর্মাখ্যান 

পাঠ করিবেক, তাহাদের ঘেন তোমাদের হইতে 
কোন ভয় না থাকে । সর্পগণ প্রসন্নচিত্তে কহিল, 

হে ভাখিনেয় ! তুমি যে বর প্রার্থনা করিতেছ। আ- 

মরা নমু ও শ্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা সম্পাদন করিব। 
“ঘিনি দ্রিবাভাগে ব৷ রাত্রিতে অমিত আর্ভিমান্ ও 

স্থনীথকে স্মরণ করিবেন, তাহার সর্পতর থাকিবেক 

না। যে মহাষশ। আস্তীক জরৎকারুর রসে 

জরতকাক্ুর গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি 

সর্পসত্রে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে 

মহাঁভাঁগ সর্পগণ ! আমরা তাহীকে স্মরণ করি- 

তেছি, আমাদিগকে আর হিংস! করিতে পার না, 

হে মহাবিষ সর্প! অপহ্থত হও, তোমার মর্জল 

হউক, হে সর্প! চলিয়া যাও, রাজা জনমেজয়ের 

যজ্ঞাবসানে আন্তীক মুনি যে বাক্য কহিয়াছিলেন, 

তাহা আসরণ কর; যেসর্প আন্তীক-বাক্য শ্রবণ 

করিয়। নিৰৃত্ত না হয়, শিংশর্ক্ষ-কলের ন্যায় তাহার 

মস্তক শতধা ভিন হইয়া যায় ।৮ 

প্রধান প্রধান ভূজঙ্ষগণ মিলিত হইয়া বর প্রদান 

করিলে মহাত্সা দ্বিজবর আন্তীক অতিশয় প্রীত 

হইয়া লৌকান্তর-গমন করিতে মাঁনস করিলেন। 

ধর্মমাক্সা দ্বিজৌত্তম আস্তীক এইৰূপে সর্গগণকে 
সর্পসত্র হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র পৌন্র রাখিয়। 
বথাকালে পরলোক-গমন করিলেন । এই আঁ- 

স্তীকাখ্যান আপনকার নিকট যথাঁবও কীর্তন করি- 

লাম; ইহ কীর্ভন করিলে কখন সর্পভয় থাকে না। 

হেত্রক্গন্! জাপনার পুর্ব পুরুষ ভার্গৰো তম প্রমতি 

স্বীয় তনয় রুর-কর্তৃক জিজ্্াসিত হইয়া প্রীতমনে 
যেকপ কহিয়াছিলেন, এবং আমিও যেৰপ শুনিয়া- 

ছিলীম, কবিবর আন্তীকের শোভন চরিত সেইৰপ 

কীর্ভন করিলাম । হে ব্রহ্মন্! ডুগুঁভ-বাক্য শ্রাবণ 

করিয়া আপনি ধর্ম্বন্ুল পুণ্যবর্ধন ষে আস্তীকাখ্যান 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ভন করিলাম ; 

হে অরিন্দম! ইহা শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনকার 

সুমহৎ কৌতুহল অপনীত হউক। 
অফ্টপঞ্চাশ অধ্যায় ও আস্তীকাখ্যান সমাপ্ত 

শৌনক কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার নিকট 

ভৃগুবংশ প্রভৃতি যে মহৎ আখ্যান সমস্ত কীর্তন 
করিলে, তাহাতে আমি অতিশয় শীত হইয়াছি; 
হেন্ততনন্দন! তোমাকে পুনর্বার বলিতেছি' ব্যাস- 
সংক্রান্ত যে সকল কথা আছে, তৎসমুদায় যথাবৎ 

কীর্ভন কর। সেই অতি দুস্তর সর্পসত্রে মহাত্মা 
সদস্যগণের অবকাশের সময়ে যেষে বিষয়ে যে 

সকল আশ্চর্য কথা কীর্তিত হইয়াছিল, সে সমুদায় 
তোমার মুখে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, হে 
সৌতে! তুমি আমাদিগের নিকট তৎসমুদায় কীর্তন 
কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রের অবকীশ- 

কালে ত্রা্মণের৷ বেদাশ্রয় বিবিধ আখ্যান কহিয়া- 

ছিলেন, তন্মধ্যে ব্যাসদেৰ মহাভারত নামক বিচিত্র 
আখ্যান কীর্তন করেন। শৌনক কহিলেন, কুষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন জনমেজর-কর্তৃক পৃ হইয়া অবকাঁশমতে 
পাঁগুবগণের যশোবর্ধন মহাভারত নামক যে আ- 
খ্যান বথাবিধানে শ্রবণ করাইয়াছিলেন, সেই পবিত্র 

কথা যথাবিধি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা, করি ; হে সাধু- 
শ্রেষ্ঠ স্থৃততনয় ! মহান্ুভব মহর্ষির মনঃ-সাগর- 
সম্ভুত সেই কথাস্থৃত কীর্ডন কর, আমার এপর্য্যন্ত 
শুঞ্ষারৃত্ভি নিরৃত্তি না হওয়াতে পরিতৃপু হই নাই। 
উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, আপনার নিকট কুষ্দ্ৈপায়ন- 
প্রোক্ত মহাভারত নামক অত্যুৎ্ুষ্ট মহাখ্যান 
আনুপুর্ববিক কীর্তন করিব, হে দ্বিজ ! আমি সমুদয় 
অশেষৰপে বলিতেছি শ্রবণ করুন; ইহা কীর্তন 

করিতে আমারও মহাহর্ষের উদয় হইতেছে । 
উনবষ্টি অধ্যায় সমাপ | 



আদিপর্ব! 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, বিদ্বান্ কৃষ্তদ্বৈপায়ন খষি | 
জনমেজয়কে সপ্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া তথায় 

আগমন করিলেন। যে পাগুৰপিতামহ, শক্তি- 

পুত্র পরাশরের উরসে সত্যবতীর কন্যা-কালেই 
তাহার গর্তে বমুনা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; 
যে মহাযশা মহর্ষি জন্সমাত্র তৎক্ষণাৎ ইচ্ছানুসারে 
দেহবৃদ্ধি করিয়া বেদবেদাঙ্গ ইতিহীস প্রভৃতি সমস্ত 

শাক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; তপস্যা, বেদাধ্যয়নঃ 

ব্রত, উপবাস, সন্তানোৎপাদন কি যজ্ঞদ্বারা কোন 
ব্যক্তিই ধাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; পরাৎ- 

পর পরমেশ্বরের তত্ত্চ্, সত্যত্রত, অতীতদর্শী, 

শুদ্ধাচার, বেদৰিশারদ যে ত্রক্গর্ষি এক বেদ চত্ুর্ধা 
বিভাগ করিয়াছিলেন; পুণ্যকীর্তি-মহাযশী যে মহ- 
ঘি শান্তন্থুর বংশ রক্ষার্থে পাশ্ডু, ধৃতরাষ্্ ও বিছু- 

রের জন্ম দ্িয়াছিলেন ; সেই ম্হাআা বেদবেদীঙ্গ- 

বিশারদ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধি-জনমে- 

জয়ের যজ্ভ-সভায় প্রবেশ করিলেন । তথায় দেখি- 

লেন, বেমন দেব্গণ-কর্তৃক পরিরৃত হইয়া পুরন্দর 
অধ্যাসীন থাকেন, তাহার ন্যায় রীজা! জনমেজয় 

অসংখ্য সদস্যগণ, মুদ্ধাভিযিক্ত নানা জনপদেশ্বরণণ 

এবং ত্রহ্মতুল্য কর্ম্মদক্ষ খত্বিক্গণ-কর্তৃক পরিরৃত 
হইয়া বদ্ধ-সভায় উপবিষ্ট আছেন। ভরতবংশাব- 

তংস রাজর্ষি জনমেজয় সেই খষিকে অভ্যাগত 

দেখিয়! প্রীতিপ্রকুলচিন্তে অনুচরবর্গের সহিত তৎ- 

ক্ষণাঁৎ অভ্যুত্থান করিলেন। দেবরাজ যেৰপে বৃহ- 

স্পতিকে আসন প্রদান করেন তাহার ন্যায় প্রভু 

জনমেজয় সদস্যগণ-কর্তৃক অন্ুমত হইয়। সমাগত 

মহর্ষিকে কীঞ্চনময় আসন প্রদান করিলেন, এবং 

তাহাতে উপবিষ্ট দেবর্ষিগণ-পুজিত সেই পিতামহ 
কুষ্দ্বৈপায়নকে শাস্্রদষ্ট কর্মদ্বারা পুজা-করত 
তাহার উপযোগ্য পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও গো। 

যথাবিধানে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ব্যাস প্রীত 

মনে পাগুব-জনমেজয়ের নিকট সেই সমস্ত পুজ। 
গ্রহণ করিয়া অকারণে জীবহিঞ্দ! করা উচিত নয় 

বলিয়া গো বধ করিতে দিলেন না । 

১ 

জনমেজয় প্রণয় প্রদর্শন-পুর্বক সেইৰপে প্র- 

পিতামহের পুজা করিয়া সমীপে উপবেশন-পুর্বরক 
প্রীতিপ্রকুল্লহ্ৃদয়ে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন) ভগ- 
বান্ ব্যাসদেবও তাহাকে কুশলবার্ভা কহিলেন; 

পরে সদস্যগণ তাহার অভ্যর্থনা করাতে তিনিও 

তাহাদের যথাবোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন । অনন্তর 

জনমেজয় সদস্যগণের সহিত ক্লৃতাগ্তলি হইয়। দ্বিজ- 

শ্রেষ্ঠ প্রপিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজ ! 

আপনি কুরুপাগুবগণের অশেব চরিত প্রত্যক্ষ 

দেখিয়াছেন, অতএব অন্ুগ্রহ-পুর্বক তাহা বণন 

করুন, আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! হইয়াছে । আ- 
মার প্রপিতামহেরা সকলেই রাগদ্বেবাদি-শুন্য ছি- 
লেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাহারা দৈব-বিভ্বস্বিত 
হইয়! তাদৃশ মহৎশক্রতায় প্রবৃত্ত হইলেন? কি 
নিমিত্বই বা তাদৃশ ভূরিপ্রাণি-সংহারকারী মহায়ুদ্ধ 
হইল? হে দ্বিজোত্তম! এ সমস্ত আন্ুপুর্ববিক অশেষ- 
বপে কীর্তন করুন । 

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তখন ক্ৃষ্দ্বৈপায়ন তাহার 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপে উপবিষ্ট শিষ্য 

বৈশল্পায়নকে কহিলেন, পর্বের যেকপে কুরুপাগডৰ- 
গণের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার 
নিকট যেৰপ শ্রবণ করিয়াছ, এই ভূপতির নিকট 
অবিকল সেইৰপ বর্ণন কর। বিপ্রর্ষি বৈশম্পায়ন 
গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ জনমেজয়, সদস্য- 
গন, ও সমস্ত রাজগণের নিকট কুরুপাগুবগণের 
জ্ঞাতিবিরোধ ও সর্ব-সংহার-প্রভৃতি-বিষয়ক প্রা 

চীন ইতিহাস সমস্ত কীর্তন করিতে আরস্ত করিলেন। 

ব্ি অধ্যার সমাপ্ত । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, প্রথমত গুরু-চরণে ভক্তি- 
গুর্ববক একাগ্রচিত্তে অঞ্টাঙ্গে প্রণাম করির। বিদ্বান্, 
জনগণ ও সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পুজা করিয়। সর্ব- 
লোক-বিশ্রুত ধীমান্ মহর্ষি মহাক্সা ব্যাসদেবের 

সমস্ত মত কীর্ভন করিতেছি) মহারাজ ! আপনি 
এই ভারতীয় উপাখ্যান শ্রবণ করিবার যোগ্য- 
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পাত্র, এই গুরুর আজ্ঞা আমার মনকে উৎসাহিত 
করিতেছে; হে মহারাজ ভরতকুলতিলক : যেৰপে 
কুক্পাগুবদ্িগের গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, রাজ্যের 
নিমিত্ত যেকপে দ্যুতক্রীড়া, পাগ্ডৰগণের বনবাস 
ও সর্ধসংহারকারী তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, এ 

সমস্ত আপনার নিকট কীর্তন করি শ্রবণ করুন। 
যুধিষ্টির প্রস্থৃতি সেই সমস্ত বীরগণ পিতার মৃত্যুর 

পর বন হইতে স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া অঞ্প- 

কালমধ্যেই ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ ও বেদবেত্া হইয়া 

উঠিলেন। কৌরবেরা তাহাদিগকে ৰূপ, বল? বীর্য, 
উৎসাহ, শ্রী ও যশঃসম্পন্ন এবং পৌরগণের প্রিয়পান্র 
দেখিয়া অমধান্বিত হইল। অনন্তর ক্রুর ভুযোধন 
কর্ণ ও শকুনি তাহাদের নিগ্রহ নির্বাসন প্রভৃতি 
বিবিধ অহিতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এক 

দিবস পাপাত্সা-ভ্রুযৌধন ভীমকে অন্ের সহিত 

বিষপান করিতে দিয়াছিল, বূকোদর তাহ। জীর্ণ 
করিয়াছিলেন | এক দিবস ভীম প্রমাণকোটিতে অ- 
এাৎ গঙ্গাতটে ক্রীড়াভবন-বিশেবে নিদ্রিত ছিলেন, 
এ সময় এ পাপাত্সা তাহাকে বন্ধন-পুর্ববক গঙ্গা- 
স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। 
কুন্তীনন্দন মহাঁবাহ্ু ভীমসেন যখন জাগরিত হই- 
লেন, তখন স্ববলে বন্ধনচ্ছেদন-পুর্ববক গতব্যথ হই- 
য়া উত্থিত হইলেন। আর এক সময়ে তিনি নিদ্রা- 
ভিভূত ছিলেন, ধৃতরা ্র-তনয় কালসর্পদ্বারা তাহার 
সর্বাঙ্ে দংশন করাইয়াছিল ; শক্রঘাতক ভীমসেন 
তাহাতেও প্রাণত্যাগ করিলেন না । যখন কৌরব- 
গণ প্রতারণা-পুর্বক পাগুবগ্রণের প্রাণ-সংহারের 
চেষ্টা করিত” তখন মহামতি বিছ্ুর তীহীদের মো- 

ক্ষণ-প্রতীকার ও রক্ষা-বিষয়ে বত্রুবান্ থাকিতেন; 
যেমন দেবলোকস্থ দেবরাজ সর্বলোকের পক্ষে 

সুখাবহ হইয়া থাকেন, তাহার ন্যায় বিছুর পাণুব- 
গণের সতত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। কৌরবগণ 
যখন দেখিল যে, প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কোন 

উপায়-ছ্ারাই পাগুৰগণের প্রাণসংহার হইল না, 

দৈবক্রমে তাহারা রক্ষা পাইতে লাগিলেন, তখন 

ভুর্যোধন, কণও ছুঙঃশাসনপ্রভৃতি মন্ত্রিগণের সহিত 
মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ববক 
জতু-গৃহ নিম্মাণ করাইল। পুক্র-প্রিয়-চিকীরু রাজ! 
ধৃতরাষত্র রাজ্য-ভোগাভিলাষে সেই পাগুবগণকে 

বিবাসিত করিলেন। পাগুবগণ সকলে একত্র হইয়া 

হস্তিনা নগর হইতে প্রস্থান করিলেন ; গমনকালে 

বিছুর সেই মহানুভবগণকে সৎপরামর্শ দিয়াছি- 
লেন, তাহাতেই তাহারা নিশীথ সময়ে জতুথৃহ 
হইতে মুক্ত হইয়৷ বনে পলায়ন করিলেন । 

পরন্তপ মহাত্স। পাওবগণ মাতার মহিত বাঁরণাঁ- 

বত নগরে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন । 

তাহারা প্রথমত অতি সাবধান-পুর্ববক পুরোচন 

হইতে আত্মরক্ষা করিয়৷ ধৃতরাষ্ট্রেরে আজ্ঞামতে 
এক বৎসর জতুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, পরে বিছ্বু- 

রের মন্ত্রণান্ুসারে সুরক্ নির্মাণ করাইয়া জতুগৃহে 
অগ্নি-প্রদান-পুর্বক পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া সভয়- 
চিত্তে জননীর সহিত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর 
অরণ্যমধ্যে হিড়িম্ব নামক ভীষণ এক রাক্ষমকে দে- 

খিতে পাইয়া বধ করিলেন; পরে আত্মপ্রকাশের 
ও ধৃতরাষ্্র-পুত্রগণের ভয়ে ভীত হইর়। নিশাবোগে 

পলায়ন-পুর্ববক একচক্রা নগরীতে গমন করিলেন । 
পথিমধ্যে হিড়িস্বা রাক্ষমী ভীমসেনের নিকট উপ- 

গতা হওয়ায় ঘটোৎকচ নামক তাহার একটি পুত্র 
জন্মিয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ পাগুৰগ্রণ উক্ত নগরীতে 

উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্রতপরায়ণ জি- 
তেন্ড্রিয় ব্রহ্মচারি-বেশ অবল্ন-পুর্ববক এক ত্রাঙ্গ- 
ণের গুহে মাতার সহিত কিয়ৎকাল বাঁস করিলেন। 

মহাবাহ্ু বৃকোদর ভীমসেন সেই নগরীতে মহাবল- 
পরাক্রান্ত ক্ষুধাতুর বক নামক এক রাক্ষস দেখিতে 

পাইলেন; পুরুষশ্রেন্ঠ মহাবীর ভীমসেন স্বীয় বাহু- 
বল দ্বারা সহসা তাহার প্রাণৰধ করিয়া নগরস্থ 

লোকের উদ্বেগ দূর করিলেন । 

অনন্তর পাগণ্ডবগণ শ্রবণ করিজেন যে পাঞ্চাল- 
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নগরে পাথ্খলরাজনন্দিনী স্বয়স্বরাভিলাধিণী হইয়া- 
ছেন, ই শ্রবণমাত্র তাহারা তথায় গমন করিয়া তা- 

হাঁকে লাভ করিলেন। অরিন্দম পাগুবগণ দ্রৌপদী- 
কে লাভ করিয়া! তথায় সংবৎসর বাস করিয়া অভি- 

জ্ঞাত হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। 
পরে ধৃতরাষ্্র ও ভীক্ম তাহাদিগকে কহিলেন, হে 

বৎসগণ ! যাহাতে তোমাদের ভ্রাতৃবিরোধ ন। হয় 

তন্নিমিভ্ত আমরা বিবেচনা করিয়। স্থির করিয়াছি 

যে তোমরা খাগুবপ্রস্থে বাস করিবে; অতএব তো- 

মরা মাতসধ্য পরিত্যাগ করিয়া নানা-জনপদ-যুক্ত, 
স্থপ্রশন্ত-রাজপথ-স্থশোতিত খাগুবপ্রস্থে বাস করি- 

বার নিমিত্ত গমন কর। পাগুবগণ তাহাদের এই 

বাক্যানুসারে সমস্ত সুহৃদ্গীণের সহিত সমুদ্বায় ধন- 

সম্পত্তি লইয়া খাগুবপ্রস্থ নগরে গমন করিলেন । 

পরমধার্ম্মিক, সত্যব্রতপরায়ণ, অপ্রমত্, উদ্যম- 

সম্পন্ন, ক্ষমাশীল, শত্রগণের সন্তাপজনক পাগুবগণ 

বহুবৎসর সেই স্থলে বাস করিয়া শত্ত্রপ্রভাবে সমস্ত 

ভূপালগরণকে বশীভূত করিলেন । মহাযশ ভীম- 
সেন পুর্ববদিক্, বীর অর্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিম 
দিক্, ও শত্রনাশক সহদেব দক্ষিণদিকৃ জয় করি- 

লেন। এইৰূপে তাহারা সকলকে বশীভূত করিয়া 
সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধীশ্বর হইলেন। স্ুধ্যসদৃশ 

তেজস্বী, অপ্রতিহতবিক্রমশালী পঞ্চপাগুবদ্ধারা 

এবং আকাশমগ্ডলে-বিরাজমান এক স্থষ্যদ্বারা 

পৃথিবী যেন বট্নূর্য্যবিশিষ্টা হইল । অনন্তর সত্য- 
বিক্রম, তেজন্বী, ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্টির কোন কারণ 
বশতঃ পুরুষশ্রেষ্ঠ, গুণবান্, স্থিরপ্রতিজ্ঞ প্রাণাধিক- 

প্রিয়তম ভ্রাতা, সব্যসাচী, অজ্ঞনকে বনবাসার্থ 

প্রেরণ করিলেন । অর্জুন (সৌরমাস গ্রণনানুসারে) 
একাদশ বৎসর দশমাস বনে বাস করিলেন । সেই 

সময়ে একদা তিনি দ্বারকার কৃষ্ণের নিকট গমন 

করিয়। কৃষ্ণের অনুজ! রাজীবলোচন। মধুরভাবিণী 

স্থতদ্রাকে লাভ করিলেন। যেমন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের 
সহিত মিলিত হইয়। তুফ। হইয়াছিলেন এবং বদ্রপ 

লঙ্মমী বিষুর সহিত যুক্ত হইয়া হ্ৃষ্টা হইরাছিলেন, 
সেইৰপ সুভদ্রা পাওুপুন্র অর্জনের সহিত সংযুক্তা 
হইয়া পরমঞ্রীতা হইলেন । হে নৃপসন্তম ! অর্জন 
কৃষ্ণের সহিত খাগুবদাহে অগ্নিকে তৃপ্ত করিলেন । 

দৃঢনিষ্ঠা-সহায় কৃষ্ণের যেমন শক্রকুল বধ করা 
ভারবোধ হয় না, তদ্রপ কেশব-সহাঁয় অর্জনের 
কোন কর্মমই ছুঃসাধ্য বোধ হইত না। অনন্তর 
অগ্নি খাগুবদাহে পরিতৃষ্ট হইয়! অর্জনকে উত্তম 
গাওডীবধনু” অক্ষয় বাণপুর্ণ তুদীর ও কপিধজ রথ 
প্রদান করিলেন । অজ্জুন ময় নামক অস্গুরকে খা- 

গুবদাহ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত ময়া- 
জুর তাহাবিগকে সর্ধরত্র-সমন্থিত দিব্য এক সভা- 

ভবন নির্মাণ করিয়! দিল। মন্দরুদ্ধি ছুর্ম্মাতি ছুর্ষ্যো- 
ধন সেই সভাভবনে লুব্ধ হইয়া শকুনিদ্বারা অক্ষ- 
ত্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসর 
বনবাস ও এক বৎসর অঙ্জাত বাস করাইল। হে 

মহারাজ : ত্রয়োদশ বৎসর বিবাসের পর চতু- 

দশ বৎসর উপস্থিত হইলে পাগুবগণ স্বীয় সম্পত্তি 
যাক্ত্র! করিলেন কিন্ত প্রাপ্ত হইলেন না, তাহাতেই 

যুদ্ধ আরন্ত হইল। অনন্তর পাগুবগণ ক্ষভ্রিয়কুল- 
ধংস করণানন্তর ছুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়! নিহত- 
ভূয়ি্ঠ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন। হে জয়শীল ! রাগ- 
দ্বেষাদিশ্ুন্য পাণ্ডবগণের এইৰূপে আত্মবিচ্ছেদ, 

রাজ্যনাশ ও জয় হইয়াছিল; এবং তাহাদের পুরা- 
বৃত্তের বিবরণ এই | 

একব(িতম অধ্যায় সমাপ্ত । 

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্বম ! আপনি 

কুরুবংশীয়বিগের চরিত্র-বিষয়ক মহাভারত নামক 
মহৎ আখ্যান সংক্ষেপে কীর্তন করিলেন; হে অনঘ 

তপোধন ! সেই বিচিত্র উপাখ্যান পুনর্ববার বিস্তার- 
বপে কীর্তন করুন, আমার বিস্তারৰূপে শ্রবণ করি- 

বার নিমিত্ত অতিশয় কৌতৃহল জন্মিয়াছে, আপনি 

কৃপা করিয়া বণন করুন; পূর্ববপুরুষদিগের মহৎ 
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চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমার উৎন্থৃক্য-নির্ত্ত হয় | প্রণীত এই পুরাণ বেদের তুল্য পবিত্র ও উৎকৃষ্ট 
নাই। পাগুবগণ ধর্মজ্ঞ হইয়াও যে অবধ্য জ্ঞাতি- 
কুটুস্বপ্রভৃতি বধ করিয়াছিলেন, অথচ সকল মন্ু- 
ব্যই যে তাহাদের প্রশংসা করিয়া থাকেন ইহা 
সামান্য ও অপ্পকারণ-সম্ভৃত নহে। নিরপরাধ নর- 

শ্রেষ্ঠ পাগুবগণ প্রতীকারক্ষম হইয়াও কি নিমিত্ত 

ছুরাকআ্াদিগের প্রযুক্ত নানা ক্লেশ সহা করিয়।ছি- 
লেন? হে দ্বিজোত্তম! দশসহত্ হস্তিতুল্য-বাহু- 

বলসম্পন্ন কৃকোদর এতাদৃশ ক্লেশরাশি ভোগ করি- 

রাও কি জন্য ক্রোধাভিভূত হন নাই? দ্রুপদ-রাজ- 
ছুহিত| সতী দ্রৌপদী ছুরাক্স! ধৃতরাট্রতনয় হইতে 
তাদুশ ক্লেশ পাইয়াও ক্ষমতা থাকিতে কি নিমিত্ত 

ক্রোধনয়নে তাহাদিগকে তস্মসাৎ করেন নাই? 

ছুরাত্মারা ভীম অজ্ঞুন নকুল ও সহদেবকে তা দৃশ 
ছুঃখ দিয়াছিল, তথাপি নরশ্রেষ্ঠ সেই চারিভ্রাতা 
কি কারণে দ্যুতক্রীড়াসক্ত যুধি্টিরের অনুগামী 
হইলেন? খার্শিকশ্রেষ্ঠ ধর্সাজ্ঞ ধর্মপুক্র যুধিষ্ঠির 
ক্রেশ-সহনের অযোগ্য হইয়াও কি হেতু তাদৃশ 

দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন ? এবং পাগুতনয় 
ধনঞ্জয় একাকী কেবল কষ্চকে সারথি করিয়া কি- 

বূপে অস্ত্র-সঞ্চীলনদ্বারা অসঙ্ঘ্য সৈন্যকে যম-সদনে 

প্রেরণ করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত 

যে কারণে যেকপে হইয়াছিল এবং মহারথ বীরগণ 
যখন যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আ- 

মার নিকট কীর্তন করুন। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কিঞ্চিৎ বিলম্ব 

করুন, ক্ৃষ্দৈপায়ন-প্রোক্ত এই পবিত্র আখ্যান 
অতি বিস্তীর্ণ, আমি ক্রমশ বলিতেছি ; সর্বলোক- 
পুজিত অমিততেজ! মহাআ মহর্ষি বেদব্যাসের 
সমস্ত মত কীর্তন করিব; পরমতেজস্ী সত্যবতী- 

নন্দন পবিত্র লক্ষ শ্লোকদ্বারা এই আখ্যান প্রকাশ 

করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই মহাভারত শ্রবণ 
করান এবং ধাহারা ইহা শ্রবণ করেন, তাহারা 

ব্র্দলোকে গমন-পুর্বক দেবতুল্য হয়েন। খবি- 

এবং সমুদায় শ্রাব্যবস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই মহী- 

পবিত্র ইতিহাস-মধ্যে অর্থ কাম ও মোক্ষ সমস্ত 
বিষয়ের উপদেশ আছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি অক্ষুদ্র 

দানশীল, সত্যনিষ্ঠ, অনাস্তিক লোৌ.কর নিকট সমগ্র- 
বেদ-প্রতিনিধি এই আখ]ান পাঠ করিয়া অর্থ লাভ 
করেন। এই ইতিহীস শ্রবণে জণহত্যাদি সমস্ত 

পাপধংস হর সন্দেহ নাই; যেমন রাহ্ছু হইতে 

চন্দ্রমগ্ডল মুক্ত হর, তাহার ন্যায় দারুণ ছুরাচার 

পুরুষও এই ই তিহীস শ্রবণ করিয়া সর্বপাঁপ হইতে 

মুক্ত হয়। এই ইতিহাসের নাম জয়, ইহা বিজি- 

গীষু ব্যক্তির শ্রবণ করা কর্তব্য। ইহা শ্রবণ করিলে 

রাজ। পৃথিবী জয় করিতে ও শক্রপরাভব করিতে 
সমর্থ হন। ইহা শ্রেষ্ঠ পুংসবনস্বৰপ ও মহৎ স্বস্তয- 

রনস্বৰপ। যুবরাজ মহ্ষীর সহিত পুনঃ পুনঃ 

ইহা শ্রবণ করিলে তাহাদের বীরপুক্র বা রাজ্যাধি- 
কারিণী কন্যা জন্মে । অপরিসীম-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যাস- 

দেবের প্রণীত এই আখ্যান পবিত্র ধর্মমশাস্ত্রস্বৰপ 
ও শ্রেষ্ট অর্থশাস্ত্স্বৰপ এবং মোক্ষশান্্ন্বৰপ 

হইয়াছে । সম্প্রতি কেহ কেহ মহাভারত কীর্তন 
করিতেছেন, ভবিষ্যৎকালেও অনেকে শ্রবণ করি- 

বেন। পুক্গণ ইহা শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞাবহ 

ও প্রিয়কারী হন। যিনি ইহা শ্রবণ করেন তিনি 

শারীরিক মানসিক ও বাচনিক সমুদায় পাপ হইতে 
তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। যিনি এই ভরতকুলের মহৎ 

জন্মরৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুণে দোষারোপ নাকরেন, 

তাহার পরলোক-তয় হওয়া দুরে থাকুক, ব্যাধি- 
ভয়ও থাকে না। মহাত্মা পাগ্ডবগণের এবং প্রচুর- 

ধনসম্পত্তি ও প্রচুরতেজোবিশিশষ্ট সর্ব্ববিদ্যা-বিশা- 

রদ লোৌকবিখ্যাত ক্ষজ্রিয়ণণের কীর্তি-প্রকাশের 

নিমিত্ত পুণ্যচিকীর্য, কষ্ণদ্বৈপায়ন এই ধন্য, যশস্য, 

আঁয়ুষ্য,ন্বর্্য ও পবিত্র ইতিহাস কীর্তন করিয়াছেন। 
ঘিনি ইহলোকে পবিত্র ব্রাহ্মণগণকে এই মহা পুণ্য 

মহাভারত শ্রবণ করান, তাহার সনাতন ধর্মলাঁভ 
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হয়। যেব্যক্তি শুচি হইয়া সতত কুরুদিগের প্রথিত- | শ্রবণ করিবেন, তাহারা সৎকর্ম করুন বা অসৎ- 
বংশ কীর্তন করেন, তিনি লোকসমাজে পুজিত হন, 
ও তাহার নিরন্থর বংশরৃদ্ধি হইতে থাকে । যে 
ব্রাহ্মণ বর্ষ চারিমাস নিয়ত ব্রতপরায়ণ হইয়া এই 
পবিত্র মহাভারত অধ্যয়ন করেন তিনি সর্বপাপ 

হইতে বিনির্ধুক্ত হন। ঘিনি ভারত অধ্যয়ন করিয়া 
ছেন তাহাকে বেদপারগ বলা ষায়। এই মহী- 
ভারতে পাপস্পর্শশুন্য পবিত্র দেবগণ্ রাজর্ষিগণ; 

্রহ্র্ষিগ্রণ, কেশব, ভগবান্ ভূতপতি ও ভবানীর 
কীর্তন আছে। ইহাতে ধান্স তুর কার্তিকেয়ের উৎ- 
পত্তি-বিবরণ এবং গো-ব্রান্দণ-প্রভৃতির মাহাত্ম্য 

কীর্তিত আছে। সর্ববেদস্বপ এই মহাভারত 

ধর্মাসপ্চয়েচ্ছ ব্যক্তিদিগের শ্রবণ করা কর্তব্য । যে 

বিদ্বান্ ব্যক্তি পর্ে পর্ধে ইহা ব্রা্মণগণকে শ্রবণ 
করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া দ্বেবলোক জয় করিয়া 
শাশ্বত-ব্রহ্দলৌকে গমন করেন। বিনি শ্রাদ্ধের 

সময় অন্ততঃ ইহার একপাদও ব্রাহ্ণগণকে শ্রবণ 
করান,তা হার সেই শ্রাদ্ধে তাহার পিতৃগণের অক্ষয় 
তৃপ্তি জন্মে। দিবসে ইন্দট্িয়দ্বারা বা মনোদ্বারা 

জ্বানত বা অজ্ঞানত যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়, মহা- 
ভারত শ্রৰণমাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া 

যায়। ভরতকুলের মহৎ জন্মবৃত্তান্ত ইহাতে কীর্তিত 
আছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত | যিনি 
মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপন্তিলভ্য-অর্থ অবগত 
আছেন, তাহার সমুদায় পাপধংস হয়, যেহেতু ইহী- 
তে তরতকুলের মহান্ভূত ইতিহাস বর্ণিত আছে, 
তনিমিত্ত ইহ! কীর্ভন করিলে মানবগণের মহা- 

পাঁতক বিমোচন হয় পুর্ণাভিলাষ কাধ্যক্ষম কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন মুনি নিত্যোদ্ঘোগী ও শুদ্ধাচার হইয়া 
তিন বৎসর তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই 

মহাভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রান্ষণগণ 

নিয়মযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন। ঘে সকল ত্রা- 
দ্ধণ ক্ঞ্তদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত উত্তম পবিত্র মহীভারতীয় 

এই আখ্যান কীর্তন করিবেন এবং ফাহারা ইহা 

কর্্মই করুন, তথাপি পাপস্গৃষ্ট হইবেন না। ধা- 
শিক: মনুষ্য এই ইতিহাস সমুদায় শ্রবণ করিলে 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন ;মহ। পবিত্র এই ইতি- 
হাস শ্রবণ করিলে যাদৃশ তুষ্টি জন্মে, মানবগণ স্বর্গ- 
লাভ করিয়াও তাদৃশ পরিতুষ্ট হন না। পুণ্যশীল 
মনুষ্য শ্রদ্ধা-পুর্ববক অদ্ভুত এই ইতিহাস শ্রবণ 
করিলে বা শ্রবণ করাইলে রাজস্ুয় ও অশ্বমেধ 
যজ্জঞের ফল প্রাপ্ত হন। যেমন ভগবান্ সমুদ্র ও 

মহাগিরি সুমেরু সর্ধরত্বের আকর বলিয়। বিখ্যাত, 

এই মহাভারতও সেইৰপ | এই মহাভারত বেদ- 

তুল্য পবিত্র, উত্তম শ্রবণাহ্, শ্রুতিন্থখ-জনক, পা- 

বন ও শীলবর্ধন হইয়াছে। হে রাজন্ ! যিনি যাচক- 

কে এই ভারত দান করেন, তাহার সাগর-মেখল। 
সমগ্রা পৃথিবী দান করা হয়। হে পরীক্ষিভ্তনয় ! 
পুণ্যের নিমিত্ত ও বিজয়ের নিমিত্ত আমি দিব্য 
আনন্দজনক এই সমগ্র আখ্যান কীর্তন করি- 

তেছি শ্রবণ করুন। কৃষ্ণদ্ৈপায়ন মুনি তিন বৎসর 
সতত উদেষাগী হইয়া এই অদ্ভুত আখ্যান মহা- 

ভারত রচনা করিয়াছেন; হে ভরতর্বভ! ধর্ম, 

অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে যাহা যাহা এই ভারতে 
বর্ণিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখিতে পাওরা 

বায়; বে বিবয় এই ভারতে নাই তাহা কোন- 

স্থলেই প্রাপ্ত হওয়। যাইবেক না। 
দ্বিবষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, উপরিচর নামে ধর্্ানিষ্ঠ 

এক মহীপতি ছিলেন; (তাহার আর এক নাম বন) 

হৃগয়া-গমনে তাহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। সেই 
' পৌরবনন্দন বঙ্গনবপতি দেবরাজের উপদেশ-অন্ু- 
সারে চেদি নামক রমণীয় দেশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন । একদা তিনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাথ করিয়া 
আশ্রমে বাস করত উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে ইন্দ্র 
প্রভৃতি দেবগণ বিবেচন! করিলেন যে ইনি থেৰপ 
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তপস্যা করিতেছেন, তাহাতে ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্ত) হইতে 

পারেন। দেবগণ এইৰপ চিন্তা করিয়। উক্ত রাজার 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সান্বনজনক বাক্য- 

দ্বারা তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতে লা- 
গিলেন। দেবগণ কহিলেন, হে ভূপতে ! এই 

ভূমণগ্ডলে যাহাতে ধর্ম সংকীর্ণ না হয় তাহা কর, 

তুমি ধর্মারক্ষা করিলে সমস্ত ভূমগুলে ধর্ম রক্ষিত 
হইবেক। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি সতত উৎসাহী ও 
সমাহিত হইয়া বাহাতে এই ভূমগুডলে ধর্ম রক্ষিত 

হয় তাহা৷ কর, তাহা হইলে তুমি উত্তম ধর্ম উপা- 
জ্জন করিয়া শাশ্বত পবিত্র স্বর্গলোকে গমন করিবে; 

তুমি মত্যলোকে বাস কর আমি স্বর্গে থাকি, তথা- 
পি তুমি আমার শ্রিয়সখা হইলে; হে নরাধিপ! 
এই অবশীমগ্ডলের মধ্যে যে দেশ রমণীয়, পশু- 
গণের হিতো পহুক্ত, পবিত্র” প্রভৃতধনধা ন্যযুক্তঃ স্বর্গ- 

ভুল্যরক্ষণীয়, সৌম্য ও উত্তম ভূমিগুণযুক্ত হই- 
বেক, তৃমি তথায় বাস কর, হে চেদ্রিপ ! এই চেদি- 

দেশ বিলক্ষণ সম্পন্ভিযুক্ত ও অসঙ্ঘ্য ধনরত্ব-সমন্থিত 
হইয়াছে, এখানে বন্থুধা বস্ুপুর্ণা, অতএব এই স্থা- 
নেই বাসকর। এতদেশস্থ লোক ধর্ম্মশীলঃ সদা 
সন্ভ্ট ও সাধু; এখানে পরিহীসম্থলেও কেহ মিথ্যা 
কথা কহে নাঃ পুক্রগ্রণ পিতার সহিত বিভক্ত হয় 

না, ও সর্বদা গুরুশুক্রঘায় নিযুক্ত থাকে) এস্থানে 
কেহ কশ ও ভুর্বল বলীবর্দকে ভারবহনে বাঁ হল- 
চালনায় নিযোজিত করে না। হে মানদ্! এই চেদি- 

দেশে সর্বদা সকল মানবই স্বধর্্-নিরত থাকে । 
ভ্রিলোকের মধ্যে বাহ যাহা হয় তাহা তোমার 

কিছুই অবিদিত নাই, আমি তোমাকে দেবোপ- 

ভোগ্য, আকাশগামী, দিব্য, স্ফটিকময়, মহৎ বিমান 
প্রদান করিতেছি, ইহা। সর্বদা তোমার নিকট উপ- 
স্থিত থাকিবেক। এই মর্তালোকের মধ্যে তুমিই 
একজন বিমানে আরোহণ করিয়। সাক্ষাৎ শরীর- 

বিশিষ্ট দেবতার ন্যায় উপরি বিচরণ করিবে । 
তোমাকে অল্্রান-পন্কজ1 বৈজয়ন্তীমাল। প্রদান 

করিতেছি, ইহা সংগ্রামস্থলে তোমাকে রক্ষা করি- 

বেক, ইহা ধারণ করিলে তোমার শরীরে শঙ্ত্ 
প্রবিষ্ট হইবেক না ; হে নরাধিপ ! এই মালা ইন্দ্র- 
মালা বলিয়! বিখ্যাত হইবেক এবং ইহা তোমার 
উৎকৃষ্ট, প্রতিম1-রহিত, মহৎ চিহ্বম্বৰপ হইবেক। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র শ্রীতিদান- 
উদ্দেশ করিয়া তাহাকে শিষ্টপালনী এক বংশবফি 
প্রদান করিলেন। পরে সংবৎসর অতীত হইলে 

ভূমিপতি বন্ধু, ইন্দ্রের পুজার নিমিত্ত এ বেণুযুষ্টি 
ভূমিতে নিখাত করিলেন; হে রাজন ! উপরিচর 

রাজা যেষপ বংশদণ্ড নিখাত করিয়াছিলেন অব্যা- 

পি রাজগণ সেইৰপ করিয়া থাকেন, এবং তৎপর- 
দিবস গন্ধমাল্য বসনভূষণ প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত সেই 
বংশয্টি উত্থাপন করেন ও বিধানানুসারে তাঁ- 

হাকে মাল্যদ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন। সেই 
কালে হংসৰপী ভগবান্ মহাদেবের পুজা হইয়া 
থাকে, কারণ মহাত্মা মহেশ্বর বসুর শীতির নিমিত্ত 

স্বরং হংসৰূপ ধারণ করিয়। পুজিত হইয়াছিলেন। 
বিভব-সম্পন্ন দেবরাজ মহেন্দ্র রাজমুখ্য-বস্থু-কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত সেই পুজা অবলোকন করিয়া অতিশয় 
প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, যে সকল মনুষ্য ও ভূপ- 
তি, চেদিপতির ন্যায় পরীতিপুর্ববক আমার মহোৎ- 

সব করিয়া পুজা করিবেক, তাহাদের রাজ্যে প্ী ও 

বিজয় হইবেক এবং তাহাদের অধিকৃত দেশ সমস্ত 
বিস্তীর্ণ ও হ্ষপুর্ণ হইবেক। হে নরনাথ! মহাত্মা 
মহেন্দ্র এইকপে গ্রীতিপুর্বক মহারাজ বন্গুর সৎ- 
কার করিলেন। যে সকল মনুষ্য ভূমিরত্বাদি প্রদান- 

পূর্বক সর্বদা মহেন্দ্রের উৎসব করিবেক, তাহারা 
বন্গরাজার ন্যায় সেইৰপ পুজ্য হইবেক | চেদীশ্বর 
বন্থ বরলাভ করিয়া মহাবজ্ঞ ও শক্রোৎসব করাতে 

শত্রকর্তৃক সতরুত হইয়া চেদে দেশে অবস্থিতি- 

পূর্বক ধর্মান্থসারে এই ভূমগুল পালন করিতে 
লাগিলেন; এবং ইন্দ্রের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন- 

পুর্ববক ইন্দ্র-মহোৎসব করিতে থাকিলেন। 
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অমিততেজ। বন্ুর মহাবীধ্য-সম্পন্ন পাঁচ পুত্র | গণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃণয়ার্থ গমন 
জন্সিয়াছিল। উক্ত সমাট্ পুক্রগণকে নানারাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন, তন্মধ্যে বিখ্যাত প্রধান রথী 
রৃহদ্রথ নামক এক পুক্ত্র মগধ দেশের রাজা হই- 
লেন। তাহার আর এক পুজ্রের নাম প্রত্যগ্রহ, 

অন্য পুজ্রের নাম কুশান্ব অথবা মণিবাহন, অপর 

পুভ্রের নাম মীবেল্প, আর এক রাজকুমারের নাম 

বছু, ইনি কখন পরাজিত হন নাই। হে রাজন্! 
সেই রাজধির ভূরিতেজা এই পাঁচ পুভ্র ছিলেন, 
তাহার! স্ব স্ব নামে দেশও রাজধাশী স্থাপন করিয়া 

ছিলেন, এবং এ বস্থু-সন্তান পঞ্চমহীপাল হইতে 

বিস্তীর্ণ চিরস্থায়ী পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ বংশের উৎপত্তি 

হুইয়াছে। মহাজ্সা বস্তুরাজা যখন ইন্দরপ্রদত্ত স্ফটিক- 
ময় বিমানে উপবেশন-পুর্ববক আকাশে আরৌ- 

হণ করিতেন, তখন গন্বর্ৰব ও অগ্দরোগণ আসিয়া 

তাহার স্তৃতি করিত, এইৰূপে উপরি-বিচরণ করা- 

তেই তিনি উপরিচর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 

তাহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক 

নদীছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত 

কামোপহত হইয় তাহাকে রোধ করিল।  বস্থু 

নৃুপতি সেই কোলাহল পর্বধতকে পদাঘাত করি- 

লেন, তাহার পদ-প্রহারে বে বিবর হইল, তাহী- 

দ্বারা শুক্তিমতী নদী নির্গত হইল। কোলাহল 

পর্বতের সঙ্গমে সেই নদ্রীতে এক পুত্র ও এক কন্যা 
জন্মিল) নদী উপরিচর-কর্তৃক বিমোক্ষণ-হেতু প্রীতা 

হইয়া রাজাকে এ পুত্র ও কন্যা প্রদান ক'রল। 
রাজর্ধিসত্তম অরিন্দম বস্গুপ্রদ্ বন্গু সেই নদীপুভ্র- 

কে সেনাপতি করিলেন, এবং গিরিকা নানী সেই 

গিরি-কন্যাকে মহিষী করিলেন। একদা বস্থুপত্রী- 

গিরিকা খতুকাল উপস্থিত হওয়াতে গর্তধারখোপ- 

যুক্ত সময়ে খতুন্নাতা হইয়া স্বামীর নিকট অভি- 

লাষ প্রকাশ করিলেন । সেই দিবস রাজশ্রেন্ঠ বন্গুর 

পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাহাকে আজ্ঞা করিলেন বে 

অদ্য তুমি স্বগয়ায় গমন কর। সেই পার্ধিৰ পিতৃ- 
ম 

করিলেন, কিন্তু সকামচিত্তে অসামান্য প-যৌবন- 
সম্পন্না সাক্ষাৎ লঙ্গীর স্বৰূপা গিরিকাকেই সতত 
স্মরণ করিতে লাগিলেন; একে বসন্তকাল, তাহাতে 

সেই বন কুবেরের উপবন-সদৃশ মনোহর, তাহাতে 
অশোক, চম্পক, চুত, অতিমুক্ত, পুন্নাগ, কর্ণিকার, 
বকুল, দিব্যপাটল, পাটল, নারিকেল, চন্দন, অ- 
জ্জুনপ্রভৃতি রমণীয় পুণ্য ও সুস্বাদুফলযুক্ত নানা- 

বৃক্ষ চতুর্দিকে শোৌভমান হইতেছিল, এবং কোকিল- 
কুল-কুইরবে ও মত্ত অলিকুল-কোলাহলে সর্ধবদিক্ 
নিনাদিত হইতেছিল। রাজ মন্মথ-বশবর্তী হইয়া 
চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরন্ত গিরি- 
কাকে না দেখিয়া মদ্নানলে অতিশয় দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। পরে তিনি যদৃচ্ছাত্রমে ভ্রমণ করিতে 

করিতে নবপলপৰ ও পুষ্পস্তবকে আচ্ছাদিত এক 

রমণীয় অশোক রুক্ষ দেখিতে পাইলেন; সেই বক্ষে 

ঈদৃশ কুঙ্গুমসমূহ বিকসিত হইয়াছিল ষে তাহার 
একটিও শাখ দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহার মনোহর 
মধুগন্ধ ও পুম্পগন্ধ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছিল। 

নরনাথ এ অশোক বৃক্ষের ছায়াতে স্থুখাসীন হইয়া 
বায়ুসেবনদ্বার। হষান্বিত হইলেন । ইতিমধ্যে সেই 

স্থানে তাহার রেতঃহ্থলন হইল ; রাজা এ ব্বলিত- 

রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে 

লাগিলেন যেকিৰপে আমার এই হ্যলিতরেতঃ 
ও পত্বীর খতু ব্যর্থ না হয়; পরে বনুম্ষণ চিন্তা 
করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচার-পুর্বক স্থির করিলেন যে, 

আমার এই রেতঃ অব্যর্থ এবং মহিষীর নিকট ইহা 

প্রেরণ করিবারও কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব 
কোন প্রকারে ইহা প্রেরণ করাই কর্তব্য। অনন্তর 
সুক্ষধর্্মার্থ-তত্ৃজ্ঞ রাজ। উপরিচর এইবপ স্থির 
করিয়া মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া 
সমীপবত্তাঁ শীন্্রগামী এক শ্যেনপক্ষীকে কহিলেন, 

“ হে সৌম্য ! তুমি আমার উপকারার্থে এই মদীয় 
শুক্র আমার অন্তঃগুরে লইয়া যাও, অদ্য গিরিকা 



৯৮ মহাভারত! 

খাতুন্নাতা হইয়া আছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর।” 
বেগবাঁন্ বিহঙ্গম-শ্যেন সেই শুক্র গ্রহণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া! অতিশয় 

বেগে গমন করিল । গমনকালে এ শ্যেনকে আর 

একটি শ্যেনপক্ষী দেখিতে পাইল, এবং তাহার 
তুখ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎ পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাব- 

মান হইল। অনন্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের 
তৃপ্ুযুদ্ধ আরস্ত হইল; যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেন 
মুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকা- 
নামে বিখ্যাতা এক অপ্দর। ত্রহ্মশাপে মৎস্যৰূপা 

হইয়া এ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত; বস্ুনৃপতির 

বীর্ধ্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত 

হইবামাত্র এ মতস্যপিণী অদ্রিকা বেগ-পুর্ববক 
উদ্থিতা হইয়া তাহ! গ্রহণ করিল। 

হে ভরতসত্তম ! তাহার পর দশমমাসে একদিবস 

মতস্যজীবীরা সেই মৎস্যাকে ধরিল, পরে তাহার 

উদর হইতে একটি পুজ্র ও একটি কন্যা বহিষ্কৃত 
করিয়া অতিশয় আশ্চধ্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট 
নিবেদন করিল, মহারাজ ! মৎস্যের শরীরমধ্যে 
এই ছুই মনুষ্য জন্মিয়াছে; তখন উপরিচর রাজা 

এ উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন! এ 

মত্স্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে ধর্মমননিষ্ঠ সত্য- 

সন্ধ রাজ! হইয়াছিলেন। এ অপ্দরা ক্ষণকাল- 

মধ্যেই শাপমুক্তা হইল; কারণ পুর্বে যখন অদ্রিকা 
শাপভষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিতা হয়, তখন 

ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছিলেন যে তুমি 

ছুইটি মনুষ্য প্রসব করিয়া শীপ হইতে মুক্তা হই- 
বে। অনন্তর অদ্রিকা দুইটি মন্ুষ্য-পুত্র প্রসব- 
পুর্বক জালিক-কর্তৃক নিহত হইল, এবং মতস্যবপ 

পরিত্যাগ করিয়। দিব্যৰূপ ধাঁরণ-পুর্ব্বক সিদ্ধচারণ- 
নিষেবিত আকাশপথে গমন করিল । রাজা মৎস্য- 

পন্ধবতী মৎস্য-গর্ভজাঁত কন্যাকে ধীবরের নিকট 
সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার 

শুচিক্মিতা সেই সত্যবতী নান্নী কন্যা মৎস্যঘাতীর 
গুহে কিছুকাল পালিতা হইয়াছিল বলিয়া তাহার 
নাম মতস্যগন্ধা হইয়াছিল। 

একদা মতস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞান্রমে নৌকা 

বাহন-কাধ্যে নিযুক্তা আঁছেন, এমতসময় তীর্থ যা- 
ত্রায় বহির্গত ধীমান্ পরাশর খবি তাহাকে দেখি- 
লেন, এবং অতিশয় কপবতী সিদ্ধগণেরও প্রার্থিতা 

রাস্তোরু মধুরহাঁসিনী মনোরমা সেই বন্ুকন্যাকে 
দেখিবামাত্র মুনিবর এককালে কামাভিভূত হই- 
লেন, এবং কহিলেন, হে কল্যাণি ! আমার মনো- 

রথ পুর্ণ কর। কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! 

দেখুন নদীর উভয় পারে খষিগণ আছেন, তাহারা 
আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন 
কিৰপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে ? মৎস্য- 

গন্ধা এপ আপত্তি করাতে প্রভু ভগবান্ পরাশর 

কুজ্ঝটিকা। স্থন্টি করিলেন; তখন সমুদয় দেশ অন্ধ- 
কারার্তের ন্যায় হইল | অনন্তর মহর্ষি-কর্তৃক-স্থ$ 
নীহার সন্দর্শন করিয়া তপন্থিনী কন্যা বিক্সিতা 
ও লঙ্জাভিভূতা হইলেন। পরে সত্যবতী কহি- 
লেন, হে ভগবন্! আমি পিতৃবশবর্তিনী কন্যা, আ- 

মার বিবাহ হয় নাই; হে অনঘ! আপনক।র 

সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দুষিত হইবেক ১ 
হেদ্বিজৌত্তম ! কন্যাভাব দূষিত হইলে আমি কি- 
প্রকারে গৃহে যাইব? হে ধীমন্ খষে ! তাহা হইলে 
আমি গৃহে বাস করিতে পারিৰ না; হে ভগবন্! 

আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া বাহা কর্তব্য হয় 
করুন। কন্যা এপ কহিলে খষি শীত হহয়া 
কহিলেন, আমার সহবোগে তোমার কন্যাভাঁব 

দুবিত হইবেক না; হে ভীরু ! তোমার যাহা অভি- 
লাষ হয় বর প্রার্থনা কর; হে সুন্দরি, মধুরহাসিনি ! 

আমার প্রসন্নতা কখন নিষ্ষল হয় নাই। পরাশর 
এই বাক্য কহিলে মতস্যগন্ধা শ্বীয় গাত্রে উত্তম 

সৌগন্ধ-প্রার্থনা করিলেন, মুনি “তথাস্ত” বলিয়া সেই 
ছুহিত! হইবেক। কপবৌবনযুক্তা সর্ধরগুণ-সম্পন্ন | অভিলধিত-বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সত্যবতা 



আদিপর্ব! ৯৯ 

ধষি-প্রভাবে খতুমতী ও প্রার্থিত বরলাভে সন্ভষ্টা 

হইয়া অস্ভুতকর্্মা পরাশর খষির সহিত সঙ্গম করি- 
লেন। তদবধি মৎস্যগন্ধার ' গন্ধবতী ৮ এই নাম 
ভূমগ্ডলে বিখ্যাত হইল। মনুষ্যগণ এক যৌন 
দ্র হইতেও তাহার গাত্রগন্ধ-আপ্রাণ করিত, এই 
নিমিত্ত তাহার 'যোজনগন্ধা”এই নামও প্রথিত হুই- 
য়াছিল। সত্যবতী এইৰূপে উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া 

্রন্নষটান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পুরণ-পুর্ববক 
সদ্য গর্তধারণ করিয়া প্রসব করিলেন। তাহাতে 

বীধ্যবান্ পরাশর-নন্দন যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করি- 
লেন। তিনি জন্মমাত্র মাতার অনুমতি লইয়া 
তপস্যা করিবার নিমিত্তে মনোনিবেশ করিলেন, 

এবং তাহাকে ইহা কহিয়া গমন করিলেন ষে যখন 
কাধ্য উপস্থিত হইবেক, তখন আমাকে স্মরণ করি- 
লেআমি আসিয়া উপস্থিত হইব। 

দ্বৈপায়ন এইৰপে পরাশরের রসে সত্যবতীর 
গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই বালক দ্বীপে 
প্রস্তুত হওয়াতে তাহার নাম দ্বৈপায়ন হইল। 

বিদ্বান্ দ্বৈপায়ন দেখিলেন বে যুগে যুগে ধর্মের এক 
পাদ করিয়। ত্রাস হইতেছে, এবং যুগানুসারে মন্গু- 
ষ্যের শক্তি ও পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে; 
তখন তিনি বেদের রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের প্রাতি 

অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়! বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ 

করিলেন, তনিমিভ্ত তাহার নাম বেদব্যাস হইল। 
শ্রে্ঠবরদ প্রভু ব্যাস শিব্য-স্ুমন্তকে, জৈমিনিকে 

পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয় পুক্র শুক- 
দেবকে মহাভারতের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করা- 

ইলেন। এ জুমন্ক প্রভৃতি শিষ্য প্রত্যেকে মহা- 
ভারতের পৃথক্ পৃথক্ এক এক সংহিত। প্রকাশ 

করিলেন। 
মহাবীর্ষ্, মহাবশা, অমিতছ্যুতি, শান্তনু-তনয় 

ভীম, বস্থুগণের অংশে গঙ্গার গর্তে জন্মগ্রহণ করি- 

যাছিলেন। বিখ্যাত মহাযশা বেদার্থবিৎ পুরাণর্ষি 

বিপ্র অধীমাগুব্য চৌধ্যবৃত্তি না করিয়াও মিথ্যা চৌ- 

রাপবাদে শুলে আরোপিত হইয়াছিলেন, এ কা- 

রণ তিনি ধর্মকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; হে ধর্ম! 
আমি বাল্যকালে ইধীকাদ্বার৷ একটি পতঙ্গ বিদ্ধ 
করিয়াছিলীম ; আমি জন্মের মধ্যে এই পাপ করি- 

য়াছি স্মরণ হইতেছে, আর কখন কোন পাপ করি- 
য়াছি এমত স্মরণ হয় না, পরন্ত যেমত পাপ কর! 

হইয়াছে, তাহার সহজঅগুণ তপস্য। করিয়াছি, তা- 
হাতেও কি সেই পাপ ক্ষয় হইল না? যেহেতু সর্বব- 
প্রাণি-পীড়ন অপেক্ষা ব্রাঙ্মণ-পীড়নে গুরুতর পাপ 

হয়, অতএব তুমি ব্রাঙ্গণ-পীড়নে পাতকী হওয়ায় 

শুত্রযোৌনিতে জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম সেই শাপে 

শুদ্রযোনিতে বিদ্বান্ ধার্মিক ও পাপশ্থবন্য বিছুর- 
ৰূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুনিকণ্প স্ুুত সঞ্জার 

গবন্নণ হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন । করচ ও কুগুল- 
ধারী প্রসন্মমুখ মহাবল কর্ণ, কুন্তীর কন্যাবস্থায় 
তাহার গর্তে সুষ্যের উরসে জন্সিয়াছিলেন। অনাদি 

অনন্ত জগৎতকর্ভা জগৎ্প্রভু লোকনমস্কৃত মহী- 

যশা ভগবান্ বিষু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া 

বন্থদেবের রসে দেবকীর গর্তে প্রাছুর্ভত হই- 
লেন। পণ্ডিতেরা যাহাকে অব্যক্ত; নিত্য, ব্রহ্ম, 

প্ররূতি, ত্রিগুণাত্মক, আত্মা, অব্যয়, প্রধান, জগৎ- 

কারণ, বিভুঃ পুরুষ, বিশ্বকর্মা, সত্বগুণাশ্রয্প, প্রণব- 
স্ব্ূপ, অনন্ত, অচল, দেব, হংস, নারায়ণ, প্রভু, 
ধাতা, অজর, দিব্য, শ্রেষ্ঠ, অবিনশ্বর, কৈবল্য, নি- 

গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, কারণবিহীন, ও জন্মমরণরহিত 

বলিয়া থাকেন; সেই সর্ধভূতপিতামহ জগৎকর্তী 
বিভূ পুরুষ ধর্ম সন্বর্ধনের নিমিভ্ত অন্ধক রৃঝিবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অক্ত্রজ্ঞ, মহাবীধ্ধ্য, সর্বব- 

শীস্ত্রবিশারদঃ অকস্্রপ্রয়োগ-নিপুণ, নারায়ণ-ভক্তি 

পরায়ণ সাত্যকি ও কৃতবন্্মা সত্যক ও হৃদিক হই- 

তেজন্সগ্রহণ করিলেন। উগ্রতপ। মহর্ষি-ভরঘ্বাজের 

শুক্র দ্রোণী অর্থাৎ গিরিদরীতে পতিত ও বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইয়! দ্রোণাচার্য্য জন্মিলেন। গৌতমের 

রেতঃ শরস্তম্বে পতিত হইয়! দ্বিধাভূত হওয়াতে 



১০০ মহাভারত । 

অশ্বণথামার জননী কপী ও মহাবল কূপ জন্মগ্রহণ 

করিলেন। অনন্তর দ্রোণাচা্যের উরসে মহাবল 

অশ্ব্থাম! জন্মিলেন। সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য-তেজন্বী 

বীর্ষ্যবান্ বীর ধুফছ্থযন্ যজ্ঞকালে হুতাশন হইতে 

দ্রোণ-বিনাশার্থ ধনুগ্রহণ-পুর্ববক জন্মগ্রহণ করি- 
লেন, এবং সেই যজ্জবেদীতে তেজন্থিনী শু ভলক্ষণা 

দেদীপ্যমান-শরীর-সম্পন্না নিরুপম-ৰূপবতী কুষ্ণা 

জন্মিলেন। পরে প্রহ্নাদের শিষ্য নগ্রজিৎ ও স্ুরল 

জন্মগ্রহণ করিলেন। দৈবকোপে স্ুবলের সন্তান ধর্মা- 

বিপ্লাবক হইল । এ গান্ধাররাজ সুবল হইতে অর্থ- 
বিশারদ শকুনি ও ছুয্যোধন-জননী গান্ধারীর জন্ম 

হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্য্যের পত্রীর 
গর্তে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পাগু উৎপন্ন হই- 

লেন, এবং এ দ্বৈপায়ন হইতেই ধর্্ার্২-কুশল ধী- 

মান্ মেধাবী পাপন্পর্শশুন্য বিছুর শ্ুৃদ্র যোনিতে 
জন্মিলেন। পাগুর ছুই মহিষীতে দেবতুল্য পঞ্চ-: 

পাগুৰ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে যুখি- 

চির সর্বগুণ-সম্পন্ন ও জ্যেষ্ঠ ছিলেন; তিনি ধর্মের 

উরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বায়ু হইতে কো 
দর; ইন্দ্র হইতে শ্রীমান্ সর্বশস্্রধারি শ্রেনঠ ধনগ্রীয়, 
এবং অশ্থিনীকুমারদ্বয় হইতে বপসম্পন্ন গুরুশুী- 
যা-নিরত যমজ নকুল ও সহদেব জন্মিলেন। ধীমান্ 

ধৃতরাষ্ট্রের ছুর্ষ্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র এবং বৈশ্যা- 

গর্তজাত যযুৎসু নামক একটি পুত্র জন্সিল। হে 
ভারত! তন্মধ্যে ছুঃশীসন, দুঃসহ, ভুন্মর্ষণ, বিকণ, 
চিত্রসেন” বিবিংশতি, জয়, সত্যতব্রত, পুক্রমিত্র, 

বৈশ্যাপুক্র ও যুযুৎন্থ এই একাদশজন মহারথ ছি- 
লেন। মহাত্মা পাগুর পৌত্র” কৃষ্ণের তাগিনেয় 
অভিমন্ত্যু অর্জনের ওুরসে সুভদ্রার গর্তে জন্সগ্রহণ 

করিলেন। পঞ্চপাগুবের রসে দ্রৌপদীর গর্তে 
সর্বশীস্্রবিশারদ পসম্পন্ন পঞ্চকুমার উৎপন্ন হই- 
লেন; তন্মধ্যে যুধিন্টিরের পুত্র প্রাতিবিন্ধ্য, বৃকো- 

দরের পুক্র স্থুতসোম, অর্জনের পুন্র শ্রুতকীর্ডি, 

নকুলের পুভ্র শতানীক, সহদেবের পুজ্র প্রতাপ- 

শালী ক্রতসেন। এতদ্যতীত কুকোদর অরণ্যমধ্যে 
হিড়িস্বার গর্তে ঘটোৎ্কচ-নামে এক পুভ্্র উৎপাদন 
করিয়াছিলেন । শিখণ্ডী দ্রুপদ হইতে জন্গিয়াছি- 
লেন, তিনি কন্যা হইয়া পুস্রত্ব প্রাপ্ত হন) স্কৃণ-না- 
মক যক্ষ শ্রিয়সাধনেচ্ছায় তাহাকে পুরুষ করিয়া- 

ছিল। কুরুপাগুবের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত রণস্থলে বহু শত সহজ্ঞ রাজ সমাগত হই- 

য়াছিলেন। অযুত বৎসরেও সেই অসংখ্য রাজা - 
দিগের নাম নির্দেশ করা যায় না, পরন্ত যে সকল 
প্রধান প্রধান রাজাদিগের দ্বারা এই আখ্যান পুর্ণ 
হইয়াছে, কেবল তীাহাদেরই নাম কীর্তন কর! 
হইল 

ত্রিষস্টিতম অধ্যায় সমাণু । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে সকল রীজ- 

গণের নাম কীর্তন করিলেন, এবং যাহীদের কীর্তন 
করিলেন না, দেবতুল্য মহারথ সেই সমস্ত মহানু- 
ভবগণ যে কারণে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহ! আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি ; হে মহা- 

ভাগ ! আপনি সম্পুর্ণৰূপে বর্ন করুন। বৈশল্পায়ন 

কহিলেন, হে রাজন! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করি- 

তেছেন, শ্রুত হইয়াছি, ইহা দেবগণের রহস্য, আ- 
মরা সম্প্রতি স্বয়স্তূকে প্রণাম করিয়া আপনার নি- 

কট সেই দেবরহস্য কীর্তন করি। 

পুর্ববকীলে জামদগ্্য এই ভুমগ্ডল এক বিংশতি- 
বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়। মহেন্দ্র পর্বতে তপস্যা করি- 

তে লাগিলেন, হে রাজন্! সেই জামদগ্র্য ভার্গৰ 
হইতে পৃথিবী নিঃক্ষভ্িয়া হওয়াতে তখন ক্ষজ্রিয়- 
পত্বীরা সন্তানের নিমিত্ত ব্রাহ্গণগণের উপাসনা 

করিতে লাগিল। হে নরব্যান্ত্র! ব্রতনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ- 
গণ খতুকালে সেই ক্ষভ্রিরাগণের নিকটে গমন 
করিতে লাগিলেন; খতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে 
মন্মথবশবন্তাঁ হইয়া গমন করিতেন না। হে রাজন! 
সহজ সহজ ক্ষক্রিয়মহিবীগণ ব্রাক্ষণগণ হইতে 



আদিপর্ব। ১০১ 

গর্রধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বংশরুদ্ধির নিমিত্ত পুনর্ধবার | তৎকালে তাহারা বেদবিক্রয় করিতেন না এবং 
মহাবীধ্য-সম্পন্ন কুমার ও কুমারী প্রসব করিতে লা- 

গিল; এইৰূপে ক্ষভ্রিয়গণ স্ৃতপস্থী ব্রাহ্মণগণের 
গরসে ক্ষত্রিয়ার গর্তে জন্মগ্রহণ-পুর্ব্বক দীর্ঘ আয়ুঃ 
লাভ করিয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান করত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিল; তাহাতে পুনর্ধবার ব্রা্গণ-প্রসৃতি চারিবর্ণ 
পুর্ণ হইল। হে ভরতর্ষভ! তখন তাহারা খাতু- 
কালেই নারীণমন করিত, খতুকাল ব্যতীত অন্য 
সময়ে মন্থবশবর্তী হইয়া গমন করিত না) সেইৰপ 
পশুপক্ষিপ্রভৃতি তিষ্যগ্যোনিগত প্রাণিগণ খাতু- 
কালেই স্ত্রীগমন করিয়া থাকে, তাহার অন্যথা করে 
না। হে পৃথিবীপাল ! অনন্তর প্রজাগণ শত সহস্র 
বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া ধর্্মানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল, এবং সকল মনুষ্যই ধর্ম্ানিষ্ঠ, ব্রত- 

পরায়ণ ও শারীরিক মানসিক পীড়াশ্বন্য হইল। 
হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ক্ষত্তরিয়-বংশীয় রাজারা সা- 
গর পর্যন্ত, নগ নগর বনযুক্ত, নফভূয়িক্ঠ এই ভূ- 

মণ্ডল পুনর্ধবার অধিকার করিলেন। ক্ষভ্রিরগণ পুন- 

ব্বার ধর্মানুমারে এই ধরনীমণ্ডল শাসন করিতে 

আরস্ত করিলে ব্রাজণগ্রভৃতি চারিবণহই অতিশয় 

প্রীত হইল। ভূপতিগণ কাম ক্রোধ-সম্ভূত সমস্ত 
দোষ পরিত্যাগ করিয়। ধর্মানুসারে দণ্ডাহ ব্যক্তির 

দণ্ডবিধান-পুর্বক রাজ্য-পাঁলন করিতে লাগিলেন । 

ক্ষক্রিয়ণ এপ ধর্মাপরায়ণ হইলে সহআঁক্ষ শত- 

ক্রতু দেশকাল বিবেচনা করিয়া নিয়মিত বধণ-পুর্ববক 
প্রজাপালন করিতে লাগিলেন । হে জনাধিপ 

তখন কেহ বাল্যাবস্থায় অকীলে কাঁল-কবলে পতিত 

হইত না, এবং যৌবনাবস্থায় পদার্পণ না করিলে 

কেহ বিবাহ করিত না; হে ভরতকুলতিলক ! এই- 

ৰূপ আয়ুক্সান প্রজাগণ-কর্তৃক সাগর পথ্যন্ত পৃথিবী 
পরিপুরিত হইল । ক্ষত্রিয়ণণ ভূরিদক্ষিণী প্রদান- 

পুর্ববক মহাযজ্ঞ-অন্ুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; ত্রাঙ্গ- 

থেরা সর্বদা শিক্ষা কণ্প ব্যাকরণ-প্রভৃতি অঙ্গ ও 

উপনিষৎ-সমেত বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; 
য 

শ্ুত্রের নিকট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না । 
বৈশ্যেরা বলীবর্দদ্বারা ভূমি কর্ষণ-পুর্বক কৃষিকর্ম্ম 
করিত, কৃশাঙ্গ ও দুর্বল বলীবর্দকে ভারবহনে নি- 
যুক্ত করিত না এবং যত্ত্পুর্্নক প্রতিপালন করিত। 
তখন কোন লোক বালবৎসা গো দোঁহন করিত না, 
এবং বাধিজ্যোপজীবীরা কুট পরিমাণদ্বারা প্রতা- 
রণা-পুর্ববক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত না| হে নর- 

ব্যান্র! তখন সকল ব্যক্তিই ধর্ম-পরায়ণ হইয়৷ ধর্ম্- 
পথে দৃ্টি রাখিয়া ধর্ম্মোপেত কর্ম সকলের অন্ু- 
টান করিত। হে নরাধিপ ! তখন সকল বর্ণই স্ব- 
ধর্মনিরত ছিল, ধর্ম কোনস্থলেই পরিহীয়মাণ ছি- 
লেন না। হে ভরতবংশাবতংস ' সে সময় গো সকল 

ও নারীগণ যথাকালে প্রসব করিত, খু অনুসারে 
বৃক্ষের পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হইত। হে অবনী- 

পতে! তখন এইৰপে সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত 
মহীমণ্ডল অসঙ্থযপ্রাণিপুপ্ভে আচ্ছন্ন হইল। হে 
ভরতবংশাবতংস ভূপতে ! মর্তলোক এইৰপ আঁ- 
নন্দধাম হইলে অস্থুরগণ রাজগণের ক্ষেত্রে জন্ম- 

গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে দেবগণ-কর্তৃক 
পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে এশ্বধ্য ও স্বর্গ হইতে 
ভ্রংশিত হইয়া ভূতলে উদ্ভূত হইয়াছিল; হে রা- 
জেন্দ্র! মনস্বী অস্তুরগগণ ভুলোকে দেবস্ব করিবার 
মানসে গো অশ্ব খর উদ্ত মহিষ ক্রব্যাদ হস্তী মৃগ- 
প্রভৃতি নানা প্রাণীতে উৎপন্ন হইতে লাগিল । হে 
মহীপাল! এইৰপে দিতির ও দনুর পুক্রগণের মধ্যে 

কতকগুলি জন্মগ্রহণ করিল, কতকগুলি জন্মিতে 

লাগিল; তাহাতে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া আ- 
পনাকেও আপনি ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন। 
অনন্তর তাহাদের মধ্যে অতিশয় গর্ধবিত অপ্রতি- 

হত-বীর্ধ্য কোন কোন দৈত্য ও দানব নরকুলে জন্িয়া 

মহীপাল হইল। সেই বীধ্যবন্ত অহস্কৃত শত্র-বিম- 
ধ্দন অসঙ্্য দৈত্য দানবের! নানাৰপ ধারণ-পুর্ববক 

ব্রাঙ্গণ ক্ষভ্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও অন্যান্য প্রণিগণকে 



১০২ মহাভারত । 

নিম্পীড়ন করিতে লাগিল । হে রাজন! তাহার! 

বলোদ্ধত বীর্্যমদে মত্ত ও অবধ্য হওয়াতে নিখিল 
সন্ভুগণকে ভয়প্রদর্শন ব৷ প্রাণে বিনাশ করিয়া এবং 

আশ্রমস্থ মহর্ষিগণের অপমান করিয়া মহীমগুলের 
সব্ধত্র বিচরণ করিতে লাগিল । 

হে রাজন্! অবনী এইৰূপে বীর্যযবলগর্ব্বিত মত্ত 
মহান্থুরগণ-কর্তৃক পীড্যমানা হইয়া ত্রন্মার নিকট 
উপস্থিতা হইলেন, কারণ তখন পৃথিবী দানবগণ- 
কর্তৃক বল-পুর্ববক আক্রান্তা হওয়াতে শেষ নাগ 
দিগ্গজ কুর্মপ্রভৃতি কেহই তাহাকে ধারণ করিতে 
সমর্থ হইল না। হে মহীপাল! তনিমিভ মহী 
ভারার্তা ও ভরার্দিত! হইয়া সর্ববভূত-পিতামহ দেব- 
দেব ব্রহ্মার নিকট শরণাগত হইলেন। পরে তিনি 
তথায় উপস্থিত হইয়া মহাঁভাগ দেবদ্ধিজমহর্ষিগণ- 

কর্তৃক-পরিরুত, এবং দেবকার্য্যে নি্ঠিত, হর্ষ ফুলল 
গন্ধার্ব ও অগ্দরোগণ-কর্তৃক সংস্তয্মান, ত্রিভুবন 

কর্তা, অব্যয়দেব ত্রহ্মাকে দর্শন করিয়া বন্দনা করি- 

লেন। হে ভারত! অনন্তর ভূমি শরণার্থিনী হইয়া 
সমস্ত লোকপালের সমন্ষে তাহার নিকট সমস্ত 
নিবেদন-করিলেন। হেরাজন্! সর্ধপ্রধান স্বয়স্তু 

পরমেষ্টী পুর্বে ই পৃথিবীর অভিপ্রায় অবগত ছিলেন, 
যেহেতু বিনি জগতের স্থয্টিকর্ঠা তিনি কি নিমিত্ত 
স্ুরাস্ুরপ্রভৃতি সমস্ত লৌকের মনোগতভাব জ্ঞাত 

না থাকিবেন ? হে মহারাজ ! ভূমিপতি সর্ধবভূতের 
স্ষ্টিকর্ভা নিয়ন্তা ও মক্গলকর প্রভু প্রজাপতি পুথি- 
বীকে কহিলেন, বস্ুন্ধরে ! তুমি যে নিমিত্ত আমার 
নিকট আসিয়াছ তৎসম্পাদনার্থ সমস্ত দেবগণকে 
নিযুক্ত করিব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! 
হন্টিকর্তা দেব ব্রহ্মা এই বাক্যদ্বারা পৃথিবীকে আ- 
শ্বাসিতা করিয়া বিদায় করিলেন। পরে সমস্ত দেব- 
গণকে আদেশ করিলেন, তোমরা এই পৃথিবীর 
ভার অপনয়ন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে এ 
মর্তভলৌকেই অবতীর্ণ হইয়া বিরোধ-সঞ্গার কর; 
এবং গন্ধবর্ব ও অপ্দরোগণকে আহ্বান করিয়া 

এপ অর্থযুক্ত হিতবাক্য কহিলেন যে তোমরা 

মনুষ্যলোকে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও। অনন্তর 

ইন্দ্র প্রভাতি দেবগণ সেই সুরগুকু ব্রহ্মার বথার্থ অর্থ- 
যুক্ত ও মহোঁপকারক সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বী- 
কার করিলেন। পরে তাহারা সকলেই স্ব স্ব অংশে 
ভুমিতে অবতীর্ণ হইতে কুতনিশ্চয় হইয়া বৈকু্- 
বাসী শত্রনিস্দন মধস্ুদনের নিকট গমন করিলেন । 

যিনি গদাচক্রপাণনি, পীতবসন, নবীননীলনীরদছ্্যুতি, 

প্মনাভ, দৈত্যারি, পদ্মপলাশলোচন, প্রজাপতি- 
পতি, জুরনাথ, মহাবল, গ্রীবৎসাঙ্গ, হৃধীকেশ, ও 
সর্ধবদেবপুজিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই পুরুবো ত্বমকে 
ইন্দ্র পৃথিবীর উদ্ধারের নিমিত্ত কহিলেন যে আ- 
পনি অংশদ্বারা ভূমগ্ডুলে অবতীর্ণ হউন; হরিও 

« তথাস্তর ৮ বলিয়া স্বীকার করিলেন । 
আদিবংশীবতারণ ও চতুঃবন্টি অধ্যায় সমাপ্ত । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র সমস্ত দেব- 
গণের সহিত স্বর্গ হইতে স্ব স্ব অংশে ভূমণ্ডলে 
অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত নারায়ণের সহিত প্রতিজ্ঞা 

করিলেন; পরে সমস্ত স্থরগণকে আদেশ করিয়। 

আপনি নারায়ণ-সদন হইতে প্রস্থান করিলেন । 

স্থরগণ অস্ত্র বিনাশ ও সর্বলোকের হিতসাঁধন- 

নিমিত্ত ক্রমে ত্রমে স্বর্গ হইতে মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ 

হইতে লাগিলেন । হে রাজশীর্দুল! তাহারা ইচ্ছা- 
নুসারে ব্রঙ্গর্ষিবংশে ও রাজর্ষিবংশে জন্মগ্রহণ করি- 

লেন, এবং দানব রাক্ষস গন্ধবরব পন্নগপ্রভৃতিকে 

ও অন্যান্য অসঙ্খ্য হিংস্রজন্ত সকলকে সংহার করি- 

তেলাগিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! তাহারা ঈদৃশ 

বলবন্ত হইয়ীছিলেন যে দানবগণ রাক্ষসগণ গন্ধর্ধব- 

গণ বা পন্নগগণ তাহাদের বাল্যকালেও কোন অপ- 

কার করিতে পারিত না। জনমেজয় জিত্ঞাসা 

করিলেন, দেব দানব গন্ধর্বব অপ্নরা ষক্ষ রাক্ষস ও 

সমস্ত মানবগণ এবং আর আর সমস্ত প্রাণী কি- 

পে উৎপন্ন হইলেন তাহা আমি আনুপূর্ব্িক 
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শ্রবণ করিতে বাসনা করি' আপনি আদ্যোপান্ত 

সমুদায় বর্ন করুন| বৈশম্পায়ন কহিলেন, আমি 
স্বয়ন্তুকে প্রণাম করিয়া দেবগণের ও অন্যান্য সমস্ত 

লোকের উৎপত্তি ও প্রলয় বণন করি। 

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, প্ুলহ ও ত্রত্ু 
এই ছয় প্রসিদ্ধ মহর্ষি ব্রহ্মার মানসপুত্র । মরীচির 

পুজ্র কশ্যপ; কশ্যপ হইতে এই সমস্ত প্রজাবর্গের 
স্থষ্টি হয়। দক্ষপ্রজাপতি হইতে মহা সৌভাগ্য- 
শালিনী ত্রয়োদশ কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল ; তাহা- 

দিগের নাম অদিতি, দিতি, দন, কালা; দনায়ুঃ। 

সিংহিকা, ক্রোধা, প্রাধা, বিশ্বী, বিনতা, কপিলা, 

মুনি ও কদর, ইহ্থারা কশ্যপের ভাধ্যা ছিলেন ; হে 
মনুজব্যাস্! ইহাদের অসীমবীধ্য-সম্পন্ন অসঙ্থ্য 
পুক্র পৌন্রাদি জন্মিয়াছিল। অদিতির গর্তে ভুবনে- 
শ্বর দ্বাদশ আদিত্য জন্মিয়াছেন, হে রাজন্ ! তাহী- 

দের প্রত্যেকের নাম কীর্তন করিতেছি ; যথা ধাতা, 

মিত্র, অধ্যমা, শত্রঃ বরুণ অংশ, ভগ, বিবন্বান্, 

পুবা» সবিতা, ত্বষটা ও বিষ্ণ। এই দ্বাদশ পুত্রের 
মধ্যে কনিষ্ঠ সর্বাপেক্ষা গুণবান্। দিতির এক 

পুক্র, তাহার নাম হিরণ্যকশিপু | মহীত্সা হিরণ্য- 

কশিপুর পাচ পুক্র জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে প্রহ্লাদ 

সর্বজ্যেক্, সংহ্বাদ দ্বিতীয়, অনুহ্লাদ তৃতীয়, চতুর্থ 

শিবি, পঞ্চম বাক্ষল! হে ভারত ! প্রহ্লাদের সর্বত্র- 

বিখ্যাত তিন পুত্র; তাহাদের নাম বিরোচন কুত্ত ও 

নিকুত্ত। বিরোচন হইতে বলি নামক প্রতাপশালী 
এক পুভ্র জন্মিয়াছিল। বলির বাণ নামক বিখ্যাত 

মহানুর এক তনয় উৎ্পন্ন হন; তিনি শ্রীমান্ মহা- 

কাল নামে প্রসিদ্ধ হইয়া ক্ুদ্রের অনুচর হইয়া 
ছেন। হে ভারত: দন্ু নান্নী দক্ষকন্যা ত্রিলোক- 

বিশ্রত চত্বারিংশৎ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; তা- 

হাদের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে মহাযশা। জ্যে্ঠপুক্্র 

রাজা হইয়াছিলেন। শস্বরঃ নমুচি, পুলোমা, অসি- 
লোঁম1, কেশী, দুর্জয় অরঃশিরা2, অশ্বশিরা। বীন্্য- 
বান্ অশ্বশঙ্কু, গগনমুদ্ধা। বেগবান্ কেতুমান্, স্ব- 

ভানু, অশ্ব, অশ্বপতি, বৃষপর্বা, অজক, অশ্বস্্রীব, 
সুমন, মহাবল তুহ্ছ্ত, একপাদ একচত্র, বিৰ- 

পাক্ষ, মহোদর, নিচন্ত্র, নিকুত্ত, কুপট, কপট, 
শরভ, শলভ, স্থ্য্য ও চন্দ্রৎ এই সমস্ত দানব দনু- 

বংশে উৎপন্ন হইয়াছিল । দেবগণের মধ্যে পরি- 
গণিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র আর দনুবংশোৎপন্ন 

পূর্ব্বোল্লিখিত সূর্য্য ও চন্দ্র স্বতন্ত্র। দনুবংশের মধ্যে 

উক্ত ত্রিংশৎ দানব বিখ্যাত ছিল, এবং এ বংশে 

মহাঁবল পরাক্রান্ত আর দশজন বিখ্যাত দানৰ 

জন্মিয়াছিল; তাহাদের নাম একাক্ষ, বীর অযৃতপ, 
গ্রলম্বঃ নরক, বাতাপী, শক্রতপন, মহাসুর শঠ, 
গরিষ্ঠ, দনায়ুঃ ও দীর্ঘজিহ্ব। হে ভারত ! ইহাদের 
পুক্রপৌজ্রাদি এত অধিক যে তাহাদিগের স্ত্যা 
করা যায় না| সিংহিকা হইতে চন্দ্রস্ষ্য-প্রমাথী 
রাহ, স্থচন্ত্র চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্ন উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল; এতদ্যতীত এ ক্রুরার কুরস্বভাৰ অস্থ্য 
পুক্রপৌভ্রাদি ছিল। তন্মধ্যে ক্রোধবশ নামে ভ্রুর- 
কর্মা অরিমর্দন কতকগুলি গণ ছিল । বিক্ষর, বল, 

বীর ও মহান্র বৃত্র, অসুরশ্রেষ্ঠ এই চারি পুভ্র দনা- 
মুর গর্তে জন্মগ্রহণ করে। কাল নানী দক্ষছুহিতার 

কালকণ্প বিখ্যাত অস্গরগথের মধ্যে মহাবীধ্য শত্র- 
তাপন অনেক পুজ্র ছিল; তাহার! বিনাশন, ক্রোধ 

ক্রোধহস্তা, ক্রোধশক্র ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। 

খবিকুমার শুক্রাচাষ্য অস্থরগণের উপাধ্য।য় 
ছিলেন। উশনার বিখ্যাত চারি পুত্র অস্থ্রগরণের 
যাজক ছিলেন, তত্ভিন্ন ত্বষ্টাধর ও অত্রি এই ছুই 

জনরৌদ্রকর্মা ছিলেন, ইহারা সকলেই সুর্যসদূশ 
তেজন্বী ও ব্রঙ্দলোকপরায়ণ ছিলেন | হে মহী- 

পাল! আমি পুরাণেতে তরস্বী অস্থুরগণের ও জুর- 
গণের যে বংশরৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহ? 

বর্ণন করিল।ম ; তাহাদের সন্তানসন্তাতি এত অধিক 

বে তাহাদিগের সংখ্যা করা যায় না। গরুড়, অ- 

রুণ, তার্স্য, অরিষউনেমি, আরুণি ও বারুণিঃ ইহার! 
বিনতার সন্তান! ভূজল্গম শেষ, অনন্ত, বাস্থুকি, 



১০৪ মহাভারত । 

তক্ষক, কুর্ম ও কুলিক ইহারা কদ্র হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল | ভীমসেন, উগ্রসেন, জুপর্ণ, বরুণ, গো- 

পতি, ধৃতরাষটর,স্্যবর্চা, সত্যবাক্, অর্কপণ, প্রযুত, 
ভীম, বিখ্যাত সর্বজ্ঞ জিতেক্দ্রিয় চিত্ররথ, শালি- 

শিরা, পজ্জন্য, কলি ও নারদ, এই ষোড়শ দেব- 
গন্ধর্ব দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি- 

লেন। হে ভারত: ইহার পর অন্যান্য প্রভূত বংশ 

কীর্তন করিতেছি । অনবদ্যা, মন্তু, বংশা, অসুরা, 

মার্গগপ্রিয়া, অনুপা, সুভগ্রা, ভাসী, এই সকল কন্যা 

প্রাধা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধ, পুর্ণ, বর, 
মহাষশা পুণায়ু্জ ব্রন্ষচারী” রতিগুণ, সাধুশ্রেন্ঠ 
সুপর্ণ, বিশ্বাবসু' ভানু” ও সূচন্দ্র এই দশজন দেব- 
গন্ধর্ববও প্রাধা হইতে জন্সিয়াছেন; এতদ্যতীত এ 
মহাঁভাগ। দেবী প্রাধা মহর্ষি-কশ্যপের সহযোগে 

বিখ্যাত পুখ্যলক্ষণ অপ্দরোবংশ প্রসব করিয়াছি- 
লেন। তাহাদের নাম অলম্বুষা, মিশ্বকেশী, বিদ্যুৎ- 
পর্ণা, তিলোত্তমা, অরুণা, রক্ষিতা, রন্তা, মনো- 

রমা, কেশিনী, সুবাছ, সুরতা, সূরজ। ও সুপ্রিয়া, 

এবং অতিবান্ু, বিখ্যাত হাহা, হুহু ও তুন্বুরু, এই 
গন্ধরর্ররাজ-চতুউয়ও তাহার সন্তান। পুরাণে কী- 
র্িত আছে যে অমৃত, ব্রা্গণ, গো, গন্ধ, ও 

অপ্সরা, ইহারা কপিল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । 
আপনার নিকট গন্ধরর্ব, অগ্নরা” ভূজগ, সূপর্ণ, বদর 
মরুৎ, গো এবং পুণ্যকর্ম্া শ্রীমান্ ব্রাহ্মণগণ-প্রভৃতি 
সর্ধপ্রাণীর এই উৎপত্তি-বিবরণ কহিলাম। ইহা 
আয়ুষ্য, পুণ্য, ধন্য ও শ্রুতিসুখাবহ, অতএব সর্বদা 

অস্তুয়াশ্থন্য হইয়া ইহা শ্রবণ করিবে ও অআবণ করা- 

ইবে। যেব্যক্তি দেবব্রা্ষণগণের সমক্ষে নিয়ম- 
পূর্বক মহাত্মগণের এই বংশাবলী পাঠ করিবেন, 
তিনি উত্তম সন্তান লন্মী ও যশোলাভ করিয়া 

অন্তকালে সদ্গাতি প্রাপ্ত হইবেন। 
পঞ্চবন্টি অধ্যায় সমাপ্ত । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, বিখ্যাত ছয়জন মহর্ষি 

ব্রহ্মার মানসপুত্র ছিলেন। (তভিন্ন সপ্তম পুক্র ) 
স্থাণুর পরমতেজস্বী একাদশ সন্তান জন্মিয়াছিলেন; 

তাহাদের নাম মৃগব্যাধ, সর্প, মহাষশা নির্খাতি, 

অজৈকপাঁৎ, অহিক্রপ্, পরমতপস্থী পিনাকী, ঈশ্বর, 
দহন, মহাছ্যুতি কপালী, স্থাঞুও ভগবান্ ভগ; 

ইহারাই একাদশ রুদ্র বলিয়া বিখ্যাত | মরীচি, 
অঙ্গিরা, অত্বি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ত্রতু, বীষ্যশালী 
এই ছয় মহধি ব্রহ্মার পুক্র। অঙ্গিরার সর্ধত্র-বিঞ্রুত 

তিন পুক্র জন্মিয়াছিলেন ; তাহাদের নাম বুহস্পতি, 

উতথ্য এবং ত্রতপরায়ণ সংবর্ত। হে নরাধিপ! 

কথিত আছে যে অত্রির অসঙ্থ্য পুত্র উৎপন্ন হই- 
য়াছিলেন ; তাহারা সকলেই বেদবিশারদ, সিদ্ধ 

শান্তচিত্ত ও মহর্ষি ছিলেন। হে মনুজব্যাভ্র! রা- 

ক্ষস, বানর, কিননর ও ষক্ষগ্রণ ধীমান্ পুলস্ত্যের 
পুত্র। হে রাজন্ ! শলভঃ সিংহ, কিংপুরুষ, ব্যাস্ত 

ভল্গুক ও ঈহাহৃগ ইহারা পুলহের পুক্র। ক্রতুর, 
ক্রতুতুল্য পাবন ও সুষ্যসহচর বালিখিল্য নামক 
পুত্রগণ ত্রিলোক-বিশ্রুত সত্য ব্রতপরায়ণ ছিলেন । 

হে পৃথিবীপাল! প্রশান্তচিত্ত মহাতপা ভগবান্ 
দক্ষমুণি ব্রহ্মার দক্ষিণ অন্গুষ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ 

করেন, এবং এ মহাতআ্সার ভাষ্য ব্রহ্মার বামান্ুষ্ঠ 

হইতে জন্সিয়াছিলেন। দক্ষপ্রজাপতি এ ভাধ্যাতে 

পর্ণশৎ কন্যা উৎপাদন করেন ; এ কন্যাগণ সক- 

লেই কমললোচনা ও সুন্দরী ছিলেন । দক্ষের পুক্র 
না! থাকাতে তিনি কন্যাদিগকে পুভ্রিকা করিয়া- 

ছিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগের গর্তে যে পুক্র জম্মিবে 

তাহারা তাহারই পুত্র হইবে, এইৰপ নিয়মে সম্প্র- 
দাঁন করিয়াছিলেন। তিনি দিব্য বিধানানুসারে ধর্মা- 
কে দশ কন্যা, চন্দ্রকে সপতবিংশতি কন্যা এবং 
কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দান করিয়াছিলেন । 

ধর্মের ধর্মমপত়্ীদিগের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ 
করুন। কীর্তি লক্ষ্মী ধৃতিঃ মেধাঃপুি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, 

বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি, এই দশ দক্ষকনযাকে ভগবান্ 

স্বরক্কু ধর্োর পত্ী করিয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রের 



আদিপর্ব! ১০৫ 

সপ্তবিংশতি পত্বী ত্রিলোকে বিশ্মতা আছেন; তা- 

হারা সকলেই লোকযাত্রা বিধান নিমিত কাল- 

জ্ঞাপনার্থে অশ্থিনী ভরণী-প্রভৃতি নক্ষত্র নামে বি- 

খ্যাত। হইয়াছেন । 

ব্রন্মার প্ুজ্র মন্তু, তাহার পুভ্র প্রজীপতি, তাহা 

হইতে অফ্বস্থুর জন্ম হইয়াছিল; তাহাদের বিবরণ 

বিস্তারৰপে কহিতেছি; ধর? ধ্রুব সোম, অহঞঃ, অ- 

নিল, অনল, গুত্যষ, প্রভাস, ইহারা অফবস্ত বলিয়। 

বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ধ্রুব ও 

ধর ধূমার পুত্র, চন্দ্র ও বায়ু মনস্থিনী শ্বসার পুক্র, 
দিবস রতার আত্মজ, হুতাশন শাগ্ডিলীর তনয়, 

আর প্রত্যুষ ও প্রভাস প্রভাতার নন্দন ছিলেন। 

অইবন্গুর মধ্যে ধরের ছুই পুত্র ছিলেন; তাহাদের 
নাম দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ | লোকসংহারক ভগবান্ 

কাল ফ্রুবের তনয় ছিলেন। সোমের পুক্ত বঙ্চাঃ 

বঙ্চার কন্যা বর্চস্বী; মনোহর বর্চস্বীর শিশির 

রমণ ও প্রাণ এই তিন পুক্র জন্মিয়াছিল। দিবস 

হইতে জ্যোতিঃ, শম, শান্ত ও মুনি এই চারি পুক্র 

উৎপন্ন হইয়াছিল অগ্নি হইতে শরবনলয় শ্রীমান্ 

কুমারের উৎপত্তি হয় তিনি কৃত্তিক-প্র স্থৃতি ষন্সাতৃ- 

কর্তৃক পুন্রবৎ প্রতিপালিত হওয়াতে তাহার নাম 

কার্তিকেয় হইয়াছে। শাখ বিশাখ ও নৈগমেয় ই হী- 

রা কার্তিকেয়ের অনুজ ছিলেন । অনিলের ওরসে 

শিবা নামী তীয় ভার্্যার গর্তে মনোজব ও অবি- 

জ্ঞাতগতি এই ছুই পুজ্রের জন্ম হয়| দেবল নামক 
খষি প্রত্যুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ৷ দেব- 

লের ক্ষমাবান্ ও মনীষী এই ছুই পুত্র হইয়াছিল । 
বরস্ত্রী ব্র্মবাদিনী ৰুহস্পতি-ভগিনী সংসারাশ্রমে 

আঁসক্তা না হইয়া! যোগে মনোনিবেশ-পুর্ববক সমস্ত 

ভূমগ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; পরে তিনি বঙ্গু- 

গণের মধ্যে অষ্টম প্রভাসের ভার্ষ্যা হইয়া বিশ্ব- 

কন্া নামে মহীনুভবৰ শি্পবিদ্যাবিশারদ সন্তান 

প্রসব করিলেন;__যে বিশ্বকর্মা সহস্র সহত্ত শিপ্প- 

কর্মের স্থিকর্তাযিনি দেবগণের বর্ধকি অর্থাৎ 

শিপ্পকরী”_খিনি সমুদায় অলঙ্কারের সফি করিয়া- 
ছেন”_যে শিণ্পিপ্রধান পুরুষ দেবগণের দিব্য বি- 

মান নিন্মীণ করিয়া দেন_-মানবগণ বে মহাতআ্ান 
শিপ্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে,_- 
যিনি অব্যয় ও মানবগণের সতত পুজনীয়, তিনি এ 

প্রভাসের পুজ্র। সর্বলেক-স্ুখাবহ ভগবান্ ধর্ম 
নরবিএহৰপে ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন ভেদ-পুর্বক নির্গত 

হইয়াছিলেন। তেজোদ্বারা লোক-রক্ষক ও সর্বব- 

প্রাণীর মধ্যে মনোহর শম কাম ও হর্ষ এই তিন 
সন্তান ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইয়ছিলেন। কামের 
পত্বী রতি, শমের ভাষ্য প্রাপ্তি, আর হর্ষের কান্তা 
নন্দা হইয়াছিলেন; ইহারা লোকে অতিশয় প্র- 

তিষ্ঠা লাভ করেন। হে নৃপশার্দুল! মরীচির পুর 
কশ্যপ; কশ্যপ হইতে সুরাস্থুর মকলেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন, অতএব তাহাকেই আদিপুরুষ বলিয়া 
থাকে। 

বড়বা-বূপধারিণী ুর্য্যসীমন্তিনী মহাভাগা' ত্বান্রী 

অন্তরীক্ষে অশ্বিশীকুমারদ্বয় প্রসব করিয়াছিলেন | 

হে নরাধিপ! অদ্দিতির গর্তে ইন্দ্রপ্রভৃতি দ্বাদশ 
পুত্র জঙ্গিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যে বিষু সর্বব- 

কনিষ্ঠ ধাহাতে সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। এই 

তেত্রিশ সঙ্থ্যক প্রধান দেবতাদিগের পক্ষ কুল ও 
গণ অনুসারে অন্বয় কীর্তন করিতেছি। রুদ্রগণ, 
সাধ্যগণ, মরুদ্দীণ, বনগুগণ, ভা্গবগণ ও বিশ্বদেব- 

গণ ইহারা এক এক পনক্ষ। বিনতানন্দন গরুড় 

বলবান্ অরুণ এবং ভগবান্ বৃহস্পতি আদিত্য-গণ- 

মধ্যে পরিগণিত । অশ্থিশীকুমারদ্য় সর্ব ওষবি ও 
পশু সকল গুহকগণমধ্যে গণিত হইয়া থাকে । 

হে রাজন্ ! আন্ুপুর্বিক এই মকল দেবগণের কী- 
তন করিলাম ; মানৰগণ ইহা কীর্তন করিলে সর্বব- 

পাপ হইতে বিনির্মৃক্ত হয়। তগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার 
হৃদ তেদ করিয়৷ নিঃস্থত হইলেন। কবিস্ুত, স্বয়ং 

কৰি বিদ্যাবিশারদ শুক্র ভূগুর ওুরদে জন্মগ্রহণ 

করিলেন; তিনি ব্রহ্মার আদেশানুসারে গ্রহৰূপে 
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ত্রিলোকের প্রাণযাত্র! নির্ববাহার্থ ববণাবর্ষণ ও ভয়া- 
ভয় বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া ভুবনমণ্ডল পরিভ্রমণ করি- 
তেছেন। ব্রতপরায়ণ মেধাবী ব্রহ্মচারী মহাবুদ্ি 
যোগাচাধ্য শুক্র যোগবলে বৃহস্পতি ও শুক্রৰপ 

উতয় শরীর পরিগ্রহ-পুর্ববক স্ুরগণের ও অস্গুরগণের 

গুরু হইলেন। তিনি বিধাতৃ-কর্তৃক দৈত্যগণের 
যোগক্ষেম কার্যে নিয়োজিত হইাল ভূগু চ্যবন 
নামক অন্য এক ধর্ম্মাত্মা দীগ্ততেজা যশস্বী অনিন্দিত 
পুজ উৎপাদন করেন। হে ভারত: তিনি রোবান্বিত 

হইয়া রাক্ষস-হস্ত হইতে মাতার মুক্তি-নিমিত্তে গর্ত 
হইতে চ্যুত হইলেন । মনীধী চ্যবন মুনি আরুষী 
নানী মনুকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। মহাযশী 

উর্বব আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া জন্মিলেন। 
ওর্বের পুত্র খচীক; তিনি বাল্যাবস্থাতেই সর্বগুণা- 
লঙ্কৃত মহাতেজ? ও মহাবীধ্য ছিলেন। খচীকের 
পুজ্র জমদগ্নি ; মহাত্মা জমদ্খ্রির চারি পুত্র ; তাহা- 

দের মধ্যে রাম সর্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুনদ্বারা সর্বব- 
জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন; তিনি জিতেক্দড্রিয় ক্ষত্রিয়কুল 
সংহারকারী ও সর্বশব্ত্রবিশীরদ ছিলেন। খচীকের 

জমদগ্নি-প্রভৃতি এক শত পুভ্র; তাহাদের সহজ্ঞ 

পুক্র ভূমগ্ডলে বিস্তীর্ণ হইলেন। ব্রঙ্গার আর বে 
দুই তনয় আছেন তাহারা ভ্রিলোকে ধাতা। ও বি- 

ধাতা৷ নামে গ্রনিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মলোকে মনুর সহিত 
বাস করিতেছেন। শুভলক্ষণা পদ্মালয়া দেবী লঙ্গনী 
ভাহাদের ভগিনী” ব্যোমচারী তুরগর-গণ লক্গমীর মা- 

নসপুজ্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা তাধ্যা দেবী শুক্র হইতে 
উৎপন্ন হইলেন; তিনি বল নামক এক স্ুত ও 

কুরা নামী সুরনন্দিনী এক সুতা প্রসব করিলেন । 

প্রজাগণ উদর-পুর্তির নিমিত্ত পরস্পর তক্ষণ করাতে 

সর্বভূত-বিনাশক অধর উৎপন্ন হইল, অধর্ের 
ভার্যার নাম নির্খতি; তাহার গর্তে নৈর্ধত রাক্ষস- 
গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহার পাঁপা- 
চারী ঘোরৰপ আর তিন পুত্র ছিল; তাহাদের 
নীম ভয়, মহীভয় ও সর্বভূতান্তক মৃত্য । মৃত্যুর 

সত্ীপুত্র কেহই ছিল না, কারণ তিনি স্বয়ংই অন্তক। 
কাকী শ্যেনী ভাসী ধৃতরাধ্ী, ও শুকী লোকবিশ্রচতা 
এই পঞ্চ কন্যা দেবী তামার গর্তে জন্ম পরি গ্রহ ক- 

রিল। কাকী উলুকগণকে, শ্যেনী শ্যেনপক্ষিগণকে, 

ভাসী কুুট ও গৃধ্গণকে, এবং ভদ্রা ধৃতরাঃটী, হংস 
কলহংস ও চক্রবাকগণকে প্রসব করিল। সর্ববলক্ষণ- 

পুজিতা৷ কল্যাণী গুণসম্পন্না যশস্বিনী শুকী হইতে 

শুকপদ্িগণ উৎপন্ন হইল । মৃগী, মৃগনন্দ।, হরী, 
ভদ্রমনা, মাতঙ্গী, শার্দুলী, শ্বেতা, সুরভি ও সর্বব- 

লক্ষণ-সন্পন্না ভামিনী স্থরসা, ক্রোধবশা এই নব 

নারী ক্রোধ হইতে উৎপন্না হইয়াছিল । হে নরবরো- 
ত্বম! সমস্ত মৃগগণ মৃগী হইতে জন্ষিয়াছে; খক্ষগণ 

ও হ্মরগণ মৃগনন্দা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; দেব- 

নাগর মহাগজ এঁরাবত ভদ্রমনার গর্তে উদ্ভূত হই- 
য়াছে ; আর ক্ৃষ্চবানর বানর ও বেগবান্ অশ্বগণ 
হরী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । শার্দুলী, সিং, 

ব্যান ও মহাসন্তু সমস্ত চিত্রক ব্যান্রগণকে উৎ্পা- 

দন করিয়াছে । হে নরাধিপ ! মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর 

পুজ্র; শ্বেতা হইতে শ্বেতাখ্য শীন্্রগ।মী দ্িগ্গজ 
উৎ্পন্ন হইয়াছিল। হে রাঁজন্ ! কল্যাণী-যশস্বিনী- 

| গন্ধবর্বী ও রোহিণী এই ছুই কন্য! জুরভির গর্তে 
জন্মগ্রহণ করে, তত্ভিন্ন সুরভির আর ছুই ছুহিতা 
ছিল; তাহাদের নাম বিমলা ও অনলা। রোহিণী 
হইতে গোসকল এবং গন্ধবব্ণ হইতে অশ্বসকল 
উৎপন্ন হইল । খঙ্জুর, তাল” হিন্তাল, তালী” খর্জ- 
রিকা, গুবাক্ ও নারিকেল, এই সপ্ত পিগুফলরুক্ষ 
অনলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তন্ভিন্ন অনলার 
শুকীনামে এক তনয়! ছিল । সুরসা হইতে কঙ্গের 

উদ্ভব হয়। অরুণের ভাষ্যা শ্যেনী, সম্পাতি ও 

জটায়ুঃ নামে মহাবল পরাক্রান্ত বী্যবান্ ছুই পুক্র 
প্রসব করিয়াছিল এবং নাগগণ স্ুরসা হইতে ও 

পন্নগগণ কদ্রু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ; গরুড় ও 
অরুণ বিনতার গর্তে জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন ; হে 

মতিমন্ মনুজাধিপতে ! এই সর্বভূতের উৎপত্তির 
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বিবরণ কীর্তন করিলাম ; ইহা শ্রবণ করিলে মানব- 
গণ সর্বজ্ঞ হয় ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদগৃতি 
লীভ করিতে পারে। 

বট্যফিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! দেব, দানব, 

গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, সিংহ, ব্যান্্র, ম্বুগ” পন্নগ, 

পক্ষী ও মহাত্সা মানবগশের জন্মকর্ম্ম-প্রভূতি সমস্ত 

আনুপুর্ধ্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাব করি । বৈশ- 
ম্পায়ন কহিলেন, হে মনুুষ্যেন্্র ! যে সকল দেবগণ 

ও দানবগণ মানবৰূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

প্রথমতঃ তাহাদের বিষয় বন করিতেছি। 

বিপ্রচিত্তি নামে বিখ্যাত দানবরাজ জরাসন্ধ নামে 

প্রথিত ভূপাল হইয়াছিল। হে নরনাথ ! হিরণ্য- 

কশিপু নামক দিতির নন্দন, শিশুপাল হইয়া নর- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল প্রহ্কাদের অনুজ 

বিখ্যাত সংহ্লাদ, শল্য নামে বিখ্যাত হইরা বহ্নীক 
দেশের রাজ! হইয়াছিল প্রহ্লাদের সর্বকনিষ্ঠ সু- 

বিখ্যাত তেজন্বী অনুহতার ধৃষ্টকেতু নামক ধরণী- 

পতি হইল । হে রাজন : শিবি নামক দৈত্য দ্রম- 

নামক বিখ্যাত রাজা হইয়া ভূমগ্ডলে জন্সিয়াছিল। 

হে পুরুবশ্রেন্ঠ ! অস্রশ্রেক্ঠ বাঙ্কল মানববোনিতে 

জন্মগ্রহণ করিয়। ভগদত্ত নামে বিশ্রুত হইয়াছিল । 

অয়ঃশিরাঃ, অশ্বশিরাঃ, অয়ঃশঙ্কু, গণ্নণমুদ্ধা ও বেগ- 

বান্ এই পাঁচজন বীধ্যশালী মহাত্মা মহাসুর 

কেকয় দেশে শ্রেষ্ঠ ভূপতি হইয়া জন্মিয়াছিল | 

প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত কেতুমান্, উগ্রকন্ম। নামে 
বিশ্রুত নরাধিপ হইয়াছিল। স্বর্ভান্ু নামে প্রসিদ্ধ 

প্রীমান্ মহালুর, উত্রসেন নামে উগ্রকর্্মা ভুপাল 
হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল । শ্রীমান্ মহীস্থুর অশ্ব, 

অশোক নামে মহাবল পরাক্রান্ত ছুঙ্জয় নরপতি 
হইয়া জন্মিল। অশ্বের অনুজ দৈত্য অশ্বপতি, 

হার্দিক্য নামক মহীপতি হইয়াছিল । গ্রীমান্ 

মহাস্তুর বৃষপর্ববা, দীর্ঘপ্রজ্ঞ নামে খ্যাত রাজা জা হইয়া 

জন্মিল। বৃষপর্বার অনুজ অজক, শালু নামে 
পৃথিবীতে বিখ্যাত রাজ হইয়াছিল। বলবান্ 
মহাস্থুর অশ্বগ্রীব, রোচমান নামে নরপতি হইয়। 
জন্মিল। কীর্ভিশীলী মতিমান্ সুন্ষ-নামক দৈত্য, 
বুহদ্রথ নামে বিখ্যাত অবনীপতি হইয়! অবনী- 
মগ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অন্ুররাজ তুহুণ্ড, 

সেনাবিন্দু নামে বিশ্রুত ভূপালৰূপে অবতীর্ণ হই- 

য়াছিল। অস্ুরগশের মধ্যে অতিশয় বলশালী 

ইযুপ, নগ্রজিৎ নামে বিখ্যাত-বিক্রম রাজা হইরা 
জন্সিল। বিখ্যাত মহাস্থুর একচক্র+ পৃথিবীতে প্রাতি- 
বিদ্ধ নামে প্রথিত গৃথিবীপতি হইয়াছিল । আ- 
শ্তর্য্যবোদ্ধা মহাসুর দৈত্য বিৰপাক্ষ, চিত্রবর্থী-নাঁমে 

ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত ক্ষিতিপতি হইয়া জন্মিল। 

অর্িহর বীর দানবশ্রেষ্ঠ হর, শ্রীমান বিখ্যাত অবনী- 
পতি স্থবাহ্ুৰূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল । বিপক্ষ- 
পন্ষক্ষয়কারী মহাতেজ। সুহর, ভূমগ্ডলে প্রথিত 

বাহ্ধীক নামে রাজা হইয়া জন্মিল। অস্ুরোত্তম 

চন্দ্রানন নিচন্দ্র” মহীপতি শ্রীমান্ মুগ্জীকেশকপে অব- 

তীর্ণ হইয়াছিল। সংগ্রামে ভুজ্জর্ মহামতি নিকুন্ত 
জন্মগ্রহণ করিয়। ভূপতিশ্রেক্ঠ দেবাধিপ বলিয়া বি- 
শ্রত হইল। দৈত্যগণের মধ্যে শরভ নামক মহা- 

সুর পৌরব নামে নরো তম রাজর্ষি হইয়া জন্মিয়া- 
ছিল হে রাজন্ ! মহান্গুর মহাবীধ্য শ্রীমান্ কুপথ, 
স্ুপার্থ নামে মহীমগুল-বিখ্যাত মহীপতি হয়! 

জন্মগ্রহণ করিল। হেরাজন্। সুবর্ণ শৈলসদ্বশ মহী- 
সুর ক্রথ, বিখ্যাত রাজর্ষি পার্বতেয়ধপে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিল। অন্ুরগণের মধ্যে দ্বিতীয় শলভ, 

প্রহ্লাদ নামে বাহ্দীক দেশের রাজ। হইয়া জন্মিল। 

দিতিসুতশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রতুল্য চন্দ্র, প্রথিত কাম্বোজাবি- 

পতি চক্দ্রবর্মকূপে উৎপন্ন হইল | দানবশ্রেষ্ঠ সুৰি- 

খ্যাত ুর্য্য, খিক নামে নৃপসতভ্ভম রাজর্ষি হইয়া 

(জন্সিল। হেনৃপসত্তম! মৃতপা নামে বিশ্রুত অন্গুরো- 

 ভুম পশ্চিমে অনুপ দেশের ভুপতি হইয়া জন্মগ্রহণ 

(করিল। প্রখ্যাত মহাস্থুর মহাতেজা গবিষ্ঠ, রাজ। 
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দ্রমসেনবূপে অবতীর্ণ হইল। মান্য মহালুর শ্রীমান্ 
ময়ূর, বিশ্ব নামে ভূপতি হইল। তাহার কনিষ্ঠ- 
ভ্রাতা খ্যাত স্থুপর্ণ কালকীর্তি নামে পৃথিবীতে অব- 
তীর্ণ হইল। প্রধান-মধ্যে পরিকীর্তিত অসুর চন্দ্র- 

হন্তা, শুনক নামে রাজর্মি হইল। মহাস্তুর চন্দ্রবিনা- 
শন, জানকি নামে বিখ্যাত রাজা হইয়া! জন্মিল। হে 
কুরুবংশাবতংস ! দানবশ্রেষ্ঠ দীর্ঘজিহব, কাশিরাজ 
নামে বিখ্যাত রাজা হইল । চন্দ্রস্ুষ্য-বিমর্দক বে 

গ্রহ সিংহিকা-কর্তৃক প্রস্থুত হইয়াছিল, সেই গ্রহ 
ক্রাথ নামে বিখ্যাত ভূপতি হইয়াছিল দনায়ুর চারি 
পুত্রের মধ্যে জেষ্ঠ পুক্র অসুর তেজন্বী বিক্ষর; বন্ু- 
মিত্র নামে রাজ হইল। হে নরাধিপ! তাহার 

দ্বিতীয় তনয় মহান্ুর পাপ্ড দেশে সুবিখ্যাত রাজা 

হইয়া জন্ষিল। অন্ুরোত্তম বিশ্রত লীন, পৌগুমৎ- 
স্যক নামে ভূপতি হইল । হে রাজন্ ! মহাসুর বি- 
খ্য(ত বৃত্রঃ মণিমান্ নামে রাজর্ষি হইয়া জন্সিল। 
তাহার অনুজ অসুর ক্রোধহন্তা দণ্ড নামে ক্ষিতি- 

তলে স্থুবিখ্যাত রাজ হইল। ক্রোধবর্ধন নামে অন্য 

অনুর, দগ্ডধার নামে বিখ্যাত ভূপতি হইল । হে 

রাজশার্দুল: শার্দুলসম বিক্রমশালী অধ্টসংখ্য কা- 
লেয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহানগর জয়ৎসেন মগধ 

দেশের অধিপতি হইল । দেবরাজ-সদৃশ শ্রীমান্ 
দ্বিতীয় অস্গুর অপরাজিত নামে নরপতি হইল । 

মহামায়াবী মহাতেজ তৃতীয় মহী নুর, ভীমপরা- 
ক্রম নিষধাধিপতি হইয়া ভূমণগ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ 
করিল। তাহাদের চতুর্থ অস্ত্র, শ্রেণিমান্ নামে 

বিখ্যাত রাজর্ষি হইয়া জন্মিল। তাহাদের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠ পঞ্চম মহাস্তুরঃ শক্রতাপন মহৌজা নামে 

বিখ্যাত হইয়া জন্সিল। তাহাদের বষ্ঠ মতিমান্ 

নামে মহালুর, ক্ষিতিমণ্ডলে বিখ্যাত রাজর্ষি-সত্তম- 

অভীরু নামে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের সপ্তম অজ্ুর- 

রীজ, সমুদ্রসেন নামে সাগরপধ্্যন্ত পৃথিবীমধ্যে বি- 
খ্যাত ধর্ম্ার্থতত্জ্ঞ অধীশ্বর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ 
করিল। হে নরাধিপ! কালেয়গণের মধ্যে অষ্টম 

অস্ত্র, বৃহৎ নামে সর্বভূত হিতকারী ধার্মিক রাজা 
হইল। হে রাজন্! দানবের মধ্যে সুবর্ণাচলতুল্য 
মহাবল? বিখ্যাতকুক্ষি পার্ধবতীয় নামে বিখ্যাত ক্ষি- 
তীশ হইল। হেরাজন্! মহাবীর মহাসুর শ্রীমান্ 

ক্রথন, সুর্যযাক্ষ নামে ক্ষিতিতলে বিখ্যাত ক্ষিতি- 

পতি হইয়া জন্মিল। অস্থরগণের মধ্যে শ্রীমান্ মহা- 
সুর সুর্য সর্ববভূপতিশ্রেষ্ঠ বাহদীকরাজ দরদ হইয়। 
জন্সিল। হে রাজন্ ! ক্রোধরশ নামক যে গণ কী- 

ভিত হইয়াছে, তাহারা পৃথিবীমণ্ডলে শর বীর 

পৃথিবীপতি হইয়া জন্সিল। মদ্রক, কণবেষ্ট, সি- 

বার্থ, কীটক, সুবীর, সুবাহু, মহাবীর বাহ্লীক, 
ক্রথ, বিচিত্র, জুরথ, ভূমিপতি শ্রীমান্ নীল, চীর- 
বাসা, ভূমিপাল, দন্তবত্র, ছূর্জয়, নৃপশার্দল রুক্মী, 
আবাঢ়, বায়ুবেগ, ভূরিতেজাঃ, একলব্য, জুমিত্রঃ 

বাটধান, গোমুখ' কারুষকগণ, ক্ষেমধুর্তি” শরতায়ুঃ, 
উদ্বহ; বুহৎসেন, ক্ষেম, অগ্রতীর্ঘ,কলিজরাজ কুহর, 
বিশ্রুত মতিমান্ ও মন্ুজেশ্বর ঈশ্বর, এই সমস্ত 

মহাঁভাগ মহীকীর্তি মতিমান্ মহাবল বীরশ্রেষ্ঠ 

রাজসমূহ, ক্রোধবশগণের অবতার । 
দাঁনবগণের মধ্যে বিখ্যাত মহাবল কালনেমি, 

উগ্রসেন-পুত্ত্র বলবান্ বিশ্রুত কংস-ৰূপে অবতীর্ণ 

হইল। দেবরাজ-তুল্য দেবক, গন্ধর্বপতি নামে 

প্রধান নরপতি হইয়! অবনীতলে অবতীর্ণ হইলেন। 
হে ভারত! অতিশয় কীর্তিশীলী দেবধি বৃহস্পতির 

অংশে অযোনিজাত ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ উৎপন্ন 

হইলেন। হে ভূপালশ্রেষ্ঠ! যিনি সমস্ত অস্ত্র 
প্রয়োগনিপুণ প্রধানধনুর্ধারী মহাকীর্তি ও মহা- 

তেজী; বেদজ্ঞেরা খাহাঁকে ধনুর্ধেদে ও বেদে 

পারদর্শী অদ্ভুত কার্যকারী ও স্বকুলবর্ধন বলিয়া 
কীর্তন করেন, সেই মাঁনবশ্রেষ্ঠ দ্রোণ বৃহস্পতির 

অংশে জন্মিলেন। মহাদেব অন্তক কাম ও ক্রোধ 

একত্ব প্রাপ্ত এই চারিজনের অংশ হইতে শক্রপক্ষ- 

ন্ময়কারী শুর বীর শক্রতাপন পদ্মপলাশলোচন 
মহাবীধ্য অশ্ব্থামা উৎপন্ন হইলেন। বশিষ্ঠের 
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শাপ ও ইন্দ্রের নিয়োগহেতু অষ্টবসূ, শান্তন্ুর 
ওঁরসে ও গঙ্গার গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; 

তন্মধ্যে ভীম কনিষ্ঠ; ইনি মতিমান্ বেদবিশারদ 
বাগ্মী শক্রকুলসংহারকারী ও কুকুদিগের অভয়- 
দাতা ছিলেন; সর্ধাস্ত্রপ্রয়োগ-নিপৃণ মহাতেজা 

এই মহাত্মা, জমদগ্লি-পুক্র মহান্ুভব ভার্গৰ পরশু- 
রামের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন । হে রাজন্! 

অতিশয় পৌরুষ-সম্পন ব্রহ্গর্ষি কূপ বদ্রগণের অংশে 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। হে রাজন্ : দ্বাপরের 
অংশে শক্রতাপন মহারথ শকুনি জন্সিয়াছিলেন; 

বৃষ্কিবংশাবতংস শত্রতাপন সত্যসন্ধ সাত্যকি, মরু- 

দ্গাণ হইতে সম্ভৃত হইয়াছিলেন। হে নৃপ ! অস্ত্র- 
ধারিশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি দ্রুপদ, এ দেবগণ হইতেই ভূ- 
লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে রীজন্! অপ্র- 
তিম-কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয়-কুলশ্রেষ্ঠ ভূপাল কুতবর্ম্মাও 
এ দেবগণ হইতে উৎপন্ন হইলেন। বিপক্ষ-রাজ্যের 
সন্তাপজনক শত্রমর্দন নরপতি বিরাটও এ মরু- 
দটাণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অরিষ্টা- 
প্র বিখ্যাত গন্ধর্বপতি হস রুষ্তদ্বৈপাঁয়ন-নন্দন 

কুরুবংশ-বর্ানকারী ধৃতরাষ্ট্র্পে জন্মিলেন। সেই 

দীর্ঘবাহু মহাতেজ বুদ্ধিজীবী নরপতি মাতাঁর 
দোষে ও খষির কোপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। 

তাহার আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তাহার নাম পাণ্ডু; 
তিনি সত্যধর্ম-নিরত শুদ্ধাচার মহাসত্তব ও মহাঁবল। 

পুজ্রবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান যে অত্রি-পুক্র 
মহাভাগ ধর্ম, অতিশয় বুদ্ধিমান্ মহামতি বিছ্ুর 
এ ধর্মের অবতার ৰূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন | হে 
পৃথিবীপতে ! যে কলিপুরুষ সকলেরই বিদ্বেষ- 
ভাঁজন, ও ভূমণ্ডলের সর্বসংহার কারণ হইয়াছে, 
এবং যে ভুর্মতি-পুরুৰ ভূতসংহারকারী মহৎ বি- 
দ্বেবানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সেই কুরুকুল-কলঙ্ক- 
কারী দুর্ঝদ্ধিুর্য্যোধন কলির অংশে অবতীর্ণ 
হইল। পৌলক্তযগণ ছুর্য্যোধনের ভ্রাতা হইয়া মন্ুজ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল । হে ভরতকুল-শ্রেন্ঠ ! 

ল 

ছুঃশাসন-প্রভৃতি ক্রুরকর্ম-নিরত শতভ্রাতার মধ্যে 
দুম্মুখ ছুঃসহ-প্রভৃতি যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে, ও যাহাদিগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই, 
ও ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাপুক্র যুযুৎস্তু নামক যে শতাধিক 
আর একটি পুত্র ছিল ইহারা সকলেই রাক্ষমগণের 
অংশ ও দুর্যোধনের সহায় ছিল। 

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো ! ধৃতরাষ্রপৃক্র- 
গণের নাম জ্যে্কনিষ্ঠতানুসারে আনুপুর্ব্বিক কী- 

ভন করুন| বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! 
ভুধ্যোধন, যুযুৎসু, ছুঃশীসন, দুঃসহ, দুঃশল, ভুর্মৃখ, 

বিবিংশতি, বিকর্ণ জলসন্ধ সুলোচন, বিন্দ, অন্ু- 
বিন্দ, ছুর্ঘা্, স্ুবাহ্ছ, ভুষ্পৃধর্ষণ, হুন্মর্ষণ, ছুর্দুখ, 
দুঙ্বর্ণ, কর্ণ” চিত্র, উপচিত্র, চিত্রাক্ষ, চারু, চিত্রাঙ্গদ, 
ুর্্মদ, ছুম্পুহর্ষ, বিবিৎসু, বিকট, সম, উর্ণনাভ, 

স্থনাভ, নন্দ, উপনন্দক, সেনা পতি, স্তুষেণ কুণ্ডো- 
দর, মহোদর, চিত্রবাহ্ছ, চিত্রবর্ম্া, সুবর্ম্মা, ছুর্বিি- 
লোচন, অয়োবাহু, মহাবাহ্ছ, চিত্রচাপ, জ্ুকুগুল, 

ভীমবেগ, ভীমবল, বলাকী, বলবর্ন, উপ্রায়ুধ, ভীম- 
শর, কনকায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়বন্মা। দুঢক্ষত্র। সোম- 
কীর্তি, অনুদর, জরা সন্ধ, দৃটসন্ধ, সত্যসন্ধ, সহত্ববাক্, 

উগ্রশ্ববাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, ছুম্পরাজয়, অপরা- 

জিত, পর্ডিতক, বিশালাক্ষ, ছুরাধর, দৃঢ়হস্তঃ সুহস্ত, 

বাতবেগ, সুবর্চাঞ্জ আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদত্ত, 

অগ্রষায়ী, নিষজী, কৰচী, পাশী, দণগ্ডধার, ধনুগ্রথি 

উগ্র ভীমরথ, বীর, বীরবাহু, অলোনুপ, অভয়, 
রৌদ্রকর্ম্মা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুগুডভেদী, বিরাবী, 
দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহ্ছ, মহাবাহ্ছ” ব্যুটোরু, কনকথজ, 

কুণ্তাশী ও বিরজ ; হে রাজন্ ! ধৃতরাষ্ট্রের এই এক 
শত পুত্র ছিল; এতদ্যতীত ছুঃশলা নান্মী এক 
কন্যা এবং যুযুৎ্থ নামে এক বৈশ্যাগর্তজাত তনয় 
জন্গিয়াছিল। ধৃতরাষ্্রপুত্রগণের নাম জ্যেষ্ঠানুজ্যেন্ট- 
তানুসারে কীর্তিত হইল; ইহারা সকলেই মহা- 

রথ শুর যুদ্ধবিশারদ বেদবেত্তা রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধ- 

বিদ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিল। হে মহীপতে ! ইহা- 
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দের সকলেরই অনুপ দারপরিগ্রহ হইয়াছিল। 
হে রাজন্! কৌরব ধৃতরাষ্ট্র শকুনির মতানুসারে 
সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে যথাকালে ছুঃশল! নানী কন্য! 

সম্প্রদ্ধান করিয়াছিলেন! হে ধরণীনাথ ! ধর্মের 
অংশে যুখিষ্টির, পৰনের অংশে ভীম, দেবরাজের 
অংশে অঙ্জুন, এবং অশ্থিনী তনয়দ্বয়ের অংশে অ- 
প্রতিম-বূপ-সম্পন্ন সর্বভূত-মনোহর সর্বাক্ষজুন্দর 

নকুল ও সহদেব জন্সগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্চা 
নামে বিখ্যাত প্রতাপবান্ সোমপুক্র” অঙ্জঁনতনয় 
মহাকীর্তি অভিমন্তুকপে অবতীর্ণ হইলেন; হে রা- 

জন্! তাহার অবতরণকালে চন্দ্র দেবগণকে বলিয়া- 
ছিলেন যে আমি প্রাণ অপেক্ষাও গুরুতর প্রিয়- 

পুজ্রকে ভূমণ্ডলে পাঠাইতে পারি না, পরন্ত পৃথিবী- 
তে অস্থ্রবধৰূপ সুরকার্্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য 

হইয়াছে, ইহা কখনই অতিক্রম করা যাইতে পারে 
না, অতএব এই নিয়মে বর্চাকে পাঠাইতেছি যে 
তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অধিক কাল থাঁকিবেন 
না, শীঘ্রই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। নারায়ণের সখা নর- 
দেব ইন্দ্রের উরসে বিখ্যাত পাগুনন্দন প্রতীপশীলী 
অঙ্জনৰূপে অবতীণ হইবেন; হে অমরগণ ! আ- 

মার পুজর অবনীতলে সেই অর্জনের উরসে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া বাল্যকালেই মহারথ হইয়া যোঁড়শ 
বৎসর অবস্থিতি করিবেন; যখন ইহার ষোড়শ বৎ- 

সর বয়ঃক্রম হইবে, তখন সেই মহাসংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইবে, যে সংগ্রামে তোমাদিগের অংশগণ 

ভুরি ভুরি বীর নিপাত করিবে । হে সুরগণ ! সং- 
গ্রাম সময়ে শক্রুগণ চক্রব্যুহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করি- 

বেক; আমার সেই মহাবাহু পুক্র বালক হইয়াও 
নরনারায়ণ-ব্যতীত অন্যের অতেদ্য সেই ব্যুহমধ্যে 

প্রবেশ করিয়া অকুতোভয়ে বিচরণ পুরঃসর তাহা- 

দিগের সমুদ্ায়কে বিমুখ করত মহারথ-বীরসমূহ- 
বিমর্দন-পুর্ববক দিনাদ্ধমধ্যে তাহাদের চতুর্থাংশ 
সৈন্যকে শমন-সদনের অতিথি করিবেন। অনন্তর 

দিনাবসানে একত্র মিলিত বহুসঙ্খ্য মহারথ বীর- 

মহাভারত! 

গণের সহিত তুমুলসংগ্রাম করিয়া মহাবাহু মৎপুক্র 

পুনর্ধবার মত্সমীপে উপনীত হইবেন। তিনি বংশ- 
রক্ষক এক বীরপুন্র উৎপাদন করিয়া আসিবেন ) 
সেই পুত্র নষ্টপ্রায় ভারতকুলের বংশধর হইবে | 
সমস্ত সুরগণ চন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
“ তথাস্ত ৮ বলিয়া তাহার পুজা করিলেন । হে রা- 

জন্! আপনকার পিতামহের এই জন্মরৃত্বান্ত বর্ণন 
করিলাম। 

মহারথ ধৃষ্টদ্যু্ন অগ্নির অংশে উৎপন্ন হইয়াছি- 
লেন। হে রাজন্ ! যিনি পুর্ব্রবে কন্যা ছিলেন, সেই 
শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশে জন্মগ্রহণ করেন। হে 
ভরতবংশাবতংস! বিশ্ব-দেবগণ পঞ্চ ড্রৌপদী-তনয় 
হইয়া জন্মিরাছিলেন; তাহাদের নাম প্রতিবিদ্ধ্য, 
সোম, শ্রস্তকীত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন। যছ্ুকুল- 
শ্রেন্ঠ শুর, বসুদেবের জনক ছিলেন ; তাহার পৃথ! 

নান্মী এক কন্যা ছিল; এ কন্যা ঈদৃশ ৰপবতী ষে 
ভুমগ্ডলে কোন কামিনী তাহার সাদৃশ্য লাভ করি- 

তে পারে নাই। বীধ্যশালী শ্ুর অনুগ্রহ প্রত্যাশায় 

নিঃসন্তান স্বীয় পিতৃত্বত্রীর কুন্তিভোজরাজের নি- 
কট পুর্বেব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে আমার 
প্রথম সন্তান হইলে তোমাকে প্রদান করিব, এই 
অঙ্গীকার অনুসারে আদি-গর্তে প্রস্থৃতা এ কন্যা 

তাহাকে দীন করিলেন। পৃথা পিতৃভবনে ব্রাঙ্গণ- 

সেবায় ও অতিথি-সওকারে নিযুক্তা থাকিলেন। 

একদা তিনি লিতেক্দ্রিয় ব্রতপরায়ণ ঘোর উগ্র- 

স্বভাব ধর্মরহস্যজ্ঞ ব্রীক্ষণ দুর্বাসা খবিকে সর্বব- 

প্রবত্্ে পরিচধ্যা করিয়া সন্তষ্ট করিয়াছিলেন; ভগ- 
বাঁন্ ছূর্ববাসা আ্রীত হইয়া তাহাকে বিধানানুসাঁরে 
বশীকরণ মন্ত্রপ্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে 
সুভগে ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, হে 
দেবি! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা' যে যে দেবতাকে আ- 
হবান করিবে, তাহার প্রসাদে তোমার পুভ্র উৎপন্ন 

হইবেক। যশস্থিনী বালা পৃথা ছুর্বাসার এই বাক্য 
শ্রবণ-পুর্বক কৌতহলান্বিতা হইয়া কন্যাকালেই 
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সুর্যযদেবকে আহ্বান করিলেন। তখন জগৎপ্রকাশ- 

কর্তা ভগবান্ তপন তাহার গর্তাধান করিলেন। 

দেবগর্তুল্য শ্রীযুক্ত সেই গর্তে সর্ববশত্ত্রধারি শ্রেন্ঠ 
দিবাকর সদৃশ দীপ্তিমান্ রমণীয় সর্বাঙ্গ-শোভিত 

কুণডল ও কবচধারী এক পুত্র উৎপন্ন হইল । কুন্তা, 
বন্ধুকুলতয়ে সেই যশস্বী প্রস্থৃত কুমারকে গোপন 
করিয়া জলে পরিত্যাগ করিলেন। রাধীভর্তী আধি- 

রথ নামা একজন মহাঁযশ! রথকার জলে পরিত্যক্ত 

সেই সন্তানকে গ্রহণ করিয়া রাধার পুজ্র করিয়া 
দিল। পরে তাহারা স্্রীপুরুষ উভয়ে সেই তনয়ের 
বন্গুষেণ এই নাম রাখিল। এ নাম সর্ধত্র বিশ্রুত 

হইয়াছিল; বসুষেণ যেমন বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগি- 
লেন, সেইফপ বলবান্ সর্ববান্ত্রবিদ্যাপারদরশী ও 
প্রধান জয়শীল হইয়া উঠিলেন, এবং সমস্ত বেদাজ 
শিক্ষা করিলেন। মহাত্মা সত্যপরাক্রম ধীমান্ 

বসুষেণ বখন পাঠাবস্থায় ছিলেন, তখন তাহার 

ব্রাহ্মণগণে কিছুই অদেয় ছিল না। একদা ভূত- 

ভাবন ইন্দ্র স্বীয় তনয় অর্জনের উপকারার্থে ত্রা- 

দ্ণবেশ ধারণ করিয়া বীরবর বসুষেণের নিকট 
শরীরসহজাত কবচ ও কুগুলদ্য় যাক্তা করিলেন; 
বন্থুষেণ স্বীয় অঙ্গচ্ছেদন পুর্বক বহিষ্কৃত করিয়া 
কবচ ও কুগুলদ্য় প্রদান করিলেন। তখন দেবরাজ 

বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিশী এক শক্তি 
প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, হে ছুদ্ধর্য ! তুমি 

সূর অসুর মনুষ্য গন্ধর্বব উরগ ও রাক্ষস ইহাদের 
মধ্যে যাহার প্রতি এই শক্তি ক্ষেপ করিবে সেই এক 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই শমন সদনের অতিথি হইবেক। এ 
রাধা-পুত্র পুর্ব্বে বসুষেণ ন.মে ভূমগ্ডলে বিখ্যাত 
ছিলেন, পরে স্বীয় অঙ্গ কর্তন করাতে তাহার নাম 

কর্ণ হইল। পৃথার প্রথম পুজ যে মহাযশস্বী বীর- 

পুরুব কবচধারী হইয়া জন্ষিয়াছিলেন, তিনি অবাধে 
কবচ পরিত্যাগ করিয়াই কণ নামে বিখ্যাত হই- 
লেন; হে রাজন! কর্ণ সুতকুলে থাকিয়াই বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শত্রকুল-সংহাঁরকারী নর- 

শ্রেষ্ঠ সর্বশক্্রবিশারদ কর্ণই দুর্য্যোধনের মিত্র ও 

মন্ত্রী ছিলেন; ইনিই দ্রিবাকরের অংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাহার অংশে 

মর্ত্যলোকে প্রতাপবান্ বাসুদেব অবতীর্ণ হইলেন । 
মহাবল ৰলদেব শেষনাগের অংশে জন্মগ্রহণ করি- 
লেন। হে রাজন্! মহৌজ। মনওকুমার, প্রদ্যুক্নৰূপে 
অবতীণ হইয়াছিলেন। এইৰপে অন্যান্য দেবগণ 
বসুদেব-বংশে বংশবদ্ধন অসংখ্য নরবরৰপে জন্ম- 

গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্: আমি যে সমস্ত অগ্দ- 

রোগণের কীর্তন করিয়াছি তীহারা দেবরাজের আ- 
দেশানুসারে ভূতলে ষোড়শ সহজ দেবীৰপে অব- 

তীর্ণ হইয়া বাসুদেবের পড়ী হইলেন । লঙ্গমী অনু- 
রাগ বশতঃ ভীত্মককুলোতপন্না সাধী রুঝ্নিদীৰূপে 
ভূমগুলে অবতীণা হইলেন। দ্রুপদ্ রাজ-দুহিতা৷ 
দ্রৌপদী, শচীর অংশে বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। সেই অনিন্দিতা দ্রৌপদী অতিদীর্ঘ। 

বা অতি ত্রস্বা ছিলেন না) তিনি কৃষ্ণকুটিল-কেশ- 
নিচয়-শোভিতা পদ্মগন্ধা পদ্মায়তনয়না সুশোণী 

সর্ধবলক্ষণ-সম্পন্না বৈদুর্ষ্যমণিতুল্যা ও পঞ্চপুরুষ- 
সিংহের চিত্তপ্রমথনী ছিলেন। সিদ্ধি ও ধৃতি এই 

দুই দেবী পঞ্চপাগডব জননী কুন্তী ও মাদ্রীৰপে 
জন্মিয়াছিলেন। মতি দেবী সুবলদ্ুহিত। গান্ধারী- 
ৰূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্ ! সুর অসুর 

অপ্নর! গন্ধর্ব রাঁক্ষস-প্রভৃতির অংশাবতরণ কীর্তন 

করিলাম। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অবনী- 

মগ্ডলে জন্মলাভ করিয়া যুদ্ধে দুর্জয় রাজ! হইয়া- 
ছিলেন এবং যে সমস্ত মহাত্সারা বিপুল যছ্ুকুলে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহীদেরও কীর্তন করি- 

লাম; ইহা পাঠ করিলে ধন, যশ, পত্র, আয়ু ও 
বিজয় লাত হয়। অস্ুয়া পরিত্যাগ করিয়! এই 

অংশাবতরণ শ্রবণ করিবেক। প্রাজ্ঞলোক দেব 

গন্ধর্ব রাক্ষমগণের এই অংশাবতরণ শ্রবণ করিলে 
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জন্মস্ৃত্যুর বিবরণ অবগত হইয়া বিপৎকালে শো- 
কাদিদ্বারা অভিভূত হন না । 

সপ্তবন্ট অধ্যায় সমাগু | 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ : আপনকার নি- 

কট দেব দানব রাক্ষস গন্ধবর্ব ও অগ্নরোগণের 
অংশাবতরণ শ্রবণ করিলাম; হে বিপ্র! এক্ষণে এই 
ত্রাহ্মণগণ-সমক্ষে আপনি কুর্ুবংশের প্রথমাবধি 
বর্ণন করুন, শ্রবণ করিতে আমার নিতীন্ত বাসনা 
হইতেছে। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতসত্তম! ছুক্সন্ত নামে 

বীধ্যবান্ ভূপাল পৌরবদিগের আদিপুরুষ ছিলেন। 
তিনি চত্ুঃসাগরপধ্যন্ত ভূমগ্ডল রক্ষা করিতেন, 

এবং এই অবনীমগ্ডলের মধ্যে যত দ্রব্য উৎপন্ন ;. 

হইত তাহার চতুর্থাংশ করস্বব্ধপ গ্রহণ করিতেন । 

এ রিপুমর্দন জয়শীল মনুজনাথ, ত্রান্মণ ক্ষত্রিয়াদি 
বর্ণে সমাকীর্ণ ও রত্বাকর সমুদ্রে পরিবেষিত ল্লেচ্ছ- 
দেশপধ্্যন্ত সমস্ত দেশ ভোগ করিতেন। তাহার 

শাসনকালে বর্ণসঙ্কর ছিল না, প্রজাবর্গকে কৃবিকর্্ম 

করিয়া শস্যোত্পাদন করিতে হইত না, এবং কে- 

হই পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ছিল না। হে নরব্যান্্র! 
ছুয্সন্ত খন জনপদের ঈশ্বর ছিলেন, তখন সমস্ত 

লোক ধর্মে রত থাকিয়া ধন্ম ও অর্থ উপাজ্জন 

করিত, চৌরভয় ব্যাধিভয় ও ক্ষুধাভয় কিঞ্চিম্াত্রও 
ছিল না । তৎকালে ব্রাজ্মণ ক্ষভ্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র- 

গণ স্ব স্ব ধর্মে নিরত ছিল, বৃষ্ট্য।দির নিমিত্ত কা- 

হারো দৈবকর্্ম করিতে হইত না । সেই মহী- 
পালের আশ্রয়ে সকলেই অকুতোভয়ে অবস্থিতি 

করিত । সে সময় জলদ্গণ যথাকালে জল বর্ষণ 

করিত, শস্য সকল সুরস হইত, এবং বস্থুমতী পণশু- 

মতী ওবিবিধ রত্বে পরিপূর্ণ ছিল। ততকালে 

ত্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন-প্রভৃতি স্ব স্ব কর্মে নিরত থা- 

কিতেন এবং কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না। বজ্ 

অপেক্ষাও দৃঢ়দে হ-বিশিষ্ট বিচিত্র মহাবীধ্য-সম্পন্ন 

সেই যুবা ডুক্সস্ত স্বীয় বাহুবলে উপবন বন-সমেত 
মন্দর পর্বতকেও উৎক্ষিগ্ করিয়। বহন করিতে 
পারিতেন। তিনি প্রক্ষেপ বিক্ষেপ পরিক্ষেপ ও 

অভিক্ষেপ এই চতুঃপ্রকার কৌশল-বিশিউ গদা- 
যুদ্ধে এবং নাগপৃষ্ঠারোহণে ও অশ্বপৃষ্ঠারোহণে 
অতিশয় নিপুণ ছিলেন। তিনি বলে বিষুণতুল্য, 
তেজে সুষ্যতুল্য, গান্তীর্য্যে সাগরহুল্য, ও সহিষ্ু- 
তায় ধরণীতুল্য ছিলেন। পৌরগণ ও অন্যান্য গ্রজা- 
গণ তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকাতে তিনি সাধারণের 

অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। সেই মহীপাল ভুক্ন্ত 
প্রজাগণের হর্ষসম্পাদন করত যথা ধর্্মানুসারে 
শাসন করিতেন । 

শকুন্তলোপাখ্যানে অটষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! মহাঁমতি ভর- 

তের উৎপত্তি ও চরিত্র এবং শকুন্তলার জন্ম বিবরণ 
প্রক্তৰপে শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে । হে 

শ্রেষ্ঠ*-মতিমন্: বীর ছুক্নন্ত যেৰপে শকুন্তলাকে 
লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই পুরুষ-সিংহ যাহা 
যাহা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত বিস্তারৰপে বর্ণন 

করুণ, হে তত্ৃজ্ঞ! আমার আদ্যোপান্ত শ্রবণ করি- 
তে অভিলাষ হইয়াছে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, একদা সেই মহাঁবাহু দুক্সন্ত 
অসংখ্য সৈন্য সামন্ত ও প্রভূত বাহন সমভিব্যাহারে 
লইয়া স্বগর়ার্থ গহনবনে গমন করিলেন। পরম 
রমণীর চত্ুরক্ষসেনা ও শত শত মাতঙ্গ তুরঙ্গগণ 
তাহাকে বেক্টন করিয়া চলিল। যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ 
শত শত বীরগণ, খড়গ শক্তি গদা মুষল প্রাস ও 
তোমরপ্রভাতি অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া তাহার সম- 

ভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল । সেই পৃথিবী- 
 পতির প্রস্থানকালে যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ, শঙ্খ 
ছুন্দ্রভির ধনি, রথনেমির শব্দ, নাগগণের রুংহিত, 
হয়ণণের ত্রেষারব, এবং নানায়ুধধারী ও নানা 

বেশধারী সৈন্যগণের আক্ফালন-ধনি এই সমুদায় 
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অস্ফুট শব্দ মিশ্রিত হইয়া কেবল কিল কিল ধনি 
হইতে লাগিল। নগরস্থ রমনীগণ উত্তম প্রাসাদ- 
শৃক্ষে আরোহণ করিয়। শুর ষশস্বী ও উত্রুষ-রাজ- 

শোভাযুক্ত সেই ভূপালকে দর্শন করিতে লাগিল । 
স্্রীগণ শত্রসদৃশ শত্রকুল-সংহারকারী পর-বারণ-বা; 
রণ সেই অবনীনাথকে দেখিয়া বজ্পাণি ইন্দ্র বোধ 

করিতে লাগিল, এবং তাহাকে এই বলিয়া স্তাতি করি- 

তে লাগিল যে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম-স্থুলে বন্গু- 
তুল্য পরাক্রমশালী হইয়া থাকেন; ইহার বাহুবলে 
শাক্রগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। সীমন্তিনীগণ শ্রীতিপুর্বক 
এই বলিতে বলিতে তাহার মস্তকোপরি পুম্প-বষণ 
করিতে লাখিল। ছুয্ন্ত সর্ববস্থলে চতুর্দিকে ব্রা- 
হ্বণগণ-কর্তৃক স্তুয়মান হইয়। স্থগয়ার নিমিত্ত পরম- 

গ্রীতমনে বনগমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
ও শুদ্রণণ, মত্তবারণ-সদৃশ বলশালী দেবরাজ-তুল্য 

সেই অবনীপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল, এবং 

চতুর্দদিক্ হইতে আশীর্বাদ ও জয়ধনি-পুর্ববক তা- 
হাকে দর্শন করিতে লাগিল। পৌর ও জনপদ- 

বাসী জনগ্রণ এইপে বহুদূর পধ্যন্ত ধরণীশ্বরের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া পরিশেষে তাহার 

অনুজ্ঞানুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সেই নরনাথ 

, স্বর্ণ বর্ণ-বিভূবিত রখমগুলীঘ্বারা মহীমণ্ডল এবং 

রথনেমি-নির্ঘোষমিশ্রিত কোলাহলধনি দ্বারা আ- 

কাশমগ্ডল পরিপুরিত করিলেন । ধীমান্ বন্গুধা- 

ধিপ ভুক্সন্ত গমন করিতে করিতে বিলু খদির অর্ক 

কপিখ প্রস্থৃতি নানা বৃক্ষসমূহে সমারৃত, পর্বত 

হইতে পতিত প্রস্তর সংঘদ্বার। বিষম, নিজ্জল, নির্্ম- 
নুষ্য, বছুবোজন বিস্তীর্ণ, এবং মৃ সিংহ ও অন্যান্য 

ঘোরতর বনচর জন্ত-কর্তৃক পরিরৃত, নন্দন বনসদৃশ 

বন দেখিতে পাইলেন । নরপাল, ভৃত্যবল ও বা 

হন-সমূহ দ্বারা সেই বন আলোড়ন করিয়া বিবধ 

মৃগ বধ করিতে লাগিলেন এবং অসঙ্থ্য ব্যান্রণণকে 

লক্ষ্য করণানন্তর বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে 

পাতিত করলেন। তিনি স্দ্ুূরবন্তীঁ মৃগগ্রণকে 
শা 

সায়কদ্ধারা ভেদ ও সমীপবর্তীঁ মুগগণকে খড়গ- 

দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন, এবং সেই শ্রেষ্ঠ 
শক্তিমান্ পুরুষ কোন কোন বন্য প্রাণীকে শক্তিদ্বারা 
সংহার করিলেন। গদাধুদ্বিশারদ অপরিসীম বি- 

ভ্রমশালী ভূপাল, তোমর অসি গদা ও মুষল সঞ্চা- 
লন-পুর্ববক বিবিধ বন্য মগ পক্ষী বিনাশ করিয়া বি- 
চরণ করিতে লাগিলেন। অদ্ভুতবীধ্য রাজা ও সমর- 

প্রিয় সেনাগণ-কর্তৃক সেই মহারণ্য আলোড়িত হও- 
যাতে সিংহগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়! পলায়ন- 

পরায়ণ হইল। মৃগযৃথপতি বিনষ্ট হওয়াতে স্গ- 
যুথ উৎকণ্ঠিত-হ্ৃদয়ে শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ 
পলায়ন করিতে লাগিল। যুথত্রউ-সৃগ্গণ শ্রান্ত ও 
ক্লান্তহৃদয় হইয়! জলপানার্থ শুষ্ক নদীতে গমন করি- 
য়া নিরাশ ও হতচেতন হইয়া পতিত হইতে লাগিল। 
সৃগণ ক্ষুৎপিপাসার্ত ও ক্লান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত 

হইলে বুভুক্ষিত সেনাগণ আসিয়া তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহবা৷ তাহাদিগের 
মাংস কর্ভন করিরা অগ্নি প্রত্বলিত করণ-পুর্ব্বক রন্ধন 
করিয়া আহার করিল । সেই অরন্যে কৌন কোন 

বলবান্ মত্বহস্তী অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত বিক্ষত ও ভীত হইয়! 
শুপ্ডাগ্র সংকোচন-পুর্বক বেগে পলারন করিতে 

লাগিল) কোন কোন বন্য গজবর পলায়ন-কালে 

শর্ুন্মত্র পরিত্যাগ ও শোণিত বর্ষণ করিতে করিতে 

অসঙ্ঘ্য মনুষ্য মর্দন করিয়া! চলিল। হতন্বগা- 
ধিপ ও মৃগ্াকীর্ণ সেই বন, বলবপ-বলাহকে ও শর- 
ধারাৰপ বারিধারায় পরিকৃত হইয়া অপুর্ব্ব শোভা- 
ধারণ করিল। 

শকুন্তলোপাখ্যানে একোনসগু তিতম 

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজ। হুম্ন্ত বাহন ও 

সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সহজ সহজ্স মৃগ বধ 

করিয়া সৃগানুসরণক্রমে একাকী অন্য এক বনে 

প্রবেশ করিলেন। তিনি অতিশয় বলশালী হই- 
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রাও শ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত হইলেন। পরে সেই 
অরণ্যানী উত্তীর্ণ হইয়া এক মহৎ প্রান্তর দেখিতে 

পাঁইলেন। ভূপাল এঁ জনশ্ুন্য প্রীস্তর অতিক্রম 
করিয়া উত্তম আশ্রমযুক্ত মনঃপ্রহ্বাদ-জনক ও রম- 
ণীয়-দর্শন অন্য এক মহৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন; 
দেখিলেন, তথায় স্ুশীতল সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে; 

পাদপগণ প্রফুল কুন্ুমসমূহে শোভিত হইতেছে; 
এবং হরিস্তণ-সমুহে ভূভাগ আচ্ছাদিত রহিয়াছে; 
মধুরালাপী বিহঙ্গকুলের কুজিত, পুংক্ষোকিলকুলের 

কোলাহল ও ঝিলীকগণের রবে বন শব্দায়মান 

হইতেছে; তথার বৃহৎ শাখাযুক্ত ও স্ুশীতল ছায়া- 
বিশিষ্ট বিটপি-সমূহে চতুর্দিক্ সমার্ত হহয়াছে ; 

এঁ সমস্ত বৃক্ষতলে মধুলুব্ধ মধুকর-নিকর গুন্. গুন্ 

শব্দ করিয়া ভ্রমণ করাতে পরম রমণীয় শোভ। 

সন্বর্ঘিত হইতেছে । সেই কাননে পুষ্পশ্ুন্য, ফল- 
বঙ্জিতি ও কন্টকাকীর্ণ কোন বৃক্ষই ছিল না, এবং 
সকল রৃক্ষই অলিকুল-সংকুল হইয়া ছিল। মহা- 
ধনুর্ধারী ভুস্সন্ত, বিহজ্কুল-কোলা হল-সংযুক্ত কু্গুম- 
সমূহ-বিভূষিত, মনোরম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব ্চকুন্মা- 
লঙ্কৃত জুখচ্ছায় সেই অরণ্য অবলোকন করিয়া 
তন্মধ্যে প্রবিউ হইলেন । তখন সমীরণ-স্চালিত 

পুজ্প-বৃক্ষগণ শাখাৰূপ করদ্বারা পুনঃ পুন বিচিত্র 

পুম্পবর্ষণ করিতে লাগিল! পাদপগণ কু্গম্প 
বসনদ্বারা ও বিহজগণের গগণম্পর্শী মধুর-ধনিদ্বারা 

শোভমান হইতেছল। সেই সমস্ত বৃক্ষের পুষ্প- 
ভারাবনত প্রবালে উপবিষ$ হইয়া মধুলুব্ধ মধুকর- 
নিকর মধুরস্বরে গান করিতেছিল। মহাতেজা 

ছুম্নন্ত সেইস্থলে কুস্থমসমূহ-নুশোভিত নান! গ্রদেশ 
ও হৃদয়ের প্রীতিবর্ধন লতামণ্ডপ-পরিসর নিরীক্ষণ 
করিয়া পরম প্রীত হইলেন। পরস্পর আশ্রিষট- 
শাখাযুক্ত কুন্ুমান্থিত মহেন্দ্রধজ-সদৃশ বুক্ষ-সমুহ- 
দ্বারা সেই অরণ্যানী শোভমান হইতেছিল। তথায় 
সিদ্ধ চারণ গন্ধব্ব কিন্নর বানর ও অগ্দরোগণ মন্ত 

হইয়। ভ্রীড়া করিতেছিল। স্ুখস্পর্শ স্ুশীতল 

কুঙ্গমরেগুবহ সুগন্ধ গন্ধবহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি- 
তে করিতে ক্রীড়ার নিমিত্তই বেন পাঁদপ-সমীপে 
উপনীত হইতেছিল। 

রাজা এইৰূপ বহুগুণযুক্ত, উচ্ছিতধজ-সদৃশ, নদী- 
কচ্ছোৎ্পন্ন কমনীয় বন সন্দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। পরে পুণ্যা, স্থুখসলিলা, অসঙ্গ্য পক্ষিগণাকীণ। 

ও তপোবন-মনোরম1 মালিনী নদীর সমীপে রমণীর, 

প্রহনউ-বিহজ্গকুল-সমাকুল, নানা-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ, প্র- 

জ্বলিত-হুত-হুতাশন-বিভূবিত, অনতিদুরস্থিত, এক 

আশ্রম তাহার নয়নপথে আবির্ভত হইল। হে 
রাজন্! গ্রমান্ ধরশীনাথ ডুস্সন্ত, যতি মুনি ও বালি- 
খিল্যগণ-কর্তৃক পরিৰুত, বহ্ুসঙ্ত্য অগ্ন্যাগারে সুশো- 

ভিত, এবং পুম্পসংস্তারযুক্ত বিস্তীণ মহাকচ্ছে বিভু- 
বিত তপোবন সন্দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং তত্রত্য শ্বাপদ্ধ ও- 

সৃগগণকে শাস্মুর্তি নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীতমনা হই- 
লেন। পরে অপ্রতিরথ শ্ামান্ ভুক্সন্ত দেবলোক- 
সদৃশ সর্বতঃ স্থমনোহর সেই আশ্রমাভিমুখে গমন 
করত সর্বপ্রাণীর জননীর ন্যায় অধিষ্ঠিতা পুণ্য- 
তোয়া আশ্রম-সংশ্লিষ্টা মালিনী নদী দেখিলেন। যে 

নদী কিননরগণের বাসস্থলী এবং বানর ও ভল্ুকগণ- 
কর্তৃক নিষেবিত। হইতেছে ? যাহার পুলিনে চক্র- , 

বাক-মিথুনেরা। ভ্রীড়া করিতেছে ; যাহার প্রবাহে 
পুঙ্পবৎ ফেণপুঞ্জ প্রবাহিত হইতেছে; যাহার পুলিন 

পবিত্র স্বাধ্যায়-ঘোষে উপশোভিত হইতেছে; এবং 
যেখানে মন্তবারণ শার্দল ও ভূঁজখেন্দ্রগণ বিচরণ 
করিতেছে;সেই নদীতীরে মহাত্মা ভগবান্ কশ্যপ- 

নন্দনের আঁশ্রমপদ) মহর্ষিগণ-নিষেবিত ও রমণীয় 

এ আশ্রম এবং আশ্রমসন্বদ্ধা নদী সন্দর্শন করিয়! 

অবণীনাথ তাহাতে প্রবেশ করিতে মানস করি- 

লেন। গঙ্গাদ্বারা উপশোভিত-নরনারায়ণাশ্রমের 
ন্যায় রম্য তীর ও দ্বীপপুঞ্জে শোভিতা-মালিনীনদী- 

দ্বারা অলঙ্কৃত, মত্তময়ুরের কেকারবে পিনাদিত, 

চৈত্ররথ-সদৃশ সেই তপোবনে প্রবেশ করিয়া ভূপাল, 



আদিপর্থ ১১৫ 

অতিশয় গুণসম্পন্ন ও অনির্দেশ্যতেজন্বী তপোধন 

কশ্যপনন্দন মহর্ষি কথুকে দর্শন করিতে অভিলাষ 

করিলেন। তখন হস্ত্যম্বপদাতিনঙ্কুল-সেনাগণকে 

বনদ্বারে রাখিয়। কহিলেন, সৈন্যগণ ! আমি রজো- 

গুণাতীত তপোধন কণু মুনিকে দর্শন করিবার জন্য 
গমন করিতেছি আমার প্রত্যাগমন পধ্যন্ত তো- 

মরা এই স্থলে প্রতীক্ষা করিয়া থাক। 

অনন্তর মনুজেশ্বর নন্দনবন-সদৃশ সেই তপো- 
বনে প্রবিষ্ট হইয়া ্ষুৎপিপাসা-পরিহীর পূরঃসর 
অপার আনন্দনীরে নিমগ্ন হইলেন। তথায় অমাত্য 

ও পুরোহিতের সহিত সমুদায় রাজচিহ্ন পরিহার 

করিয়। সেই অব্যয় তপোরাশি খঘিকে সন্দর্শন 

করিবার নিমিত্ত এ উত্তম আশ্রমে প্রবেশ করি- 

লেন, পরে মধুকর- নিকর-বঙ্কার-নিনাদিত ও নানা- 

বিধ বিহক্রনিচয়ে-নিষেবিত সেই আশ্রম ব্রদ্দলোক- 

সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন ; তিনি সেই আশ্রম- 

পদে অনুষ্টিত বৈতানিক যজ্ঞকর্থ্ে খণ্থেদ-বিশারদ 

ব্রাঙ্গবগণ-কর্তৃক পদক্রমে উচ্চারিত খণ্থেদীয় মন্ত্র 
সমন্ত শ্রবণ করিলেন। কম্পন্ত্র-প্রভৃতি বজ্ঞবিব্যা্জ- 

বিশারদ যজুব্রেদজ্ঞ ও নিয়ত-ত্রত খবিগণ-কর্তৃক 

মধুর সামগীতদ্বারা এবং অথর্ববেদ-শিরো দ্টাত, 

যতাত্সা ও সুনিয়ত ত্রাহ্গণগণ-কর্তৃক ভারুগ-সাম- 

গীতদ্বারা সেই আশ্রমস্থল শোভান্বিত হইতেছিল। 

সামবেদান্তর্গত পুগযজ্জীয়-সামগ অথর্ববেদ-প্রবর 
মুনিগণ পদ ও ত্রমযুক্ত সংহিতা পাঠ করিতেছি- 

লেন। অপর -দ্বিজগণের যথাস্থানোচ্চারিত শ'ব্ৰ 

সংস্কৃতবাক্য কথনদ্বারা শ্রীমান্আশ্রম নিনাদিত 

হইয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভ1 পাইতে 
ছিল। যজ্ঞপংস্তরবেতী!, ক্রমশিক্ষা-বিশারদ, ন্যায়- 

তত্ৃজ্ঞ, আত্মবিজ্ঞান-সম্পন্ন, বেদপারণ” নানা বা- 

ক্যের সমাহার ও সমবায়ে বিশারদ, ব্রন্গোপাঁসনাৰপ 

বিশেষকার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্্মপরা য়ণ, মতস্থাপন আশঙ্কা 

নিরাকরণ ও সিব্ান্ত-করণ-বিষয়ে সংপুর্ণ অভিজ্ঞ, 

ছন্দ* শব্দ ও নিরুক্তশাস্ত্রে জান-সম্পন, কাল- 

জ্ঞান-বিশারদ, দ্রব্যগুণ-কর্ম্মজ্ত, কাধ্য-কারণবেত্তাঃ 

পক্ষিবানরগনের শব্দবৌধী, বিস্তীর্ণগ্রন্থ-সমাশ্রিত, 

ও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন দ্বিজগণ-কর্তৃক উচ্চারিত 
এবং প্রধান প্রধান চার্ববাকৃগণকর্তৃক চতুর্দিকে অন্ু- 

নাদিত শব্দ সকল ভূপাল-কর্তৃক শ্রুত হইতে লা- 

গিল। শক্রনাশক নরপাল স্থানে স্থানে এইৰপ 

নিরমযুক্ত, ব্রতনিষ্ঠ জপহোম-পরায়ণ ত্রাহ্মণণণকে 
দর্শন করিলেন। মহীপতি ছুস্সন্ত যত্রপুর্ধবক-উপ- 
ন্যস্ত বিচিত্র মনোহর আসন সমস্ত দর্শন করিয়া 

বিস্ময়াবিষউ হইলেন এবং ব্রাহ্মণ-কৃত দ্েবায়তনের 

সংস্কার অবলোকন করিয়া আপনাকে ব্রহ্ধলোক- 

স্থিত বোধ করিতে লাগিলেন। কণুখবির তপস্যা- 

দ্বার পরিরক্ষিত তপোগুণ ও বনসৌন্দধ্য-সম্পন্ন 

সেই পরম শুভ আশ্রম সন্দর্শনে নৃপসন্তম ছুক্স- 
স্তের দর্শন-লালস। নিরুত্তি না হওয়ায় তিনি "আর 

পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন নাঃ শক্রবিনাশক রাজ! 

অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত কাশ্য পখবির মহা- 

ব্রত তপোধন মুনিথণকরূক সর্বত্র পরিরৃত অত্যন্ত 
মনোহর বিবিক্ত শুভ আয়তনে প্রবেশ করিলেন । 

শকুন্তলোপাখ্য।নে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০॥ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাছ ছুক্ন্ত 
অমাত্য ও পুরোহিতকে বিদায় করিয়া একাকী 

গমন করিতে করিতে কণুখবির আশ্রমে উপনীত 

হইলেন, পরন্ত তথায় শংসিতব্রত সেই মহরষিকে 

দেখিতে পাইলেন না । তিনি খবিকে দেখিতে ন। 

পাইয়া আশ্রম শুন্য দেখিয়া“ এখানে কে আছ £ 

এই বাক্য উচ্চৈঃন্বরে কহিলেন; তাহাতে আশ্রম- 

প্রতিনাদিত হইয়া উঠ্ঠিল। অনন্তর তাহার সেই 

ধনি শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ লঙ্গষমীর ন্যায় ৰপবতী 
তাপসীবেশধারিণী এক কন্যা সেই আশ্রম হইতে 

বহির্গত। হইলেন । সেই অসিতেক্ষণা লনা রা- 

জর্ধি-ছুয্ন্তকে দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা! করিয়া 

স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। হে রাজন্! কন্যা রা- 
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জাঁকে আসন পাদ্য ও অর্থ দ্বার! অর্চনা করিয়া অ- 

নাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ; অনন্তর সম্মিত- 

মুখে কহিলেন, কি কাধ্যসম্পন্ন করিতে হইবেক 

বলুন। রাজা যথাবিধানে পুজিত হইয়া সেই অন- 
বদ্যাঙ্গী মধুরভাষিণীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 
ভদ্রে! আমি মহাভাগ কণুখষিকে উপাসনা করিতে 
আসিরাছি, হে শোভনে ! সেই ভগবান কোথায় 

গমন করিয়াছেন বল। শকুন্তলা কহিলেন, তগবান্ 
পিতা ফলাহরণার্থ আশ্রম হইতে গমন করিয়া- 

ছেন, আপনি মুহূর্তকাল প্রতীক্ষা করুন; তাহাকে 
প্রত্যাগত দর্শন করিবেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজ সেই খষিকে দেখিতে 
না পাইয়া ও শকুন্তলার প্রমুখাৎ এপ শ্রবণ করিয়। 
এবং সেই শকুন্তলাকে বরারোহা শ্রীসম্পন্না চারু- 
হাসিনী তপোদমদ্বারা শরীর সৌন্দধ্যবতী ও বূপ- 
ঘৌবন-সম্পন্ন৷ দেখিয়৷ কহিলেন, হে স্থশ্রোণি! তুমি 

কে? কাহার কন্যা? হে শোতনে ! তুমি ঈদৃশ প- 

গুগসম্পন্না হইয়া কিনিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছ? 

কোথা হইতেই ৰা আসিয়াছ ? হে শুতে! তুমি 
দর্শনমাত্র আমার মন হরণ করিলে; হে শৌভনে ! 

আমি তোমার পরিচয় জানিতে ইচ্ছ! করি বল। 

রাজ। আশ্রমে এইৰপ কহিলে সাধুশীলা শকুন্তলা 

মধুরাক্ষরযুক্ত বাক্যে ইহা কহিলেন, হে ডুস্সন্ত : 
আমি তপস্বী ধৃতিমান্ ধর্ন্মজ্ঞ মহাত্মা ভগবান্ কণের 
জুহিতা। ছুয়সন্ত কহিলেন, লোকপুজিত মহা ভাগ 
ভগ্যরান্ কণু উদ্ধরেতাঃ ; যদি ধর্্মও স্বীয় চরিত 
হইতে বিচলত হইতে পারেন তথাপি শংসিতব্রত 

মহর্ষি কদাপি স্বর্ভ্ত হইতে বিচলিত হন না, অত- 

এব হে বরবর্শিনি ! তুমি কি প্রকারে তাহার কন্যা 

হইলে এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, 

তুমি আমার এই সংশয় দূর কর। 
শকুন্তলা কহিলেন, হে রাজন্ ! ইহা বে প্রকারে 

হইয়াছে ও আমি যে একার শ্রবণ করিয়াছি এবং 

আমি যে ৰপে মহর্ষির দুহিত। হইয়াছি সমুদার 

বন করিতেছি শ্রবণ করুন। একদা এক খবি 

আসিয়া তাত কণের নিকট আমার জন্মরত্তান্ত জি- 

জ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ তাহার নি- 

কট যেৰপ বর্ণন করিয়াছিলেন, হে পার্থিব ! তাহা 

শ্রবণ করুন। কণু কহিতে লাগিলেন, পুর্ধবকালে বি- 

শ্বামিত্র খষি মহৎ তপস্যা করিতে আরম্ত করিয়াছি- 

লেন,তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় সন্ভাপতাপিত 

ও ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন যে এই খষি তপস্যা- 

বলে অতিশয় তেজস্বী হইয়াছেন, ইহাতে আমাকে 
পদভ্রথ্ট করিতে পারেন, ইহা চিন্তা করিয়া মেনকা- 

নাম্নী অপ্পরাকে কহিলেন, মেনকে ! তুমি দিব্য- 
গুণ-সমূহ দ্বারা সমস্ত অপ্দরা অপেক্ষা শ্রেন্ঠতর। 

হইয়াছ, হে কল্যাণি ! তুমি আম:র শ্রেয়োবিধান 
কর” আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মেনকে ! 

আদিত্যতুল্য তেজস্বী মহাতপা! বিশ্বামিত্রের ঘোর- 

তপস্যায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, সেই 
শংসিতাত্মা ছুদ্র্ষ মহর্ষি ক্রমশঃ উগ্রতর তপস্যায় 
প্রবৃত্ত হইতেছেন, হে জুমধ্যমে! আমি তোমার 
প্রতি তার অর্পণ করিতেছি, তুমি গিয়া তাহাকে 

প্রলোভিত কর যে তিনি আমাকে পদভ্রষ্ট করিতে 

না পারেন; তাহার তপস্যার বিন্বোৎপাদনে যত্বু- 

বতী হও যে আমি নির্ব্িন্নে পদস্থ থাকিতে পারি 
হে বরারোহে ! তুমি ৰপযৌবনের মাধুর্য্য ও হাঁব- 
ভাব-প্রভৃতি এবং স্মিতপুর্ব-ভাবিত দ্বার সেই মুনি- 
কে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। 
মেনকা৷ কহিল, সেই ভগবান্ বিশ্বামিত্র মহাতেজ- 
স্বী মহীতিপস্থী ও অতিশয় কোপন-স্বভাৰ ; আপ- 

নিও তাহাকে অবগত আছেন; যে মহাত্মার তেজঃ 

তপস্যা ও কোপ হইতে দেবরাজ আপনি ভীত 

হইতেছেন, আমি তাহা হইতে কি জন্য ভীত না 

হইব? যিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে প্রিয়তম-পুভ্রগণের 
বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করাইরাছিলেন ; যিনি পুর্বে 
ক্ষত্রিয়কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরে বলক্রমে 
ব্রাহ্মণ হইয়াছেন) যিনি ন্নীনাদির নিমিত্ত কৌশিকী 
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নামে একটি বহুজল। ছুস্তরা পুণ/তমা নদী প্রবা- 
হিতা করিনাছেন 7 ব্যাখকপী মতঙ্গ নামক ধর্মাআা 
রাজর্ধি ছুর্ভিক্ষ-সময়ে উক্ত নদীসমীপে যে মহাত্মার 

পরিবার ভরণপোষণ করিয়াছিলেন ; হুর্ভিক্ষকাল 

অতীত হইলে যে প্রভু পুনর্ববার আশ্রমে প্রত্যা- 
গত হইয়া এ কৌশিকী নদীর “ পারা ৮ এই নাম 
রাখিয়াছিলেন এবং প্রীতমনা হইয়া স্বয়ং এ মতঙ্গ 

নামক রাজর্ষির বাজনকাধ্য করিয়াছিলেন; হে সুরে- 

স্বর! আপনিও ধাহার ভয়ে সোমরনম পান করিতে 

গমন করেন; ঘিনি ক্রুদ্ধ হইয়া! প্রতিজ্ঞা-পুর্ববক 
অন্য এক নক্ষত্রলোক নিন্মীণ করিয়াছেন ; যিনি 

সুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কৃকে অভয়দান করিয়াছিলেন ) 

হে পরতো ! ষাহার এই সমস্ত কাষ্য, আমি তাহার 

নিকট অত্যন্ত ভীত হই ; তিনি রোষপরবশ হইয়া 

যাহাতে আমাকে ভস্মসাৎ না করেন এপ আজ্ঞা 

করুন। যিনি তেজোদ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ করি- 

তে পারেন, পদাঘাতে ভূমণ্ডল পরিচালিত করিতে 

পারেন, স্থমেরু পর্বতকে ক্ষুদ্র করিতে পারেন, 

এবং অতিশীন্্র সর্ববদিক্ আবর্তিত করিতে পারেন, 
প্রস্বলিত হুতাশন-সদৃশ তাদৃশ তপোরাশিযুক্ত জি- 

তেক্দ্রির মহার্ষকে অস্মদ্িধ অবলাজাতি কিৰপে 

স্পর্শ করিতে পারে? হে স্ুরশ্রেন্ঠ ! খাঁহার মুখ 

প্রদীপ্ত-হুতাশন-স্বৰূপ, ধাহার নয়নতারা চন্দ্রন্থ্য- 

স্বৰপ, ফাহার জিহ্বা কাল-স্বৰপ, সেই ছু্ধর্ষ মহ- 
র্ষিকে অস্মদ্বিধ অবলাজাতি কি প্রকারে স্পর্শ 

করিতে পারে ? যম, সোম, মহর্ষিগণ, সাধ্যগণঃ । 

বিশ্বগণ ও বালিখিল্য-মুনিগণ যাহার প্রভাবে ভীত 

হইয়া থাকেন, তীহা হইতে মাদৃশী অবলাজাতি । 
কেন না ভীতা হইবেক? হে সুরেন্দ্র! আপনি যখন : 
সেই খষি-সমীপে থ্মন করিতে আদেশ করিতে- 

ছেন,তখন আমি কিৰপে না যাইব? কিন্ত হে দেব- ! 

বাজ! আপনি আমার রক্ষাবিধানের চিন্তা করুন 

যেআমি আপনা-কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আপন- 

কার কার্্যসাধনার্থ বিচরণ করিতে পারি; পরন্ত 

আমার আরও প্রার্থনা এই, যে, যে সময় আমি সেই 
আশ্রমে ক্রীড়া করিতে থাকিব সেই সময় বায়ু আ- 
মার পরিধেয় বসন হরণ করেন, এবং আপনকার 
প্রসাদে সেই কার্য্যে মমথও আমার সহায় হন। 
অপিচ আমি যখন খষিকে প্রলোভিত করিতে 
প্রবৃস্তা হইব তখন বন হইতে স্থুরভি সমীরণ সঞ্চরণ 
করিতে থাকে । মেনকার এইবৰপ প্রার্থনায় দেব- 
রাজ “তথাস্ত" বলিয়া সেইকপ বিধান করিয়। দিলেন; 
অনন্তর মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিল। 
শকুন্তলোপাখ্যানে একসপগুত অধ্যায় সমাগত ॥ ৭১॥ 

কণু কহিলেন, দেবরাজ মেনকার বাক্যানুসারে 
বাস়ুকে আদেশ করিলে মেনকা বায়ুর সহিত প্রস্থান 
করিল। অনন্তর সেই বরারোহা অগ্দরা তপস্যাদ্বারা 
দগ্ধকিলিষ তপ্যমান বিশ্বামিত্রকে আশ্রমে দেখিতে 
পাইল এবং খষিকে প্রণাম করিয়া তৎ-সমক্ষে 
সভয়ে ক্রীড়া করিতে লানিল। বায়ুও এ সময়ে 
তাহার শশিসদৃশ বসন হরণ করিল; বরবর্ণিনী মেন- 
কা বায়ুর একাধ্যেই যেন বিন্ময়ান্বিত। হইয়া লঙ্জা- 
ভাব প্রকাশ করত বসন-গ্রহণার্থ অগ্নিসম-তেজস্থি 
মহর্ষি বিশ্বামিত্রের দর্শনপথে সত্বর গমন করিল। 
মুনিসভ্তম বিশ্বামিত্র সেই অনির্দেশ্যবয়োৰপ-সম্পন্না 
অনিন্দিতা মেনকাকে বিবসনা, বস্ত্র-গ্রহণাভিলা- 
বিণী, সন্ত্রান্তা ও বিষমস্থা দেখিয়া, বিশেষত তাহার 

অতুল্য ৰপগুগ নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কাম- 
দেবের বশবর্তী হইলেন, এবং সংসর্গের নিমিত্ত 
অভিল।ষ করিয়া তাহাকে আব্বান করিলেন; 

অনিন্দিতা মেনকাও তাহাতে সন্মতা হইল । তখন 
মুনি ও মেনকা উভয়ে সেই স্থলে বহুকাল বিহাঁর 
করিতে লাগিলেন, এবং যথাভিলবিত ক্রীড়া স্ত্রখে 

বহুদিবসকেও যেন এক দিবসের ন্যায় অতিবাহন 

করিলেন) তাহাতে মুনির ওঁরসে মেনকার গঞ্জে 

হিমালয় পর্বতের রমণীয় প্রস্থে মালিনী নদীর উপ- 
কুলে শকুন্তলার জন্ম হইল। মেনকা কৃতকার্ষ্য! 



১১৮ মহাভারত । 

হইয়া এ সদ্যোজাত সন্তানকে মালিনী নদীতীরে 
পরিত্যাগ-পুর্ববক তৎক্ষণাঁৎ ইন্দ্র-সভাঁয় গমন করিল। 
সিংহ ব্যাদ্র-সমাকুল সেই বিজনবনে এ অচির প্র- 

সুতা বালিকাকে শয়ানা দেখিয়া পন্সিগণ চতুর্দিকে 
পরিরৃত করিয়া থাকিল। অরণ্যমধ্যে মাংসলো- 

লুপ শ্বাপদগণ সেই বালাকে হিংসা করিতে না 
পাঁরে এজন্য তথায় শকুন্তগণ মেনকা-তনয়াকে রক্ষা 

করিতেছিল; এ সময়ে আমি স্লানার্থ গমন করত 

রমণীয় জনশুন্য সেই অরণ্যমধ্যে তাহীকে তদবস্থায় 
নিরীক্ষণ করিয়া আশ্রমে আনয়ন-পুর্ববক কন্যাভাবে 

রক্ষা করিলাম। ধর্মশীস্ত্রে কথিত আছে যে জন্ম- 
দাতা প্রীণদাতা ও অন্নদাতা ইহারা তিন জনই 
পিতা হইয়া থাকেন। এই কন্যা নির্জ্বনবনে শকুন্ত- 
গণ-কর্তৃক পরিবারিতা ছিলেন, এ জন্য আমি 

ইহার “শকুন্তলা” এই নামকরণ করিয়াছি; হে 
বিপ্রঃ শকুন্তলা এইবৰপে আমার ছুহিভা,হইয়া- 
ছেন, এই অনিন্দিতা শকুন্তলা আমাকেই পিতা 
বোধ করিয়া থাকেন । 

শকুন্তলা কহিলেন, হে মন্থুজাধিপ !' পিতা আঁ- 

গন্তক-মহ্র্ষি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এইৰপ আ- 
মার জন্মরৃত্তান্ত এ মহর্ষির নিকট বর্ণন করিয়াছি- 

লেন ১ অতএব আমাকে কণু-ভ্রুহিতা বলিয়া জাঁনি- 

বেন; আমি জন্মদাতা পিতাকে জানি না, কণু- 

কেই পিতা বৌধ করিয়া থাকি; হে রাজন! আ- 
মার জন্মবিষয়ে বেৰপ ঘটনা হইয়াছিল ও তাহা 
আমি যেকপ শ্রবণ করিয়াছিলাম সমুদয় বর্ণন 

করিলাম। 

শকৃন্তলোপাখ্যানে দ্বিসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২॥ 

দুন্সন্ত কহিলেন, হে কল্যাণি ! তুমি যেৰপ কহি- 

লেভাহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে ভুমি রাজকুমারী; 
হে সুশ্রোণি! তুমি আমার ভাষ্যা হও, বল সে দ্গন্য 

কিকরিতে হইবে । অদ্য তোমার নিমিত্ত জুবর্ণ 
হার, বসন, হিরণুয়-কুগুল, নানা নগর হইতে মংগৃ- 

হীত শুভ্র শোভন মণিরত্ব ও অজিন নিষ্কাদি সকলই 
আহরণ করিতেছি; অদ্য সমস্ত রাজ্যই তোমার 
হস্তগত হউক; হে শোভনে ! তুমি আমার ভার্ষ্যা 

হও। হেন্ুন্দরি! হে ভীরু! আমাকে গান্ধর্বব- 
বিবাহে বরণ কর; হে রস্তোরু ' সর্ববিবাহের মধ্যে 

গান্ধর্ব-বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। শকৃ- 
স্তলা কহিলেন, বলাজন্! আমার পিতা কফলাহরণার্থ 

এই আশ্রম হইতে গমন করিয়াছেন আপনি মুহূর্ত- 

মাত্র প্রতীক্ষা করুন্, তিনি আসিয়া আমাকে আ- 

পনারে সম্প্রদান করিবেন। ছুক্সন্ত কহিলেন, হে 

বরারোহে ! আমার ইচ্ছা যে তুমি স্বয়ং আমাকে 
ভজন! কর, হে অনিন্দিতে ! আমি তোমার নিমি- 

বই এখানে আছি, আমার হৃদয় তোমাতেই আ- 

সন্ত হইরাছে। দেখ আঁপনিই আপনার বন্ধু, আঁ. 
পনিই আপনার গতি, অতএব ধর্্মানুসারে আঁ 

পনিই আপনাকে দান কর। ধর্্ানুসারে অষ্ট- 
প্রকার বিবাহ সংক্ষেপে কথিত আছে, যথা; ব্রাঙ্গ, 

দৈব, আর্ষ, শীজাপত্য, আস্গুর' গান্ধর্ঝ, রাক্ষস, 
ও পৈশাচ। স্বা়স্তুব মনন এ অষ্টপ্রকার বিবাহের 
মধ্যে যে বিবাহ বাহার পক্ষে ধর্্মযুক্ত, তাহার বি- 
বরণ আনুপুর্ব্বিক বলিয়াছেন যে প্রথম কথিত চারি 
প্রকার বিবাহ ত্রাঙ্গণের পক্ষে প্রশস্ত ; হে অনি- 

ন্দিতে! প্রথম অবধি আনুপুর্বিক কথিত ছয়প্রকার 
বিবাহ ক্ষজ্রিয়ের পক্ষে ধর্্য ; রাজাদিগের রাঁক্ষস- 

বিবাহও  ধর্ম্য এবং বৈশ্য ও শুদ্রের পক্ষে আস্সুর- 

বিবাহ ধর্ধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে । প্রথম গণিত 

পঞ্চপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম দৈব ও প্রীজাপত্য 
এই তিন একার বিবাহ সর্বাতোভাবে ধর্্্য 

আর্ষ ও আন্গুরবিবাহ ধর্্য নহে এবং পৈশীচ ও আঁ 

জুর-বিবাহ কোন ভ্রমেই কর্তব্য নহে । ধর্মের এই 
প্রকার গতি; এই বিধি অনুসারে বিবাই কর্তব্য ; 

(অতএব গান্ধর্বব ও রাক্ষস-বিবাঁহ যে ক্ষজিয়দিগের 

ধন্দ্য ইহাতে আর শঙ্কা করিও না; & দুই প্রকাঁর 

বিবাহ পৃথক্ৰপেই হউক বা মিশ্রিত হউক, রাঁ- 



আদিপর্ব ১১৭) 

জন্যদিগের পক্ষে বিধেয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে 

বরবণ্দিনি ! তোমাকে বিবাহ করিতে আমি অভি- 

লাধী হইয়াছি এবং তোমারও ইচ্ছা আছে,অতএব 
গান্ধব্ব-বিবাহ অনুসারে আমার ভাষ্যা হওয়া 

তোমার অনুচিত নহে। শকুন্তলা কহিলেন; হে 

প্রভো৷ পৌরবশ্রেন্ঠ ! যদি ইহা ধর্মমপথান্ুুসারী হয় 
এবং আক্মসমর্পগ-বিষয়ে আমার প্রভুত্ব থাকে 

তাহ! হইলে আমার এক পণ আছে শ্রবণ করুন্। 

মহার।জ! আমি এই নিঙ্জরনে বলিতেছি আপনি 
আমার নিকট সত্যবপে প্রতিজ্ঞ। করুন্যে আমার 

গর্তে যে পুত্র উৎপন্ন হইবেক সেই পুভ্র যুবরাজ 
ও আপনকার উত্তরীধিকারী হইবেক) হে ছুস্বন্ত ! 
আমি প্রক্লুতবপে বলিতেছি, যদি এপ হয়, তাহা 

হইলে আপনাকে পাণিদান করিতে আমার আ- 

পতি নাই | 
বৈশম্পারন কহিলেন, রাজা আর কিছুমীত্র বি- 

চার না করিয়াই শকুন্তলা-বাক্যে স্বীকৃত হইলেন, 
ও কহিলেন, হে শুচিস্মিতে ! তুমি যেমত উপযুক্ত 

তাহাই করিব, এবং তোমাকে স্বীয় রাজধানীতে 
লইয়া যাইব, হে স্ুশ্রোণি ! আমি তোমার নিকট 

ইস্থা সত্য করিলাম। রাজর্বি-ছুক্বন্ত অনিন্দিতগামি- 
নী শকুন্তলাকে এইবপ বলিয়া যথাবিধানে পাঁণি- 
গ্রহণ-পুর্ববক, তাহার সহিত সহবাস করিলেন। 

অনন্তর তাহাকে আশ্বাস গ্রদান-পুর্বক বিশ্বাসিতা 

করিয়। স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন ; আ- 

গ্মনকালে শকুন্তলাকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন” হে 

শুচিন্মিতে ! আমি রাজধানীতে গমন করিয়া তো- 

মার নিমিত্ত চত্রুরক্ষিণী বাহিনী প্রেরণ করিব এবং 

সেই বাহিনী সমভিব্যাহারে তোমাকে রাজধানীতে 

লইয়া যাইব। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় : রাজী শু 

স্তলার নিকট এইবপ প্রতিশ্রুত হইয়। এই চিন্তা 

করিতে করিতে গমন করিলেন যে তপোযুক্ত ভগ- 

বান্ কণু আশ্রমে আসিয়া এ সমস্ত অবণ করিয়া কি 

বলিবেন ! কি করিবেন ! ইহা ভাবিতে ভাঁবিতে 

তিনি স্বীয় রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর 
কিঞ্চিৎকাল পরেই মহর্ষি কণু আশ্রমে উপনীত 
হইলে শকুন্তলা লজ্জা-পরতন্ত্রা হইয়। তাহার নি- 
কট গমন করিলেন না। দিব্যজ্ঞান-সল্পন্ন মহী- 

তপা ভগ্থবান্ কণু দিব্যচক্ষুর্ধারা সমুদায় বৃত্তান্ত 

অবগত হইয়া জ্ীতমন। হইলেন ও কহিলেন, ভদ্রে! 

অন্য তুমি আমার অপেক্ষা না করিয়া নি্জাঁনে 

যে পুরুষ-সহবোগ করিয়াছ তাহাতে ধর্ম হানি হয় 
নাই, যেহেতু কথিত আছে যে ক্ষত্রিয়ের গান্বর্বব- 

বিবাহ শ্রেষ্ঠ; নির্জন স্থলে সকাম। কামিনীর সহিত 

সকাম-পুরুবের বে মন্ত্ররহিত সংসর্গ তাহাকেই 

গান্ধর্ববিবাহ কহে। রাজা ছুয্বন্ত ধর্ম মহাত্স! 

ও পুরুবশ্রেন ; হে শকুন্তলে! তিনি তোমাকে ভজনা 

করিয়াছেন এবং তুমিও তাহাকে পতিত্বে বরণ 

করিয়াছ, ইহাতে তোমার গর্তে মহাতআ। মহাবল 

এক পুক্র উৎপন্ন হইবেক। সেই তনর সাগরপর্যযন্ত 
সমস্ত ভুমগ্ডলের অধীশ্বর হইবেক এবং বিপক্ষের 

প্রতি রণযাত্রকালে সেই মহাত্সা-চক্রবস্তীর রথ- 

চক্র কখন কৌথাও প্রতিহত হইবেক না । 

অনন্তর শকুন্তলা ফল ও যজ্ভকান্ঠের ভার রাখি- 

য়া মুনির পাদপ্রক্মালন করিয়া দিলেন” পরে তাহা- 

কে বিশ্রান্ত ও জুখাসীন দেখিয়া কহিলেন, হে তাত! 

পু্ঝোত্তম রাজা ছুক্সন্তকে আমি পতিত্বে বরণ 

করিয়াছি, এক্ষণে আপনি কূপ করিয়া সেই রাজার 

প্রতি ও তাহার সচিবগণের প্রতি প্রসন্ন হউন) 

কথু কহিলেন হে বরবর্ণিনি ! আমি তোমার নি- 

মিত্তে তাহার প্রতি এসন্নই আছি, হে শুভে ! তুমি 

আমার নিকট অভিলষিত বর গ্রহণ কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শকুন্তল। ছুয়ন্তের 

হিতাকাজিক্ষদী হইয়া পৌরবদিণের ধর্মমানিষ্ঠতা ও 

রাজ্য হইতে অস্থলন যান্রা করিলেন । 

শকুন্তলোপাখ্যানে ত্রিসপ্ততি অধ্যায় সমাগত ॥৭৩॥ 



১২০ মহাভারত ! 

বৈশল্পারন কহিলেন, রাজা ছুঝ্সন্ত প্রতিশ্রুত 

হইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। বামোরু 

শকুন্তলা তিন বৎসর সম্পূর্ণ হইলে ছুক্সন্থের উরস- 

সম্ভৃত প্রদীপ্ত-অনলতুল্য অপরিসীম বীধ্যবান্ 

দাধ্যগুণসম্পন্ন ৰপবান্ এক কুমার প্রসব করিলেন। 
ধীমান্ কুমার দিন দিন বর্ধমান হইতে লাগিল; 
পুণ্যশীল খষি যথাবিধানে এ বালকের জাতিকর্ম্মাদি 
সংস্কার করিলেন। শুক্র ও তীক্জ্াগ্রদন্তযুক্ত, সিংহ- 

সদৃশ-দৃঢ়কায়,  চত্রবর্তি-চিহ্নু চক্রান্কিত-করবিশিষ, 
মহামুধ্ধী, মহাবল-পরাক্রান্ত, মহাসত্ব দ্েবকুমার- 
সদৃশ দেই কুমার মুনির আশ্রমে আশু বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। এ বলবান্ বালক ষড়্বর্ষ বয়ক্রমেই আশ্র- 

মস্থ সিংহ ব্যান বরাহ মহিষ গজ-প্রভৃতি ধরিয়া 

সমীপবর্তি বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং এ সিংহ 

ব্যান্রদিগের মধ্যে কাহারো উপর আরোহণ করিয়া 

কাহাকেও বা দমন করিয়! ক্রীড়া করত ভ্রমণ 

করিত; কণুশ্রমবাসী মুনিগণ সেই সমস্ত ব্যাপার 

দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই বালক সকল 
প্রাণীকেই দমন করে, অতএব ইহার “* সর্বদমন ৮ 
নাম থাকিল। বিক্রম তেজঃ ও বলযুক্ত বালক তদ- 
বধি সর্বদমন নামে বিখ্যাত হইলেন । 

মহর্ষি কণু তখন কুমারের অলোকসামান্য বল 
ও কাধ্য দেখিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন যে এই বাল- 
কের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় উপাস্থিত হই- 
য়াছে। অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান-পুর্ববক 

কহিলেন, তোমরা এই আশ্রম হইতে সপুক্রা শকুস্ত- 
লাকে সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন-স্বামি-গুহে লইয়া যাও, স্ত্রী- 
লোকের চিরকাল পিতৃণৃহে ৰাস করা বিধেয় নহে, 

তাহা হইলে কীর্তিচরিত্র ও ধর্ম ন্ট হইতে পারে, 
অতএব ইহাকে স্বামিগ্ৃহে লইয়া যাইতে আর 
বিলম্ব করিও না। মহাতেজন্বী শিষ্যগণ কণু খষির 

কথায় প্রতিশ্রন্ত হইয়া সপ্ুত্রা শকুন্তলাকে অগ্রে 
করিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। সুভ্র শকুন্থ- 

লাও অমর-সদৃশ-প্রভান্বিত কমললোচন স্বীয় পুকত্র- 

কে লইয়া ছুক্সন্ত-বিদিত সেই বন হইতে আগমন 

করিতে লাগিলেন। পরে তাহারা সকলে সেই 
তক্কণ-হুষ্যতুল্য তেজস্থি-বালকের সহিত রাজদ্বারে 

উপনীত হইয়! দ্বারী-কর্তৃক রাজাকে বিজ্ঞপন- 

পূর্বক রাঁজভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর কণু 

খষির শিষ্যগণ সমুদায় বৃত্তান্ত রাজসমীপে নিবেদন 
করিয়া আশ্রমের প্রতি প্রত্যাগমন করিলেন । 

শকুন্তলা রাজাকে যথান্যায়ে সৎকার করিয়া 

কহিলেন, হে রাজন্ ! আপনকার এই পুক্র আমার 

গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, দেবহ্ুল্য এই পুক্র আ- 
পনকারই উরসজাত, অতএব ইহাকে যৌবরাজ্যে 
অভিষেক করুন; হে পুরুবোভ্তম! আপনি যেমত 

প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তদনুবায়ী কর্ম করুন; হে 
মহাভাগ ! পুর্ধে আপনি কণু মুনির আশ্রমে আ- 
মার সহিত সঙ্গমের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়া- 

ছিলেন, তাহা স্মরণ করুন। অনন্তর শকুন্তলার 
এ বাক্য শ্রবণমাত্র নরপতি ছুক্সন্তের স্বর পুর্বব- 
কাধ্য স্মরণ হইল, তথাপি তিনি কহিতে লাগিলেন 

যে আমার কিছুই ব্মরণ হয় না, রে দুষ্টতাপসি ! 
তুমি কাহার ভাব্যা 2 তোমার সহিত আমার ধর্ম 

অর্থ ও কাম-বিষয়ে কোন সম্বন্ধই আমার স্থতিপথে 
আবঢ় হইতেছে না, অতএব তুমি এক্ষণে ইচ্ছা হয় 

চলিয়। যাও, ইচ্ছা হয় থাক, তোমার যাহা অভি- 

রুচি তাহাই কর। 

ছুয্ন্ত এইৰূপ নিষুুর বাক্য কহিলে তপস্থিনী 
বরারোহা৷ শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূত ও. অটৈত- 
ন্যার ন্যায় হইয়া ছুঃখভরে স্থণার ন্যায় নিস্তব্ধ 
রহিলেন। অভিমান ও অমধভরে তাহার নয়ন- 

যুগল রক্তবর্ণ হইল, এবং ওঠঠপুট কম্পমান হইতে 
লাগিল। তখন তিনি তিষ্যক্ ভাবে রাজার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কটাক্ষঘ্বারা তাহাকে যেন দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তিনি রোষপরবশা হইয়াও 
বাস আকার সংগোপন করত তপস্যা-সঞ্চিত তেজঃ 

সহ করিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা-পুর্ববক 



আদিপর্ব! ১২১ 

দুঃখ ও অমর্ষযুক্তা হইয়া ক্রোধভরে ভর্তার প্রতি 
দৃষিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি সমু- 
দায় বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও কি নিমিত্ত সামান্য- 

লোকের ন্যায় নিঃশঙ্কচিত্তে “জানি না” এই কথা৷ 

বলিতেছেন ? এ বিষয় সত্য হউক বা মিথ্যা হউক 

আপনকার অন্তঃকরণ সকলই জ্ঞাত আছে, অত- 

এব আত্মার সান্ষ্যদ্বারা যাহা মজগলদায়ক হয় তাহা 

বনগুন, আত্মাকে অবজ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি 

অন্তঃকরণে এক প্রকার থাকিতে বাহিরে অন্য 

প্রকার ব্যক্ত করে, সেই আত্মাপহারী-চৌর-কর্তৃক 

কোন্ পাপকন্ম কৃত না হয়? আপনি কি ইহা মনে 

করিয়াছেন যে আমি এক।কী এই কন্ম করিয়াছি, 

সঙ্গে কেহ ছিল নাঃ কে জানিতে পারিবেঃ আপনি 

কিজীনেন ন। যে পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের 

হৃদয়মান্দরে সর্বদ। জাগকক আছেন 2 তাহার নি- 

কট পাপকন্ম গোপন থাকে না; আপনি তাহার 
সাক্গাতেই এই পাপকন্ম করিতেছেন 2 লোকে 

পাপকন্ম করিয়া মনে করে ষে, কেহ ইহা জানিতে 

পারিল না, কিন্ত দেবগণের এবং অন্তরস্থ পরম 

পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না । আদিত্য, চন্দ্র 

অনিল, অনল, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, 

দিবা, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা ও ধন্ম ইহারা লোকের 

সমুদায় চরিত্র জ্ঞাত থাকেন) সর্বকর্ম্মসাক্ষী হৃদিস্থিত 
ক্ষেত্রত্ত পুরুব ধাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন, বৈবস্বত 

কাল তাহার সমুদায় ছুক্কৃতি হরণ করেনঃ আর যে 

দুরাক্মার আত্মা তুষ্ট না হুন, কাল তাহাকে পাপ- 

পঙ্কে লিগ্ত করিয়। নিম্পীড়ন করেন। যেব্যক্তি 

আপনি আত্মমকে অবজ্ঞ। করিয। অন্যপ্রকার প্রাতি- 

পন্ন করে এবং আত্মার সাক্ষ্য প্রমাণ না করে; দেব- 

গণ তাহার শ্রেয়োবিধান করেন না । আমি পাতি- 

ত্রতা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অব- 

জ্ঞা করিবেন না। আমি আপনকার সমাদরণীয়া 

ভীর্ষ্য। স্ব আসিয়াছি, এক্ষণে আপনকার সমা- 

দর-পুর্ববক আমাকে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু তাহা 
৩] 

করিতেছেন না; আপনি কি নিমিত্তে ইতর-লো- 

কের ন্যায় আমাকে এই সভামধ্যে উপেক্ষা করি- 

তেছেন? আমি কি শ্ুন্যে চীৎকার করিতেছি? আ- 
পনি কি আমার কথা শুনিতেছেন নাঃ হে ছুস্বন্ত! 

আমি পুনঃ পুনঃ যাক্তা করিতেছি যদি আমার 

কথায় মনোযোগ না করেন, তাহা হইলে অন্য 

আপনকার মস্তক শতধা বিদীণ হইবেক। প্রাচীন 

কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত স্বয়ং গর্ভবূপে 

ভাধ্যাতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ববার পুভ্রৰূপে জন্ম- 
পরিগ্রহ করে, স্বামীর এ জন্মগ্রহণ-হেতুই ভাষ্যাকে 
জায়া ৰল। যায়। জ্ভ্রানবান্ ব্যক্তির পুক্র জন্গিলে 

সেই পুন্ত্র সন্তানসন্ততিদ্বারা পরলোক-প্রাপ্ত পিতা- 

মহগণকে উদ্ধার করে। তগবান্ ্ বয়স্ত স্বয়ং বলি- 

য়াছেন যে, যেহেতু তনয় পুন্নামক নরক হইতে 
নিস্তার করে, এ নিমিত্ত তাহাকে পুত্র বলা যায়। 

পুক্রদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, পৌন্রদ্বারা সেই স্বর্গবাস 
চিরস্থায়ী হয়, এবং প্রপৌন্রদ্বারা প্রপিতামহগণ 

আনন্দিত হয়েন। ঘিনি গৃহকর্ম্দে দক্ষা তিনিই 
ভার্ষ্যা, যিনি পুন্র প্রসব করিয়াছেন তিনিই ভার্ষ্যা, 

ধিনি পতিপ্রাণা তিনিই ভার্য্যা, যিনি পতিব্রতা 

তিনিই ভার্য্যা | মনুষ্যের ভার্য/। অর্থাঙ্তঃ তার্ধযাই 

শ্রেন্ঠতম সখা, ভাষাই ধর্ম অর্থ ও কাম এই ত্রি- 

বর্গের মূল এবং ভাধ্যাই সংসার-নিস্তারের নি- 

দ্ান। বাহার ভাষ্যা আছে তাহারই ক্রিয়াকলাপ 

হইয়া থাকে, যাহীর ভাষ্যা আছে সেই গৃহমেধী, 

যাহার ভাষ্যা আছে সেই আমোদ প্রমোদে কাল- 

হরণ করে, যাহার ভাধ্যা আছে সেই শ্রীমান্। 

প্রিয়্বরা ভাষ্যা নিজ্জন স্থানে সৎপরামর্শ-দায়ক 

সখা-স্বৰপ, ধর্মকর্ম হিতৈবি-পিতার তুল্য” পী- 

ভিতাবস্থায় ন্সেহবতী মাতার-সদৃশ এবং ছুর্গম- 
পথে পথিক স্বামীর বিশ্রাম স্থল; অপিচ যাহার 

ভাষ্য থাকে তাহাকেহই সকলে বিশ্বাস করে ; অত- 

এব মন্ুুষ্যের ভার্ধ্যাই পরমগ্রতি। কৌন ব্যক্তি 

সংসারদীলা সন্বরণ করিয়। নিরয়গমী হইলে তা- 
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হার উদ্ধারের নিমিত্তে কেবল পতিত্রতা ভাষ্যাই 

সহগামিনী হয়; পত্রী প্রথমে পরলোক গমন করি- 

লে পতির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, এবং 

পতি অগ্রে দেহত্যাগ করিলে সাধী ভাষ্যা পশ্চাৎ 

তাহার অনুগামিনী হয়। হে রাজন্! যেহেতু ভর্তা 

ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই ভার্ষ্যাকে প্রাপ্ত হয়, 

এই নিমিত্তে পাণিগ্রহণ কর্ম বিহিত হইয়াছে । 
পণ্ডিতগ্নণ কহিয়া থাকেন যে আপনা হইতে আ- 

পনিই পুভ্রবৰূপে জন্মে, অতএব পুভ্রজননী ভাষ্যা- 
কেন্ীয় মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি 
স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে যেৰপ আহ্লাদিত হন, আদর্শে- 

দুষ্ট আননের ন্যায় ভাষ্যা-গর্তজাত-পুক্রকে দেখিয়া 
জনক সেইৰপ আনন্দিত হন; ঘর্মমার্তব্যক্তি শী- 

তল সলিলে যেমন আহ্লাদিত হয়, মানবগণ মনো- 

ছুঃখে দহামান ও ব্যাধিতে আতুর হইলেও ভা- 

ধ্যাতে তদ্রপ সন্ত্ট হইয়া থাকেন; পতি অতি- 
শয় কোপাবিষউ হইলেও পত্রীর অশ্রিয়কর্ম করা 
কদাচ বিহিত নহে, কারণ রতি প্রীতি ও ধর্ম সমু- 

দায়ই ভাষ্যার আয়ত্ত । রামাগণ আত্মার সনাতন 

পবিত্র জন্মক্ষেত্র ; খধষিদিগেরও এমন শক্তি নাই 

যে স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা-হুন্টি করিতে পারেন । 

পুক্র যদ্যপি ধরণী-ধুলি-খুষরিত হইয়া নিকটে আঁ- 
সিয়া পিতার অঙ্গ আলিজন করে, তবে তদপেক্ষা 

অধিকস্থখ আর কি আঁছে ? হে রাজন! আপন- 
কার এই পুত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সোৎস্ুক-নয়নে 

কটাক্ষদ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছে, তথাপি 

আপনি কি নিমিত্ত ইহাকে অবচ্জা করিতেছেন? 
দেখুন, পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রানী হইয়াও প্রস্তুত 
অণ্ড সকল রক্ষা করিয়া থাকে, নষ্ট করে না, আ- 

পনি ধর্মমজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত স্বীয় তনয়কে ভরণ- 

পোষণ না করিবেন 2 শিশুসন্তীন আলিঙ্গন করি- 

লে তাহার স্পর্শ পিতার যেমন সুখকর বোধ হয়, 
সুকোমলবসন, সলিল ও কামিনীর স্পর্শও তাদশ 
সুখদায়ক হয় না। যেমন দ্বিপদ জন্তর মধ্যে ব্রা- 

ন্ধণ শ্রেষ্ট, চত্ু্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, এবং গরী- 
য়ান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গুরু শ্রেষ্ঠ, সেইকপ জুখ- 

স্পর্শের মধ্যে সুতস্পর্শই শ্রেন্ঠ। এই প্রিয়দর্শন 

পুক্র আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া! স্পর্শ করুক, যে- 

হেতু সুতম্পর্শ হইতে সুখকর স্পর্শ আর পৃথিবী- 
তে নাই। হে অরিন্দম-রাজেন্দ্র! তিন বৎসর পুণ 

হইলে আমি আপনকার শোক-বিনাশক এই পুক্র- 
কে প্রসব করিয়াছি; হে পৌরব ! পুর্বে সুতিকা- 
গুহে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, এই পুক্র শতসঙ্থয 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে । মানবগণ গ্রামীন্তরে গমন 

করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হয়” তখন পুজ্রকে 

ক্রৌড়ে লইয়া মন্তক-আভ্রাণ-পুর্ববক মহাননদ অন্ু- 
ভব করে। প্ুজ্রের জাতকর্ম্মবিষয়ে ব্রা্গণগরণ বে- 
দের এই মন্ত্র যে পাঠ করিয়া থাকেন, তাহাও আঁ 

পনি জ্ঞাত আছেন, যথা, “ তুমি আমার অঙ্র হুই- 
তে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয়জাত পুক্র- 

বপী আত্মা,তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হউক, হে 
পৃত্র! আমার জীবন ও অক্ষয়বংশ তোমারই অধীন, 
অতএব তুমি শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করিয়া পরম 
সুখে কালহরণ কর।৮ হে রাজন্ : আপনকার 

অঙ্গ হইতে এই দ্বিতীয় পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে, 
নির্মল সরোবরে দৃশ্যমান আত্ম-প্রতিবিষ্বের ন্যায় 

আপনকার দ্বিতীয় আত্মা এই পুত্রের প্রতি আপনি 
দৃষ্টিপাত করুন। যেমন এক গাহপত্য অখি হইতে 
দ্বিতীয় আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হয়, সেইকপ 

আপনি এক হইয়াও আপনকার উৎপন্ন এই পুত্র- 

পে স্বয়ং দ্বিধারুত হইয়ীছেন । মহারাজ! আমি 

বখন পিতার আশ্রমে কুমারী ছিলাম, তখন আপনি 

মৃগয়ায় গমন করিরা মুগানুসরণক্রমে তথায় উপ- 
ত হইয়া আমার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

উর্বশী, পুর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও 

ঘৃতাচী এই ছয় অগ্দরাঃ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা; তাহা- 
দের মধ্যে ব্রদ্মা হইতে উৎপন্ন মেনকা অপ্নরাঃ 
দেবলোৌক হইতে ভূতলে আসিয়। বিশ্বামিত্র-সংদর্গে 



আদিপর্ব ১২৩ 

গর্তধারণ করিয়াছিলেন । পরে সেই অসচ্চরিত্রা 
মেনকা হিমালয় পর্বতের প্রস্থে আমাকে প্রসব 

করিয়া পরের সন্তানের ন্যায় পরিত্যাগ-পুর্ববক গমন 

করিয়াছিলেন; হাঁ! আমি পুর্ববজন্মে কি পাপ করি- 
য়াছিলাম ষে, বাঁল্যকালে মাতাপিতা আমাকে পরি- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনিও পরিত্যাগ 

করিতেছেন। আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে 

আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিব, 

কিন্তু এই বালক আপনকার সন্তান, ইহাকে ত্যাগ 
করা আঁপনকার উচিত নহে। 

দুয়ন্ত কহিলেন, শকুন্তলে ! তোমার গর্তসম্তৃত 
এই বালক আমার পূভ্র কি না, তাহা আমি জ্ঞাত 
নহি; তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ? স্রীলো- 

কেরা প্রায় মিথ্যা কহিয়া থাকে; বিশেষত তো- 

মার জননী ব্যভিচারিণী দয়াহীনা৷ মেনকা নির্মীল্য 

ত্যাগের ন্যায় তোমাকে হিমালয়-পৃষ্ঠে পরিত্যাগ 

করিয়াছিল এবং ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব, ব্রাহ্মণ ত্বলুত্ব, শি- 
দর়্স্বভাৰ বিশ্বামিত্রও কামের বশতাপন্ন হইয়া তো- 

মার জনক হইয়াছিলেন। যদি বল, মেনকা৷ অপ্দরঃ- 

প্রধানা ও বিশ্বামিত্র খষি শ্রেষ্ঠ, তবে তুমি তাহা- 

দিগের অপত্য হইয়। কিপ্রকারে পুংস্চলীর ন্যায় 

বাক্য কহিতেছ ? এই অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিতে তো- 

মারকি লজ্জাবোধ হয় না? বিশেষত তুমি আমার 

সমন্ষে এই কথা বলিতেছ; রে ছু তাপসি! এখান 

হইতে গমন কর। সেই সর্ধশ্রেন্ঠ মহৰি কোথায় 2 

সেই অ্দরঃশ্রেষ্ঠা মেনকাই বা কোথায়? আর রূপণ। 

তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায় 2 তোমার 

এই পূত্র বালক হইয়াও অতিকায় ও অতি বলবান্ 

দুষ্ট হইতেছে, অগ্পকালের মধ্যেই এ কিৰূপে 

শালন্তস্তের ন্যায় এপ বৃদ্ধিপগ্তাপু হইল? তোমার 

জন্ম অতিশয় নিকৃষ্ট, তাহাতেই তুমি পুংশ্চলীর 

ন্যায় কথা কহিতেছ। মেনক। কামবশবর্তিনী হইয়। 

বদৃচ্ছাক্রমে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছে, রে 

তাঁপসি! তুমি যাহা বাহা বলিতেছ সকলই আমার 

অজ্ঞাত, অশ্রুত ও অনন্ুভূত; আমি তোমাকে 

জানি না, তুমি বথা ইচ্ছা গমন কর। 

অনন্তর শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্! পরচ্ছিদ্র সর্ধপ- 

মাত্র হইলেও দেখিতে পান, কিন্ত আপনার বিলু- 

পরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখেন না। হে ছুম্সন্ত! 

মেনকা ত্রিদশগণেই রতা৷ এবং ত্রিদশগণ মেনকা- 

তেই অনুরক্ত; অতএব আপনার জন্ম হইতে 

আমার জন্ম উৎ্রৃষ্ট। হেরাজেন্দ্র! মেরু ও সর্ধপের 

ন্যায় আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ দেখুন, 

আপনি ভূতলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আমি অন্ত- 

রীক্ষে বিচরণ করি । হে নৃপ ! আমার কত প্রভাব 

দেখুন, আমি মহেন্দ্র কুবের, যম ও বরুণ ইহাদের 
ভবনে গমন করিতে পারি। হে অনঘ ! একটি 

সত্য প্রবাদ এই আছে, আমি নিদর্শনার্থ আপনার 

নিকট তাহা বাক্ত করিতেছি, দ্বেষ করিয়া বলিতে- 

ছি না, অতএব আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া আমা- 

কেক্ষমা করিবেন; বিৰপ ব্যক্তি যাবৎ আদর্শে 

আত্ম মুখদর্শন না করে, তাবৎ আপনাকে অন্যব্যক্তি 

হইতে কপবান্ বোধ করিয়া থাকে, কিন্ত যখন আঁ- 

দর্শে আত্ম মুখ বিকৃভ দেখিতে পায়, তখন আপ- 

নাতে ও অন্যব্যক্তিতে যে কত প্রভেদ, তাহা! জানিতে 

পারে। অতিশয় ৰপসম্পন্ন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা 

করে না; অধিক দুর্বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকে 

কেবল নিন্দক বা পর-পীড়াদায়ক বলিয়া পারি- 

গণিত হয়। শুকর যেমন সমুদায় বস্তর মধ্যে কেবল 

পুরীষ গ্রহণ করে, তদ্রেপ মুখব্যক্তি বক্তার শুভ ও 

অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল অশুভ বাক্যই 

গ্রহণ করিয়া থাকে ; আর হংস যেমন জলমিশ্রিত 

দুগ্ধ হইতে জলীরাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 

হুপ্ধ গ্রহণ করে, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বক্তার 

শুভাশুত বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল গু৭যুক্ত বা- 

ক্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধুলোক অন্যের 
নিন্দা করিলে যেমত সন্তপ্রন্থদয় হন, দুর্জর্ন অন্যের 

নিন্দা করিয়া সেইৰপ হৃচিত্ত হইয়া থাকে। সাঁধু- 
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লোক বৃদ্ধলোকের সম্মান করিয়া যেমত সন্ত হন, 
দুর্জন ব্যক্তি সঙ্জনের প্রতি ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করি- 

রা সেইপ আহ্নাদিত হইয়া থাকে। মুখেরা দোষ 

কাহাকে বলে তাহা জানে না, অথচ পরের দো- 

বানুদশর্শ হইয়া! জুখে কাল হরণ করে ; তাহারা যে 

দোবে পণ্ডিতগণকর্তৃক নিন্দনীয় হয়, পণ্ডিতদিগকে 

সেই দোষে নিন্দনীয় বলিয়া থাকে। পরন্ত ইহা 

অপেক্ষা লোকে আর হাপ্যকর বস্ত্র কি আছে যে, 

স্বয়ং দুর্জন হইয়া! সঙ্জনকে ছুর্জন বলিয়া তিরক্কার 
করে। যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রপ 

সত্যধর্মমচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও ভীত 

হয়, ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে,তাহার 

আশ্চধ্য কি? যেব্যক্তি স্বয়ং আত্মন্বজপ সন্তান উৎ- 

পাদন করিয়া স্বীকার না করে, দেবগণ তাহাকে 

জীত্রউ করেন ও তাহার স্বর্গভোগ হয় না। পিতৃগণ 

পুজ্রকে বংশ ও আ্মীয়বর্গের প্রতিষ্ঠা-স্বূপ এবং 
সর্বধর্মের শ্রেন্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব এতাদৃশ 

পুক্রকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে । ভগবান মন্থু 

উরস, ক্ষেত্রজ, কানীন, গুঢজ ও সহোঢ এই পঞ্চ 

প্রকার পুত্র স্বপত্বী-গর্তপন্তুত এবং অপবিন্ধ' ক্রীত, 

বিবর্ধিত প্রতি সাত প্রকার পুভ্র অন্যোৎপন্ন, 
সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার পুভ্র নির্দেশ করিয়াছেন। 

হে নৃপশীর্দুল ! ধর্ম, কীর্তি ও মনের প্রীতিবর্ধান 

পুক্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মৰপ তরী হইয়া পিতৃ- 

লোককে নরক হইতে উদ্ধার করে, অতএব পুক্র- 

কে পরিত্যাগ করিবেন না। হে পৃথিবীপতে! সত্য 
ধর্ম ও আত্মাকে রক্ষা করুন্। হে নরেন্দ্রসিংহ ! 

এবিষয়ে আপনকার কাপট্য করা উচিত নয় ; দে- 
খুন, শত শত কুপ-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এক বাপী- 
প্রাতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ, শত শত বাপী-প্রতিষ্ঠী অপেক্ষা এক 

বজ্ত করণ শ্রেঠ, শত শত যজ্ঞ অপেক্ষা এক পুত্র 

শ্রেষ্ঠ, এবং শত শত পুভ্র অপেক্ষা এক সত্যনিষ্ঠা 
শ্রেষ্ঠা। যদি তুলাদ্বারা একদিকে সহ্র অশ্বমেধ 

ও একদিকে সত্যনিষ্ঠা ধারণ করিয়া পরিমাণ করা 

যায়, তাহা হইলে সহত্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক 
সত্যনিষ্ঠা গুকতর! হয়। হেরাজন্! সকল বেদ 
অধ্যয়ন ও সর্ধতীর্ঘে অবগাহন এক সত্য বাক্যের 

সমান হয় কিনা সন্দেহ। সত্যের সমান ধর্ম নাই, 
সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই এবং মিথ্যা 
অপেক্ষাও তীব্রতর পাপ আর কিছুই নাই। হে 
রাজন্! সত্যই পরব্রহ্ম ও সত্যই পরমনিয়ম | হে 

নৃপতে ! আপনি আমার নিকটে যে নিয়ম করিয়া- 

ছিলেন, তাহা অতিক্রম করিবেন না, আপনকার 

সত্য সঙ্গত হউক । পরন্ত যদি আপনকার মিথ্য।- 
তেই আসক্তি হইল, সুতরাং আমার এ সত্য কথায় 
আপনি স্বয়ং বিশ্বাস না করিলেন, তবে আমি আ- 

পনিই চলিয়া বাইতেছি, আপনকার সহিত আমার 
মিলনের প্রয়োজন নাই । হে জুস্সন্ত! আপনি গ্রহণ 

না করিলেও আমার এই পুত্র শৈলরাজে অলঙ্কৃতা 

এই পৃথিবী চতুঃসাগর-পর্যন্ত শাসন করিবেক। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, শকুন্তলা এই সমস্ত কহিয়া 

প্রস্থান করিলেন । অনন্তর খত্বিক্, পুরোহিত, আ- 
চাষ্য ও মন্ত্রিগণে-পরিরৃত রাজ ছুক্সন্তের প্রতি এই 

আকাশবাণী হইল « হে ভুক্ন্ত : মাতা চর্ন্মকৌব- 
স্বৰূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্রৰূপে জন্মগ্রহণ 
করেন; অতএৰ পুজ্রকে ভরণপোষণ কর, শকুন্তলা- 

কে অবজ্ঞা করিও না; হে নরদেব! স্ববীধ্যসম্ভৃত 

সন্তান শমন-সদন হইতে উদ্ধার করে; এ পুক্রটি 
তোমার কি না একপ সংশয় করিও না, তুমিই এই 
গর্তাধান করিয়াছ, শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, সকলই 
সত্য। হে ছুয্সন্ত! আপনার অঙ্গ দ্বিধাককৃত হইয়া 
জায়াগর্তে পুত্রৰূপে জন্মগ্রহণ করে ; অতএব শকু- 

স্তলা-গর্তসস্ভুত স্বকীয় প্রত্রকে ভরণ কর। হে পৌ- 
রব! জীবিত তনয়কে পরিত্যাগ করিয়। জীবন ধারণ 
করা অতিশয় ছুর্ভাগ্যের বিষয়; শকুন্তলা-গর্তজাত 
এই মহাত্! ছুক্সন্ততনয়কে ভরণ কর; আমাদের বচ- 
নানুসারে তোমাকে এই পুজ্রের ভরণ করিতে হই- 
বেক, এই কারণে ইহার নাম ভরত হইবেক।” 
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পুরুকুলোস্ভব রাজা দুক্সন্ত এপ দৈববাণী শ্রবণ ৰ 
করিয়৷ প্রহৃষ্টচিত্তে পুরোহিত ও অমাত্যগণকে 
কহিলেন, আপনারা এই দেব-দুতের বাক্য শ্রবণ 
করুন, এবং আমিও একপই জানি বে, এই পৃত্র 

আমা হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে; যদ্যপি আমি 
শকুন্তলার বাক্যান্ুসারেই আত্ম-তনয়কে গ্রহণ করি- 
তাম, তাহা হইলে গ্রজাগণ এই সংশয় করিত যে, 
এই পুত্র শুদ্ধ না হইতে পারে। 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, হে ভারত ! তখন রাজ 

দেবদূত-ছারা পুত্রকে বিশুদ্ধ করিয়া! হৃষ্ট ও মুদিত- 
চিন্তে আন্বান-পুর্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর 
শীতিযুক্ত ও প্রমোদান্বিত হইয়া কুমারের পিতৃ- 
কর্তব্য কর্ম নিম্পাদন-পুর্ববক মন্তকাভ্্াণ করিয়া 
স্নেহ প্রকাশ করত আলিঙ্গন করিলেন। তখন ত্রা- 

্গণগণ আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, এবং বন্দিগণ 

স্ততিপাঠ করিতে লাগিল; রাজ! পুত্রম্পর্শ লাভ 

করিয়। পরমাহ্লাদিত হইলেন | পরে ধর্মানুসারে 
পতিতব্রতা-ভাধ্যাকে সম্মান করত সাস্তবনা-পুর্ববক 
কহিতে লাগিলেন, হে দেৰি! আমি তোমাকে বে 

বিবাহ করিয়াছি তাহা লোকে কেহ অবগত নহে, 

এজন্য তোমার বিশুদ্ধির নিমিত্তে আমি এপ আ- 

চরণ করিলাম এবং লোকে এপ মনে করিতে পারে 

যে, কেবল স্ুখাভিলাবেই ইহাদের সঙ্গম হইয়াছিল, 
বিবাহ হয় নাই, এই অবৈধোৎপক্ন-পুভ্্র রাজ্যা- 
ধিকারী হইল; এই লোকাপবাদ নিরাকরণেঁর নিমি- 
ভ্বেই এপ আচরণ করিলাম; পরিয়ে বিশালাক্ষি ! 
তুমি কোপিতা হইয়া আমার প্রতি যে সকল অ- 
প্রিযবাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, হে শুভে! তুমি আমার 

প্রথয়িনী এজন্য তৎসমুদায় ক্ষমা করিলাম । হে 
ভারত ! রাজর্ষি ছুন্সন্ত প্রিয়তম! মহিধী শকুন্তলাকে 
এপ কহিয়া অন্ন, পান ও বস্ত্রাদিদ্বারা সমাদরের 

সহিত তাহার সম্মান করিলেন। পরে শকুন্তলা- 

গর্সম্ভুত তনয়কে “ভরত” এই নাম দিয়া বৌব- 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ৷ তদবধি সেই ভরত- 

| 

মহাত্সার প্রদীপ্ত, অজেয়, দিব্য ও লোৌক-রিখ্যাত 
মহৎ্-চক্র প্রবর্তিত হইল; তিনি মহীপাঁলগণকে 

পরাজয় করিয়া বশবস্তী করিলেন, এবং সাধুদিগের 
আচরিত ধর্ম অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহার 
উত্তম যশ ভূমগুলে বিস্তীর্ণ হইল, তিনি প্রতাপ- 
বান্ সার্বভৌম চক্রবত্তা হইলেন” এবং দ্েবরাজ- 

ইন্দ্রের ন্যায় বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ; 

মহর্ষি কণ্ তাহাকে ভূরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট যাগ করা- 
ইয়াছিলেন। সেই শ্রীমান ভরত গোবিতত-নামক- 
অশ্বমেধ যজ্জ করিয়। তাহাতে তগবান্কণুঝষিকে 

সহজ্স পদ্মসংখ্যক ধন প্রদান করিয়াছিলেন । 

এই ভারুতী কীর্তি সেই ভরত হইতেই হইয়াছে, 

এবং তাহা হইতেই এই ভারতকুল বিস্তীর্ণ হইয়া 

ছে। ভরতের বংশে যেসকল দেবতুল্য মহৌজাঃ 

ব্রক্ষকণ্প বহুসংখ্য রাজসহরম জন্মগ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন, তাহারা ভারত নামে বিশ্রুত হইয়াছেন) 

তাহাদের সমুদায়ের নাম অপরিমেয়। হে ভারত! 

তাহাদের মধ্যে ধাহার। প্রধান, মহাভাগ্য, দেবকণ্প 

ও সত্যার্জব-পরায়ণ,তাহাদেরই নাম কীর্তন করিব। 

আদিপর্বে চত্ুঃসগুতি অধ্যায় শকুন্তলো পাখ্যান 

সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অনঘ! প্রজ।পতি দক্ষ, 

বৈবস্বতমন্তু' ভরত, কুক, পুরু, আজশীঢ, বাব, 
ও সমস্ত কৌরবগণের পবিত্র, মহৎ্স্বস্তযয়ন, ধন্য, 
যশস্য এবং আয়ুষ্য বংশ এ সমস্ত তোমার নিকটে 
কীর্ভন করি। প্রচেতার দশ পুক্র; তাহারা সকলেই 
তেজো দ্বারা উদ্দীপ্ত মহর্বিসম-তেজস্বী, সাধু ও পুণ্য- 
জন; তাহাদের মুখজ অগ্রিদ্বারা পুর্বে বৃক্ষৌষধি 

সমস্ত দ্ধ হইয়াছিল । এ দশ জন হইতে প্রাচে- 
(তস দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দক্ষ 
হইতে এই সমন্ত প্রজা স্থষ্টি হইয়াছে । হে পুরুষ- 

ব্যা্ঘ! সেই দক্ষই লোক-পিতামহ |. প্রাচেতস 

মুনি দক্ষ বীরিণী নান্নী পত্বীর সহযোগে আত্মতুল্য 



১২৬ মহাভারত | 

সংশিতব্রত সহস্র পুজ্র উত্পাদন করিলেন। নারদ 

খবি দক্ষ-সম্ভৃত সেই সহস্র পক্রকে মোক্ষনাধন 

অনুত্তম সাঙ্ঘ্যজ্ঞান শিক্ষা করাইলেন। হে জনমে- 

জয়! পরে সেই দক্ষপ্রজাপতি বনু প্রজা ফির 

মানসে পঞ্চাশৎ কন্যাকে পূভ্রিকা করিলেন। সেই 

পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে দশ কন্যা ধর্মকে, ত্রয়োদশ 

কন্যা কশ্যপকে, সমক়-প্রয়োজিকা সপ্তবিংশতি 

কন্য। চন্দ্রকে প্রদান করিলেন। কশ্যপের ত্রয়ো- 

দশ পত্রীর মধ্যে দাক্ষায়ণী অদিতি জ্যেন্ঠা ছিলেন ; 

এ অদ্দিতি মরীচি-নন্দন কশ্যপের সহযোগে বীধ্য- 

সম্পনন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিবস্বান্-স্থয্যকে প্রসব 

করিলেন । বিবস্বান্-কুয্যের মনু নামক এক ধী- 

মান্ পুত্র জন্মিলেন; তিনি ধর্ম্মশাক্-নিয়ন্তা ছিলেন। 

এ বিবস্বান্ হইতেই মন্তুর কনিষ্ঠ প্রভু-বৈবস্বত 

বম জন্মগ্রহণ করেন। মনু অতিশয় ধীমান ও 

ধর্মাত্সা ছিলেন, তাহা! হইতেই এই মানববংশ 

প্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে | ব্রা্গণ ্ষজিয়াদি- 

গণ সেই মন্তু হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই 

নিমিত্তে তাহারা মানব বলিয়। বিখ্যাত হইলেন ) 

হে মহারাজ ! অনন্তর ব্রাজ্ণের। ক্ষন্্রিরের সহিত 

সঙ্গত হইলেন | যাঁবতীয়গণের মধ্যে মনু ব্রাহ্গণ- 

গণ সাঙ্গবেদ ধারণ করিলেন। মনুর বেন? ধৃষুঃ, 

নরিষ্যন্ং নাতাগ, ইল্জ্বাকু, কাৰষ, শর্ধ্যাতি, পৰধ, 
ও নাভাগ্রারিষ্ট ক্ত্রধর্ম-পরায়ণ এই নয় পুজ্র ও 

ইলা৷ নানী এক কন্য। হইয়াছিল। এতত্ডিন্ন এই 

পৃথিবীতে এ মনুর পঞ্চাশৎ পুন্র হইয়াছিল, শুনি- 
য়াছি বে, তাহার! পরস্পর বিবাদ করিয়া বিনষ্ট হই” 
য়াছে। অনন্তর বিদ্বান পুৰরবা ইল! হইতে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা শ্র্ত হইয়াছি যে, 

ইলাই পুৰরবার মাতা ও পিতা ছিলেন। মহাবশা 

পুৰরবা মানুষ হইয়াও অমানুষ অন্ুুচরবর্গে-পরি- 
রৃত হইয়া মহাসাগরস্থ ত্রয়োদশ দ্বীপে আধিপত্য- 

স্বপন করিয়াছিলেন । তিনি বীর্য্যোন্মত্ত হইয়া 

ব্রজ্ষণগণের সহিত বিগ্রহ করিলেন, তাহাতে বিপ্র- 

গণ আর্তন্বরে রোদন করিলেও তাহীদের রত্বু সমস্ত 

হরণ করিয়াছিলেন। হেরাজন্! অনন্তর ব্রন্গ- 

লোক হইতে সনকুমার আসিয়। তাহাকে শ্রতি- 

সম্মত উপদেশ প্রদান করিলেন; তাহাও তিনি গ্রহণ 

করিলেন না, তাহাতে মহর্ষিগন একত্র হইয়া তা- 

হার প্রতি শাপ প্রদান করিলেন; বলগর্ব্বিত লো- 

তান্বিত রাজা শাপগ্রস্ত হইবামাত্র হতচেতন হইয়া 
তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইলেন। এ বিরাজমান পুৰরবা 

উর্বশীর সহিত গন্ধর্ব্বলোক হইতে ক্রিয়ার নিমিত্ত 

যথাবিহিত দক্ষিণাগ্সি, গারপত্য ও আহবনীত্ন এই 

তিনপ্রকার অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন। এল-পুৰ- 
রবার রসে উর্বশীর গর্তে ছয় পুক্র জন্মিয়াছিল ; 

তাহাদের নাম আয়ু, ধীমান্, অমাবস্থু, দৃঢায়ুঃ বনা যু 

ও শতায়ু। আয়ুর ওরসে স্বর্ভান্-কন্যার গর্তে 

নু, বৃদ্ধশর্ম্না, রাজি, গয় ও অনেনা এই পাঁচ পুত্র 

উৎপন্ন হইল; আয়ুর তনয় নুষ ধীমান্ ও সত্য- 
পরাক্রম ছিলেন; হে পৃথিবীপতে ! তিনি উত্তম 

ধর্মানুসারে রাজ্য-শীসন করিয়াছিলেন; নহ্ুষ পিতৃ- 

গণ, দেবগণ» খষিগণ, বিপ্রগণ ও গন্ধর্ব সর্প রাক্ষস 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যগণকে পাঁলন করিয়াছিলেন ) 

তিনি স্বভুজবীর্ধ্যে দন্যুদল বিনাশপুর্ববক খবিগণকে 
করপ্রদ করিয়াছিলেন, এবং একদা এ খবিগণকে 

পশুবৎ বাহন করিয়াছিলেন) তিনি তেজঃ» তপস্যা, 

বল ওবিক্রমদ্বারা দেবগণকে অভিভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব 
করিয়াছিলেন; তাহার যতি যযষাতি, সংযাতি, 

আয়াতি, অযত্ি ও ফ্রুব, প্রিয়বাদী এই ছয় পুক্র 

জন্মিয়াছিল। যতি যোগ আশ্রয় করিয়া ব্রন্গজ্ঞ মুনি 

হইয়াছিলেন। 
সত্যপরাক্রম নহুব-তনয় যযাতি সম্াট হইলেন; 

তিনি পৃথিবীপালন-পুর্ববক বহুযাঁগ করিয়াছিলেন, 
এবং প্রয়ত হইয়া অতিশয় ভক্তিপুর্ববক দেবগণকে 
ও পিতৃগণকে অর্চনা করিতেন । 'অজেয় যযাতি 

সমন্ত প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন ; হে 

মহারাজ ! দেববানী ও শর্দিষ্ঠার গর্তে তাহার সর্বব- 



আদিপর্ব ! ১২৭ 
উটের 

গুণসম্পনন মহীধনুদ্ধারী পুভ্রগণ জন্মিয়াছিল, তন্ম- 
ধ্যে দেবযানীর গর্তে যু ও তুর্বস্ত জন্মিলেন, দ্র, 
অনু ও পুরু ইহারা শর্িষ্ঠার গর্তে জন্মগ্রহণ কাঁর- 
লেন। হেরাজন্! যষাতি বহুবসর ধর্মানুসারে 
প্রজী পালন করিয়া অবশেষে ৰপনাশিনী মহা- 
ঘোরা জরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিল; হে ভারত! 

তখন রাজ। জরাভিভূত হইয়া যছু, পুরুচ তু্বস্, দ্রত্য, 
ও অন্তু এই পঞ্চ পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 
আমি যুবা হইয়া যুবতিগণের সহিত অভিলযিত 
সস্তোগ্র-পুর্ব্বক বিহার করিতে ইচ্ছা করি, হে পুক্র- 
গণ: তোমরা তদ্বিবয়ে সাহায্য কর। অনন্তর 
দেব্যাশী-গর্তসস্ভুত জ্যেষ্ঠ পুক্্র কহিলেন, আমাদের 
যৌবনদ্বারা আপনকার কি কার্য নিষ্পাদন করিতে 
হইবেক, বলুন। যষাতি তাহাকে কহিলেন, তুমি 

আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা 
বিষয় ভোগ করি। হে পুভ্রগণ! আমি দীর্ঘসত্রে 
দীক্ষিত ছিলাম, তৎকালে মুনি শুক্রাচার্য্যের অভি- 
শাপে জরাগ্রন্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমার এই 
কামার্থ পরিহীন হইয়াছে, তন্গিমিত্তে আমি অতি- 
শয় সন্তাপিত হইতেছি,অতএব তোমাদিগের মধ্যে 
কোন একজন আমার এই জরাগ্রস্ত শরীরদ্বার। 
রাজ্যশাসন করুক, আমি পুনর্ধবার যুবা হইয়া 
অভিনব শরীরদ্বারা অভিলষিত ভোগ করি। 

য্ুপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ কেহই তাহার জরা গ্রহণ 
করিলেন না । অনন্তর কনিষ্ঠ পুত্র সত্য-বিক্রম পুরু 
তাহাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি আমার যৌবন 
প্রাপ্ত হইয়া অভিনব-শরীরে বিচরণ করুন, আপন- 
কার আজ্ঞান্ুনারে আমি জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্য- 

পালন করিতেছি। পুৰ এই কথা কহিলে রাজর্ষি 
যযাতি তপস্যা ও বীধ্য-বলে এ মহাত্সা-পুজ্রেতে 
জরা সঞ্চারিত করিলেন । রাজা স্বীয় পুত্র পুরুর 
যৌবন লাভ করিয়া যুবা হইলেন, পুরু যষাতির 
বার্ধক্য এহণ-পুর্বক রাজ্যশীসন করিতে লাগি- 

লেন। অপরাজিত নৃপশার্দুল যযাতি বর্ষ সহআ্া- 
স্তেও শার্দল-সদৃশ বিক্রমশালী থাকিলেন এবং ছুই ূ 

পত্ীর সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিয়া পুনর্বার বিশ্বা- 
চীর সহিত কুবেরের উপবনে ক্রীড়া করিতে লাগি- 
লেন। মহাবশা যযাতি এৰপ করিয়াও সস্তোগে 
পরিতৃপ্ত হইলেন না, ইহা বুঝিতে পারিয়া সেই 
মহাক্স! এই গাথা কীর্তন করিলেন, যেমন অগ্নিতে 
ঘৃত প্রদান করিলে অগ্নির উপশম না হইয়া বরৎ 
রুদ্ধিই হয়, তদ্রপ কাম্যবস্তব সন্তোগদ্বার! কামের 
নিরৃত্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইতেই থাকে । রত্র সম্পূর্ণ 
পৃথিবী, সুবণ্? পশু ও বনিতা, এ সমস্ত বস্ত এক 
জনের উপভোগ্য হইলেও তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি 
হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি অব- 
লম্বন করাই বিখধের। যখন কোন ব্যক্তি কামনা- 
গুরণার্থে কর্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা কোন প্রাণীর 
প্রতি কদাচিৎ পাপাচরণ না করেন, তখনই তিনি 
্রন্ধ প্রাপ্ত হন। যখন কোন ব্যক্তি কিছুতেই ভীত 
না হন, ও তাহা হইতে কেহ ভয় প্রাপ্ত না হয় 
এবং তিনি কোন কাম্য বস্তুর অভিলাষ ও কাহারো 
প্রতি দ্বেষ না করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। 
হেনৃপ! মহাপ্রাজ্ঞ বাতি এইৰপে কামের তুচ্ছতা 
বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিদ্বারা মনঃ-সমাধীন-পুর্ব্বক 
পুজের নিকট হইতে পুনর্ধার স্বীয় জরা গ্রহণ 
করিলেন; তিনি অভিলষিত-সন্তেগে তৃপ্ত না হই- 
রাই পুক্র পুরুকে যৌবন প্রদান পূর্বক রাজ্যে অভি- 
যিক্ত করিয়া কহিলেন, তোমা হইতেই আমি পুক্র- 
বিশিষ্ট হইয়াছি, তুমিই আমার বংশধর পুত্র, এই 
বংশ তোমার নামেই খ্যাত অর্থাৎ লোকে পৌরব- 
বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নৃপশার্দুল যযাতি 
পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়৷ ভূগুতুঙ্গ পর্বতে 
উত্তমৰূপে তপস্যার অনুষ্ঠান করত মহা তপস্বী 
হইয়৷ বহুকাল অতীত করিলেন, পরিশেষে তিনি 

দারার সহিত অনশন ব্রতে কালধর্্ম প্রাপ্ত হইয়। 
স্বর্গ গমন করিলেন । 

সম্তবপর্ধে পঞ্চসগ্ততিতম অধ্যায় সমাগত ॥ ৭৫ ॥ 



১২৮ মহাভারত । 

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন.! প্রজাপতি 

হইতে দশমসংখ্যায় পরিগণিত আমাদের পূর্ব পুরুষ 

যযাঁতি পরম ছুর্লভা শুক্রতনরাকে কিৰপে লাত 

করিয়াছিলেন, ইহা! আমি বিস্তারবূপে শ্রবণ করি- 
তে বাঁসনা করি, অপিচ আপনি পৃথক্ পৃথক্ বংশ- 

কর রাজাদিগেরও আনুপুব্ৰীক্রমে কীর্তন করুন| 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পুর্ববকালে 

দেবরীজ-সম-তেজস্বী নৃপতি যযাতিকে শুক্র ও 

বৃষপর্ঝা যেৰপে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, 

এবং নহ্ুষতনয় বাতির সহিত দেব্যানীর যেৰপে 

মিলন হইয়াছিল,তাহী' আপনার নিকট কহিতেছি 
শ্রবণ করুন। 
এই সচরাচর ত্রেলোক্যের এশ্বর্্য-প্রাপ্ডি-বিষয়ে 

সুরগণ ও অস্থুরগণের পরম্পর স্পর্ধা-পুর্ববক মহা 

দ্বন্দ হইতে আরন্ত হইল; দেবগণ জিগীবা-হেতু 
বাজ্য-কাধ্যের নিমিত্ত অঙ্গিরার পুভ্র মুনি বুহস্প- 

তিকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন” অস্ত বগণও 

শুক্রকে বরণ করিল; সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্ঘয় 
নিত্য পরস্পর স্পর্ঘা করিতেন। দেবগণ যুদ্বস্থলে 

উপস্থিত যেসকল দানবগণকে বিনাশ করিতেন, 

শুক্র বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্বার জীবিত করি- 
তেন; কিন্ত অস্গুরগণ সমরে ঘেসকল সুরগণকে নি- 

পাত করিত, উদ্বারধী বৃহস্পতি তাহাদিগকে সপ্ভী- 

বিত করিতে পারিতেন না) কারণ বীধ্যবান্ শুক্র 
যে সঞ্ভীবনী বিদ্যা অবগত ছিলেন, বৃহস্পতি তাহ! 

জানিতেন না; ইহাতে দেৰগণ অতিশয় বিষণ্ন হই- 

লেন। অনন্তর দেবতারা কবিপুক্র-উশনা হইতে 
অতিশয় ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র 
কচের নিকট আসিয়া কহিলেন, আমরা তোমার 

শরণাঁপন্ন হইলাম, রক্ষা কর, তুমি আমাদের সাঁ- 
হাধ্য কর। অমিততেজা ব্রাহ্গণ শুক্রের যে সঞ্তী- 

বনী বিদ্যা আছে, তাহা শীঘ্র আহরণ কর, আ- 

মরা তোমাকে যজ্াংশ ভাগী করিব) তুমিই বৃষ- 

পর্ব সমীপে সেই ব্রাক্ঘণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

পারিবে, তিনি দানবগণকে রক্ষা করেন, দেবতাদি- 

গকে রক্ষা করেন না; তোমার অপ্প বয়স, একারণ 

তুমি শুক্রকে আরাধনা করিতে পারিবে এবং তুমিই 
সেই মহাকআ্সার দয়িতা কন্যা দেবযানীকে উপা- 

সনা করিতে পারিবে; এ বিষয়ে সমর্থ তোমা! 

ব্যতীত অন্য কেহই নাই ; দেবযানী তোমার শী- 
লতা, দাক্ষিণ্য, মাধুষ্য, আচার ও দমদ্বারা পরি- 

তুষ্টা হইলে তুমি সেই সপ্ীবনী বিদ্যা অবশ্যই 
প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর বুহস্পতিস্ুত কচ “তথাস্ত” 
এই কথা বলিয়া দেবগণ-কর্তৃক পুজিত হইয়া কৃষ- 
পর্ববার সমীপে গমন করিলেন । 

হে রাজন্! দেব-প্রেষিত সেই কচ ত্বরা-পুর্ব্বক' 
গমন করিয়া অস্গররাজের পুরীমধ্যে শুক্রকে দে- 
থিয়া কহিলেন, আমি খষি অজিরার পৌন্র, এবং 

বৃহস্পতির ওরস-পুক্র, আমার নাম কচ; আপনি 

আমাকে শিব্যৰপে গ্রহণ করুন; হে ত্র্দন! আমি 

আপনাকে গুরু স্বীকার করিয়া সহত্ববৎসর পরম 

ত্রন্নচধ্্য অবলম্বন করিব ; আপনি অনুমতি করুন । 

শুক্র কহিলেন, হে কচ! তোমার মঙ্গল হউক, তো- 

মার বাক্য স্বীকার করিলাম, তুমি আমার সমাদ- 

রের পাত্র; তোমাকে সমাদর করিব ইহাতে বৃহ- 
স্পতিও পুজিত হইবেন। বৈশল্পায়ন কহিলেন, 
অনন্তর কচ কবিপুত্র শুক্রের আদেশানুসারে ত্রহ্ম- 
চধ্য ব্রত অবলম্বন করিলেন ; হে ভারত ! কচ সেই 

ব্রতকাল প্রাপ্ত হইয়! উপাধ্যায় শুক্র ও দেবযানী- 
কে আরাধনা করিতে লাগিলেন ; যুবা কচ শুক্রকে 

সন্ত্ট করিয়া গীত, নৃত্য ও বাদ্যদ্বারা, পুষ্প ফল- 
প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যদীন-দ্বার! এবং ভূৃত্যব আঁ- 

জ্ঞানুবর্তিতা-দ্বারা যুবতী দেবযানীর সন্ভোব-সম্পা- 
দন করিতে লাগিলেন । দ্রেবযানীও এ নির্জন পুর- 

মধ্যে গীত ও লালিত্য-দ্বারা নিয়মত্রতধারী সেই 
ত্রাহ্গণ-তনয়ের পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ; এই 
ৰূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতে করিতে কচের পঞ্চশত 

বৎসর অতীত হইল। 



আদিপর্ব। ১২৯ 

অনন্তর এক দিবস তিনি নিজ্্জন বনে একাকী গো 

রক্ষা করিতেছেন, এমত সময় দ।নবগণ তাহাকে 

দেখিতে পাইয়৷ ইনি বৃহস্পতির পুজ্র কচ, ইহা জা- 
নিতে পারিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্য রক্ষার নিমিত্তে এবং 

বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ প্রযুক্ত ক্রোধান্থিত হইয়া তা- 
হাকে সংহার করিল; পরে তাহাকে খণ্ড খণ্ডকরি- 

য়া শৃগ।ল কুকুরদিগকে প্রদান করিল। হে ভারত: 

তদনভ্তর গে। সকল পালক-রহিত হইয়া স্ব নিকে- 
তনে প্রতিনিরৃত্ত হইলে দেবযানী দেখিলেন যে গো- 

গণ বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, কিন্তু কচ আসি- 
লেন না, তখন তিনি কিঞ্চিতৎকল অপেক্ষা করিয়। 

পিতাকে কহিলেন, হে প্রভো পিতঃ! স্ুধ্যদেব অস্ত- 

মিত হইলেন, আপনকার অগ্নিহোত্র আহ্ুত হইল, 
এবং গো সকল পালক-রহিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, 

কিন্তু কচকে দেখিতে পাইলাম না; হে তাত! আ- 

মার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে কচ হৃত কিবা হত 
হইয়াছেন; আমি সত্য বলিতেছি যে, কচ বিনা জী- 

বন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র কহিলেন, “হে 

কচ! আগমন কর, তুমি মৃত হইয়াছ, আমি তোমা- 

কে সঞ্তীবিত করিতেছি,” এই বলিয়। সত সঞ্ভীবশী 
বিদ্য। প্রয়োগ-পুর্ববক কচকে আহ্বান করিলেন। কচ 

আতহুত হইবামাত্র ৰৃুকগণের শরীর ভেদ করত বি- 
নির্গত হইয়া প্রাছুর্ভুত হইলেন এবং সপ্জীবনী বি- 
দ্যার প্রভাব দেখিয়। সন্তুষ্ট হইলেন । দেবযানী তা- 

হাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্ত এত বিলম্ব 

করিলে 2 কচ উত্তর করিলেন হে ভা'বনি ! আমি 

সমিধৃকান্ঠভার ও কুশাদি গ্রহণ করিয়া আসিবার 
সময় অতিশয় শ্রান্ত হওয়াতে এক বটরুক্ষ আশ্রয় 

করিয়াছিলাম এবং গোগণও সেই বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় 

করিয়াছিল। অন্গুরগণ সেই স্থলে আমাকে দে- 

খিয়৷ জিচ্জাসা করিল, তুমি কে ঃ আমি কহিলাম, 

আমি বৃহস্পতির পুজ্র কচ, এই কথা৷ বলিবামাত্র 

দানবগণ আমাকে বিনাশ করত খণ্ড খণ্ড করিয়। 

নৃগাল কুক্কুরগণকে প্রদান-পুর্ববক আহ্লাদিত হইয়া 

স্বস্থানে প্রস্থান করিল। হে ভদ্রে! মহাত্স-ভার্গৰ 

সপ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ-পুর্ববক আমাকে আহ্বান 
করিলে আমি কোনপ্রকারে জীবিত হইয়া এখানে 
তোমার সমীপে আসিয়াছি; অপিচ শুক্রকন্য- 

কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া! কচ ইহাও কহিলেন “হী! 

আমি হত হইয়াছিলাম।৮ 

অনন্তর ব্রাহ্মণ কচ পুনর্ববার দেবযানীর নিদেশা- 
নুসারে পুষ্প আহরণার্থ বদৃচ্ছাক্রমে বনে প্রবেশ 

করিলেন । দানবগণও পুনর্ধবার তাহাকে দেখিতে 

পাইয়া নিষ্পেষণ-পুর্ববক সযুদ্র-সলিলে মিশ্রিত 
করিয়! ফেলিল। অনন্তর দেবযানী তাহাকে বহুক্ষণ 
না আসিতে দেখিয়া পিতাকে তাহা নিবেদন করি- 

লেন ) তাহাতে বৃহস্পতি-পুক্র পুনর্ববার শুক্র-কর্তৃক 
বিদ্যাবলে আহত হইয়। আগমন-পুর্ববক তত্তৎ বু- 
স্বান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর অস্থ্রগণ তৃতীয়- 
বার তাহাকে একপ দেখিতে পাইয়। দগ্ধ ও চুর্ণ 
করত সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়। সেই শুক্রকেই 
প্রদান করিল। পরে দেবযানী পুনর্ববার পিতাকে 

কহিলেন, তাত ! আমি কচকে পুঙ্পাহরণার্থ প্রেরণ 

করিয়াছিলাম, এখনও আসিতে দেখি না, আমার 

নিশ্য় বোধ হইতেছে, তিনি হত বা মৃত হইয়াছেন, 

আমি নিশ্চয় কহিতেছি,সেই কচ ব্যতিরেকে জীবন 

ধারণ করিব না। শুক্র কহিলেন পুতি ! বৃহস্পতির 

পুত্র কচ হৃত হইয়াছে ? আমি বিদ্যাদ্বারা পুনঃ পুনঃ 
তাহাকে বাচাই, তথাপি অঙগুরগণ বধ করে, আমি 

কি করিব? দেবযানি! তুমি শোক করিও না, রোদন 

করিও না; তোমার ন্যায় প্রভাবশালিনী নারী কোন 

নশ্বর ব্যক্তির নিমিত্তে কখন শোক প্রকাশ করে 

না; দেখ, তোমার প্রভাবে ব্রচ্া, ব্রাক্মণ, ইন্দ্রাদি 
দেবগণ, বনগুগণ, অশ্বিনীকুমার ও অস্তরগরণ, সমস্ত- 
জগৎ তোমার উপাসনা-প্রত্যাশায প্রণত হইয়। 

থাকে, অতএব তোমার শোকের বিষয় কি? সেই 

ব্রাহ্মণকে জীবিত রক্ষা কর! আমার অশক্য হই- 
য়াছে) কারণ, তাহীকে পুনঃ পুনঃ সপ্ভীবিত করি- 

টন 
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লেও অস্থরগণ পুনঃ পুনঃ বধ করে। দেবযানী 
কহিলেন, বুদ্ধতম অজিরা ষাহাঁর পিতামহ, তপো- 

নিধি বৃহস্পতি যাহার পিতা, এতাদৃশ খষিপৌন্র 

ও খবিপুভ্র সেই কচের নিমিত্ত কেন শোক করিব 

না? কেনই বা রোদন করিব না? আহী! তিনি ব্রহ্গ- 

চারী তপোধন ছিলেন, তিনি কর্মে সদা উৎসাহীা- 

ন্বিত ও দক্ষ ছিলেন; হে তাত! আমি আর ভো- 

জন না করিয়া সেই কচের পথেই গমন করিব 
কারণ, কচের আভিবৰূপ্য আমার অতিশয় প্রিয়। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, কবিস্তৃত মহর্ষি শুক্রাচাধ্য 

দেবযানী-কর্তৃক এইৰূপে উত্তেজিত হইর়ী ক্রোধ- 

পুর্ববক দৈত্যগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করি- 
লেন এবং কহিলেন, অস্তরগণ নিশ্চয় আমার 

প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিয়৷ থাকে, নতুবা আমার 

শিব্যেরা আগমন করিলে তাহাদিগকে তাহারা কি 

নিমিত্তে বধ করে? ক্ুুরাত্মা অস্থুরগণ আমাকেই 

ব্রক্মহত্যা-পাতকে পাতকী করিতেছে ও নিরন্তর 

আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; ব্রহ্ম হত্যা ক।হাঁকে 

না দগ্ধ করে? ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে, এ 
পাপের কি ধংস আছে? অনন্তর তিনি সঞ্জীবনী 

বিদ্যাঘ্বারা কচকে আহ্বান করিলে কচ গুরুর জঠরে 

থাকিয়া গুক্রহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ 
উত্তর দিলেন। তাহাতে শুক্র কহিলেন, হে বিপ্র ! 

তুমি কোন্ পথদ্বারা আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া 
আছ, তাহা বল। কচ কহিলেন, হে গুরো! আপন- 

কার প্রসাদে আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, 

যাহা যেৰপে হইয়াছে তাহা সকলই স্মরণ আছে, 

পাছে আমাকে গুরুর উদর বিদারণ-জন্য পাপপক্কে 

নিমগ্ন হইতে হয় ও তপস্যার ক্ষয় হয়, এ নিমিত্তে 

জঠরবাস-জন্য ঘোর ক্লেশ সহা করিতেছি; হে 

কাব্য! অস্ুরগণ আমাকে বধ ও দগ্ধ এবং চূর্ণ 

করিয়! সুরার সহিত মিশ্রিত করণ-পুর্বক আপ- 

ন।কে প্রদান করিয়াছিল, কিন্ত হে বিপ্র ! আপনি 

থাকিতে আকন্গুরীমায়। কিপ্রকারে ত্রাঙ্গী-মায়াকে 

অতিক্রম করিবে? তখন শুক্র দেবযানীকে কহি- 

লেন, বৎসে দেবযানি ! এক্ষণে কিৰপে তোমার 

প্রিয় অনুষ্ঠান করি? আমার বিনাশ হইলে কচ 
জীবিত হইতে পারে, কারণ কচ আমার উদরের 

অভ্যন্তরে আছে; আমার উদর বিদারণ ব্যতীত 

নির্ঁত হইতে পারিবে না| দেবষানী কহিলেন, 

কচের নাশ ও আপনার উপঘাত এই অগ্নিতুল্য 
দুই শোকই আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল; কচের 
বিনাশ হইলে কুশলে থাকিব এমত নহে, আপন- 
কার কোন উপঘাত হইলেও আমি জীবন ধারণ 

করিতে পারিৰ না। তখন শুক্র কচকে কহিলেন, 

হে বৃহস্পতি-পুভ্র কচ: তুমি বৃহস্পতির পুক্র বলিয়া 
প্রনিদ্ধ ও দেবযানীতে অনুরক্ত আছ, এবং দেব- 
যানীও তোমাকে ভজনা করিতেছে, এমত স্থলে 

যদি তুমি কচৰপী ইন্দ্র না হও তবে অদ্য এই সগ্তী- 
বনী বিদ্যা তোমাকে দিতেছি, তুমি তাহা প্রাপ্ত 
হও; কেবল ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি আমার 

উদরে প্রবেশ করিয়া পুনর্বার জীবিত হইয়া নির্গত 
হইতে পারে না, অতএব তুমি এই বিদ্যা লাভ কর, 
আমি তোমার জীবন প্রদান করিতেছি ; হে তাতি! 

আমার দেহ হইতে নিষ্কান্ত ও পুভ্রস্বৰূপ হইয়া 
আমাকে জীবিত কর, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা- 
লাভ করত কৃতবিদ্য হইয়া ধর্মমপথে দৃষ্টি রাখিও, 
কৃতত্ন হইও না । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাহ্মণ কচ গুরুর নিকট 

সপ্জীবনী বিদ্যালাভ করিয়া পুর্শিমার দিবস স্তুর্য্য 

অস্তগত হইলে পু্ণচন্দ্র বেমন প্রকাঁশমান হন, 
তাহার ন্যায় শুক্রের কুক্ষি ভেদ করিয়া তৎক্ষণাঁৎ 
সাক্ষাৎ নির্গত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্গরাশি শুক্রকে 
হত ও পতিত দেখিয়া সগ্জীবনী বিদ্যাদ্বার। তাঁ- 

হাঁকে জীবিত ও উত্থাপিত করিয়া সেই সিদ্ধ সপ্তী- 

বনী বিদ্যাকে প্রণাম-পুর্ববক কহিলেন, যখন আমি 
বিদ্যা-বিহীন ছিলামঃ তখন যিনি আমার শ্রোত্রে 

বিদ্যাৰপ-অস্ৃত নিষেক করিয়াছেন, আমি তাহাকে 
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পিতা ও মাতা জ্ঞান করি। যেব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, 

সেকখন গুরুর বিদ্রোহাচরণ করে না; যাহারা 

বিদ্যালাভ করিয়া উত্কষ্টতম সত্যের উপদেষ্টা ও 

নিধির নিধি এবং অর্চনীয় গুরুর সমাদর না! করে, 

তাহারা ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরি- 
শেষে নিরয়গামী হয়। বৈশম্পায়ন কহিলেন, বি- 

দ্বান শুক্র স্ুরাপান-দ্বারা মত্ত ও বঞ্চনা প্রাপ্ত 

হওয়ীতেই কচকে তত সমভিব্যাহারে পাঁন করিয়া- 

ছিলেন, ইহা দেখিয়া স্ুরাপানে সংজ্ঞা-নাশ-বপ 

অতি ঘোর দোষ পর্যালোচনা করিয়া ক্রোধান্বিত 

হইলেন। তখন স্বয়ং স্ুরাপানের প্রতি কুদ্ধ সেই 
মহান্ুভীৰ উশনা ব্রা্ণগণের হিত কামনায় গাত্রো- 

থান-পুর্বক কহিলেন, অদ্য প্রভৃতি যে ব্রাক্গণ 
মোহহেতু সুরাপান করিবেক, সেই মন্দবুদ্ধি-ত্রাঙ্গণ 

ধর্মচ্যুত ও ব্রন্মহত্যাপাতকে লিগু এবং ইহলোকে 
ও পরলোকে গর্হিত হইবেক। আমি ত্রা্গণের ধর্ম 

বিষয়ে এই সীমা ও মধ্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম, 

ইহা সাধুগণ ত্রাঙ্মণগণণ দেবগণ ও গুরুশুক্রুযু 

লোকের। সকলে শ্রবণ করুন। অপ্রমেয়, তপো- 

নিধির নিধি ও মহান্ুুভাব শুক্র সুরার প্রতি এই 

অভিশীপ-বাক্য বলিয়া দৈববিমুঢ-বুদ্ধি দ।নবগণকে 
আনব্বান-পুর্বক কহিলেন, দানবগণ ! তোমাঁদিগকে 

বলিতেছি শুন, তোমরা! অতিশয় মূর্খের ন্যায় কর্ম 
করিয়াছ, এই মহাত্সা-ব্রাঙ্ণ কচ এক্ষণে সঞ্তীবনী 

বিদ্য। প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, আমার নিকট 
থাকিবেন, ইনি এক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞ ও আমার সহিত 

তুল্য-প্রভাৰ হইলেন। ভার্গবৰ এতাবন্সাত্র কহিয়া 
বিরত হইলে দানবগণ বিস্ময়াবিষউ হইয়া স্বস্ব নিকে- 
তনে গমন করিল। অনন্তর কচ গুরু-সনিধানে 

সহজ বত্সর বাস করিয়। পশ্চাৎ গুরুর অনুজ্ঞা- 

ক্রমে ত্রিদশালয়ে গমন করিতে অভিলাধী হইলেন। 

সম্তবপর্ধে বট্সগ্ততি অধ্যার সমাপ্ত ॥ ৭৬। 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, কচের গুকুকুল-বাস-ত্রহ্গ- 

চধ্য ব্রত সমাণ্ড হইলে তিনি গুরুর নিকট বিদায় 
হহয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিতেছেন, এমত সময় 

দেবযানী তাহাকে কহিলেন, হে অঙ্গিরা-খবির 
পৌন্র! তুমি শীলতা, আভিজা ত্য বিদ্যা, দম ও তপ- 
স্যাদ্বারা প্রদীপ্ত এবং মহাযশ। মহধি অ্িরা যেমত 
আমার পিতার মান্য, সেইৰপ বুহস্পতিও আমার 
মান্য ও পুজ্য ; ইহা! বিবেচনা করিয়া যাহা বলি- 
তেছি, হে তপোধন ! শ্রবণ কর, তুমি বখন ত্রতস্থ 
ও নিয়মান্বিত ছিলে, তখন তোমাতে আমি যেৰপ 

ব্যবহার করিয়াছি তাহা জ্ঞাত আছ, এক্ষণে তুমি 

্রহ্মচধ্য হইতে নিরৃত্ব হইয়াছ, ইহাতে তোমার 
অন্ুগতা এই নারীকে ভজন করা উপযুক্ত হয়, 
অতএব যথাবিধি মন্ত্রপুত করিয়া আমার পাণি- 
গ্রহণ কর। কচ কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গি ! তো- 

মার পিতা ভগবান্ শুক্র যেমত আমার পুজ্য ও 

মান্য, সেইৰূপ তুমিও আমার পুজনীয়া হইয়াছ ; 
হে ভদ্রে! তুমি আমার গুরু মহাক্সা-ভার্গবের 
প্রাণ অপ্ক্ষাও প্রিয়তরা কন্যা, অতএৰ তুমি আ- 

মার গুরুকন্য। হেতু ধর্মমত সদা পুজ্যতমা হইয়াছ। 
হে দেব্যানি! তোমার পিতা শুক্র আমার গুরু; 

তিনি যেমত সর্বদা আমার মান্য, তুমিও সেই- 
বপই আমার মান্যা, এস্কলে আমাকে এপ বলা 
তোমার উচিত নয় । দেবযানী কহিলেন, হে দ্বি- 
জোত্তম! তুমি আমার গুরুপুত্রের পুত্র” আমার 
পিতার পুভ্র নও, একারণে তুমিও আমার পুজ্য 

ও মান্য হইয়াছ, হে কচ! বখন অস্গুরেরা পুনঃ 
পুনঃ তোমার প্রাণ সংহার করিয়াছিল, তদবধি 

তোমার প্রতি আমার যে কতদুর প্রীতি, এবং 
সৌহার্দ ও অনুরাগ প্রকাশদ্বারা তোমার প্রতি 
যে আমার কত ভক্তি তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ, 
অদ্য একবার স্মরণ করিয়া দেখ; হে ধর্মাজ্ঞ! আমি 

ভক্তিশীলা ও নিরপরাধিনী, আমাকে পরিত্যাগ 
করা তোমার উচিত নয়। কচ কহিলেন, হে 
শুভব্রতে ! অনিয়োক্তব্য কাধ্যে আমাকে নিযুক্ত 



১৩২ মহীভারত। 

করিতেছ, ইহা উপযুক্ত নহে, হে নুভু! হে শুভে ! 
আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি গুরু অপেক্ষাও 

আমার গুরুতরা হইতেছ, হে ভদ্রে ! বিশালাক্ষি : 

চন্দ্রমুখি ! ভাবিনি ! জুমধ্যমে ! ইহাও বিবেচনা 

কর, তুমি কাব্যের যে কুক্ষিতে বাস করিয়াছিলে, 

আমিও সেই কুক্ষিতে বাস করিয়াছি, ইহাতে ধর্মমত 
তুমি আমার ভগিনী হইয়াছ, অতএব পুনর্ধার 
এপ বলিও না । হে ভদ্রে! আমি তোমার নি- 

কট পরমসুখে ছিলীম, কখন দুঃখ পাই নাই, 
এক্ষণে গমন করিব, তোমার নিকট বিদায় লই- 
তেছি, এই আশীর্বাদ কর যেন আমার পথে 

মঙ্গল হয়। ধর্মের অবিরৌধে কথাবসরে আমাকে 

স্মরণ করিও, এবং সাবধানা ও উৎসাহান্থিতা 

হইয়া আমার গুরুকে নিত্য আরাধনা করিও । 

দেবযানী কহিলেন, কচ! আমি ধর্ম কামার্থে 

পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যদি 

ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহা হইলে তোমার এই 
সঞ্তীবনী-বিদ্যা সিদ্ধা হইবেক না । কচ কহিলেন, 

আমি তোমাকে গুরুপুক্রী বলিয়াই প্রত্যাখ্যান 
করিলাধ, অন্য কোন দোষ ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান 

করি নাই, বিশেবতঃ এবিবয়ে গুরু আমাকে অনুজ্ঞা 
দেন নাই, অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা শাপ প্রদান 

কর; হে দেবযানি ! খধিদিগের যে ধর্ম” তদন্ুসারে 

আমি ব্যবহার করাতে ধর্মত আমি শীপের যোগ্য 

নহি, কিন্তু তুমি কামবশবর্তিনী হইয়া আমাকে 
শীপ দিলে, অতএব তোমার কামনা পরিপুণ হই- 
বেক না-কোন খবিপুত্র কখন তোমার পাখি- 

গ্রহণ করিবেন না। আর তুমিযে শাপ দিলে যে 

আমার এ বিদ্যা সফলা হইবেক না, তাহা সত্যই 

হইবেক, পরন্ত আমি যাহাকে সে বিদ্যা অধ্যয়ন 

করাইব, তাহার সে বিদ)1 অবশ্য সফলা হইবেক। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ কচ দেবযানীকে 

এইৰূপ কহিয়। ত্বরায় ব্রিদৰশাধিপতির আলয়ে গমন 

করিলেন। ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ তাহাকে আসিতে 

দেখিয়া বৃহস্পতির প্রতি প্রীতিপুর্ববক নেত্রপাত 

করত কচকে কহিলেন, যে, তুমি আমাদের পর- 

মান্ভত হিত-কর্ম করিয়াছ, ইহাতে তোমার যশ 
চিরস্থায়ী হইবেক এবং তুমি যজ্ঞের অংশ-ভাগী 
হইবে। ৃ 

সম্তবপর্বে সপ্তসপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥ 

বৈশল্পাঁয়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষত! দেবগণ কৃত- 

বিদ্য কচকে প্রাপ্ত হইয়া পরমন্ৃষ্উ-মনে তাহার 
নিকট সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া চরিতার্থ হইলেন। 
অনন্তর সমস্ত দেবগণ দেবরাজের নিকট আসিয়া 

কহিলেন, হে পুরন্দর! আপনকার বিক্রম প্রকাশের 

এই সময়, এক্ষণে শত্রকুল সংহার করুন। সমুদায় 

দেবতারা মিলিত হইয়া এপ কহিলে, ইন্দ্র “তথাস্তুঃ 

বলিয়া স্বীকার-পুর্ব্বক ততুদ্যোগে যাত্রা করিলেন । 
পরে চৈত্ররথ-সদৃশ এক বনমধ্যে কতকগুলি কন্য। 
জলক্রীড়া করিতেছে, তাহা দেখিয়৷ তিন বায়ু 

বপ ধারণ করত তাহাদের অন্যান্যের সমুদার 

বস্ত্র মিশ্রিত করিয়া! দিলেন । অনন্তর কন্যাগণ 

এককালে সকলেই জল হইতে উত্ধান করিয়। যে, 

যে বস্ত্র নিকটে পাইল, সে তাহাই পরিধান 

করিল, বৃষপর্ধ-রাজার ছুহিতা শর্িষ্ঠা বস্ত্রে 
মিশ্রণ না জানিয়া দেবযাশীর বসন গ্রহণ করিল, 

হে রাজেন্দ্র! তখন তন্িমিত্ত দেবযানীর ও শর্ষি- 
হার পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেবযানী 
কহিলেন, অস্গুরকন্যে ! তুমি শিব্য। হইয়া কিজন্য 
আমার বসন গ্রহণ করিতেছ 2? তোমার শিষ্টাচার 
নাই, তোমার কখন ম্জল হইবেক না। শর্ষিষ্ঠা 

কহিলেন, আমার পিতা যখন উপবিষ্ট বা শয়ন 

করিয়া থাকেন, তখন তোমার পিতা নীচে থাকিয়া 

বিনীতভাবে বন্দীর ন্যায় নিরন্তর তাহার স্তব করি- 

তে থাকেন; তোমার পিতা যাচক, আমার পিতা 

দাতা; তোমার পিতা স্তুতি-পাঠক, আমার পিতা 

স্তুয়মান হন) তোমার পিতা প্রতিগ্রহ করিরা 
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জীবিকা নির্বাহ করেন, আমার পিতা প্রতিগ্রহ 
করেন না; হে যাচিকে! তুমি অনায়ুধা, আমি সা- 
যুধা; হে ভিক্ষুকি! তুমি আক্রোশই কর বা ছুঃখি- 
তাই হও কিন্বা বিদ্রোহাচরণই কর অথবা কুপি- 
তাই হও, সে কেবল তোমার দরিদ্রতাজন্য ক্ষোভ 
মাত্রই প্রকাশ করা হয়; তুমি মনে করিয়াছ যে 

আমি তোমার সমযোগ্য গ্রতিদ্বন্দী_ হইব, কিন্তু 
আমি তোমাকে গণনাই করি না । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শর্ষিষ্ঠী বসনের নিমিত্ত 
দেবযানীর অতিশয় আসক্তি ও সমুচ্ছ় দেখিয়া 
তাহাকে কুপ-মধ্যে নিক্ষেপ করিল; পাপমতি 

শর্ষিষ্ঠাী তখন দেবযানী মরিয়াছে বোধ করিয়া না 

দেখিয়াই ক্রোধবেগে স্বগৃহে প্রস্থান করিল । অন- 
স্তর নহ্ষ-তনয় যযাতি মৃগরার নিমিত্ত সেই বনে 

আসিয়াছিলেন, তাহার বাহন ও অশ্বগণ অতিশয় 

শ্রান্ত হওয়াতে তিনি জল অন্বেষণ করিতে করিতে 

এক শুক্ক কুপ দেখিতে পাইলেন এবং তন্মধ্যে দে- 

খিলেন যে অগ্নিশিখোপমা এক কন্যা রোদন করি- 

তেছে; নৃপাশ্রেষ্ঠ যযাতি সেই দিব্যাজন। কন্যাকে 
দেখিয়াই সাস্বনা-পুর্বক মনোহর শান্তবাক্যে জি- 

জ্ঞাসা করিলেন, তাম্বর্ণনখ-বিশিক! মাজিতি-মণি- 
কুণডলা যৌবনাবঢ়া অনা তুমি কে? কিনিমিস্ত 

এতাদৃশ চিন্ত। করিতেছ? কি কারণে কাতরা হইয়া 

শোক প্রকাশ করিতেছ? কি ৰূপেই বা তৃণলতা- 

চ্াদিত এই কুপে পতিতা 

কন্যা 2 হেস্ুমধ্যমে! এ সমস্ত সত্য করিয়া বল। 

দেববানী কহিলেন, দেবগণ-কর্তৃক দৈত্যেরা মৃত 
হইলে এ সৃত-দৈত্যদিগকে যিনি বিদ্যাবলে সঞ্ভী- 
বিত করেন, আমি সেই শুক্রের দুহিতা; তিনি 

আমার এবৃত্তান্ত জানিতে পারেন নাই ; হে রা- 
জন্! আমার এই তামুবণ-নখাঙ্গুলি-বিশিষ্ট দক্ষিণ 
হস্ত উৎসারিত করিতেছি, ইহা ধারণ করিয়া 

আমাকে উদ্ধার করুন, কারণ আপনি সদ্বংশজ, 

এবং নিশ্চন্র জানি বে আপনি সাতিশয় শান্ত; বীষ্য- 

হইয়াছ? তুমি কাহার 

বান্ ও যশস্বী, অতএব আমাকে এই কুপ হইতে 
উদ্ধার করা আপনকার উচিত। বৈশম্পায়ন কহি- 
লেন, নহুবাত্মজ রাজা যযাতি তাহাকে ব্রাহ্মণ-কন্যা 

জানিতে পারিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ-পুর্ববক 

সেই কুপ হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি স্ুশ্রো- 
নী দেবযানীকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়া সমুচিত 
সন্তাঘণ-পুর্ববক তৎক্ষণাৎ স্বনগরে গমন করিলেন। 

নহ্থষ-তনয় গমন করিলে অনিন্দিতা দেবযানী 
শোৌক-সন্তপ্তা হইয়া অস্গুর-পুর হইতে সমাগতা 
ঘৃণিকা নানী দাসীকে কহিলেন. ঘুণিকে! তুমি শীত 

গনন করিয়া আমার পিতাকে বল বে আমি ইদানী 
বূষপব্ৰ হৃপতির নগরে প্রবেশ করিব না। বৈশম্পা- 

য়ন কহিলেন, সেই ঘূর্ণিক' ত্বরান্বিতা হইয়া অস্গুর- 
মন্দিরে গমন-পুর্ধ্বক শুক্রকে দেখিয়া সন্ত্রমাবিষ- 

চিত্তে কহিল, হে মহাভাগ ! মহাত্রঙ্গন্! বৃষপর্বার 

দুহিতা শর্ষিষ্ঠা বনমধ্যে দেবযানীকে আহত করিয়। 

আসিয়াছে। ইহা শুনিবামাত্র শুক্র বনমধ্যে কন্যা 

অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বিষাদিত-চিত্তে ত্বরা-পু- 

ব্বক গমন করিলেন। অনন্তর অরণ্য-মধ্যে ছুহিতা 

দেবযানীকে দেখিয়া স্লেই-বশতঃ ছুঃখিতান্তঃকরণে 

বাহুদ্বারা! আলিজন-পুর্বক কহিলেন, সকল ব্য- 

ক্তিই আত্মগুণদোষানুসারে জুখভুঃখ ভোগ করিয়া 
থাকে; আমি বোধ করি, তুমি কোন ছুক্কর্মা করিয়। 

থাকিবে, তাহারই নিষ্কৃতিৰপ এই অবস্থা ঘটি- 
য়াছে। দেবযানী কহিলেন, আমার নিষ্কৃতি হউক 
কিম্বা না হউক, বৃষপর্বার ছুহিতা শর্ষিষ্ঠা আমা- 

কে যাহা বলিয়াছে, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ 
কুন; শর্ষিষ্ঠা বলিয়াছে যে, আপনি দৈত্যগণের 
গায়ক; ইহা কি সত্য? এবং ক্রোধে রক্ত-নয়না 

হইয়। অতিশয় তীন্্ম ও কট বাক্যে ইহাও আমাকে 
কহিল থে “তোমার পিতা স্ততিপাঠক, নিত্য যাচক 
ও প্রতিগ্রাহক এবং আমার পিতা স্তুয়মান, দাতা ও 

অপ্রতিগ্রাহী।৮ : দর্পপুর্ণা রৃষপর্কর-ছুহিত। ক্রোধে 

রক্তনয়না হইয়া পুনঃ পুনঃ আমাকে এইৰপ কহিল) 
২খ 
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হে তাত! আমি এই কথ! বলিয়াছি যে ষদ্যপি 

আমি স্ততিপাঠক ও প্রতিগ্রাহীর ভ্ুহিতা হই, তবে 
শর্দিষ্ঠাকে প্রসন্ন করিব। শুক্র কহিলেন, দেব- 
যানি! তুমি স্তৃতিপাঠকঃ বাচক বা প্রতিগ্রাহীর 
কন্যা নও, তুমি আস্তোতা ও স্তুয়মান ব্যক্তির কন্যা, 

ইহা ৰৃষপর্বা, ইন্দ্র ও নহুষ-তনয় ইহারা সকলেই 
জ্ঞাত আছেন ; আমার প্রতিপক্ষ-রহিত অচি্তনীয় 

এশ্বরিক ত্রহ্গবল আছে; স্বর্গে ও ভূতলে যে সমু- 

দায় বস্তু আছে, আমি তাহার নিয়ন্তা, ইহা ভগ- 

বান্ স্বয়স্তু সন্ভোষ-পুর্ববক বলিয়াছেন; তোমাকে 
সত্য বলিতেছি ঘে আমিই প্রজাবর্গের হিতের নি- 

মিত্তে জলবর্ষণ করিয়া থাকি, আমা হইতেই ওষধি 
সমস্ত পুষ্ট হয়। বৈশল্পায়ন কহিলেন, দুঙখাভি- 
ভূতা ও বিষাদগ্রস্তা ছুহিতাকে এইৰপ মনোহর 
মধুর বচনে তাহার পিতা শুক্র সান্ত্বনা করিলেন । 

সম্তবপর্ধে অব্টসপ্ততি অধ্যায় সমাগ্ড ॥৭৮॥ 

শুক্র কহিলেন, যিনি অন্য ব্যক্তি-কর্তৃক নিন্দিত 

হইয়া নিন্দাবাক্য সহ্থ করেন, দেবধানি ! তুমি জা- 
নিবে যে, তাহাতেই তাহার এই সমস্ত জগৎ জয় 

করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অ- 
শ্ের ন্যায় নিগ্রহ করেন,তিনিই সাধুগণ-কর্তৃক সা- 
রথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র 

অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়৷ উক্ত 
হন, এমত নহে । যিনি ক্ষমাদ্বারা সমুদিত ক্রোধ 

নিরাম করেন, দেবযানি ! তুমি জানিবে যে, তাহা- 

তেই তাহার এই সমস্ত জগৎ জর করা হয়। বিনি 

সর্পের নির্মোক-পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমাদ্বারা সমুৎ- 

পন্ন ত্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনিই পুরুষ বলি- 
য়া উক্ত হন। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ 

নিন্দা করিলে ঘিনি তাহা সহ্য করেন, এবং স্বয়ং 

সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই 
পুরুষার্থের ভাজন। বিনি অপরিশ্রীন্ত হইয়া শত- 
বের্কাল মাসে মাসে যাগ-ক্রিয়। করেন, আর যিনি 

সর্ধপ্রাণীতে ক্রোধশুন্য হন, এ উভয়ের মধ্যে অক্রো- 

ধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। অজ্ঞান বালক-বালিকাগণ যে 

পরস্পর অনিষ্টাচরণ করে তাহাতে প্রান্ঞগ্রণ তা- 
হার অনুকরণ করেন না, কারণ এ বালক-বালিকা- 
গণবলাবৰল জ্ঞাত নহে। দেবযানী কহিলেন, পিতঃ! 

আমি বালিকা হইয়াও ধর্মের মর্ম জানি, এবং 
অক্রোধ ও ক্রোধ-বিষয়েও বলাবল জ্ঞাত আছি 

পরন্ত যে ব্যক্তি শিব্য হইয়। শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার 

না করে, তাহাকে মঙ্গলারী-ব্যক্তির ক্ষমা করা 

উচিত নয়, এবং যাহাদের ব্যবহার এমত নিকৃষ্ট, 
তাহীদের দেশে বাস করিতে আমার অভিরুচি হয় 

না। যেসকল পুরুৰ কৌলিন্য ও চরিত্র-বিষয়ে 

নিন্দা করে, তাহাদিগের সহিত ম্ক্গলাকাজ্্ী ব্য- 

ক্তির বাস কর! বিহিত নয়। যে সকল সাধুলোক 

কুলশীল জ্ঞাত আছেন, তাহাদের সহিতই বাস 
করা বিধেয়, ও সেই বাসই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়। 

যে প্রকার অগ্নিকাম-ব্যক্তি অরণিকাষ্ঠখণ্ড নির্মাথিত 

করে, সেই প্রকার রুষপর্ধ-ছুহিতার মহাঘোর 
ভুর্ববাক্য আমার হৃদয় মথিত করিতেছে ; আমি 
বোধ করি, ভ্রিলোকের মধ্যে ইহা! অপেক্ষা ছুক্ষর- 

তর কর্ম আর কিছুই নাই যে সম্পত্তি-হীন ব্যক্তি 
শত্রুপক্ষের প্রদীপ্তপ্রী দেখিয়া উপাসনা করে; বিদ্বান্ 
লোকেরা এইৰূপ জানেন যে এবম্বিধ উপাসক 
ব্যক্তির মরণই মঙ্গল 

সম্তবপর্ক্বে উনাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূগুশ্রেষ্ঠ কাব্য 
ত্রোধভরে গমন করত সমাসীন রূষপর্বার নিকট 

উপস্থিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইহা কহিতে লাগি- 
লেন, রাজন্! অধর্মাচরণ করিলে সব্যঃ তাহার ফল 

হয় না বটে, কিন্তু যে প্রকার ভূমি কর্ষণাদি-দ্বারা 
যথাকালে ফলবতী হয়, সেই প্রকার অধর্ন্মও ভ্রমে 

ক্রমে আচরিত হইয়া যথাকালে অধর্মাকারীর মুল- 
চ্ছেদ করিয়া থাকে । যে প্রকার গুরুতর ভোজন- 
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দ্বারা তৎক্ষণাৎ অপকার না হইলেও পরিণামে 
অবশ্যই অপকার দর্শে, সেই প্রকার ষদ্যপি পাপ- 
কর্মের ফল আপনাতে দেখিতে না পাওয়৷ যায়, 

তৰে পু্রেতে বা পৌভ্রেতে তাহা অবশ্যই ফলি- 
বেক। হে রূষপর্বন্ ! মদধুহে রত, ধর্মাজ্ঞ, গুরুশুএযু 

ও অপাপশীল ব্রাঙ্গণ বৃহস্পতি-তনয় কচকে তো- 

মরা বধ করিয়াছিল, সেই বধানর্হ কচের বধহেতু 
এবং আমার ছুহিতাকে যে তোমার কন্য। শর্ষিষঠা 

প্রায় বধ করিয়াছিল, সেই হেতু তুমি নিশ্চয় জা- 
নিবে বে তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে আমি 

পরিত্যাগ করিব; অহো দৈত্যরাজ ! যেহেতু তুমি 

আমাকে মিথ্যা-প্রলাপী বোধ করিয়া থাক, ইহা 

তোমার আত্ম দোষ, তাহ তুমি সংশোধন না৷ করি- 

য়া উপেক্ষা করিয়া থাক, অতএব তোমার রাজ্যে 

ও তোমার সংসর্গে আমার থাকা উচিত নয়। বূষ- 

পর্বা কহিলেন, হে ভার্গৰ! আমি আপনকাকে 

মিথ্যাবাদী কিন্বা অধার্মিক বলিয়া বোধ করি না, 

সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক বলিরাই জানি, অতএৰ আপনি 

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে ভার্গব! যদি আপনি 

আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়। এখান হইতে গমন 

করেন, তবে আমি সমুদ্রে প্রবেশ করিব, কারণ, 

আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর গতি নাই। শুক্ত 

কহিলেন, অস্তুরগণ : তোমরা সমুদ্রেই প্রবেশ কর, 

অথবা। দ্রিগ্দিগন্তেই ধাবমান হও, তথাপি আমি 

ছুহিতার অনিষ্টাচরণ সহ করিতে পারিব না, কেন- 

না সেই দুহিতা৷ আমার অতিশয় স্নেহভাজন। বৃহ- 

স্পতি যেমন ইন্দ্রের যোগক্ষমকারী, আমিও তোমার 

সেইৰপ, কিন্তু আমার জীবন দেববানীর অধীন, 
অতএব দেবযানীকে প্রসন্ন কর। বুষপর্বা কহি- 

লেন, হে ভার্গব ! এই ভূমগুলে অস্ুরগণের হস্ত; 

গো,অশ্ব ও যে সমস্ত ধনসম্পত্তি আছে, আপনি সেই 

সমুদায়ের এবং আমারও অধিপতি । শুক্র কহি- 

লেন, হে মহানুর ! অস্ুুর-রাজগণের যে কিছু এ 

্র্য্য আছে, যদ্যপি আমি তাহার অধিপতি হই, 
তাহা হইলেও দেবযানীকে প্রসন্ন কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভার্গবের এইৰপ বাক্য 
শ্রবণে মহাবিজ্ঞ রূষপর্ববা তাহা অঙ্গীকার করিলে 

তাহার সহিত ভার্গব দেবযাঁনীর নিকট গমন করিয়। 
সেই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। অনন্তর দেবধানী 
কহিলেন, হে তাত! আপনি যে দৈত্যরাজের সমস্ত 

সম্পত্তির অধীশ্বর হয়েন, তাহা আমি বিশেষ অব- 

গত নহি, অতএব রাজা স্বয়ং ইহা ব্যক্ত করুন! 

বৃষপর্বা কহিলেন, হে শুচিম্মিতে ! দেবযষানি ! 

তোমার যে কামনা আছে বল? তাহা যদিও ছুর্মভ 

হয়, তথাপি আমি সম্পাদন করিয়া দ্িব। দেব- 

যানী কহিলেন, আমি এই কামনা করি যে সহজ্র- 

কন্যার সহিত শর্ষিষ্ঠা আমার দাসী হউক, আমার 

পিত। আমাকে যেখানে দান করিবেন, শর্ষিা 

তথায় আমার অন্ুগামিনী হইবেক। বুষপর্বা সমী- 

পস্থা ধাত্রীকে কহিলেন, ধাত্রি ! গাত্রোণ্থান কর, 

শীন্র গিয়া শর্ষ্িহাকে আনয়ন কর, দেবযানী যাহা 

কামন। করিতেছেন, শর্ষিষ্ঠটাকে তাহা সম্পাদন 
করিতে বল। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধাত্রী শর্ষিষ্ঠার 

নিকট গমন করিয়। তাহাকে কহিলেন, ভদ্র! 

শর্দিত্ঠে! গাত্রোথাপন কর, জ্ঞাতিবর্গের শুভসম্পা- 

দনে যত্রুবতী হও) ত্রাহ্ধণ শুক্র দেবযানী-কর্তৃক 
আবিষ্ট হইয়া শিষ্য দৈত্যগণকে পরিত্যাগ করিতে- 

ছেন, হে অনঘে ! অদ্য সেই শুক্র-তনয়া এই কা- 

মনা করিয়াছে যে তোমাকে সহজ পরিচারিকার 

সহিত তাহার দাসী হইতে হইবেক, তাহা হইলে 
তিনি ক্ষান্ত হইবেন। শর্িষ্ঠা কহিলেন, যদ্যপি 
দেবষানীর নিমিত্ত শুভ্র আমাকে আহ্বান করেন, 

তাহা হইলে অদ্য দেবযানী যাহ! কামনা করিবেক 

তাহা আমি সম্পন্ন করিতে সম্মতা আছি, আমার 

দোষে দেবযানী ও শুক্র যেন গমন না করেন। 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর শর্মিষ্ঠা পিতার 

নিয়োগানুসারে শিবিকায় আরোহণ-পুর্ববক কন্যা- 
সহজ্ক্রে পরিরৃত। হইয়। পুরোত্তম হইতে সত্বর নি- 

তা হইলেন; পরে দেবযানীর নিকটে আসিয়া 
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তাহাকে কহিলেন, আমি দাসী সহস্রের সহিত 

তোমার পরিচারিকা দাসী হইলাম, তোমার পিতা 
তোমাকে যেখানে দান করিবেন, আমি তথায় তো- 

মার অন্ুগ্ামিনী হইব। দেবঘানী কহিলেন, আমি 
তোমার স্তুতিপাঠক,যাচক ও প্রতিগ্রাহকের ছুহি- 
তা, তুমি স্তুয়মানের ভুহিতা” তবে কি নিমিত্ত তুমি 

দাসী হইবে 2 শর্শিষ্ঠা উত্তর করিলেন, যে কোন 
উপায়ে জ্ঞাতিবর্গ সুখী হন, তাহাই আমার করিতে 

হইবেক, অতএব তোমার পিতা তোমাকে যেখানে 
দান করিবেন, আমি তথায় তোমার অনুগামিনী 
হইব। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপাশ্রেষ্ঠ ! কৃষ- 
পর্ব-ছুহিতা দাসীভাব স্বীকার করিলে দেবযানী 
পিতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে তাত! 

দ্বিজসভ্তম! আমি পরিতুষ্টী হইলাম, এক্ষণে পুর- 
মধ্যে প্রবেশ করিব, আমি জানিলাম যে আপন- 

কারবিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অব্যর্থ। বৈশল্পায়ন কহি- 
লেন, মহাযশা দ্বিজ শ্রেষ্ঠ শুক্র ভুহিতার এই কথা 
শ্রবণে সর্বদানবের পুজিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে অন্গুর- 
পুরে প্রবেশ করিলেন । 

সন্তবপর্ষে অশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮০॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে নৃপোত্তম ! অনন্তর 
বহুকাল পরে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়ার নিমিত্ত 

পুর্বেরাস্ত সেই বনেই গমন করিলেন, পরে তিনি 
দাসীসহজ্ ও শর্ষিষ্ঠার সহিত সেই স্থানে উপাস্থিত 

হইয়া অভিলাষানুসারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

তিনি তথায় সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহীরে পরমানন্দ 
অন্নুভব করিতে লাগিলেন ; তাহারা সকলেই মধু- 

বৃক্ষের মধুপান করিয়া কখন ক্রীড়া করিতেছেন, 

কখন বাবিবিধ ফল ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করি- 

তেছেন, এমত সমর নহুষ-নন্দন বযাতি পুনর্বার 

সৃগয়ার্থ আগমন করিয়া শ্রান্তি গযুক্ত জলার্থী হই- 
য়া যদৃচ্ছাত্রমে সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। 
তিনি তথায় দেবযানী, শর্ষিষ্ঠা এবং নিরুপম কপ- 

বতী দিব্যাভরণ-ভূষিতা পানাসক্তা ক্রীড়ীরতা কা- 

মিনীগণকে দেখিতে পাইলেন ; মধুরহাসিনী অনু- 
পমবূপ-সম্পন্না অঙ্গনা-প্রধানা দেবযানী সেই সমস্ত 

ললনামধ্যে উপবিষ্টা আছেন, শর্দিষ্ঠা তাহার পাদ 

সংবাহনাদি-দ্বারা সেবা করিতেছেন, ইহা দেখিয়া 

রাজা যযাতি সমীপবর্ভী হইরা কহিলেন, হে শুভে! 

তোমরা ছুই কন্যা দুই সহক্ কন্যাতে পরিবারিতা 
আছ, আমি তোমাদের উভয়ের নাম গোত্র জা- 

নিতে বাসনা করি। দেবযানী কহিলেন, হে নরা- 
বিপ! তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। বিনি অস্গুর- 

গণের গুরু শুক্রনামে বিখ্যাত, আমি তাহার কন্যা; 

ইনি ৰৃষপর্-নামক দৈত্য-রাজের দুহিতা, ইহার 
নাম শর্ষিতা, ইনি আমার সখী ও দাসী, আমি যে- 

খানে যাই, ইনি আমার সমভিবণাহারে গমন করিয়। 

থাকেন। যযাতি কহিলেন, এই সুজ বরবর্ণিনী 
দৈত্যরীজ-ছুহিতা৷ কিপ্রকারে তোমার দাসী হই- 
লেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার পরম কৌতু- 
হল হইতেছে । দ্রেববানী কহিলেন, হে নরশ্েন্ঠ ! 

সকলই দৈবের অন্ুবর্তী দৈবায়ত্ত-বিবয়ে আশ্চধ্য 
জ্ঞান করিবেন না । আপনার ৰপ ও বেশ রাজার 

ন্যায় দেখিতেছি এবং আপনি বৈদিক বাক্য প্রয়োগ 

করিতেছেন, আপনি কেঃ কাহার পুক্র ঃ কোথা 

হইতেই বা আগমন করিতেছেন 2 আমার নিকট 

বলুন। যযাতি কহিলেন, আমি ব্রঙ্গচষ্য অবলম্বন 

করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, আমি রাজা ও 

রাজপ্ুুজ,আমার নাম যযাতি। দেবযানী কহিলেন, 
আপনি জলজ মবস্যাদি গ্রহণ করিবার নিমিত্তে 

কিন্বা মৃগরাভিলাবে কি অন্য কোন কারণে এই 
স্থানে আনিয়ছেন বলুন। বযাতি কহিলেন, হে 
ভদ্রে ! আমি মৃগযার্থ বহির্গত হইয়া জলপানের 

নিমিত্তে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে বিবিধ- 
প্রকারে পরিশ্রান্ত আছি, অন্ুজ্ঞা করিলে প্রস্থান 

করি। দেববানী কহিলেন, ছুই সহত্র কন্যার সহিত 

ও দাসীশর্ষিত্ার সহিত আমি আপনকার অধীনা 
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হুইতেছি, আপনার মঙ্গল হইবেক, আপনি আমার 
সখা ও ভর্তী হউন। যষাতি কহিলেন, হে শুক্র- 

নন্দিনি, ভাবিনি, দেবযানি! তোমার মঙ্গল হউক, 

আমি তোমার ঘোগ্যপাত্র নহি, তোমার পিতা 

যেকপ, তাহাতে বাজগণ তোমার বিবাহ-যোগ্য 

হইতে পারে নাঁ। দেবযানী কহিলেন, ব্রাহ্মণের 

সহিত ক্ষভ্রিয় ও ক্ষত্্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ সংস্ষ্ট 

আছে; হে নহুষ-তনয়! আপনিও তদনুসারে খবি 

ও খাষি-পুত্র হইয়াছেন, অতএব আমার পাগিগ্রহণ 

কক্ন। যযাতি কহিলেন, হে বরাক্রনে ! চারিবর্ণই 

ব্রহ্মার এক দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্ত 

তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম ও শৌচাদি পৃথক্ৰপে 
নির্দিষ্ট আছে; তন্মধ্যে ব্রাজ্মণ সর্ধশ্রেষ্ঠ । দেবযানী 

কহিলেন, হে নহুষ-তনয় ! অন্য পুরুষ পুর্ব্বে আমার 

পাণিস্পর্শ করে নাই, আপনি প্রথমতঃ আমার 

পাশিগ্রহণ করিয়াছেন, এই কারণে আপনাকেই 
পতিত্বে বরণ করিতেছি; আপনি খবি ও খবি-পুজ্র 

হইয়া স্বয়ং আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং আ- 

মিও মনন্থিনী, সুতরাং অন্য পুরুষ কিৰপে আমার 

পাণিষ্পর্শ করিবেক? বযাতি কহিলেন, জ্ঞানীব্যক্তি 

জ্ঞাত আছেন যে ত্ুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর 

শন্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ ভুগ্ধর্তর; দেবযাশী ছিজ্ঞাসা 

করিলেন, হে পুরুষভ ! কিৰপে ইহা কহিলেন যে 

তরুদ্ধ তীন্দ্ুবিষ-সর্প এবং প্রথরতর শস্ত্র অপেক্ষাও 

ব্রাহ্মণ ভুদ্ধর্তর ? যযাতি কহিলেন, ভুজঙ্গ-দংশনে 
এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, এবং শস্ত্রদ্বারাও এক ব্যক্তি 

হত হয়, কিন্ত ব্রাহ্মণ কোপিত হইলে রাজ্য পুর সমু- 

দায়ের সহিত এককালে সংহার করেন; হে ভদ্ডে ! 

আমি এই কারণে ব্রাহ্মণকে ছুর্ধর্ধতর বোধ করিয়া 

থাকি, অতএব তোমার পিতা তোমাকে দান না 

করিলে আমি বিবাহ করিতে পারি না । দেবযানী 

কহিলেন, রাজন্! আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, 

এক্ষণে পিত। সম্প্রদান করিলে আমাকে বিবাহ 

করুন; আপনি বাক্জ্রী করেন নাই, পিতা দান 

করিলে গ্রহণ করিবেন, ইহাতে আপনার ভয়ের 
বিষয় কি আছে? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দেবযানী ত্বরা- 

পূর্বক পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্তে 

ধাত্রীকে আদেশ করিলেন; ধাত্রী শুক্রের নিকট ঘা- 

ইয়া আনুপুর্বিবিক সমুদায় নিবেদন করিল । ভার্গবৰ 
সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র- এ কাননে উপস্থিত 

হইলে পুথিবীপতি ঘষাতি ব্রাহ্মণ শুক্রকে সমাগত 
দেখিয়া অবনত হইয়া প্রণম-পুর্ববক কৃতাঞলিপুটে 

দণ্ডায়মান হইলেন। দেবযানী কহিলেন, হে তাত ! 

এই রাজা নহুষ-তনয় যযাতি বিপৎকালে আমার 

পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব আমি গ্রণত- 

ভাবে প্রার্থনা করি, আপনি এই পাত্রে আমাকে 

সম্প্রদান করুন, অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিতে আমার 

মানস নাই । শুক্র কহিলেন, হে বীর নহুষাআজ ! 
আমার এই প্রিয়তমা কন্যা তোমাকে পতিত্তে 

বরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমি সম্প্রদান করিতেছি, 

তুমি ইহাকে মহ্যীৰূপে গ্রহণ কর। বযাতি কহি- 

লেন, হে ব্রহ্ধন্ ভার্গৰ! এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর-জন্য 

মহান্ অধন্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি 

আপনকার নিকট এই বর প্রার্থনা করি। শুক্র 

কহিলেন, আমি তোমাকে অধর্মা হইতে বিনির্মুক্ত 

করিতেছি, তুমি অভিলবিত বর প্রার্থনা কর, এ 

বিবাহে তুমি শলান হইও না, তোমার সমুদায় পাপ 

অপনোদন করিতেছি; তুমি এই জুমধ্যমা দেব- 

ষানীকে ধর্্মতঃ বিবাহ কর, ইহার সহিত অতুল 
সম্প্রীতি অন্ুতব করিবে, এবং এই কুমারী-রৃষপর্কর- 

ছুহিত৷ শর্দিষ্ঠীকে তত পুজ! করিবে, হে রাজন্ ! 

হহাকে শয়নে আব্বান করিও না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শুক্রের এই বাক্য শ্রবণে 

রাজা ঘষাতি তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাক্তোক্ত 

বিধি অনুসারে দেবযানীকে শু ভবিবাহ করিলেন । 
উক্ত নৃপসত্তম শুক্র হইতে দ্বিসহত্র কন্যা ও শর্দি- 
আঠার সহিত উত্তমাঙ্গন। দেবযানী এবং বিপুল অর্থ- 

২ 
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লাভ করিয়া মহাত্মা শুক্র ও দৈত্যগণ-কর্তৃক সৎ- 
ক্লুত ও অনুজ্ঞাত হইয়া প্রন্ৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় রাজ- 

ধানীতে প্রস্থান করিলেন। ্ 
সম্তবপর্ধে একাশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮১॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যযাতি মহেন্দ্র 
পুরী-সদৃশ স্বীয় পুরীতে উপনীত হইয়া অন্তঃপুরে 
প্রবেশ-পুর্ববক দেবযানীকে উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান 
করিলেন, পরে দেবযানীর অনুমত্যনুসারে অশৌক- 
বন-সমীপে গৃহনির্মীণ করিয়া তাহাতে বুষপর্বছুহি- 
তার বাঁসস্থল করিয়া দ্রিলেন, এবং দ্বিসহজ্স দাসীর 

সহিত এ শর্মিষ্ঠাকে বসন ভুবণ অন্নপানাদিদ্বারা 
যথাযোগ্য বিভাগক্রমে উত্তমৰপে সমাদর করিয়া 

রাখিলেন। অনন্তর সেই নহুষাত্মজ রাজা দেবযা নীর 
সহিত পরমন্থখে বিহার-পুর্বক বৃহুসংবৎসর-কাল 

অতিবাহন করিতে লাগিলেন । যথাকালে দেব- 

যানীর খতুকাল উপস্থিত হইলে বরাঙ্গনা দেবযানী 
গর্ভধারণ করিলেন, তাহাতে তাহার এক সুকুমার 

পুত্র জন্মিল। সহত্র বসর অতীত হইলে যৌবন- 
প্রাপ্তা শর্ষিষ্ঠার খত্ুকাল উপস্থিত হইল ; তখন 
তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার খতুকাল 

উপস্থিত কিন্তু পরিণেতা স্বামী নাই, কি হইবে! কি 

করিব ! কি করিলেই বা কাধ্যসিদ্ধি হইবেক ! দেব- 
যানী সন্তান প্রসব করিয়াছে আমার এ যৌবনকাল 
বৃথা হইল» অতএব দেবযানী যেমন রাজাকে ভর্তৃ- 

স্বেবরণ করিয়াছে, আমিও সেইকপ করি, আমার 
নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে ষে রাজার নিকট পুক্র- 
বপ ফল প্রাপ্ত হইব, এক্ষণে সেই ধর্মাত্মাকে নি- 
জ্জনে দেখিতে পাইলে হয়। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সময় রাজা 
যদৃচ্ছাক্রমে অশোক-বন-সমীপে উপস্থিত হইয়া 
শর্ষ্িঠীকে অবলৌকন করিয়৷ অধিষ্ঠিত হইলেন। 
চারুহাসিনী শর্দি্ঠা নিজ্জনে তাহাকে একাকী দে- 
খিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমীপবর্ভিনী হইয়! কহিলেন, ; 

হে নহুষ-নন্দন ! চন্দ্র ইন্দ্র, বিষু, যম, কিম্বা বরু- 
ণের অথবা আপনকার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীকে 
কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, হে রাজন! আপনি 

আমার ৰূপ, কুল ও শীল সর্বদ! জ্ঞাত আছেন, 
অতএব আমি আপনাকে প্রসন করিয়৷ প্রার্থনা 

করিতেছি, আপনি আমার খতু-রক্ষা করুন। 

যযাতি কহিলেন, তুমি যে স্থুশীল-সম্পন্না অনিন্দ- 

নীয়া দানব-ছুহিতা তাহা আমি জ্ঞাত আছি, তো- 
মার ৰপ সুচ্যগ্র-পরিমাণেও নিন্দিত নহে, কিন্ত 

৷ আমি যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন ভগবান্ 
উশনাঃ বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই বৃবপর্বৰ-ছুহিতা- 
কে শয়নে আহ্বান করিও না। শর্শিষ্ঠা কহিলেন, 

হে রাজন্! পরিহাসস্থল ও গমন করিৰ না বলিয়া 

গম্যা সত্রীতে গমন করা এবং বিবাহ-কাল এবং 

প্রাণ-বিনাশ-সম্তাবনা এবং সব্বস্বাপহরণ এই পাঁচ 

স্থলে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হয় না; হে নরেন্দ্র! 

জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিলে পাতিত 

হয়, ইহা? যে লোকে কহিয়া থাকে, তাহা মিথ্যা) কা- 
রণ, গে! ব্রাহ্মণ স্ত্রী দীন অনাথপ্রভৃতির নিমিত্তে স্থল 

বিশেষে মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদানেও পুণ্য জন্মে; ষে স্থলে 

উভয়ের একার্থ সমাধান করিতে হইবেক সেই স্থলে 
মিথ্যাবাক্য দোষজনক হয়। যযাতি কহিলেন, রাজা 

প্রজাগণের প্রমাণ, তিনি মিথ্যাকথা কহিলে বিনষ্ট 

হন, অতএব যদ্যপি ধনকষ্-ভোঁগ করিতে হয়, 

তথাপি মিথ্যা কহিতে আমার সাহস হয় লা। 

শর্িকা কহিলেন, হে বাজন্! সহচরীর পতি ও 

আপনার পতি উভয়ই সমান, সখীদ্ধয়ের মধ্যে এক 

জনের বিবাহ হইলেই উ5য়ের বিবাহ সিদ্ধ হয় 3 
পূর্ব্বে আমার. সখী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, 
তাহাতেই আমার আপনকাকে পতিত্বে বরণ করা৷ 

হইয়াছে। যযাতি কহিলেন, যাঁচক ব্যক্তি যাহ! 

যাক্তা করিবেক, আমি তাহা প্রাদান করিব, এই 
আমার এক ব্রত আচে, তুমি আমার নিকট যাক্রা 
করিতেছ অতএব তোমার কি অভিলাষ পুরণ করি- 
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তে হইবেক, বল। শর্ষিষ্ঠা কহিলেন, হে রাজন্! 
আপনি আমাকে অধর্্ম হইতে পরিত্রাণ করুন, 
ধর্মারক্ষা করুন, আপনা হইতে পুত্রবতী হইয়া 
আমি উত্তম্পে ধর্মানুষ্ঠান করি; হে রাজন্! 
ভাষ্যা, দাস ও পুক্র এই তিনজন ধনন্বামী হয় না, 
পরন্ত ইহারা যে ধন উপাঙ্জন করে সেই ধন,ইহারা 

যাহার অধীন, তাহারই হয়। হে রাজন্! আমি 
দ্রেববানীর পরিচারিকা ও আপনকার বশবর্তিনী 

হইয়া আছি, অতএব দেবযানী ও আমি উভয়েই 
আমরা আপনকার ভজনীয়, সুতরাং আমাকে আ- 

পনি তজনা করুন। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শর্ষিঠার বাক্য 

সকল শুনিয়! তাহা যথার্থ বিবেচনা করিয়। শর্ি- 

ষ্টার মনোভিলাষ পুর্ণ করত ধর্মারক্ষা। করিলেন । 
অভিলবিত সমাগমে শর্দিষ্ঠার মনোরথ পুর্ণ হইলে 
তাহারা পরম্পর বিহিত সম্মান-পুরঃসর সম্তাণ 

করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন । হে রাঁজন্! 

রাজীবলোচন। সুজ চারুহাসিনী শর্ষিষ্ঠী এ প্রথম 

সঙ্গমেই সেই নৃপতিসত্তম হইতে গর্তবতী হইয়া 
যথাকালে দেবকুমার-সদৃশ র।জীবলে চন এক কুমার 
প্রসব করিলেন। 

সম্ভবপর্ষে দ্বযশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত: শুচিস্মিতা 

দেবযানী, শন্মিষ্ঠার পুজ জন্দিয়াছে শুনিয়া ছুঃখার্ত- 
চিন্তে চিন্তা করত শর্ষিষ্ঠার নিকট গমন করিয়া 

ইহা কহিলেন, হে সুতু! তুমি কামলুব্ধা হইয়া এ 
কিপাপ করিয়াছ? শর্মিষ্ঠা উত্তর করিলেন, হে 
শুচিস্মিতে ! আমার নিকট ধর্মমাত্সা বেদপারণ এক 

খষি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি বরদানে উদ্যত 

হইলে আমি ধন্মানুসারে তাহার নিকট খতুরক্ষণ 
বানা করিয়াছিলাম ; হে শুচিস্মিতে! আমি অন্যা- 

রতঃ কামচারিণী হই নাই, অতএব আমার গর্তসন্ভুত 
এই পুত্র সেই খবির উরসে উৎপন্ন হইয়াছে,আমি 

ইহা সত্য কহিতেছি। দেবযানী কহিলেন, হে 
ভীরু! যদ্যপি ইহা যথার্থ হয় তাহা হইলে উত্তম 

বটে, পরক্তু তুমি সেই ব্রাহ্মণকে জ্ঞাত আছ? আমি 
তাহার নাম, গোত্র ও কুল জানিতে ইচ্ছা করি। 
শর্শিষ্ঠাী কহিলেন, হে শুচিস্মিতে ! সেই ত্রাক্গণ 

তপস্যাদ্বারা ও তেজোদ্বারা দিবাকরের ন্যায় দে- 

দ্ীপ্যমান ছিলেন, তাহাকে দেখিয়া আমার এমন 

ক্ষমতা ছিল ন1? ঘে কোন কথা৷ জিজ্ঞাসা করি । 

দেবযানী কহিলেন, হে শর্শিষ্টে! ঘদি এমন হয় 

এবং যদ্যপি তুমি অতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে পুক্র 
লাভ করিয়া থাক, তাহা! হইলে আমার ক্রোধের 

বিষয় নাই। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন; তাহারা উভয়ে নির্জনে 

এই্ধপ বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন । পরে 

দেবযানী সেই বাক্য যথার্থ বোধ করিয়া স্বনিকে- 
তনে গমন করিলেন । 

অনন্তর রাজর্ষি যযাতির ওরসে দেবযাণীর গর্তে 

ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-সদৃশ দুই পুভ্র জন্মিল; তাহাদের 
নাম যছু ওতুর্ববনূ। অপিচ, সেই রাজর্ষি হইতেই 

রূৃষপর্বর-দুহিতা শর্দিষঠা দ্রস্থ; অনু ও পুরু এই 
তিন কুমার প্রসৰ করিলেন । হে রাজন! অনন্তর 

কিছুকাল গত হইলে শুচিস্মিতা দেবযানী যযাতির 
সহিত সেই নিজ্জ্ন বনে গমন করিলেন ; সেখানে 

দেবতুল্য ৰূপবান্ তিনটি কুমার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়। 

করিতেছিল, দেবযানী ত্দর্শনে বিল্ময়াবিষ্ট। হইয়া 

রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্ ! দ্রেবকুমার- 

সদৃশ এই কুমারেরা কাহার সন্তান বল, আমার 
বোধ হইতেছে বপে ও তেজে ইহারা তোমারই 

সদৃশ । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, দেবযানী রাজাকে এই 
কথা বলিয়া কুমারগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 

বালকগণ ! তোমাদের নাম কিঃ তোমরা কোন্ 

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ £ তোমাদের পিত। কে £ 

প্রকৃতবপে বল, শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হই- 
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তেছে। বালকগ্রণ অঙ্গুলিদ্বারা সেই রাজাকেই দে- 
খাইয়া দিল এবং কহিল যে শর্ষিষ্ঠা আমাদের 

জননী । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, ৰবালকগণ এই বাকা বলিয়। 

সকলে মিলিত হইয়া রাজার নিকট গমন করিল? 

রাজা তখন দেবযানীর সমীপে অহ্লাদ প্রকাশ বা 
তাহাদের সমাদর করিলেন নী | পরে বালকগণ 

রোদন করিতে করিতে শর্দিষ্ঠার নিকট উপস্থিত 

হইল। রাজা তদ্দর্শনে ব্রীড়ান্বিত হইলেন । দেবী 
দেবযানী রাজার প্রতি বালকগণের আীতি দেখিয়া 
প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়। শর্মিতঠাকে কহিলেন, 
তুমি আমার অধীন! হইয়া কি নিমিত্ত আমার 

ঈদৃশ অপ্রির কর্ম করিয়াছ ? তুমি সেই অঙ্গুর-ধর্মা 
অবলম্বন করিয়াছ? আমাকে ভয় করিলে না? 

শর্ষিষ্ঠা কহিলেন, হে চাক্রহাসিনি ! আমি যে আ- 
মার পরিণেতাকে খবি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছি- 
লাম, সে কথা মিথ্যা নহে ; আমি ন্যায় ও ধর্ম্মীনু- 

সারেই ব্যবহার করিয়াছি,কি নিমিত্ত তোমাকে 
ভয় করিব? হে শোভনে! তুমি যখন এই রাজাকে 
ভর্তা বলিয়া বরণ করিয়াছ, আমি তখনই ইহাকে 

বরণ করিয়াছি, কারণ সখীর ভর্তা ধর্মানুসারে 
ভর্তা হইয়া থাকেন, তুমি ব্রাহ্গণী ও জ্যেষ্ঠা, সুতরাং 
আমার পুজ্যা ও মান্যা হইতেছ, পরন্ত এই রাজর্ষি 
তোমা হইতেও আমার পুজ্যতম হইয়াছেন, ইহা 
অবশ্য তুমি জান। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেববানী শর্ষিষ্ঠার এই 

বাক্য অবণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, হে বাজন্ ! 

এক্ষণে আর আমি এস্থানে থাকিব না, তুমি আমার 

অপ্রিয় কর্ম করিয়াছ | শ্যামা দেবযানী এইমাত্র 

বলিয়া সাশ্রলোচনে সহসা উদ্থিতা হইয়া তৎ- 

ক্ষণাৎ শুক্রের নিকট প্রস্থান করিতেছেন দেখি- 
যা, রাজ। ব্যথিত-হৃদয়ে সসম্্রমে সাত্বনা করিতে 

করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন; 

কিন্তু দেবযানী ক্রোধে সংরক্ত-নয়না হইয়া চলি- 

লেন, কোনমতেই নিরৃত্তা হইলেন না । পরে 

রাজাকে কোন উত্তর না দিয়াই বাম্পপুর্ণ-নয়না 
হইয়া অচিরাৎ শুক্রের নিকট উপস্থিতা হইলেন, 
এবং পিতাকে দেখিয়া প্রণতি-পুর্ববক সম্মুখে দণ্ডায়- 
মানা হইলেন; অনন্তর যযাতিও ভার্গবকে পুজা 
করিলেন। দেবযানী কহিলেন, ভে পিতঃ ! অধর্ন্ম- 

কর্তৃক ধর্ম পরীজিত হইরাছেন, নীচের বৃদ্ধি হই- 
য়াছে, ব্ৃষপর্ধ-ছুহিতা শর্িষ্ঠী আমাকে অতিক্রম 

করিয়াছে); হে তাত! এই যঘাতির উরসে শর্ষি- 

ষ্টার গর্তে তিন পুক্র জন্ষিয়াছে, আমি ছুর্ভগা, আ- 
মার দুই পুজ্রের অধিক হয় নাই, ইহা আপনকার 
নিকট জানাইলাম। হে ভূগৃদ্বহ কাব্য! এই রাজা 
ধর্ম বলিয়া বিখ্যাঁতি, কিন্তু ইনি মর্য্যাদা অতিক্রম 

করিয়াছেন, ইহাও আপনকার সমীপে নিবেদন 

করিলাম | 

শুক্র কহিলেন, মহারাজ ! তুমি ধর্মমজ্ঞ হইয়া যে 
অধর্দ্মকে প্রিয় বোধ করিলে, এই কারণে অনতি- 

বিলম্বে ডুজ্জর়্ বার্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করি- 
বেক। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দ্ানবেন্দ্র-স্ুতা 

আমার নিকট খতুরক্ষা যাক্তা করিয়াছিল, তাহাতে 
আমি ইহা ধন্ম্য-কর্ম বলিয়াই করিয়াছি, কাম- 
বশবত্তা হইয়া করি নাই । হে ত্রন্ধন্! কোন কা- 
মিনী খতু-রক্ষা প্রার্থনা করিলে যে পুরুষ খাত্ু রক্ষা 
না করে,ব্রক্মবাদী ব্রাজণেরা তাহাকে ভ্রণহা বলি- 
য়া থাকেন। গম্যা কামিনী সকামা হইয়া নির্জনে 
উপযাচিকা হইলে যে পুরুষ তাহাতে গমন না 
করে, পশ্ডিতগণ ধর্শাশাস্ত্রে তাহাকে জ্ণহা বলিয়া 
থাকেন; হে ভার্গৰ ! আমি অধন্মভয়ে ভীত হইয়া 

এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচন-পুর্ববক শর্টিষাতে 
গমন করিয়াছি । শুক্র কহিলেন, হে পার্থিব, না- 
হুষ! তুমি আমার অধীন, অতএব আমার অন্ু- 
মতির অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, তাহা 

কর নাই, ধর্ম-বিবয়ে এপ মিথ্যাচার করিলে 

চৌধ্য-দোষে দোষী হইতে হয়। 
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বৈশল্পায়ন কহিলেন, শুক্র রোষপরবশ হইয়া 
শাপ-প্রদান করিলে নহ্ুষ-নন্দন যযাতি তৎক্ষণাৎ 

পুর্বববয়স্ পরিত্যাগ-পুর্ববক বার্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন; 
তখন তিনি কহিলেন, হে ভূগদ্বহ! আমি যৌবনা- 

বস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই, হে ব্রহ্মন্ ! 
আপনি প্রসন্ন হউন যে এই জরা যেন আমাঁতে 

প্রবিষ্ট হইতে না পারে। শুক্র কহিলেন, ভূমিপাল! 
আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তুমি জরা গ্রস্ত হই- 
য়াছ, তবে ইচ্ছা করিলে এই জরাঁকে অন্য ব্যক্তিতে 
সংক্রমণ করিতে পারিবে । যষাতি কহিলেন, হে 

্রহ্মন্! আমার যে পুত্র তাহার স্বীয় যৌবন আ- 
মাকে প্রদান করিবে, সেই পুভ্রই রাজ্যভাগী, পুণ্য- 
ভাগী ও কীর্তিভাগী হইবে, ইহা আপনি অনুমতি 
করুন। শুক্র কহিলেন, নহুষাতজ ! তুমি এক 

ভাবে আমাকে ধ্যান করিয়! ইচ্ছান্ুসারে জরাকে 

সংক্রমিত করিবে, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে 
না, যে পুক্র তোমাকে বয়স্ দান করিবে, সে আয়ু 

ক্মান্ কীর্তিমান্ রাজ্যাধিকারী ও বহুসন্তান-সম্পন্ন 

হইবে। 
সম্তভবপর্ষে ত্র্যশীতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥ 

বৈশম্পুদয়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা ঘযাতি জরা- 
গ্রস্ত হইয়া স্বপুরে গমন-পুর্ববক জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পুক্র 

যছুকে কহিলেন, হে তাত ! শুক্রের শাপে বার্ধক্য 
আমাকে বলী, পলিত ও দৌর্ধল্যদ্বারা আচ্ছন্ন করি- 

যাছে, কিন্ত আমি বৌবন-উপভোগে পরিতৃপ্ত হই 
নাই, অতএব তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ- 
গ্রহণ কর, তোমার যৌবনদ্বারা আমি কাম্যবিবয় 
ভোগ করি, পরে সহজ্জ বৎসর পুর্ণ হইলে আমি 
তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরার সহিত 
পাপভোগ করিব। যছু কহিলেন, রাজন্ ! বাদ্ধাক্যে 

প্রানভোজনাদি বিষয়ে বাদোষ দৃষ্ট হইতেছে, এ 

জন্য বিবেচনা করিতেছি যে আমি জরাগ্রহণ 

করিব না; যে জরাঁতে লোক শ্বেতশ্রাশ্র-বিশিষট, 

নিরানন্দ, শিথিলীকুত, বলীবিশিষ্ট, সংকুচিত-গাত্র, 

কুৎসিত, দুর্বল; কূশ+ কোন কাধ্য নির্ববাহ করণে 
অশক্ত, এবং তরুণগণ ও সহচরগণ-কর্তৃক পরিভূত 

হইতে হয়, এতাদৃশ জরা ভোগ করিতে আমি 
অভিলাষ করি ন1 ; হে ধর্ম, ভূপতে ! আমা হই- 
তেও প্রিয়তর আপনকার অনেক পুত্র আছে, 

তাহাদের মধ্যে এক জনকে জরাগ্রহণ করিতে আ- 

দেশ করুন। যযাতি কহিলেন, অহে বাপু : তুমি 

আমার হৃদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ 

প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার বংশে কেহ 

রাজ্যাধিকারী হইবে না । 
পরে তুর্বস্থকে কহিলেন, হে পুন্ত্র+ তুর্ববনো ! 

তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ গ্রহণ কর, 

আমি তোমার যৌবনে বিষয় ভোগ করি, পরে 
সহজ বৎসর পুর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে 
প্রদান করিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপগ্রহণ করিব। 

তুর্ঝস্থু উত্তর করিলেন, তাত: যাহাতে ইচ্ছানুৰপ 
ভোগে বঞ্চিত হইতে হর, যাহাতে বল ও ৰপ 

বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং যা- 
হাতে প্রাণ-নাশ হইতে পারে, সেই বুদ্ধীবস্থা আমি 
কামনা করি না। যযাতি কহিলেন, রে তুর্ববসো ! 

তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মলাত করিয়াও স্বীয় 
বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রজা 

সমুচ্ছেদ হইবেক, এবং যাহাদের আচার ও ধর্ম 
অতিশয় সংকীণ যাহারা প্রতিলোমাচারী মাংসা- 

শী, অন্ত্যজ ও গুরুপত্রীতে আসক্ত, বাহাদের তি- 
ধ্যক-যোনির ন্যায় আচরণ, এবং যাহারা পাপিষ্ঠ, 

পশু-ধন্দী ও লেচ্ছ, রে মুঢ়! তুমি তাহাদের রাজ। 
হইবে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যবাতি আত্ম-তনয় তুর্ব- 
স্ুকে এপে শাপ-প্রদান করিয়া শর্দিষ্ঠার পুক্র 
দ্রহৃকে কহিলেন, হে দ্রুহ্যো ! তুমি সহজ্র বৎসরের 

নিমিত্ত আমার বর্ণৰপবিনাশিনী এই জরা গ্রহণ 

করিয়া তোমার যৌবন আমাকে প্রদান কর, যখন 

২ ঘ 



১৪২ মহাভারত! 

সহজ বৎসর পুর্ণ হইবে, তখন তোমার যৌবন 
তোমাকে প্রদান করিয়া পুনর্ধবার স্বীয় পাপের 
সহিত জরা গ্রহণ করিব। দ্র, কহিলেন, জরা- 

গ্রস্ত ব্যক্তি জীণকলেবর হওয়াতে অশ্ব রথ গজ স্ত্রী- 
প্রভৃতি সন্তোগ করিতে পারে নাঃ এবং তাহার বা- 

ক্যও অস্ফুট হইয়া যায়,অতএব আমি জরা-কামনা 

করি না। যঘাতি কহিলেন, দ্রুহ্বো ! তুমি আমার 

হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ প্রদান 

করিলে না,এই কারণে তোমার ঝিিয়তর অভিপ্রায় 

কোথাও সিদ্ধ হইবেক নাঁ, যেখানে অশ্ব রথ হস্তী 
রাজ-যোগ্য বান গো গর্দভ ছাগ শিবিকা-প্রভৃতি- 

দ্বার! গমনাথমন হইতে পারে ন।, যেখানে সর্বদা 

তেলা ও প্লুতগতিদ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যে- 

খানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি সবংশে সেই 

দেশে অবস্থিতি করিবে । 

অনন্তর অন্ু-নীমক পুভ্রকে কহিলেন, হে অনো! 

তুমি আমার পাপের সহিত এই জরা! গ্রহণ কর, 

আমি তোমার যৌবনদ্বারা এক সহজ বতসর বিষয়- 

সন্তোগ করি। অন্তু উত্তর করিলেন, জরাগ্রস্ত লোক 

জীর্ণকলেবর হইয়া অসময়ে শিশুর ন্যায় অশুচি- 
শরীরে অন্ন গ্রহণ করে, যথারালে হুতাশনে আ- 

হুতি প্রদান করিতে পারে নাঃ একারণে আমি জরা- 

গ্রহণ করিতে পারিব না । -যষাতি কহিলেন, তুমি 

আমার হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স্ 

প্রদান করিলে না, একারণে তুমি বে জরায় দোষ 

কহিলে, তাহাই তুমি প্রাপ্ত হইরে, রে অনো ! 
তোমার প্রজাগণ যৌবনে অবতীর্ণ হইয়াই বিনষ্ট 
হইবেক, এবং তুমিও শ্রৌতম্মার্ত সম্মত অগ্নিকার্ষ্য- 

রহিত হইবে । 
অনন্তর পুরুকে কহিলেন, হে পুরো ! তুমি আ- 

মার প্রিয়তম পুঞ্র” তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে, হে 
তাত! বার্ধক্য, বলী ও পলিতদ্বারা আমাঁকে আ- 

ক্রম করিয়াছে, আমি শুক্রের শাপে জরাগ্রস্ত হও- 

যাতে যৌবনে পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই, হে 

পুরো ! তুমি আমার পাপের সহিত এই জরা শ্রহণ 
কর, আমি তোমার যৌবনদ্বারা কিছুকাল বিবয়- 
ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পুর্ণ হইলে তোমার 
যৌবন তোমাকে প্রদান করিয়া স্বীয় পাপের সহিত 
জরাগ্রহণ করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পিতার এই কথা শ্রবণ- 
মাত্র পুরু উত্তর করিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা 
আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব, আমি আ- 
প্রনকার পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব, হে রা- 

জন্! আপনি আমার যৌবন গ্রহণ করিয়া যথাভি- 
লঘিত-বিবয়-ভোগ করুন, আমি আপনকার বয়স্ 

ও ৰপ ধারণ করিয়! জরাগ্রস্ত হইয়া আপনাকে 
যৌবন প্রদান-পুর্বক আপনকার নিয়োগানুসারে 
কাধ্য করিব। যযাতি কহিলেন, হে বৎস পুরো ! 
আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, প্রীতমনে এই 

বর প্রদান করিতেছি, ঘে তোমার রাজ্যে প্রজাগণ 

সর্ববকাম-সমুদ্ধ হইবেক | মহাতপা বাতি ইহা 
কহিয়া শুক্রকে স্মরণ-পুর্বক পুরু-নামক মহাত্মা 
পুজ্রেতে জরা সংক্রমিত করিলেন। 

সন্তবপর্ধে চতুরশীতি অধ্যায় সমাগু ॥৮৪॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নন্ৃষাত্মজ নৃপশ্রেষ্ঠ যাতি 
গ্রীতিযুক্ত হইয়া পুরুর বৌবনদ্বারা অভিলঘিত-বি- 
ষয়-ভোগ করিতে লাগিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাহার 

যেমন কামনা ও যেমন উৎসাহ, তিনি তদনুসারে 
যথাকালে যথাযোগ্য ধর্মের অবিরোধে স্ুখভোগ 
করিতে লাগিলেন; তিনি বাগদ্বারা দেবগণকে, 
শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণকে, অভিলাবানুৰূপ অন্ুগ্রহ- 

দ্বারা দীনগরণকে, প্রার্থনা পুরণদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, 
অন্নপানদ্বারা অতিথিগণকে, পরিপালনদ্বারা বৈশ্য- 
গণকে ও অনিষ্থুরতা দ্বারা শুদ্রগণকে পরিতৃপ্ত এবং 
সম্পুণৰূপে নিগ্রহদ্বারা দঙ্্যগণকে ও ধর্মদ্বারা সমু- 
দায় প্রজাবর্গকে অন্ুরক্ত করত সাক্ষাৎ দ্বিতীয় দেব- 
রাজের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। নিংহই- 



আদিগর্থ! ১৪৩ 

তুল্য বিক্রমশালী সেই রাজা বিষয়াসক্ত হইয়া ধর্মের 

অবিরোধে উত্তমবূপে স্ুখসস্তোগ করিতে লাগ্ি- 

লেন)-তিনি উত্তম কাম্যবস্ত প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হই- 
লেন, কিন্ত তাহার যৌবনকাল সহস্র বৎসরে সমাপ্ত 
হইবেক স্মরণ করিয়া অতিশয় খিন্নও হইলেন । 

বীষ্যবান্. কালজ্ঞ রাজর্ষি সহত্র বৎসর যৌবন 
প্রাপ্ত হইয়া কলা কান্ঠা-প্রভৃতি কালগণনা করত 

বিশ্বাচীর সহিত কখন স্থুশোভিত নন্দন-বনে, কখন 

অলকাতে, কখন মেরুশৃঙ্গে, কখন বা! উত্তর প্রদেশে 
ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । অনন্তর ধর্মাত্সা ভূপতি 

যখন দেখিলেন ষে সহজ বৎসর পুর্ণ হইয়াছে তখন 
পুক্র পুরুকে আহ্বান-পুর্ববক কহিলেন, হে অরি- 

নম পুত্র! আমি তোমার যৌবনদ্বারা অভিলাষ 
ও উৎসাহানুসারে বথাকালে বিষয় ভোগ করি- 

য়াছি; পরন্ত যেমন হুতাশনে দ্বৃত প্রদান করিলে 

নির্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়। উঠে, তদ্রপ 

কাম্যবস্তর উপভোগদ্বারা কখন কাম নিরৃত্তি হয় 

না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

পৃথিবীতে ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও ভ্রী, এ সকল 
এক জনের উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তৃপ্তির 
পর্য্যাপ্তি হয় না; অতএব ভোগ-তৃষ্ণ পরিত্যাগ 

করাই বিহিত । যে তৃষ্ণ। দুর্মতিব্যক্তিদিগের ভু- 

স্তজ্য, বার্ধক্য হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না এবং 

যাহা প্রাণ-বিন।শক রোগস্বৰপ, সেই তৃষ্ণ। পরি- 

ত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই । আমি 

বিষয়াসক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার সহজ বৎ- 

সর অতিক্রান্ত হইয়াছে তথাপি আমার বিষয়- 

তৃষ্ণা দ্রিন দ্রিন প্রবল হইতেছে, অতএব আমি 

এই তৃষ্ণা পরিত্যাগ-পুর্ধবক পরমব্রন্দে চিত্তসমাধাঁন 

করিয়া নির্ঘন্ব ও মমতারহিত হইয়া অরণ্য-মধ্যে 

যুগের সহিত একত্র বাস করিব। হে পুরো ! তুমিই 
আমার প্রিয়কারী পুত্র“ আমি তোমার প্রতি প্রীত 

হইয়াছি, তোমার মজল হইবেক, তুমি স্বীর যৌ- 

বন গ্রহণ করিয়া এই রাজ্যের অধিপতি হও | 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নুষ-তনয় যযাতি 
জরা গ্রহণ করিলেন, এবং পুরুও পুনর্ধার স্বীয় 
যৌবন প্রাপ্ত হইলেন। রাজা কনিষ্ঠ পুক্রকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত অভিলাষ প্রকাশ 

করিলে, ব্রাহ্মগণ-প্রভৃতি চতুর্বরর্ণ সকলে রাজ-সমীপে 
আসিয়া ইহা কহিলেন, হে শ্রভে। ! শুক্রের দৌ- 
ছিত্র দেবযানী-প্রস্থৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র যছুকে অতিক্রম 
করিয়া পুরুকে কি নিমিত্ত রাজ্য প্রদান করিতে- 

ছেন? যছু, আপনকার জ্যেষ্ঠ পুক্র তুর্বন্তু দ্বিতীয়, 
আর শার্ষিষঠা গর্তসম্তৃত দ্রহ্য, তৃতীয়, অন্তু চতুর্থ ও 

পুরু সর্বব-কনিষ্ঠ, অতএব জ্যেষ্ঠ অতিক্রম করিয়া 
কনিষ্ঠ কিৰূপে রাজ্যাধিকারী হইতে পারে? আম- 
রা ইহা আবেদন করিলাম, আপনি যথা-ধর্থ প্রৃতি- 

পালন করুন। যষাঁতি কহিলেন, হে ব্রাঙ্গণ-প্রভৃতি 

বৰণগণ ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর, 

আমি জ্যেন্টকে কোন প্রকারে রাজ্য প্রদান করিব 

না, জ্যেন্ঠ যু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে 

নাই, বে পুজ্র পিতার প্রতিকুলতাচরণ করে, সাধু- 
দিগের মতে সেই পুক্র পুজের মধ্যে গণ্য হয় না; 
যে পুত্র মাতাপিতার আজ্ঞানুব্তী” হিতকারী ও 
বিনীত এবং মাতা পিতার প্রতি পুকভ্রবৎ স্নেহ করে, 

সেই পুত্রই পুত্র ৷ বছু, তুর্বসু, দ্র অন্তু, ইহার! 
আমার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে; 

পুরু আমার কথা বিশেষৰপে রক্ষা ও মান্য করিয়া 

আমার জরাগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাতে পুরু কনিষ্ঠ 

হইলেও আমার উত্তরাধিকারী দায়াদ হইবেক। 

মিত্রৰূপী পুরু আমার অভিলাব পুর্ণ করিয়াছে, 
এবং উশনাঃ শুক্রও স্বয়ং আমাকে এই বর-প্রদান 

করিয়াছিলেন, ষে, যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবর্তী 

হইবে সেই রাজ্যাধিকারী হইবে, অতএব তোমা- 
দের নিকট. অনুনয় করিতেছি, তোমরা পুরুকে 
রাজ্যাভিষিস্ত কর। তখন চতুবর্ণ প্রজাগণ কহি- 

লেন, যে পুক্র গুণসম্পন্ন, সাধুশ্রেন্ঠ ও সর্বদা মাতা- 

পিতার হিত্তকারী হয়, সে কনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত 



১৪৪ মহাভারত! 

কল্যাণের ভাজন হইতে পারে, অতএব আপনকার 
প্রিয়কারী পুক্র পুরু এই রাজ্য প্রাপ্ত হইবার বোগ্য 
বটেন, এবিষয়ে শুক্রও বরদান করিয়াছেন, স্ুত- 

রাং তাহার অন্যথায় উত্তর করিতে পারা যায় না । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পৌর ও জনপদ-বাসীজন- 
গণ তুষ্ট হইয়া এপ কহিলে যযাতি আত্মপুক্র 
পুরুকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি 

পুরুকে রাজ্য-প্রদান করিয়!৷ বনবাসের নিমিত্ত কৃত- 

সংকণ্প হইয়। ব্রাহ্মণ ও তাপসগণের সহিত রাজ- 

পুর হইতে নির্ঠত হইলেন। যযাতি-রাজার পুক্র- 
গণের মধ্যে যছুর বংশে যাঁদবগণ, তুর্ববন্থুর বংশে 

ববনগণ, দ্রহ্যর বংশে তোজগরণ, এবং অনুর বংশে 

শ্েচ্ছজাতি জন্মগ্রহণ করিয়ছে। হে পার্থিব! যে 

বংশে মহারাজ নিয়তেন্দ্রিয় হইয়। সহজ বত্সর 

রাজ্য করিবার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই 

পৌরববংশ পুরু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । 
সন্ভবপর্ধে পঞ্চাশীতি অধ্যায় সঙ্গাপ্ত ॥ ৮৫ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, নহ্ুষ-তনয় রাজা যষাতি 

এইৰপে প্রিয় পুভ্রকে রাজ্যাভিষি্ত করিয়া হট 

চিন্তে বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন-পুর্ববক মুনি হইয়া 

থাকিলেন । তিনি দান্তঃ শংসিতব্রত ও ফলমুলা- 

হারী হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত কিছুকাল বনে বাস 

করিয়া স্বর্গগমন করিলেন; ন্বর্গারোহণ করিয়া 

তিনি কিছুকাল পরমন্গুখে অবস্থিতি করেন । পরে 

অন্পকাল-মধ্যেই দেবরাজ পুনর্ববার তাহাকে স্বর্গ 

হইতে নিপাতিত করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ষে 

তিনি স্বর্গ হইতে প্রচ্যুত হইয়া অবনীতল প্রাপ্ত 

হয়েন নাই, অন্তরীক্ষেই অবস্থিতি করেন; পরে 

সেই বীধ্যবান্ রাজ! বস্থুমান্ঃ অষ্টক; প্রতর্দন ও 

শিবির সহিত একত্র হইয়া পুনঃ স্বর্গারোহণ করিয়া 

ছিলেন । 

জনমেজয় কহিলেন, মহীপতি যযাতি কোন্ 

কর্মদ্বারা পুনর্বার দেবলোক প্রাপ্ত হইলেন, তাহা 

আদ্যোপান্ত প্ররুতৰধপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি, 

আপনি এই ব্রান্গণ ও খষিগ্ণ-সমক্ষে বর্ন করুন| 

সেই কুরুবংশবদ্ধন, সত্যকীর্তি, সুর্য্যতুল্য তেজস্বী 

পৃথিবীপতি যাতি দেবরাজ-সদৃশ ছিলেন; তাহার 

যশঃ সর্ধত্র বিস্তীণ রহিয়াছে, সেই মহাত্সার ইহ- 
লোকের ও পরলোকের সমস্ত বৃত্বান্ত শ্রবণ করিতে 

অভিলাধী হইতেছি। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! স্বর্গে ও ইহ- 

লোকে প্রণ্জনিকা সর্বপাপ-প্রণাশিনী যবাতি 

রাজার উত্তম! কথ আপনার নিকট এই বণন করি, 

শ্রবণ করুন। নহুব-তনয় রাজ! যষাতি কনিষ্ঠ পুক্র 

পুকুকে রাজ্যাভিবিক্ত এবং যছ্ু-প্রভৃতি পুক্রগণকে 

অন্ত্যজদেশে স্থাপন করিয়া সন্তব্টান্তঃকরণে বান- 

প্রস্থাশ্রম অবলম্বন-পুর্বক ফলমুলাহারী হইয়া বহু- 

কাল বনে অবস্থিতি করিলেন; তৎ্কালে তিনি 

শংসিতাতআ্সা ও জিতক্রোধ হইয়া দেবতা ও পিতৃ- 

গণের তর্পণ, বানপ্রস্থ বিধানে বিধি-পুর্ববক হুতা- 

শনে আহুতি প্রদান, এবং বন্য ফলমুল ও ঘ্ৃতদ্বারা 

অতিথিগণের পুজা করিয়াছিলেন; উক্ত বিভু উঞ্ণ- 
বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উদ্ধৃত-শস্যের অবশিষটান 

ভোজনে পুর্ণ সহস্র বসর অতিবাহন করেন; পরে 
তিনি সংযত-বাক্য ও সংযত-চিত্ত হইয়া জলমদত্র- 

ভন্ষণে ত্রিংশৎ বৎসর অতিক্রম করেন; অনন্তর 

অতন্দ্রিত হইয়া এক বৎসরকাল বায়ুভক্ষ হইয়! 
থাকেন; পরিশেষে এক বসরকাল পঞ্চাগ্নি-মধ্যে 

তপস্যা করেন ও ছয়মাস বায়ুভক্ষ হইয়া এক- 
চরণে দণ্ডায়মান থাকেন; অনন্তর পুণ্যকীর্তি নহুষ- 

নন্দন আকাশমগ্ডল উজ্জ্বল করিয়া স্বর্গারোহণ 

করিলেন । 

সন্তবপর্ধে যষাঁতি উপাখ্যানে ষড়শীতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥ 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, সেই রাজেন্দ্র যযাঁতি স্বর্সা- 

রোহণ-পুর্ববক দেব, সাধ্য, মরুৎ ও বস্ুগণ-কর্তৃক 



আদিপর্থ। ১৪৫ 

সমারৃত হইয়া দেব-সদনে বসতি-পুর্ববক দেবলোকে 
ও ব্রক্মলোকে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন ইহা 
শ্রত হইয়াছে যে, পৃণ্যকারী জিতেন্দ্রিয় সেই 
পৃথিবীপতি এইৰূপে দীর্ঘকাল স্বর্গবাস করেন। 
একদ। সেই নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি দেবরাজের নিকট 
গমন করিলে তিনি তাহার সহিত কথোপকথ- 

নান্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজন্! 

যখন পুরু তোমার স্বৰূপ হইয়া জরাগ্রহণ-পুর্ববক 
ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়াছিলেন, তখন তুমি তাহাকে 

রাঁজ্যপ্রদান করিয়। কি বলিয়াছিলে, সত্য করিয়। 

বল। ববাতি কহিলেন, তখন আমি পুরুকে ইহা 
কহিয়াছিলাম যে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যে সকল 

দেশ আছে সে সমুদায়ই তোমার, এই ভূম্গুলের 
মধ্যস্থলে তুমিই রাজা হইলে ; আর ইহাও উপ- 
দেশ করিয়াছিলাম, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা অক্রৌধ- 

ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অসহিষ্ণু ব্যক্তি অপেক্ষা সহিখু ব্যক্তি 

শ্রেষ্ঠ, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানবজাতি শ্রেষ্ঠ ও অ- 

বিদ্বান ব্যক্তি অপেক্ষ। বিদ্বান্ ব্যক্তি শ্রেন্ঠ বলিয়। 

গণ্য হন; কোন ব্যক্তি আক্রোশ করিলে তাহার 

প্রতিশোধ-স্বৰপ আক্রোশ করিবেক না, কেননা 

সহিষ্ণু ব্যক্তির মন্যুই আক্রোশকারীকে দগ্ধ করে, 

এবং এ ক্ষমীশীল [ব্যক্তির সুকৃতও লাভ করিয়। 

দেয়; পরপীড়ক ব! নৃশংসবাদী হইবেক না, অভি- 

চারপ্রভৃতি নীচ উপায়দ্বার শক্রকে বশীভূত করি- 

বেক না, এবং যে বাক্যে পরের মনোছুঃখ হইবার 
সম্ভাবনা এমত দগ্ধকারী পাপস্তুচক বাক্যও কহি- 

বেক না; যেব্যক্তি বচনপ কণ্টকদ্বারা মাঁনব- 
গণকে বিদ্ধ করে, যাহার মুখে পরপীড়ন-বাক্যৰপ 

রাক্ষস নিবদ্ধ আছে, এমত তীল্ষুবাদী নিষ্ঠুর ব্যক্তি- 
কে দেখিলেও লক্গী-ত্যাগ হয়। সচ্চরিত্র ব্যক্তি 

অসাধুগণ-কর্তৃক তিরস্কৃত হইলেও সর্বদা সাঁধুগণ- 

কর্তৃক অগ্রে প্রপুজিত ও পশ্চাৎ রক্ষিত হইয়া 

থাকেন; তিনি সাধুচরিত আশ্রয় করিয়া অসাধু 

দিণের নিন্দাবাক্যে ক্ষমীপ্রদর্শন করেন। বদন হই- 

তে বাক্যৰপ তীনল্জ্নুবাণ নিঃসৃত হইয়া পরের মর্মা- 
স্থানেই পতিত হয়, তাহ! দ্বার! বে ব্যক্তি আহত 

হয়, সে দিবারাত্রি মনোছুঃখে ছু্গখিত হইতে থাকে, 
অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কোন ব্যক্তির প্রতি সেই 

বচনবাণ পরিত্যাগ করেন না । সর্ধ প্রাণীর প্রতি 

দয়া, মৈত্রী, দান ও মধুরবাক্য এই চতুষটয়ের তুল্য 

সম্বল ভ্রিভুবন-মধ্যে আর নাই; অতএব সর্ববদ। 

শান্তবাক্য প্রয়োগ করিবেক, কদাচ নিষ্ঠুর বাক্য 
কহিবেক না৷, পুজ্য ব্যক্তিকে পুজী করিবেক, এবং 

দানশীল হইবেক, কদাচ যাক! করিবেক না। 

সম্ভবপর্ষে যযাতি উপাখ্যানে সপ্তাশীতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥৮৭ ॥ 

ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন্ নহ্ুব-তনয় যাতে ! 

যখন তুমি সমস্ত কম্ম সমাপন করিয়া গৃহাশ্রম পরি- 
ত্যাগ-পুর্বক বনগমন করিলে, তখন তপস্যায় কা- 

হার তুল্য হইয়াছিলে, ৰল। যযাতি কহিলেন, হে 
বাসব! দেব, মানব, গন্ধর্বব ও মহর্ষি ইহাদের মধ্যে 
আমার তুল্য তপস্বী কাহাকেও দেখি না। ইন্দ্র 
কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অন্যের প্রভাব না জানি- 

যাই তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও অধম সকলকেই 
অবমাননা করিলে, এই কারণে তোমার পুণ্যক্ষয় 
হইল, সুতরাং এই স্বর্সভোগেরও শেষ হইল, অত- 

এব তুমি অদ্য দেবলোক হইতে পতিত হইবে । 
যযাতি কহিলেন, হে দেবরাজ ! দেব, খবি, গন্ধর্বৰ 

ও মন্ুষ্যের প্রতি অবমাননা প্রযুক্ত যদি আমার 
স্বর্গভোগ শেৰ হইল, তাহা হইলে আমি দেবলোক 
হইতে পরিভষ্ট হইয়! সাধুমগ্ুলীতে পতিত হইতে 

বাসনা করি। ইন্দ্র কহিলেন, হে রাজন! তুমি 
স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সাধু-সকাশে অবস্থিত 

হইবে এবং সেস্থানে পুনর্ববার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 
পারিবে; হে যযাতে ! তুমি এক্ষণে ধর্মের মর্ম 

জ্ঞাত হইলে, অতএব আর কখন সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ 

লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না। 

২৬ 



১৪১৬ মহাভারত! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা যবাঁতি দেব- 

রাজ-সেবিত পুণ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া পতিত 

হইতেছেন, এমত সময় সাধ্ধর্ম-সংস্থাপক রাজধি- 
প্রবর অষ্টক তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, অগ্নির 

ন্যায় স্বীয় তেজোদ্বার! দেদীপ্যমান,  ইন্দ্র-সদৃশ 
ৰূপ যৌবন-সম্পন্ন এবং ব্যোমচরশ্রেষ্ঠ সুর্য্যের ন্যায় 

তুমি কে মেঘপ তমোরাশি নিরাকরণ পুরঃনর 

আকাশ হইতে পতিত হইতেছ ? বহি কিন্বা স্ধ্য- 
সদৃশ দীপ্তিযুক্ত তোমাকে স্ুর্যপথ হইতে পতিত 

হইতে দেখিয়া সমস্ত লোক মোহিত হইয়া “ইহা 

কি পড়িতেছে” বলিয়া বিতর্ক করিতেছে । আমরা 

সকলে তোমাকে উপেন্দ্র, ইন্দ্র ও সুর্য্যসদৃশ প্রভাব- 
শালী এবং দেবমার্গে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তোমার 

পতনের হেতু জানিবার নিমিত্ত অভ্যুদ্গাত হইয়াছি, 
হেস্পৃহণীয় ৰপান্বিত ! তোমাকে অগ্রে জিজ্ঞাসি- 

যা আমরা ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতাম না, কিন্তু আমরা 
যেকে ইহা তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে না, এই নিমিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 
তুমি কাহার তনয়? কি নিমিত্বই বা আগমন করি- 
তেছ? হে ইন্দ্রসমপ্রভাব ! তোমার ভয় নিরাক্ৃত 

হউক, তুমি বিষাদ ও মোহ আশু পরিত্যাগ কর. 

তুমি এই সাধুগণ-সমীপে অবস্থিত হইলে বলম্ুদ্রন 
ইন্দ্রও তোমাঁকে ধর্ষণ করিতে পারিবেন না; হে 

অমররাজকণ্প! সাধুগণ সুখত্রষ্ট হইলে তীাহাদিগ- 

কে সাধুগ ণই সর্বদা পরিরক্ষিত করেন, এ স্থলে 

চরাচর ভূতবর্গের প্রভূ সেই সাধুমগ্ডলীও অনেকে 
সমবেত আছেন অতএব তুমি সদৃশ সঙ্জনগণ-সমী- 
পেই সমাগত হইয়াছ; যেমন অগ্নি তাপশ্রদানে 

প্রভু, ভূমি বীজধারণে প্রভু, ও সুর্য অন্ধকার বি- 
নাশে প্রভু, সেইকপ সাধুদিগের সম্বন্ধে অভ্যাগ্ত 

ব্যক্তিও প্রভূ হয়েন। 

সম্তবপর্ষকে যযাতি উপাখ্যানে অফ্টীশীতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥৮৮॥ 

যঘাতি কহিলেন, আমি নহুষের তনয় এবং পুরুর 

পিতা, আমার নাম যযাতি; আমি সর্বপ্রাণীর 

অবমাননা করিয়াছিলাম, এ কারণ অঞ্পপুণ্য হই- 
যার, সিদ্ধ ও খধষিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়। 
পতিত হইতেছি; আমি তোমাদের অপেক্ষা বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ এ জন্য তোমাদিগকে অভিবাদন করিলাম 

না, কারণ যে ব্যক্তি বিদ্যা, বা তপস্যা অথবা জন্স- 

দ্বারা বুদ্ধ হন, সেই ব্যক্তিই দ্বিজাতিগণের পুজ্য 
হইয়া থাকেন। অষ্টক কহিলেন, হে রাজন্ ! 

তুমি কহিলে ষে, যে ব্যক্তি বয়সে বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি 
পুজনীয় হইয়া থাকেন,কিন্ত ইহা কথিত আছে যে, 
যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যাদ্বারা! প্রবৃদ্ধ সেই ব্যক্তিই 
দ্বিজগণের পুজ্য হন। যযাতি কহিলেন, বিদ্যা ও 

তপস্যাদি কর্মের অহঙ্কারকে নরক-জনক পাপ 

বলিয়া পণ্ডিতের কহিয়াছেন, সেই অহঙ্কার উদ্ধত 
ব্যক্তিতেই বর্তে, সাধুগণ এ উদ্ধত অসাধুগণের 
ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্তী হন না, পুর্বকালীন সঙ্জ- 
নেরাও এইৰূপ ছিলেন; আমি সেকপ না হওয়া 

তেই স্বর্গচ্যুত হইয়াছি। আমার পুণ্যৰপ বিপুল 
ধন সঞ্চিত ছিল, তাহা আমার দর্প-প্রযুক্তই নষ্ট 

হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা 

আর প্রাপ্ত হইতে পারি না; বিনি আমার এইৰপ 

গতি দেখিয়া আত্ম হিতসাধনে নিবিষ্ট হইবেন, 

তিনিই বিজ্ঞ ও ধীর । যে ব্যক্তি মহাধন-সম্পন্ন হই- 
য়া উত্তম যক্ঞদ্বারী যজনক্রিয়া করেন, সর্ববিদ্যায় 
অভিজ্ঞ হইয়া বিনয়রুদ্ধি হন, এবং সমস্ত বেদ অধ্য- 
য়ন করিয়া তপস্যায় দেহ সমর্পণ করেন, সেই পুরু- 
ষই মোহরহিত হইয়া স্বর্গগামী হন। পরন্ত মহৎ 
পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাহাতে কখন হৃউচিত্ত হইবে 
না, এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়াও অহঙ্কৃত হইবে না। 
এই জীবলেকে কেহ কেহ ধর্ম্মরুচি, কেহ বা অধর্মা- 
রুচি হইয়া থাকে, কারণ সকলেই দৈবাধীন, ইহী- 
তে তাহাদের চেষ্টা ও যোগ্যতা সকলই বিনষ্ট হই- 

য়াযায়। অতএব ধীর ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা অদ্ৃ- 
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ফ্টের বলবস্তা বিবেচনা করিয়। সুখছুঃখ উপস্থিত 

হইলে তাহাতে রাগ দ্বেষ-দ্বারা আত্ম বিত্ন করেন 
না। জীবমাত্রই সখ বা ছুংখ আত্ম শক্তিদ্বারা ভোগ 
করে না, দৈবাধীন ভোগ করিয়া থাকে; অতএব 

দৈবকে বলবত্তর বিবেচন! করিয়া সুখদু*খে হৃষ্ট 
বা ক্রিষ্ট হওয়। কোন প্রকারে উচিত নহে । ধীর 

ব্যক্তি ছুঃখভোগের সময় বিষগ্ন অথবা সুখভোগের 

সময় হৃষ্ট হন না, সর্ধ সময়েই সমভাবে থাকেন, 
তিনি ভাগ্যই সমুদায়ের মূল ইহা মনে করিয়া কোন 
প্রকারেই সন্তোষ বা অসন্তোষে লিপ্ত হন না। 

হে অষ্টক! বিধাতা যাহা বিধান করেন তাহা নিশ্চ- 

য়ই হইবেক ইহা বিবেচনা করিয়া আমি কখন ভয়ে 
মুগ্ধ হই নাই এবং আমার মানসিক কোন সন্তাপও 
বিদ্যমান নাই) দেখ, সর্প বৃশ্চিক মৎস্যাদি জলীয় 
ও স্থলীয় কীট, প্রস্তরপুপ্ত ও তৃণকাষ্ঠপ্রভৃতি যাব- 
তীয় স্বেদজ অণ্ুজ ও উদ্ভিজ্জ বস্তু আছে, সমু- 
দায়ই নিয়তির অবসানে স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হয়। 

হে অষ্টক! সুখদুঃখ অনিত্য, অতএব কি জন্য তা- 
হাতে তাপিত হইব! কি করিব! কি করিলেই ব 

সন্তাপ দূর হইবেক! ইহা বিবেচনা করিয়া অপ্রমত্ত 
হইয়া সন্তাপ বিসর্জন করিয়াছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তত্রস্থ সর্বগুণোপেত মা- 

তামহ ভূপাল যঘাতি এইৰূপ কহিলে অঙ্টক পুন- 
ব্বার স্বর্গবাসের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পা- 

খিঁবেন্্র ! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ নারদাদির ন্যায় যথাবিধানে 

ধর্ম কীর্তন করিতেছ অতএব তুমি যতকাল যেৰপে 
যে যে প্রধান লোক ভোগ করিয়াছ, সে সমস্ত আ- 

মার নিকট বল। যষাতি কহিলেন, আমি ইহ- 

লোকে সার্বভৌম রাজা ছিলাম, পরে মহৎলোক 
জয় করিয়া সেখানে সহজ্্র বৎসর বাস করিলাম, 

পরে পরমলোক প্রাপ্ত হইয়া সহজ দ্বারযুক্ত রমনীয় 
শতযোজন-বিস্তীর্ণ ইন্দ্রপুরীতে সহজ্র বৎসর বাস 
করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহা অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর, 

দুষ্প্রাপ্য, দিব্য অজর, লোৌকপতি-প্রজীপাতিলোক 

প্রাপ্ত হইয়! সেস্থানেও সহস্র বৎসর বাস করিলাম, 
পরে তদপেক্ষা পরমলোক প্রাপ্ত হইয়! দেব-দেব- 
নিকেতনে বিহারানন্তর ভ্রিদশগণ-কর্তৃক পুজিত, 
দেবগণের তুল্যগ্রভাব ও তুল্যছ্যুতি হইয়া যথাভি- 
লধিত লোকসমুহে বাস করিলাম, পরিশেষে কাম- 

বূপী হইয়া দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়। 
সুগন্ধি পুম্পিত মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সন্দর্শন_পুর্বক 
অগ্দরোগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলাম, 

এইবপে স্ব্গঁয় সুখে আসক্ত থাকাতে বহুকাল 
অতীত হইল। অনন্তর উগ্রৰ্প দেবদূত আমার 
নিকট আগিয়া “ধস্ত হও” এই বাক্য উচ্চ-প্রুত- 
স্বরে তিনবার কহিল, হে রাজনিংহ ! আমি এতাব- 

ন্সাত্র জ্বাত আছি । পরে তৎক্ষণাৎ আমি ক্ষীণপুণ্য 
হইয়া নন্দনবন হইতে ভ্রষ্ট হইলাম, হে নরেন্দ্র! 
তখন শোককারী স্ুরগণের এই খেদবাক্য আকাশ- 

পথে শুনিতে পাইলাম ষে,হায়! কি দুঃখের বিবয় ! 
এ দেখ, পুণ্যকারী পুণ্যকীর্তি যযাতি ক্ষীণপুণ্য 
হইয়া পতিত হইতেছেন; পরে আমি পতিত হই- 
তে হইতেই তাহাদিগকে জিজ্াসা করিলাম যে 

আমি কিৰূপে সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে পারি 2 

অনন্তর তাহারা আমাকে তোমাদের এই যজ্ঞভূমি 

দেখাইয়া দিলেন, আমি এই বজ্ঞভূমির ধূমদ্বার! 
স্ুচিত উপদেশক-স্বৰূপ হবিতঁ্ধ আজ্ত্রাণে হৃষ্টচিত্ত 
হইয়া এই যজ্ঞভুমিতে সত্বর উপস্থিত হইলাম । 
সম্তবপর্ষে যযাতি উপাখ্যানে উননবতি অধ্যায় 

সমাগত ॥ ৮৯ ॥ 

অষ্টক কহিলেন, হে সত্যপরায়ণ ! তুমি কাম- 

বপী হইয়। দশলক্ষ বৎসর নন্দনবনে বাস করিয়া- 
ছিলে, অনন্তর কি কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া ভু- 

মণ্ডলে আগমন করিলে ? যষাতি কহিলেন; যেমন 

ইহলোকে কোন লোক ক্ষীণবিত্ত হইলে তাহাকে 

জ্ঞাতি, সুহ্ৃৎ ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করে, তাহার 

ন্যায় সেখানে মনুষ্য ক্গীণপুণ্য হইলে এশ্বরধ্যশীলী 
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দেবগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। 

অষ্টক কহিলেন, সেই দেবলোকে তত্রস্থ লোক কি 
কারণে ক্ষীণপুণ্য হয়? এ বিষয়ে আমার মন অতি- 
মাত্র সংশয়াঢ় হইতেছে, অপিচ, কি পুণ্য করিলে 
কোন্ প্রজাপতির ধামে গমন করে, তাহাও আ- 

মাকে বল, যেহেতু আমার বিবেচনায় তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ। 

যযাতি কহিলেন, হে নরদেব! যাহারা আক্মেৎকর্ষ 

স্বমুখে ব্যক্ত করে, তাহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়! দেব- 
লোক হইতে এই ভূমণ্ডলৰূপ নরকে পতিত হইয়া 
ভোগাভিলাবে পরিশ্রান্ত ও পক্ষি শৃগাল-প্রভৃতির 

ভক্ষণের নিমিত্তে ক্জনক নানাবিধ শরীর প্রাপ্ত 

হয়; হে নরেন্দ্র! এই কারণে দোষাবহ ও লোক- 
নিন্দিত কন্ম পরিত্যাগ করিবেক। হে পার্থিৰ ! 

তোমার নিকট সমস্তই কহিলাম, এক্ষণে আর কি 

কহিব বল। 

অস্টক কহিলেন, যখন গৃধ্ শিতিকষ্ট প্রভৃতি পক্ষী 
ও পতঙ্গগণ মনুষ্যদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে, 

তখন কি প্রকারে জীব বর্তমান থাকে £ কি প্রকা- 

রেই বা আবির্ভত হয়? এবং রৌরব বৈতরণীপ্রভ- 
তিই নরক সকল প্রসিদ্ধ আছে, তণিন্ন ভৌমনরক 

কি? এ সমস্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ষযাতি কহি- 
লেন, জীব সকল যথানুন্ঠিত কর্মানুসারে দেহপত- 
নের পরে মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই 
স্থানে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবয়বের উৎপত্তি হইলে 
প্রস্থুত হইয়। প্রকাশ্যপে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে 
থাকে, ইহাই জীবের পক্ষে ভৌমনরক বলা যায়, 
কারণ এইৰপে তথায় পতিত হইলে আপনার 

বয়োরুদ্ধি দেখিতে পায় না, অজ্ঞানবশতঃ কেবল 

বিষয়ভোগেই বশ্সর সকল অতীত করিতে থাকে । 

কোন কোন জীব স্বরৃত কর্মমানুসারে কিয়ৎকাল 

স্বর্গভোগ করিয়া স্বর্গ হইতে পতন-সময়ে বষ্টি 
সহক্র বা অশীতি সহজ্র বৎসরও অন্তরীক্ষে অব- 

স্থিতি করত যাতনা ভোগ করিয়। থাকে; পতন- 

শীল এ জীবদিগকে তীক্ষুদশন ভয়ঙ্কর হস্তী, মহিষ 

ও পুরুষাকৃতি ভৌম রাক্ষসগণ হিংসা করিতে থাকে। 
অষ্টক কহিলেন, যাহারা পাপহেতু ব্বর্গচ্যুত হয়, 
তাহাদিগকে তীক্ষুদৎগ্র ভীমৰূপ ভৌম রাক্ষসগণ 
হিংসা করিলে তাহারা পতনাবসানে কিকপে বর্ত- 

মান থাকে ? কিৰপে ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট হয়? কিৰ- 
পেই বা গর্তস্থ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ? যযাতি কহি- 
লেন, সু্গভূতাৰৃত জীব জলময় শরীর ধারণ করিয়া 
রেতোৰপে পরিণত হয়, পুরুষ-কর্তৃক বিস্ষ্ট এ 

রেত স্ত্রীর শোগিতে মিশ্রিত হওরাতে তাহা পুঙ্গ- 

ফলের অনুবূপ হইয়া রজ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, 
সেই রজ স্ত্রীর উদরে গর্তৰপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
জীব সকল প্রথমতঃ জল, বায়ুঃ পৃথিবী, আকাশ 
ও তেজ এই পঞ্চ মহাভূতে অনুপ্রবেশ করে, পরে 
বনস্পতি ও-ওবধিতে আবিষ্ট হয়,অনন্তর শুক্র শো- 
ণিতৰপে পরিণত হইয়া গার্তোৎপত্তি ক্রমে দ্বিপদ 
চতুম্পদপ্রভৃতি শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অষ্টক 
কহিলেন, যখন জীব নরযোনি প্রাপ্ত হয় তখন কি 

স্বীয় সু্শরীরেই মা তৃকুক্ষিতে প্রবেশ করে? কিন্ব! 
ভৌতিক. কোন শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া প্রবিষ্ট 

হয়? ইহা আমাকে বল, আমি সংশয়াবঢ় হইয়া জি- 
জ্ঞাসা করিতেছি, এবং জীবগণের কিৰূপে শরীর 
ভেদপ্রভূতি হয়? কিৰূপেই বা তাহাদের চক্ষুঃ কর্ণ- 

প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ৰূপ শব্দপ্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান- 

লাভ করে? হে তাত! আমরা তোমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ 

বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি এ সমস্ত 

প্রক্তবপে বল। যবাতি কহিলেন, পঞ্চপ্রাঁণ। মন, 

বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত অপঞ্ধীকৃত ভূতনির্সিত সুগম 
শরীরে রেতোবূপে স্ত্রীলোকের খতুতে পুষ্পরসে 
অন্ুসংবদ্ধ গর্তাশ্রিত সেই জীব তন্মাত্রে কৃতাধিকার 
কোন বায়ুবিশেব-কর্তৃক উৎ্রৃষ্টতা৷ প্রাপ্ত ও ভ্রমশঃ 
বর্ধিত হইতে খাকে; পরে যখন সম্পুণ অরয়ৰ 
প্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞা লাভপু্ব্বক মনুষ্যাকারে ভূমিষ্ঠ 
হয়, তখন শ্রোত্রদ্বার! শব্দ জানিতে পারে, চক্ষুর্ঘার। 
ৰূপ দেখিতে পায়, স্্রাণদ্বারা গন্ধ আদ্্াণ করে; 
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জিহ্বাদ্বারা রস আস্বাদন করে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ 

অন্ুতব করে এবং মনোদ্বারা পদার্থ সকল জানিতে 

পারে। হে অব্টক! জীবাআর সুক্ষাৰপ এ লিঙ্গ- 

শরীর এইৰূপে স্লশরীরে উপহিত হয়। 

অস্টক কহিলেন, যে পুরুষ মৃত হয়, লোকে তা- 
হাকে দদ্ধ কিম্বা নিখাত করে, অথবা অন্য কোন 

বপে তাহার শরীর ধংস করিয়া ফেলে, সুতরাং 

স্থলশরীরের সহিত লিঙ্গশরীরেরও খধংস হয়, অত- 

এব এ লিঙ্গশরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া কিপ্রকারে 

মাংসপিগু-স্থুলদেহকে চেতন-যুক্ত করে? যষাতি 
কহিলেন, হে রাজসিংহ! জীবাত্মা স্ৃত্যুকালে পৰ- 
নাগ্রানুসারী পঞ্চ প্রাণাদি লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া 

নিদ্রিতের ন্যায় স্থুলদেহ পরিত্যাগ-পুর্ববক স্ুকৃত 
ও ছুক্কৃতকে অগ্রে লইয়া শব্দবিশেষ করত অন্য 

যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; তন্মধ্যে পুণ্যাত্সা পুরুষ 

পৃণ্য-যোনিতে জন্মে এবং পাপকারী পুরুষ পাপ- 

যোনিতে কীটপতঙ্গাদিৰপে উৎপন্ন হয়, হে মহা 

নৃভাব, রাজসিংহ ! ঘট্পদ চতুষ্পদ দ্বিপদ-প্রভৃতি 
প্রানিগণ এইৰপে গর্তে আবির্ভূত হইয়া থাকে। 

আমার আর কথনীয় কিছুই নাই, আমি সমুদায় 
তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আর কি জিজ্ঞাসা 

করিবে, ৰবল। অক্ক কহিলেন, হে তাত ! তপস্যা 

ও বিদ্যা এ দুইয়ের মধ্যে কি করিলে শ্রেষ্ঠলোক- 
প্রাপ্তি হয়, এবং যদ্বারা ক্রমশঃ শুভলোকে গমন 

করিতে পারা যায়, সে সমস্ত বথার্থৰপে বর্ণন 

কর। যযাতি কহিলেন, সাধুগণ সর্বদা বলিয়া 

থাকেন যে তপস্যা, দান, শম, দম? লজ্জা; খজুতা 

ও সর্ধ প্রাণীতে অনুকম্পা এই সাতটি মানবগণের 
স্বর্গলোক গমনের প্রধান দ্বার-স্বপ হইয়াছে) 

পরন্ত যে সকল পুরুষ তো ভিভূত হইয়া অহঙ্কার 

প্রকাশ করে, তাহার! শ্রেয়োভীজন হইতে পারে 

না, ইহা সাধূরা সর্বদাই কহিয়। থাকেন; যে ব্যক্তি 

অধ্যয়ন করিয়া আমিই পণ্ডিত এইৰপ অভিমানী 

হইয়া বিদ্যাদ্বারা অন্যের যশ বিলুপ্ত করে? তাহার 

স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, এমন কি, তাহার সেই অধ্যয়ন 

কিছুমাত্র ফল-জনক হয় না। অগ্নিহোত্র, মৌনত্রত, 
অধ্যরন এবং যজ্ঞ এই চতুর্ব্িধ কর্ম শুভস্কর বটে, 
কিন্তু অহঙ্কারের সহিত এই সকল কর্ম ক্লুত হইলে 

তাহ অবথাক্কৃত হইয়া ভয়ঙ্কর হয়। মনুষ্য অতিশয় 
সম্মানভাজন হইলেও হর্ষযুক্ত হইবেক না এবং 
অবমানিত হইলেও সন্তাপিত হইবেক না, কারণ 

ইহলোকে সাধুগণই সাধুগণকে পুজা করিয়া থা- 
কেন, অসাধুগ্রণ কখন সাধুর ন্যায় আচরণ করে না 

দান করিলাম, যজ্ঞ করিলাম, অধ্যয়ন করিলাম; 

ব্রত করিলাম, এইৰপে দান্তিকত। প্রকাশ করিলে 

তাহার সদগতি হয় না, ইহা পণ্ডিতের! কহিয়াছেন, 

অতএব সর্বতোতাবে দত্ত পরিত্যাগ করাই উচিত। 
পরন্ত যে বিদ্বান ব্যক্তিরা মানস-পথের অগোচর, 
ও ভবাদৃশ সাধুগণের মঙ্জলকর সনাতন ব্রক্ধকে 

সংযত-চিত্ত হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় বলিয়া জা- 

নেন, তাহারা সমাধিদ্বারা সেই ব্রন্মের সহিত এঁক্য- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়! উত্তমশান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ 

করেন। 
সন্তবপর্ধে যযাতি উপাখ্যানে নৰতি অধ্যায় 

সমাণ্ ॥ ৯০ ॥ 

অস্টক কহিলেন, গৃহস্থ, ভিক্ষু ব্রহ্মচারী, এবং 
বানগ্রস্থ, ইহারা সৎপথে থাকিয়া কিষপ আচরণ 

করিলে ধর্মোপাজ্জন করিতে সমর্থ হন, বৈদিকগণ 

এবিষয়ে নান! প্রকার বলিয়া থাকেন। যযাতি 

কহিলেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করত গুরু আ- 

হ্বানকরিলে পাঠগ্রহণ করিবেন, গুরুর কর্মে নিয়ত 

তৎপর থাকিবেন, প্রত্যুষে গুরুর উত্থানের অগ্রে 

উত্থান করিবেন, রজনীতে গুরুর শয়নের পরে শয়ন 

করিবেন এবং মৃছু” দান্ত, ধৈর্য্যবান্ত প্রমাদ-রহিত 

ও অধ্যয়নশীল হইবেন, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্গ- 
চ্ধ্য সিদ্ধ হয়। পুরাতন উপনিষদ কথিত আছে 
যে, গৃহস্থ ব্যক্তি ধর্মানুসাঁরে ধন উপার্জন করিয়া 

২ চ 
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নিত্যনৈমিত্তিকাদি যজনক্রিয়া করিবেক, দান করি- 
বেক, সর্বদা অতিথিগণকে ভোজন করাইবেক এবং 
কোন ব্যক্তি দান না করিলে গ্রহণ করিবেক না । 

অরণ্য-বাসী ব্যক্তি স্ব ক্ষমতা-লব্ধ-ফলমুল-জীবা, 

পাপকর্ত্ম হইতে নিৰৃত্ব, দানশীল, নিয়তাহার, নি- 

য়তচেউট ও পরহিংসাদি-রহিত হইলে মুনিৰূপে 
উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি বিবিধ-গুণসম্পন্ন। 

নিত্য-জিতেক্ক্রিয় ও অপ্প-পরিচ্ছদ হন, এবং শিপ্প- 

কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ না করেন, গৃহস্থালয় 
ভিন্ন স্থানে শয়ন করেন, কোন বিষয়ে লিগু না 

হন এবং অপ্প গমন করেন, অথচ নানাদেশ ভ্রমণ 

করিয়া থাকেন, তিনিই ভিক্ষু বলিয়। উক্ত হন। 

যে সময়ে বিষয় সকল তুচ্ছীরুত হয় এবং সুুখাবহ 
বস্ত সকল স্বেচ্ছাক্রমে পরাজিত করা যায়, বিদ্বান্ 

ব্যক্তি সেই সময়েই সংযত হইয়া ব্রন্মনিষ্ঠার নি- 
মিন্তে বনপ্রস্থিত হইতে যত্বু করিবেন; বানপ্রস্থ 

ব্যক্তি স্বীয় শরীর ও ইন্দ্রিয় নকল অরণ্যে পরিত্যাগ 

করিলে উব্ধতন পিতৃপিতামহাদি দশপুকষকে, অধ- 
স্তন পুক্রপৌন্্রাদি দশপুরুবকে ও আপনাকে পর- 
ব্রন্মে লীন করেন। 

অব্টক কহিলেন, মুনি কতপ্রকার হন, ও মৌন- 

ব্রতই বা কতপ্রকার হয়, ইহা আমরা শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি। বযাতি কহিলেন, হেজনাধিপ! অরণ্যে 

বাস করিলে সমস্ত গ্রাম্যবস্ত ধাহার সমীপে থাকে 

এবং গ্রামে অবস্থিতি করিলে সমস্ত বন্যদ্রব্য যাহার 

সমীপবস্তাঁ হয়, তাহার নাম মুনি । অষ্টক কহি- 
লেন, অরণ্যে বাস করিলে গ্রাম্যবস্ত ও গ্রামে 

বাস করিলে আরণ্য বস্ত কিূপে সম্মুখীন হইতে 

পারেঃ যযাতি কহিলেন, মুনি অরণ্যে বাস করিলে 

তাহাকে গ্রাম্যবস্ত আহরণ করিয়া আনিতে হয় 

না, তাহার যোগবলে স্বয়ং সমস্ত বস্তই সন্মুখবর্তী 

হয়, তিনি বিবেকদ্বার। সন্যাসী, গৃহাদিশবন্য ও পরম- 
হংস হন এবং বংশ ও বিদ্যার ব্যপদেশ-রহিত 

হইয়া থাকেন এবং কৌপীন ও তদাচ্ছাদনোপযুক্ত 

বস্ত্রমাত্র গ্রহণ করেন, ও যাহাতে প্রাণধারণমাত্র 

হয় এপ ভোজন করিয়া থাকেন, তিনি গ্রামে অব- 

স্থিতি করিলেও আরব্য ব্যবহার সমুদায়ই তাহার 
বশবর্তী হয়; যেমুনি সমস্ত কর্ম ও কামনা পরি- 
ত্যাগ-পুর্ববক জিতেক্দ্িয় হইয়া মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া থাকেন, তিনি সিদ্ধি-প্রাণ্ত হন; যিনি নিত্য 

শুদ্ধচিত্ত ও বাসনা-শুন্য হইয়া হিংসাযুক্ত-ধর্ম্ম পরি- 

ত্যাগ করেন, বিশুদ্ধ আহার করেন এবং হিংসা- 

সাধন নখ কর্তন করিয়াছেন, একপ মুনিকে কোন্ 

ব্যক্তি অর্চনা না করিবেক? যিনি ক্ষমাশীল, ও তপ- 

স্যাদ্ধারা ক্ূশ ও ক্ষীণ, এবং ফাহার মাংস, অস্থি ও 
শোণিত ক্ষীণতর হইয়াছে, তিনি ইহলোক ও 

পরলোকে জয়ী হন; যখন মৌনসমাশ্রিত মুনি 
অদ্বৈতভাবাবলম্বনে নির্ঘন্দ হন, তখন তিনি ইহ- 
লোক ও পরলোকে জয়ী হন; যে প্রকার গবাদি 
পশু হস্তপদাদি চেষ্টাদ্বারা আহরণ না করিয়া কে- 

বল মুখদ্বারাই আহার নির্বাহ করে, সেইৰূপ যখন 
মুনি প্রত্যগাতআীতে এক নিষ্ঠ হইয়া অযাচিতক্রমে 
উপস্থিত আহার-দ্রব্য প্রাণধারণমাত্র নিমিত্তে মুখ- 

মাত্রেই গ্রহণ করেন, হস্তপদাদিদ্বারা কোন চেষ্টা 

করেন না, এমত অবস্থা হইলে তাহার নিকট সমস্ত 

লোকই অমৃতস্বৰূপ হয় । 
সন্তবপর্ধেে যযাতি উপাখ্যানে একনবতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥ 

অব্টক কহিলেন, সুর্য ও চন্দ্রের ন্যায় ধাবমান 

যতি ও বানপ্রস্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি 
অগ্রে দেবস্বপ প্রাপ্ত হইতে পারেন? বষাঁতি 
কহিলেন, উভয়ের মধ্যে যতি ব্যক্তি সংযত থাকিয়া! 

ইচ্ছাচারী গৃহস্থগণ-সমাকুল গ্রামমধ্যে বাস কারিয়াও 
অগ্রে দেবস্বব্প প্রাপ্ত হন; পরন্ত এ বতি ব্যক্তি- 
কর্তৃক রাগ-দ্বেষাদি দেহধর্্প বশতঃ স্বীর অনুষ্ঠিত 
তপস্যার বিপরীতাচরণৰপ-পাপ কৃত হইলে পুন- 
রায় দীর্ঘকাল-সাধ্য তপোনুষ্ঠানের সময় প্রাপ্ত না 
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হইলেও তিনি তজ্জন্য যদি অনুতাপিত হন, তবে 

পুনর্ধবার অন্য তপস্যা অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা 

হইলে তিনি এ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কৃতকাধ্য 
হইতে পারেন; আর যে জ্ঞানী পুরুষ অবিনাশি 
ত্রহ্গকে ধারণ (সাক্ষাৎকার) করিয়াছেন,তিনি অবি- 

রত ইচ্ছাধীন পাপাচরণ করিলেও অত্যন্ত স্থখৰূপ 
মুক্তিলাভ করেন; হে রাজন্! মোক্ষের উদ্দেশ 
না করিয়।৷ অনিত্য ্বর্গভোগের নিমিত্ত যে ধর্ম্মানু- 

স্টান করা হয়, সেই ধর্মকে পণ্ডিতের অজিতে- 
ব্ড্িয় ব্যক্তির ধনের ন্যায় কষ্টদায়ক ও অসত্য বলিয়া 
উক্ত করিয়াছেন, পরন্ত যে নিষ্কাম কর্মদ্বারা মোক্ষ- 
ফল প্রাপ্তি হয়, তাহাই বিহিত পথ ও সমাধি 
বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে এবং সেই পথেই গন্তব্য । 
অষটক কহিলেন, হে রাজন! তোমাকে মাল্যধারী 

স্ুতেজস্বী ও পরমস্ুন্দর যুবাপুরুষ দেখিতেছি; 
অদ্য তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?ঃ ও কোন্ 
ব্যক্তির দুতস্বৰপ হইয়া কোন্ দিকে প্রেরিত হই- 
য়াছ? কি পৃথিবীতেই বা তোমার গমনীয় স্থান 
আছে? যযাতি কহিলেন, আমি ক্ষীণপুণ্য হওয়াতে 
স্বর্গ হইতে পরিভ্র্উট হুইয়া এই ভৌমনরকে পতিত 
হইবার নিমিত্তে পৃথিবীমগ্ডলে প্রবেশ করিতেছি, 
তোমাদের সহিত আলাপ করণানন্তর পতিত হইব, 
তনিমিভ্তে লোকপাঁলগণ আমাকে ত্বরা করিতে- 

ছেন। হে নরেন্দ্র! আমি ভূতলে পতিত হইবার 
পুর্বে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করাতে তিনি আমাকে 
বর দিয়াছেন যে তুমি গুণবন্ত ও সংগত সাধুমগ্লী- 
সমীপে পতিত হইবে। 

অস্টক কহিলেন, হে পার্থিব! আমার বোধ হই- 

তেছে তুমি ধর্মের ফলৰূপ সিদ্ধ স্থান সমস্ত জ্বকাত 
আছ, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, স্বর্গলোকে অথ- 

বা নক্ষত্রলোকাদিতে আমার পুণ্যোপাজ্জ্বিত কোন 

ভোগ্য স্থানআছে কি না? যদি থাকে, তাহা হইলে 

তুমি পতিত হইয়াও পতিত হইবে না । যযাতি 
কহিলেন, হে নরেন্দ্রসিংহ! শ্রবণ কর; এই ভূম গুলে 

গো) অশ্ব এবং বন্য ও পৰ্বতীয় যাবৎসংখ্য পশু 

আছে, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত তোমার পুণ্যো- 
পাজ্জিত স্থান আছে। অষ্টক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! 
যদি মেরুপৃষ্ঠে বা নক্ষত্রলোকে অথবা ত্রিদশালয়ে 
আমার পুণ্যোপার্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে 

সেসকল তোমাকে দান করিতেছি, পতিত হইও 

না, মোহরহিত হইয়৷ তুমিই তাহা অধিকার কর। 
যবাতি কহিলেন, হে রাজমুখ্য ! অস্মদূবিধ বেদ- 

বিৎ ও বেদাচারী ব্যক্তি কখন প্রতিগ্রহ করেন না, 

হে নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণকে সর্বদা যেকপ দান করিতে 

হয়, আমি পুর্বে সেইৰপ দান করিয়াছি; ক্ষভ্তি- 

য়াদি পুরুষ এবং দিখ্বিজয়ী বীরের পত্রী, ইহারা 
যাক্রাৰপ দৈন্য স্বীকার করিয়া যেন কখন জীবিত 

থাকেন না) অহো ! আমি সৎকর্ম করণেচ্ছু হইয়া 

যে কর্ম্ম পুর্ববে কখন করি নাই তাহাই কি করিব? 
অনন্তর তত্রস্থ প্রতদ্দন নামক এক নৃপাতি কহি- 

লেন, হেস্পৃহণীয়ৰপ! আমি প্রতর্দন, তোমাকে 
জিভ্ঞীসা করিতেছি, যদি নক্ষত্রলৌকে বা দেবলো- 

কে আমার পুণ্যোপার্জিত স্থান থাকে, বল ; আ- 
মার বোধ হইতেছে ধর্মানুষ্ঠানে উপাজ্ঞিত সমস্ত 

সিদ্ধ স্থান তুমি অবগত আছ। যষাতি কহিলেন, 

হে নরেন্দ্র: ঘুতকুল্য পরমন্ুখপ্রদ এত অধিক স্থান 

তোমার প্রতীক্ষায় আছে যে প্রত্যেক স্থানে সপ্ত- 

দিবস করিয়া বাস করিলেও তাহার শেষ হয় না। 

প্রতর্দন কহিলেন, যদি নক্ষত্রলোকে বা স্বর্গে আ- 

মার পুণ্যোপার্জিত স্থান থাকে, তাহা হইলে তৎ- 

সমুদায় তোমাকে দান করিতেছি, সে সমস্ত তো- 

মারই হউক, তুমি আর পতিত হইও না, মোহ- 

রহিত হইয়া শীঘ্র তথায় আরোহণ কর। যষাতি 
কহিলেন, হে পার্থিব! সমান তেজো বিশিষ্ট ভূপাল 

হইয়। কেহ অন্য রাজার নিকট যোগক্ষেমকর 

স্ুকৃত প্রার্থনা করেন না, জ্ঞানী রাজা দৈব আ- 

দেশে আপদ্গ্রস্ত হইলেও কখন নৃশংস ব্যবহার 
করেন না, অতএব আমি কিৰূপে ইহা স্বীকার 



১৫২ মহাভারত! 

করিব? রাজা ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত্বপূর্ব্বক 
ধন্ম্য ও যশস্য কর্ম করিবেন, কিন্তু তুমি যাহা বলি- 

তেছ তাহা নীচ কর্ম, অতএব অন্মত্তুল্য ধর্মমত 

ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া কি নিমিত্ত ইহ স্বীকার 

করিবে? অন্য রাজারা যে প্রতিগ্রহ কাধ্য কখন 

করেন নাই, আমি সকন্ধম করণেচ্ছু হইয়া তাহা 
কিপ্রকারে করিব? নৃপতি যষাতি এইৰপ বলি- 
তেছেন, এমত সময় বঙ্গুমান্ নামক এক নৃপোক্ভম 

তাহাকে কহিলেন । 

সম্তবপর্ষে যষাতি উপাখ্যানে দ্বিনবতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥ 

বস্গুমান্ কহিলেন, হে নরেক্র! আমি উষদশ্ি, 
বঙ্গমান্ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যদি নক্ষত্র- 

মণ্ডলে বা ত্রিদশলয়ে আমার পুগ্যোপাজ্জিতি বি- 
খ্যাত স্থান থাকে, বল; হে মহাত্সন্: আমার বোধ 

হইতেছে তুমি ধর্মালভ্য সমস্ত পুণ্যলোক অবগত 

আছ। যষাতি কহিলেন, সুর্য আকাশমগ্ডলে, পৃথি- 
বীতে ও দিগ্দিগন্তে যাবৎ পরিমিত স্থান তেজো- 

দ্বারা তাপিত করেন, দেবলোকে তাবৎ পরিমিত 

অনন্ত গুণ্যলোক তোমার প্রতীক্ষায় আছে। বন্গু- 
মান্ কহিলেন, হে রাজন্ ! সেই সমস্ত পুণ্যলোক 
তোমাকে দান করিতেছি, তাহা তোমারই হউক, 

তুমি পতিত হৃইও না) হে ধীমন্! যদি তোমার 

প্রতিগ্রহ করা দুব্য বৌধ হয়, তাহা হইলে তুমি 
সেই সমস্ত লোক তৃণদ্বারা ক্রয় করিয়া লও | যযাতি 

কহিলেন, স্মরণ হইতেছে যে আমি শিশুক-সদৃশ 
ভীষণ কালচক্র হইতে ভীত হইয়া কখন বৃথা ভ্রয় 

বিক্রয় করি নাই, এবং অন্য রাজারা যাহা কখন 
করেন নাই, তাহা আমি সওকর্মা করগেচ্ছু হইয়া 
কিপ্রকারে করিৰ 2 বস্থুমান্ কহিলেন, হে রাজন্। 

যদি তোমার ক্রয় করাই অভীষ্ট না হইল, তাহা 
হইলেও আমার দত্ত সেই সমস্ত পুণ্যলোক গ্রহণ 
কর. হে নরেন্দ্র! আমি সে সকল লোকে গমন করিব 

না, তাহা তোমারই হউক। 

অনন্তর শিবি নামক নৃপৌভ্তম কহিলেন, আমি 

উশীনর-পুভ্র শিবি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি? 
নন্ষত্রলোৌকে বা দ্বেবলোকে যদ্যপ আমার পুণ্যা- 

জ্জিতি স্থান থাকে, বল) হে তাত! আমার বোধ 
হইতেছে, ধর্ম্মজ্জিতি সেই সমস্ত পুণ্যলোক তুমি 
অবগত আছ। যষাতি কহিলেন, হে নরেন্দ্র! তুমি 

কখন বাক্যদ্বারা বা মনোদ্বারা সাধু যাচক ব্যক্তিকে 

অবজ্ঞা কর নাই, সেই কারণে দেবলোকে বিদ্যুৎ 
স্বৰপ বিখ্যাত অনন্ত মহৎস্থান তোমার নিমিত্তে 

আছে। শিবি কহিলেন, হে রাজন! যদি তোমার 

ক্রয় করা অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত 
পুণ্যলোক দীন করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর, আমি 

তাহা দান করিয়া আর পুনগঁহণ করিব না, সে স্থা- 
নেযাইলে পণ্ডিতগণ শোক প্রাপ্ত হন না । যযাতি 

কহিলেন, নরদেব ! তুমি ইন্দ্রের সদৃশ প্রভাবশালী 
এবং তোমার পুখ্যলোক সমস্তও অনন্ত, পরন্ত হে 
শিবে! অন্যের দত্ত পুণ্যলোকে আমি ক্রীড়া করিব 
না, অতএব তোমার এই দান আমার অনুমোদিত 

হইল না। 

অকঝ্ক কহিলেন, হে রাজন্! আমরা সকলে 

প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ স্ স্ব পুণ্যাজ্জিত লোক তো- 
মাকে দান করিলাম, তাহা যদি তুমি গ্রহণ করিতে 

সম্মত হইলে না» তবে আমরা সকলে একত্র হইয়া 

আমাদের সমস্ত পুথ্যলাক তোমাকে প্রদান করিয়া 

ভৌমনরকে গমন করি | যযাতি কহিলেন, হে সত্য- 
প্রিয় সাধূগণ ! আমি যাহা পুর্বের কখন করি নাই, 
তাহ। স্বীকার করিব না, আমি যে বিষয়ের উপ- 
যুক্ত তাহা সম্পাদন করিতে তোমরা যত্ববান্ হও । 
অব্টক কহিলেন, এ আকাশমগ্ডলে হিরঘ্ময় পাঁচ- 
খানি রথ দেখিতে ছি, এ রখে আরোহণ করিয়া নর- 
লোক ব্রিদশালয়ে গমন করিতে পারে, উহা কোন্ 
ব্যক্তির তাহা বল। যযাতি কহিলেন, এ যে অগ্নি- 
শিখার ন্যায় প্রদীপ উচ্চ, পঞ্চরথ আকাশমগ্ডলে 

প্রকাশমান হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে বহন 
| করিয়া দেবসদনে লইয়া যাইবেক। অক কহিলেন, 
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হে রাজন্! তুমি রথে আরোহণ কর, এবং আকাশ- 

পথে প্রস্থান কর, যখন কাল উপস্থিত হইবেক, 
তখন আমরাও তোমার অনুগামী হইব । বষাতি 
কহিলেন, এক্ষণে আমরা সকলেই নিষ্পাপ ও স্বর্গ- 

জধী হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে একত্র হইয়। 

গমন করিতে হইবেক, এ দেখ দেবলোকের পথ 

পরিদৃশ্যমান হইতেছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তুর সেই নরপতি সক- 

লে ধর্মা-প্রভাদ্বারা আকাশমগ্ডল আক্রমণ করিয়া 

রথারোহণ-পুর্ববক প্রস্থান করিলেন। অব্টক কহি- 
লেন, আমি মনে করিয়াছিলাম যে মহাত্মা দেবরাজ 

সর্বতোভাবে আমার সখা, অতএব আমিই একাকী 

প্রথমতঃ গমন করিব, কিন্ত এই উশীনর-পুক্র শিবি 
একাকী কি নিমিত্ত আমাদের সকলকে অতিক্রম 

করিয়া গমন করিলেন 2 যযাতি কহিলেন, এই 

উশীনর-পুক্র শিৰি ব্রহ্ছলোকের পথ-প্রাণ্ডির নি- 
মিত্ত সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি তোমা- 

দের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন । হে রাজন্ ! 

দান, তপস্যা, সত্য, ধর্ম, হী, শ্রী ক্ষমা? অক্রুরত্ব ও 

পাঁলনেচ্ছা, এই সমস্ত গুণ উপমারহিত-রাজ। শিবির 

এত আছে, যে বুদ্ধিদ্বারা তাহার পরিমাণ করা 

যায়না; শিবি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন ও লঙ্জাভারা- 

বনত হওয়াতেই তাহার রথ আমাদিগকে অতিক্রম 

করিয়া গমন করিল । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অষ্টক কৌতুকা- 

বিষ্ট হইয়া ইন্দ্রকপ্প মাতামহকে পৃনর্বার জিজ্ঞাস! 

করিলেন, হে নৃপতে ! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, 

প্রক্ৃতপে বল তুমি কোথা হইতে আসিরাছ? 

কাহার সন্তান ও স্বয়ং কোন্ ব্যক্তি? তুমি যে কর্ম 
করিয়ীছ তাহা জগন্স শুলে তোমাব্যতীত ব্রাহ্মণ বা 

ক্ষত্রিয় কেহই সম্পাদন করিতে পাঁরে না । যযাতি 

কহিলেন, আমি নঙ্থবের পুত্র ও পুরুর পিতা, আ- 

মার নাম যযাতি, আমি এই অবশীমগ্ডলে সার্বব- 

ভৌম রাজ। ছিলাম, তুমি আমার পরমাত্সীর, তো- 

মার নিকট স্পব্টবূপে বলিতেছি, আমি তোমাদের 
মাতামহ; আমি সমুদ্বায় ভূমণ্ডল জয় করিয়া ত্রা- 

হ্ধণগণকে বস্ত্রদান-পুর্ব্বক পবিত্র ও সুপ এক শত 
অশ্ব দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম? যিনি ইহ! 

করেন, দেবগণ সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে তজনা 

করেন। বাহন, গো, সুবর্ণ ও অন্যানা উত্কৃষ্টতর 

ধনে পরিপুর্ণা এই পৃথিবী এবং অর্জ্দ শত গে! 

ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলাম; এবং আমার 

কথিত বাক্য কখন নিষ্ফল হয় নাই, আমার সত্য- 

দ্বারা আকাশমগ্ডল ও বসুন্ধরা অবস্থিতি করিতেছে 

এৰং মর্তলোঁকে অগ্মি প্রজ্বলিত হইতেছে, এজন্য 

সাধুগণ সত্যকেই পুজ্য করিয়া থাকেন। হে অস্টক! 
তোমাকে, প্রতর্দনকে ও উঁষদশ্বিকে যাহা বলি- 

তেছি ইহা সত্য, সমস্তলোক, মুনিগণ ও দেবগণ 

এক সত্যনিন্ঠতা-দ্বারাই পুজ্যতম হইয়া থাকেন, 
ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যে ব্যক্তি অস্ুয়া- 

শুন্য হইয়া আমাদের এই স্বর্গপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আ- 
দ্যোপান্ত সমস্ত প্রকৃতবপে ব্রাঙ্গণগণকে শ্রবণ 

কুরাইবেন, তিনি আমাদের পুণ্যাজ্জিতি লোক লাভ 
করিবেন। বৈশল্পারন কহিলেন, অতি-মহাত্সা 

উদারকর্্মা রাজ! বাতি দৌহিত্রগণ-কর্তৃক নিস্তা- 
রিত হয়! কীর্তিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়। মিত্র 

সমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন । 

সন্তবপর্ধে যবাতি উপাখ্যানে ত্রিনবতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! পুরুবংশীয় 
রাজগণের মধ্যে খাহার যেষপ বাধ্য ও যেৰপ 
পরাক্রম এবং যিনি বাদৃশ, তাহা শ্রবণ করিতে 

বাসনা করি। এই বংশে কোন রাজা কখন ছুস্চ- 

রিত্র, নিবরবীর্ধ্য বা প্রজা-বিরহিত হন নাই, হে তপো- 
ধন! বিখ্যাত-চরিত্র ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন সেই সমস্ত 

রাজগণের চরিত্র বিস্তারৰপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 

হইতেছে। 
২ 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুবংশের 
বৃত্তান্ত যাহা আমাকে জিড্তাসা করিতেছেন, সেই 

পুরুর বংশধর বীর, দেবরাজ-সদৃশ তেজঃ-সম্পন্ন, 
অসংখ্য দ্রবিণশালী, বিক্রান্ত ও সর্ববলক্ষণ-পুজিত 
রাজগণের বৃত্তান্ত আপনার নিকট কহিতেছি, শ্রৰণ 
করুন। পুরুর পৌ্ট-নানী মহিষীতে প্রবীর, ঈশ্বর 
ও রৌদ্রাশ্ব”-এই তিন মহারথ পুত্র উৎপন্ন হইয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে প্রবীর বংশধর হইলেন। প্রবীরের 
উরসে শ্ুরসেনীর গর্তে মনস্থ্য নামে পুত্র জন্মিলেন; 

রাজীবলে চন সব্বপ্রভূ মনস্থু চতুঃসাগর পধ্যন্ত 
পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন মনস্গ্যর উরসে সৌ- 
বীরীর গর্তে শক্ত, সংহনন-ও বাদ্দী, এই তিন পুক্র 

উৎপন্ন হইলেন) তাহারা সকলেই শুর ও মহারথ 

হইয়ীছিলেন। মনস্বী রৌদ্রাশ্বের উরসে মিএাকেশী 

নানী অপ্দরার গর্তে অন্বগ্ভান্থ-প্রভৃতি দশ পুন্র 

জন্মিয়াছিলেন; তাহারা সকলেই সর্ববাস্ত্রবিশারদ, 

ধর্মপরারণ, মহা ধন্ুর্ধারী, বাগশীল, শ্বর, প্রজা 

বিশিষ্ট ও সর্ধশাক্ত্রজ্ঞ হইলেন | তাহাদের হইতে 

খচেয়ু, কক্ষেয়ু, বীধাবান্ কৃকণেয়ু, স্থগ্ডিলেয়ু 
বনেয়ু, মহাযশা জলেয়ু, বলবান্ তেজেয়ুঃ ধীমান্ 
সত্যেয়ু, ইন্দ্র-সদৃশ বিক্রমশালী ধর্ষ্েয়ু এবং দেব- 
বিক্রম দশম সন্গতেয়ু এই দশ সন্তান জন্গিয়।ছিল | 
দ্েবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় বিক্রমশালী বি- 

দ্বান্ খচেয়ু ভূমগ্ডলে অদ্ধিতীয় রাজ! হইয়া অনা- 
ধৃফ়্ি নামে বিখ্যাত হইলেন। রাজন্ুয় ও অশ্বমেধ 

যজ্ঞকর্তা পরমধান্মিক বিখ্যাত রাজা মতিনার, 

অনাধূর্টি হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন । হে রাজন্ ! 

মতিনারের ওরসে তংস্থ, মহান, অতিরথ ও মহা- 
ছ্যুতি দ্রস্য,, এই চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন) 
ইহারা সকলেই অপরিসীম বিক্রমশালী ছিলেন, 
তন্মধ্যে তংন্গু অতিশয় বীধ্য-সম্পন্ন ও বংশধর 

ছিলেন; তিনি ভূমগ্ডল জয় করিয়। প্রদীপ্ত বশ 

উপার্জন করিয়াছিলেন বীধ্যবান্ তংস্থ ঈলিন 

নামক পৃল্র উৎপাদন করিলেন; জয়শীল এ তংন্তু- 

তনয়ও সমস্ত অবনীমগ্ডল জয় করিলেন । অনন্থর 

রথন্তরীর গর্তে ঈলিন নুপতির উরসে পঞ্চভুত-সদৃশ 
পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইলেন; তাহাদের নাম ছুষ্ন্ত, 
শুর, ভীম, প্রবন্গু এবং বনু; হে জনমেজয় ! তাহা- 

দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছুয়ন্ত রাজ হইয়াছিলেন) ছুক্ন্ত 
হইতে শকুন্তলা-গর্তে বিদ্বান ভরত জন্মিলেন, তাহা 
হইতেই ভারতবংশের মহৎ বশ বিস্তীর্ণ হইল । 
ভূপাল ভরতের তিন মহিবীতে নয় পুত্র জন্মিল; 

তাহারা রাজার অনুবূপ পুত্র হয় নাই বলিয়া 

রাজ! তাহাদের প্রতি অসন্তউ ছিলেন, তাহা দেখি- 

য়! পুক্রগণের জননীর! রোষপরতন্ত্রা হইয়। স্ব স্ব 

পুভ্রদিগকে বিনাশ করেন, তাহাতে নরশ্রেন্ঠ ভর- 

তের সেই পুজ্রোৎপান্তি বৃথা হইল । হে ভারত ! 
অনন্তর রাজা ভরত মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া ভর- 

দ্বাজ হইতে ভুমন্তু নামক পুভ্র লাভ করিলেন) 
হে ভরতশ্রেন্ট! পরে পৌরব-নন্দন ভরত আপ- 
নাকে পুক্রবান্ বোধ করিয়া সেই ভূমন্ধ্য নামক 
পুক্রকে বৌবরাজ্যে অভিবিস্ত করিলেন। অনন্তর 
ভূমন্থযর উরসে পুক্করিণীর গর্তে জহো ত্র, জুহোতা, 

স্ুহবিঃ, সুষজুঃ, খচীক এবং দিবিরথ এই সমস্ত পুক্র 

জন্মগ্রহণ করিলেন; ইহাদের মধ্যে সুহোত্র জ্যে 

সন্তান, স্থৃতরাং তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন) তিনি 

রাজনুয় অশ্বমেধপ্রভৃতি বহুবিধ যাগ করিয়া হস্তী ও 

অশ্থে পরিপুণা বহ্ুরত্ব-সমন্বিতা সাগরমেখলা সমস্ত 
পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমগ্ডল 

হস্তী, অশ্ব ও রখে পুর্ণ এবং অসংখ্য মনুষ্য-কর্তৃক 
[আকুলিত হইয়া ভারাবপীড়িত হওয়াতে মঞ্প্রায় 

হইল। স্ুহোত্র রাজ! ধর্মীঘুসারে প্রজা শাসন 

করিলে অবনীমগ্ডল শত সহজ স্থানে দেবায়তন 

ও যজ্ভীয় যুপে অস্কিত হইয়াছিল এবং সর্বদা শস্য 
ও প্রজাৰৃদ্ধি হইতে লাগিল ।-হে-ভারত ! পৃথিবী- 

পতি স্ুহোত্র হইতে মহিলা এন্্াকী অজমীঢ়, 

স্থমীঢ় ও পুরুমীঢ়, এই তিন পুভ্র প্রসব করিলেন ; 
তাহাদের মধ্যে অজমীট জ্যেষ্ট পুক্র ছিলেন, তা- 
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হাতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । হে ভারত ! 

অজমীট তিন মহিষীতে ছয় পুত্র উৎপাদন করি- 
লেন; তন্মধ্যে ধূমিনীর গর্তে খক্ষ, নীলীর গর্তে 
দুষ্যন্ত ও পরমেষ্ঠী এবং কেশনীর গর্তে জনক ব্রজন 
ও ৰূপিণ এই তিন পুর জন্মিলেন। ছুস্সন্ত ও পরমে- 

চীর বংশে এই সমস্ত পাঞ্চাল-রাজগণ উৎপন্ন হই- 

য়াছেন ; অমিততেজা-জঙ্কুর বংশে কুশিকগণ জন্ম- 

গ্রহণ করেদ। জনাধিপতি-খক্ষ ব্রজন ও কপিণ হই- 

তে জ্যে্ঠ ছিলেন; খক্ষ হইতে রাজবংশকর সম্ব- 

রণ নামক পুভ্র জন্মিলেন| হে রাজন! আমরা 

শুনিয়াছি যে যখন খক্ষতনয় সম্বরণ বসুন্ধরা শীসন 

করেন, ততকালে অতিশয় প্রজাক্ষয় হইতে লা- 

শিল; ক্ষুধা, মৃত্যু, অনাবৃষ্টি ও ব্যাধি-প্রভাতি বিবিধ 

কারণে প্রজীলোপ হওয়াতে রাজ্য এককালে ছিন্ন 

ভিন্ন হইয়া পড়িল; শক্রপক্ষীয় সেনাগণ ভারত- 

পন্ষীয় যোদ্ধাদিগকে হত ও আহত করিতে লা- 

খিল; পাঞ্চাল্য ভূপতি বিক্রম-পুর্বববক ভূম গুল জয় 

করিয়। চত্রুরক্ষিনী সেনাদ্বারা ধরণীকে কল্পমানা 

করিতে করিতে নৃপতি সম্বরণ-সমীপে উপস্থিত 

হইলেন; পরে যুদ্বস্থলে দশ অকন্ষৌহিথী সেনা- 

দ্বার! সন্বরণ ভূপতিকে পরাজয় করিলেন। তখন 

তিনি মহাভীত হহয়া স্ত্রী, পুক্র” অমাত্য ও সুহ্ধদ্ব- 

গেঁর সহিত পলায়ন করিয়া সিন্ধু নামক মহানদের 

তীর অবৰি পর্বতের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত এক নি- 

কুপ্ত-মধ্যে আবস্থিতি করিলেন, ভারতগ্রণ সেই 

দুর্গম-অরখ্যে বহ্ছকাল বাস করিতে লাগিলেন; 

ক্রমশঃ তাহাদের সহজ্র বৎসর অতীত হইল। 

অনন্তর একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ খবি তাহাদের 

নিকট আসিয়! উপস্থিত হইলেন; ভারতগণ ্হা- 

কে অভ্যাগত দেখিয়া প্রযত্ব-সহকারে প্রত্যত্থান- 

পুর্ববক নমক্কার করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। 

পরে সেই স্ৃতেজস্বী খঘি আসনে উপবিষ্ট হইলে 

রাজা স্বরং তাহাকে সৎকারপুর্ববক সমস্ত বৃত্তান্ত নি- 

বেদন করিয়া তাহার নিকট যাক্তা করিলেন যে আ- 

পনি আমাদের পুরোহিত হউন, তাহা হইলে আম- 

রা রাজোর পুমঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত বত করিতে পারি। 

বশিষ্ঠ ভারতগণের নিকট তাহা স্বীকার করিলেন, 
এবং সমস্ত ভূমগুলের শুঙ্গস্বৰূপ শ্রেষ্ঠ পৌরব স্ব- 
রণকে সমস্ত ক্ষভ্রিয়গণের আধিপত্যৰপ-সাম।জ্যে 

অভিষিক্ত করিলেন | ভূপাল সম্বরণ ভরতের পুর্বব- 
নিবাসিত রমণীয় নগরে পুনর্ধবার অধিষ্ঠান-পৃব্বক 
সমস্ত ভূপালগণকে করপ্রদ করিতে লাগিলেন 

অজমীঢের পৌন্র মহাবল সম্বরণ পুনর্ব্বার পৃথিবী 
প্রাণ্ত হইয়! ভুরিদক্ষিণা-বিশিষ্ট বনু যজ্ঞ অনুষ্ঠান 

করিতে লাগিলেন। অনন্তর তপন-তনয়া তপতী 

ভূপতিশ্রেষ্ঠ সম্বরণ হইতে কুরু নামক কুমার প্রসব 
করিলেন; হে রাজন্! সমস্ত প্রজাগণ কুরুকে ধর্ম 

দেখিয়া বরণ করিল। সেই মহাতপা কুকুর তপস্যা- 
দ্বারা কুরুজাঙ্গল নামক স্থান পবিত্র ও তাহার স্ব 

নামানুসারে কুরুক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল; 

বাহিনী নামে তাহার মনস্থিনী মহিবী তাহা হইতে 

অবিক্ষিৎ, অভিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও বিখ্যাত জন- 

মেজর এই পঞ্চ পুক্র প্রসব করিলেন ৷ নঅবিক্ষিৎ 

হইতে পরীক্ষিৎ, শবলাশ্ব, বীধ্যবান্ আদিরাজ, 

বিরাজ, মহাবল শাল্মলি, উচ্চৈহশ্রুবাঃ, ভঙ্গকার 
এবং জিতারি এই অষ্ট পুভ্র উৎপন্ন হইল; ইহী- 
দের বংশে কর্মজন্য-গুণদ্বারা প্রধান জনমেজর- 
প্রভৃতি সাত জন ও অন্যান্য অনেক মহারথ জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । কক্ষসেন, উগ্রসেন, বীধ্যবান্ 

চিত্রসেন, ইক্্রসেন, জুবেণ ও ভীমসেন, এই সমস্ত 

পুত্র পরীক্ষিৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল) ইহারা 
সকলেই ধর্মার্থ-তত্ৃজ্ঞ। জনমেজয় হইতে মহাবল- 

পরাক্রান্ত পৃথিবী-খ্যাত ধর্্ার্থ-কুশল ও সর্বভূত- 
হিতেরত অষ্ট পুত্র জন্মগ্রহণ করেন) তাহাদের 

জে/ষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, পরে পাপ্ড, বাহ্জীক, মহাতেজা ঃ 
নিষধ, বলবান্ জাব্বুনদ্, কুণ্ডোদর ও পদীতি, 

অঞ্টমবসাতি; ইহাদের মধ্যে ধৃতরাস্্র রাজা, হইয়া- 

ছিলেন। কুর্ডিক, হস্তী, বিতর্ক, ক্রথ, কুষ্ডিন। বহিঃ 
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অবাঃ, ইন্দ্রাত এবং অপরাজিত ভুমন্থ্যু ইহারা 
ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র । হে তারত ! প্রতীপ, ধর্ম্মনেত্র 
ও স্থুনেত্র এই তিন বিখ্যাত রাজকুমার ধৃতরাষ্ট্রের 
পৌন্র; ইহাদের মধ্যে প্রতীপ বিখ্যাত ও অদ্ধি- 
তীয় ছিলেন । হে ভরতবংশীবতংস ! দ্বাপি, শা- 

্তন্নু ও বাহ্জীক, মহারথ এই তিন পুত্র প্রতীপ হই- 
তে জন্মলাভ করেন; তন্মধ্যে দেবাপি ধর্মলাভের 

নিমিত্তে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং মহারথ 

শান্তনু ও বাহ্লীক ভূমগ্লের অধিপতি হইলেন । 
হে নৃপতে : দ্েবর্ষিতুল্য সন্তবুসম্পন্ন অনেক ভূপাল 
ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইৰপ দেব- 
সদৃশ আর আর অসম্ঘ্য মহারথ ভূপতিও এলবংশ 

বৃদ্ধি করত মনুবংশে জন্মসিয়াছিলেন। 

সন্তবপর্ষের চতুর্নঝতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনা হইতে 

পুর্ববপুরুষদিগের মহৎ-উৎপন্তি বিবরণ শ্রবণ করি- 
লাম এবং এই বংশে উদ্বার-চরিত-রাজগণের বৃত্তা- 
স্তও ভাত হইলাম; পরন্ত এই প্রিয়তম উপাখ্যান 

সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে বলিয় তাহাতে পরিতৃপ্ত 
হই নাই, আপনি পুনর্ববার বিস্তারৰূপে কীর্তন 
করুন, প্রজাপতি-মন্তু অবধি সমস্তরাজগণের পণিত্র 

জন্মবিবরণ-স্বপ এই দিব্যকথা শ্রবণ করিলে কোন্ 
ব্যক্তির ভীতি না জন্মে তাহার। দাতৃত্বাদিগুণ, 

অনাধারণ শক্তি, শারীরিক বল, মানসিক সামর্থ্য, 

অদ্দরীনত! ও উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; তাহাদের সন্ধর্মম, 

গুণ ও মাহাত্ম্যে অভিবর্ধিত উৎকৃষ্ট যশ ত্রিলোক 

ব্যাপ্ত ও স্ফীত হইয়া অদ্য।পি অবস্থিতি করিতেছে; 

তাহাদের অমৃততুল্য স্থস্বাছ্ব কথা সংক্ষেপে শ্রবণ 

করিয়া সম্পৃণৰূপে তৃপ্ত হইতে পারি নাই। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! আমি পুর্বে 

দ্বৈপান্ধন হইতে আপনকার শুভবংশ-বিবরণ যাহা 

শ্রবণ করিয়াছি, সেই সমস্ত কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 

করুন। দক্ষ হইতে অদ্দিতি, অদ্দিতি হইতে বিব- 

স্বান, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইল! 
হইতে পুৰরবা* পুকরবাঃ হইতে আযুঃ, আয়মুঃ 
হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যষাতি উৎপন্ন 

হইয়াছিলেন। যযাতির ছুই ভার্ষ্যা, শুক্র-ছুহিতা 
দেবযানী এবং বৃষপর্ধ-ছুহিতা শর্ষিস্ঠা। এ স্থলে 
বংশকীর্ভন-বিষয়ক শ্লেক আছে যে দেবযানী, যদ 

ও তুর্বস্থ এই ছুই পুক্র এবং বুষপর্বব-ছুহিতা শর্ষি- 

টা, দ্রুহূ, অনু ও পুরু এই তিন পুত্র প্রপৰ করি- 

লেন। পরে যু হইতে যাদ্ব-বংশ ও পুরু হইতে 
পৌরববংশ উৎপন্ন হয়। পুরুর ভাষ্য। কৌশল্যাতে 
জনমেজয় জন্মগ্রহণ করেন; তিনি তিনবার অশ্ব- 

মেধ ও একবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া বন-প্রবেশ 

করিয়ছিলেন; তিনি অনন্তা নানী মাধব-ছুহিতা- 

কে বিবাহ করেন, তাহাতে প্রাচিন্বান্ নামক পুক্ 

উৎপন্ন হইল; তিনি সুষ্যোদয়-স্থান পর্য্যন্ত প্রাচী- 

দিক জয় করাতে তাহার নাম প্রাচিন্বান্ হইল। 

প্রাচিন্বান্ অশ্মকী নানী যাদব-ছ্ুহিতাকে বিবাহ 

করিলে তাহাতে সংযাতির উৎপত্তি হইল। সংযা- 

তি দৃশদ্বতের কন্যা বরাঙ্গীকে বিবাহ করিলেন, 
তাহার গর্তে অহংযাতি জন্মিলেন। অহংযাতি কৃত- 

বীব্য-কন্যা ভান্ুমতীর পাণিগ্রহণ করিলেন; ভীনু- 
মতীর গর্তে সার্বভৌম জন্মগ্রহণ করেন। সার্বভৌম 

কৈকেয়-রাজকে জর করিয়া তাহার নন্দিনী জুনন্দা- 

কে হরণ করিলেন, পরে তাহাকে বিবাহ করিলে 

তদ্দার্তে জয়ৎসেন্র উৎপত্তি হইল | জয়ঙসেন বি- 

দর্ভরাজকুমারী স্শ্রবার পাশিগ্রহণ করিলেন ? তা- 
হাতে অবাচীন জন্মগ্রহণ করেন। অবাচীন অপরা 

বৈদর্ভ মর্যাদা নানী কন্যাকে উদ্বাহ করিলেন, 
তাহাতে অরিহের জন্ম হয়। আঙ্গী নানী কন্যার 

সহিত অরিহ নৃপতির পরিণয় হইলে তাহাতে মহা- 
ভৌম জন্মিলেন; মহাভৌম প্রাসেনজিৎসুতা৷ স্ু- 

যজ্ঞার পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুযজ্ঞার গর্তে 

অযুতনায়ীর জন্ম হইল ;-ইনি অযুতসঙ্থ্য-নরমেধ 
যজ্ঞ করাতে ইহার নাম অযুতনায়ী হইয়াছে। 
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অযুতনারী পৃথুশ্রবার তনয়া কামাকে বিবাহ করি- 

য়াছিলেন, তাহাতে কামার গর্তে অক্রোঁধন জন্ম- 

গ্রহণ করিলেন। কলিঙজ্গরাজ-কন্য। করস্তার সহিত 

অক্রোধনের পরিণয় হইল, তাহাতে করম্তার গর্তে 

দেবাতিথি জন্মলাভ করেন। দেবাতিথি বিদেহর।জ- 

ছুহিত। মধ্যান্াকে বিবাহ করিয়াছিলেন, মর্যাদার 
গর্তে অরিহ জন্মগ্রহণ করিলেন । অরিহ স্ুদেব৷ 

নামে অঙ্গরাজ-ছুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 

সুদেবা খক্ষ নামক পুভ্র প্রসব করেন। তক্ষক- 

দুহিতা জ্বালার সহিত খক্ষের বিবাহ হয়, এ জ্বা- 
লার গর্তে মতিনার নামক ভূপতি জন্মগ্রহণ করি- 

লেন। মতিনার সরস্বতী নদীতীরে অশেষ গুণ- 

সমন্বিত দ্বাদশবর্ষানুষ্ঠেয় সত্র অনুষ্ঠান করিয়াছি- 
লেন; এ মহাবজ্ঞ সমাপ্ত হইলে সরস্বতী আসিয়। 

তাহাকে ভর্তৃত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সর- 

স্বতীশর্তে তংন্গু নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। এস্থলে 
বংশানু কীর্তন শ্লোক আছে ষে “ সরস্বতী মতিনার 
হইতে তংন্গ নামক পুন্ত্র প্রসব করেন” তংস্গু 

কালিঙ্গীতে ঈলিন নামক সন্তান উৎপাদন করি- 

লেন। উঈলিন-নৃপতির উরসে রথন্তরীর গর্তে ছু- 
ন্ত-পগ্রভৃতি পঞ্চপুক্র জন্মগ্রহণ করেন । ছু্সন্ত বি- 
শ্বামিত্র-ছুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করিলেন, তা- 
হাতে ভরতের জন্ম হইল । এস্থলে বংশানুকীর্জন 
দুইটা শ্লোক আছে যে “হে ছুক্সন্ত : মাতা চর্মা- 

কোশ-ন্বৰূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুক্রবূপে 
জন্মপরিগ্রহ করেন; অতএব পুত্রকে ভরণ পোষণ 

কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞ! করিও না; হে নরদেব ! 
্বী্ধ্যসন্তৃত সন্তান শমন-সদন হইতে উদ্ধার করে, 
এবং তুমিই এই গর্তাধান করিয়াছ; শকুন্তলা বাহা 
বলিয়াছে তাহা সত্য, অতএব হে পৌরব! শকুন্তলা- 
গর্তসস্ভৃত মহাত্সা এই তনয়কে ভরণ কর; আমা- 
দের বচনানুসারে তোমার এই পুভ্রকে ভরণ করি- 

তে হইবেক,” এই নিমিত্তে ছুক্সন্ত-তনয়ের নাম 

ভরত হইয়াছে। 

ভরত কাশিরাজ সর্বসেনের সুতা স্ুনন্দাকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে সুনন্দার গর্তে ভূম- 

ন্যুর উৎপত্তি হইল। ভুমন্যু দাশার্দুহিতা বি- 
জয়াকে বিবাহ করিয়া সুহোত্র নামক পুন্ত্র উৎপা- 
দন করিলেন। সুহোত্র ইক্ষাকু-কন্যা স্ুব্ণাকে বি- 
বাহ করেন, তাহাতে স্ুবর্শীর গর্তে হস্তী নামে 

রাজকুমারের উৎপত্তি হইল, মহারাজ হস্তী স্বনামে 

হাস্তিনপুর স্থাপন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই হা- 
স্তিনপুর প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হস্তী ত্রিগর্তরাজ-তনয়! 
যশোধরাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বিকু্ন না- 
মক পুত্র উৎপাদন করিলেন। বিকুষ্ঠন দাশার্হ 
রাজছুহিতা স্ুদেবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, স্তুদে- 

বা-গর্তে অজমীঢ জন্মগ্রহণ করেন। অজমীঢের কৈ- 

কেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও খক্ষা এই চারি পত্ভীতে 
চতুর্ব্িংশ শত পুত্র জন্মে; সেই সমস্ত ভূপাল পৃথক্ 
পৃথক্ বংশধর হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সম্বরণ নামক 
পুজেতেই বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সন্বরণ তপন-তন- 
য়া তপতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তপতীর গর্তে 

কুরুর জন্ম হইল। কুরু দাশার্থ কুমারী শুভাঙ্গীকে 
উদ্ধাহ করিলেন, শুভাঙ্গীর গর্তে বিদ্বরখের জন্ম 
হইল। মাধব-তনয়া সংপ্রিয়ার সহিত বিদুরথের 
পরিণয় হইলে, সংপ্রিয়ার গর্তে অনশ্বা জন্মিলেন | 

অনশ্বা অস্বতা নামে মগধরাজ-ছুহিতাকে বিবাহ 

করিয়া তদাার্তে পরীক্ষিৎ নামক পুক্র উৎপাদন 

করিলেন । পরীক্ষিৎ বহ্ছুদ-কন্যা সুযশীকে বি- 

বাহ করিয়াছিলেন, স্তুযশার গর্তে তীমসেন নামে 

পুত্র জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ভীমসেন কৈকেয়-রাজ- 
কুমারী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কুমারীর 
গর্তে প্রতিশ্রবাঃ নামে পুভ্রের জন্ম হইল। প্রতি- 
শ্রবার পৃত্র প্রতীপ; প্রতীপ শৈব্যরাজ-নন্দিনী 
স্ুনন্দাকে বিবাহ করিয়া তদীয় গর্তে দেবাপি, শা- 

স্তননু ও বাহ্লীক এই তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন; 
দেবাপি ৰাল্যকালেই বন-গমন করিয়াছিলেন, সা- 

স্যন্ন রাজা হইলেন। এস্থানে বংশানুকীর্তন-শ্লোক 

২জ 
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আছে ঘে-“এই ভূপতি করদ্বারা যে যে জীর্ণব্যক্তি- 
কে.স্পর্শ করিতেন, সেই সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার যুবা 
(শান্ত তনু) হইয়া স্থুখভোগ করিত,” এই নিমিত্ত 

ইহার নাম শান্তনু হইয়াছে । 
শান্তনু ভাগীরথী গঙ্গাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 

তাহাতে গঙ্গাগর্তে দেবব্রত জন্মগ্রহণ করিলেন, 

ধাহাকে সকলে ভীক্ম রলিয়াথাকে; ভীয় পিতার 
প্রিয় কার্য করণেচ্ছায় তাহার সহিত সত্যবৰতীর 

বিবাহ দিলেন; এ সত্যবতীর এক নাঁম গন্ধকালী 

বলিয়া প্রসিদ্ধ | পুর্বে সত্যবতীর কন্যাকালে পরা- 
সর হইতে গর্ত হওয়াতে দ্বৈপায়ন জন্গিয়াছিলেন ) 

পরে শান্তনুর উরসে তাহার গর্তে আর দুই পুত্র 
জন্মিল, তাহাদের নাম বিচিত্রবীধ্য ও চিত্রাঙ্গদ ) 

চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত-যৌবনকালে গন্বার্ব-কর্তৃক হত হই- 
য়াছিলেন, বিচিত্রবীর্ষ্য রাজা হইলেন । বিচিত্রবীর্্য 
কৌশল্যাগর্ত-সম্ভুতা, কীশিরাজ-ছুহিতা৷ অস্থিকা ও 
অস্বালিকা' এই দুই ভগ্গিনীকে বিবাহ করিয়াছি- 
লেন; পরন্ততিনি সন্তান না হইতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 

হইলেন। তখন ছুক্মান্তের বংশ উচ্ছেদ না হয়, এ জন্য 
সত্যবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন) পরে তিনি 

স্বীয় পুত্র দ্বৈপায়ন খিষিকে মনোদ্বারা স্মরণ করি- 
লেন, তাহাতে: ন্বৈপায়ন তাহার সন্মুখে উপস্থিত 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি করিতে হই- 

বেক? সত্যবতী কহিলেন, তোমার ভ্রাতা বিচিত্র- 

বীর্ধ্য নিঃসন্তান হইয়া! পরলোক গমন করিয়াছেন, 
তাহার পুত্র উৎপাদন কর; দ্বৈপাযরন তাহা স্বীকার 
করিলেন। অনন্তর তিনি যথাকালে ধৃত রাষ্ট্র, পাণ্ডু 
ও বিছুর এই তিন পুক্র উৎপাদন করেন। অনন্তর 

দ্বৈপায়নের বরদান-প্রভাবে গান্ধারীর- গর্তে ধৃত- 
রাষ্ট্রের একশত পুত্র জঙ্গিয়াছিল। ধৃত রাষ্ট্রের পুজ- 
গণের মধ্যে ছুয্যোধন, ছুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন, 

এই চারি পুত্র প্রধান ছিল। : কুন্তী এবং মাত্রী এই 
ছুই স্্রীরত্র পাণ্ডুর ভাষ্য হইয়াছিলেন) কুন্থীর 
আর এক নাম পৃথা। অনন্তর একদা পাণ্ড সৃগয়ার্থ 

অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথ য় দেখিলেন যে এক 

খষি মৃগীতে মৈথুন করিতেছেন, তখন কামরসের 
অপ্রাপ্তি হেতুক অপরিতৃপ্ত সেই অদ্ভুত মৃগৰপ 
খবির প্রতি তিনি বাণপ্রয়োগ করিলেন। খষি বাঁএ- 

বিদ্ধ হইয়া পাণুকে কহিলেন, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও 
কামরসে অভিজ্ঞ হইয়া আমার এই অসম্পুণ মনোরথ 
দেখিয়াও আমাকে বধ করিলে? এই কারণে তুমিও 

কামরসে অতৃপ্ত থাকিয়া এ অবস্থাতেই শীঘ্র পঞ্চত্ব 
প্রাপ্ত হইবে । পাণ্ড এই শাপ শ্রবগমাত্র তক্ষণাৎ 
বিবরণ হইলেন, এবং শাপ-পরি হারের নিমিত্ত স্ত্রী- 
সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি কুন্তী ও 
মাদ্রীকে কহিলেন, আমি স্বীনন চাপল্য-প্রযুক্ত এই 
দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি; শুনিয়াছি_ যে পুত্র উৎপন্ন 
না হইলে স্বর্সপ্রাপ্তি হয় না। অনন্তর কুন্তীকে কহি- 
লেন ঘে তুমি আমার নিমিত্ত প্ুভ্রোতপাদন কর । 

পরে কুন্তী ভর্তার এ নিয়োগানুনারে ধর্ম হহাতে 

যুধিষ্টির, পবন হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অজ্জুন 
এই তিন পুক্র উৎপাদন করিলেন। পাণ্ড তাহার 
প্রতি পরি ্ু ষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমার সপত্রী এই 
মাদ্রী অনপত্যা আছেন, তুমি যত্রুবতী হইয়া ইহার 
উত্তম পুভ্র উৎপাদন করাইয়া দাও | কুস্তা তাহ 
স্বীকার করিয়া যে বিদ্যাদ্বার! ধর্ম-প্রভৃতিকে আন 
হ্বান করিয়া পূজো্পাদন: করেন, সেই বিদ্যা 
মাদ্রীকে প্রদান করিলেন। পরে মাত্রীও অশ্থিনী- 
কুমারদ্বয় হইতে নকুল-ও মহদেব এই ছুই ষমজ 
ক্র উৎপাদন করিলেন । একদা পাণ্ডমাদ্রীকে 
অলঙ্কৃতা দেখিরা মন্সথ-বশবর্তঁ হইলেন, তাহাতে 

' মাদ্রীকেস্পর্শ করিবামাত্র তিনি কলেবর পরিত্যাগ 

৷ করিলেন] পাপগ্ুর দেহ চিতা গ্নিস্থ হইলে মাদ্রী তী- 
৷ হার অনুগামিনী হইলেন; এবং তৎকালে কুন্তীকে 
৷ কহিয়াছিলেন যে তুমি সাবধানা হইয়া আমার এই 
যমজ সন্তান-দ্বয়কে প্রতিপালন করিবে । অনন্তর 
তাগসগরণ কুন্তীর সহিত, পাগুবগণকে হাস্তিনপুরে 
আনয়ন করিম ভীয় ও বিছ্ুরের নিকট অর্পণ করি- 



আদিপর্ব? ১৫৭ 

য়া দিলেন? এবং ব্রাহ্মণ ক্ষক্রিয়াদি সর্ধর বর্ণের নিকট 

পাগুবদিগের জন্মব্ত্বান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া তা- 

হাদের সমক্ষেই অন্তর্থিত হইলেন। এ তাপসগণের 

সেই বাক্যাবসানকালে আকাশ হইতে পুষ্পরৃ্টি 
এবং দেবছুন্দ্রভি-ধনি হইতে লাগিল । 
পাগুবগণ ভীক়্াদি-কর্তৃক প্রতিগৃ হীত হইয়া পিতৃ- 

মরখ-বৃত্তান্ত নিবেদন-পুর্বক ন্যায়মত পিতার ও. 
দেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । পরে তাহারা 

সেই স্থানে বাস করেন, তাহাদের প্রতি ছুষ্যোধন 

বাল্যকাল অবধিই বিদ্রোহ করিতে লাগিল) এ 

পাপাক্সা রাক্ষসীবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া বিবিধ উপায়- 
দ্বারা তাহাদিগকে তথা হইতে উচ্চাটন করিতে 

চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত কাধ্যের অবশ্যন্তাৰিতা- 

প্রযুক্ত ক্ৃতকাধ্য হইতে পারিল না । অনন্তর ধৃত- 

রাষ্ট্র ছলপুর্ববক তাহাদিগকে বারণাবত গ্রামে প্রে- 

রণ করিলেন, পাঁগুবগণও সম্মত হইয়৷ তথায় প্র- 

স্থান করিয়াছিলেন | বারণাবতেও তাহারা ছু্যা- 

ধনের চেক্টিত অনুষ্ঠানদ্বারা জতুগৃহে দগ্ধ হইবার 
উপক্রম হইলে বিদ্ুরের মন্ত্রণাবলে রক্ষা পাইলেনা। 
পরে বারণাবত হইতে একচক্রী নগরীতে গমন করি- 

লেন, তথায় যাইতে পথিমধ্যে হিড়িস্ববধ করিয়া- 
ছিলেন। সেই একচক্রা নগরীতে বক নামক রাক্ষস 

বধ করিয়া পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন, তথায় 

দ্রৌপদীকে ভার্ষ্যা লাভ করিয়া স্বরাজ্যে গ্রতিনি- 

বৃত্ত হইয়। কিছুকাল কুলে থাকিলেন। সেই সময় 
দ্রৌপদীর গর্তে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে 
যুধিষ্ঠিরের-উরসে প্রাতিবিন্দ্য, বুকোদরের গুঁরসে 
সুতসোম, অর্জনের গুরসে শ্রুতকীর্তি, নকুলের 

উরসে শতানীক এব সহদেবের উরসে শ্রুতকর্থমা 

জন্মিলেন। যুধিষ্ঠির গোবাসন নামক শৈব্যরাজের 
দুহিতা দেবিকাকে স্বয়স্বর-স্থলে লাভ করেন; এ 

দেবিকার গর্তে বৌধেয় নামক পুক্র উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। ভীমসেন বীধ্যৰপ শুল্কদ্বারা কাশির জ-দু- 

হিতা বলন্ধরাকে রিবাহ করিয়! তাহার গর্তে সর্বগ 

নামক পুভ্র উৎপাদন করিলেন। অর্জন ্বারকায় 
গমন করিয়া বাস্থুদেবের ভগিনী ভদ্রভাষিণী সু- 

ভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করিলেন । পরে নি- 

ব্রিন্রে স্বনগরে প্রত্যাগমন করিরা সেই সুভদ্রাতে 

অতিশয় গুণসম্পন্ন বান্গুদেব-প্রিয় অভিমন্যু নামক 

পুল উৎপাদন করিলেন। নকুল চেদিরাজ-ছুহিতা৷ 
করেণুমতী নান্রী কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে 

নিরমিত্র নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন । সহদেৰ 
স্বয়স্বরকালে ছ্যতিমান্ মদ্ররাজের দুহিতা বিজয়া- 

কেবিবাহ করিয়াছিলেন, বিজয়ার গর্তে জুহোত্র 

নামক পুন্র উৎপাদন করিলেন । ভীমসেন পুর্বেই 

হিড়িস্বাতে রাক্ষস ঘটোৎকচকে উৎপাদন করিয়া- 

ছিলেন, পাগুবদিগ্ের এই একাদশ পুক্র; তন্মধ্যে 
অভিমনুযু হইতেই বংশরক্ষা হইয়াছে । অভিমন্ত্যু 

বিরাট্-রাজদ্ুহিতা উত্তরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, 
তাহার উরসে উত্তরার গর্ত হইতে বণীস পরে অ- 
স্ত্রাগিদ্বারা দগ্ধ মৃত সন্তান ভূমিক্ঠ হইল? পুক্কযোভ্তম 

বাজদেৰ “আমি এই সন্তানকে বাচাইব ৮ বলিয়া 

কুন্তীকে নিয়ৌন করিলেন, তাহার নিয়ো গানুসারে 
কুন্তী এ মৃত বালককে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন, পরে 
ভগবান্ বাসুদেব সেই অকালজাত, অজাঁতি-বল- 

বী্যপরাত্রম ও অস্ত্রাপ্রিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় 
তেজোদ্বারা সপ্তীবিত করিলেন; অনন্তর কহিলেন, 

কৃলপরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
এই নিমিত্তে ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক। মহার:জ! 

পরীক্ষিৎ মাদ্রৰতী নামে আপনকার জননীকে বি- 

বাহ করিয়াছিলেন; সেই মাদ্রবতীর গর্তে জনমেজয় 
নামে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আপনি ৰপু- 

উমা নারী মহিবীতে শতানীক ও শঙ্ষ্ুকর্ণ এই ছুই 

পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন । শতানীকের উরসে 
বৈদেহীর গর্তে অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুন্ত্র উৎপন্ন 
হইয়াছে] 

হেনৃপতে! পুরুর ও পাঁগুবগণের এই বংশ 
কীর্তন করিলাম । ধন্য, পুণ্য -ও পরমপবিত্র এই 



১৬ৎ মহাভারত । 

কথা নিয়মুক্ত ব্রাহ্মণগণ+ স্বধর্মনিরত ও প্রজা- ; প্রতি শাপ প্রদান করত কহিলেন যে তুমি মর্ত্য- 

পালন-তৎ্পর ক্ষভ্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং ত্রিবর্ণের 

শুশ্ববু ও শ্রদ্ধান্বিত শুদ্রগণ অবশ্য শ্রবণ করিবেক, 

ও ইহার অর্থ অবগত হইবেক। যেসকল বেদ- 
পরায়ণ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানৰবগণ মাৎসধ্ধ্য-শুন্য 
ও সংযত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস অশেষমতে 
শ্রবণ করিবেন বা করাইবেন, তাহারা স্বর্স-জরী 
হুইয়। পুণ্যলোকে বাঁস করিবেন এবং দেবতা, ব্রাঙ্মণ 
ও অন্যান্য মানবগণের সতত মান্য ও পুজনীয় হই- 
বেন। এই পরমপবিত্র মহাভারত ভগবান্ বেদ- 

ব্যাস-কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে; যেসকল বেদসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি চতুর্বরণগণ মাঁৎসর্ধা পরিত্যগ-পুর্ব্বক 
শ্রন্ধান্বিত হইয়া ইহা শ্রবণ করিবেন, তাহারা সুক্কৃতি- 

সম্পন্ন ও স্বর্গজয়ী হইবেন, এবং তাহারা পাপাচরণ 
করিলেও শোচনীয় হইবেন না। এ বিষয়ে এই 
শ্লেক আছে বে বেদের সমান পবিত্র, উত্তম, ধন্য, 

যশোবর্ধন ও আয়ুক্বৃদ্ধিকর এই মহাভারত নিয়- 
তাত্স-ব্যক্তিদিগের শ্রোতব্য | 

সন্ভবপর্বেব পঞ্চনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন। ইন্্বাকু-বংশপ্রভব মহা- 
ভি নামে বিখ্যাত সত্যবাদী ও সত্যবিক্রম এক ভূ- 
পতি ছিলেন। তিনি সহজ্স পরিমিত অশ্বমেধ ও 

শতসঙ্ঘ্য-রাঁজস্তয় যক্জদ্বারা দেবাধিপতি ব্রহ্মাকে 

পরিতুষ্ট করেন, এই কারণে তিনি অন্তিম কালে 

স্বর্গ রোহণ করিলেন। অনন্তর একদ। সুরগণ ব্রহ্মার 

উপাসনা করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসঙ্ঘ্য রাজর্ষি 

ও রাজা মহাভিব সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন; 

অনন্তর নদীপ্রধানা গঙ্গা সেই সময় পিতামহের নি- 

কটে উপস্থিত হইলেন । তাহার সুধাংশু প্রভা- 

সদৃশ বসন পবনকর্তৃক সমুদ্ধুত হইল; দেবগণ তাহা 
দর্শনমাত্র সহসা অধোমুখ হইলেন ? রাজর্ষি মহা- 
ভি অশঙ্কিতচিত্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 

রহিলেন; তন্িমিত্তে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাভিষের 

লোকে জন্মগ্রহণ করিবে এবং কিছুকাল পরে পুন- 

ব্বার এই পুণ্যলোকে আসিতে পারিবে । নৃপতি 
মহাভিষ ভূপতিগণ ও অন্যান্য তপোধনগণকে 

কিছুকাল চিন্তা করিয়া ভূরিতেজাঃ ভূপতি প্রতী- 
পের ওঁরসে জন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। 

সরিদ্বরা গঙ্গা নৃপতি মহাভিষকে তাদৃশ ধৈর্য্য-চ্যুত 
দেখিয়া তাহাকে মনে মনে চিন্ত। করিতে করিতে 

গমন করিলেন; তিনি গমন-কালে পথিমধ্যে ত্রিদ- 

শালয়স্থ দেববস্্রগণকে মনোছুঃখে ছুঃখিত ও স্বর্গ- 
চ্যুত দেখিতে পাইলেন। হে নৃপতে ! সরিদ্বরা 
ভাগীরথী তাহাদিগকে তথাবিধ দেখিয়া জিজ্ঞা- 
সা করিলেন, তোমরা কি নিমিত্ত শ্রীভষ্ট হইয়াছ? 
দেবগণের কোন অমঙ্গল ত হয় নাই 2 বস্থুগণ কহি- 

লেন, হে মহানদি ! মহাত্সী বশ্িষ্ঠ অপ্পাপরাধে 

ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের প্রতি অভিশাপ দিয়াছেন) 
খবিসত্বম বশিশ্ঠ প্রচ্ছন্ন হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করি- 
তেছিলেন, আমরা বিমুঢচিত্ত হইয়া তাহাকে অতি- 
ত্রম-পুর্বক গমন করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি 
রোবপরবশ হইয়। আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন ষে 
তোমরা নরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। ব্রহ্মবাদী 
মহর্ষি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিক্রম করা যাই- 
বেক না, অতএব তুমি ভূমগ্ডলে মানুধী হইয়া আ- 
মাদিগকে পুন্রৰূপে হথজন কর, হছে শুতে ! আমরা 
মানবীজঠরে প্রবেশ করিব না। গঙ্গা বস্থুগণের 
বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং 
কহিলেন, মর্তলোকে কোন্ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তোমা- 
দের জন্মদাতা হইবেন? বসুগণ কহিলেন, নরলোকে 
প্রতীপ নামক পৃথিবীপতির পুক্র শান্তনু নামে ত্রি- 
লোক বিশ্রুত রাজা হইবেন, আমরা বাসনা করি যে 
তিনিই আমাদের জনক হন। গঙ্গা কহিলেন, ছে 
নিষ্পাপ দেবগণ! তোমরা যেৰপ বলিতেছ, আ- 
মারও সেই মত, আমি সেই শান্তনু রাজারই প্রিয় 
অনুষ্ঠান করিব মানস করিয়াছিঃ তাহা তোমাদেরও 



আদিপর্ব ॥ ১৩৬১ 

অভীপ্সিত হইয়াছে। বসুগণ কহিলেন, হে ত্রিলোক- 

গামিনি! আমরা তোমার পৃত্রব্ষপে জঙ্গিলে তুমি 

আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবে, যেন চিরকাল 

আমাদিগকে মত্যলোকে থাকিতে না হয়, শীঘ্র লি- 

সৃতি পাইতে পারি। গঙ্গা কহিলেন, তোমরা যাহা 

বলিতেছ তাহাই করিব,কিন্ত পুত্রার্থী শান্তন্ধুর আ- 

মার সহিত সংসর্গ বৃথা না হয়ঃ এ নিমিত্তে তাহার 

একটি পুত্র যাহাতে: জীবিত থাকে তাহা বিধান 

কর। বস্গুগণ কহিলেন, আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব তে- 

জের অষ্টম অংশ প্রদান করিব, সেই তেজে তো- 

মার ও তাহার অভিলাবান্ুৰপ একটি পুত্র উৎপন 
হইয়া জীবিত থাকিবে; পরন্ত মর্তালোকে তাহার 

বংশ থাকিবেক না, সেই বীধ্যবান্ সন্তান নিঃসন্তান 

হইবেক। বন্ুগণ গঙ্গার সহিত এইৰপ নিয়মবদ্ধ 

করিয়া তৎক্ষণাৎ যথ/ভিলষিত্ত স্থানে প্রন্ৃষ্টচিত্তে 

প্রস্থান করিলেন। 

সন্তবপর্বে ব্নবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥ 

বৈশল্পারন কহিলেন, অনন্তর সর্বভূত-হিতেরত 

ভুপতি প্রতীপ বহুবতসর গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া 

জপ. করিতে লাগিলেন । বপগুণসম্পনা সাতিশয় 

প্রলোভনীয়া স্ত্রীৰপ-ধারিণী সুমুখী দিব্যকপা মন- 

স্বিনী গঙ্গা সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন- 

পরায়ণ রাজর্ষির শালস্তপ্তের ন্যায় প্রশস্ত দন্ষিণ 

উল্ন ভজনা কর্রিলেন। মহীপাল প্রতীপ সেই যশ- 

স্বিনীকে কহিলেন, হে কল্যাণি ! তোমার প্রার্থিত 

কি প্রিয়কাধ্য- অনুষ্ঠান. করিব ? স্ত্রী কহিলেন, হে 

রাজন্ £ আমি তোমাকে কামনা করিয়া ভজনা 

করিতেছি, ত্বমি আমাকে ভজন কর; সাধুগণ অভি- 

লাবিনী কামিনীকে পরিত্যাগ করা দোষাবহ বলি- 

য়া খাকেন। প্রতীপ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি, কল্যা- 

নি! মি কামবশবন্তীঁ হইয়! পরনারী বা অসবর্ণা 

স্রীগমন করি না, আমার এই ধন্য ব্রত আছে। 

পুনর্ববার জ্্রী কহিলেন, হেরজন্ আমি অলগ্ষণা, 

অগম্যা বা নিন্দিতা স্ত্রী নহি, আমি প্রার্থনীয়া বরস্ত্ী 
স্বরয়া কন্যা হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, 
তুমি আমাকে ভজনা কর। প্রতীপ কহিলেন, তুমি 

যেপ্রিয় কর্মের নিমিত্ত আমাকে প্ররৃত্তি দিতেছ) 

আমি তাহা হইতে নিকৃত্ব আছি” যদি এন্সণে তা- 
হার অন্যথাচরণ করি, তাহা হইলে: এই: ধর্মা- 
বিপ্লব আমাকে নষ্ট করিবেক) বিশেষত তুমি 
আমার দক্ষিণ উরু অবলম্বন করিয়া আলিঙ্রন করি- 
য়াছ; হে ভীরু, বরাজনে ! পুরুষের দক্ষিণ উরু পুক্র, 
কন্যা ও পুত্রবধূর আসন, আর বাম উরু প্রণয়িনীর 
ভোগ্য ;তুমি সেই বাম উরু আশ্রয় কর নাই, এজন্য 

তোমার সহিত আমি সকাম আচরণ করিতে পারি 

না; হে কল্যাণি : যেহেতু ভূমি আসিয়াই সুবাপন্ষ 
দক্ষিণ উরু আশ্রয় করিয়াছ, একারণে তুমি আমার 
সবষ! হও” অতএব আমারপুজের নিমিত্তে তোমাকে 

গ্রহণ করিলাম স্ত্রী কহিলেন, হে ধর্মাভ্: তোমার 
পৃল্রের সহিত আমার পরিণয়-সম্পাদন করিবার 

নিমিত্তে যাহা তুমি বলিতেছ তাহাই হউক ; তো- 
মার প্রতি ভক্তি করিয়া আমি এই বিখ্যাত ভারত- 

কুল সেবা করিব; ভূমগ্ডলে বাবৎ সংখ্য ভূপাল 

আছে তোমরাই তাহাদের গতি । তোমাদের এ- 

বংশের যত গুণ আছে তাহা আমি শতবর্ষেও বলি- 

য়া শেষ করিতে পারি না এবং এ ৰংশে ফাহারা 

বিখ্যাত ছিলেন, তাহাদের যে সাধুত্ব ও উৎকৃষ্টতা, 
তাহা বলিয়া শেব করা যায় না। হে: ধর্মমাজ্ঞ, 

বিভে। ! আমার সহিত এই এক নিয়ম বদ্ধ করিতে 
হইবেক যে. আমি যাহা! করিব তোমার পুজ কখন 
তাহার বিচার করিতে পারিবেন না আমি এইবপ 
নিয়মে থাকিয়া তোমার পুভ্রের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি 

করিব, তোমার পুত্র পুণ্য ও প্রিয়কাধ্য এবং পুক্র- 

দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! গঙ্গা এইৰপ 
১৫৫০০ 

বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্থিতা হইলেন । রাজা 

পুজ্রের জন্স-প্রতীক্ষা করত তাহাই অবধারণ করি- 

২ ঝ 



১৬২ 
মহাভারত! 

লেন। এঁ সময় হইতেই ক্ষভরিয়-শ্রেষ্ঠ কুকুকুল- 
প্রদীপ প্রতীপ সস্ত্রীক হইয়া পুজ্রের নিমিত্ত তপস্যা 
করিতে আরস্ত করিলেন। পরে দম্পতির বৃদ্ধাবস্থায় 

সেই মহাত্মা মহাভিব জন্মগ্রহণ করিলেন) বৃদ্ধ ভূ- 
পতি শান্তচিভ্ত হইলে তৎকালে সেই সন্তান জন্মিল, 
এই নিমিত্তে তাহার নাম শান্তনু হইল। কুরুসত্রম 
শান্তনু স্বীয় কর্মদ্বারা যে অক্ষয় পুণ্যলেক জয় করা 
যায়, তাহা মনে করিয়া পুণ্য কর্মাই অনুষ্ঠান করি- 
তে লাগিলেন ।: অনন্তর রাজা প্রতীপ স্বীয় সন্তান 

শীন্তনুকে যৌবনস্থ দেখিয়া কহিলেন, হে শান্তনো! 

তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত পুর্বকালে এক দিব্যা 

রমণী আমার নিকউ আসিয়াছিল ? হে পুন্্র! সেই 
নিরুপম-বপবতী যুবতী  বরবর্ণিনী কাম-গামিশী 
দিব্যকামিনী যদি পুভ্র-কামনায় তোমার নিকট 

নিজ্জনে আগমন করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে 
এপ জিজ্ঞাসা করিও না যে “ হে অঙ্গনে! তুমি 

কে, কাহার কন্য। 2৮ এবং সেই কামিনী যে কর্ম 
করিবেক তাহাঁও তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও 

না; হে অনঘ! আমি তোমাকে এই আদেশ করি- 
তেছি, এই আদেশান্ুসারে ভজমানা সেই যুবতী- 
কে তুমি ভজন করিবে । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজ প্রতীপ তখন পৃক্র 
শান্তনুকে এইৰপ আদেশ করণানন্তর স্বীয় রাজ্যে 

অভিষিক্ত করিয়। বনপ্রবেশ করিলেন | দেবরাজ- 

সমদ্যুতি ধীমান ধরণীপতি শান্তন্ব সতত বনগামী 
হুইয়া মৃগয়া করিতে লাগিলেন ১ মহারাজ! একদা 
সেই রাজসত্ম মৃগ ও মহিষ বধ করিয়া সিদ্ধচারণ- 

সেবিত গঙ্গার সমীপে একাকী বিচরণ করিতেছেন, 
এমত সময়ে সাক্ষাৎ লঙ্গষমীর ন্যায় কান্তিমতী অনি- 

ন্দনীয়! দিব্যাভরণ-ভূষিতা শোভনদশন এক পরমাঁ- 

স্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন । নরাধিপ শান্তনু পম্মো- 
দর-সদৃশ সুন্দরী সু্মাস্বর-পরিধানা সেই রমণীকে 
একাকিনী দেখিয়া তাহার বপ-সম্পদে বিস্মিত ও 

লোমাঞ্চিত হইলেন) তাহার নেত্রৰপ চকোরযুগল 

সেই বপচক্দ্রিকাসৃত পান করিয়া পরিতৃগু হইল না, 
এবং বিলাসিনী রমণীও রাজাকে মহোজ্জুল বপ- 
লাবগ্যযুক্ত বিচরণশীল দেখিবামাত্রেই ন্মেহ-ও সৌ- 
হার্দে আত্রান্তা হইয়া তদ্র্শনে পরিতৃপ্ত হইতে 
পারিলেন না) রাজ] তাহাকে মধুরবাক্যদ্বারা সা- 

স্বনা-পুর্ববক কহিলেন, হে সুমধ্যমে, শোভনে, দেব- 
সদৃশ-কান্তিমতি ! তুমি দেবী বা দানবী কি গন্ধবর্বী 
কিন্বা অপ্নরাঃ অথবা যক্ষী বা পন্নগী কিবা মানবী 
যে হও, আমি তোমার নিকট এই ঘাক্রা করি, তুমি 
আমার ভার্ধ্যা হও । 

সন্তবপব্রে সগ্তনবতি- অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনিন্দিতা গঙ্গ রাজার মৃদু 
ও মনোহর উক্ত বাক্য ঈশৎ হাস্যের সহিত শ্রবণ 
করিয়া বন্গণের নিয়ম স্মরণ-পুর্ববক তাহার সমক্ষে 
গ্রমন করিলেন, ও বাক্যদ্বারা ভূপতির চিত্ত সন্তো- 
ষান্বিত করত কহিলেন, হে মহীপাল ! আমি তো- 
মার মহিবী ও বশবর্তিনী হইব, পরন্ত আমি যদ্যপি 
শুতবা অশ্ডভ কর্ম করি, তাহা হইলে তুমি ন্নিবা- 
রণ করিতে ৰা অপ্রিয়-বাক্য বলিতে পারিবে না; 
হে পার্থিব! তুমি যদ্যপি আমার সহিত এবপ 
নিয়মে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলে আমি 
তোমার নিকট বাস করিব, যদ্যপি- প্রতিষেধ কর 
বা অপ্রিয়-বাক্য বল, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে 
ত্যাগ করিব। হে ভরতসত্তম! রাজ! শ্তাহা স্বী- 
কার করিলে গঙ্গা সেই পার্থিবসত্তমকে প্রাপ্ত হইয়া 
অত্ভুলহর্ষ লাভ করিলেন, ভূপতি শান্তনু তাহাকে 
লাভ করিয়া তাহার রশবত্াঁ হইয়া-অভিলাষানু- 
সারে সম্তোগ করিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করা 
উচিত নয় বিবেচনা করিয়া তাহাকে কিছুই বলি- 
তেন না; বরং তাহার শীলতা' সদ্বাবহার; সৌন্দর্ষ্য, 
উঁদদার্য্য গুনে এবং নির্জনে পরিচর্ষ্যাদ্বারা পরিতুষ্ট 
হইতে লাগিলেন। বরবর্ণিনী দিব্যরূপা ব্রিপখ- 
গ্ামিনী গঙ্গাদেবী শোভমান মানবীয় শরীর ধারণ 



আদিপর্বঃ 

করিয়। দেবরাজ-সমদ্যুতি নৃপশার্দুল শান্তন্ুর সৌ- 
ভাগ্যক্রমে তাহার মনোরথ সিদ্ধি করত প্রণয়িনী 

ভাষ্যা হইলেন। তিনি সস্তোগ, স্নেহ, চাতুষ্য, সুকু- 
মার নৃত্য ও মনোহর হার ভাবদ্বারা রাজার মনো- 

রঞ্জন করিতে লাগিলেন, রাজও তাহাতে অনুরক্ত 

হইলেন) তিনি উত্তম স্্রীগুণে বশীভূত হইয়া ক্রী- 

ড্ায় আসক্ত থাকাতে বহুসঙ্খ্য মাস, ধাতু ও ব্সর 

যেগ্তত হইতে লাগিল তাহা জানিতে পারিলেন 

না। নরেশ্বর অভিলাবানুসারে তাহার সহিত ক্রীড়া 

করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহাতে অমর-তুল্য অক্$ 

পুত্র উৎপাদন করেন। হে ভারত ! যখন যে পুত্র 

জন্মগ্রহণ করে তখনই গঙ্গা তাহাকে জলে নিক্ষেপ 

করেন, এবং কুমারকে এই কথা বলিয়া শ্রোতো- 
মধ্যে নিমগ্র করিয়া দেন যে « তোমাকে সন্ভক্ট 

করি” এইবূপে ক্রমে সাতটি পুত্র জলে নিক্ষেপ 

করিলে গঙ্গার এৰপ নির্দয় ব্যবহার রাজার পক্ষে 

অতিশয় অসন্ভেব-জনক হইত, কিন্ত পাছে পরি- 

ত্যাগ করিয়া ান এই ভয়ে তাহাকে কিছুই বলি- 

তেন না| অনন্তর অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে 

শঙ্গা যেন হাস্য করিতেছেন, এমত সময় রাজা ছুঃ- 

খার্ত হইয়া স্বীয় পুক্র-রক্ষার নিমিত্ত তাহাকে কহি- 

লেন, পুন্র-হুত্যা করিও না, তুমি কে; কাহার 

কন্যা ? কি নিমিত্ত পুত্রবধ কর ? হে পুক্রঘাতিনি : 

তুমি ইহা অত্যন্ত গর্হিত মহৎ্পাপ করিতেছ। স্ত্রী 

কহিলেন, হে পুভ্রকাম! তুমি পুক্রবান্ ব্যক্তিদিগের 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলে, তোমার এই পুত্র বধ করিব না) 

পরন্তআমি যে নিয়মবদ্ধ করিয়াছিলাম, তদন্ুসারে 

তোমার নিকট আমার. থাকিবার কাল উত্তীর্ 

হইল। আমি মহধিগণ-নিষেবিতা জত্ুতনয়া গা» 

দেবকার্যয-সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার সহিত সহবাস 

করিয়াছিলাম, তোমার পুক্রগণ মহাতেজাঃ মহা- 

ভাগ অব্টবন্থু বশিষ্ঠশীপে মনুব্য হইয়া জন্মিয়া- 

ছিলেন, এই মর্তযলোকের মধ্যে তুমি ভিন্ন অন্য 

কেহ তাহাদের জনক হইবার উপযুক্ত নাই এবং 

১৬৩ 

আমি ভিন্ন ও তাহাদের জননী হইবার নিমিত্তে 

কেহ-নাই, একারণ আমি বন্গুগণের জননী হইবার. 
নিমিত্তেই মানব-দেহ আশ্রয় করিয়াছিলাম, তুমি 

অফ্বন্গুর জন্মদান করিয়া অক্ষয়লোক জয় করিলে। 
বস্থুদেবদিগের সহিত আমার এই নিয়ম অঙ্গীকৃত 

ছিল যে তাহারা জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আমি তাহা- 

দ্িগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব, এই নিমিস্তে 
তাহাদিগকে সেইৰপে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, 

তাহাতে তাহারা মহাত্মা আপৰ খষির শাপ হই- 
তে মুক্ত হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি এই মহাত্রত- 
পুভ্রকে পালন কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি 

চলিলাম ; জামি তোমার নিমিত্ত বস্থুগণের নিকট 

একটি পুত্র যাক্রী করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রত্যেক 

বন্গুর অষ্টমাংশে এই কুমার জন্মিয়াছে, অতএব 
মৎপ্রন্ুত এই কুমারকে গঙ্গা দত্ত' বলিয়া জানিবে। 

সন্তবপর্ষে অষ্টনবতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥৯৮॥ 

শান্তন্ব কহিলেন, আপৰ নামে কোন্ খবি আ- 

ছেন, বন্গুগণই বাকি অপরাধ করিয়াছিলেন যে 

তাহারা সকলেই এঁ খষির অভিশীপে মানবযোনি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তোমার দত্ত এই কুমারই 

বাকি কর্ম করিয়াছেন যে সেই কর্মাফলদ্বারা ইনি 
মানবলোকে বাস করিবেন) হে জাহবি! বসগুগণ 

সর্বালোকের ঈশ্বর, তাহারা কি জন্য মর্ত্যলোকে 
উৎপন্ন হইলেন, তাহা আমাকে বল। বৈশম্পায়ন 

কহিলেন, জাহুবী দেবী গঙ্গা তাহা শ্রবণ করিয়। 

পূরুষশ্রেষ্ঠ ভর্তা শান্তন্ব রাজাকে ইহা কহিতে লা- 
গিলেন, হে ভারতসত্তম ! পুর্ববকালে ব্রুণদেব যা 
হাকে পুভ্রলাভ করিয়াছিলেন, সেই বশিষ্ঠ নামা 

মুনি আপবৰ নামে বিখ্যাত হন) পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমে- 

রূর পার্থেতাহার পবিত্র আশ্রম ছিল, এ আশ্রম- 

পদ স্ব্গ পক্ষিগণে আকুলিত ও সর্বদা সকল ঝত্ুর 
পৃজ্পে সমারৃত থাকিত। হে ভরতসভ্তম পুণ্যবান্ 

দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বরূণ-তনয় সুস্বাদু ফল; মুল 
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ও জলযুগ্ড সেই আশ্রমারখ্যে তপস্যা করিয়া থা- 
কেন। হে ভরতর্ষভ ! একদা সর্বকামদুঘ! সুরভী 
নানী দেবী দক্স-ছুহিতা জগতের প্রাতি অনুগ্রহ 
প্রকাশার্থ কশ্যপ হইদ্তে এক নন্দিনী প্রসব করি- 

লেন? ধর্্মাআ্সা বরুণ-তনয় এ নন্দিনীকে গ্রহণ করি- 
য়া হোমধেন্ু করিলেন । স্ুরভী-নন্দিনী গো সেই 

মুনিগণ-নিষেবিত পবিত্র ও রম্য তপোবনে বাস 

করিয়া নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে লাগিল | হে 

ভরতধত : অনন্তর কদাচিৎ পৃথ্ুদিদেব বস্গুগণ 
দ্েবধি-নিষেবিত সেই অরণ্যে সমাগত হইয়া স্ব স্ব 

পত্ভীর সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন, এবং রম- 

শীয় পর্বত ও নিকুগ্ভ-মধ্যে ইতন্ততঃ ভ্রীড়া করিতে 

প্ররৃত্ত হইলেন । হে ইন্দ্রবিক্রম! তাহাদের মধ্যে 
এক বন্গর স্ুমধ্যমা এক ভাধ্যা সেই ৰনে ভ্রমণ 

করিতে করিতে স্গরভী-নন্দিনী নন্দিনীকে দেখিতে 

পাইলেন; হে রাজেন্দ্র! শীল-সম্পত্তিতে সমন্থিতা 

বস্থুপত্ী নন্দিনীকে গোরুষভ-সদৃশ-নয়না, সর্ববকাম- 
ভুঘ।-শ্রেষ্ঠা, প্রশস্ত-আপীনযুক্তা, সুদো দ্ধ; সুপুচ্ছ- 
খুর-বিশিষ্ট।, শুভলক্ষণী, স্ুশীলা এবং সর্ব-গুণ- 
যুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া বিষ্ময়াবিষ্ট। হইয়া স্বর্ভা 
দ্য নামক বস্থকে দেখাইলেন |: হে গজেন্দ্রবিক্রম, 

পৌরব-নন্দন ! ছ্যু নামক বন্থ তখন সেই সুরভী- 

তনয়াকে দেখিয়া প্রণয়িনী দেবীর নিকট তাহার 

কপ ও গুথ বর্ণনা করত কহিলেন, হে বরারোহে ! 

যে খষির এই উত্তম তপোবন, এই অসিতেক্ষণা 

দেবী সুরভী-নন্দিনী সেই বরুণ-তনয়ের হোম- 

ধেন্ু | হে সুমধ্যমে ! এই নন্দিনীর সুস্বাদু দুগ্ধ 

যে মনুষ্য পান করিবেক, সে স্থিরযৌবন হইয়া দশ 
সহজ বৎসর জীবিত থাকিবে । 

হে নৃপোত্বম ! সুম্ধ্যমা সুন্দরী দেবী বস্তুপত্তী 

ইহ শ্রবণ করিয়া দীপ্ততেজা ভর্তাকে কহিলেন যে 

মর্ত্যলোকে কপযৌবন-সম্পন্না ভাদেব-তনয়া জিত- 

বতী নামে আমার সখী আছেন) তিনি ধীমান্ সত্য- 

সন্ধ রাজর্ষি উশীনরের কন্যা; মানবলোকে তাহার 

বপসম্পদ্ বিখ্যাত আছেও হে মহাভাগ ! তাহার 

নিমিত্ত সবৎসা এই ধেন্ুকে লইতে আমার অভি- 

লাষ হইয়াছে । হে পুথ্যবদ্ধন অমরশ্রেন্ঠ ! শীঘ্র এ 
ধেন্ু আহরণ কর, হে মানদ ! আমার সেই সখী 

কেবল এই ধেন্ুর ছুপ্ধপান করিয়া মর্ত্যালোকে 
জরা-রহিতা ও রোগ-বিধীনা হইবেন | হে অনি- 
ন্দিত, মহাভাগ ! আমার এই শ্রিয়কর্থমা তোমার 

কর্তব্য হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমার প্রিরতর 
কিছুই নাই । ছ্যু নামক বন্গু এই কথা শ্রবণ করিয়া 
প্রণয়িনী দেবীর প্রিয় অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত পৃখু 
প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই কামধেনু হরণ করি- 
লেন; হে নৃপ £ তিনি তখন কমলপত্রাক্সী ভাষ্যা- 

কর্তৃক নিয়োজিত হওয়াতে সেই খবির তীবত্রতপস্যা 

পর্যালোচনা করিতে পারিলেন না, এই গো হরণে 

তাহার যে পতন হইবেক তাহা একবার মনেও 
তর্ক করিলেন না | 

অনন্তর বরুণ-তনয় খবি ফল আহরণ করিয়া 

আশ্রমপদে উপনীত হইলেন; পরন্ত তাহার শো- 
ভন কাননে সেই সবরৎসা ধেনু দেখিতে পাইলেন 
না, তখন উদ্বারধী তপোধন সেই বনমধ্যে ইতস্তত 

অন্বেবণ করিতে লাগিলেন, অনেক ক্ষণ অন্বেষণ 

করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না। পরে দিব্যচক্ষুর্ঘারা 
জানিতে পারিলেন যে বস্গুগণ ধেন্ু হরণ করিয়া- 

ছেন, হহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ রোষপরবশ হইয়! 

বস্গণকে এই শাপ প্রদান করিলেন ফে যেহেতু 
বন্গগ্ আমার সুলক্ষণ-পুচ্ছবতী দোদ্ধী কামধেনু- 
কে হরণ করিয়াছে, এই কারণে তাহারা সকলেই 
মত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই | 
হে ভরতকুল-প্রদীপ ! মুনিসভ্তম ভগবান আপব 
ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া বসুগণকে এপ শাপ- 
প্রদান করিলেন; সেই মহাভাগ মহর্ষি শপপ্রদ্ান 

করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন | হে রা- 

জন্! ক্রোধসমন্থিত মহাপ্রভাব ব্রঙ্গর্ষি তপোধন 
হইতে দেব অব্টবসু এইৰপে শাপ প্রাপ্ত হইয়া 
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অভিশাপের বৃত্তান্ত অবগতি-পুর্ধক পূনর্ববার সেই 
মহাত্মার আশ্রমে আগমন করিয়া তাহাকে উপা- 

সনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পার্থিবসত্তম ! 

পুরুষব্যান্র বন্তুগণ সেই সব্ধর্মাবিশারদ খবিসত্তম 
আপবৰকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ব অনেক চেষ্টা 

করিলেন, কিন্তু কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন না । 

অনন্তর ধর্মাঝআা-খবি কহিলেন” যে আমি পৃথু- 
প্রভৃতি তোমাদের সকলকে যে শাপ-প্রদান করি- 

য়াছি, সংবৎসরের মধ্যে তোমরা সেই শাপ হইতে 

মুক্ত হইতে পারিবে, পরন্ত তোমরা যাহার নিমিত্ত 

শীপগ্রস্ত হইয়াছ, সেই ছ্য নামক বস্ুই কেবল 

স্বকর্মা-দেষে মনুষ্যলোকে দীর্ঘকাল বাস করি- 
বেক, আমি তুদ্ধ হইয়! যাহা বলিয়াছি তাহা 

অন্যথা করিতে পারিব না । এই মহামনা ছ্যু না- 

মক বসু মর্ত্যলোকে সন্তান উৎপাদন করিবেন না, 
স্ত্রী-সন্তোগ পরিত্যাগ করিবেন এবং ধর্ম্মাআসা ও 

সর্বশাস্রবিশারদ হইয়া পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানে সতত 

নিযুক্ত থাকিবেন। মহষি সমস্ত বস্তুগণকে এই 
বাক্য বলিয়। প্রস্থান করিলেন । বস্থুগণও সকলে 

একত্র হইয়া! আমার নিকট আগমন করি৷ প্রার্থ- 
না-পুর্বক কহিলেন যে হে গঙ্গে! আমরা জন্মগ্রহণ 

করিবামাত্র তুমি স্বয়ং জলে নিক্ষেপ করিবে । হে 

রাজসত্তম ! শাপগ্রস্ত বস্তরগণকে মর্তালোক হইতে 

মুক্ত করিবার নিমিত্তে আমি এপ করিয়াছি। 
হে নৃপোত্তম, ভারত! সেই খবির শাপহেতু এই 

ছ্যুনামক বন্গুই একাকী দীর্ঘকাল মন্ুব্যলোকে 

বাস করিবেন । 

বৈশলম্পায়ন কহিলেন, দেবী গঙ্গ। ইহা৷ বলিয়া সেই 

 স্থলেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং সেই কুমারকে লইয়া 

ষথাভিলবিত স্থানে গমন করিলেন। এঁ ছ্য নামক 

বনু শান্তন্ুর সন্তান হইয়া দেবব্রত ও গাঙ্গের নামে 

বিখ্যাত হইলেন এবং শান্তনু অপেক্ষাও অধিক 

গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন ; এ দিকে শান্তনু শোকার্ত 

হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ ! 

এইক্ষণে সেই মহাত্মা ভারত শান্তনু রাজার অ- 

পরিমেয় গুণ ও মহাভাগ্যের বিষয় বণন করিব+ া- 

হার দেদীপ্যমান ইতিহাস মহাভারত বলিয়া ৰি- 
খ্যাত হইয়াছে । 

সম্তবপর্ধে নবাধিকনবতি অধ্যায় সমাগ ॥ ৯৯ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ শান্তনু সত্যবাদী 
বলিয়া সর্বলোকে বিখ্যাত এবং দেব ও রাজর্ষিগণ- 

কর্তৃক সতকৃত ছিলেন । পুরুবশ্রেষ্ঠ মহাসত্ব শান্ত- 

নৃতে দম, দান, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৈষ্য ও উৎকৃষ্ট 

প্রভাব এই সমস্ত গু9 সতত বিদ্যমান ছিল। ঈদৃশ 

স্গুণ-সম্পন্ন ধর্ম্ার্থ-কুশল সেই রাজ ভরত-বংশের 

ও সর্বজনের রক্ষিতা ছিলেন; তিনি কম্ুর ন্যার 

গ্রীবা-বিশিষ্ট, বৃহৎস্কন্ধযুক্ত, মত্তনাগ-সদৃশ-বিক্রম- 
শীলী এবং সম্পৃণার্থ ও সমস্ত রাজ-লক্ষণে ভূষিত 
ছিলেন। মানবগণ সেই কীর্তিমান্ ব্যক্তির চরিত্র 
দেখিয়া কাম ও অর্থ হইতে ধর্মই শ্রেন্ঠ, ইহা স্থির 

করিয়াছিল; পুরুষশ্রেন্ঠ মহাসত্ শান্তনুতে এই সমস্ত 
গুণ ছিল। কোন পার্থিব ধর্ম-বিষয়ে তাহার সাদৃশ্য 
লাভ করিতে পারেন নাই; রাজগণ সেই রাজাকে 
ধন্মপথে বর্তমান ও ধার্মিকবর দেখিয়া রাজগণের 

আধিপত্যে অভিষিক্ত করিয়।ছিলেন; তাহার! 

শোক, ভয় ও বাধাশ্ুন্য হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন 

ও সুখে জাগরণ করিতেন, সুতরাং ভারতবধাধি- 

পতি শান্তন্ুকে তাহারা পতি বোধ করিয়াছিলেন। 

ত্রিদশনাথ-সদৃশ-তেজস্বী কীর্তিমান্ সেই সমটের 
শীসনানুসারে ভূপতিগণ যাগশীল, দানশীল ও সৎ- 
ক্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। তখন শান্তনু-প্রভৃতি ভূ- 
পতিগণ-কর্তৃক প্রজাগণ রক্ষিত ও সূনিয়ম সংস্থা- 
পিত হওয়াতে সর্ববর্ণের ধর্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল) 

ক্ষজিিয়গণ ব্রাহ্মণ-সেবায়। বৈশ্যগণ ক্ষভ্তিয়পরি- 
চর্য্যায় এবং শুদ্রগণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষভ্রিয়ের অনুরক্ত 

থাকিয়। বৈশ্য-শু-্বায় তৎপর হইল । শান্তনু ভূ- 
পাল কুক্রবংশীয়দিগের কুলক্রমাগ্রত রমণীয় রাজ- 

২ এ 
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ধানী হাস্তিনপুরে বাস করিয়া সসাগর৷ বস্গম্ধরা 
শাসন করিতে লাগিলেন | ধন্মপরায়ণ, সত্যবাদী 

ও সরল-স্বভাব অবনীপতি শান্তনু দান, ধর্ম ও 

তপস্যা-বলে দেবরাজ-সদূশ পরম শ্রীযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। তিনি রাগদ্বেষ-শুন্য, সোমত্ৃল্য প্রিয়দ শন, 

তেজে ুষ্যতুল্য, বেগে সমীরণ-নদৃশ, ক্রোধে যম- 

তুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। হে 
রাজন্! তাহার রাজত্বকালে পশু বরাহ স্বগ পক্ষি- 

প্রভৃতি প্রাণিবধ হইত না| তিনি রাজ্যকে আহিং- 

সাপ ব্রাঙ্গধর্ম্নে অলঙ্কৃত করিয়া স্বয়ং কামরাগ- 
বজ্জিতি, বিনয়ী ও যত্রশীল হইয়া অপক্ষপাতে সর্ব 

প্রাণীকে শাসন করিতেন । তখন দেব-যজ্ঞ, খবি- 

যজ্ঞ ও পিতৃ-যজ্ঞের নিমিত্ত ক্রিয়া সকল অনুষ্ঠিত 

হইতে লাগিল ; কেহ অধর্ম করিয়া কোন প্রাণি- 

বধ করিত না । সেই রাজা দীন, দুখী, অনাথ এবং 
তিষ্যগ্যোনিগ্ত সকল প্রাণীরই পিতান্বপ ছি- 

লেন; এবং তাহার সামাজ্যকালে বাক্য সত্যকে 

আশ্রয় করিল এবং মন, দান ও ধর্মাকে আশ্রয় 

করিল । তিনি বট্ত্রিংশৎ বৎসর ক্্রীসস্তোগাদি বি. 

য় ভোগ করিয়! পরিশেষে ৰনগমন করেন; গঙ্গী- 

নর্সস্তৃত বন্ তাহার পুক্র দেবব্রত সৌন্দধ্য, আচার 
চরিত্র ও বিদ্যা, সকল বিষয়েই তাহার সদৃশ হইয়া- 

ছিলেন ॥ 

মহাবলবীধ্য, মহীসত্ব, মহারথ এবং গদা-প্রভৃতি 

সব্বান্ত্-প্রয়োগ-নিপুণ নৃপতি শান্তন্নু একদা এক 

সৃগ বিদ্ধ করির। তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে করি- 

তে সমীপবর্ভিনী নদী ভাগীরথী গঙ্জগাকে অপ্পতো- 

য়া দেখিতে পাইলেন। পুরুষশ্রেন্ঠ শন্তন্থ তাহা 

দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে এই সরিদ্বরা 

গঙ্গাতে কি নিমিত্ত অদ্য পূর্বের ন্যায় আত দ্বে- 

খিতে পাই না ! অনন্তর তাহার কারণ অনুসন্ধান 

করিতে করিতে দেখিলেন যে বুহৎ্কায়, চারুদর্শন- 

বূপসম্পন্ন ও দেবরাজ পুরন্দর-সদৃশ এক কুমার 
তীক্জ্রশরজালদ্বারা সমস্ত গঙ্গাজ্রোত অবরুদ্ধ করিয়া 

দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগ করিতেছে। রাজা স্বসমীপেই গঙ্গা 

নদীকে শরদ্বারা সমাচ্ছাদিতা৷ দেখিয়া বালকের অ- 

লৌকিক অন্তত কর্ম নিরীক্ষণ-পুর্ব্বক বিস্মযান্বিত 
হইলেন। ধীমান্ শান্তনু পুর্বে জাতমাত্র পক্রকে 
দর্শন করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে তাহাকে আ- 

আজ বলিয়া চিনিবার উপযোগী কোন লক্ষণ তাহার 
স্থৃতিপথে আবঢ হইল না; কুমার পিতাকে দর্শন 
করিবামাত্র মায়াদ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিয়া সেই 
স্থলেই অন্তরহিতি হইলেন। অনন্তর রাজা শান্তন্থ 
সেই অস্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া! 
গঙ্গাকে কহিলেন যে অন্তহিত এ কুমারকে আ- 
মাকে দেখাও । গঙ্গ। উত্তম কপ ধারণ-পুর্ববক দক্ষিণ 

হস্তে সেই অলঙ্কুত কুমারকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে 

দেখাইলেন। নির্মল বসনে সমারৃতা ও নানালঙ্কারে 
অলঙ্ৃত! গ্রঙ্গা তাহার পুর্ব্বদৃষ্টা হইলেও তিনি 
তাহাকে চিনিতে পারিলেন না । তখন গঙ্গা কহি- 

লেন, হে পুরুবব্যান্ত্ নৃপতে ! পুর্ধের তুমি আমার 

গর্তে যে অ্টম পুত্র লাভ করিয়াছিলে এটি সেই 
পুক্র; ইনি সমুদায় অস্ত্রবিদ্যায় সাতিশয় বিশারদ 
হইয়াছেন; হে বিভো', মহারাজ: এই পুত্রকে আমি 
সম্বর্ঘিত করিয়াছি, ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয় 

যাও। এই কুমার যুদ্ধে দেবরাজ-সদৃশ মহাধনুদ্ধারী, 
অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ এবং বীর্য্যবান্; তোমার এই পল্র 
বশিন্ত খষি হইতে বড়ঙ্গের সহিত বেদ অধ্যয়ন করি- 

য়াছেন। হে ভারত ! ইনি স্তর ও অসুর উভয়েরই 

প্রিয়; অস্গুরদিগের গুরু উশনাঃ যে যে শাস্ত্র অব- 
গত আছেন, এই পুত্র তওসমুদায় অধ্যয়ন করিয়া- 
ছেন, এবং অঙ্গিরার পুজ ও সুরাসুরগণের নমস্কৃত 

বৃহস্পতি যে যে শাস্ত্র জ্ঞাত আছেন, এই পুক্র সে 

সমুদায়ও শিক্ষা করিয়াছেন। প্রতাপবান্ দুর্ধর্ষ 
খবি জামদরগ্ন্য রাম বে সকল অক্ত্রবিদ্যা জ্ঞাত আ- 

ছেন, এই মহাবাহু মহাত্মা পুজ্রেতে সাঙ্গোপা্ত 
সেই সমস্ত বিদ্যা অধিষ্ঠিত আছে; হে রাজন্ হে 
বীর! ধর্ম্ার্থকোবিদ্ মহীধনুর্ঘারী এই তোমার 
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স্বীয় বীর পুক্রকে আমি এক্ষণে প্রদান করিতেছি, 
ইহাকে গৃহে লইয়া যাও । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা শান্তনু গ্জা-কর্তৃক 
এইৰপ অন্ুজ্ঞাত হইয়। দিবাকরের সদৃশ দেদীপ্য- 
মান্ পুত্রকে এরহণ-পুর্বক স্বপুরে আগমন করিলেন 
এবং তিনি পুরন্দর-পুরসদৃশ পুরীতে প্রবেশ করিয়া 
আপনাকে অতিশয় সমৃদ্ধ ও সিদ্ধকাম বোধ করি- 

লেন। অনন্তর পৌরব-বংশের রাজ্য পরিরক্ষার নি- 

মিন্ত অভরপ্রদ ও গুণসম্পন্ন মহাত্মা পুক্রকে যৌব- 

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে ভরতর্ষভ ! মহা- 

যশন্বী শাস্তনু-তনয় সৃচরিতদ্বারা পিতা, পৌরবগণ, 
ও প্রজাগণ সকলকেই অন্ুরক্ত করিয়াছিলেন । 

অমিত-বিক্রম মহীপতি শান্তনু স্বীয় পুল্রের সহিত 
আমোদ প্রমোদে চারি বতসর কাল অতিবাহন 

করিলেন । 

একদা সেই মৃহীপাল শান্তনু যমুনাতীরবর্তি বনে 

গমন করিয়া একপ্রকার অনির্দেশ্য উত্তম গন্ধের 

আভ্রান প্রাইলেন। সেই গন্ধ কোথা হইতে আসি- 

তেছে ইহা অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বি- 
চরণ করিয়া পরিশেষে দেববপিণী এক দাশকন্যা- 

কে দেখিতে পাইলেন ; অসিতলোচনা এ কন্যাকে 

দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভীরু ! 

তুমি কে? কাহার কন্যা ঃ এই বনে কি নিমিত্ত 

আসিয়াছ 2 কন্যা কহিল, তোমার শুভ হউক, 
আমি দাশকন্যা, মহাতসা দাশরাজ আমার পিতাঃ 

আমি তাহার নিয়োগানুসারে ধর্মার্থে নৌকাবাহন 

করিয়। থাকি। রাজ শান্তন্ব সেই দাশকন্যাকে কপ- 

মাধুষ্যে শোভমানা, সুরভিগন্ধবতী ও দেবূপিণী 
দেখিয়া মনে মনে কামনা করিলেন, পরে তাহার 

পিতার নিকট গমন করিয়া সেই কন্যা প্রার্থনা 

করিলেন, এবং তাহার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত 

হন কি না, ইহাঁও জিজ্ঞাসা করিলেন । দাশরাজ 

তাহাকে কহিল, হে নরেশ্বর ! এই বরবর্ণিনী যখন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখনই নিশ্চর্ হইয়াছে যে 

এই কন্যা কোন বরে সম্প্রদান করিতে হইবেক, 

পরন্ত আমার এক কামন! আছে, তাহা শ্রাবণ করুন) 

হে অনঘ ! আপনি সত্যবাদী, অতএব যদি এই 

কন্যাকে ধন্মপত্বী করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, 

তাহা হইলে আপনাকে আমার নিকট সত্য করিয়। 

এক অজীকার করিতে হইবে; হে নৃপ! সেই অজী- 
কার করিলেই আমি কন্য। দান করিব; আমার 

পক্ষে আপনকার সদৃশ সৎপাত্র বর আর কখন 

হইবেক না। শান্তন্থ কহিলেন, হে দাশ! তুমি কি 
বর চাও বল, আমি শুনিয়। তাহার ব্যবস্থা করিব, 

যদ্যপি দিবার যোগ্য হয় প্রদান করিব, অদেয় হই- 
লে পারিব না| দাশরাজ কহিল, হে পৃথিবীপতে ! 
এই কন্যার গর্তে থে পুজ্র উৎপন্ন হইবেক, সেই 

পুত্র আপনকার পরে রাজ। হইবেক, তাহাকেই 
অভিবিক্ত করিতে হইবেক, অন্য পুক্রকে রাজ্যাভি- 

বিক্ত করিতে পারিবেন না । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! রাজ। শান্তন্থু 

তীব্রতর মনোজ বেদনায় দহামান হইলেও দাশকে 

সেই বর দিতে সম্মত হইলেন না; তিনি সেই দাশ- 

কন্যাকে চিন্তা করিতে করিতে কামোপহত-চেতন 

হইয়া হান্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন । অনন্তর 

একদ। শান্তনু শোকবিহ্বল হইয়া চিন্তা করিতে- 

ছেন, এমত সময় পুক্র দেবব্রত আমসিয়৷ তাহাকে 

কহিলেন, আপনকার সর্ধবিবয়ে কুশল দেখিতেছি, 
সমস্ত রাজগণ আপনকার আজ্ঞাবস্তাঁ আছেন, 

তথাপি আপনি কি নিমিত্তে দুঃখিত হইয়া! অতিশয় 

শোক গরকাশ কারতেছেন? আমার বোধ হয় যেন 

আমার বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন, হে রাজন্ ! 

আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্ত আমি 

দেখিতেছি, আপনি পাগুবর্”, বিবণ ও কৃশ হইয়া- 

ছেন, আর অশ্ব(রোহ৭ করিয়। ভ্রমণ করেন না, 

অতএব আপনকার কি পীড়া হইক়্াছে জানিতে 
ইচ্ছ। করি; আমি তাহার এতীকার করিব। পু- 

ভরের এই কথা শ্রবণ করিয়। শান্তন্ধু কহিলেন, হে 



১৬৮ মহাভারত! 

বৎস! আমি চিন্তাকুল হইয়াছি তাহার সন্দেহ 
নাই, তাহার কারণ শ্রবণ কর। হে পুত্র, ভরতকুল- 
প্রদীপ! আমাদের এই মহদ্বংশে তুমিই একমাত্র 
সন্তান জন্সিরাছ, পরন্ত তুমি সর্ধদা অস্ত্রচালনায় 

নিরত ও পৌরুবাকাজ্মী, অতএব মন্বষ্যের অনি- 

ত্যতা বিবেচনা করিয়া আমি শোকাবিউ হইয়াছি; 
হেগাঙ্গেয়! যদি কোনৰূপে তোমার বিপত্তি ঘটে, 
তাহা হইলে আমাদের বংশ থাকিবেক না, পরন্ত 

তুমি এক পুভ্রই আমার শত পুভ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আম পুনর্বার বৃথা 

দারপরিগ্রহ করিতেও ইচ্ছা করি না, কেবল বংশ- 
রক্ষার নিমিত্ত এইমাত্র কামন। করি যে তুমি কুশলী 
হইয়া থাক; ধন্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে যাহার 

একমাত্র পুভ্র সে অনপত্য ৷ অগ্রিহো ত্র, বেদাধ্যয়ন 

ও শিষ্য প্রশিব্যদ্বারা বিদ্যার প্রচার, এসমস্ত অক্ষয় 

ফল-জনক হইলেও পুভ্রের ষোড়শাংশের একাং- 
শেরও যোগ্য হয় না, এবং পুত্র যেমন মনুষ্যের 

পক্ষে এইবপ শ্রেয়ঃসাধন বলিয়। প্রসিদ্ধ, সেইকপ 

পশু পক্ষি-প্রভৃতি অন্য জীবের পক্ষেও প্রসিপ্ধ 

আছে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! সন্তান হইতে যে স্বর্গ হয়, 

তাহাতে আমার সংশয় নাই। পুরাণ-সকলের মুলী- 

ভূত ও দ্বতাদিগের প্রমাণীভূত যে বেদ, তাহাতে 

সর্বদ। ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে ভারত! 

তুমি শুর” অমধান্বিত ও শত্ত্রসঞ্চালনে নিয়ত নিযুক্ত 
থাক, তাহাতে যুদ্ধস্থলেই তোমার নিধন-সন্তাবনা 
দেখিতেছি, তাহা হইলে এই বংশের গতি কি হই- 
বেঃ এজন্যই আমি সংশয়াপন্ন হইয়াছি; তাত! 

তোমাকে দুঃখের সমস্ত কারণ কহিলাম। 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি দেরব্রত রাজার 

নিকট সেই সমস্ত কারণ অবগত হইয়া বুদ্ধিদ্বারা, 

কিঞ্িৎকাল চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমহিতৈবী 
রুদ্ধ অম'ত্যের নিকট গমন করিয়া পিতার সেই 
শৌক-কারণ-বুত্রীন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । হে ভর- 

তর্ষভ ! কুরুরাজ-তনয় বথাৰৎ জিজ্ঞাসা করিলে 

সেই গন্ধবতী কন্যার নিমিত্তে দাশরাজ-কর্তৃক যে 

বর প্রার্থিত হইয়াছিল, অমাত্য তাহা কহিলেন। 

অনন্তর দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত একত্র হই- 
য়া স্বয়ং দাশরাজের নিকট গমনপুর্ববক পিতার নি- 
মিত্ত সেই কন্য! প্রার্থনা করিলেন | দাশরাজ বিধি- 

ব পুজা করিয়। তাহার অভ্যর্থনা করিল, হে ভা- 

রত! দেবব্রত সেই দাশরাজের সভায় উপবিষ্ট 

হইলে দাশরাজ তাহাকে কহিল, হে ভরতর্ষভ ! 

আপনি শস্ত্রধারিশ্রেন্ট ও শান্তনুর একমাত্র পুক্র ; 
আপনিই সর্ববিষয়ের কর্তা, কিন্ত আপনাকে এক 

কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন| কন্যার পিতা সাক্ষাৎ 

ইন্দ্র হইলেও ঈদৃশ শ্লাঘ/ ও প্রার্থনীয় সম্বন্ধ পরি- 
ত্যাগ করিলে তাহাকে অবশ্যই তাপিত হইতে হয়। 
যে পরুষ-প্রধান তোমাদের সদৃশ গুণবান্, তাহারই 
শুক্র হইতে এই সত্যবতী নামী বরবর্ণিনী কন্যা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) তিনি অনেকবার আমার 

নিকট আপনার পিতার নাম কীর্তনপুর্বরক কহিরা- 
ছিলেন বে সেই ধর্মাজ্ঞ ভূপাল সত্যবতীকে বিবাহ 

করিবার যোগ্য পাত্র; অপিচ খধিসত্তম দেবর্ষি 

অসিত পুর্বে এই সত্যবতীর নিমিত্ত ভুয়োভুয়ঃ 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান 

করিয়াছি; হে নৃপোত্তম ! আমি কন্যার পিতা, এ 

নিমিত্তে এই এক কথা বলিতেছি যে ইহাতে কে- 

বল এক বলবান্ সাপত্ব্য-দোষ আছে, হে শক্র- 

পীড়ন! আপনি যাহার সপত্, সে যদ্যপি গন্ধর্র্ব বা 

অনুর হয়, তথাপি আপনি ত্রুদ্ধ হইলে সে কখনই 
দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে না। হে পার্থিব! 

এবিবয়ে এইমাত্র দোষ আছে, অন্য কোন দোব 
নাই) হে পরন্তপ! আপনার ভাল হউক, দনা- 
দ্বান-বিষয়ে এইকপ জানিবেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস ! 

গঙ্গা-পুত্র দেবব্রত দাশরাজের এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পিতার উপকারার্থ সকল রুদ্ধ ক্ষজিয়ের 
সমক্ষে কহিলেন, হে সত্যবাদিন্! সত্যই আমার 
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ব্রত জানিবে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, একধপ 

বলিতে উৎসাহী হয় এমত ব্যক্তি জন্মে নাই ও পরে 
যে জন্মবে তাহাঁও বোধ হয় না; তুমি যে অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করিতেছ আমি তাহাই করিব; তোমার এই 

কন্যার গর্তে বে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই সন্তানই 

আমাদিগের রাজ্যাধিকারী হইবেক। হে ভরতর্ষত: 
তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া দাশরাজ রাজ্যার্থে 

দুষ্কর কর্মা-চিকীর্য, হইয়া পুনর্ববার ইহা কহিলেন, 
হে ধর্মাত্সন্, অমিতছ্যুতে ! আপনি শান্তনু-পক্ষের 

কর্তা হইয়া আসিয়াছেন, পরন্ত এই কন্যাঁদানেও 

আপনি কর্তা হউন, হে শান্তশীল! এস্কলে আর এক 

বক্তব্য আছে, সে বিষয়ও আপনি বিবেচনা করুন, 

হে অরিন্দম! যাহীদের কন্যার প্রতি স্সেহ আছে, 

তাহাদের ইহ অবশ্য বক্তব্য ; অতএব আমি কন্যা- 

বাৎদল্য-প্রযুক্তই বলিতেছি, হে সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ ! 
এই রাজগণের মধ্যে আপনি সত্যবতীর নিমি্তে 

যাহা প্রতিজ্ঞ। করিলেন, তাহা আপনি যক্রপ মহী- 

নুভব- তছুপযুক্তই হইয়াছে, হে মহাবাহো ! তা- 
হার অন্যথা হইবেক না, সে বিবয়ে আমার কিছু- 

মাত্র সংশয় নাই কিন্ত আপনার যে সন্তান হইবেক, 
তনিমিত্তে আমার মহৎ সংশয় হইতেছে । 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যধর্মমপরা- 

য়ণ সত্যত্রত গ্রাঙ্গেয় দাশরাজের অভিপ্রায় অবগত 

হইয়া পিতার প্রীতির নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা-পর্ব্বক 
কহিলেন যে হে নৃপোত্তম,দাশরাজ! আমি পিতার 

নিমিত্তে এই রাজগণের সমক্ষে ই হা বলিতেছি শ্রাবণ 

কর।- হে বাজগণ! আমি পূর্বেই রাজ্য পরিত্যাগ 

করিয়াছি, এক্ষণে মৎ পুভ্রের রাজ্যপ্রাপ্তি-বিবয়ে 
যে সংশয় উল্লিখিত হইয়াছে, তন্নিমিত্তেও প্রতিজ্ঞা 

করিতেছি; হে দাশ! আমি অদ্যপ্রভৃতি যাবজ্জীবন 

্রঙ্গচর্যয অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুক্র 

হইলেও আমার অক্ষয় স্বর্গ হইবেক | 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধর্মাক্সা দাশরাজ তাহার 

সেই বাক্য শ্রবণ-করিয়া পরমাহ্লাদে পুলকিত 

হইয়া কন্যাদানে সম্মত হইলেন । অনন্তর আকাশ 
হইতে অপ্দরোগণ, দেবগণ ও খবিগণ গাঁঙ্গেয় দেব- 
ব্রতের একপ ভীষণ সঙ্কণপদ্ধারা “ইনি ভীগ্স ” এই 
বাক্য বলিয়৷ তদুপরি পুঙ্পবর্ষণ করিতে লাখিলেন। 
পরে ভীক্ম পিতার নিমিন্তে সেই যশস্িনী যৌজন- 

গন্ধ! কন্যাকে কহিলেন, হে মাতঃ! রথে আরোহণ 

করুন, স্বগৃহে গমন করিতে হইবেক। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, ভীস্ম এই বাক্য ধলিয়। 

ভাবিনী গন্ধবতীকে রথারোপণ-পুর্বক হান্তিনপুরে 
আগমন করিয়া শান্তনুর নিকট সমস্ত নিবেদন করি- 
লেন। রাজগণও আগমন-পুর্রক সকলে মিলিত 

হইয়া এবং প্রত্যেকে পৃথকৃৰূপে তাহার সেই ছুষ্কর 
কর্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, 

ইনি: ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করাতে ইহার নাম ভীম্ম হইয়া- 

ছে। মহারাজ শান্তনু ভীক্ষের কৃত এ দুঃসাধ্য কর্ম 
শ্রবণ করিয়। পরিতুষ্ট হইয়। সেই মহাত্সাকে ইচ্ছা- 
মৃত্যুবপ-বরপ্রদান করিলেন। 

সম্তবপর্ধে একশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে-মহীপাল:! অনন্তর 
বিবাহ সম্পন্ন হইলে রাজা শান্তন্ব বপবতী সত্য- 
বতীকে স্বগৃহে স্থাপন করিলেন । তাহার উরসে 
সত্যবতীর গর্তে চিত্রাঙ্ঈদ নামে ধীমান্ বীধ্যবান্ 
পুরুষশ্রেষ্ঠ-এক বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন | অন- 
স্তর বীধ্যশালী প্রভু শান্তনু এ সত্যবতীতে বিচিত্র- 

বীর্য নামে মহাধনুগ্ধারী আর এক পুন্র উৎপাদন 
করিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেন্ঠ বিচিত্রবীর্ধ্য বয়ঃগ্রাপ্ত 

না হইতেই ধীমান্ শান্তনু কাল-কবলে পতিত হই- 
লেন। শান্তনু স্বর্গারোহণ করিলে ভীক্ম সত্যবতীর 
মতে থাকিয়া অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভি- 

বিক্ত-করিলেন। চিত্রাজদ শৌর্্যদ্বারা সমস্ত রাজ- 
গণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ; তিনি কোন মানব- 

কেই আত্ম-সদ্বশ বোধ করিতেন না ; তিনি সুর) 
অন্থুর ও মন্ুষ্যগণকে পরাজয় করিতে পারেন ইহা 

২ট 



১৭০ মহাভারত! 

দেখিয়া চিত্রাঙ্গদ নামা এক বলবান্ গন্ধর্ধবরাজ তী- 

হার নিকট উপস্থিত হইলেন; অনন্তর শান্তনু-তনয় 

চিত্রাঙ্গদের সহিত গন্ধর্বরাজ চিত্র।ঙ্গদের কুরুক্ষেত্রে 
অত্যন্ত যুদ্ধ হইল? গন্ধর্ররাজ ও কুরুরাজ উভয়েই 
মহাবল পরাক্রীন্ত ছিলেন, স্থৃতরাং তিন বসরকাল 

সরস্বতী নদীতীরে উভয়ের সংগ্রাম হইল। হে কুরু- 
সত্তম! তাহাদের শক্ত্র-বর্ষণে সমাকুল ও বিমর্দদন- 
শীল তুমুল সংগ্রাম হইয়া অবশেষে সাতিশয় মা- 
য়াবী গন্ধবর্বরাজ বীর কুরুনন্দনকে রণশায়ী করি- 
লেন; গন্ধরর্বরাজ, নরশ্রেষ্ঠ অরিন্দম চিত্রাঙ্গদকে 
হনন-পুর্বক এককালে বিনাশ করিয়া স্বর্গারোহণ 

করেন। ভুরিতেজাঃ পুরুবশার্দুল চিত্রাঙ্দদ হত 
হইলে শান্তনু-নন্দন ভীম তাহার সমস্ত অন্ত্যেটি- 

কার্ধ্য সমাপন করিয়াছিলেন । তদনন্তর সেই মহা- 
বাহু সত্যত্রত ভীম্ম অপ্রাগুযৌবন বালক বিচিত্র- 
বীর্ধ্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহা- 
রাজ! বিচিত্রবীর্ষ্যও ভীয্মের আদেশান্ুুবর্তী হইয়া 
পৈতৃক রাজ্যশ।সন করিতে লাগিলেম্স। তিনি ধর্মা- 
শীস্্রকুশল তীম্কে যেমত পুজা করিতেন, ভীক্সও 
সেইৰপ ধর্মান্ুসারে তাহাকে প্রতিপালন করিয়।- 

ছিলেন । 

সম্ভবপর্ধে একাধিকশত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরবৰ ! ভ্রাতা চিত্রা- 
জদ হত হইলে বালক-ভ্রাতা-বিচিত্রবীর্যযকে উপ- 

লক্ষ করিয়! ভীম্ম সত্যবতীর মতস্থ হইয়া রাজ্য- 
পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধীমান্ ভীক্স 

ভ্রাতা, বিচিত্রবীর্্যকে সংপ্রাপ্র-যৌবন দেখিয়া তা- 

হার বিবাহের নিমিত্তে কৃতনিশ্চয় হইলেন । হেরা- 

জন্! অনন্তর তিনি শুনিতে পাইলেন থে কাশিরা- 

জের অঙ্গরোপম! তিন কন্যার একত্র স্বয়স্বর হই- 
বেক। মহারথী শক্রজিৎ প্রভু ভীম্ম মাতার অনুমতি 
গ্রহণ-পুর্ববক প্রধান রথে আরোহণ করিয়া বারা- 

নসী পুরীতে গ্রমন করিলেন? তিনি তথায় উপস্থিত 

হইয়া দেখিলেন যে সর্বত্র হইতে রাজগণ আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে স্বয়স্বরীভিলাষিণী 
সেই তিন কন্যাও বিদ্যমানা আছে। 

হেরাজন্ ! যখন সমস্ত রাজগণের নাম কীর্তন 

আরম্ত হইল, তখন প্রভু ভীক্স স্বয়ং সেই তিন কন্যা 
হরণ করিলেন, এবং সেই কন্যাগণকে স্বীয় রথে 

আরোপণ-পুর্ববক অস্ত্রধারী হইয়া জলদের ন্যায় 
গম্ভীর শব্দে মহীপালগণকে কহিতে লাগিলেন,_- 

গুণবান্ পাত্রকে আহ্বান করিয়া যথাশক্তি কন্যাকে 

অলঙ্কৃত করিয়! ধনদান-পুর্ববক সম্প্রদান করা বুধ- 

গণ-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, এবং অন্য ব্যক্তিরা গে 
যুগল গ্রহণ-পুর্ববক কন্যাদান করিয়া থাকেন, কেহ 
কেহ পণিত ধন গ্রহণ-পুর্বক কন্যা প্রদান করেন, 
কেহবা বলপুর্রবক কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন 

কোন ব্যক্তিরা কন্যার সম্মতিক্রমে পরিণয় করেন, 

কেহ বা প্রমত্তা কন্যাকে লাভ করিয়। থাকেন, অ- 

পর কেহ সম্প্রদাতার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 

কন্যা লাভ করেন, এবং কেহ কেহ যজ্জ-বিধা নাক্রমে 

দক্ষিণাম্বপ কন্যা লাভ করিয়া থাকেন, অষ্টসং- 

খ্যায় পরিগণিত এই শেষোক্ত বিবাহ কবিগণ-কর্তৃক 

প্রার্থিত; কিন্ত রাজগণ স্বয়স্বরকেই প্রশংসা করেন ও 

তাহাতেই উপগত হইয়া থাকেন। পরন্ত ধর্্মবাদীরা 

বলেন যে স্বয়স্বর-স্থলে বিপক্ষপক্ষ প্রমথিত করিয়া 

বলপুর্ব্বক যে কন্যা গৃহীতা হয়, সেই পত্তীহ শ্রেষ্ঠা) 
এই কারণে আমি বলপুর্ব্বক এই স্থান হইন্ডে কন্যা 
হরণ করিতেছি, হে রাজগণ ! তোমাদের যাহার 

যত শক্তি থাকে, তদনুসারে বিজয়ের নিমিত্ত যত্তু- 

বান্ হও, অথবা পরাস্ত হইয়া যাঁও, হে মহীপতি- 
গণ! আমি যুদ্ধের নিমিত্ত ক্ৃতনিশ্চয় হইয়া থাকি- 

লাম।  বীর্যবান্ কৌরব-নন্দন কাশিরাজকে ও 
মহীপালগণকে এইবপ ৰলিয়! কন্যাগণকে স্বীয় 
রখে লইয়া রাজগণকে যুদ্ধার্থ আহ্বীন-পুর্ববক সত্ব- 
রে প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর সমস্ত ভূপাল ক্রোধান্থিত হইয়! স্বস্থ 



আরদিপর্ব! ১৭১ 

বাহ্বাক্ফোটন-পুর্বক দশনদ্বারা অধর দংশন করত 
সমুন্ধিত হইলেন; এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ ক্রোধ বশতঃ এমত ত্বরান্বিত হইলেন যে 
তাহাদিগের পরিহিত আতরণ ও বন্ম সকল গাত্র 

হইতে পতিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের পতিত 

সেই বর্ম ও আভরণ সকল নক্ষত্রপাতের ন্যায় প্র- 

তীয়মান্ হইল। সেই সকল বীর রাজগণ ইতস্ততঃ 
স্থালিত-কবচ-ভূষণ হইয়া ক্রোধ ও অমধতরে ভুকুটা- 
যুক্ত ও কষায়ীক্তলোচনে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ-পুর্ব্বক 

সারথি-কর্তৃক উত্তম অশ্বগণে যোজিত প্রস্তৃত মনো- 
হর রথ সকলে আরোহণ পুরঃসর অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত 
করিয়া সেই গমনশীল কৌরব ভীক্সের অনুসরণ- 
ক্রমে গমন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর এক মাত্র 

ভীয্মের সেই সমস্ত রাজগণের সহিত লোমাঞ্চজনক 

তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল; রাজগণ ভীক্ষের 

প্রতি এককালে দশ সহজ বাণ নিক্ষিগু করিলেন, 

ভীম্ম তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সেই সমস্ত বাণ উপস্থিত না 

হইতে হইতে মধ্যস্থলেই লোমবাহী অবিচ্ছিন্ন মহ 

শরবর্ষণদ্বারা ছেদন করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজ- 
গণ তাহাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, মেঘগণ 
যেমত পর্বতের উপর অনবরত জলধারা বর্ষণ 

করে, তাহার ন্যায় তাহার উপর শরবর্ধন করিতে 

লাগিলেন । তখন ভীম শরজালদ্বারা সেই সমস্ত 

বাণবর্ষণ সম্পূর্ণ পে নিবারণ করিয়া তিন তিন বাণ- 
দ্বারা প্রত্যেক মহীপালকে বিদ্ধ করিলেন, রাজ- 

গণও প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ শরদ্বারা ভীম্মকে বিদ্ধ 

করিলেন; হে রাজন্! তীক্স পুনর্বার পরা ক্রম 

প্রকাশ-পুর্ববক ছুই ছুই বাপদ্বারা প্রত্যেক ভূপাল- 
কে বিদ্ধ করিলেন ।এ যুদ্ধ এতাদৃশ ঘোরতর হইয়া! 
উঠিল যে, যে সমস্ত বীরগণ দেবাস্থুরযুদ্ধ-সদৃশ ও 

শরশক্তি-সমাকুল সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছি- 
লেন, তাহাদিগের পক্ষেও তাহা অতিশয় ভীষণ 

হইয়াছিল । ভীক্ম সমরস্থলে শত সহজ শরাসন, 

ধ্বজাগ্র, কবচ ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন | 

তখন রথচারী রাজগণ শক্রপক্ষ হইয়াও তাহার 
অলৌকিক অন্ভুত কর্ম ও লঘৃহস্ততা এবং আত্ম- 

রক্ষা দেখিয়া তাহার প্রতি প্রশংসা-পুর্ব্বক সম্মান 
করিলেন। অনন্তর শক্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ভরতবংশাবতংস 
তীন্স সংগ্রামে রাঙ্গসমূহকে পরাজিত করিয়! কন্যা- 

গণের সহিত স্বনগরাভিমুখে যাত্র। করিলেন । 

হে রাজন্! যে প্রকার বলবত্বম যুখপাতি কোন 

হস্তিনী প্রাপ্ত অপর হস্তীর জঘনদ্বয় ভেদ করত 
হস্তিনীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রপ অমেয়াত্সা মহা- 
রথ শালুরাজ স্ত্রীকাম হইয়া যুদ্ধের নিমিভ্তে ভী- 
শ্সের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, এবং সেই মহা- 

বাহু অমর্ষাবিষ্ট হইয়া “ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ৮ ইহা কহিতে 
লাগিলেন। পরবল-বিমর্দন পুরুষব্যান্ত্র ভীক্ম তদ্বা- 
ক্যেআকুলিত হইয়া! ক্রোধে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় 

স্বলিত হইয়া উঠিলেন; ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রকৃত নিষ্ঠা- 
বান্ সেই মহারথী ললাট আকুঞ্চনংপুর্ববক শর ও 
শরাসন বিস্তার করিয়া শালুরাজের নিমিত্ত নির্ভয় 

ও স্থিরচিত্তে রথ নিরৃত্ত করিলেন। সমস্ত রাজগণ 

তাহাকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া ভীম্স ও শালু উভ- 

য়ের সমাগম দর্শনে দণ্ডায়মান হইলেন? খাতুমতী 
গোর নিমিত্ত বলবান্ বৃষদ্বয় যেমত পরস্পর তঙ্জন 

গজ্জন করে, তাহার ন্যায় বলবিক্রমশালী ভূপতি- 
দ্বয় পরস্পর বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শালুরাজ শত সহজ আশুগ শর- 

দ্বারা ভীম্কে আচ্ছাদিত করিলেন। রাজগণ প্রথ- 

মেই শালুরাজ-কর্তৃক ভীম্মকে বিমর্দদিত হইতে দে- 
খিয়া বিস্ময়াবিউ হইয়া শালের প্রাতি পুনঃ পুনঃ 
সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং শালু- 

রাজের লঘুহস্ততা ও রণপাত্ডিত্য অবলোকন করি- 

য়া প্রন্থষ্টান্তঃকরণে অনেক প্রশংসা করিতে আরম্ত 
করিলেন; অনন্তর পরপুরজয়ী শান্তনু-তনয় ক্ষভিয়- 
গণের এ প্রশংসা বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া “তিষ্ঠ 
তিষ্ঠ৮ এই বাক্য কহিলেন, এবং ক্রোধ-পুর্ববক 
সারথির প্রতি আদেশ করিলেন যে যেখানে এ 



১৭২, মহাভারত । 

শালুরাজ আছে এ স্থানে রথ লইয়া চল; যেমন 
গরুড় সর্পকে-সংহার করে সেইৰপ আমি অদ্য 
উহ্থার জীবন বিনাশ করিব। তদনন্তর কুরুনন্দন 

ভীম্ম বারুণাস্ত্র যোজনা করিয়া তদ্বারা শালুরাজের 
অশ্বচতুষ্টয় মর্দন করিলেন, এবং অস্ত্র্বারা শালু- 
রাজের সমস্ত অস্ত্র নিরাকুত করিয়া তাহার সার- 

থিকে যমসদনের অতিথি করিলেন । হে নরশ্রেষ্ঠ ! 

শান্তনু-তনয় ভীয্ কন্যার নিমিত্ত এন্দ্র অস্ত্রদ্বারা 

তাহার উত্তম অশ্ব সকলকে বিনাশ করিলেন) এই- 

বূপে তিনি নৃপসত্তম শালুকে পরাজয় করিয়া তা- 
হার জীবন থাকিতেই তাহাকে পরিত্যাগ করি- 

লেন। পরে শালুন্পতি স্বনগরে গমন করিয়া ধর্ম্মা- 

নুসারে স্বরাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পরপুরপয় যে সকল রাজা' স্বয়স্বর দর্শনার্থে আসি- 

য়াছিলেন, তাহারাও-স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। 

মহাযোদ্ধা কুরুদন্দন ভীম্ম এইৰপে কন্যাত্রয় জয় 
করিয়া হাস্তিনপুরে ষে স্থানে কৌরবরাজ বিচিত্র- 

বীষ্য আছেন, সেই স্থানাভিযুখে গমন করিলেন । 
তাহার পিতা কুরুবংশীর নৃপতি শ্রেষ্ঠ শান্তনু যে- 
মৃত বস্থুধা শাসন করিতেন; ধর্মাত্সী বিচিত্র বীধ্যও 

সেইৰপ শাসন করিতেছিলেন। হে নরাধিপ ! 
ভীক্ম অপ্পকাল-মধ্যেই বন, সরিৎ, শৈল ও বিবিধ 

বুক্ষযুক্ত উপবন অতিক্রম.করিতে লাগিলেন | অন- 

স্তর শত্রকুল সংহার করিয়া রণস্থল হইতে অক্ষত- 

শরীরে কাশিরাজের কন্যগ্রণকে আনয়ন করিলেন । 

সেই ধর্মমশীল মহাবাহ্ু ভীম্ম ভ্রাতার প্রিয় চিকী- 

ধার নিমিত্ত বিক্রমলব্ধ সর্বগুণসন্পন্ন কুমারীগণকে 
সুধা ও অনুজ ভগিনী এবং কন্যার ন্যায় গ্রহণ 

করিয়া কৌরবগণের নিকট. আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বিচিত্রবীর্ষ্যকে প্রদান করিলেন । সেই ধর্মাজ্ঞ উক্ত 

প্রকার ধর্্ানুসারে অলৌকিক কন্ম্ম সম্পাদন করি- 
য়া ভ্রাতা বিচিত্রবীষ্যের বিবাহের নিমিত্ত আয়ো- 

জন করিতে লাগিলেন; জিতেন্ড্রিয় ভীক্স সত্যবতীর 

সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কাশিরাজের কন্যা 

গমের সহিত বিচিত্রবীধ্যের বিবাহ দিবেন ইহা স্থির 

হইয়াছে, এমত সময় সেই কন্যাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা 

কন্যা হাস্য করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি পুর্বে 

সৌভরাজ্যের অধিপতি শালুরাজকে পতিৰূপে মনে 
মনে বরণ করিয়াছিলাম, তিনিও মনে মনে আমা- 

কে ভাষ্য করিয়াছিলেন, ইহীতে আমার পিতারও 

অভিলাষ ছিল, সেই স্বয়স্বর-স্থলে আমি শালুকেই 
বরণ করিতাম; আপনি ধর্মজ্ঞ, ইহা বিবেচনা করিয়া! 

ধর্ম্মানুষায়ী কাধ্য করুন| এ কন্যা বিপ্রগণের সভায় 
এই কথা কহিলে ধর্মমজ্ঞ বীর ভীত্স উপস্থিত কর্মে 
কি কর্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগ্িলেন। পরে 

তিনি বেদপারগ ত্রাঙ্গণগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির 

করিয়া কাশীপতির অস্বা নাস্রী এ জ্যেষ্ঠ! কন্যাকে 

তাহার অভীষ্টসাধনে অনুমতি করিলেন । অনন্তর 

বিধিবোধিত কর্মমানুসারে অস্বিকা ও অস্বালিকা 
নামে কাশিরাজের কনিষ্ঠ ছুই কন্যার সহিত বি- 
চিত্রবীধ্যের বিবাহ সম্পীদন করিয়া দিলেন । 

বপযৌবন-সম্পন্ন ধর্ম্মাত্! বিচিত্রবীরধ্য আস্বিকা ও 

অস্বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কামানুবর্তঁহইলেন। 
কুটিলনীলকেশী, শ্যামা, রক্তবর্ণ ও তুঙ্গনখযুক্তা 
এবং সুলক্ষণা কল্যাণী অস্বিকা-ও অস্বালিকা-উভ- 

য়েই পীননিতম্বিণী ও পীনপয়োধরা ছিলেন; তাহার! 
বিচিত্রবীধ্যকে আপনাদের অনুৰপ পতি লাভ 

করিয়। সন্তোষ-পর্ব্বক অচ্চনা করিতে লাগিলেন । 
অশ্বিনীকুমার-সদৃশ কপবান্ ও দেবত্ুল্য_ পরাক্রম- 
শালী বিচিত্রবীধ্য নিজ্নে- উভয় রমণীরই মনো- 

মোহন হইয়াছিলেন। তিনি সেই রমণীদ্বয়ের সহিত 
একাদিক্রমে সপ্তবৎসর কাল বিহার করিয়া যৌবন- 

কালেই ভয়ঙ্কর যন্মরোগে আক্রান্ত হইলেন। অন- 
স্তর সুহ্দদ্গণ বিশ্বস্ত চিকিৎসকের সহিত আরো- 

গ্যের নিমিত্ত যত্র করিলেও কুরুকুল-প্রদীম্প বিচিত্র- 
বীধ্য কালসদনে গমন-পুর্ববক অস্তমিত সুর্য্যের ন্যায় 

অদৃশ্য হইলেন । ধর্ম তমা ভীক্ম চিন্তান্িত ও শৌক- 
পরায়ণ হইয়া খাত্বিক্_ ও সমস্ত কৌরবগণের সহিত 



আদিপর্ব! ১৭৩ 

সত্যবতীর মতন্থ হইয়া রাজা বিচিত্রবীধ্োর সমস্ত 
প্রেতকাধ্য উত্তমৰূপে সম্পাদন করিলেন । 

সন্তবপর্ধে একশত ছুই অধ্যায় সমাণ্ড ॥১০২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেনঃ হে ভারত! অনন্তর মহা- 

ভাগ। ভাবিনী সত্যবতী পুভ্র-শোকে বিহ্বলা+ দীনা 

ও ক্ষুব্চিত্ত। হইয়া পুক্রবধূ-দ্বয়ের সহিত পুজের 
উদ্ধদেহিক ক্রিয়। সমাধা করিরা ভীয়াকে এবং সং 
বাদ্ধয়কে আশ্বাস প্রদান-পুর্ববক মাতৃবংশ ও পিতৃ" 

বংশের অবস্থা চিন্তা করত ধর্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়। 

তীত্ষকে কহিলেন, ধর্ম্মনিন্ঠ যশস্বী কুরু-বংস্টীয় শা- 

স্তন রাজার বংশ, কীর্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমা- 

তেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং যেপ্রকার শুভকর্ম 
নিশ্চয়ই স্বর্গ আছে ও সত্যনিষ্ঠতার নিশ্চয়ই আত্ম 

বুদ্ধি আছে, তদ্রপ তোমাতে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম প্রতি- 

ভিত আছে। হে ধর্ম্াজজ্ ! তুমি ধন্ম ও নানাবিধ 

শ্রুতি এবং সমস্ত বেদাঙ্গ সংক্ষেপে ও বিস্তারৰূপে- 

অবগত আছ; শুক্র ও অঙ্গিরার ন্যায় তোমার 

ধর্মানিষ্ঠা ও কুলাচার এবং বিপদু-কালে বিবেচনা- 

সামর্থ্যও আছে, এসমস্ত আমি জানি, এই নিমিত্তে 

আমি তোমা হইতে অতিশয় আশ্বাসযুপ্তা হইয়া 

তোমাকে কোন কাধ্যে নিযুক্ত করিব, হে ধার্মিক 

বর! তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কর্ম সম্পাদন করা! 

তোমার কর্তব্য | হে পুরুবশ্রেন্ঠ £ তোমার প্রিয়- 

ভ্রাতা মৎপুক্র বাঁধ্যবান্ বিচিত্রবীধ্য পুত্র না হইতেই 

বাল্যাবস্থাতে স্বর্গারোহণ করিয়াছে, হে ভারত ' 

তোমার ভ্রাতার মহিবী বপযৌবন-সম্পন্নাঃ শুঁত- 

লক্ষণা এই কাশিরাজ-ছুহিতারা পুভ্রকামা, হই- 

য়াছে, হে মহাবাহো ! আমাদের বংশ-পরম্পরা 

রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগানুসারে সেই ছুই 

স্ববাতে পুভ্র উৎপাদন করিয়। ধর্মারক্ষা কর, তুমি 

রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়। ভারতরাজ্য শাসন কর; 

এবং ধর্্ানুসারে দারপরিগ্রহ কর, পিতামহগণকে 

নিমগ্ন করিও লা। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন; মাতা ও সুহ্ৃদ্ধাণ এইৰপ 

কহিলে ধর্মাত্মা পরন্তপ ভীস্স ধর্ম্মসংযুক্ত এই উত্তর 
করিলেন যে হে মাতঃ ! আপনি যাহা কহিলেন 

তাহা ধর্শ্য বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সন্তা- 
নের প্রতি আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা আপ- 

নি অবগত আছেন, হে সত্যবতি, মাতঃ ! আপন- 

কার নিমিত্তে যে সত্যপণ হইয়াছিল, তাহাও আ- 

পনি জ্ঞাত আছেন; অতএব সেই সত্যরক্ষার নি- 

মিত্ত এক্ষণেও পুনর্বার প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে 
ত্রিলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি ও দেবলোকে 

রাজত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহ অপে- 

্ট৷ অধিক যাহা হইতে পারে, তাহাও ত্যাগ করি- 

তে পারি” তথাপি সত্যকে কোন প্রকারে ত্যাগ 

করিতে পারিব না) যদিও পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে 
পারে, জল স্বীয় রস ত্যাগ করিতে পারে, জোতিঃ 

বূপ ত্যাগকরিতে পারে, বায়ু স্পর্শ গুণ ত্যাগ করি- 

তে পারে, সুধ্য স্বীয় প্রভা ত্যাগ করিতে পারে, 

ধূমকেতু উষ্ণতা ত্যাগ করিতে পারে, আকাশ শব্দ 

ত্যাগ করিতে পারে, শীতাংশু শীত কিরণ ত্যাগ 

করিতে পারে, ইন্দ্র বিক্রম ত্যাগ করিতে পারেন, 
এবং ধর্মারাজ ধন্ম ত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি 

আমি সত্যকে কোনপ্রকারে ত্যাগ করিতে প্ররুত্ত 

হইব ন। | ভূরি-বল ভীম্স উৎসাহ-পুর্বক এইৰপ 
কহিলে মাতা সত্যবৰতী তাহাকে কহিলেন, হে সত্য 

পরাক্রম ! সত্যেতে তোমার যে পরমণিন্ঠা আছে, 

তাহা আমি অবগত আছি; তুমি ইচ্ছা করিলে স্বীয় 
তেজোদ্বারা অন্য ত্রিলোক স্থফি করিতে পার, অ- 

পিচ, তুমি আমার নিমিত্তে যাহা সত্য করিয়াছিলে 
তাহাও আমি জ্ঞাত আছি, পরন্ত হে পরন্তপ! তুমি 

এই আপদবস্থা বিবেচনা করিয়। পৈতৃক বংশের 
ভার বহন কর, যাহাতে কুল-তন্ত ছিন্ন না হইয়। 
ধর্মরক্ষা হয় ও সুহৃদ্গীণ আহ্মাদিত হন, তাহী কর। 

সন্তানাকাজ্কিণী সত্যবতী কাতরা হইয়। এইবপ 

ধর্মম-বিরোধী বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন শুনিয়। 

২ঠ 



১৭৪ মহাভারত? 

ভীগ্স পুনর্ববার কহিলেন, হে রাজি! আপনি ধর্মের 
প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করি- 

বেন না,ক্ষভ্রিয়ের অসত্য ব্যবহার ধর্মাশান্ত্রে প্রশং- 

সিত নহে ; হে রাজ্ঞি! বাহাতে ভূমগ্ডলে শান্তন্ুর 

বংশ অক্ষয় হইয়া থাকে এমত সনাতন ক্ষত্রিয়-ধর্মম 

আপনার সমীপে বলিতেছি, আপনি তাহা শবণ 

করিরা লোকযাত্রার প্রতি দৃষ্টি-পুর্ববক যে সকল 

প্রাজ্ঞ আপদ্সময়ে ধর্মার্থ-বিষয়ে-কুশল+ তাহা- 

দিগের ও পুরোহিতের সহিত বিবেচনা করুন| 

সন্তবপর্ধে একশত তিন অধ্যায় সমাণ্ড ॥১০৩॥ 

ভীক্সম কহিলেন, পুর্বকালে জমদগ্রিকুমার-রাম 

পিতৃবধে অমর্ষান্িত হইয়া পরশুদ্বারা হৈহয় দে- 

শের অধিপতি কার্ভবীধ্যার্জ্বনকে বিনব্ট করিয়া 

ছিলেন; যে হৈহয়ারধিপতি প্রজাগণকে অতিদুক্কর 

ধর্মী অনুষ্ঠান করাইয়া ছিলেন। পরশুরাম তা- 

হার সহজ্র বাহু ছেদন করিয়া, তাহাতেও ক্ষান্ত 

না হইয়া পুনর্বার রথারোহণে ভূম গুল'জয়ের নি- 
মিত্তে বহির্ঠত হইয়া ধনু্রবিণ-পুর্ববক মহাস্ত্র প্র- 

য়োগ্রদ্বারা - বারম্বার ক্ষত্রিয়কুল ধংস করিলেন; 

সেই মহাত্মা বিবিধ অস্্রদ্ধারা এক বিংশতিবার 

পৃথিবী নিঃক্ষভরিয়া করেন। এ মহর্ষি-কর্তৃক এই 

বূপে ভুলোক নিঃক্ষভ্রিয় হইলে সর্ধস্থানীয় ক্ষজরিয়- 

পত়ীরা সকলে বেদপারগ ত্রাঙ্ণগণদ্বারা সন্তান 

উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদে ইহা নিশ্চিত 

আছে ফে, যে ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে, তাহার 

ক্ষেত্রে যে সন্তান হইবে, সেই সন্তান তাহারই হয়, 

অতএব ধর্ম বিবেচনা করিয়াই ক্ষক্রিয়-পত্তীরা ব্রা- 

ন্গণগণের সংসর্ণে উপরত। হইয়াছিলেন; ইহাতেই 

ক্ষভি'রগনের পুনর্বার উৎ্পন্তি হইয়াছে । 

এবিবয়ে আর একটি পুরাতন ইতিহাস বলিতে- 

ছি শ্রবণ করুন| পুর্ববকালে উতথ্য নামে ধীসম্পন্ন 

এক খবি ছিলেন ১ তাহার পরম প্রিয়তমা মমতা- 

নানী এক ভাধ্যা ছিল। একদা উতধখ্যের কনিষ্ঠ 

ভ্রাতা, দ্রেবগথের পুরোহিত ও পরমতেজন্বী বৃহ- 

স্পতি এ মমতার নিকট উপগত হইলেন, ইহাতে 

মমতা সেই-বাচম্পতি দেবরকে কহিলেন, তোমার 
জ্যেষ্ট ভ্রাতা হইতে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, অত 

এব তুমি বিরত হও» হে মহাভাগ, বৃহস্পতে ! আ- 

মার গর্ভস্থ এই উতথ্যতনয় কুক্ষিস্থিত হইয়াই যড়ঙ্গ- 
বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, এবং তুমিও অমোঘবীধ্য, 
ইহাতে এই কুক্ষিতে ছুই সন্তানের সন্তব কি প্রকারে 
হইতে পারে? অতএব অদ্য তুমি বিরত হও। মমতা 

এইবপ কহিলে বৃহস্পতি অতি. প্রদীপ্ত-তেজস্বী 

হইয়াও তখন কামবশতাপন্ন আপনার চিত্তকে সং- 
যত করিতে পারিলেন না, অকাম! কামিনীর প্র- 

তিও অনুরাগী হইলেন।: অনন্তর রেতঃপাত কর- 

ণোদ্যত বৃহস্প।তকে গর্রস্থ বালক কহিল”হে তাত! 
আপনি ক্ষান্ত হউন, এই শর্তমধ্যে উভয়ের স্থিতি 

সন্তব হইতে পারে না, হে ভগ্গবন ! এখানে অ্প- 
স্থান, আমি পুর্বে এস্কলে আসিয়াছি, আপনি অ- 

মোঘবীধ্য” অতএব আমাকে পীড়া দিবেন না। বৃহ- 

স্পতি সেই গর্তস্থ মুনির বাক্য শ্রবণ না করিয়াই 
মৈথুনের নিমিত্ত চারুলোচনা মমতার প্রতি গমন 

করিলেন। অনন্তর গর্তস্থ সেই মুনি, বৃহস্পতি-কর্তৃক 

শুক্রত্যাগের সময় বুঝিতে পারিয়া শুক্র প্রবেশের 
পথ চরণদ্বয়দ্বারা রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তখন এ 
রেতঃ প্রতিহত হইয়া স্থান প্রাপ্ত না হওয়াতে তৎ- 

ক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হইল । তাহা দেখিয়া ভগ- 
বান্ খষি বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্তস্থ উতথ্য পুক্রকে 
ভত্সনা-পুর্ধবক শাপপ্রদান করিলেন যে যেহেতু 
এতাদৃশ মনোরম্য সময়ে তুমি আমাকে একপ-. 

বাক্য কহিলে, একারণে তুমি দীর্ঘ তমতে প্রবিষ্ট 

থাকিবে, অর্থ অন্ধ হইবে; রূহৎকীর্তি বৃহস্পতির 
এই শাপহেত্ু বুইস্পতি-ত্ুল্য তেজস্বী সেই খবি 

জন্মগ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমাঃনামে বিখ্যাত হইলেন] 
বেদজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন্মীন্ধ দীর্ঘতমাঃ -বিদ্যাবলে প্রদ্ধেবী 

নামে এক তরুণী ও ৰপসম্পন্না ব্রাহ্মণীকে পত্বী- 
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লাভ করিলেন। তাহাতে সেই মহাযশা কুলবৃদ্ধির 

নিমিন্ত গৌতম-প্রস্থৃতি পুক্র উত্পাদন করিলেন । 
এঁ গৌতমাদি পুত্র সকলেই লোভ ও মোহে অভি- 

ভূত ছিলেন।- ধর্ম্াক্। বেদবেদাজ-পারগ মহাত্মা 
সেই দীর্ঘতমাঃ সুরভি-সন্তান কামধেনু হইতে গো- 

ধর্ম সমস্ত শিক্ষা-পুর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধান্থিত হইয়া 
নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ্য মৈথুনাদি করিতে প্রবৃত্ত হই- 

লেন । আশ্রমবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা 

অতিক্রম করিতে দেখিয়া মোহাতিভূত ও কুদ্ধ 

হইলেন, ও পরস্পর বলাবলি -করিতে লাগিলেন 

যে,কি আশ্চর্য্য ! এই ব্যক্তি মধ্যাদা ও লঙ্জা অতি- 
ক্রম করিয়াছে! সুতরাং এই পাপাত্সা আশ্রমে 

থাকিবার উপযুক্ত নয়, আমরা ইহাকে আশ্রম হই- 
তে বহিষ্কৃত করিয়া দিই) এবং দীর্ঘতমার পত়্ীও 
পুল্রলাভহেতু এ অন্ধপাতির পতি পরি তুষ্টা ছিলেন 
না| একদা দীর্ঘতম! ভাষ্যাকে- অসন্ভষ্ট! দেখিয়া 

কহিলেন যে তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বি- 

দ্বেবাচরণ কর? প্রদ্বেধী কহিলেন, স্বামী ভাধ্যার 
ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভর্তা 

বল! যায়, এবং পালন করেন এই নিমিত্ত তাহাকে 

পতি বলিয়া থাকে; হে মহাতপঃ £ আমি চিরকাল 

তোমার জঙ্গান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুক্র- 
গণের ভরণ পোবণ করিয়া শ্রমাত্ুরা হইয়াছি, 

এন্সণে আর ভরণ করিতে পারিব না । 

ভীক্স কহিলেন, খবি, পত্বীর বাক্য শ্রবণ-পুর্ধবক 

কোপাকুল-হইয়া সপুক্রা-পড্ী প্রদ্ধেবীকে কহিলেন 

যে আমাকে ্ষত্রিয়কুলে লইয়া যাও, তাহা হইলে 
তুমি ধনবতী হইতে পারিবে । প্রদ্দেী কহিলেন, 

হে বিপ্রেন্দ্র! ভোমার দত্ত দুঃখজনক ধনে আমার 

ইচ্ছা নাই, তোমার যাহা ইচ্ছ। হয় কর, আমি 

পুর্ধের ন্যায় আর ভরণপোষণ করিতে পারিৰনা। 

দীর্ঘতমাঃ কহিলেন, আমি অদ্য-প্রভৃতি এইৰপ 

লোকমর্ষ্যাদা স্থাপন করিলাম যে নারীর একমাত্র 

পতি যাবজ্জীবন পরাণ হইবেক, সেই একমীত্র 

স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, অন্য পতিকে আ- 
শ্রয় করিতে পারিবেক না; যদ্যপি কোন নারী অন্য 

পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিত। 

হইবেক, ইহাতে সন্দেহ নাই।.যাহাদের ভর্তা নাই, 
তাহাদের পদে পদে. পাতক হইবেক, ও তাহাদের 
বিপুল ধন থাকিলেও তাহা রুথাভোগ হইবেক, 

তাহারা নিত্য অকীর্তি-ও নিন্দাভাজন হইবেক ; 

ত্রাহ্মণী তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় 

কোপান্বিতা হইয়া কহিলেন, হে পুভ্রগণ! ইহাকে 
গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিরা আইস । পরে লোভমোজে 

অভিভূত গৌতম-প্রভৃতি পুক্রগণ অন্ধ পিতাকে 
বন্ধন-পুর্ববক উড্ভূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গঙ্গায় ভাসা- 
ইয়া দিল। অনন্তর এ ক্রুর প্ুজরের। এই ভাবিয়। 

গুহে আইল যে এই অন্ধ ও বৃদ্ধকে আমরা কি নি- 
মিত্ত ভরণপোষণ করিব পরে অন্ধ বিপ্র উড়্ুপ- 
দ্বারা গঙ্জা-জোতে ভাসিতে ভাসিতে যদৃচ্ছা ক্রমে 

বহুদেশ গমন করিলেন । ধার্মিকবর বলি নামক 

এক র।জ গঙ্গান্মান করিতে গমন করিয়। জ্রোতো- 

দ্বারা সমীপাগত সেই অন্ধ খধিকে দেখিতে পাই- 

লেন। সত্যপরাক্রম ধর্্মশীল বলি তাহাকে জা- 

নিতে পারিয়া স্বঘৃহে আনয়ন করিচেন, এবং স্বীয় 

পুজ্রের নিমিত্ত তাহার নিকট প্রার্থনা-পুর্ববক কহি- 
লেন, হে মানদ; মহাভাগ ! আমার বংশরক্ষার নি- 

মিস্ত আমার ভার্ধযাতে ধর্ম ও অর্থে কুশল হয় 

এমত সন্তান উৎপাদন করুন | তেজন্বী খবি রা- 

জার এ কথায় সম্মত হইলে রাজ! তাহার নিকট 

সুদেষথা-নান্মী স্বীয় ভার্্যাকে প্রেরণ করিলেন) কিন্ত 
রাজমহিষী স্ুদেষ্জা তাহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধ দেখিয়। 

স্বয়ং তাহার সমীপে গমন না করিয়া স্বীয় দাসীকে 

প্রেরণ করিলেন । খর্মাঝ। খবি সেই শ্দ্রযোনিতে 

কাক্ষীবদাদি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন । 
অনন্তর রাজ কাক্ষীবদাদি পুভ্রগণকে অধ্যয়নশীল 
দেখিয়া “ইহারা আমার পুভ্র ” এই কথা এ অন্ধ 

খবিকে কহিলেন। পরন্ত মহষি কহিলেন, এ পুজ্রেরা 



১৭২ মহাভারত! 

তোমার নহে, ইহারা আমার,ইহারা আমা হইতে ! মার সত্যবাক্য শ্রবণ করিয়া পরে যাহা - কর্তব্য হয় 
শুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সুদেঞ্চা-নাম্মী 

তোমার মহিবী সুঢতা-প্রযুক্ত আমাকে অন্ধ ও বুদ্ধ 

দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া শ্রদ্রা ধাত্রেয়ীকে প্রেরণ 

করিয়াছিল অনন্তর বলি পুনর্বার সেই খবিকে 
প্রসন্ন করিয়া স্বীয় ভার্ধ্য সুদেষ্জাকে তাহার নিকট 

প্রেরণ করলেন ।  দীর্ঘতমাঃ খষি সুদেষ্ দেবার 

অঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া কহিলেন যে তোমার আ- 

দিত্যতুল্য তেজস্বী পুভ্র উৎপন্ন হইবেক; সেই পুক্র- 
গণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্ক, পুণ্ড ও সুচ্গ হই- 
বেক; এই ভূমগুলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক এক 
দেশ বিখ্যাত হইবেক। অঙ্গের নামে অজদেশ, 
বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিজদেশ, 

পুণ্ডের নামে পুণগুদেশ ও সুদ্দের নামে সুন্ষদেশ 

হইবেক। পুর্ববকালে এইকপে মহর্ষি-জাত বল- 
রাজার বংশ-প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । এতন্ডিন্ন মহাবল- 

পরাক্রান্ত পরমধর্থ্া্ত মহাধনুদ্ধারী অনেক ক্ষত্রিয়- 
গণ ব্রাঙ্গণের উরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; হে 

মাতঃ! আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় 
করুন। 

সম্তবপর্ধে চতুরধিক শতত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥ 

ভীম্ম কহিলেন, হে মাতঃ ! ভরতবংশের সন্তান- 

বৃদ্ধির নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় বলিতেছি শ্রবণ 
করুন । কোন গুণবান্ ব্রাহ্মণকে ধনদ্বারা নিম- 

স্্রণ করুন; তিনি বিচিত্রবীষ্যের ক্ষেত্রে পুল্রো্পা- 

দন করিবেন । বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সত্য- 

বতী সম্মিতবদনে লজ্জার সহিত জ্মলিত-বাক্যে ভী- 

মনকে কহিলেন, হে মহাবাহো, ভারত ! তুমি যাহা 

বলিতেছ তাহা সকলই সত্য, পরন্থ তোমার প্রতি 

বিশ্বাসহেতু আমাদিগের বংশবিস্তুতির নিমিত্তে যে- 
কূপ বলিব, সেই আপদ্বন্ম তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবে না; আমাদের বংশে তুমিই ধর্ম, তুমিই 
সত্য, এবং তুমিই পরমগতি হইয়াছ, অতএব আ- 

বিধান কর। 

আমার পিতা ধার্মিক ছিলেন) তাহার ধর্শা- 
কর্মের নিমিত্তে এক তরী ছিল | একদা আমি নব- 

যৌবন-কালে সেই তরীবাহন করিতে গমন করি- 

য়াছিলাম, সেই সময় ধীমান্ ধার্ম্িকশ্রেন্ঠ পরমর্ষি 
পরাশর যমুনা নদী-পার হইবার নিমিত্তে আসিয়া 
আমার তরীতে আরোহণ করিলেন; আমি সেই 

মুনিশ্রেন্ঠকে যমুনাপার করিতেছি, এমত সময় তিনি 
কামার্ত হইয়া আমাকে মধুরবাক্যে প্ররোচিত করি- 

তে লাগিলেন। হে ভারত! আমি পিতার ভয়ে 

এবং খবির শাপ-ভয়ে ভীতা হইয়া অন্থুলভ বর 
লাভ করিয়! তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম 

না; হে ভারত! সেই খষি আমাকে নৌকাস্থিত। 
ও বালিকা পাইয়া তেজোদ্বারা অভিভূত করিয়৷ 
তমোরাশিদ্ধারা ভুলোক আবরণ-পুর্ববক বশবর্তিনী 
করিলেন; পুর্বেব আমার গাত্রে অতিশয় অপরৃষ্ট 
মৎস্যগন্ধ ছিল, তিনি তাহা নিরাকৃত করিয়া এই 

সৌরভ প্রদান করিলেন। অনন্তর কহিলেন যে 
তুমি এই যমুনা দ্বীপেই মদীয় উরসজাত এই গর্ত 
পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার কন্যাবস্থাতেই থাকিবে। 
তাহাতে বমুনা দ্বীপে আমার কন্যাবস্থায় সেই গর্তে 
পরাশর-সন্তান মহাযোগি মহর্ষি জন্ম-গ্রহণ করিয়া 
দ্বৈপায়ন নামে বিশ্রুত হইলেন। সেই ভগবান্ খবি 
তপোবলে চতুর্ধবেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিয়া 
ব্যাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং তিনি কৃষ্তবর্ণ- 
প্রযুক্ত তাহার নাম কৃষ্ণ হইয়াছে; সত্যবাদী, শান্তি- 
পরায়ণ ও পাপস্পর্শশ্ন্য সেই মহাত্মা জন্মগ্রহণ 
করিয়াই তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সহিত গমন করি- 
যাছিলেন। এক্ষণে সেই অপ্রতিম-ছ্যুতিমান্ ব্যাঁ- 
সকে আমি নিযুক্ত করিলে তিনি তোমার ভ্রাতার 
ক্ষেত্রে উত্তম পুভ্র উৎপাদন করিতে পারেন] হে 
মহাবাহো: তিনি পুর্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে 
প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবে, 



আদিপর্ব। ১৭৭ 

হেভীক্ম! বদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এক্ষণে 
তাহাকে স্মরণ করি, তোমার সম্মতি হইলে সেই 
মহাতপাঃ দ্বৈপায়ন অবশ্যই বিচিত্রবীষ্যের ক্ষেত্রে 
সন্তান উৎপাদন করিবেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই মহর্ষি ক্ল-দ্বৈপায়- 

নের নাম কীর্তন করাতে ভীক্ কৃতাঞ্জলিপুটে কহি- 
লেন, যিনি ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিন বিষয় পর্ষ্যা- 
লোঁচন। করেন এবং একপে তৎু সমুদায়ের অনুষ্ঠান 

করেন বে, ধর্মের সহিত ভাবি ধর্মের, অর্থের সহিত 

ভাবি অর্থের এবং কামের সহিত ভাবি কামের অনু- 

বন্ধ থাকে, অর্থাৎ ধর্মদ্বারা ধর্মের, অর্থদারা অর্থের 
এবং কামদ্বারা কামের গুনঃসম্ভাবনা থাকে এবং এক 

বিষয়-দ্বারা অন্য বিষয়ের অনুবন্ধ না থাকে, তাহী- 

কেই বুদ্ধিমান্ বলা যায়; আপনি অস্মৎকুলের হিত- 
জনক, ধর্ম্মযুক্ত ও শ্রেয়স্কর যাহা আমাকে কহিলেন, 
তাহাতে আমি সম্পূর্ণ পে সম্মত আছি। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে কুরু-নন্দন ! অনন্তর 
ভীক্ম সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হইলে কালী, কুষ্ণদ্বৈপা- 

য়ন মুনিকে স্মরণ করিলেন। ধীমান্ বেদব্যাস বেদ- 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমত সময়ে জননীর চিন্তা 
জানিতে পারিয়। ক্ষণকাল-মধ্যেই মাতৃ-সন্নিধানে 

প্রাছুর্ভূুত হইলেন, অন্য কেহ কিছুই জানিতে পা- 
রিলেন না । পরে ধীবর-কন্যা পুক্রকে বিধিবৎ সমা- 
দর করিয়। বাহুদ্বারা আলিঙ্গন-পুর্ববক স্সেহ-বশতঃ 

স্তন্যদুপ্ধে অভিষিক্ত করিলেন, এবং বহুকালের পর 

পুত্র দর্শন করিয়া অশ্রুনীরে আপনিও অভিষিক্ত 
হইলেন। পুর্বজ সন্তান ব্যাস আর্তী জননীকে বারি- 
নিষেক-দ্বার! স্সিগ্ধ করিয়া প্রথাম-পুর্বক কহিলেন, 

ছে ধর্মতত্বজ্ঞে! আপনার যাহা অভিপ্রেত তাহা 

সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমি আসিয়াছি, আপনি 

আজ্ঞ। করুন, আপনকার অভিমত অনুষ্ঠান করিব। 

অনন্তর পুরোহিত আসিয়া সেই পরমর্ধির ষথা- 
বিধি পুজা করিলেন ; তিনিও মন্ত্র-পুর্ববক সেই পুজা 

গ্রহণ করিলেন, এবং মন্ত্রপুর্বক অর্চিত হইয়া 

প্রীত হইলেন | 

পরে মাতা সত্যবতী তাহাকে আসনে আসীন 

দেখিয়া কুশল জিভ্ঞাসা-পুর্ববক কহিলেন, হে কৰে ! 
পিতা মাতা হইতে যে সকল পুত্র উতৎ্পন্ন হয়, তা- 

হারা পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ হয়; পুজ্রেতে 

পিতার যেৰপ স্বামিত্ব্ মাতারও সেইৰপ স্বামিত্ 

থাকে, ইহাতে সংশয় নাই | হে ত্রহ্গর্ষে ! দৈব-বি- 

ধানক্রমে সন্ত তুমি আমার যেৰপ প্রথম সন্তান, 

বিচিত্রবীধ্যও আমার সেইপ কনিষ্ঠ সন্তান, এবং 

বিচিত্রবীধ্য ও ভীন্ম এক জনকের সন্তান হওয়াতে 

ভীক্ম যেমন বিচিত্রবীর্য্যের ভাতা হইয়াছেন, সেই- 

ৰূপ তুমি ও বিচিত্রবীষ্য এক-জননীর গর্তরসম্ভৃত হও- 
যাতে তুমিও বিচিত্রবীর্ষ্যের ভ্রাতা হইয়াছ, ইহাই 
আমার বিবেচনা হইতেছে, অথবা এ বিষয়ে তোমার 
যেৰপ বিবেচন। হয়। এই শান্তনু-তনয় সত্যবিক্রম 

ভীম্ম সত্যপালনের নিমিত্ত রাজ্যশীসন বা অপত্য- 
উৎপাদন করিতে সম্মত হন না, অতএব হে অনঘ ! 

যাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করিয়া তোমার ভাতা! 

বিচিত্রবীধ্যের প্রতি স্নেহান্ুবন্ধ, কুরুবংশরক্ষা,প্রজা- 

পালন, ভীমের বাক্য, আমার নিয়োগ, সর্বপ্রাণীর 

প্রতি অনুকম্পা এবং আনৃশংস্য-হেতু তাহা সম্পা- 

দন করা তোমার উচিত। তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 

দেবকন্যা-সদৃশী বপযৌবনসম্পন্ন। ছুই তার্্যা আছে; 
তাহার! ধর্্মানুসারে পুজ্রাভিলাষিদী হইয়াছে; হে 
পুভ্রক! তৃমি অভিমত পাত্র, অতএব সেই: ছুই মহি- 
ধীতে এই কুলের ও বংশ-পরম্পরা বিস্তারের উপ- 
যুক্ত সন্তান উৎপাদন কর। 

ব্যাস কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে সত্যবতি! আপ- 

নার এহিক ও পারত্রিক ছুই প্রকার ধর্ম বেমন বি- 
দিত আছে, তদ্বিষয়ে আপনার মনও সেইৰপ প্রনিঃ 

হিত আছে, অতএব আমি আপনকার নিয়োগা- 

নুসারে ধর্ম উদ্দেশ করিয়া আপনকার অভিপ্রায় 

সুসিদ্ধ করিব, যেহেতু এই সনাতন ধর্ম আমার 

বিদিত আছে। আমি ভ্রাতার মিত্রাবরূণ-সদৃশ 

পুন্র প্রদান করিব, পরন্ত এক্ষণে এই এক নিয়ম 
করিয়া দিতেছি যে বধুর। ন্যায়ানুমারে সংবৎসর 

ডি 
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ব্রত আচরণ করুন, তাহা হইলে তাহারা শুদ্ধা হই- 

বেন, ব্রতানুষ্ঠান না করিয়া কোন কামিনী আমার 

নিকট আসিতে পারিবেন না| সত্যৰতী কহিলেন, 

রাজমহিষী দেবীরা যাহাতে সদ্যে। গর্তবতী হন 
তাহা কর; রাজ্য রাঁজশুন্য থাকিলে গএ্রজাগণ অ- 

নাথ হইয়া বিন হইবেক, ক্রিয়া সকল লুগু হই- 

বেক, ুষ্টি হইবেক না এৰং দেবগণ অন্তর্বিত হই- 

বেন; অতএব অরাজক রাজ্য কি প্রকারে রক্ষা 

করিতে পারা যার, সুতরাং তু সদ্যই গর্র-সমা- 

ধাঁন কর, ভীম্ম সেই গর্তজাত বালককে সংবর্ধিত 

করিবেন। ব্যাস কহিলেন, যদি বিলম্ব না করিয় 

অকালেই পুক্র প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে 
মহিষীরা আমার বিৰপত! সহা করুন, ইহাই তীহী- 

দের পরমব্রত হইবেক; যদি কৌশল্যা আমার গন্ধ, 

ৰূপ, বেশ ও শরীর সহা করিতে পারেন, তাহা হই- 
লে তিনি অদ্যই বিশিষ্ট গর্ত গ্রহণ করুন| 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, মহাতেজাঃ ব্যাস সত্য- 

'বৃতীকে -এই বাক্য বলিয়া পুনর্ববার কহিলেন, রাজ- 
মহিবী কৌশল্য। উত্তম বিশুদ্ধ বসন পরিধান-পুর্ববক 
উদ্ভম অলম্কারে অলঙ্কৃত। হইয়া আমার সমাগম 

আকাজক্ষী করুন; 'সত্যবতী-নন্দন মুনি এতা বন্মাত্র 

বলিয়া অন্তহিত হইলেন। অনন্তর দেবী গন্ধবতী 

ঝুষার নিকট গমন-পুর্ববক নিজ্জর্ন-্থানে সাক্ষাঙ 
করিয়া ধর্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিত-জনক এই বাক্য 
কহিলেন, হে কৌশল্যে! তোমাকে ধর্মম-সম্মত যে 

কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার ছূর্ভাগ্য-প্রযুক্ত 
তরতবংশের সমুচ্ছেদ হইয়াছে, তাহাতে ভীক্ম আ- 
মাকে ব্যথিতা দেখিয়া ও পিতৃবংশ উচ্ছিন্ন-প্রায় 

বিবেচনা করিয়। কুল-বাঁদ্ধর নিমিত্ত আমাকে যে 

যুক্তি দিয়াছেন, হে পুভ্রি! সেই যুক্তি তোমার অ- 
ধীন। রহিয়াছে, অতএব তুমি আমার অভীউ-সিদ্ব 
করিয়া সেই যুক্তি সফল কর, বিনষ্ট ভারতবংশ 
পুনর্বার উদ্ধার কর; হে সুশ্রোণি ! দেবরাজ- 

গুরুতর রাজ্যভার বহন করিবে । সত্যবতী সেই 
ধর্মচারিণীকে ধর্মাতঃ অনুনয়-দ্বারা কোন প্রকারে 

সম্মত! করিয়া দেব, খঝি, ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণকে 

ভোজন করাইলেন। 

সন্তবপর্ধবে একশত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বধু কৌশল্যা যথা- 
কালে খতুক্নাত। হইলে সত্যবতী তাহাকে স্থসজ্জী- 
কৃত শধ্যায় উপবেশন করাইয়। মন্দ মন্দ স্বরে কহি- 

লেন, হে কৌশল্যে ! তোমার এক দেবর আছেন; 
তিনি অদ্য নিশীথ সময়ে তোমার নিকটে আগমন 

করিবেন,” তুমি অপ্রমত্তা হইয়া তাহার প্রতীক্ষা 

কর। আম্বকা শ্বশ্রার এ কথা শ্রবণ-পুর্ববক শুভশয়- 
নেশরন করিয়া তীয় ও অন্যান্য-কুরুশ্রেনঠদিগ্কে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যবতীস্তুত সত্য- 

বাক্ খাবি প্রথমতঃ অস্বিকাতে নিযুক্ত হইয়া প্রদীপ 
দীপ্যমান্ থাকিতেই গৃহে প্রবেশ করিলেন; অস্বিকা 
সেই ক্রষ্বর্ণ পুরুষের পিজলবর্ণ জটা ও বিশাল 
সমশ্রু এবং প্রদীগু লোচন নিরীক্ষণ করিয়া নেত্র- 

নিমীলন করিলেন । দ্বৈপায়ন মাতার শ্রিয়ানুষ্ঠানের 
নিমিত্ত তাহার সহিত সঙ্গত হইলেন ; কিন্ত কাশি- 
রাজ-ছুহিত। ভয়হেতু তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
পারিলেন না। অনন্তর ব্যাস গৃহ হইতে নিষ্থান্ত 
হইলে তাহার জননী তাহাকে কহিলেন, পুত্র! এই 

বধূতে কি গুণবান্ রাজকুমার জন্সিৰে 2 অতীন্দরিয়- 
জ্ঞানসম্পন্ন সত্যবতী-নন্দন ব্যাস মাতার বাক্য শববণ 
করিয়া কহিলেন, যথাবিধানে জাত এই গর্তস্থ বা- 

লক অযুত-নাগ-সদৃশ বলবান্, বিদ্বান্, রাজর্ষিশ্রেন্, 
মহাভাগ, মহা বীর্য ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইবেক, 
এবং সেই মহাত্মা হইতে একশত সন্তান উৎপন্ন 

হইবেক; কিন্ত এ পুক্র মাতৃদোষে অন্ধ হইবেক। 
পুল্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা কহিলেন, হে 
তপোধন! অন্ধ ব্যক্তি কুরুবংশের যোগ্য ভূপন্তি 

সদৃশ কুমার প্রসব কর সেই কুমার আমাদের এই | হইতে পারে না, অতএব জাতিকুলের রক্ষক পিতু- 
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পিতামহের বংশধর ও কুরুবংশের রাজা হইতে 
পারে, এপ আর একটি পুন্র উৎপাদন করিতে 
হইবে । মহাষশাঃ ব্যাস তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া 
নিষ্কান্ত হইলেন। পরে সময় উপস্থিত হইলে কৌ- 
শল্যা খষিপ্রোক্ত এক অন্ধ পুভ্র প্রসব করিলেন। 

হে অরিন্দম ! দেবী সত্যবতা পুর্বের ন্যায় সুধা 
কে আদেশ করিয়। পুনর্ববার সেই খষিকে আবাহন 

করিলেন । মহর্ষি পুর্ববব বিধান অনুসারে অ্বালি- 
কার নিকট আগমন করিয়া উপগত হইলেন । হে 
ভারত ! অস্বালিকা সেই খবিকে দেখিয়া পা গুবর্ণা 
হইয়। বিবর্ণ হইলেন; সত্যবতী-ন্গুত ব্যাস তী- 

হাকে ভীতা, বিষগা ও পাণুবর্ণা দেখিয়া কহি- 
লেন, তুমি আমাকে বিৰপ দেখিয়া! পাগুবর্ণা হই- 

রাছ, এই কারণে তোমার পুন্্রও পাগুবর্ণ হই- 
বেক; হে শুভাননে ! সেই পুত্র পাণড নামেই বি- 
খ্যাত হইবেক। তগবান্ খবিসত্তম এই কথা বলি- 
য়া গৃহ হইতে খনিষ্কান্ত হইলে সত্যবতী তাহাকে 
সন্তানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । ব্যাস জননীর 

নিকট প্ুনর্ববার বালকের পাগুবর্ণ হইবার বিষ 
নিবেদন করিলেন। সত্যবতী তাহা শুনিয়া পুনর্বার 
তাহার নিকট আর একটি পুভ্র-প্রার্থনা করিলেন) 

মহর্ষিও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর সময় 
উপস্থিত হইলে দেবী অস্বালিকা উত্তম-্রীযুক্ত পাণ্ডু- 
বর্ণ এক কুমার গ্রনব করিলেন, যাহার পুক্র পঞ্চ- 
পাৰ মহাধনুদ্ধারী হইরাছিলেন। 

অনন্তর জ্যেষ্ঠা বর খত্ুকাল উপস্থিত হইলে 
সত্যবতী তাহাকে সেই খবির নিকটে নিযুক্ত করি- 
লেন; কিন্তুতিনি মহর্ষির সেই ৰূপ ও গন্ধ স্মরণ 
করিয়া দেবীর বাক্যান্ুষায়ী কর্ম করিলেন না। 
অনন্তর দেবকন্যা-সদৃশী সেই কাশিরাজ-দ্ুহিত। 
অগ্দরোপমা এক দাসীকে স্বীয় ভুবণদ্বার। ভূষিতা 

করিয়া ক্ৃষ্টদ্বৈপায়নের নিকট নিয়োগ ক িলেন। 

পরে খষি আগমন করিলে দাসী প্রত্যুণ্থান-পুর্ববক 

নমস্কার করিয়া খষির অনুজ্ঞান্ুবারে তাহাকে! 

উপচরিত ও সৎরুত করিয়। শষ্যায় উপবেশন করি- 

লেন। হে রাজন্! শংসিতব্রত-মহর্ষি নির্জনে সেই 

সহবাসে কামোপভোগ-দ্বারা তাহার প্রতি শপ্রীত 

হইলেন, এবং উত্ধান-পুর্বক গমনকালে তাহাকে 
কহিলেন, তোমার দাসীত্ব মোচন হইবেক; হে 

শুভে! তোমার গর্তস্থিত সন্তান ধন্মাতসা, শ্রেয়ো- 

ভাজন ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হই- 

বে। মহারাজ ! ক্কষ্দৈপায়নের ওরসে সেই গর্তে 
ধৃতরাষ্্র ও মহাক্সা-পাণ্ডুর ভ্রাতা বিদছুর জন্মগ্রহণ 
করিলেন । অর্থতত্বৃজ্ঞ ও জিতেক্ড্রিয় কুষ্ণদ্বৈপার়ন 
মাতৃ-সমীপে আগমন করিয়া মহাত্সা মাগুব্যের 

অভিশীপে ধর্মের বিছুরৰপে জন্ম-পরিগ্রহ ও 

আত্ম-সমীপে দাসী-নিয়োগ এবং তাহাতে পুকভ্র- 
বূপে ধর্মের জন্ম এ সমস্ত নিবেদন করিলেন | অন- 

স্তর তিনি এ গর্ত-রৃত্বান্ত মাতৃ-সমীপে নিবেদন করি- 

য়া ধর্মতঃ অখ্ণী হইয়। সেই স্থলেই অন্তর্হিত হই- 

লেন। হেনৃপ! দ্বৈপায়নের 'উরসে বিচিত্রবীর্য্যের 
ক্ষেত্রে কুরুকুল-বদ্ধন দেবকুমার-সদৃশ কুমারগণ ৮ 
বূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সম্তভবপর্ধে একশত ছয় অধ্যায় সমাগ্ড ॥ ১০৬ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, ধর্ম কি কর্ম করিয়াছিলেন 

বে তাহাতে শাপগ্রস্ত হইলেন, এবং কোন্ ব্রঙ্গ- 
ধর শাপেই বা শুদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন 2 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মাগুব্য নামে বিখ্যাত সর্ধব- 
ধর্ম, ধৃতিমান্ত সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিরত এক ব্রা- 
গণ ছিলেন । সেই মহাতিপাঃ মহাঁযোণী ত্রা্গণ এ- 

কদা আশ্রমদ্বারস্থ বৃক্ষমুলে উর্ধবা ও মৌনব্রতাব- 
লম্বী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিতেছিলেন, এমত 
সময়ে এক দিন দস্যুগণ অপহৃত দ্রব্য লইয়া তাহার 

সেই আশ্রমে উপস্থিত হইল। হে ভরতবংশাব- 
তংস! তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রক্ষকেরা আসি- 

তেছিল; তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া রক্ষকগণ 

আসিয়া উপস্থিত না হইতে হইতে সেই আশ্রমমধ্যে 



১৮০ মহাভারত । 

অপহ্ৃত-ধন লুক্কারিত ক রয় আপনারাও সেইস্থলে 

থাকিল। অনন্তর তঞ্চরানুগামী রক্ষক-পদাতিগণ 

ততক্ষণাৎ সেই স্থলে উপস্থিত হইল। হে রাজন্ ! 

তাহার! তথাবিধ ক্তপোনিষ্ঠ সেই খষিকে দেখিয়া 

জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজবর ! দস্থ্যগণ কোন্ পথে 

গমন করিয়াছে? হে ব্রদ্ন! আমরা শীঘ্র সেই পথে 

গমন করিব, বলিয়া দিউন। হে রাজন্! রক্ষিগণ 

সেইকপ জিজ্ঞাসা করিলে তপোধন মাগ্ুব্য ভাল 

মন্দ কিছুই বলিলেন না । অনন্তর রাজ-পুরুষণণ 

সেই আশ্রম অন্বেষণ করিতে করিতে লোগু-সমেত 

লুক্কায়িত চৌরগণকে দেখিতে পাইল । পরে সেই 

মুনির প্রতি রক্ষকণণের সন্দেহ হওয়াতে তাহারা 

দন্যুগ্রণকে ও মুনিকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট 

সমর্পণ করিল । রাজ দস্গ্যুদলের সহিত মুনিকেও 

বধ করিতে আজ্ঞ। করিলেন । রক্ষিগণ মহাতপাঃ 

মাগুব্কে জানিতে না পারিরা শুলে আরোপিত 

করিল; অনন্তর লৌগ্ত.বস্ত-সকল গ্রহণ-পুর্বক রাঁ- 

জার নিকট গমন করিল । ধর্ম্মা তমা বিপ্র্ষি বহুকাল 

শুলস্থ ও নিরাহীর থাকিয়াও মৃত্যুমখে পতিত হই- 

লেন না; তিনি তপোবলে প্রাণ-ধারণ করিয়া থা- 

কিলেন, পরে খধিগণকে স্ব সমীপে আনয়ন করি- 

লেন। হে ভারত ! তপোবল-সম্পন্ন-মুনিগণ রজ- 

নীতে পক্ষিবেশ ধারণ-পুর্ববক তাহার নিকটে সমা- 
গত হইয়। সেই মহাক্মাকে শুলাগ্রে তপঃপরায়ণ 

দেখিয়া অতিশর সন্তগু-হ্ৃদঘ় হইলেন, এবং তা 

হার! স্ব স্ব ৰপ ধারণ-পুর্ববক ছিজোত্তমকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভুমি কি পাপ করিয়াছ যে 

তাহাতে এই শুলে মহৎ দুঃখ ও ভয় অনুভব করিতে 
হইতেছে, ইহা। আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি | 
সন্তবপর্কে একশত সাত অধ্যার সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥ 

বৈশস্পায়ন কহিলেন, অন্তর মুনিশার্দুল মাগ্ুব্য 

সেই তপোঁধনগণকে কহিলেন, আমি কাহার দোষ 

দিব, অন্য ব্যক্তি এ বিষয়ে অপরাধী নহে। হে নরা- 

ধিপ! বন্ুদবস পরে রক্ষকের। তাহাকে তথাবিধ 

দেখিরা রাজার নিকটে সমস্ত বৃভ্তান্ত নিবেদন 
করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া ভূপাল তখন মন্ত্রিগণের 

সহিত মন্ত্রণা-পুর্ব্বক সেই শুলস্থ-খষিকে প্রসন্ন করি- 
বার নিমিস্কে বিনয়-পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, হে 

খাষিশ্রেন্ঠ ! আমি মোহ-বশতঃ অভ্ঞান-প্রযুক্ত আ- 
পনকার অপকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনকার 

প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি 

রুদ্ধ হইবেন না। রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মুনি প্রসন্ন হইলেন । ভূপাল তাহাকে প্রসন্ন দে- 

খিয়া শৃলস্তস্তের অগ্রভাগ হইতে অবতারণ-পুর্ববক 
সেই শুলনিক্কর্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্ত তাহাতে 

কৃতকার্ষ্য হইতে পারিলেন না, পরে দেহান্তঃপ্রবিষ$ 

শুলের মুলচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মুনি 

অন্তঃপ্রবিক্-শুল ধারণ করিয়াই অতিশয় তপস্যা 

করিতে লাগিলেন; তাহাতে অন্যের দুর্লভ পুণ্য- 
লোক-সকল জয় করিলেন ৷ তিনি অণী (শুলাগ্র) 
সংযুক্ত হওয়াতে অণীমাগুব্য নামে লোকে বিশ্রুত 

হইলেন। পরমা ত্মতস্তৃজ্ঞ বর্মণ অণীমাগুব্য একদা 
ধর্মের সদনে গমন করিলেন । ধর্ম তথায় উপবিষ্ট 

আছেন দেখিয়া প্রভূ অণীমাগুব্য তাহাকে তির- 
স্কার-পুর্বক কহিলেন, আমি অজ্ঞানতঃ কি ছুক্বর্মম 
করিয়াছি যে তাহাতে উঈদৃশ কল প্রাণ্ড হইলাম? 

ইহার নিগুঢতভব আমাকে শীঘ্র বল, এবং আমার 
তপস্যার প্রভাব দেখ । ধর্ম কহিলেন, তুমি এক 
দিবস পতক্কিকার পুচ্ছে ইধীকা প্রবিষ্ট করিয়াছিলে; 
হে তপোধন! সেই কর্মের এই ফল প্রাপ্ত হইয়াছ। 
অনীমাগুব্য কহিলেন, হে ধর্ম! আমার বাল্যাব- 

স্থায় কৃত অণ্প-অপরাধে তুমি ঈদৃশ গুরুতর দণ্ড- 

বিধান করিয়াছ, একারণ তুমি মনুষ্য হইয়া শুদ্র- 

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে । অদ্য আমি কর্মের 
ফলভোগ-বিষয়ে লোঁকে এই নিয়ম স্থাপন করি- 

তেছি যে যাঁবৎ চতুর্দশ বৎসর বয়ঙক্রম না হইবেক, 
সেপধ্যন্ত পাপ-কর্দ করিলেও পাপ হইবেক না | 



আদিপর্ব ১৮১ 

চতুর্দশ বৎসরের পর পাপাচরণ করিলে তাহার 
ফলপ্রাপ্ত হইবেক |. 
বৈশল্পায়ন- কহিলেন, এই অপরাধ-হেতু মহাত্মা 

অণীমাগুব্যের শাপে ধর্ম বিদুর-বূপে শুদ্র-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ধর্ম: ও অর্থ-বিষয়ে 
কুশল, ক্রোধ-লোভ-বিবজ্জিতি, শমপরায়ণ, পরি- 

ণাম-দর্শী ও কুরুবংশের হিতসাধনে নিয়ত তৎ্পর 
ছিলেন । 

_সন্তবপর্ধবে একশত আট অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই তিন কুমার 
জন্মগ্রহণ করিলে কৌরবগণ, কুরুজাজল দেশ ও কুরু- 
ক্ষেত্র সমধিক এই তিনের উন্নতি হইল । তখন 

ভূমিতে প্রচুর শম্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, শস্যসকল 

রসধুক্ত হইল, মেঘ সকল যথাকালে বর্ষণ করাতে 

বৃক্ষ সকলের অপধ্যাপ্ত ফল ও পুষ্প হইতে লাগিল। 

তশকালে বাহন সকল প্রন্ৃক্ট, মগ পক্ষিগন প্রমো- 

দান্বিত, মাল্য সকল গন্ধযুক্ত” এবং ফল সকল উত্তম 

রসযুক্ত হইয়াছিল । তখন নগ্র বাণিজ্যোপজীবী 

ও শিপ্পোপজীবী সমূহে ব্যাপ্ত হইল; এবং শুরগণ, 

কুতবিদ্যগণ ও সাধুগণ সুখী হইতে লাগিলেন ) সে 

সময়ে কোন ব্যক্তিই দন্দযু বা অধর্মশীল ছিল না; 

সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশেই যেন সত্যযুগ প্রবৃত্ত 
হইল । শ্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ, যাগশীল, সত্যনিষ্ঠ ও 

পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া বিশিষ্টৰপে বৃদ্ধি পা- 

ইতে লাঞিল। সমুদায় লোক ক্রোধ লোত.ও অভি- 

মান বিহীন হইয়া ধর্মানুসারেই পরস্পর আমোদ 

প্রমোদ করিতে লাগিল। ততকালে সেই নগর মহো- 
দধিবৎ পরিপূর্ণ শত শত প্রাসাদে সমাকুল এবং 
মেঘ সমূহ-সদূশ দ্বার.ও তোরণর্ন্দে সংযুক্ত হইয়। 
অমরাবতীর ন্যায় অপুর্ব শোভা ধারণ করিল 
মানবগণ নদী, বন, বাপী, সরোবর; রম্য-কানন ও 
পর্বতের সমভূমিতে হৃষ্টচিত্তে বিহার করিতে লা- 
নিল । দক্ষিণ কুরুগণ উত্তর কুরুগণের সহিত পর- 

স্পর স্পর্ধমান হইয়া সিদ্ধঝবি ও চারণগণের সহিত 
বিচরণ করিতে লাগ্িলেন। কুরুগণ-কর্ৃক সংবর্ধিত 
সেই রমণীয় জনপদে কেহ ক্লুপণ ছিল না, এবং 
কোন নারী বিধবা হইত ন1। সেই রাঁজত্ব-মধ্যে কুপ, 

উপবন, বাপী, সভা ও ব্রান্মণ-পল্লী সর্ধব-সম্পত্তি- 

সম্পন্ন হইল, এবং সর্ধস্থানে সর্ববাদা উৎসব হইতে 

লাগিল। হে রাজন্! সেই রাজত্ব ভীম্ম-কর্তৃক ধর্ম্মা- 
নুসারে এমতৰপে পরিরক্ষিত হইল যে সেই দেশ 

বহুল যজ্ঞযপে অঙ্কিত হইয়া অতি রমণীয় হইল) 
ভীম্ষের বিধান-ত্রমে এ রাষ্ট্রে ধর্মচত্র এমত প্রবৃত্ত 
হইল যে অনেকে অন্য রাষ্ট্র পরিত্যাগ করিয়া সেই 
রাজ্যে বাস করিতে প্রবিষ্ট হইল। মহাত্মা! কুরু- 
কুমারগণের ক্রিয়মাণ কার্ধ্য দেখিয়া জনপদ ও পুর- 
বাসী সকলে অতিশয় উৎসাহ-যুক্ত হইল। হে নরা- 
ধিপ! প্রধান প্রধান কৌরবগণের ও পুরবাসীগণের 
ভবনে “ দান কর ভোজন কর” এই বাক্য সর্বদ! 
শ্রত হইতে লাগিল। 

ধৃতরাষ্ট্র,পাণ্ডু ও মহামতি বিছ্ুর জন্মীবধি ভীক্স- 
কর্তৃক পুক্রবৎ প্রতিপালিত, স্বজাতি-বিহিত সংস্কার 
নিকরে সংস্কৃত, ব্রত ও অধ্যয়নে-নিরত এবং শ্রম 
ও ব্যায়ামে কুশল হইয়! কালক্রমে যৌবনা বস্থা প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহারা ধন্ুর্ধ্েদে, বেদে, গদা যুদ্ধে, খড়ুণ- 
চর্ম-সঞ্চালনে, গজশিক্ষায় ও নীতিশাস্ত্রে পারণ 

হইয়া উঠিলেন। তাহারা বেদবেদাঙগ-তত্জ্ভ হই- 
য়া ইতিহাস, পুরাণ ও: অন্যান্য: বিবিধ বিবয়ক- 
শিক্ষা সকল বিবয়েই ক্কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। ৰি- 

ক্রমশালী পাগু ধন্ু্বিিদ্যায় এবং মহীপতি ধৃতরা ্রর 
পরাক্রমে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন ।. হে রাঁজন্ 
ত্রিলোকী-মধ্যে বিদ্ুর-সদৃশ ধর্মাপরায়ণ ও ধর্ন্ম-ৰি- 
ঘষে পরমতত্জ্ঞ কেহই ছিলেন না । তৎকালে শা- 
স্তনুরাজার প্রনষ্ট বংশ পুনরুদ্ধৃত দেখিয়া সমুদয় 

রাজ্য-মধ্যে এইৰপ প্রশংসা-বাক্য প্রবুত্ত হইল যে; 
বীর-প্রসবিনী ভ্্রীগণের মধ্যে কাশিরাজ-কন্যাদয়, 
দেশ সকলের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, সর্ধ্বধর্মমভ্ঞ ব্যক্তি- 

২ঢ 



১৮২ মহীভারত ! 

গণের মধ্যে ভীক্ম ও নগরের মধ্যে হান্তিনপুর শ্রেষ্ঠ। 
ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতা এবং বিছুরের শুদ্রাণী গর্তে 

জন্ম-প্রযুক্ত-রাজ্যপ্রাপ্তি হইল না, সুতরাং পাণ্ডুই 

রাজ্যাধিপতি হইলেন | অনন্তর একদা নীতিশাস্ত- 

নিপুণ গরাঙ্গের, ধর্মাত ভজ্ঞ বিছুরকে যথোপযুক্ত এই 
বাক্য কহিলেন। 

সম্ভবপর্ধে একশত নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯।॥ 

ভীক্ম কহিলেন, আমাদিগের এই সর্বগুণ-সম্পন্ন 
ও সর্বত্র বিখ্যাত কুরুকুল পৃথিবীতে অন্য সমস্ত পু- 

থিবীপালের উপর আধিপত্য করিয়ী আসিয়াছেন; 

ধর্মপরায়ণ মহাত্মা রাজগ্রণ-কর্তৃক পুর্বর হইতে পরি- 
রক্ষিত এই কুলের কখন উচ্ছেদ-দশ। না হয়, তদ্দি- 

বয়ে আমার ও সত্যবতীর এবং মহাঝ। কৃষ্ট্বপা- 

য়নের যত্তু হওয়ায় তোমরা তিনজন কুলতন্ত উৎপন্ন 

হইয়াছ? এক্ষণে তোম[দিগের প্রতিই কুল অবস্থা- 

পিত হইয়াছে; অতএব এই কুল যাহাতে সাগর- 

রৎ বৃদ্ধি প্রাণ্ড হয় তাহা তোমার ও আমার চেষ্টা 

কর। বিধেয় । শুনিয়াছি- যে যছু-বংশীয় শ্ুরসেনের 

কন্যা, সুবল-রাঁজের তনয়। ও মদ্রদেশীধিপতির ছু- 

হিতা এই তিনটি কন্য। আমাদের বংশের উপযুক্তা 

আছে। হে পুত্র ! ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠা সেই কন্যার! দক- 
লেই কুলীনা, বপবতী ও সর্বববিষয়েই আমাদিগের 
সহিত সম্বন্ধের যোগ্যা | হে ধীমন্ বিছুর! আমি 

বিবেচনা করি যে এই বংশের সন্তানের নিমিতে 

তীহাদিগকেই বরণ করা কর্তবা, অথবা তোমার 
যাহ! বিবেচনা-সিদ্ধ হয় বল। বিছ্ুর কহিলেন? আ- 

পনি আমাদের পিতা, আপনিই আমাদিগের মাতা 
এবং আপনিই আমাদিগের পরমণগ্রু, অতএব 
আপনিই স্বপনৎ বিবেচনা করিয়া যাহা এই বংশের ' 

| ভূমগুলে কোন কামিনী তাহার সেই ৰপ-সাদৃশ্য 
বৈশল্পারন কহিলেন, অনন্তর কুরুপিতামহ ভীম্ম 

শ্রেরস্কর হয় তাহ! করুন। 

ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিতে পাইলেন বে, শুভলক্ষণা 

স্ুবলাত্বজ। গ্রান্ধারী, ভগনামক দেবতার নেত্রহীরী 

/ 

বরপ্রদ মহাদেবকে আরাধন। করিয়া শত পুক্র- 

লাভের বরপ্রাপ্ত হইয়াছেন ।..হে তারত ! অনস্তর 

ভীক্ম গান্ধার-র।জের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । 
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলির! গান্ধার-রাজ অনেক বিবেচন। 

করিলেন । পরে তিনি কৌরবদিগের কুল, খ্যাতি ও 
চরিত্র পর্ষযালোচনা_ করিয়৷ ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী- 
নামী ধর্মচারিণী কন্যা সন্প্রদান করিতে নিশ্চয় 
করিলেন । হে ভারত ! অনন্তর গান্ধারী শুনিলেন 

যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ এবং এ অন্ধের সহিত তাহার বি- 

বাহ হইবে, তখন তিনি-পতিব্রতপরায়ণতা-প্রযুক্ত 
বস্ত্র লইয়া বহুগুণ করিয়া স্বীয় নেত্রে বন্ধন করিলেন, 

কারণ তিনি এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে আমি 
পতির প্রতি অন্ুয়া করিব না । অনন্তর গান্ধার- 

রাজকুমার শকুনি বপযৌবন-সম্পন্ন' পরম-সতকুতা 
ভগিনীকে লইয়া কৌরবগণের নিকট উপস্থিত হুইয়। 
ধৃতরাষ্ট্রকে সম্প্রদান করিলেন ) তখন ভীয্ের মতাঁ- 
নুসারে উভয়ের পরিণয় সম্পন্ন হইল। বীর শকুনি 
ধৃতরাপ্্রকে যখাযোগ্য পরিচ্ছদ প্রদান-পুর্ববক ভগি- 
নী সম্প্রদান করিয়া তীক্স-কর্তৃক সমাদৃত হইয়। স্ব- 
নগরে প্রত্যাগমন করিলেন । হে ভরতবংশীব- 

তংস! বরারোহ গান্ধারী শীলতা, সদাচার ও যত্ু- 
দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের সন্তোষ জন্মাইতে লাগি- 
লেন। স্থুব্রতা গান্ধারী সদ্যবহার-দ্বারা গুরুণ্ণকে 

আরাধনা করিতেন, বাক্য-দ্বারাও কখন অন্য পুরু- 

বের উল্লেখ করিতেন না । 

সম্তবপর্ধে এক শত দশ অধ্যাঁয় সমাপ্ড ॥১১০॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, শ্বুর নামে যড়ুকুল-শ্রেষ্ঠ 
এক মহাত্সা,বস্গদেবের পিতা ছিলেন। তাহার পুথা- 
নানী এক কন্যা ছিলেন । এ কন্যা ঈদৃশ ৰগবতী যে 

লাভ করিতে পারে নাই। হে. ভারত! সত্যবাদী 

শুর, অনুগ্রহাকাজ্ী নিঃসন্তান পিতৃ-স্বত্রীয় প্রিয় 

নুহ্ৃৎ মহাত্মা কুম্তিভোজ-রাঁজের নিকট পুর্বে অঙ্গী- 
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কার করিয়াছিলেন ঘে'আমার প্রথম সন্তান তৌমা- 

কে প্রদান করিব; সেই অঙ্গীকার অনুসারে আদি- 
গর্ত-প্রস্থৃতা এ কন্যা তীহাকে প্রদান করিলেন | 

পৃথা এ পিতৃথৃহে ত্রা্গণ-সেবায় ও অতিথি-স্কারে 
নিযুক্তা ছিলেন । একদ। তিনি জিতেন্দ্রিয়, ব্রতপরা- 
য়ণ, উ্থস্বভীব ও ধর্মের নিগৃঢ়তত্জ্ ব্রাহ্মণ ভুর্ববা- 

সাকে সব্প্রযত্তে পরিচ্য। করিয়। সন্তষ্ট করিলেন । 

সেই মুনি সন্তান-প্রতিবন্ধকতা-বপ ভাবি আপদ্ধ- 
মোর অবেক্ষীয় তাহাতে অভিচারযুক্ত মন্ত্র গ্রদান 
করিলেন ও কহিলেন, তুমি এই মন্ত্রদ্ধারা ষে যে 
দেবতাকে আহ্বান করিবে, সেই সেই দেবতার প্র- 
ভাবে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে। যশস্থিনী বালা 
পৃথা দুর্ববাসার এই বাক্য শ্রবণ-পুর্ব্বক কৌতুহলা- 
ন্বিতা হইয়া কন্যাকালেই সুর্য্দেবকে আহ্বান 
করিলেন। পরে এ অনিন্দিতাজী লৌকভাবন ভা- 

স্করকে আগমন করিতে দেখিয়া মহৎ অদ্ভুত দর্শনে 
বিস্ময়ান্বিতা হইলেন । - ক্ুর্্যদেব তাহার সমীপস্থ 

হইয়া! কহিলেন, হে অসিতাপাঙ্গি! এই আমি আ- 

সিয়াছি, তোমার কি প্রিয়কর্মম করিতে হইবে বল) 

পৃথা কহিলেন, হে শক্রবিনীশন, বিভে।! কোন ব্রা 

ল্গণ আমাকে বিদ্যা ও বরপ্রদান করিয়াছেন, তাহা 

পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে আপনাকে আহ্বান করি- 

য়াছি; আমি এই অপরাধে আপনকাকে নত-মস্তক- 

দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি; স্ত্রীলোক যদ্যপি বহ্ছুল 

অপরাধ করে; তথাপি তাহাকে রক্ষা করা উচিত । 

সুধ্য কহিলেন”ছুর্ববাসা সনি যে তোমাকে বরপ্রাদান 
করিয়াছেন, আমি সে সমুদায়ই অবগত আছি, 
এক্ষণে তুমি ভয়ত্যাথথ করিয়া আমার সহিত সঙ্গম 

কর; হে শুভে ! আমার দর্শন অমোঘ) হে ভীরু! 

তুমি ঘে আমাকে আহ্বান করিয়াছ, যদ্যপি তাহ 

রৃথা হয়, তাহা, হইলে দোষ হইবে সন্দেহ নাই । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! সুর্য এইবপ 

নানা প্রকার সান্ত্বনা-বাক্য কহিতে লাগিলেন; কিন্তু 

ররারোহা বশস্ষিনী কুন্তী কন্যাবস্থায় থাকাতে বন্ধু- 

পক্ষের ভয়ে ও লঙ্জা-প্রযুক্ত তাহাতে সন্মাতা হই- 
লেন না। হে ভরতর্ষভ ! দিবাকর পুনর্বব।র তাহাকে 
কহিলেন, হে রাজ্ঞি! আমার প্রসাদে তুমি কোন 
দোষে দুষিতা। হইবে না। প্রকাশকর্তা ভগবান্ 
তপন কুস্তিরাজ-স্ুতাকে ইহা কহিয়া তাহার সহিত 
সমবেত হইলেন | তাহাতে সর্বশস্ত্রধারীর প্রধান, 
দেব-সদৃশ শ্রীযুক্ত, সহজাত-কবচধারী, কুগুল-বিভ- 
বিত-মুখমগ্ুল সর্বলো ক-বিশ্রুত শ্রীমান্ কর্ণ-নামক 
পুত্র উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর পরম ছ্যুতিমান্ 
তপন পুনর্ববার তাহাকে কন্যাবস্থা প্রদান করিয়। 
আকাশে আরোহণ করিলেন। 

যাদব-দুহিতা জাত-কুমারকে দেখিয়া দীনান্তঃ- 
করণে একাগ্রভাবে চিন্ত করিতে লাগিলেন যে 
এক্ষণে কি উপায় করা কর্তব্য! কি করিলেই বা 
ভাল হয়! অনন্তর তিনি বন্ধুপক্ষের ভয়ে সেই কুৎ- 
সিত ব্যাপার গোপন করিবার নিমিত্ত মহাব্লবান্ 
কুমারকে জলে ভাসাইয়া দিলেন ৷ মহা বশস্থী সুত- 
নন্দন রাধাভর্তা জলে পরিত্যক্ত সেই বালককে 
এহণ করিয়। ভার্ষ্যা-সমভিব্যাহারে পুক্র-প্রাতিনিধি 
করিলেন। সেই বালক বস্তু অর্থাৎ কুণুল ও কবচ- 

স্বৰূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছিলেন ৰলিয়। রাধা ভর্তা 

ও তীহার ভাষ্যা এ বালকের বন্গুষেণ এই নাম রা- 
খিলেন। বলশালী ও প্রতাবান্বিত সেই বালক যেমত 
বদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সেইৰূপ সমুদায় অস্ত্র- 
বিদ্যাতেও নিপুণ হইয়া উঠিলেন। -তিনি যাবৎ 
পৃষ্ঠদেশ পধ্যন্ত তাপিত না হইত, তাবৎ স্ুর্য্যোপা- 
মনা করিতেন; উপাসনা করিবার সময়ে ধীমান 

বস্গষেণের ব্রাহ্গণগণে ভূমগ্ুলমধ্যে কোন অর্থ অদেয় 
ছিল না । একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জনের হিত-সাধ- 
নের নিমিত্তে ব্রা্গণ-বেশ ধারণ-পুর্বক ভিক্ষার্থী 
হইরা তাহার নিকট আগমন করত কবচ প্রার্থন। 
করিলেন; তাহাতে কর্ণ কৃতাগ্জলি হইয়। স্বশরীর 

হইতে স্বভাব-জাত কবচচ্ছেদন-পুর্ববক ব্রাহ্মণৰূী 
ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন । স্থুরপতি ইন্দ্র কবচ গ্রহ্ণ- 



৯৮৪ মহাভার তি! 

পুর্ববক কর্ণের এতাদৃশ কাধ্য দর্শনে পরিভুক্ট হইয়া 
এক-পুক্রষ-ঘাতিনী একটি 'শক্তি-অস্ত্র প্রদান করি- 
লেন_ও কহিলেন, দেব, অস্গুর, মনুষ্য, গন্ধর্, উরগ 
ও রাক্ষদ ইহাদের মধ্যে যে এক ব্যক্তিকে তুমি জয় 
করিতে ইচ্ছা করিবে, এই শক্তি-দ্বারা সে বিন 

হইবেক।  সুষ্য-পুন্্ পুর্বে বস্থৃষেণ নামে ভূমগ্ডলে 
বিখ্যাত ছিলেন, এক্ষণে কবচ কর্তন-দ্বারা কর্ণ নামে 

বিশ্রত হইলেন । 

সম্ভবপর্ষে এক শত একাদশ অধ্যায় সমাণ্ড ॥ ১১১। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তিভোজ-ছুহিতা গ্রশস্ত- 
নয়না পৃথা সত্ৃগুণ-সন্পন্না, ব্রতনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণা 

ছিলেন; কিন্ত তাদৃশ বপযৌবন-শালিনী, তেজন্থি- 
নী ও অতীব স্ত্রীগুণযুত। কন্যাকে কোন রাজা প্রা- 
না করেন নাই । হে রাজসত্রম ! সেই হেতু পিতা 
কুন্তিভোজরাজ। রাজগণকে আহ্বান করিয়া কন্যা- 
কে স্বরগ্বরে নিয়োজিতা করিলেন। মনস্থিনী পৃথা 

সেই সমস্ত ভূপালের মধ্যে রঙ্গমধ্যস্থ ভতরতবংশীব- 
তংস রাজ-শার্দুল পাকে দেখিলেন | রাজ-সভাস্থ 
দ্বিতীর- দেবরাজ-সদৃশ সিংহতুল্য বিক্রমশীলী, বৃ- 
বভনেত্র, মহৌরক্ক, মহাবল ও আদিতো/র ন্যায় স্তর 

রাজগণের প্রভাচ্ছাদক নরবর পাগুকে দেখিয়া 

অনবদ্যা্জী শুভলক্ষণ কুন্ঠী অতিশয় ব্যাকুল-হৃদয়া 
হইচেন; অনন্তর তিনি একবারে কীমাকুলিতাঙ্গী ও 

চঞ্চলচিত্তা হইয়া! লঙ্জীর সহিত রাজ। পাণ্ডুর গল- 
দেশে মাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তা পাণুকে মাল্য- 
দাঁন করিলেন দেখিয়া ভূপালগণ হস্তী, অশ্ব ও রথা- 

রোৌহণে যেমন আগমন করিয়াছিলেন, তেমনি স্ব 

স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন! অনন্তর 

কন্যার পিতা যথাবিধানে তাহাদের বিবাহ সম্পাদন 

করিলেন। দেবরাজ যেমন শচীর সহিত মিলিত 

হইয়াছেন, তাহার ন্যায় অসীম সৌভাগাবান্ কুরু- 

নন্দন কুন্তিতোজ-ছুহিতার সহিত সংযুক্ত হইলেন। 

হে রাজেন্দ্র কুক্ুসত্তম! মহীপতি কুন্তিতৌজ,কুন্তীর 

সহিত পাঞ্ুর বিবাহ নির্বাহ করিয়া জামাতাকে 

বহুবিধ ধনে অঙ্চিত করিয়া স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। 
অনন্তর রাজা কৌরব-নন্দন পাগ্ুু মহর্ষি ও ব্রা্গণ- 

গণ-কর্তৃক আশীর্বাদের সহিত স্তুরমান হইয়া নানা- 
বিধ ধজ-পতাকা-যুক্ত বহুসগ্থ্য বাহিনীর সহিত স্ব- 
নগ্ররে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর প্রভু পাণ্ড 
ভার্ষ)া-কৃন্তীকে স্বভবনে স্থাপন করিলেন। 

সন্তবপর্ধে এক শত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তন্ু-তনয় মতি- 

মান্ভীন্, যশস্বী ভূপতি পাশুর আর এক বিবাহ 
দিতে ক্লতনিশ্চয় হইলেন | তিনি বৃদ্ধ অমাত্য, ব্রা- 

ন্গণ, মহর্ষি ও চতুরঙ্গ সেনার সহিত মদ্রপতির নগ- 

রেগমন করিলেন 1 বাহ্লীকশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ, ভীক্ষের 

আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুদ্ীমন-পুর্ববক তা- 

হাকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া স্বপুরে আনরন করি- 
লেন; এবং পাদ্য, অর্থ, মধুপর্ক ও শুভ আসন প্র- 

দান করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

কুকবংশাঁবতৎস ভীয়্ তাহাকে কহিলেন, হে অরি- 

ন্দম! আমি কন্যার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি) 
শুনিয়াছি ষে, সাধী বশস্থিনী মাত্রী নামে আপন- 

কার এক ভগিনী আছে, আমি পাণ্ডর নিমিস্তে 
তাহাকে প্রার্থনা করিতেছি) হে রাজন্ বৈবাহিক 
সম্বন্ধে আপনি আমাদের যোগ্যপাত্র, হে মদ্রপতে! 

এবিবয় বিবেচনা করিয়। আপনি আমাদিগকে যথা- 

বিধি সম্বন্ষিৰপে গ্রহণ করুন| ভীয্মের এই কথা 
শ্রবণ করিয়া মদ্রনাথ কহিলেন, হে কৌরৰ ! আমি 
বিবেচনা করি যে আমাদের সম্বন্ধে উতক্ৃউতর পাত্র 

আপনকাদের অপেক্ষা অন্য কেহ নাই; পরম্ত আ- 

মাদিগের বংশে পুর্বব পুর্ব ভূপালেরা শুজ্কগ্রহণ- 
বপ যে এক নিয়ম. প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা সা- 

ধুই হউক বাঁ অসাধুই হউক, আমি অতিক্রম করি- 
তে উৎসাহী হইতে পারি না) এ নিয়ম ব্যক্তই 

আছে, স্থুতরাং আপনিও তাহা জ্ঞাত আছেন, 



আদিপর্ব! ১৮৫ 

সন্দেহ নাই | অতএব হে বীর! “দান কর” এ কথা 
বলা আপনকার উপযুক্ত হয় না, হে শত্র-বিনাশন্! 
শুলকগ্রহণ আমাদিগের কুলধর্ম্, এবং তাহাই পরম 
প্রমাণ, সুতরাং আমি অসন্দিপ্ধ-ৰপে এ কথা আ- 

পনকাকে বলিতে পারিতেছি না । 

জনাধিপ ভীম্ম তখন মদ্ররাজকে কহিলেন, হে 

রাঁজন্ : স্বয়ং ব্রক্মাও ইহাকে পরম ধর্মা বলিয়া- 
ছেন; পুর্ববপুরুষেরা এই বিধি অনুসারে চলিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং ইহা দুষণাবহ নহে ; হে শল্য ! 

এই মর্ষ্যাদ। যে সাধু-সম্মতা ইহাও জ্ঞাত আছ। 

মহাতেজাঃ গাঙ্গের় এই বাক্য বলিয়া সহজ সহজ 

নির্মিত ও অনির্মিত অপরিমিত সুবর্ণ, বিচিত্র রত, 

গজ, অশ্ব, রথ, বস্ত্র, আভরণ, উৎকুব্ট মণিমুক্তা ও 

প্রবাল শল্যকে প্রদান করিলেন। শল্য এই সমস্ত 

ধন গ্রহণ করিয়া শ্রীতমনে কৌরব-শ্রেষ্ঠ-ভীক্মকে 
নানা অলঙ্কার-ভূবিতা ভগিনী সম্প্রদান করিলেন। 
ধীমান্ গঙ্গা-তনয় ভীক্ম, মাদ্রীকে গ্রহণ-পুর্ববক হা- 
স্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিয়া পুর-প্রবেশ করিলেন । 

অনন্তর নরাধিপতি পাণ্ড সাধুসম্মত শুভ দিবসে 

শুভলগ্নে যথাবিধানে মাড্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন । 

পরে বিবাহ নির্বাহ হইলে কুরু-ন্দন নব-পরি- 
ধীতা-ভার্ষ্যার বাসের নিমিত্তে এক উত্তম গৃহ নি- 

দি করিয়া দিলেন । রাজসন্তম পা কুন্তী ও মা- 

দ্রীর সহিত যথাভিলাবে যথা সুখে সহবাস করিতে 

লাগ্িলেন। হে প্রভো! রাজ। পাগু, ভাষ্যার সহিত 

ত্রিংশৎ রাত্রি বিহার করিয়া ভূমণ্ডল জয় করিবার 

নিমিত্তে যাত্রা করিলেন । বন্গন্ধরা বিজিগীবু দেব- 

ভুল্য রাজা পাগু ভীক্স-গ্রভৃতি বৃদ্ধগণকে, ধৃতরাষ্্- 

কে ও অন্যান্য কুরুশ্রেষ্ঠগণকে প্রণাম, অভিবাদন ও 

আমন্ত্রণ-পুর্বক তাহাদের কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া 

মঙ্গলাচারযুক্ত আশীর্বাদ শ্রবণ করিতে করিতে গজ- 

বাজিরথযুক্ত মহৎ সৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন । 

তিনি হৃষপুক্ সৈন্যসামন্তের সহিত শত্রমগুলীর 

উদ্দেশে গমন করিলেন । কৌরবগণের যশেো বর্ধন 

নরসিংহ পাঞ্ডু প্রথমতঃ অপরাধী দশার্ণ-দেশীয় 
রাজগণকে সমরে পরাজয় করিলেন; অনন্তর 

বিবিধ ধজাযুক্ত ভূরি ভূরি হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদা- 
তিতে সঙ্কুলিত সৈন্য-সমূহ, গ্রহণ করিয়া বহ্ছরাজ- 
গণের নিকট অপরাধী ও বলগর্ব্িত মগধ-রাজ্যা- 
ধিপতি দীর্ঘ-নামক রাজাকে, রাজসদনেই বধ করি- 
লেন। তথা হইতে কোষ ও বহুল-বাহন গ্রহণ করি- 
রা মিথিলা নগরে গমন-পুর্বক বিদেহ নগর পরা- 
জয় করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তিনি কাশি, 
সুন্গ ও পুগু দেশে গমন-পুর্ধবক স্বভূজ-বীধ্য্য্বার! কৌ- 

রববংশের যশোবিস্তার করিলেন । তখন শর-সমূহ- 

স্ববপ শিখা-বিভূষিত ও শক্্রবপ তেজো দ্বারা প্র- 

দীপ্ত শক্রতাপন পাগুবপ পাবক-দবারা ভূপালগণ 
দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সসৈন্য পাণ্ড+নরপতিগ্রণকে 
স্বীয় স্বীয় সেনার সহিত তগ্র-বল ও বশীভূত করিয়া 

স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিলেন | 

ভূমগুলস্থ সমস্ত ভূপালগরণ পাণ্ড,-কর্তৃক পরাভূত 

হইয়া» দেবগণের মধ্যে দেবরাজের ন্যায় মানবগণের 
মধ্যে তাহাকেই একমা ত্র শুর বলিয়া বোধ করিলেন ; 

এবং সকলেই কতা গ্লিপুটে তাহাকে প্রণাম করি- 
য়া বিবিধ রত, মণি, মুক্তা, প্রবাল, বহুপরিমিত সুবর্ণ 
রজত, গোরত্ব' অশ্বরত্ব, রথরত্্, কুপ্তার, গর্্দভ, উর, 
মহিষ, ছাগ+ মেব, কম্বল অজিনরত্র ও রঙ্কৃমগের 

লোম-নির্টমিত আস্তরণ-প্রভূতি বিবিধ ধন উপঢোৌ- 
কন লইয়া তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন । 

নাগপুরের অধিপতি পাণ্ড, সে সমস্ত গ্রহণ করি- 
লেন। অনন্তর তিনি অতিশয় হর্ষান্বিত সেনাগণের 
সহিত, স্বরাজ্যস্থ গুজাগণ ও পৌরগণকে হর্ষযুক্ত 

করিবার নিমিত্ত হান্তিনপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ) 

তখন রাজগণ ও রাজ-মন্ত্রীগণ পরবাসী ও জনপদ- 

বাসীগণের সহিত্ত মিলিত হইয়া অ্রীতমনে পরম্পর 

এইৰপ বলিতে লাগিলেন যে, ধীমান ভরত ও রীজ- 

সিংহ শান্তনুর কীর্তি, নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে 

পাণড তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন, যে সকল তূপতি; 

খ্ণ 



১৮১৬ মহাভারত! 

কুরুদিথের ধন ও রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে ; হে ভরতকুল-প্রদীপ! নিরলস পাও: কুন্তী ও মা- 
নাগ-পুরাধিপতি পাণ্ড তাহাদিগকে করপ্রদ করি- 

লেন 

পরে পাণ্ড নিকটবন্তাঁ হইলে ভীম্ম-প্রভৃতি কৌ- 
রবগণ হৃষ্টচিত্তে তাহাকে প্রত্যানয়ন করিতে গমন 

করিলেন; তাহারা নাগপুর হইতে কিয়জ্চুর গমন 
করিয়। রাজার অনুচর জনগণকে বহুধনে আবৃত 

দেখিয়া প্রহ্ৃষ্টান্তঃকরণ হইলেন 3 নাল যাঁনদ্বার! 

সমানীত হস্তিরত্র, অশ্বরত্র' রথরত্রঃ গো, উদ্রী মেষ- 
প্রভৃতি নানা বিধ ধন রত্বু এত অধিক আসিতেছিল 

ষে তাহারা তাহার অন্ত দেখিতে পাইলেন না। 
কৌশল্যানন্দ-বর্ধন পাণডু পিতৃব্য ভীক্স-চরণে প্রণাম 
করিয়। পৌর ও জনপদ্বামী জনগণকেও যথাযোগ্য 
সম্মান করিলেন। তীন্স, পরপুর-পরাজয়কারী কৃত- 
কার্ষ্য ও পুনঃপ্রত্যাত পুজ পাগুকে আলিঙ্গন- 
পুর্ববক আনন্দাঞ্র বিসর্জন করিলেন | পাগ্ু,; বহুল 
তৃর্ধ্য ও অসঙ্্য ভেরী-প্রভৃতির মহাশব্দে সমস্ত পৌ- 

রগণকে প্রহ্ৃউ করত হাঁন্তিনপুরে প্রবেশ করিজেন | 
সম্তবপর্ধে এক শত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৩॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধর্ম্াক্সা পাগু, 
ধৃতরা ষ্রের-অন্ুজ্ঞা লইয়া স্বীয় বাহুবলে বিজিত ধন 

ভীক্মকে, সত্যৰতীকে ও মাতা-কৌশল্যাকে উপ- 

হার দিলেন এবং কিয়দংশ বিছ্ুরকে প্রেরণ করি- 
লেন; তিনি সুহৃদ্দাণকেও ধন-দ্বার! পরিতুষ্ট করি- 

লেন। হে ভারত: তীয়, পাও২কর্তৃক বিজিত সমূহ 
রত্বদ্বারা সত্যবতীর ও যশস্থিনী কৌশল্যার পরি- 

তোঁষ সম্পাদন করিলেন) শচী যেমন জয়ন্যকে আঁ 

লিঙ্গন করিয়া পরিতুক্ট। হন, তাহার ন্যায় মাতা 
কৌশল্যা অপ্রতিম-তেজোরাশি-বিরাজিত নর শ্রেষ্ঠ 

পাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতা হইলেন । 

ধৃতরাষ্্র” বীরবর -পাণ্ডুর বিক্রমারিতি এত অধিক 
ধন-দ্বার। পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিম্পন করিতেন যে এ ধনে 
শত সহজ দক্ষিণাযুক্ত শত অশ্বমেধ সম্পন্ন হইতে 
পারিত। 

দ্রীর সহিত একত্র হইয়া অরণ্যবানীহইলেন। তিনি 

স্থখসেব্য প্রাসাদ-নিলয় ও শুভশয্যা পরিত্য।গ 

করিয়া অরণ্যে নিয়ত বাস করত মৃগয়া-পর হইলেন। 
তিনি হিমালয় পর্বতের রমণীয় দক্ষিণ পাশ্খেবিচ- 

রণ পুরঃসর মহাশালবন-বিভুবিত গিরিপৃষ্ঠে বাস 
করিতে লাগিলেন । শ্রীমান্ পাণ্ড, কুন্তী ও মান্রীর 
সহিত বনচারী হইয়। হস্তিনী-দ্য়ের মধ্যগত এরা - 
বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন |. পত্বী- 
দ্বয়-সহচারী, খড়গ, বাগ-ও ধনুর্ধারী, পরমান্ত্-প্র- 
য়ৌগ-নিপুণ এবং বিচিত্র কবচ পরিধানে স্থশো- 

ভিত সেই বনচারী পাণ্ড,কে দেখিয়া বনবাসীগণ 

দেবতা বোধ করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্রের আদে- 

শান্ুসারে মন্থুষ্যেরা সর্বদা আলস্য-শুন্য হইয়া 

অরণ্য-মধ্যে তাহার নিমিত কাম্য ও ভোগ্য বস্তু 

সকল আহরণ করিয়া দিতে লাগিল । 

এদিকে গঙ্গা-তনয় শম্ম শ্রবণ করিলেন যে, মহী- 

পতি দেবকের শুদ্রাণী-গর্তসম্ভৃতা বপযৌবন-সম্পন্না 
এক কন্যা আছে ; অনন্তর তিনি দেবক-রাজাঁর নি- 

কট হইতে প্রার্থনা-পুর্ব্বক এ কন্যা আনয়ন করিয়া 
মহামতি বিছুরের বিবাহ দিলেন। কুরু-নন্দন বিদুর 
এ পারশবী কন্যাতে আত্ম-সদৃশ-গুণৌপেত ও বি- 
নয়-সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করিলেন । 

সম্তবপর্ষে একশত চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! অনন্তর 
ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধারী-গর্তে এক শত পুক্র ও বৈশ্যা গর্তে 
এক পুত্র উৎপন্ন হইল, এবং পাগু,র বংশ-রক্ষার 
নিমিত্ত দেবতার? কুন্তী ও মাদ্রীতে মহারথ পঞ্চ 
পুজ্র উৎপাদন .করিলেন। 

জনমেজয় জিজ্ভীসা করিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! 

গান্ধারীতে কিব্পে কত কালে এক শত পুক্র উৎ- 

পন্ন হইল এবং তাহাদের পরমায়ুই বা কত? ধৃত- 
রাষ্্র হইতে বৈশ্যাগর্তে কি প্রকারে এক পুত্র উৎ- 
| পন্ন হইল? ধৃতরাষ্্র, অনুকুলা ধর্মচারিণী-সদৃশী 
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ভার্ধ্য। গান্ধারীর প্রতি কিকপ ব্যবহার করিতেন ? 
মহাক্সা যৃগৰূপী মুনি শাপপ্রদান করিলে কিৰপে 
পাণ্ড;র মহারথ পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল? হে বিদযা- 
বিশারদ তপোধন ! এই সমস্ত বিস্তারকপে যথা- 

ন্যায়ে বর্ণন করুন, কুলচরিত কীর্তন শ্রবণে আমার 

পরিতৃপ্তি হয় নাই। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, একদা ভগবান্ দ্বৈপায়ন 

ক্ষুধা ও শ্রমে আতুর হইয়া গান্ধারীর নিকট উপ- 

স্থিত হইলে গান্ধারী তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছি- 
লেন; তাহাতে ব্যাস গান্ধারীর প্রার্থনানুারে তা- 

হাকে বরপ্রদান করিলেন যে তাহার ভর্তার-সদৃশ 

শত পুত্র উৎপন্ন হইবেক। অনন্তর গান্ধারী যথা- 

কালে ধৃতরাষ্্র হইতে গর্ভধারণ করিলেন। গর্তাধা- 
নের পর দুই বৎসর. অতীত হইল, তথাপি সন্তান 

হইল না, তাহাতে তিনি অতিশর জুঃখিত। হইতে 

লাগিলেন; পরে কৃন্তীর বালার্ক-সদৃশ তেজন্থী পুক্ত 

উৎপন্ন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া স্বীয় গর্তের স্থিরত! 

দর্শনে চিন্তান্বিতা হইয়া অতিশয় মনো ব্যথা-হেতু 

ধৃতরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারেই মহাযত্-পু্বক স্বীক্স উদ- 

রে আঘাত করিলেন ; তাহাতে ছুই বৎসরের সেই 

গর্ত সংহত লৌহপিগ্ডের ন্যায় মাংসপেশীকূপে ভু 

মিষ্ঠ হইল? গান্ধারী তাহা পরিত্য।গ. করিতে উদ্যতা 

হইলে জাপক শ্রেষ্ঠ দ্বৈপায়ন, তাহা জ্ঞাত হইয়া 

্বরায় তথায় উপস্থিতি-পুর্ব্রক সেই. মাংসপেশী 

দর্শন করিলেন ; অনন্তর স্থবলাক্মজাকে কহিলেন, 

তুমি ইহা কি করিতে প্রবৃভ। হইয়াছ? গান্ধারী 

মহর্ষির নিকট আপনার এই যথার্থ অভিপ্রায় ব্যক্ত 

করিলেন ষে. কুন্তীর প্রতীকর-তুল্য-প্র তাশালী পুভ্র 

জন্মিয়াছে শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় ছুঃখ-হেতু 

উদরে আঘাত করিয়াছি; আপনি পুর্বের আমাকে 

বর দিয়াছিলেন যে শত পুভ্র উৎপন্ন হইবেক, এক্ষণে 

আমার শত পুজ্রের পরিবর্তে এই মাংসপেশী জন্মি 

রাঁছে। ব্যাস কহিলেন, হে স্থবলাআজে! বাহা বলি- 

রাছিলাম, তাহাই হইবেক, কদাপি অন্যথা হইবেক 

না,পরিহাস-স্থলেও আমি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ 

করি নাই, তবে কি নিমিত্ত সে কথার অন্যথা হই- 
বেক? এক্ষণে ঘ্ৃতপুর্ণ এক শত কুস্ত শীন্ত প্রস্তুত 
করিয়া নিভৃত স্থানে উত্তমৰূপে রক্ষা কর এবং শী- 
তল সলিল-দ্বারা এই মাংসপেশী সিক্ত কর । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরপতে ! অনন্তর 
জলাভিষেক করিতে করিতে সেই ম।ংসপেশী বহুধ। 

বিদীর্ণ হইল; তাহার প্রত্যেক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠ পর্ব 

প্রমাণ হইয়া কালক্রমে এক শত-এক সংখ্যায় বি- 
ভক্ত হইল। অনন্তর এ সকল মাংসপেশী-খণ্ড 
সৃতপুর্ণ কুস্তে স্থাপিত হইয়া সুগুপ্রস্থানে উত্তমূণে 
পরিরক্ষিত হইতে লাঁগিল।  ভগবান্ ব্যাস তখন 

সুবলাক্মজাকে কহিলেন, যে এতাবৎকালে অর্থাৎ 

ছুই বৎসর পরে এই সমস্ত কুস্ত উদ্ঘাটন করিবে। 
ধীমান্ ভগবান্ দ্বৈপায়ন, ইহা কহিয়া সেই সমস্ত 
গর্ত সংস্থাপন-পুর্ববক পুনর্বার তপস্যার নিমিত্ত হি- 
মালয় পর্বতে গমন করিলেন। অনন্তর যথাকালে 

সেই সকল মাংসপেশী-খণ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ ছু- 
ধ্যোধন ভূপতির জন্ম হইল, পরন্ত রাজ। যুখিষ্ঠিরের 
অগ্রে জন্ম হওয়ায় তত্প্রমাণে তিনি জ্যেন্ট হইয়া- 

হিলেন।. এই বৃত্তান্ত ধীমান বিদ্ুর ও ভীয্মের কর্ণ- 

গোচর হইল। যে দিন দুর্ধর্ষ ছুর্য্যোধনের জন্ম 
হয়, সেই দ্িবসেই মহাঁবাহ্ু বীর্যব।ন্ ভীম জন্মি- 

য়াছিলেন। 

হে নৃপ! দুর্য্যোধন জন্মপরিএহ করিয়াই গর্দভ- 
সদৃশ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিল; তাহা শুনি- 

য়া গর্দভ, গৃধ্, শৃগাল ও বায়সগণ প্রতিশব্দ করিতে 

লাগিল) প্রচণ্ডবায়ু বহিতে আরন্ত হইল/ এবং দ্িগ্- 
দাহ হইতে লাগিল ।হে রাজন্ ! রাজা ধৃতরাষ্্র তা- 
হাতে ভীত-প্রায় হইরা ভীম্ব» বিছুর, ব্রাহ্মণগণ, 
নুহৃদ্ধাণ ও -কৌরবগণকে আহ্বান করিয়া, কহি- 

লেন, আমাদের বংশবর্ধন রাজপুক্র যুখিন্টির জ্যেষ্ঠ, 

সুতরাং -তিনি স্বগুণেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারেন, 
তদ্বিষয়ে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই, পরন্ত আঁ- 
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মার এই পুত্র যুধিষ্ঠিরের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 1 উক্ত হইয়াছে । এইৰপে ঘীমান্ ধৃতরাষ্ট্র হইতে 
তাহাতে এই কুমারও কি রাজ! হইতে পারিবে? এ 

বিষয়ে যাহ! নিশ্যয় হইবেক, তাহা তোমরা প্ররৃত- 

ৰবূপে বল। হে ভারত! এই বাক্যের অবসানেই 

শিৰাগ্রণ ও মাংস-ভোজী ঘোরজন্তগণ চতুর্দিকে 
অমঙ্গল-সুচক শব্দ করিতে লাগিল । হে রাজন্: 

চতুর্দিকে সেই সমস্ত অশুভ নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া 

উক্ত ব্রাহ্মণগণ ও মহামতি বিছুর, ধৃতরা ্ রকে কহি- 
লেন, হে পুক্কবর্ষত, ভূপতে! আপনকার জ্যেষ্ঠ পু্র 
উত্পন্ন হইলে ষেপ্রকার এই ঘোর নিমিত্ত সকল 

উদ্ধিত হইতেছে, ইহাতে ব্যক্তবূপেই বোধ হই- 
তেছে যে, আপনকার এই পুন্র কুলক্ষয়কারী হই- 
বেক, ইহাকে পরিত্যাগ করিলেই কুলের শান্তি 

হইতে পারে, নতুবা মহান্ অনিষউ হইবেক। হে 
মহীপতে, ভারত ! যদ্যপি আপনি স্বকুলের শান্তি 

রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই এক প্র 
পরিত্যাগ করুন, তাহাতে আপনকার বে একোন 

শত গুক্র হইবেক, তাহাঁও ভাল; আপনি একজন- 
কে পরিত্যাগ করিয়া এই বংশের ও জগতের মঙ্গল- 

বিধান করুন ; হে রাজন্! কুল-রক্ষার নিমিভ এক- 

জনকে পরিত্যাগ করিবেক, গ্রামের অনুরোধে 

কুলত্যাগ করিবেক, দেশের অনুরোধে গ্রাম পরি- 

ত্যাগ করিবেক, এবং আত্মার নিমিত্তে পৃথিবী পরি- 

ত্যাগ করিবেক। 

সেই সমস্ত দ্বিজগণ ও বিছুর এইৰ্ধপ কহিলে 

রাজা ধৃতরাষ্্ পুল্রন্নেহ-প্রযুক্ত সেৰপ করিলেন না। 
ছে পার্থিব! অনন্র এক মাসের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের 
পুর্ণ এক শত পুন্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হইল । গা- 

হ্ধারী ষখন বর্ধমান গর্ত-ক্লেশে ক্রিশ্যমানা ছিলেন, 

তখন একজন বৈশ্যা মহারাজ ধৃতরাষ্টরের পরিচ- 

যায় নিধুক্ত। ছিল; হে নৃপ ! তাহাতে সেই বৎসর 

এ বৈশ্যাগর্তে ধৃতরাষ্্র হইতে মহাযশাঃ ধীমান্ 

নুযুৎস্থ নামে এক পুক্র জন্মগ্রহণ করিল; বৈশ্যাগর্তে 
ও ক্ষভিয়ের রসে জন্মপ্রযুক্ত এ পুত্র করণ বলিয়া : 

মহারথ বীর এক শত পুভ্র ও এক কন্যা এবং মহা- 

তেজাঃ প্রতাপবান্ বৈশ্যাপুন্্র যুযুৎস্থ জন্মপরিগ্রহ 

করিয়াছিল । ্ 

সম্তবপর্ষে একশত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে অনঘ ! ধৃতরাষ্ট্রের খবি- 
প্রসাদ-লন্ধ শত পুল্রোত্পত্ি-বিবরণ আপনি আ- 

দ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন, পরন্ত খবির প্রসন্নতায় 

কন্যা জন্সিবার কোন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয় নাই) 
আপনি ধৃতরাষ্ট্রের এ এক শত পুলের অধিক এক 
পুন্র বৈশ্যাগর্তে উৎপন্ন যুযুৎস্গ এবং তন্ডিন্ন গান্ধা- 
রী-গর্তে এক কন্যার জন্মবৃত্তান্ত কহিলেন; কিন্তু অ- 

মিততেজাঃ মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছিলেন যে গান্ধাপ্র- 

রাজ-দুহিতা শত পুক্রবতী হইবেক, অতএব হে ভগ- 
বন্! এক্ষণে আপনি কি প্রকারে গান্ধারীগর্তে শত 
পুভ্রাতিরিক্ত এক কন্যার উৎপত্তি কহিলেন ? সেই 

মহর্ষি যদ্যপি সেই মাংসপেশী শতভাগ করিয়া 

থাকেন এবং স্থবলাত্মজার ঘদ্যপি পুনর্ধবার গর্ত- 
সঞ্চার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে 

দুঃশলার উৎপত্তি হইল? হে বিপ্রর্ষে ! এ বিবয় 
শ্রবণার্থ আমার পরমকৌতৃহল জন্সিতেছে' আপনি 
যথাবৎ বর্ণন করুন| 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পাণ্ডৰ ! আপনি সাধু- 

প্রশ্ন করিয়াছেন । আমি আপনাকে ইহা ব্যক্তৰূপে 
বলিতেছি। মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস স্বয়ং স্থশীতিল 

সলিল-দ্বারা সেই মাংসপেশী সেচন করিয়া পৃথক্ 
পৃথক্ ভাগ কণ্পনা করিলেন ; হে হৃপতে ! তিনি 

যেমন ভাগ করিতে লাগিলেন, অমনি ধাত্রী তাহা 

একে একে দ্বৃতপুর্ণ-কুত্তে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । 

এই সময়ে স্থদৃঢব্রতা সাধী বরাঙ্গনা দেবী গান্ধারী, 
ডুহিতৃন্সেহ পর্য্যালোচনা করিয়া মনে মনে চিন্তা 

করিতে লাগিলেন যে, এই মাংসপেশীতে আমার 

শত পুত্র উৎপন্ন হইবেক সন্দেহ নাই, কারণ 
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মুনি-বাক্য কদাপি মিথ্যা হয় না) পরন্ত যদ্যপি আ- 

মার শত পুক্রাতিরিক্ত কনীয়সী একটি কন্য। হয়, 
তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণে অতিশয় সন্তোষ 
জন্মে এবং তাহাতে আমার পতি দৌহিত্রার্জিতি 

পুণ্য-লোক হইতে বহির্ভত হয়েন না) বিশেষতঃ 
স্্রীলোক-মাত্রেরই জামাতাতে অধিক পতি জন্মিয়। 

থাকে; অতএব যদ্যপি আমার শত পুক্রাতিরিক্ত 

একটি দুহিত। হয়, তাহা হইলে আমি পুত্র ও দৌ- 
হিত্রে সংরৃত। হইয়। ক্লৃতক্কৃত্যা হই। যদি আমি প্র- 

কৃতবপে তপস্যা, দান বা (কব্রাহ্গশদ্বারা) হোম করি- 

যা থাকি, অথব। যদি গুরুমণকে পরিতুষ্ট করিয়া 

থাকি, তাহা হইলে আমার একটি কন্যা হউক । 
ইত্যবকাশে খবিসত্তম ভগবান ক্ৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ং 
সেই মাংসপেশী ভাগ করিতেছিলেন। তিনি সংপুর্ণ 

শতভাগ গণন। করিয়া গান্ধারীকে কহিলেন, এই 

তোমার শত পুক্র সম্পূর্ণ হইল, আমি তোমাকে 
অসত্য বাক্য কহি নাই; এক্ষণে দৈবযো গ-প্রযুক্ত 
শতভাগ হইতে অতিরিক্ত এক ভাগমাত্র অবশিকউ 

থাকিল, তোমার অভিলাষমত ইহাতে একটি স্ৃভ- 

গা কন্যা হইবেক। অনন্তর মহাতপাঃ তপোধন 

অন্য এক স্ৃতকুস্ত আনাইয়। তাহাতে সেই কন্যা- 
ভাগ প্রন্ষেপ করিলেন । হে অনঘ, ভরতবংশাৰ- 

তৎস! ছুঃশলার জন্বৃত্বান্ত আপনার নিকট এই 

বর্ণন করিলাম, হে রাজেন্দ্র! পুনর্বার কি বর্ণন 

করিতে হইবেক বলুন । 

সন্তবপর্ধষে একশত বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুক্রগণের জ্যে- 
ষ্টানুজ্যে্ঠতা ও সকলের পৃথক্ পৃথক নাম আনু 

পুর্ব্বিক কীর্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে 

রাজন্! ছুর্য্যোধন, যুযুতস্্, ছুঃশীসন, ছুঃসহ, ছুঃ- 

শল, জলসন্ধ, সম, সহ, বিন্দ, অন্ুুবিন্দ+ ছুদ্দর্ষ, স্গু- 

বান্ছ, ছুম্পৃর্ষণ, ছুর্দর্ণ, ছুর্দৃখ, ছুক্কর্ণ, কর্ণ, বিবিং- 

শতি, বিকর্ণ, শল, সন্ত, সুলোচন, চিত্র, উপচিত্র' 

চিত্রাক্ষ, চারুচিত্র, শরাসন, ছুর্মা, ছুর্বরগাহ। বি- 
বিৎসু, বিকটানন, উর্ণনাভ, স্গনাঁভ, নন্দ, উপন- 

নদ, চিত্রবাণ, চিত্রবন্ম্া, সুবর্ম্মা+ ছুর্বিবিলেচন, অ- 
য়োবাহু, মহাবাহ্ছু, চিত্রাঙ্গ, চিত্রকৃগুলঃ ভীমবেগ, 
ভীমবল, বলাকী, বলবর্ধন, উগ্রায়ুধ, ভীমকর্থমা, 
কনকায়ুঃ, দুঢ়ায়ুধ, দৃঢবর্থা, দৃঢক্ষত্্র, সৌমকীর্ডি, 
অন্ুদর, দৃঢ়সন্ধ” জরাসম্ধা, সত্যসন্ধ' সদঃস্বাক্, 

উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, সেনানী, দুঞ্পরাজয়, অপরা- 
জিত, কুণুশায়ী, বিশালাক্ষ, ছুরাধর, দৃঢ় হস্ত, সুহস্ত, 
বাতবেগ, স্ুুবঙ্চা, আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, নাগদস্ত, 
অগ্রষাক্ী, কবচী, নিষঙ্গী, কৃণ্তী, কুগুধার, ধনুর্ধধর, 

উগ্র, ভীমরথ, বীরবাহ্ু, অলোনুপ, অভয়, রৌদ্র- 
কন্মমা, দৃঢ়রথ, অনাধৃষ্য, কুগুভেদী, বিরাবী, দীর্ঘ- 
লোচন, প্রমথ, প্রমাথী, বীধ্যবান্ দীর্ঘরোম, দীর্ঘ- 

বাহু. মহাবাহ্ু, ব্যাঢোরু, কনকর্জজ, কুণ্ডাশী, বি- 
রজাঃ এই এক শত পুন্র এবং কন্যা ছুঃশলা 
হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুর ও শতাতিরিক্ত 
এক কন্যার নাম এই কীর্তন করিলাম; হে নৃপ! 

এই সকল নামের ক্রমানুসারে ইহাদের জন্সক্রম 
জানিবেন। ইহারা সকলেই অতিরথ, সকলেই 
শুর, সকলেই যুদ্ধবিশীরদ, সকলেই বেদৰিশারদ 
এবং সকলেই সকল-অস্ত্র সঞ্চালনে নিপুণ ছিল । 
হে মহীপতে ! ধৃতরাধ্ী পরীক্ষা করিনা অনুবূপ 
কন্যা-সকল আহরণ-পুর্বক যথ। সময়ে যথাবিধানে 
তাহাদের সকলেরই বিবাহ দিলেন | হে ভরতকুল- 
প্রদীপ! অনন্তর নরাধিপ ধৃতরাষ্্ী সময়ানুসারে জর- 
দ্রথকে বথাবিধি দুঃশলা নানী কন্যা সম্প্রদান করি- 
লেন। | 
সম্তবপর্ধে একশত সপ্তদশ অধ্যায় সমাগু ॥ ১১৭ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রক্মবাদিন! আপনি 

মনুষ্/-ধার্তরাষ্ট্রগণের উত্রুষ্ট অলৌকিক আর্ষজন্ম 
বিবরণ এবং তাহাদের পুথক্ পৃথক নামও কীর্তন 
করিলেন; হে ব্রচ্মন ! সে সমস্ত আপনকার নিকট 

তি 
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আমি শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে পাগুবগণের চরিত 
কীর্তন করুন; আপনি অংশাবতরণে কহিয়াছেন 

যে পাগুবগ্ণ সকলেই মহাত্মা ও দেবরাজ-সদৃশ 

পরাক্রান্ত এবং দেবতাদিগের অংশে প্রস্থত হইয়া- 

ছিলেন; অতএব আমি সেই অলৌকিক-কর্মশলী 

পাণ্ডবদিগের জন্মীবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত 

শ্রবণ করিতে বাসন করি, হে বৈশম্পায়ন! আপনি 

তাহা কীর্তন করুন | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজ পাণ্ডু, 
সৃব্যাল-লিষেবিত মহাঁরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে 

মৈথুনধর্ল্দে আসক্ত এক যুখপতি স্বগ্রকে দেখিতে 

পাইলেন; পরে তিনি হিরঘ্মর পুস্ব-শোভিত স্গ- 

পক্ষযুক্ত তীন্ছ্ু ও আশুগ পঞ্চ শরদ্বারা সেই মৃগ ও 

সৃণীকে বিদ্ধ করিলেন | হে রীজন্! কোন মহাঁ- 

তেজস্বী তপোধন খধিপুক্র মৃগৰপ ধারণ করিয়া 

ভার্ধ্যার সহিত এপ সঙ্গত হইয়াছিলেন। তিনি 

সেই মুগীতে সংসক্ত থাকিরাই শরাঘাতে ক্ষণকাল- 

মধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্যবাক্য প্রয়োগ- 

পূর্ববক সমীকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতে করিতে পা- 

গুনে কহিলেন যে, কামক্রোধযুক্ত, বুদ্ধিধীন ও পাঁ- 

পরত-ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ন করে না; পরন্ত 

মানববুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, দ্বই 
মানব বুদ্ধিকে অতিক্রম করে' জুতরাৎ দৈবাগত বি- 

ষয়কে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষণ্ড বোধগম্য করিতে পারেন 

না । হে ভারত! তুমি চিরধর্মমাকাদিগের প্রধান- 

বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কি প্রকারে কাম-লৌভে 

অভিভূত হইলে, কি প্রকীরেই বাঁ তোমার মতি 

এব্ধপ বিচলিতা হইল? পাগু, কহিলেন, হে মগ ! 

রাজগণ শক্রবধস্থলে যেকপ ব্যবহার করেন, মৃগ- 

বধস্থলেও তদ্রপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অতএব 

মোহহেতু আমাকে ঈদৃশ তিরস্কার করা তোমার 

উচিত নয়, অচ্ছন্ন-ও শঠত। ব্যবহীরে মুগবধ করা 

বাজীদিগের ধর্শা; তুমি কি জন্য তদ্বিষয়ের নিম 

করিতেহ? অণস্তয খষি যজ্ঞানুষ্ঠান করিরা সমস্ত 

মহাভারত! 

অরণ্যানীমধ্যে সর্ব দেবতার উদ্দেশে সমুদায় মৃগ- 

গণকে প্রোক্ষণ-পুর্বক মৃগরা করিয়াছিলেন; তিনি 

অভিচার কর্ম নিমিত্ত তোমাদের মেদোদ্বারা হোম 

করিঘাছিলেন ; অতএব প্রমনণ দৃষ্ট ধর্ন্নান্ুদারেই 
তুমি মতকর্তৃক হত হইয়াছ, ইহাতে কি জন্য আমা- 
দরের নিন্দা করিতেছ ? মৃগ কহিলেন, মনুুষ্যেরা শত্র- 

কে উদ্দেশ না করিয়া কখন শরক্ষেপ করে নাঃ বি- 

শেষতঃ যে সময়ে শক্রর ছিদ্র প্রাণ্ড হওয়া যায় সেই 

কালই শক্রবধের প্রশস্তকাল বলিয়া উক্ত হইয়াছে! 

পাও কহিলেন, হে সৃগ ! হৃগণণ প্রমন্তই থাকুক্ বা 

অপ্রমত্তই থাকুক লোকে বিবিধ তীক্ষ্ু উপারদ্বারা 
তাহাদিগকে বল-পুর্ববক এ্রক।শ্যকপে বধ করেঃ অত- 

এব তুমি কি নিমিত্ত নিন্দা করিতেছ? মৃগ কহিলেন, 

হেরাজন্! তুমি মৃগবধ করিয়াছ বলিয়। আমি আত্ম 

কারণে তোমাকে নিন্দা করিতেছি না, পরন্ত এই 

সময়ে নিষ্ঠুরতাচরণ না করিয়। আমার মৈথুনকাল 

প্রতীক্ষা করা তোমার উচিত ছিল। সর্বভূতের 
অভিবাঞ্রিত ও সর্বভূতের হিতজনর ঈদৃশ সময়ে 

কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি বনমধ্যে মৈথুনাসক্ত মৃণকে বধ 

করিতে পারেন 2 হে রাজেন্দ্র! আমি আহ্লাদ- 

পুর্বক এই ম্ৃ্ীতে সন্তান উত্পাদন করিবার নি- 

মিত্ত মৈথুনাচরণ করিতেছিজাম্ তুমি তাহা বিফল 

করিলে। মহারাজ! তুমি বিশুদ্ধ-কম্মকারী পৌ- 

রব-বাজাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত- 

এব এই কর্ম তোমার অনুবপ হয় নাই । হে ভা- 

রত! এই মহত নৃশংস কর্ম, অস্বর্গ্য, অযশস্য, অ- 
ধর্ম্্য ও সর্বলোক-বিগহিতি হইয়াছে । হে দেবো- 
পম! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্ার্থতস্থববিৎ এবং জ্্রীসস্তো- 

গের বিশেবজ্ঞ হইরাও এই যে অস্বর্গ্য কন্ম করিলে 

ইহা৷ তোমার উপযুক্ত হয় নাই । হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! 
যেসকল লোক নৃশংস-কন্মকারী, পাপাচরণে রত 
ও ধর্মার্থকামে পরিবর্র্জত হইয়! থাকে তোমাকেই 

তাহাদিণের নিগ্রহ করিতে হয়। হে মহাঁপ্রাজ্ঞ! 

আমি মৃণবেশধারী ফলমুলাহারী সুনি, আমীকে 
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নিরপরাধে বধ করিয়া কি কন্ম করিলে? আমি শম- 

পরায়ণ হইয়! নিত্য অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া থাকি, 
ইহাতে তুমি আমাকে বিনাপরাধে বধ করিলে, এই 
কারণে আমি তোমাকে শীপপ্রদান করিতেছি ষে, 
তুমি যেমন জী পুরুষের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করি- 
য়াছ, তেমনি স্বয়ং যখন কামমোহিত হইয়। অবশ 
হইবে, তখন এইৰপ জীবিতান্তকারী-ভাঁব তোমা- 
রও উপস্থিত হইবেক। আমি কিম্ন্দিম নামক তপঃ- 
সম্পন্ন মুনি, মন্গুষোর নিকট লজ্জী-প্রযুক্ত মৃগীতে 
মৈথুনাচরণ করিতেছিলাম। আমি যে মৃগবেশ ধারণ 
করিয়া মৃগথণের সহিত গহনবনে বিচরণ করিয়া 
থাকি, তাহা না জানিয়াই তুনি আমাকে বধ করি- 
য়াছ” স্থুতরাং ইহাতে তোমার ব্রগহত্যা-পাতক 
হইবেক না। রে অজ্ঞান ! মুগৰপধারী কামমোহিত 
আমাকে যেমন এইবপে বধ করিলে তেমনি তুমিও 

বিমোহিত হইয়া প্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিবামাত্র 
এই অবস্থায় প্রেতলোকে গমন করিবে । হে মতি- 
মন্! তুমি অন্তিম সময়ে যে কান্তার সহিত সংসর্গ 
করিবে, সেই প্রনয়িনীও সর্বলোক-ছুরতিক্রম্য প্রে- 
তলোকে ভক্তি-পুক্বক তোমার অনুগামিনী হই- 
বেক। আমি যেমন সুখানুতৰ কালে তোমা হই- 
তে দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেইৰপ তুমিও সুখান্ুভৰ 
সময়ে ছুঃখ প্রাপ্ত হইবে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, মৃগ এই বাক্য কথন-পুর্ববক 
অতিশয় ছুঃখার্ত হইয়! প্রাণত্যাগন করিলেন, রাজা 
পাণ্ডুও ক্ষণকালমধ্যে দুঃখার্ণবে নিম্ন হইলেন । 
সম্তবপর্ধে একখত অক্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥১১৮॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা পাঞ্ড স্বীয় বন্ধুর 
ন্যায় সেই মৃত খষিকে অতিক্রম করিয়া ভার্ষ্যার 

সহিত শোক ও ছুঃখভরে পীড়িত ও কাতর হইয়া 
বিস্তর বিলাপ করিলেন । তিনি কহিত্তে লাগিলেন, 

হায়! অক্কুতাত্সা ব্যক্তিরা সছংশে জন্মপরিগ্রহ করি- 

রাও কামজালে বিমোহিত হইয়া স্বকর্মা দোষে 
ছুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে! আমি শুনিয়াছি আমার 
পিতা বিচিত্রবীর্ধ্য ধর্ম তমা শান্নু-কর্ক উৎপাদিত 
হইয়াও কেবল কামাত্মা হওয়াতে বাল্যকালেই 
কাল-কবলে পতিত হইরাছিলেন; সেই কামপর- 
তন্ত্র রাজার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ বে সংযত- 
বাদী ক্কষ্টদ্বৈপায়ন আমার জন্ম প্রদান করিয়াছি- 
লেন; এতাদৃশ লোকের পুত্র হইয়াও আমি ছুর্নী- 
তিহেতু ম্থগরার্থ কেবল বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি ! 
অদ্য আমার অধমারুদ্ধি ব্যদন বিষয়ে প্রবৃত্ত হই- 
য়াছে, সুতরাং দেবগণ আমাকে পরিত্যাগ করি- 
য়াছেনঃ যেহেতু আমার পুক্রয়ুখ দর্শনের অভাবে 
স্বর্থ গমনের পথ থাকিল না৷ ! অধুনা আমি মোক্ষ- 
পথের পথিক হই ! পুক্রোৎপাদন প্রভৃতি সংসার 

 বন্ধনই অতিশয় দুঃখের কারণ হইয়াছে, অতএব 
ইহার ফল এইবপৰই স্বরায় প্রাপ্ত হইবে; তুমি কাম- | আমি ব্রঙ্গচধ্য অবলম্বন করিয়া জনক ব্যাসদেবের 

আচরিত কার্ষের অন্ুবস্তী হইব। আমি স্বীয় চি্- 
কে নিঃসন্দেহৰপে ঘোর তপস্যায় নিযৌজিত করিব; 

তাহাতে ভাধ্যাদি পরিহার করিয়া একাকী মস্তক 
মুণ্ডন-পুর্বক মুনি হইরা এই সমস্ত আশ্রমস্থিত 
এক এক বৃক্ষের নিকটে ভিক্ষা করিয়! জীবন ধারণ 
করিব। আমি সমস্ত প্রিরাপ্রিয় পরিত্যাগ পুরঃসর 

ধুলিতে ধূৰরিত হইয়া শুন্যাগারে বা বুক্ষমূলে বাস 
করিব, কিছুতেই হর্ষ বা শোক করিব না, আপনার 
নিন্দা ও স্তৃতি সমান বোধ করিব, আশীর্বাদ বা নম- 

স্কারের অভিলাধী হইব না এবং নিদ্বন্দ ও নিষ্পরি- 

গ্রহ হইয়া কাল হরণ করিব | আমি কাহারও প্রতি 
উপহাস বা ভ্রকুটা-ভঙ্গি করিব না; নিরন্তর প্রসন্ন- 
বদন হইয়া সর্বভূতের হিতানুন্তানে নিয়ত নিরত 

থাকিব; অগুজ, স্বেদজ,জরাযুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতু- 
ব্বিধ স্থাবর জঙ্গমাত্সক প্রাণীতে হিংসা কাশ 

করিব ন। প্রত্যুত স্বীয় প্রজার নায় সর্বভূতের প্রতি 
সমভাব রাখিব । প্রতাহ পঞ্চ ৰা দশগৃহে এক বার- 

মাত্র ভিক্ষা করিব, তাস্াতে ভিক্ষীলাভের অসম্ভৰ 
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হইলে অনাহারী হইয়াও থাকিব; অপ্প অপ্প 

করিয়াও ভোজন করিব, তথাপি একবার লাভ না 

হইলে পুনর্তবার কদাচ ভিক্ষা করিব না; সপ্ত বাদশ 

হুহে ভ্রমণ পুর্ণ করিয়াও যদি ভিক্ষালাত না হয় তবে 
লোভ প্রযুক্ত অন্য গৃহ সকলে আর বিচরণ করিৰ 
না । লাভই হউক বা অলাভই হউক আমি সমদর্শী 

ও মহাতপাঃ হইব। কেহ বাসীদ্বারা এক বাছুচ্ছে- 

দন ও চন্দনদ্বারা অপর বাহু চর্চিত করিলে তদ্ভুভ- 

ঘের কল্যাণ বৰা অকল্যাণ চিন্য। করিব না। আমি 

জীবনে ও মরণে আমোদ ব দ্বেষ প্রকাশ করত 

কখন জিজীবিষু বাঁ মুমুর্ধুর ন্যায় আচরণ করিব না। 
সচেতন ব্যক্তি নিমেষাদি কাল-নিয়মিত যে সমস্ত 

স্বর্গাদি ফলদায়ক মাক্তল্য কর্ম সম্পাদন করিতে 

পারে, আমি সম্যকৃৰপে চিত্তকলুষ ক্গালন করিয়। 

সেই সমুদায় ক্রিয়াকলাপ অতিক্রম-পুর্ববক ধর্্মার্থ 

পরিত্যাগ ও অনত্য ফলজনক সমস্ত ইন্দ্রিয-ক্রিয়। 

পরিহার করিব, এবং অবিদ্যাদি সর্ব প্রকার বাগুরা 

তক্রম-পুব্বক সর্ধপাপ হইতে বিনির্ধৃক্ত হইয়া 

বায়ুর গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিব, কাহারো বশ- 

বস্তী হইব না। সতত এইৰপ ব্যবহারদ্বারা বিচরণ 
করত নির্ভর্রপথ আশ্রয় করিয়া দেহ বিনাশ করিব; 

বীধ্যহীন হইয়া আক্মতত্ববপ ধর্ম হইতে সতত 

পরিভ্র্ট স্ববীধ্য-ক্ষর়কারক কর্মামর কুমার্গে কদাচ 
পাদার্পণ করিব না। অকামী হইয়াও যে ব্যক্তি কা- 
মাত হইয়া দীনভাবে পুনর্বার কামবৃত্তি আশ্রর 
করে, সে সতক্কৃত হউক বা অসতরুত হউক অবশ্যই 
কুকুরের পথাবলম্বী অর্থাৎ বান্ত-ভোজী হয়। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজ অতিশয় 

ছুঃখার্তচিত্বে এই সমস্ত বাক্য কহিয়! দীর্ঘনিশ্বাস 

পরিত্যাগ-পুর্ববক কুস্তী ও মাত্রীর প্রতি দৃ্টিনিক্ষেপ 
করির়া কহিলেন, কৌশল্যা, বিছুর, সবান্ধৰ রাজা 

ধৃত রাষ্ট্র, আধ্য। সত্যবতী, ভীক্* রাজপুরোহিতগরণ, 
ব্রতপরায়ণ সে মপায়ী মহাত্সা ব্রাহ্মণগণ এবং যে 

নকল পৌরবৃদ্ধগণ অস্মদাশ্রয়ে আছেন, তাহাদের 

সকলকেই প্রসন্ন করিয়া কহিবে যে, পা প্রত্রজ্যা- 
শ্রম আশ্রয় করিয়।৷ বন গমন করিয়াছেন । কুন্তী-ও 
মাত্রী বনবাসে ক্ৃতসঙ্কণ্প ভর্তার বচন শ্রবণ করিয়া 

তদ্ুপযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে ভরতষভ ! অন্য 

অনেক আশ্রম আছে তাহা অবলম্বন করিলে আ- 

পনি এই ধর্মমপত্তরীদ্ধয়ের সহিত মহত পস্যা করিতে 

পারিবেন এবং শরীর-পরিহারের নিমিত্ত স্বর্গীয় 

মহাফল প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্বর্গেরও স্বামী হই- 
বেন সন্দেহ নাই। আমরাও উভয়ে ভর্তুলোক পরা- 

য়ণা হইয়া ইন্দ্রির় সকল দমন-পুর্ববক কীমনা ও 

সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিব। হে 

মহাপ্রাজ্ঞ, বিশাম্পতে ! আপনি যদি আমাদিগকে 

পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমরা অদ্যই প্রাণ- 
ত্যাগ করিব সন্দেহ নাই। পাণ্ড, কহিলেন, তৌমা- 
দের এই নিশ্চয় যদি ধর্ম নুসারী হয়, তাহা হইলে 

আমি পিতার স্বকীয় অব্যয়রৃভির অনুবভী হইব; 
গ্রাম্য আহার ও গ্াম্যন্থখ পারত্যাগ-পুর্বক বল্কল 

পরিধায়ী ও ফলমুলাশী হইয়া মহৎ তপস্যার অন্ুু- 
টান করত মহাবনে ভ্রমণ করিব; চীরচর্ম-জটা- 
ধারী, পরিমিতাহারী, ক্ষুৎপিপাসানবেক্ষী” শীতি- 

বাত-তপনতাপাদি-সহিষু ও ক্লুশাঙ্জ হইয়া উভয়- 
কালে ্নান ও অগ্নিতে হোম করত দুশ্চর তপস্যা- 

দ্বার এই শরীর শুষ্ক করিব; বিজনবর্তঁ হইয়া 
পক্কাপন্ক-কন্দমূলাদি ভক্ষণ ও বানপ্রস্থ-সমুচিত শী- 

সত্রালেচন করত বন্য ফল জল ও বাক্যদ্বারা পিতৃ 

ও দেবগণের তর্পণ করিব; গ্রামবামিগণের কথা 

দুরে থাকুক এক-গৃহবাসী বানপ্রস্থগণেরও কখন 
অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিতে প্ররৃত্ব হইব না। বতকাল 
এই দেহের অবসান না হয় ততকাঁল আমি আরণ্য- 

শাস্ত্র সমুদায়ের এইবৰপ ক্রমশ উএতর বিধির অন্ু- 

স্তীন করত অবস্থিতি করিব । 

বৈশম্পার্রন কহিলেন, কৌরব-নন্দন রাজা পাণ্ড্ 
ভাষ্য দ্বয়কে এই বাক্য বলিয়! চুড়ামণি, নিক্ক, অঙ্গদ, 

কুণুল মহার্হ বস্ত্র ও্ত্রীগ্রণের আভরণ-প্রভৃতি সমস্ত 



আদিপর্থ। ১৯৩ 

বস্তু ব্রাঙ্মণগণকে প্রদান করিয়া অনুচরদিগকে কহি- 

লেন, তোমরা হাস্তিনপুরে গমন করিয়া কহিবে ষে; 

কুরু-নন্দন পাণ্ড, অর্থ, কাম, সুখ ও পরম প্রিয়তম 
স্ত্রীসংসর্গ-জুখ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা- 
শ্রম অবলম্বন-পুর্ববক ভাঁধ্যা-সমভিব্যাহারে বন- 

প্রস্থান করিয়ীছেন। অনন্তর তাহার অনুযায়ীবর্গ 
ও পরিচারকগণ সেই ভরতনিংহের বিবিধ করুণা- 

বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষণ আর্তস্বরে হাহা শব্দ করি- 
য়াক্রন্দন করিতে লাগিল, পরে ভূপতিকে পরি- 

ত্যাগ-পুর্ববক শোকাশ্রু বিসঙ্জন করিতে করিতে 
তদীয় সমুদায় বাক্য গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে হা- 
স্তিনপুরে উপনীত হইল। নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ত্র তাহী- 
দিগের প্রমুখাৎ অরণ্য-ঘটিত সমস্ত রৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিয়া পার নিমিত্ত অতিশয় অন্ুশৌচনা প্রকাশ 

করিতে লীগিলেন। তিনি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া 
কেবল সেই বিষয়ই চিন্তা করত শষ্যা আসন ভোগ- 
প্রভৃতি কিছুতেই প্রীত হইতে পারিলেন না। হে 

কৌরব্য! এদিকে রাজপুত্র পাণ্ড, ফলমুলাহারী 
হইয়৷ পত্রীদ্বয়ের সহিত নাগ্রশত পর্বরতে গমন করি- 
লেন। পরে তিনি চৈত্ররথে উপস্থিত হইয়া কালকুট 
পর্বত অতিত্রমানন্তর হিমালয় পর্বত অতিক্রম 

করিয়া! গন্ধমাদনে উপনীত হইলেন । হে মহারাজ! 

তিনি মহাভূত,সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ-কর্তৃক পরিরক্ষিত 

হইয়া সম-ও বিষম স্থানসমূহে বাঁস করিলেন, পরি- 
শেষে ইন্্রছ্যুন্ন সরোবর প্রাণ্ড হইয়া হংসকুট অতি- 
ক্রম-পুর্ববক শতশৃঙ্গ-নামক পর্বতে ঘোর তপস্যায় 

প্ররুত্ত হইলেন। 

সম্ভবপর্ধে একশত উনবিংশতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥ 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, হে ভারত! বীধ্যবান্ 

পাণ্ড, সেই স্থানে পরমোত্রুষ্ট তপস্যায় নিয়ত 

নিযুক্ত থাকিয়! সিদ্ধচারণগণের অতিশয় প্রিয়- 

দর্শন হইলেন। তিনি গুরু-গুশ্রযু অহঙ্কার-শুন্যঃ 

২্থ 

সংযতাত্সা ও জিতেক্দ্রিয় হইয়া স্বীয় বীর্ষ্যদ্বারা স্বর্গ- 
গমনের উপযোগী পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। 
কোন কোন খবি তাহাকে ভ্রাতা, কেহ কেহ বা 
সখা বোধ করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য খষি- 

গণ তাহাকে সুতনির্বিশেষে প্রতিপীলন করিতে 

লাগিলেন। হে ভরত-শ্রেন্ঠ ! অনন্তর পাণ্ড, বন্ু- 
কাল পর্যন্ত নিক্কলঙ্ক তপোরাশি উপার্জন করিয়। 
্রন্র্ষি-সদৃশ হইয়া! উঠিলেন। একদা অমাবস্যা 
তিথিতে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ ভগবান্ স্বয়ন্তুকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত একত্র হইয়া ব্রহ্গলোকে প্র- 

স্থান করিতেছিলেন, পাণ্ড, সেই সমস্ত খষিগ্রণকে 
্রস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বাক্পটু মহর্ষিগণ ! 
আপনারা কোথায় গমন করিবেন বলুন। খষিগণ 

কহিলেন” অদ্য ত্রহ্লোকে মহাত্মা দেব ও খষি- 

গণের এবং মহান্ুভব পিতৃগণের মহাসমাগম হই- 
বেক, আমর! স্বয়স্তুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সেই 
ব্রহ্মধীমে গমন করিতেছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাগু, মহর্ষিগণের সহিত 
গমনেচ্ছু হইয়া স্বর্গপারে উত্তীর্ণ হইবার মানসে 
সহসা উগ্থান-পুর্ববক পত্রীদ্বয় সমভিব্যাহারে শত 

শৃঙ্গ হইতে উত্তরমুখে প্রস্থান করিলেন । তখন তা- 

পসগণ তাহাকে কহিলেন, আমরা উত্তরমুখ হইয়। 
শৈলরাজের উপরি ক্রমশ উর্ধে গমন করিতে করি- 
তে এই রমণীয় পর্বতে অসঙ্থ্য ছুর্গম দেশ দেখিয়া- 

ছি। মধ্যে মধ্যে দেব, গন্ধর্ব ও অপ্দরোগণের শত 

শত বিমান-সঙ্কুল গীতস্বর নিনাদিত ক্রীড়া-স্থান 

স্থশৌভিত হইতেছে; স্থানে স্থানে কুবেরের সম ও 
বিষম উদ্যান সমস্ত, মহানদী-নিতত্ব ও দুর্গম গিরি- 

গহ্বর রহিয়াছে; কোন কোন স্থল চিরকাল হিম- 

সংঘাতে আচ্ছন্ন থাকে ; তথায় বৃক্ষ, মগ বা পক্ষী 

কিছুই নাই। কোন কোন স্থানে এপ মহাঁবর্ষ! 
হয় ষে তাহা ছুর্গম বা নিতান্ত ছুরাসদ হইয়া উঠে; 

অন্য মৃগের কথা৷ দূরে থাকুক্, পক্ষীও সে সকল 

স্থান অতিক্রম করিতে পারে নাঃ কেবল একমাত্র 



১৭৪ মহাভারত! 

বায়ু এবং সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ তথায় গমন করিতে 
সমর্থ হন। এই রাঁজকন্যারা কখন ছুঃখ সহ্য করেন 

নাই, এক্ষণে এই ভুর্গম শৈলরাজে গমন করিতে 

হইলে কেন না অবসন্ন হইবেন ? অতএব হে ভরত- 
রত! তুমি গমন করিও না। পাগ্ কহিলেন, 
হে মহাভাগণণ! কথিত আছে যে? নিঃসন্তান ব্য- 

ক্তির স্বর্গারৌহণের দ্বার নাই; আমি নিঃসন্তান 

এই জন্যই অতিশয় সন্তাপ-তাপিত হুইয়। আপনা- 

দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি । হে তপোধন- 

গণ! আমি পিতৃখ্খণ হইতে মুক্ত না হওয়াতেই 
সন্তগু-হৃদয় হইয়াছি; আমার নিশ্চয় হইয়াছে ষে, 
আমার এই দেহ ধংস হইলে পিতৃগণও বিনষ্ট 

হইবেন । মানবণ পিতৃখণ দেবখণ, খধিখণ ও 

মন্ুজখণ এই খণ-চতুষ্টয়-যুক্ত হইয়া ভূম গুলে জন্ম- 
পরিগ্রহ করে, এবং ধর্মমত তাহাদিগকে তাহ! দেয় 

হইয়া থাকে ; ধর্মাবেদীরা কহিয়া থাকেন যে, ষে 
মনুষ্য এই স্বাভাবিক খণ পরিশোধ-বিষয়ে থা- 

কালে মনোৌষোগী না হয়, তাহার সদ্গীতি হয় না। 
মন্থুজণণ বাগানুষ্ঠান-দ্বারা দেবগণকে, অধ্যয়ন ও 

তপস্যাদ্বারা মুনিগণকে, পুজ্রোৎ্পাদন ও পিগুদান- 

দ্বারা পিতৃগণকে এবং আনৃশংস্যদ্বারা মনবগণকে 

পরিতুষ্ট করিয়া তত্তৎ খণ হইতে বিনির্ুক্ত হয় । 

আমি দেব, খবি ও মনুষ্য ইহাদের খণ হইতে ধর্মমত 

মুক্ত হইয়াছি, পরন্ত আমার শরীর নাশ হইলেই 

পিতৃগণের নাশ হইবেক। হে তাপসগণ ! নরোত্ব- 
মের! পিতৃখণ-পরিশোধার্খে সন্ভানৌৎপাদন নি- 

মিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্ত আমি এখ- 
নো উক্ত খণ হইতে অনির্ধয্ত রহিয়াছি, অত এব 

জিজ্ঞাসা করি, পিতা বিচিত্রবীধ্যের ক্ষেত্রে মহর্ষি 

ব্যাস হইতে আমি যেমন জন্গপরিগ্রহ করিয়াছি, 
সেইক্প আমার এই ক্ষেত্রে কি সম্ভানোৎপত্তি হই- 
তে পারিবেক? খবিগণ কহিলেন, হে ধর্মপরারণ, 

ভুপতে! আমর! দিব্য-চক্ষুর্ঘারা জানিতেছি যে, তো- 
মার নিষ্পাপ দেবতুল্য শুভ সন্তান উৎপন্ন হইবেক) 

অতএব হে নরব্যান্ ! তুমি কাধ্য-দ্বারা দেবতার 
উদ্দেশ সিদ্ধ কর, যেহেতু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অব্যগ্র 

হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রাণ্ড হয়েন; হে রাজন্ ! তো- 
মার ফল দৃক্ট হইতেছে, তুমি অপত্যোৎ্পাদনে 

যত্বুবান্ হও, তাহাতে অবশ্যই প্রীতিকর সর্বগুণা- 
লঙ্কৃত তনয় লাভ করিতে পারিবে । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাঁজা পাণ্ড, তাপসগণ্রে 

এ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মৃগশাপদ্বারা আপনার 

পুজ্রোৎপাদন-শক্তি রুদ্ধা হইয়াছে জানিয়া চিন্যা- 

কুল হইলেন ! পরে তিনি যশম্বিনী ধর্ম্মপাত্ী কুন্তী- 
কে নির্জন স্থানে কহিলেন, হে কুন্তি ! তুমি এই আ- 
পৎ্কালে অপত্যোত্পাদনে যত্ববতী হও ! দেখ, 

ধর্মাবাদীরা চিরকাল কহিয়া থাকেন ষে, সন্তান এই 

ভ্রিলোক-মধ্যে ধর্মামরী প্রতিষ্ঠা-স্বৰপ হইয়াছে। যাঁ- 
গানুষ্ঠান, দান, তপস্যা ও উত্তমৰূপে অনুষ্ঠিত নি- 
যম এ সমস্ত নিঃসন্তান ব্যক্তিদিগের পক্ষে পবিত্র- 

কারী হয় না। হে শুচিস্মিতে ! ইহ বিদিত থাকায় 
আমি চিন্তা করিরা দেখিতে ছ যে, আমার পু্রোৎ- 

পত্তি না হওয়াতে আমি শুভলোক প্রাপ্ত হইতে 

পারিব না। হে ভীরু! পুর্ববে আমি যেমন অরুতা- 
আআ ও নৃশংসকারী ছিলাম, সেইকপ যুগের অআভি- 
শপে আমার সন্তানোৎপাদিক! শক্তি রহিত হই- 
য়াছে। ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ছয় প্রকার পুজ 
বন্ধুধনে অধিকারী হয়, আর ছয় প্রকার পুক্র তা- 
হাতে অধিকারী নহে; হে পুথে! আমি এ দ্বা- 
দশ প্রকার পুজ্রের বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। 

(প্রথম) ওরস অর্থাৎ পরিণীতা ভার্য্যাতে স্বয়ং 
উৎপাদিত, (দ্বিতীয় ) প্রণীত অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তির 

অনুগ্রহে স্বীয় ক্ষেত্রে জাত, (তৃতীয়) পরিক্রীত 
অর্থাৎ ত্রীতশুক্রে স্বীয় ক্ষেত্রে উৎপন্ন, (চতুর্থ) 

পৌনর্ভব অর্থাৎ বিধৰাগর্ভে অন্য-কর্তৃক উৎপাদিত, 
(পঞ্চম) কানীন অর্থাৎ কন্যাকালে উৎপন্ন, ( ষ্ঠ) 

ন্বৈরিণী-গর্তসম্তৃত অর্থাৎ গুঢ় বা কুণড নামে প্রসিদ্ধ, 

(সপ্তম) দত্ত অর্থাৎ পুর্ব পিতা মাতা-কর্তৃক সম- 
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পিঁত। (অষ্টম) ক্রীত অর্থাৎ ধন প্রদান-পুর্ববক গৃ- 
হীত, (নবম) উপক্রীত অর্থাৎ কৃত্রিম, (দশম) 

স্বয়ং উপাগত অর্থাৎ আমি তোমার পুত্র হইলাম 
বলিয়া স্বয়ং উপস্থিত, (একাদশ ) জ্ঞ(তিরেতা স- 

হোঢ় অর্থাৎ ভ্রাত্রাদি-কর্তৃক সঞ্জাতগর্ত। রমণীকে 
বিবাহ করিলে তাহার গর্তে সম্ভুত, (দ্বাদশ ) হীন- 
যোনিধৃত অর্থাৎ হীনজাতি স্ত্রীতে উৎপন্ন। এই 
দ্বাদশ প্রকার পুজ্রের মধ্যে পুর্ব পূর্ব অভাবে মাতা 
পরপর পুভ্রলাভে ইচ্ছা করিবেক। মানবগণ আঁ- 

পহৎকালে উত্তম কনিষ্ঠ সৌদর হইতে পুজ্র-কামনা 
করিয়া থাকে। স্বারস্ুব মনু বলিয়াছেন ফে, মন্ুুষ্যে- 

রা স্বীয় বাধ্য ভিন্ন অন্য হইতেও ধর্মফল-দায়ক শ্রেষ্ঠ 
সন্তান লাভ করিতে পারে । অতএব হে কুত্তি 
আমি এক্ষণে সন্তানোৎপাদিকাঁশক্তি-বিহীন হই- 

য়াছি, এই হেতু তোমাকে নিয়োগ করিতেছি, তুমি 
সদৃশ বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে যশস্বী সন্তান প্রসব 
কর। হে পৃথে! শরদণ্ডায়নের কন্যার কথা কহি- 

তেছি শ্রবণ কর। সেই বীরপত্রী শারদপ্ডায়নী স্বামী- 
কর্তৃক পুক্রোৎপাদন-কাধ্যে নিয়োজিতা হওয়াতে 
খ্ুন্নাতা হইয়া রজনীতে চতুষ্পথে দণ্ডায়মানা 
হইলেন; পরে একজন সিদ্ধ ব্রাঙ্গণকে বরণ করিয়া 
পুংসবন-যজ্ছে অগ্নিতে আহুতি প্রদান-পুর্ধবক সেই 
কর্ম সমাধা নান্তে তাহার সহিত বাস করিলেন) তা- 
হাতে ছুর্জয়-প্রভৃতি তিনজন মহারথের উৎপত্তি 

হইল । হে কল্যাণি! সেইকপ তুমিও আমার নি- 
য়োগান্ুসারে তপস্যায় মদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এপ কোন 

ব্রাহ্মণ হইতে সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত শীঘ্র 

যত্রবতী হও । 
সন্তবপর্ষে একশত বিংশতি অধ্যায় সমগু ॥ ১২০॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! কুন্তী এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া -কুরুবংশপ্রবীর ভূমিপতি পতি 

পাগুকে কহিলেন, হে ধর্মজ্ঞ, রাজীবলোচন ! 

আমি আপনকার ধর্্পত্ী এবং আঁপনাঁতেই অন্গু- 

রক্তা আছি+ আমাকে একপ কথা বলা কোন প্রকারে 
আপনকার উচিত নহে, হে বীর, মহাবাহো। ! ধর্ম্মা- 
নুসারে আপনিই আমাতে বীর্য্যোপপন্ন সন্তান উৎ- 
পাদন করিবেন? হে মন্ুজ-শার্দল! তাহা হইলেই 
আমি আপনকার সহিত স্বর্গ-গমন করিতে পারি? 
অতএব হে কুরুনন্দন! আপনিই সন্তানের নিমিত্ত 
আমাতে গমন করুন, যেহেতু আপনা ব্যতীত 

আমি মনোদ্বারাও অন্য পুকষ গমন করিতে অভি- 

লাষ করি না; বিশেবতঃ এই ভূমগ্ুল-মধ্যে কোন্ 

ব্যক্তিই বা আপনকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আছে? হে 
ধন্মমাত্মন্ত বিশালাক্ষ! পূর্বে আমি একটি পৌরা- 
ণিকী গাথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আপনকার 
নিকট কীর্তন করিতে ছ শ্রবণ করুন| 

পুর্বকালে পুরুবংশ-বদ্ধনকারী পরম ধার্মা্ঠ ব্যু- 
ষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন । সেই 

ধর্মমাত্স! মহাবাহ্ু ভূপতি যাগ করিতে আরন্ত করিলে 
ইন্দ্র-সহ দেবগণ ও দেবর্ষিবর্গ তথায় উপস্থিত হই- 
য়াছিলেন। পরে সেই মহাত্মা রাজর্ষি ব্যুষিতাশ্বের 
যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস-পানে এবং ব্রাহ্মণগণ দন্সি 

থালাভে মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ 
ও ব্রহ্র্ষিগণ স্বয়ং কর্ম সমাধা করিতে লাগিলেন । 

হেরাজন্! যেমন শিশিরাবসানে ভগবান্ মার্তগ 

সমস্ত ভূতবর্গকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীষ্ডি- 
শীল হয়েন, তাহার ন্যায় ব্যুষিতাশ্ব সর্বালৌক অতি- 
ক্রম করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । হে রাজ- 
সত্তম! সেই প্রতাপবান্ রাজেন্দ্র ব্যুষিতাশ্ধ দশ 
হস্তীর তুল্য বল ধারণ করিতেন, সুতরাং অশ্থমেধ 

নামক মহাবজ্ঞে পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই 
চতুর্দিকৃস্থ ভূপালগণকে পরাজয় ও গ্রহণ-পুর্ববক 
বশবস্তী করিয়াছিলেন। হে কুরুকুল-ধুরন্ধর! যশো- 
রুদ্ধ ব্যুষিতাশ্ব অবনীপতি হওয়াতে পুরাণবাদী 
ব্যক্তিরা এই গাথা কীর্তন করিয়া থাকেন যে, ব্যুষি- 
তাশ্ব সমুদ্র পত্্যন্য এই বসুন্ধরা বিজয় করিয়া; পিতা 

যেমন উরস-পুজ্র প্রতিপালন করেন, তাহার ন্যায় 
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সর্বলৌক পালন করিয়াছিলেন | তিনি অশেষ রত্রু- 

সমূহ সংগ্রহ-পুর্ধবক-সোমসংস্থা অর্থাৎ জ্যোতিষ্টো- 
মাদি মহাযজ্ঞ সমস্ত বিস্তার করত অসংখ্য সোম- 

লতা নিম্পীড়ন. এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুল ধনদ্ান 

করিয়াছিলেন। কাক্ষীবান্ ভূপতির কন্যা ভদ্রা 
তাহার পরম শ্রিয়তমা ভাঁধ্যা ছিল । হে মনুষ্যেন্দ্র! 
ভূমগ্ুলমধ্যে এ ভদ্রার তুল্য নির্ূপম-ৰূপবতী যুব- 
তী আর কেহ ছিল না । এ দম্পতীর মধ্যে কামিনী 
যেমন স্বামীকেই কামনা করিত, সেইৰপ স্বামীও 
এঁ কামিনীতেই অনুরক্ত ছিলেন। অনন্তর ভদ্রাতে 
আসক্ত ব্যুষিতাশ্থের যন্মারোগ হইল; তাহাতে 
তিনি দ্িবাকরের ন্যায় অনতি দীর্ঘকালের মধ্যেই 
অস্তমিত হইলেন। সেই নরপাল পরলোক গমন 

করিলে, তাহার ভাষ্যা অতিশয় শোক-বিহ্বল! 

হইল। হে পুরুষব্যান্র, জনাধিপ ! ভদ্র পরম ছুঃ- 
খার্ভা হইয়া যেৰপ বিলাপ করিয়াছিল, তাহা বলি- 

তেছি শ্রবণ করুন। 

ভদ্রা ভর্ভাকে উদ্দেশ করিরা কহিল, হে পরম 

ধর্মজ্ঞ ! স্বামী বিনা রমণীর! নিতান্ত নিম্ফলা হয়; 

যেনারী ভর্তী ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করে; সে 

সতত ছুঃখিতা হওয়ায় মৃতপ্রায় হইয়াই থাকে । 
হে ক্ষত্রিয়-পুজব! পতি ব্যতিরেকে অবলাদিগের 
মৃত্যুই মঙ্গল, অতএব আমি তোমার সহগামিনী 
হইতে বাঁসনা করি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভি- 
ব্যাহারে লইয়া যাও ! হে রাজন্ ! তোমা ব্যতিরে- 
কে আমার ক্ষণমীত্রও জীবন ধারণের অভিলাষ 
নাই, অতএব প্রসন্ন হও, আমাকে অবিলম্বে এখান 
হইতে লইয়া যাও! হে রাজশার্দুল! কিসমকি 
বিষম সর্ব স্থানেই আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
গমন করিব, পুনর্ধার আর নিবৃত্ত হইব না! হে 
নরব্যান্র! আমি তোমার প্রিয় ও হিতান্ুষ্ঠঠানে রত, 

ছায়ার ন্যায় অন্ুগতা ও নিয়ত নিদেশবর্তিনী হইয়া 

থাকিব! হে পুক্ষরেক্ষণ ! তোমা ব্যতিরেকে অদ্য- 
প্রতি ককঈদায়ক হৃদয়-শোষণ মনঃপীড়াপুঞ্জ আ- 

মাকে অভিভব করিবে! আমার নিশ্চয় বোধ হই- 
তেছে, যাহারা একত্র বিচুরণ করে, হততাগিনী 
আমি, তাহাদিগকে পরস্পর বিযুক্ত করিয়া দিয়া- 
ছিলাম, সেই পাপেই তোমার সহিত আমার এই 
দীর্ঘ বিয়োগ উপস্থিত হইল! হে পার্থিব! যে নারী 
পতি-বিযুক্তা হইয়া মুহূর্তমাত্রও জীবন ধারণ করে, 
সে যেন নরকস্থা হইয়া অতি কষ্টেই অবস্থিতি করে। 
আমি পুর্বজন্মে একত্রস্থিত দল্পতীগণকে পরস্পর 
বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপকর্ম্-সঞ্চিতত 
ছুঃখ এক্ষণে তোমার বিয়োগে পরিণত হইয়া আঁ- 
মাকে আক্রমণ করিয়াছে! হে ভূপতে ! আমি অদ্য- 

প্রভৃতি স্বীয় দর্শন-পরায়ণা হইয়া কুশশব্যা-শায়ি- 
নী হইয়া থাকিব, কোন সুখে আবিষ্টা হইব না! 
হে নরব্যান্্র ! দর্শন দাও! হে নাথ! হে নরেশ্বর ! 

কাতরভাবে বিলাপকারিণী অসুখান্বিতা এই দীন! 
অধিনীকে আজ্ঞা কর ! 

কুন্তী কহিলেন, এইৰপে ব্যুষিতাশ্ব-কামিনী সেই 
শবকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ বহুবিধ বিলাপ 
করিতেছে, এমন সময়ে এই আকাশবাণী হইল,-- 
“ভদ্রে! উদ্খিতা হও, গমন কর; হে চারুহাসিনি ! . 
তোমাকে বরপ্রদান করিতেছি, আমি তোমাতে 
সন্যান উৎপাদন করিব; হে বরারোহে ! অফমীতে 
বা চতুর্দশীতে তুমি খতুস্নাতা হইয়া আমার সহিত 
স্বকীয় শষ্যায় শয়ন করিবে ।” এইৰপ আকাশবাণী 
হইলে, পুন্রার্থিনী দেবী পতিত্রতা ভদ্রা তদ্বাক্যান্ু- 
সারে সেইৰপ করিয়াই থাকিল। হে ভরতসত্তম ! 
সেই দেবী এ শবের উরসে তিন জন শালুওচারি 
জন মদ্র সমুদায়ে সপ্ড সন্তান প্রসব করিল। হে ভর- 

তর্ষভ! সেইৰপ আপনিও তপস্যা ও যোগবলে মা- 
নসদ্বারা আমাতে সন্তন উৎপাদন করিতে পারেন। 

সম্তবপর্ষে একশত একবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২১। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধর্ম রাজা পাণু দেবীর 



আদিপর্ব! ১৭৭ 

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ববার তাহাকে উত্তম 
ধর্মসতযুক্ত এই বাক্য কহিলেন, হে কুস্তি! তুমি 
যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, ব্যুষিতাশ্ব এইপই 

করিয়াছিলেন, যেহেতু তিনি দেবতুল্য ছিলেন; 

পরন্ত ধর্মজ্ঞ মহাত্মা রি পুরাণে যে ধর্মতত্ত্ব 

দর্শন করিয়াছেন, তাহা তোমার নিকট বলিতেছি 
শ্রবণ কর। হে বরাননে! পুর্ববকালে স্ত্রীগণ অবা- 

রিতা ছিল; হে চারুহাসিনি! তখন তাহারা স্বতন্ত্র 

অর্থাৎ ভর্তাদির অনিবাধ্ধ্যা হইয়া সস্তোগ্-সুখভি- 
লাঁবে পর্যটন করিয়া বেড়াইত; হে জুভগে! তাহা- 
রা কৌমারকাল অবধি ব্যভিচারে রতা। থাকিত, তা- 
হাতে তাহাদের অধর্্ম হইত না, যেহেতু তাহাই 
পুর্ববকালের ধর্ম ছিল। হে বরারোহে! অদ্যাপি 
তির্যাক-যোনিগত প্রজাগণ কামদ্বেব-বিবজ্জিতি হই- 
য়া সেই প্রাচীন ধর্মানুসারে চলিতেছে । মহর্ষিরাও 

প্রমাণদৃষ্ট এই ধর্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে 
রস্তেরু ! উত্তর-কুরুদিগের মধ্যে অদ্যাপি এই ধর্ম 

আরাঁধিত হইতেছে, যেহেতু এ সনাতন-ধর্ম্ স্ত্ী- 
গণের প্রতি অনুগ্রহকারী। পরন্ত অপ্পকাল হইল 
এ বিষয়ে বর্তমান নিরম নির্দিষ্ট হইয়াছে; যে কা- 
রণে ষাহা-কর্তৃক ইহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহী বি- 
স্তারৰপে বলিতেছি শ্রবণ কর । 

আমরা শু নিয়াছি, উদ্দীলক নামে এক মহর্ষি ছি- 
লেন; শ্বেতকেতু নামে বিখ্যাত তাহার এক পুক্র 

হইয়াছিলেন; সেই শ্বেতকেতুই ক্রুদ্ধ হইয়া এই 
ধর্মানুসারিণী মর্ধ্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। হে কমল-: 

পত্রীক্ষি! তাহার কারণ শ্রবণ কর? একদা এক 

ব্রাজ্ণ শ্বেতকেত্ুর পিতার সমন্ষে তাহার জননীর 

হস্তধারণ করিলেন ও কহিলেন যে আইস আমরা 

গমন করি । অনন্তর খবিপুক্র শ্বেতকেতৃ, মাতাঁকে 

অন্য পুরুষ-কর্তৃকণ যেন বল-পুর্ব্বক নীয়মান। দেখিয়া 

অমর্ষান্বিত ও রোঘ-পরবশ হইলেন । তাহার পিতা 

উদ্দীলক তাহাকে ক্রোধে কম্পিত দেখিয়া কহিলেন, 

বস! তুমি কৌপাকুল হইও না, ইহা সনাতন 

ধর্ম ; এই ভূমগ্ডলমধ্যে সর্ধববর্ণের অঙ্গনারাই অবা- 
রিতা) হে তাত! গো-গণ যেৰপ ব্যবহার করে, 
প্রজাগণওস্ব স্ব বর্ণে সেইৰপ আচরণ করিয়া থাকে। 
পরে খবিপুন্র শ্বেতকেতু তাহ! সহ করিতে না পা- 
রিয়া ভূমগুল-মধ্যে স্ত্রীপুরুবের এই মর্ষ্যাদা স্থাপন 
করিলেন । হে মহাভাগে ! আমরা শুনিয়াছি, সেই 
অবধি মানব-সমাজে স্ত্রী পুরুষের এই নিয়ম নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, ইহা অন্য প্রাণীতে নাই। শ্বেতকেতু 
নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্তা- 
কে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবেক, তাহার 
ঘোরছুঃখ-দায়ক জণহত্যা-সদ্বশ পাতক হইবেক। 

র অপিচ এই ভূমগুলে যে পুরুষ কৌমার-্রন্মচারিণী 
পতিত্রত। প্রণয়িনী ভার্ষযাকে অতিক্রম করিয়৷ পর- 

নারী সন্তোগ করিবেক,তাহারও এঁবপ পাঁতিক হই- 
বেক। যে পত্ৰী স্বামী-কর্তৃক পুজো ৎপাদনার্থে নি- 
যুক্তা হইয়া তাহার বাক্য অবহেল! করিবেক, তা 
হারও এ প্রকার পাপ হইবেক 

হে ভীরু! দেই উদ্দালক-পুন্র শ্বেতকেতু পুর্বর- 
কাঁলে বল-পুর্ববক এই ধর্ম্ানুবায়িনী মর্য্যাদ। স্থাপন 
করিয়াছিলেন । হে রস্তোরু£ আমর! শুনিয়াছি, 

সৌদাঁস-বনিতা মদয়ন্তী স্বামী-কর্তৃক পুজ্র জননে 
নিযুক্তা হইয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট গমন করিয়া 
ছিল এবং তাহা হইতে অশ্মক নামে পুভ্রলাভ করি- 

যাঁছিল। সেই ভাবিনী ভর্তার প্রিয়ানুষ্ঠানের নি- 
মিত্তেই এইৰপ করিয়াছিল। হে কমলেক্ষণে ! 

কুরুণণের বংশরৃদ্ধির নিমিত্ত ভগবান্ কৃষ্দ্বৈপায়ন 
হইতে আমাদের যে জন্ম হইয়!ছে তাহাঁও তোমার 
বিদিত আছে । অতএব হে অনিন্দিতে ! এই সমস্ত 
পর্যালোচনা করিয়া! আমার এই ধর্ম-সম্মত বচন 

রক্ষা করা তোমার কর্তব্য হইতেছে। হে পতিত্রতে, 
রাজ-নন্দিনি! ধর্মাজ্ঞের৷ এই পুরাতন ধর্থোর ব্যাখ্য। 
করেন বটে যে, ভার্ষ্যা প্রত্যেক খতৃতে ভর্ভীকে অতি- 
ক্রম করিবেক না, অবশিষ্ট অন্য সময়ে তাঁহারা স্বাঁ- 

ধীনতা অবলম্বন করিতে পারে; কিন্ত হে রাঁজপুঞ্রি! 

। 



১৯৮ মহাভারত ! 

বেদ-বেত্তারা ইহাও বলেন যে, ধর্মই হউক্ বা অধ- 

্ম্যই হউক্, ভর্তা ভার্য্যাকে যেকপ বলিবেন,তাধ্যার 

তাহা অবশ্য সম্পন্ন কর! কর্তবা | হে অনবদ্যাঙ্গি : 

বিশেষতঃ আমি উৎপাদকতা শক্তি-বিহীন হইয়াছি, 

অথচ পুভ্রলাভের নিমিত্বেও লালসাযুক্ত হইতেছি 

অতএব হেশুভে ! আমি পুক্রদর্শন-বাসনা-পরবশ 

হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এই পদ্ম- 

পত্রসদৃশ রক্তাঙ্কুলি-বিরাজিত অঞ্জলি, মস্তকে উত্তো- 

লন করিতেছি, হে সুকেশি! তুমি আমার নিয়ো- 

গানুসারে সমধিক তপঃসম্পন্ন ব্রা্গ। হইতে গুণ- 

বান্ পুত্র উৎপাদন কর, হে পৃথুশোণি! তোমা হই- 

তে আমি পুক্রবান্ ব্যক্তিদিগের গতি লাভ করি । 

ভর্তার প্রিয়কার্ষ্যে ও হিতা নুষ্ঠানে অন্ুরক্ত। বরা- 

রোহা কুন্তী, পর-পুরঞ্জর় ভর্তা পাণ্ডুর এই বাক্য 

অশবণ করিয়৷ কহিলেন, বাল্যাবস্থায় আমি পিতৃগ্থৃহে 

অতিথি সেবায় নিযুক্তা ছিলাম; তখন শংসিতব্রত 

ত্রাহ্মণগণকে সমধিকবূপে পরিচর্যা করিতাঁম । এ- 

কদ। ধর্মের নিগুঢ-তত্ত্জ্ঞ ভুর্বাসা নীমে বিখ/াত 

জিতেন্দ্রিয় মহর্বি তথায় উপস্থিত হইলেন । আমি 

তাহাকে সর্ধপ্রযত্রে পরিতুষ্ট করিলম | সেই ভগ- 

বান আমাকে অভিচার-সংযুক্ত বরদ।ন-পুর্ববক এক- 

টি মন্ত্রপ্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই মন্্দ্বার। 

যেযষেদেবতাকে আহ্বান করিবে, তাহারা সক।ম 

হউন বা অকাম হউন, তৎক্ষণাৎ তোমার বশতী- 

পন্ন হইবেন; হে রাজ্ভি! সেই সেই দেবতার গ্রসা- 

দে তোমার পুক্র উৎপন্ন হইবেক। হে তারত ! 

পিতৃগৃছে সেই ছূর্ববাসা আমাকে এইৰপ বলিয়া- 

ছিলেন। হে ভূপতে! ব্রা্গণের বাক্য মিথ্যা হইবার 
নহে। এক্ষণে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে; অত- 

এব হে রাজর্ষে! আপনকার অনুজ্ঞা হইলে সেই 

মন্ত্র্ধারা কৌন দেবতাকে আহ্বান করিতে পারি, 

হাতে আমাদের হিতকারী সন্তান উৎপন্ন হই- 

বেক। হে সতাবাদিন্! সম্প্রতি কোন্ দেবতাকে 

আহ্বান করি বলুন; আপনকার অনুমতি প্রযুক্ঞই 

আমি এই কর্ণে অবস্থিত হইতেছি। 

পাণ্ডু কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি অদ্যই যথা- 
বিধানে এ বিষয়ে যত্ব কর? হে শুভে! ধন্মাকে আ- 

হ্বান কর, যেহেতু তিনি দেবগণ-মধ্যে পুণ্যাত্মা 

হেবরারোহে! ধর্ম আমাদিগকে কোনক্রমে অধর্মা- 

যুক্ত করিতে পারিবেন না এবং লোকেও মনে করি- 

বেক যে ইহা ধর্ম্যই হইয়াছে । ধর্মা-প্রদত্ত সেই 
পুজ্র কুরুদিগের মধ্যে ধার্মিক হইবে সন্দেহ নাই, 
এবং তাহার মন কখন অধরন্ম্নে রত হইবে না, অত- 

এব হে শুচিস্মিতে ! তুমি সংযতা ও ধর্মাপথাশ্রিতা 

হইয়! অভিচার ও উপচার-দ্বারা ধর্মাকেই আহ্বান 
কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই বরাঙ্গনা কুন্তী, 
ভর্তার এপ বাক্য শ্রবণে তাহা স্বীকার করিয়া প্র- 

তি পুর্ববক উ-হার অনুজ্ঞার অন্থকুল-বর্তিনী হই- 
লেন। 

সন্তবপর্ষে একশত দ্বাবিংশতি অব্যাঁ 

সমাগ ॥১২২।॥ 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! যখন গাঁ 
হ্ধারী এক বৎসর গর্তধারণ করিয়াছেন, তখন কুন্তা 
গর্তের নিমিত্ত অক্ষর ধর্মকে আহ্বান-পুর্ববক ত্বরা- 
স্বিত৷ হইয়া পুজা! প্রদান করিলেন, এবং পুর্বে 
ছুর্ববাসা-কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিতে 
লাগিলেন । অনন্যর মন্ত্রপ্রভাবে ধর্্মদেব সুষ্য-সদৃশ 

বিমানে আরোহণ করিয়া, যেখানে কুন্টী জপ করি- 
তেছিলেন, সেইস্থানে উপাস্থিত হইলেন, এবং হাস্য 
করিয়া কহিলেন, হেকুন্তি! তোমাকে কি দান 
করিতে হইবেক বল। কুন্া ঈষৎ হাঁস করিয়া বলি- 
লেন যে' আমাকে পুত্র দান করুন। অনন্তর বরা- 

রোহা কুন্তী যোগমুর্তিধারী ধর্মের সহযোগে সর্ধব- 
প্রাণীর হিতকারক পুভ্রলীভ করিলেন। তদনন্তর 
কার্তিক মাসের অতি প্রশংসিতা। পুর্ণা তিথি অ- 
াৎ শুক্রপঞ্চমীতে, চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভি- 
জিৎ-নামক অষ্টম মুহুর্তে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের 
| সময়, কুন্তী সমৃদ্ধধশাঃ এক শ্রেষ্ট পুক্র প্রসব করি- 



আদিপর্ব ১০১৯) 

লেন। সেই পুল্র জন্মগ্রহণ করিবামাত্র আকাশ- 
বাণী হইল যে, “পাওুর এই প্রথম পুক্র ধর্মপরায়ণ 
ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিক্তান্ত, নারো ত্তম, সত্য- 

বাদী, ভূমগ্ডলের একাধিপতি, ত্রিলোক-বিশ্রুত, 
বশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে 
বিখ্যাত হইবেন।” পাগ্ড সেই ধর্্মপরায়ণ পুভ্রলাভ 
করিয়া পুনর্বার কুন্তীকে কহিলেন ষে, পণ্ডিতের 
ন্ত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, অতএব তুমি 
একটি বলপ্রধান পুক্র-প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী, 
হার এই কথা শ্রবণ করিরা বায়ুকেই আহ্বান 

করিলেন । পরে মহাবল বায়ু সবগাৰঢ় হইয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, হে কুস্তি! তো- 
মাকে কিদান করিব? তোমার অন্তঃকরণ-স্থিত 

অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। কুন্তা লজ্জাবনত-মুখী হইয়। 
ঈবৎ হাস্য-পুর্ববক কহিলেন, হে সুরোভ্তম ! আমা- 
কে মহাকায় বলবান্ সর্বদর্পপ্রভপ্জন এক পুক্র প্রাদান 
করুন। অনন্তর বায়ু হইতে মহাবাহ ভীম-পরাত্রম 
তীম জন্মগ্রহণ করিলেন। হে ভারত ! সেই মহাবল 

পুজ জন্সিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে “এই জাত 

বালক সমস্ত বলবান্ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে 1% 

বুকোদর জন্মলাত করিবামাত্র এই এক অন্ভুত ঘটন। 
হইল যে, তিনি মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হইয়া 

গাত্রদ্বারা শিলা চুর্ণ করিলেন__কুন্তী ব্যান্ত্র-শঙ্কায় 
উদ্বিগ্না হইয়া সহস! উৎপতি 
ক্রোড়ে বৃকোদর ষে সুপ্ত ছিলেন, তাহা আর 

উদ্বোধ করিতে পারেন নাই, সুতরাং এ বজকার 
কুমার পর্বতের উপর পতিত হইলেন, তাহাতে ৷ 

তাহার গাত্র-স্পর্শে শিলা শতধা চুণিতা হইল। সেই 

অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পাও অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট 

হইলেন । হে ভরতসভম ' যে দিবস ভীম জন্মিলেন? 

সেই দিবসেই বস্থুধাধিপ ছুষ্যোধন জন্মগ্রহণ করি- 

য়াছিলেন। বৃকোদরের জন্ম হইলে পাগ্ড  পুনর্ববার 

চিন্তা করিতে লাগিলেন ষে, কিৰপে আমার একটি 

প্রধান ও লোকশ্রেষ্ঠ পুল্র উৎপন্ন হয়! এই ভু- 

তা হইলেন; তাহার । 

মণ্ডল দৈব ও পুকুষকারে সম্যক্প্রাতিষ্িত রহি- 
য়াছে? তন্মধ্যে দৈব কালান্ুসারে বিধি-বশতঃ লব্ধ 

হইয়া থাকে । শুনিয়াছি যে ইন্দ্র দেবগণের রাজা 
ও প্রধান; তিনি অপরিমেয় বল ও উৎসাহ-সন্পন্ন, 

এবং তাহার বীধ্য ও ছ্যুতিও অপ্রমেয় ; তপস্যা- 

দ্বারা তাহাকে পরিতুৰ্ট করিতে পারিলে আমি 

মহাবল পুক্রলাভ করিতে পারিৰ ; তিনি আমাকে 

যে পুত্র প্রদান করিবেন, সে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ হই- 
বেক এবং সংগ্রাম-স্থলে মর্ত্য বা অমত্য সকলকেই 

পরাজয় করিতে পারিবেক; অতএব আমি কর্ম, মন 

ও বাক্য-দ্বারা মহতী তপস্যা করিব। 

অনন্তর কৌরব-নন্দন মহারাজ পাণ্ড, মহর্ষিগণের 
সহিত মন্ত্র করি! কুন্ঠীকে সংবৎসরানুেয় শুভ- 

ব্রত ধারণ করতে আদেশ করিলেন; এবং আপ- 

নিও সেই ত্রিদশনাথের আরাধন-বাসনায় পরম 

সমাধি-দ্বারা উগ্রতপস্য। অবলম্বন করিয়া এক চরণে 

দণ্ডায়মান ও দ্রিবাকর-করে উদয়াস্ত পর্যন্ত পরি- 

তাপিত হইতে লাগিলেন ৷ বহুকাল পরে দেবরাজ 

তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, “আমি 

তোমাকে ত্রিলোক-বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ পুজ প্রদান 
করিব; সেই পুক্র গো, ব্রাহ্মণ ও স্ুহৃদ্পাণের হিত- 
ক.রক; ছুহগীণের শোক-জনক, সর্ব বান্ধবের আ- 

নন্দ-দায়ক এবং অখিল শক্রকুলের বিনাশক হই- 

বেক 1” মহাত্মা বাসব এই বাক্য কহিলে, ধর্মাত্সা 

কৌরব সেই দেবরাজ-বাক্য স্মরণ করত কুন্তীকে 
কহিলেন, হে কল্যাণি ! তোমার কর্ম সফল হই- 

য়াছে, দেবগণেশ্বর পররিভুষ্ট হইয়া তোমার অঙ্গ- 
প্পিত পুন্র প্রদান করিতে অভিলাধী হইয়াছেন; 
হে সুশ্রোণি! এক্ষণে একটি অনানুুব-কীর্তি-সম্পন্ন, 
যশস্বী” শক্রবিমর্দক, নীতিযুক্ত; মহাত্মা, আদিত্য- 
তুল্য-তেজস্ী, ছ্ুরাধ্, ক্রিয়াবান্ত অন্ভুত-দর্শন; 

ভ্রিয়-তেঙ্জোনিলয় পুন্র উৎপাদন কর ! হে শুটি- 

স্মিতে ! আমি দেবরাজকে প্রসন্ন করিয়াছি, তুমি 

তাহাকে আহ্বান কর। ঞ 



হর মহাভারত ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্থিনী কুন্তী এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর 

দেবরাজ আগমন করিয়া অর্জনের জন্মপ্রাদান করি- 

লেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাগন্তীরশব্দে 
আকাশমগ্ল নিনাদ্িত করত আকাশবানী হইল; 
তদ্বার। সমস্ত আশ্রমবাসী প্রাণীগণের শরবণগোচরে 

শুচিম্মিতা-কুন্তীকে সম্বোধন-পুর্ববক ইহা কথিত 

হইল যে,““ছে কুন্তি! কার্তবীধ্য-সদৃশ বীধ্যবান্ শিবি- 
ভুল্য পরাক্রমশালী, পুরন্দর-সদৃশ অজেয় এই কু- 
মার সর্ধস্থীনে তোমার যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিবেন। 

উপেন্দ্র হইতে যেমন অদ্দিতির ওীতিবর্ধান হইয়া- 
ছিল, সেইৰপ উপেন্দ্র-সদৃশ এই পুত্র তোমার সম- 

ধিক শ্রীতিবর্ধন করিবেন । এই কুমার মদ্র, কু 
সোমক, চেদ্দি, কাশি, কৰষ-প্রভৃতি দেশ সমস্ত বশী- 

ভূতকরিয়া কৌরব-বংশের রাঁজলন্সমী বহন করিবেন। 
এই পুত্রের ভূজ-বীর্ষো হব্যবাহন খাগুবপ্রাস্থে সর্বব- 

ভুতের মেদোদ্বারা পরম পরিতোৰ প্রীপ্ত হইবেন । 

এই মহাবল বীর পুরুষ ভ্রীতৃগণের সহিত সমস্ত 

ম্হীপারদগজে পরাজর-পুর্ববক তিনবার অশ্বমেধ 

যাগ আহরণ করিবেন। হে কুন্তি! এই মহাযশাঃ 
পুর জামদগ্য-সদৃশ ও বিষুতুল্য পরাক্রমশালী এবং 

বীর্ধ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হইবেন | ইনি 

সংগ্রামে মহাদেব শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিয়া তীহা 

হইতে পাশুপত অস্ত্র লাভ করিবেন, এবং দেবরা- 

জের আজ্ঞানুসারে নিবাতকবচ নামক দেবদেষী 

দৈত্যগণকে বধ করিবেন । এই পুরুষোত্তম সমস্ত 
দিব্যান্ত্র শিক্ষা করিয়া! প্রন রাজলক্ষীকে পুনর্ধবার 

আহরণ করিবেন 1৮ 

কুস্তী, পুক্র-বিষয়ে এই অদ্ভূত বাক্য অবণ করি- 

লেন। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত সেই বাক্য শ্রবণ করি- 
য়া শতশৃঙ্গ-নিবাসী তপস্বীগণের মহাহর্ষ হইল এবং 

বিমানস্থ ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণও অতিশয় হৃষ হই- 

লেন। আকাশমণ্ডলে তুমুলশব্দে ছুন্দ্রভিধ্বনি হইতে 

লাগিল; মহাকোলাহল শব্দ উঠিল; অনবরত পুঙ্প- 

রুটি হইতে আরজ হইল); এবং সমস্ত দেবগণ মি- 

লিত হইয়। পার্থের পুজা করিতে লাগিলেন | কড্র- 
ও বিনতার তনয়গণ, গন্ধর্বগণ, অগ্দরোগণ ও প্রজা- 

পতিগ্রণ এবং ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামি ত্র, 

জমদগ্সি, বশিষ্ঠ ও (ভাঙ্কর প্রনষ্ট হইলে যিনি উদিত 

হইয়াছিলেন, সেই ভগবান ) অত্রি এই সপ্ত মহার্ষ 
তথায় আগমন করিলেন । মরীচি, অঙ্গিরা্ গুলস্ত্য, 
পুলহ, ত্রতু, দক্ষপ্রজাপতি, গন্ধর্ব ও অগ্দরোগণ 

ইহারাও আগত হইলেন। অগ্নরোগণ দিব্যমাল্য ও 

দিব্যবসন পরিধান-পুর্ববক সর্ববালঙ্কারে ভূষিত হইয়া 
অর্জুনের স্তবময় গান করত নৃত্য করিতে লাগিল । 

চতুর্দিকে মহর্ষিগণ স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র জপ করিতে লাগি- 

লেন। শমান্ তু্বুরু গন্ধর্ধগণের সহিত গান 
করতে আরস্ত করিলেন । হে নরাঁধিপ ! ভীমসেন, 

উগ্রসেন, উ্ণায়ুঃ, অনঘ, গোপতি, ধৃতরা রর, সুর্য্য- 
বর্চাঃ, যুগপ, তৃণপ, কাঞ্চি? নন্দি, চিত্ররথ, শীলি- 
শিরাঃ, পক্জন্য, কলি, নারদ, সদ্ধা, বৃহদ্ধা, বৃহক, 

মহামনা করাল, ব্রহ্মচারী, বহুগুণ বিখ্যাত সুবর্ণ, 

বিশ্বাবস্থ, ভুমন্থ্যু, সুচন্দ্র" শরু এবং গীতমাধুর্ষ্যা- 
সম্পন্ন বিখ্যাত হাহা ও ছুহু_ এই সকল দেবগন্ধর্বব- 
গথ গান করিতে লাগ্িলেন। গ্রশস্ত-লোচনা মহা- 

ভাগা। অগ্দরোমগ্লী সর্বালঙ্কার-ভূষিত। হইয়া হৃষ্ট- 
চিত্তে নৃত্য ও গীন করিতে আরস্ত করিল। অন্থু- 

চানা, অনবদ্যা, গু৭মুখ্যা, গুণাবরীঃ আদ্দ্িকা, সোমা, 

মিশ্রকেশী, অলম্বুধা, মরীচি, শুচিকা, বিছ্যুত্পর্ণা, 

তিলোত্তমা, অস্বিকা? লক্ষণা, ক্ষেমা, দেবী, রস্তা, 

মনোরমা, অসিত, স্থবাহু, সুপ্রিয়া, সুবপুঃ, পুগ্ত- 

রীকা, সুগন্ধা, জুরসা, প্রমাথিনী, কাঁম্যা এবং শার- 

দ্বতী, এই সকল অগ্দরোগণ দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য 

করিতে লাগিল; আর মেনকা? সহজন্যা, কর্ণিকা, 

গুর্জিকস্থলাঃ খতুস্থলা, স্বৃতাচী, বিশ্বাচী, পুর্ববচিতী, 
উল্লোচা, প্রশ্নে চাও উর্বশী, আয়ত-লোচনা এই 

একাদশ স্বর্ধেশ্যা একত্র হইয়া গাঁন করিতে লা- 

গিল। ধাতাঃ অর্ধ্যমাঃ মিত্র, বরুণ অংশ, ভগ, ইন্দ্র, 



আদিগর্ব! ২০১ 

বিবস্বান্, পুঝা॥ স্বব্টা, সবিতা ও বিষণ এই দ্বাদশ 

আদিত্য এবং পর্জন্য ও পাবকগণ আকাশে অব- 

স্থিত হইয়া পাণ্ড-তনয়ের মহিমাবর্ধন করিতে লা- 

গিলেন। হে পরন্তপ, বিশাল্পতে ! ম্ৃগব্যাধ, সর্প, 

মহাযশ! নির্ধখতি, অজৈকপাও, অিত্রপ্ন, পিনাকী, 

দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণুও ভগবান্ ভগ এই 

একাদশ রুদ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনী- 

কুমার-দবয়, অক্টবস্থু, মহাবল মরুদ্ণাণ, বিশ্বেদেবগণ 

ও সাধ্যগণ আসিয়া সেই স্থানে অধিষ্ঠান করিলেন। 

কর্কোটক, বাস্থুকি; কচ্ছপ, কুণ্ড ও মহোরগ তক্ষক 
এই সমস্ত তপোযুক্ত মহাক্রোধ মহাবল ভুজঙ্গ ও 

অন্যান্য বহসঙ্খ্য নাগ সেই স্থলে আগমন করিয়। 

অধিষ্ঠিত হইলেন। তাক্ষ্য, অরিষ্টনেমি, গরুড়, 

অসিতপ্জজ, অরুণ ও আকরুনি এই সকল বৈনতেয়- 

দীণ তথায় আসিয়। থাকিলেন। বিমানাবঢ় ও গিরি- 

শিখরস্থ সেই সমস্ত দেবগণকে তপঃসিদ্ধ মহর্ষিরা 

দেখিতে লাগিলেন, অন্য কেহ দেখিতে পাইল না । 

সুনিগণ সেই সমস্ত মহ আশ্চধ্য ব্যাপার অবলো- 

কন করিয়। বিস্মিত হইলেন, এবং তদবধি পাওুব- 

গণের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্িত হইলেন | পরে মহা- 

যশা পাণ্ু, পুভ্রলোভে পুনব্বীর ধর্মাপত্রী কুন্তীকে 

নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিলেন; তাহাতে কুন্তা 

তাহাকে কহিলেন, ধর্বোস্তারা আপতকালেও চতুর্থ 

প্রসব প্রশংস৷ করেন না, কারণ চতুর্থ পুরুব-সংসর্গে 

স্বৈরিণী হয় এবং পঞ্চম পুরুব-সংসর্গ করিলে বেশ্যা 

হইয়। থাকে; হে বিদ্বন্! আপনি এই ধর্ম অবগত 

হুইয়াও কি নিমিভ্ত প্রমাদগ্রস্তের ন্যায় উহা অতি- 

ক্রম করিয়। পুনর্বার সন্তানের নিমিত্ত আমাকে 

বলিতেছেন ! 

সন্তবপর্ধে একশত ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২৩॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তীর ও গান্ধা- 

রীর পুত্র সকল উৎপন্ন হইলে মাত্রী নিজ্জনে পা- 
খ্ধ 

গুঁকে কহিলেন, হে পরন্তপ ! আপনি আমার প্রতি 
প্রতিকুল হওয়াতেও তাদুশ সন্তাপ নাই; হে অনঘ! 
কুন্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া! চিরকাল অশ্রে্ঠৰপে 
থাকাতেও আমার ছুঃখ নাই; হে নৃপতে কুরুনন্দন! 

গান্ধারীর শত পুভ্র জম্মিরাছে শুনিয়াও আমার 
তাদৃশ ক্লেশ হয় নাই; পরন্ত ইহাই আমার মহৎ 
দুঃখ যে, আমরা ছুই সপত্বী তুল্যা অথচ আমার 
সন্তান হইল না| অধুনা ভা গ্যক্রমে কুন্তীতে আ- 
পনকার পুন্্র হইল) এক্ষণে যদি কুন্তিরাজ-নন্দিনী 
আমার সন্তানোৎপন্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা 

হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর! হয়, এবং 
তাহাতে আপনকারও হিতানুষ্ঠান হইতে পারে, 
কুন্তিজুতা আমার সপত্বী” এজন্য তীহাকে স্বয়ং 
বলিতে অভিমান হয়, যদি আপনি আমার প্রতি 

প্রসন্ন হরেন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি 
করুন। পাণ্ডু কহিলেন, হে মাদ্রি! এই বিবয় আ- 

মিও সর্বদা মনে মনে আন্দোলন করিয়া থাকি, 

কিন্ত ইহা তোমার ইউ কি অনিষ্ট তাহা জানিবার 
অপেক্ষাতে তোমাকে বলিতে সাহসী হই নাই) 
অধুনা তোমার মত জানিতে পারিলাম, অতঃপর 
তদ্বিষয়ে ত্র করিব, বোধ করি, আমি বলিলে কুন্তী 
তাহা স্বীকার করিবেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ পুনর্ববার নি- 
জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, হে কল্যাণি ! যাহাতে আ- 
মার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয় এব আমার, পুর্বব-পুরুষ- 

গণের ও তোমারও পিগুলোপ-সন্তাৰবন। না থাকে, 

আমার প্রীতির নিমিস্তে লোক-শ্রিয়কর কল্যাণ- 

জনক এমত কর্ম কর! হে ভাবিনি ! তুমি বশের নি- 

মিত্তেও এই ছুঃমাধ্য কন্মে প্ররৃত্তা হও! দেখ, দেব- 
রাজ দেবগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও 

কেবল যশের নিমিত্তে যাগান্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; 

মন্ত্রজ্ঞ ব্রান্ষণগণ যশের নিমিত্তে ন্ুছুক্ষর তপপ্য। 

করিয়া গুরুর আরাধনা করিয়া থাকেন ; এবং রাঁ- 

জর্ষি ও তপোধন ত্রাঙ্গণগণ কেবল যশের নিমিত্ত 



২০২ মহাভারত ! 

অনেক প্রকার ছুক্ষর কর্ম করিয়াছেন; অতএব হে 

অনিন্দিতে ! তুমি সন্তানৰূপ উ্ভূপ-দ্বারা মাত্রীকে 
উদ্ধার কর! উহাকে পুুত্র-ভাখিনী করিয়া পরম 
কীর্তি লাভ কর! কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া মাদ্রীকে 
কহিলেন? তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, 

তাহা হইতে তোমার তদনুপ পুজ হইবেক সন্দেহ 
নাই। মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্থিনী- 
কুমার-যুগলকে স্মরণ করিলেন; অশ্বিনী-কুমা রদ্বয় 
তথায় আগমন করিয়া নকুল ও সহদেব নামক নিরু- 
পম বূপ-সম্পন্ন যমজ পুত্র দুইটি উৎপাদন করি- 
লেন। তখন আঁকাঁশবানী হইল যে, “সত্বকপগুণো- 
পেত এই কুমারদ্বয় তেজ ও ৰপসম্পত্ভি-দ্বারা অশ্বি- 

নী-কুমার-দবয়কেও অতিক্রম করিয়া অধিকতর দীপ্ডি 
পাইতেছে।” 
হেবিশাম্পতে! অনন্তর শতশৃঙ্গ নিবা শী ব্রা্ণেরা৷ 

কুমার সকলের অদ্ভূত কর্ম ও ভক্তি দেখিয়া আীঁতমনে 

আশীর্বরা দপুর্ববক নামকরণ করিলেন; তাহার! কুন্তী- 
পুজ্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিক্টির, মধ্যমের নাম 
ভীমসেন, তৃতীয়ের নাম অর্জন এবং মাদ্রী পুত্র- 
ছয়ের মধ্যে পুর্ববজ পুত্রের নাম নকুল ও অপর পুজের 
নাম সহদেব রাখিলেন | কুরুরংশাবতংস পাগুতনয়- 
গণ বাল্যকালেই মহাবল-পরাক্রম, মহাসত্তব ও মহা- 

বীর্য্য হুইয়া উঠিলেন ; তাহারা খন এক বর্ষ বয়স্ক 
হইলেন, তখন তাহাদিগকে দেখিয়! পঞ্চবর্ষ বয়স্ক 
বোধ হইতে লাগিল । নরাধিপ পাগু সেই পুভ্রগণ- 
কে দেবকম্প ও মহাতেজস্বী দেখিয়া পরমাহ্বাদিত 
হইলেন । পাগুবগণ শতশৃঙ্গ নিবাসী মুনিদিগের ও 
তাহাদের পত্ভীদিগেরও আীতিপাত্র হইলেন। অন- 

স্তর পাণ্ড, পুনর্ববার নির্জ্ধনে মাদ্রীর নিমিত্তে কুন্তীর 
নিকট অন্থুরোধ করিলেন ; তখন কুন্তী উত্তর করি- 

লেন, আমি একবার বলাতে মাত্রী ছুই পুভ্র লাভ 
করিয়াছে, তাহাতে আমি রঞ্চিতা হইয়াছি, সুত- 

রাং এক্ষণে উহ্থার পরাভব হইতে ভীতা হইতেছি, 
কারণ কুক্ত্রীদিগের স্বভাবই এইবপ ; আমি মুঢা, 

অগ্রে জানিতাম না যে, একবারে যুগল-দেবতা আ- 

হ্বান করিলে যুগল সন্তান হয়; অতএব আপনকার 

নিকট এই বরপ্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আ- 
মাকে আর এ বিষয়ে আজ্ঞ! করিবেন না। 

মহারাজ ! এইৰপে পাণ্ুর দেবদর্ত, মহাবল-পরা- 
্রান্ত, কীর্তিমন্ত+ কুরুবংশবর্ধনশীল, পঞ্চ পুর উৎ- 
পন্ন হইয়াছিলেন। সেই মানবশ্রেষ্ঠ পাগুবের! 
শুভলক্ষণ-সম্পন্ন” সোম-সদ্বশ-প্রিয়দর্শন, মহীধন্ু- 

দ্বারী, সিংহ-দর্প, সিংহবক্ষ, সিংহসত্, সিংহলোচন, 
সিংহবিক্রম, সিংহগরীব, সিংহবিক্রান্ত-স্থলে গমনশীল 
ও দৈব-সদৃশ-বিক্রমান্বিত হইয়া দিন দিন বর্ধিত 
হইতে লাগিলেন ।.পবিত্র হিমালর পর্কতে সমবেত 
মৃহর্ষিগণ তাহাদিগকে এপ বদ্ধমান দেখিয়া রি- 
স্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। যেমন সলিল-মধ্যে অণ্প- 
কালেই কমল-বন বিকসিত হয়, তাহার ন্যায় সেই 
পঞ্চাধিক শত কৌরবেরা অণ্পকালের মধ্যেই বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইলেন। 

সম্তবপর্ধেে একশত চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥ 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর পাণ্ড দর্শনের 
উপযুক্ত সেই পঞ্চপুন্রকে দর্শন করত কেবল স্ববাহ্ু- 
বলের আশ্রিত হইয়া সেই শৈল-মধ্যে মহারণ্যে 
সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । একদা প্রাণী- 
গণের সংমৌহনকারী বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বি- 
বিধ স্থপুগ্পসমূহে সুশোভিত বনমধ্যে রাজাপাণ্ড 
ভাষ্যার সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখি. 
লেন, চতুর্দিকে কুজিত ভ্রমরকুলে আর্ত পলাশ, 
তিল? চুত, চম্পক, পারিভদ্রক, কর্ণিকার, কেশর, 
অতিমুস্ত অশোক, কুরুবক, মঞ্জরিত পারিজীত বন 
ও অন্যান্য পাদপগণ নানাবিধ ফলপুম্পপুঞ্জে অল- 
স্ুত হইয়াছে; কোকিল কুল মুহুমুহুঃ কৃহুরবে ধনি 
করিতেছে; মধুকর-নিকর গুন্গুন্ শব্দে গান করি- 
তেছে; এবং নানা স্থানীয় জলাশয় সকল প্রকুলল 



আদিপর্ব! ২০৩ 

পঙ্কজ-বনে শোভা পাইতেছে। হৃদয়োম্মাদকারী 
সেই বন অবলোকন করিতে করিতে পাণ্ড-রাঁজার 
হৃদয় মন্সথের বশতাপন্ন হইল । উত্তম বসন-পরি- 

ধায়িনী মাদ্রী একাকিনী প্রকুল্লান্তঃকরণ ও দেব- 
তার ন্যায় বিচরণকারী সেই রাজার পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ 

গমন করিতে লাগিলেন । তখন সুন্গমান্বর-পরিধান। 

বযঃস্থা মাড্রীকে দেখিয়া, যেমন অরণ্য-মধ্যে অগ্নি 

উাণ্ধথত হয়, তাহার ন্যায় সেই রাজার হৃদয়ে মদ- 

নাগ্সি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি নিজ্জন-স্থানে 

সেই কমল-লৌচন। ললনাকে একাকিনী অবলোকন 

রুরিবামাত্র একবারে কামের বশীভূত হইলেন, 
কোনক্রমেই সেই কামকে বশীভূত করিতে পারি- 
লেন না, সুতরাং অসহায়! ধর্মপত্রীকে বল-পুর্বক 
ধারণ করিলেন। তখন দেবী মাদ্রী যতদুর সাধ্য 
ও যতদুর বল, গ্রতিবেধ করিতে লাগিলেন” কিন্ত 

রাজা তখন কাম-বিমোহিত হইয়াছেন, সুতরাহ 

জীবনান্তকারী পুর্বোক্ত অভিশাপের ভয় তাহার 
মনোমন্দিরে স্থান প্রাপ্ত হইল না। হে কৌরব! 

তওকালে মদনের আজ্ঞানুবন্তী পাও বিধি-কত্তৃক 

প্রেরিত হইয়। শাপজন্য ভয় পরিত্যাগ-পুর্ববক যেন 

জীবন-বিনাশের নিমিত্েই বল-পুর্ববক মাত্রীকে ধা- 
রণ করিয়। মৈথুন-ধর্ম্ের অনুগামী হইলেন । সেই 

কামাঝ। পুরুষের বুদ্ধি, সাক্ষাৎ কাল-কর্তৃক বি- 
মোহিতা হইয়। ইন্দ্রিয়গ্রাম মন্থুন-পুর্ববক চৈতন্যের 

সহিত প্রনষ্টী হইল, সুতরাং সেই পরম ধর্মাত্া 
কুরুনন্দন পাও ভাষ্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কাল- 

ধর্মে নিয়োজিত হইলেন | 

অনন্তর মাদ্রী হতচেতন ভূপালকে আলিঙ্গন করি- 

যাই পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ছুঃখ-সুচক আর্তনাদ 

করিতে লাগিলেন। পরে পুভ্রণের সহিত কুন্তী ও 

মাত্রীর পুভ্রদ্ধয় সেই শোক-লুচক শব্দ শ্রবণ করিয়া 
একত্র হইয়া, যেখানে রাজ সেই অবস্থা প্রাপ্ত হই- 

যাছেন, তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। হে 

রাজন্! তখন মাড্রী আর্তন্বরে কুন্তীকে কহিলেন, 

তুমি একাকিনীই এস্থলে আগমন কর, বালকগণ এ 

স্থানেই থাকুক্। কুন্তী তাহা শুনিয়া বালকগণকে 
তথায় রাখিয়া «“ আমি হতা৷ হইলাম ৮ এই কথা 

বলিয়। রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে 
উপস্থিতা হইলেন। তিনি মাদ্রীসহ পাগুকে ভূতলে 
শয়ান দেখিয়া শৌক-বিহ্বলা হইলেন এবং অত্যন্ত 

ছুঃখভরে বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, এই 

জিতেক্দ্িয় বীরকে আমি সর্বদ। রক্ষা করিয়া থাকি, 

ইনি খবির শাপ জ্ঞাত থাকিয়াও কি প্রকারে তো- 
মাকে আক্রমণ করিলেন! হে মাদ্রি! এই ভূপাতিকে 

তোমার রক্ষা করাই উচিত, তাহ না করিয়া তুমি 

কি নিমিত্ত নিজ্ভননে ইহাকে প্রলোভিত করিলে ! 

ইনি শাপগ্রস্ত হইয়। অবধি সতত ছুঃখিতান্তঃকরণে 

সেই শাপ চিন্তা করিতেন, তবে নিজ্জন-স্থানে তো- 

মাকে প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে ইহার হর্ষোদয় 
হইল! হেবাহ্জীকি! ভুমি আমা অপেক্ষা ধন্য। 
ও ভাগ্যবতী” যেহেতু তুমি কামাসক্ত মহীপতির 

প্রফুল্ল বদন নিরীক্ষণ করিয়াছ! মাদ্রী কহিলেন, হে 

দেবি! আমি বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ 

প্রতিষেধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু রাজ। শাপজন্য 

দুরদৃউট সফল করিবার নিমিত্তই আপনাকে নিবারণ 
করিতে পারিলেন না! অনন্তর কুন্তী কহিলেন, 

আমি জ্যেষ্ঠা ধন্মপত্ী, প্রধান ধর্মকল আমারই 

হইয়া থাকে, অতএব হে মাদ্রি ! অবশ্যস্তাবী বিষয় 

হইতে আমাকে নিবুত্ত করিও না; আমি পরলোক- 

গত ভর্তার অনুগামিনী হইব, তুমি ইহাকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া এই সকল বালককে প্রতিপালন 

করিও ! মাদ্রী কহিলেন, আমি ভর্তাকে ধরিয়! 

রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই 

ইঙ্কীর অনুগামিনী হইব, কারণ আমি কামরসে 

পরিতৃপ্ত হই নাই; তুমি জ্যেষ্ঠা,অতএব আমাকে 
অনুমতি কর! এই ভরতকুল-প্রদীপ আমাতে গমন 

করিয়াই কাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব 
আমি যম-সদনে ইহার সেই কীমকে কি একারে 
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উচ্ছিন্ন করিব ! হে আধ্্যে! আমি জীবিতা থাকি- 

লে তোমার পুন্রগণকে স্বন্থুত-নির্ব্বিশেষে পালন 

করিতে পারিৰ এমত বোধ হয় না, স্ততরাং সে- 

জন্য আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারে; অতএব 

হেকুন্তি! তুমি আমার এই পুক্রদ্বয়ের প্রতি স্বপু- 
জের ন্যায় ব্যবহার করিবে; এই রাজ! আমাকেই 
কামনা করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছেন, এই 

হেতু ইহার শরীরের সহিত আমার এই শরীর আ- 
রৃত করিয়। দগ্ধ করিবে; হে আর্ষ্যে! আমার এই 
প্রিয়-কার্যটি করিতে অসন্মতা হইও নী; অপিচ 

তুমি আমার হিতকারিণী হইয়া বালকগণের প্রতি 
অবহিতা হইবে, ইহা ব্যতীত আমার আর যে কিছু 
বলিতে হইবেক তাহা দেখি না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্মপতী যশস্থিনী মদ্র- 

রাঁজ-ছুহিতা৷ ইহ! বলিয়া অনতিবিলম্বে চিত্রাঘিস্থ 
নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডর অনুগামিনী হইলেন। 

সন্তবপর্ষে একশত পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২৫॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবকণ্প মন্ত্রবিৎ মহর্ষি 

তাপসগণ পাগু,র মৃত্যু দেখিয়া পরস্পর মন্ত্রণা- 

পুর্ববক কহিতে লাগিলেন, মহাযশস্বী মহাজ্স। পাণ্ড, 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে তপোনুষ্ঠান করত 
তাপসগণের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ; তিনি দারা ও 

বালক পুক্রগণকে এইস্থানে তোমাদের নিকট ন্যাস- 
স্বপ প্রদান করিয়া এইস্থান হইতেই স্বর্গ গমন 

করিলেন ; অতএব আইস আমরা সেই মহাত্সার 
স্ত্রী পুত্র ও দেহ গ্রহণ করিয়া তাহার রাজ্যে গমন 

করি, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মরক্ষা হইবেক। 
বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, উদারচিত্ত সিদ্ধ ও দেব- 

কগ্প মহষিগণ পরস্পর এইৰপ মন্ত্রণ! করিয়। ভীম 
ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাণ্ডু- 

পুজগণকে অগ্রে লইয়। হীস্তিনগগুরে গমন করিতে 
মানস করিলেন । তাহারা সেই ক্ষণেই পাগুর স্ত্রী 

পুর ও দুই মৃতদেহ গ্রহণ করিয়। প্রস্থান করিলেন! 

গুভ্রবৎসলা কুন্তী পুর্বের সতত সুখিনী থাকিয়াও 
অধুনা (স্বদেশ গমনে উৎসুক্য প্রযুক্ত) সেই দীর্ঘ 

পথ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা অপ্প বোধ করিলেন; সেই 

যশস্বিণী অপ্পকালের মধ্যেই কুরুজাললে উপাস্থিত 
হইয়া নগরের প্রধান দ্বার প্রাপ্ত হইলেন । তখন 

তাপনগণ দ্বারপালকে কহিলেন যে, রাজার নিকট 

আমাদের আগমন-বৃ্তীন্ত নিবেদন কর। দ্বারপাল 

তৎক্ষণাৎ রাজসভায় মন করিয়া তাহা নিবেদন 

করিল । হাস্তিনপ্ুরে সহজ সহস্র গুহকগণের ও 

মুনিগণের সমাগম শ্রবণ করিয়! পুরবাসী প্রজাগণ 
বিস্ময়াবিউ হইল । অনন্তর সুর্য্যোদয়ের মুহূর্তকাল 

পরে পৌরগণ তাপসদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত 

্্ীপুল্রাদির সহিত সমাগত হইতে লাগিল । বহ্থল- 
বানাবঢ সন্ত্রীক ক্ষ্রিয়গ্ণ ও ব্রাহ্মণদিগের সহিত 

ত্রাঙ্গণীগণ নির্গতা হইলেন, এবং বৈশ্য ও শুদ্রগণে- 

রও অতিশয় সমারোহ হইল; সে সময় কেহ কা- 
হারো গ্রাতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিল না,সকলেরই বুদ্ধি 
ধর্ম-মার্গানুসাঁরিণী হইল । শান্তনু-তনয় ভীম, বা- 
হিিক সোমদত, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজর্ষি ধৃতরাই্্র, বিছুর, 
দেবী সত্যবতী, বশস্বিনী কাশিরাজ-ছুহিতা এবং 
রাঁজমহিষীগ্ণের সহিত গান্ধারীও নির্গতা হই. 
লেন। ছুর্য্যোধন-গ্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শত সস্থ্য পুক্রপ্ 
বিবিধ বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া আগমন করি- 

লেন। 
পুরোহিত মহ কৌরবগণ সেই সমস্ত মহর্ষিগণকে 

দেখিয়া মস্তকদ্বারা অভিবাঁদন-পুর্বক সম্মুখে উপ- 
বি হইলেন; সেইৰপ পরবাসী ও জনপদবাসী 
সকলেও ভূমিতে অভিবাদন করিয়। মস্তকদ্বার! প্র- 
ণাম-পুর্ববক তাহাদের অভিমুখে উপবেশন করি- 
লেন। হে প্রভো! অনন্তর ভীন্ম চতুর্দিকে জনগণকে 
নিঃশব্দ দেখিয়া পাদ্য অর্থ্-দ্বারা বথা ন্যায়ে সেই 
মহ্র্ষিগণের পুজা করিয়! রাজ্য ও রাষ্ট্রের বৃত্তান্ত 
নিবেদন করিলেন। তত্পরে তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধতম 
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এক জন জটাজিনধারী মহর্ষি উদ্ধিত হইয়া সম- 
ভিব্যাহারী খবিগণের সম্মতিগ্রহণ-পুর্বক এই কথা 
বলিলেন ষে, কৌরবগরণের রাজত্বের অধিকারী পা্ডু 
নামেবে নরপতি কাঁমভোগ পরিত্যাগ-পুর্বক এ 

স্থান হইতে শতশ্ঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, তিনি 
ব্রহ্মচ্্য ব্রত অবলম্বন করিলে কৌন দিব্যকীরণ 

বশতঃ সেই শতশৃঙ্ষে সাক্ষাৎ ধর্ম হইতে এই পুক্র 
জন্মিয়াছেন; ইহীর নাম যুধিষ্টির। অপিচ সেই 

মহা রাজ! পৰন হইতে, বলশালী-শ্রেষ্ঠ ভীম- 

নাম। এই মহাবল পুত্র লাভ করিয়াছেন। সত্য- 

পরাক্রম এই বালকটি দেবরাজ হইতে কুন্তী-গর্তে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ইহীর কীর্তি সমস্ত ধনু- 

দ্বারীগণকে পরাস্ত করিবে । অপর, অশ্বিনীকুমার- 

দ্বয় হইতে মাদ্রী যে দুইটি মহাধনু্ধারী পুরুবো- 
তম প্রসব করিয়াছেন, সেই পুরুষ-ব্যান্রদিগকেও 

এই অবলোকন কর: যশন্বী পাণু ধর্ম্মানিষ্ঠ ও অর- 

ণ্যচারী হইয়া নকগ্রায় পৈতামহবংশের পুনরুদ্ধার 

করিয়াছেন। তোমর! পাগুর পুজ্রগণের জন্ম, বৃদ্ধি 

ও বেদাধ্যয়ন পর্য্যালৌচন করিয়া সতত পরমঞ্জীতি 

প্রাপ্ত হইবে। পাণ্ড, সাধু-পদবীতে অবাস্থিত ও পুভ্র- 

লাঁভ প্রাপ্ত হইয়া অদ্য সগুদশ দিবস হইল, পিতৃ- 

লোকে গমন করিয়াছেন। পতিত্রতা মান্রী তা- 

হাকে চিতাস্থিত ও বৈশ্বানর-মুখে আন্ত হইতে 

দেখিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়। আপনার জী- 

বন পরিত্যাগ-পুর্ববক পতির সহিত পতিলোক গমন 

করিয়াছেন । এক্ষণে তাহাদের পাঁরলৌকিক ক্রিয়া 

যাহা করিতে হইবেক, তাহা নির্বাহ কর ! তাহা- 

দের এই দুই শরীর এবং জননী-সহ এই শ্রেস্ঠ পুক্র- 

গণ ক্রিয়।-ছারা অনুগৃহীত হউন । প্রেতকার্্য নি- 

রৃত্ত হইলে মহাষশ। সর্ধরধর্মমজ্ঞ কুরুকুলধুরন্ধর পা, 

পিতৃযজ্ঞ লাভ করুন। 

বৈশল্পারন কহিলেন, তাপসগণ কৌরবগণকে 

এই বাক্য বলিয়। তাহাঁদিগের দৃষ্টিগোৌচরেই গুহাক- 

প্রণের সহিত ক্ষণকাল-মধ্যে অন্তর্হিত-হইলেন। এ 

বি ও সিদ্ধগণকে গন্ধরর-নগরাঁক।র অর্থাৎ ভ্রান্তি 

ক্রমে আক।শে ধজপতাকাদি-যুক্ত যে নগর দৃষ্ট হয়, 
তৎ সদৃশ এবং সেইৰপ পুনর্ধবার অন্তর্থিত হইতে 
দেখিয়া সকলে অতিশয় বিল্ময়াবিষ হইল । 

সম্তবপর্ধে একশত ষড়ুবিংশতি অধ্যায় 

সমাগু॥ ১২৬॥ 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিছুর! রাজবিধানানু- 
সারে রাজসিংহ পাণ্ডর ও মান্রীর বিশেষপে 

সমস্ত প্রেতকাধ্য নির্ববাহ কর; পাগ্ডও মাদ্রীর 

উদ্দেশে পণ্ড, বস্ত্র রত্ব ও বিবিধ ধন যাহাদিগের 
বত অভিলধিত হয়, তাহা তাহাদিগকে দান কর; 

কুন্তী যাহাতে মাত্রীর সৎকার করেন তাহা কর, 
এবং মাদ্রীকে এপ স্থুসংৰৃতা করিয়া রাখ, ষে 

তিনি বায়ু ও স্ুর্যেরও যেন দৃষ্টিগোচর না হন। 
নিষ্পাপ নরাধিপতি পাণ্ড শোচনীয় নহেন, কারণ 

তাহার স্থরস্থৃত-সদৃশ শৌধ্যশীলী পঞ্চ পুন্্র উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন” হে ভারত! বিছুর তাহা 
কে যথা আঁজ্ঞ বলিয়া ভীঙ্মের সহিত পরম পবিভ্র- 
স্থানে পাগ্ডর সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
রাজপুরোৌহিতেরা সত্বর হইয়া রাঁজপুরী হইতে 
পাগুরাজের আজ্যগন্ধে পুরস্কৃত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি 
তাহার দাহীর্থে আহরণ করিলেন । অনন্তর অমীত্য, 

জ্ঞাতি ও সুহ্দীণ বসন-দ্বার পার কলেবর আ- 

চ্ছাদিত করিয়। এবং বিবিধ পুষ্প, উত্তম উত্তম গন্ধ- 

দ্রব্য মহামুল্য বস্ত্র ও মাল্য-গরভৃতি-ঘ্বারা শিবিক। 

অলঙ্কৃত করিয়া তাহার সন্নিহিত হইলেন; তৎ- 

পরে সেই পরমালঙ্কৃত প্রধান যান নরগণ-যুক্ত 

করিয়া তদ্বারা মাদ্রীর সহিত স্ুসংরৃত নরশ্রেষ্ঠ 

পাগ্ডকে বহন করিতে লাগিলেন এবং শ্বেতবর্ণ 

ছত্র, চাঁমরব্যজন ও নানী িধ বাদ্য-প্রনিতে তাহাকে 

সাতিশয় শৌভীম্িত করিলেন। পাণ্ডর গদ্ধদেহিক 

ক্রিয়ার্থে শত শত ব্যক্তি বহুসঙ্ঘ্য রত্বু গ্রহণ করিয়া 

তন 



২০৬ 

ঘাচকগণকে: প্রদান করিতে লাগিল এবং পাণ্ুর 

নিমিত্ত শ্বেতচ্ছত্র, বৃহৎ চামর ও মনোহর বস্ত্র সকল 

আহরণ করিল |  পুরোহিতগণ শুরুবসন পরিধাঁন 

করিয়। দ্ীপ্যমান অলঙ্কৃত হুতাশনে আঁুতি প্রদান 

করিতে করিতে তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে 

লাগিলেন এবং সহজ্র সহত্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 

শুদ্রগণ শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে 
এই বলিয়া নরাঁধিপের পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ গ্রমন করি- 

তে লাগিল যে,“হে নরাধিপ! আপনি আমাদিগকে 

পরিত্যাগ করিয়া চিরদুঃখে নিক্ষেপ-পুর্বববক অনাথ 

করিয়া কোথায় ধাইবেন!” অনন্তর পাগুবগণ, ভীম্ম 
ও বিদ্ুর রোদন করিতে করিতে শুভগঙ্গীতীরে রম- 

ণীয় বন্পরদেশে সমভূমিতে সত্যবাদী, সৎকর্মশীলী, 
সন্্রীক, নরসিংহ পাগুর শিবিকা সংস্থাপন করি- 

লেন। তৎপরে তাহারা কৃষ্ণাগুরু-ঘ্বারা লিগ, দিব্য 

চন্দনে চর্চিত ও সর্ধগন্ধে অধিবাসিত পাপণ্ডর 
পবিত্র দেহ স্ৃবর্ণময় ঘটে আনীত সলিল-দ্বার! সেচন 

করিয়া শুক্লচন্দন-দ্বারা চতুর্দিকে লেপন করিলেন; 
পরে ক্ুষ্ণীগুরু-মিশ্রিত তুঙ্গরস নামক গন্ধত্রব্য- 

বিশেষ দ্বারা লিগ করিয়। তাহাকে দেশীয় শুক্র- 
ব্সনে আচ্ছাদন করিলেন। মহীমূল্য শয্যার উপ- 
যুক্ত নরাধিপ পাপ্ড বস্ত্-দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে 

যেন জীবিতের ন্যায় শৌভা পাইতে লাগিলেন। 

অনন্তর খত্বিকৃগ্রণ-কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত প্রেতকর্ম্ অন্ু- 

নিত হইলে তাহারা মীন্রীর সহিত ঘ্বৃতাবসিক্ত ও 

অলঙ্কৃত রাঁজাকে তুঙ্ ও পদ্ম নামক গন্ধদ্রব্য-মি- 

ভরত সুগন্ধি চন্দনকা্ঠ ও অন্য অন্য বিবিধ গন্ধা- 

দ্রব্য-ঘারা যথাবিধানে দাহ করিতে লাগিলেন । 

তখন কাশিরাঁজ-দুহিতা কৌশল্য। উভয়ের শরীর 

দর্শন করিয়া মোহবশতঃ “ হা পুক্র ! হা পুত্র? 

এই কথা বলিতে বলিতে সহসা৷ ভূমিতে পতিতা 
হইলেন । পৌর ও জনপদবাঁদী জনগণ তাহাকে 

'আঁর্ভাগ. পতিতা দেখিরা রাজভক্তি-হেতু কৃপান্বিত 

ও দুঃখার্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল ! তত্রত্য 

মহাভারত! 

তির্্যগ্যোনিগত সমুদায় প্রাণীগণও সেই আর্তনাদ- 
দ্বারা যেন কাতর হইয়া মনুষ্যগণের সহিত ক্রন্দন 
করিতে লাগিল, এবং শান্তনু-নন্দন ভীয়, মহামতি 

বিদুর ও সমস্ত কৌরবগণ অতিশয় ছুঃখিতান্তঃকরণে 
রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দাহক্রিয়৷ সমা- 
পন হইলে পাগুবগণের সহিত ভীক্স, বিছ্ুর, ধৃতরাষ্্ 
ও সমস্ত কুরুপত্রীগ্রণ পাগুর উদক-ক্রিয়৷ সম্পন্ন 
করিলেন হে রাজন্! সমস্ত সচিবগণ সেই কৃতো- 
দক শৌঁক-বিহ্রল পাঁগুবগণকে লইয়া শোক করিতে 
করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! 

পাঁগঙবগণ যেমন বন্ধুগণের সহিত দ্বাদশরাত্রি ভূমি- 
তে শয়ন করিলেন, সেইৰপ ব্রাহ্গণ-প্রভৃতি নগর- 
বাসীরাও ধরাঁশষ্া অবলম্বন করিলেন, এবং সেই 
নগরস্থ বালক পধ্যন্ত সমস্ত প্রজাও পাগুবণণের 
সহিত অহর্ষ, নিরানন্দ ও অস্বাস্থ্যে াদশ রাত্রি 
যাপন করিল । 

সম্ভবপর্ধবে একশত সপ্তবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও 
তীম্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুণণকে ও সহস্র 
সহস্র বিপ্রশ্রেন্ঠকে ভোজন করাইয়া এবং বিপ্র- 
শ্রে্থণকে রত্রনিকর ও উত্তম উত্তম গ্রাম প্রদান 
করিয়া পাপণ্ড,র স্বধা ও অন্ৃতময় শ্রাদ্ধ প্রদান করি- 
লেন, পরে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ কৃতশৌচ পাঁগুবগণকে 
লইয়! হান্তিনপুরে প্রবিউ হইলেন। পুরবাসী ও 
জনপদবাঁসী জনগণ স্বীয় হৃত বন্ধুর ন্যার সেই পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ পাণ্ড,র নিমিত্ত সর্বদাই শোকপ্রকাশ করিতে 
লাগিল। অনন্তর মহর্ষি ব্যাস আসিয়া শ্রাদ্বকার্য্যা- 
বসানে সমস্ত জনগণকে দুঃখিত দেখিয়া মোহীতি- 
ভূতা ও ছুঃখশোকার্ত। মাতা সত্যবতীকে কহিলেন, 
মাতঃ! সুখের কাল অতীত হইয়াছে, এক্ষণে দারুণ 
সমর উপস্থিত হইল) দিবস সকল ক্রমে ক্রমে পাপ- 
ভূক্িষ্ঠ হইতেছে; পৃথিবীর যৌবনকাল গত হুইল, 



আদিপর্ব? ২ 

অধুন। তাদৃশ শস্যোৎপত্তি হইবেক না; অতইঃ- 
পর বহ্ছু মায়াতে সমাকীর্ণ ধর্ম ক্রিয়া ও আচার 

বিনাশী, নানা দোষ-সমাকুল দারুণকাল উপস্থিত 
হইবেক; কুরুদিগের দুর্নাতি প্রযুক্ত ভূমগ্ডল উৎ্- 
সন্নপ্রীয় হইবেক; অতএব আপনি তপোবনে গমন 

করিয়া চিন্তবৃত্তি-নিরোধ-পুর্ববক যোগাশ্রয় করুন ! 

স্ববংশের ঘোর সংক্ষয় দর্শন করিবেন না| সত্য- 

বতী “ তথীস্ত ৮ বলিয়৷ তাহ স্বীকার করিয়া অন্তঃ- 

পুরে প্রবেশ-পুর্বক সুবীকে কহিলেন, হে আম্বিকে ! 

আমি শুনিয়াছি যে, তোমার পৌন্রের ছুর্নয়-হেতু 
স্বজনগণের সহিত ভারতগণ ও পুরবাসীবর্গ বিন্ট 
হইবেক, অতএব বদি তোমার মত হয়, তাহা হই- 
লে তোমার ভাল ইউক্, আইস আমরা এই পুষ্র- 
শোকাতি-পীড়িত কাতর। অস্বালিকাকে লইয়া বনে 

গমন করি। এই কথা বলিয়া সুত্রতা সত্যবতী, অস্থি- 

কার সহিত ভীন্মকে সেইৰপ সন্তাৰণ করিয়া দুই 
পুঁজ-বধ সমভিব্যাহীরে ৰন গমন করিলেন। হে 

ভরতসভম, মহীরাঁজ ! সেই দেবীরা তথায় ঘোর 

তপস্যাঁচরণ-পুর্বক দেহ ত্যাগ করিয়া অভিলবিত 

সন্দাতি লাভ করিলেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাগুবগণ বেদ- 
বিহিত সংস্কার সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভো গ্য 
বস্ত ভোগ-পুর্বক পিতৃণৃহে বর্ধিত হইতে লাগি- 

লেন। তাহার হ্ৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুভ্রগণের 
সহিত পরমস্থুখে ক্রীড়া করিতেন এবং সমস্ত বাল্য 

ক্রীড়াীতেই তেজো দ্বারা তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

হইতেন। বেগ-বিষয়ে, লক্ষ্যবস্ত-আহরণে, সর্বাগ্রে 

খাদ্যবস্ত্-গ্রহণে ও ধুলিবিক্ষেপ-প্রভৃতি বাল্যক্রীড়া- 

তে ভীমসেন সমস্ত ধার্তরা্রগণকে পরাভব করিয়া 

বিমর্দিত করিতেন | হে রাজন্! যখন ধৃতরাষ্ট্রের 
পুভ্রগণ হর্ষ-হেতু ক্রীড়া করিত, তখন উক্ত পা 
তনয়- তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া পরস্পর অশ্পিষ্ট 

করিয়। দিতেন; এবং তাহাদিগের মস্তক গ্রহণ করি- 

য়ানিগ্রহ-পুর্ব্রক যুদ্ধ করাইতেন। সেই মহাতেজ- 

| 

স্বীএকাধিকশত কুমারকে, ৰৃকোদর একাকীই অ- 
নায়াসে নিগ্রহ করিতেন। বলবান্ ভীম বল-পুর্ব্বক 
তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার করিতে করিতে 
ভূমিতে জানু, মস্তক ও ক্বন্ধ-প্রভৃতি ঘর্ষণ করিয়া 
টানিয় লইয়া বাইতেন ) তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার 
করিয়া ক্রন্দন করিত। তিনি জলক্রীড়।৷ করিতে 
করিতে ভূজযুগলদ্বারা দশজন বালককে গ্রহণ করি- 
য়া জলমগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরে তাহারা মৃতকণ্প 
হইলে ছাড়িয়া দিতেন। যখন ধৃতরাষ্্-পুক্রগণ বৃক্ষে 

। আরোহণ করিয়! ফলচয়ন করিত, তখন ভীম সেই 

বৃক্ষ সকলকে পদদ্বার। প্রহার করিয়। কম্পিত করি- 
তেন; সেই প্রহার-বেখে অভিহত ও ঘর্ণিত হওয়া- 
তে বালকগণ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে প্রচ্যুত হইয়া 
ফলের সাহিত পতিত হইত। ফলতঃ কুমারণণ কি 
বাহুযুদ্ধ কি বেগ কি শিক্ষা কিছুতেই স্পর্ধা-পুর্ববক 
বৃকোদর অপেক্ষা উতক্ৃষ্ট হইতে পারিত না। 
ধৃতরাষ্র-পুজদিগের প্রতি বৃকোদরের কোন অনি- 
াচরণ করিবার মানস ছিল এমন নহে, কেবল 
বালকতা-প্রযুক্তই তিনি এইৰূপে স্পর্ধা প্রকাশ 
করত তাহাদের অতিশয় অপ্রিয়কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হই- 
তেন । 

অনন্তর প্রতাপবান্ ধৃতরাষ্ট্রতনয় ভুর্ষেযাধন, 
ভীমসেনের তাদৃশ অতি-বিখ্যাত বল দেখিয়া ছুক্ট- 
ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধর্মহীন পাপকর্্ম- 
দর্শী দুর্য্যোধনের অজ্ঞান ও এশ্বধ্য-লোতহেতু পা- 
পাচরণ করিতে মতি হইল। তাহার এই বিবেচনা 

হইল ফে, পাগু-পুভ্রগণের মধ্যম এই কুন্তীপুক্র বৃ- 
কোদর বলবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতএব 

ইহাকে ধূর্ততা-দ্বারা বিনাশ করিতে হইবে; অতি- 
মাত্র বল ও বিক্রমশ।লী মহাশ্ুর বুকোদর একা 

কীই আমাদের সকলের সহিত স্পর্ধা করে, অতএব 
যখন সে পুরোদ্যানে শয়ন করিয়! থাকিবেক” তখন 
তাহাকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিব” পরে তাহার 

কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ যুধিষ্টিরকে বল-পুর্ব্বক 



২০৮ মহাভারত ! 

রন্ধন করিয়৷ ভূমণ্ডলের একাধিপত্য করিব । পাঁ- 

পাত্সা ছুর্য্যোধন এইকপ নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা 

ভীমসেনের নিয়ত ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিল । 

হে ভারত! অনন্তর সেই পাপা জলবিহীরের 
নিমিত্ত গঙ্গাতীরে প্রমাণকোটি-নামক স্থানে জলে 
ও স্থলে বস্ত্রময় ও কম্বলময় বিচিত্র মহৎ এক বাটা 
প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে সমস্ত কাম্যবস্তযুক্ত উ- 
চ্ছিত-পতাকা-ন্ুশৌতিত, বিবিধ গৃহ সকল নির্্মীণ 
করাইল। হে ভরত-নন্দন ! এ বাটার নাম উদক- 
ত্রীড়ন হইল? পাককর্ন্নে কুশল পাঁচকগণ তাহাতে 
চর্ধব্য চোষ্য লেহা পেয় নাঁনাবিধ ভৌজ্যদ্্ব্য প্রস্তুত 

করিয়া রাখিল; পরে সমস্ত সম্পন্ন হইলে নিযুক্ত 
পুরুষগণ ছুর্য্যোধনের নিকট তাহা নিবেদন করিল। 
অনন্তর ছুর্ম্মতি ছুর্য্যোধন পাগুবগণকে কহিল যে, 
আইস আমরা সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া উদ্যান- 
বনশোভিত গঙ্গাকুলে গমন-পুর্বক জলত্রীড়া করি। 
যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মত হইলে শৌর্ধ্যশীলী কৌর- 
বেরা পাগুডবগণের সহিত নগরা'কাঁর রথ ও বুহৎকাঁর 

দেশীর গজসমূহদ্বারা নগর হইতে নির্গত হইলেন। 
পরে সেই বীর-ভ্রাতৃগণ উদ্যানে উপন্থিত হইয়া 
অনুগামী জনগণকে বিদায় করণ-পুর্বক উপবন- 
শৌভা দর্শন করিতে করিতে, সিংহ যেমন গিরি- 

গুহায় প্রবেশ করে, তাহীর ন্যায় সকলেই তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সৌধকার-কর্তৃক সম্মা- 

ভির্ভত, চিত্রকর-কর্তৃক চিত্রিত, শুভ্র উপবেশনগৃহ ও 

গৃহচুড়। সকল বিরাজমান রহিয়াছে; তথায় গবাক্ষ 

ও সাঞ্চারিক জলযন্ত্র অর্থাৎ যাহাঁতে শতধারায় 

জল উত্থিত হইয়া নীহ!রৰূপে গৃহোঁদর ব্যাপ্ত করে, 
এমত যন্ত্র সকল অপুর্ব শৌভাধারণ করিয়াছে; 

প্রকুল্গ কমল-বনে সমাচ্ছাদিত জলপুর্ণ পুষ্করিণী ও 
দীর্ঘিকা সমস্ত অপুর্বব শৌভা-সম্পীদ্ন করিতেছে, 
এবং খতুজ কুমস্থুম-সমুহ-দ্বারা তত্রত্য স্থলভাগ্রও 

হম:চ্ছন রহিয়াছে। 

'অনন্তর পাণুডবগণ ও সমস্ত কৌরবগণ সেই স্থানে 

উপবিষ্ট হইলেন এবং নাঁনা স্থান হইতে উপনীত 
কাম্যবস্ত সকল উপভোগ করিতে লাগিলেন | তী- 
হারা মনোরম উদ্যান-মধ্যে ক্রীড়াভিরত হইয়া 
পরস্পর পরস্পরের মুখে তক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিতে 

লাগিলেন। ইত্যবসরে পাঁপাত্মা ছুর্য্যোধন ভীম- 
সেনের বিনাশ-বাসনায় ভন্ষ্যদ্রব্যে কালকুট মিশ্রিত 
করিল; তৎপরে হৃদয়ে ক্ষুর ও বাঁক্যে অমৃত-তুল্য 

সেই পাঁপাস্স! স্বয়ং উদ্ধিত হইয়া ভাতা ও সুহৃদের 
ন্যায় ভীমসেনের মুখে বহুপরিমাণে সেই বিষাক্ত 
ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিল। ভীমসেনও কোন দোঁষ 
বৌধ না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন । তখন পু- 
রুষাধম ছুর্য্যোধন আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করি- 
য়া মনে মনে যেন হাঁসিতে লাগিল। পরে ধার্তরাষ্ট 
ও পাগুবগণ সকলেই প্রফুল্লান্তঃকরণে একত্র হইয়া 
জলক্রীড়! করিতে আরম্ত করিলেন। জলক্রীড়াব- 
সাঁনে কুরুবংশীবতংস বীরগণ শুচি বস্ত্র পরিধান- 
গুর্ববক অলঙ্কৃত হইলেন এবং ক্রীড়া করত পরি- 
শ্রান্ত হইয়া দরিবাবসানে সেই বিহার-গৃহেই বাস 
করিতে অভিলাষ করিলেন। বলবান্ ভীম জল- 
ক্রীড়াগত কুমারগণকে অধিক ব্যায়াম করাইয়া 
ক্লান্ত হইয়। বিশ্রাম করিবার অভিলাঁষে সেই প্রমাণ- 
কোটিস্থ স্থলভাঁগ প্রাপ্ত হইয়াই শয়ন করিলেন । 
পাঞচনন্দন ভীম একে শ্রীন্ত ও কালকুট-মদে বি- 
মোহিত ছিলেন, তাহাতে শীতল বায়ু প্রাপ্ত এবং 
সর্ধবশরীরে কালকুট ব্যাপ্ত হওয়ায় একেবারে নি- 
শ্চেউ হইয়া পড়িলেন। তখন ছূর্য্যোধন মৃতকণ্প 
বীর ভীমকে লতাপাশ-্বারা স্বয়ং বন্ধন করিয়া স্থল 
হইতে জলে নিক্ষেপ করিল। 

সংজ্ছাশ্বন্য পাগুব জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগ- 
ভবনে নাগ-কুমারগণের উপর পতিত হইলেন । 
অনন্তর বহুসগ্থ্য মহাদংপ্র বিষোলুণ ঘহাবিষ নাঁগগণ 
মিলিত হইয়া ভীমকে অতিশয় দংশন করিতে আ.- 
রস্ত করিল। সেইকপে দংশিত হওয়ায় ভীমসেনের 
শরীরস্থ স্থাবর বিষ জঙ্গম সর্পবিব-দারা অপনীত 
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হইল । সেই সর্পগণের দন্ত ভীমসেনের মর্স্থলে 

নিপাঁতিত হইলেও তীহার বিশীল বক্ষঃস্থলের কঠি- 
নতা-প্রযুক্ত চর্মমও ভেদ করিতে পারিল না । অন- 

স্তর কুন্তী-নন্দন চেতন প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন সমস্ত ছে- 
দন-পুর্ববক সেই সর্পগণকে পোথিত করিতে লাগি- 

লেন; তন্মধ্যে কতকগুলি সর্প ভীত হইয়৷ দ্রুত- 

বেগে পলায়ন করিল। এঁ হতাবশিষ্ট ভূজঙ্গগণ 
দেবরাজ-সদৃশ সর্পরাজ বাস্ুকির নিকট উপস্থিত 
হইরা কহিল, হে বীর, নাগেন্দ্র! একজন মনুষ্য 

কোন ব্যক্তি-কর্তৃক বদ্ধ ও জল-প্রবেশিত হইয়া- 
ছিল্প; আমাদের বোধ হয় সেবিষপান করিয়া থা- 

কিবেক; কারণ ষখন আমাদের নিকট পতিত হুইল, 
তখন সে অজ্জঞীন ছিল, পরে তাহাকে আমরা দং- 

শন করিতে আরস্ত করিলে সে সংজ্ঞালীভ-পুর্ববক 
জাগরিত হইয়! স্বদেহের বন্ধনচ্ছেদন-পুর্ববক আ- 
মাদিগকে বিনক্ট করিতে লাগিল; সেই মহাবান্ছ, 

কে, আপনার জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য । অনন্তর বাস্থুকি 

অনুগত নাগগণের সহিত তথায় আথমন-পুর্বক 
ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমকে দেখিলেন। তখন 

কুন্তীর পিতার মাঁতীমহ আর্্যক-নামক নাগরাঁজ 
দৌহিত্রের দৌহিত্র ভীমকে দেখিয়া তীহাঁর সহিত 

আলিঙ্গন করিলেন ; ইহাতে মহাঁযশ। নাগেন্দ্র বা- 

স্থুকি ভীহার প্রতি প্রীত হইয়া নাগরাজ আধ্যককে 
কহিলেন যে, ইহার প্রিয়ানুষ্ঠান কি কর্তব্য ? ইহা 
কে ধনসমূহ ও বন্ুরত্ব প্রদান কর। বাসুকির এই 
কথা শ্রবণ করিয়া আধ্যক কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! 
যদ্দ আপনি তুক্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহীর 
ধনসঞ্চয়ের প্রয়োজন কি! আপনি যখন ও্রীত হই- 

য়াছেন তখন এই কুমার রসপান করিয়া মহাবল- 
বান্ হউক্; সেই কুণ্ডে সহত্ত হ্তীর বল প্রতিষ্ঠিত 
আছে, অতএব এই বালক এ কুণ্ডের যত রস পাঁন 
করিতে পারে, তাহা ইহাকে পান করিতে প্রদান 
করুন। নাগরাজ বানুকি তাহীতে সম্মত হইলে 

ভীমসেন শুচি ও নাগণ্ণ-কর্ৃক মঙ্গলাচরিত হইয়া 

পুর্বমুখে উপবেশন-পুর্ধক রদপান করিতে আর্ত 
করিলেন ॥ মহীবল তীম এক নিশ্বাসে এককুণ্ড রস 

পান করিয়া ফেলিলেন এবং এই ৰূপে অইকুণ্ড 

পান করিলেন। অনন্তর অরিন্দম মহাঁভূজ ভীম- 
সেন নাগ-কর্তৃক প্রদত্ত দিব্যশষ্যায় পরমন্ুখে শয়ন 
করিয়।৷ থাকিলেন। 

সম্তবপর্ষে একশত অক্টাবিংশতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত কৌরবগণ ও 
ভীম ব্যতীত পাগুবগণ নানাবিধ ক্রীড়া ও বিহার 

করিয়া রথ, অশ্থ, গজ ও অন্যান্য বিবিধ যানদ্বারা 

হাস্তিনপুরে প্রস্থান করিলেন ; গমনকালে বলাবলি 

করিতে লাগিলেন যে, ভীমসেন আমাদের অগ্রে 

গমন করিয়া থাকিবেক। পাপাত্সা ছুর্ষ্যোধন তন্মধ্যে 
বুকোদরকে না দেখিয়া হুষ্টচিত্তে ভ্রীতৃগণের সহিত 
নগর প্রবেশ করিল। ধর্্মাত্মা যুধিষ্ঠির আপনাতে 
কোন পাপাচরণ জানেন না, সুতরাং স্বীয় দৃষ্টান্ত- 
দ্বারা শক্রকেও সাধু জ্ঞান করিয়া থাকেন; সেই 
্রাতৃবৎসল কৌন্তেয়, মাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রণতি-পুর্ববক কহিলেন, মা! ভীম কি এখানে 
আসিয়াছে ? হে শুভার্থিনি! তাহাকে এখানেও থে 

দেখিতেছি না, তবে সে কোথায় গমন করিয়াছে ? 

আমরা তাহাঁর নিমিত্ত উদ্যানে ও বনে চতুর্দিকৃ 
অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্ত কুত্রাপি সেই বীর বৃকো- 
দরকে দেখিতে পাই নাই; পরিশেষে সকলে এই 
বিবেচনা করিলাম যে, ভীম আমাদের পুর্বেই গম্ন 
করিরাছে। হে মহাভাগে, যশস্বিনি ! আমরা ব্যা- 

কুল অন্তঃকরণে আগ্মন করিতেছি” অতএব বলুন, 

মহাবাহু ভীম এখানে আসিয়৷ কোথায় গমন করি- 
যাছে 2 আপনি কি তাহাকে কোথাও প্রেরণ করি- 

য়াছেন 2 হে শৌভনে ! দেই বীরের প্রতি আমার 

মনের তাবশুদ্ধ হইতেছে না, যেহেতু মনে হইতে- 
ছে, ভীম প্রস্থুপ্ত ছিল, তাহার পর আর আইল না, 

পনি 
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সুতরাং হত হইয়া থাকিবেক। ধীমান্ ধর্মপুজ্রের 
এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী হাহাকার করিয়া সসম্জ- 
মেতীহাকে কহিলেন, পুর ! আমি তীমকে দেখি- 

তে পাই নাই, ভীম আমার নিকট আইসে নাই, 

অতএব অনুজগণের সহিত অতি ত্বরায় তাহার 

অন্বেষণ করিতে যত্ুবান্ হও! কুন্টী তাপিত-নৃদয়ে 

জ্যেষ্ঠ-তনয় যুধিষ্টিরকে ইহা! বলিয়া বিছ্ুরকে আন- 
য়ন-পুর্বক কহিলেন, ভগবন্ ক্ষত্তঃ ! ভীমসেন কো- 

থায় গিয়াছে, তাহাকে দেখিতে পাই না; অপর 
ভ্রাতৃগণ ভ্রাতীদিগের সহিত উদ্যান হইতে আসি- 
য়াছে, কেবল একমী ত্র মহাবাহু ভীম আমার এখা- 

নেআইসে নাই; তাহাকে দেখিয়া ভুষ্যোধনের 
চক্ষুঃ কখন প্রীতিযুক্ত হয় না) এ স্থুযোধন অতিশয় 

ক্রুর, ভুর্ম্মতি, ক্ষুদ্র রাজ্যলু্ধ ও চক্ষুলজ্জী-রহিত) 

সুতরাং পাছে সে জাতক্রোধ হইরা সেই বীরকে 

বধ করিয়া থাকে, এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত ব্যা- 
কুল ও হৃদয় দগ্ধ হইতেছে । বিদ্ুর কহিলেন? হে 
কল্যাণি! আপনি এপ কথা বাক্ত করিবেন না, 

অবশিষ্ট পুন্রগণের রক্ষা করুন, কারণ সেই ছুরাজ্মা 
দুর্য্যোধন তিরস্কৃত হইলে আপনকার অবশিষ্ট পুঞ্র- 
গণেও প্রহার করিতে পারে । মহামুনি বলিয়াছেন 

বে, আপনকার পুঁজ্রের দীর্ঘাযুঃ হইবেক; অতএব 
আপনকার পুক্র আগমন করিয়া অবশ্যই আপন- 

কার প্রীতি উৎপাদন করিবেক। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদ্বান্ বিদুর ইহা কিয়া 
স্বনিকেতনে গমন করিলেন। কুন্তী চিন্তা-পরায়ণা 
হইয়া সুতগণের সহিত গৃহে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর অষ্টম দিবসে বলবান্ পাণ্ডু- 
নন্দন ভীমসেন জাঁগরিত হইলেন এবং তখন সেই 

রস জীর্ণ হওয়াতে অপ্রমেয় বলশালী হইয়া উঠ্ঠি- 
লেন.। ভুজঙ্গগ্ণ সেই পাগুবকে জাগরিত দেখিয়া! 
অব্যগ্রতা-সহকারে সান্ত্বনা করিলেন এবং এই কথা 

বলিলেন যে, হে মহাবাঁহৌ ! তুমি যে বীধ্যকর রস- 
পান করিয়াছঃ তাহাতে তুমি অযুত-ন।গের তুল্য 

বলশালী ও রণস্থলে অধৃব্য হইবে; হে কুরুশ্রেষ্ঠ! 
অদ্য তুমি এই দিব্য ও শুভ সলিল-্বারা নাত হইয়া 
স্বগ্ৃহে গমন কর, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া 
তোমার ভ্রাতারা অনুতাপিত হইয়াছেন । 

অনন্তর মহীবাহু মহাঁবলী ভীম স্নাত ও শুচি 
হইয়া শুক্র বস্ত্র ও শুক্র মাল্য পরিধান-পুর্বক নাগ- 
গণ-কর্তৃক প্রদত্ত পরমান্ন ভোজন করিলেন । পরে 

অরিন্দম পাব ভূজগগণ-কর্তৃক সমাদৃত ও আশী- 
ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দিব্যাভরণ পরিধানপুর্ব্বক 
নাগগণকে সম্ভাষণ করিয়া সন্তক্টান্তঃকরণে নাগ- 
লোক হইতে উন্থিত হইলেন ; নাগগণ এ কমল- 
লোচন কুরু-নন্দনকে জল হইতে উত্থাপন-পুর্বক 
সেই বনপ্রদেশেই রাখিলেন, পরে তাহার সমক্ষেই 
অন্যর্হিত হইলেন। তদনন্তর মহাবাহু মহাবল কুন্তী- 
নন্দন ভীমসেন তথা হইতে উদ্থিত হইয়া দ্রুত- 
গমনে জননীর নিকট আগমন করিলেন । অরিন্দম 

বুকোদর, মাতাকে ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে প্রণাঁম করিয়া 

কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের মস্তকে আন্রাণ-পুর্বক মাতা 
ও ভাতৃগণ-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন এবং তাহারা 
পরস্পর সৌহার্দ-তাবাপন হইয়া “কি আনন্দ! কি 
আনন্দ!” পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন। 
পরে মহাবল পরাক্রম ভীমসেন ভ্রাতৃগণের সমক্ষে 
ছুয্যোধনের কার্য সমস্ত কহিলেন এবং নাগলোকে 
গুণবা দোষ যাহ যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তও 
সম্পূর্ণৰপে ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির 
তাহাকে এই সার্থক বাক্য কহিলেন যে, তুমি মৌ- 
নাবলম্বন কর, এসমস্ত রৃত্বান্ত কোন প্রকারে ব্যক্ত 
করিও না, হে কৌন্তেঘ়গন! এক্ষণ অবধি তোমরা! 
পরস্পর আপনাদিগকে যত্বু-পুর্বক রক্ষা কর! মহা- 

বাহু ধর্মরাজ যুধিষ্থির ইহা কহিয়া ভ্রাতাদিগের 
সহিত সাবধানে থাকিলেন। সেই পার্থগণের যাহা- 
তে উদাস্য না হয়, ধর্মাত্সা বিদ্ুর তাহাদিগকে 
এপ মতি প্রদান করিতেন । 

তদনন্তর দুধ্যোধন ভীমসেনের ভোজনদ্রব্যে পুন- 
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ব্বার ভয়ানক অভিনব তীক্ষু বিষ প্রদান করিলেন । 
বৈশ্যাপুভ্র যুযুৎস্থ পাগুবদিগের হিতাভিলাষে ত্া- 
হাদ্িগকে তাহা বিদিত করিলেও বিকার-রহিত 
রুকৌদর সেই বিষ ভোজন করিয়া জীর্ণ করিলেন; 
সেই বিষ স্তৃতীক্ষ্ম ও ভীমবিনাশী হইয়াঁও ভীমের 

বিকার জন্মাইতে পারিল না, সুতরাং ভীম তাহা 
জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এইৰপে ছুর্যযোধন, কর্ণ 

ও সুবলাত্জ শকুনি, পাগুবগ্রণকে নানা উপায়- 
দ্বারা বিনাশ করিতে চেষ্টা! করিয়াছিলেন। হে অরি- 

ন্দম! পাণ্ডবগণ তাহা জানিয়াও বিছ্ুরের মতস্থ 

হইয়া তাহাতে আর উ্সা প্রকাশ করিতেন না। 

সম্তভবপর্ষে একশত উনত্রিংশ অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১২৯ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্ ! ক্ূপেরও উৎ- 

পন্তি-বিবরণ বর্ন করুন) তিনি কিৰূপে শরস্তত্ব 

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিৰপেই বা অস্ত্র 
সকল প্রাণ্ড হইয়াছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহর্ষি গোত- 

মের শরদ্বান-সামক এক পুভ্র ছিলেন; এ গৌতম 
শরের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । হে পর- 

ন্তপ! তাহার ধন্ুর্ষবেদে যাদৃশ বুদ্ধি ছিল, বেদা ধ্য- 

য়নে তাদৃশ বুদ্ধি জন্মে নাই ত্রহ্মচারীগণ তপস্যা- 

দ্বারা যেৰপ বেদ অবগত হন, সেইৰপ তিনি 

তপোদ্বারাই সর্বান্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই 
গৌতম ধনুর্কেদ-পরতা। ও বিপুল-তপস্যা হেতুক 
দেবরাজকে অতিশয় সন্তপিত করিয়াছিলেন । 

হে কৌরব! অনন্তর জুরেশ্বর-ইন্দ্র জানপদী-নাক্ী 

দেবকন্যাকে এই আদেশ করিয়! তাহার নিকট 

প্রেরণ করিলেন ষে, তুমি গৌতমের তপস্যার বিব্র 

কর। বালা জানপদী রমণীয় গৌতমা শ্রমে গমন 

করিয়া ধনুর্বাণধারী সেই শরদ্বানকে প্রলোভিত 

করিতে লাগিল । গৌতম বনমধ্যে সেই অন্নুপম- 

'অঙ্গসৌগ্ঠব-সম্পন্ন। একবসন। অপ্দরীকে অবলোকন 
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করিয়! প্রকুল্প-নয়ন হইলেন; তীাহাঁর হস্ত হইতে 
ধন্ুর্বাণ ভূমিতে পতিত হইল এবং শরীর কম্পিত 
হইতে লাগিল। পরক্ত সেই মহাপ্রাজ্ঞ খষিকুমা- 
রের উত্তম জ্ঞান ও তপস্যায় দৃঢ় অধ্যবসায় থাকা- 
তে তিনি পরম ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। 
হে রাঁজন্! তাহার সহস। যে বিকার জন্গিয়াছিল, 

তাহাতেই তাহার রেতঃস্থলন হইয়াছিল, কিন্ত তিনি 
তাহা জানিতে পারেন নাই । অনন্তর তিনি ধনু 

ব্বাণ, কৃষ্ণসার-মগচর্দ্ন এবং সেই আশ্রম ও অপ্দ- 
রাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করি- 

লেন। তাহার শুক্র শরস্তষ্বে পতিত হইয়াছিল» 

একারণ তাহা দ্বিধাভূত হইল, তাহাতে এক কন্যা! 
ও এক গুক্র জন্মিল। 

অনন্তর মৃগয়ার্থে বদৃচ্ছাত্রমে বিচরণকারী নর- 
পতি শান্যনুর একজন সৈনিক পুরুষ বনমধ্যে এ 
পুজ্র কন্যা দেখিতে পাইল এবং তথায় ধন্ু্ববাণ ও 
সৃগচর্্ম দেখিয়া বিবেচনা! করিল যে, ইহারা ধন্ু- 
ব্বেদে পারদশী' কোন ব্রা্গণের সন্তান হইবেক । 
তখন এ সৈনিক পুরুষ ধনুব্বাণ ও অপত্যদয় গ্রহণ 
করিয়া ভূপতির নিকট প্রদর্শন করিল। ভূপাল 
কুপান্বিত হইয়া সেই বাঁলক বালিকাকে গ্রহণ- 

পুর্বক “ইহারা আমার সন্তান হইল” এই কথা 
বলিয়! স্বভবনে আগমন করিলেন । 

অনন্তর প্রতীপ-পুত্র নরশ্রেষ্ঠ শান্তন্থ গৌতমের 
সেই পুন্র-কন্যাকে সমস্ত সংস্কারকাধ্যে সংস্কৃত ও 

প্রতিপালন-পুর্ববক সংবর্ধিত করিলেন এবং গৌ- 
তমও সেই আশ্রম হইতে আনিয়। ধনুর্বেদ-পরায়ণ 

হইলেন । 

মহীপতি শান্তনু “আমি কপা করিয়া এই বালক 
বালিকাকে সংবদ্ধিত করিয়াছি” ইহা মনে করিয়া 
তাহাদের কূপ ও রুপী এই নামই রাখিলেন। সেই 

স্থানে এ দুইটি অপত্য যে রক্ষিত হইয়াছিল, গৌ- 
তম তপপ্যা-দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, 

সুতরাং তৎকাঁলে তথায় আগমন-পুর্বক তাঁহার 
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নিকট স্বকীর গোত্রাদি সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি 
কূপকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্বেবদ, বিবিধ শ্ত্রবিদ্যা ও আর 

আঁর সমস্ত গুগু বিষয়ে সম্পূর্ণৰপে শিক্ষা প্রদান 
করিলেন। ক্ুপ অণ্পকাল-মধ্যেই পরম আচার্য্য 
হইয়া! উঠ্ঠিলেন। মহারথ ধৃতরাপ্-তনয়গ্রণ, মহাবল 
পাগুবগণ, বৃষ্ণিগণ ও নানা দেশীগত অন্যান্য ভূ- 

প্ালগণ সকলেই তীহার নিকট ধনুর্ববেদ শিক্ষা 
কারতে লাঁগিলেন। 

সম্তভবপর্ষে একশত ত্রিংশ অধ্যাঁয় 

সমাগু ॥ ১৩০ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভী্ম পৌজরগণের 
বিশিক্বপ বিদ্যা ও বিনয় শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্র- 
য়োগ-নিপুণ” অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, বীর্য্যশীলী আ- 
চার্ধ্য অন্বেবণ করিতে লাঁগিলেন। যিনি উত্তম 

বুদ্ধিমান্ং মহীভাঁগ, নানীন্ত্রপ্রয়ৌগে পাঙ্ডিত ও দেব- 
তুল্য মহাত্সা না হন, তিনি যেন কৌরবগণকে অস্ত্র 
শিক্ষা প্রদান না করেন, ইহা বিবেচন। করিয়া, ভরত- 
বংশীবতংস ভীক্ম, ভরদ্বাজ-পুভ্র বেদবিশীরদ ধীমান্ 
দ্রোণের নিকট পাঁগুবগণ ও কৌরবগণকে শিষ্যত্ব- 
বপে সমপণ করিলেন । অকস্ত্রবিশারদ-শ্রেষ্ঠ মহা ভাগ 
ও মহাঁষশ্বী দ্রোণাচার্ধ্য মহাঁক্া ভীক্ম-কর্তৃক শা- 
স্্ান্থুসারে সম্যক্ প্রকারে পুজিত হইয়া পরিতোষ- 
পুর্ব্বক তাহাদের সকলকে শিষ্যত্বৰপে গ্রহণ করি- 
লেন! পরে তিনি তাহাদিগকে অশেষৰপে ধন্ু- 

বেদ শিখাইলেন। হে রাঁজন্! সেই অপরিসীম 
তেজঃ-সম্পন্ন পাগ্ডবগণ ও কৌরবগণ স্ব্পকাঁল- 
মধ্যেই সর্বশস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন। 

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রক্গন্! সেই 
বীধ্যবান্ দ্রোণ কাহার পুক্র ? কিৰপে তাহার জন্স 
হইয়াছিল 2. কি প্রকারেই বা তিনি অস্ত্র সকল. 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কিৰপেই বা কৌরবগণকে 
প্রাপ্ত হইলেন? অপিচ অশ্বপ্বীমা নামে সর্ববাস্ত্রবি- 

শারদ-প্রধান তাহার পুজ্রই বা কিকপে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন 2 এ সমস্ত বিস্তীর্ৰপে শ্রবণ করিতে 

বাসনা করিতেছি, আপনি কীর্তন করুন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গঙ্গা দ্বার-সমীপে ভরদ্বাজ 
নামে বিখ্যাত সতত সংশিতত্রত ভগবান্ মহর্ষি 

বাস করিতেন। একদা তিনি অগ্রিহোত্র অনুষ্ঠান 
করিবার উদ্দেশে পুর্ষেই মহধিগণের সহিত গঙ্গায় 
অভিষিক্ত হইতে গমন করিয়াছিলেন ) তথায় দ্বে- 
খিলেন ৰপযৌবন-সম্পন্ন৷ মদগর্ব্বিতা ও মদভরে 

আলস্যযুক্তা ত্বৃতাচী-নাম্মী অপ্সরা সান করিয়া 
উঠিল; আবার সেই সময়ে তাহার বসন বিপর্ষ্যস্ত 

হইয়া পড়িল। ধীমান্ মহর্ষি সেই বিগলিত-বসন! 
অপ্দরাকে দেখিয়া কাম-পরতন্ত্র হইলেন; তাহার 
মন ঘ্বৃতাচীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হওয়াতে রেতঃ- 

স্বলন হইল। খষি তখন দ্রোথ-নামক যজ্জীয় পাত্রে 

এ রেত ধারণ করিলেন। সেই ধীমান্ তরদ্বাজের 
ড্রোণমধ্যে সেই রেত হইতে দ্রোণ উৎপন্ন হইলেন। 
[তিনি বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

অস্ত্রজ্ঞ-প্রধান প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ পুর্ববে অগ্নিবেশ 
নামক মহাভাগ মহর্ষিকে আগ্নেয় অস্ত্র গ্রদান করি- 

য়াছিলেন) হে ভরত-সত্তম! অগ্নি হইতে উৎপন্ন 

সেই অগিবেশ খবি, আপনার গুরুপুন্র দ্রোণকে 
সেই আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন । 

পৃষত নামে এক রাঁজ। ভরদ্বাজ খষির সখা ছি- 
লেন। ভরদ্বাজের পুজ হইবার সময়ে তাহারও 
দ্রুপদ নামে এক পুক্র হইয়াছিলেন। সেই ক্ষত্তরিয়- 
শ্রেন্ঠ পৃষত-পুভ্র প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন 
করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন । 
হে নরেশ্বর! অনন্তর পৃষত রাজার পরলোক-প্রাপ্ডি 
হইলে মহাবাছু দ্রুপদ, উত্তর-পাঁঞ্চাল দেশের রাজা 
হইলেন | সেই সময়ে ভগবান্ ভরদ্ধাজ খষি স্বর্গা- 
রোহণ করিলেন এবং মহাতপা দ্রোণও সেই স্থা- 
নেই অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । 
অনন্তর বেদ বেদাক্ত বিষয়ে বিদ্বান ও তপো- 
বলে নিষ্পাপ সেই মহাযশা ড্রোণ, পিতার পূর্বর 
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নিয়ো গ্ানুসারে পুক্রলোভহেত শরদ্বৎকন্য। কুপীকে 
ভার্ষ্যালাভ করিলেন। 

তদনন্তর অগ্নিহৌত্রে, বাক্-প্রভৃতি বহিরিক্দ্রিয়ের 

দমনে ও ধর্মকর্ম অন্নুরাগিণী সেই গৌতম-কন্যা 

কুপী অশ্বথামা-নামক পুন্রলাভ করিলেন। এ পুক্র 
জাতমাত্র- উচ্চৈঃশ্রাবা অশ্বের ন্যায় শব্দ করিল; 

তাহা শ্রবণ করিয়া তৎকালে অন্তরীক্ষন্থ কোন 

অদৃশ্য প্রাণী কহিয়াছিলেন যে অশ্বের ন্যায় শব্দ- 
কারী এই বালকের স্থাম (শব্দ) দিগ্দিগন্তে গমন 
করাতে ইহার নীম অশ্বপ্থীমা হইবেক | তাহাতে 
ভরদ্বাজ-তনয় ধীমান্ দ্রোএ সেই গুজদ্বারা অতি- 

শয় প্রীতি লীভ করিলেন এবং সেই স্থানেই বাস 

করিয়! ধনুর্ষেদ-পরীয়ণ হইলেন । 
হে রাজন্! তিনি সেই সময়ে শুনিলেন ষে সর্ব- 

শত্ত্রধারীশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ।ন-সম্পন্ন পরন্তপ ব্রাহ্মণ মহা- 

ত! জামদগ্ন্য রাম» ব্রীক্ষণগণকে সমস্ত ধনদান করি- 

তে ইচ্ছা করিয়াছেন। রামের ধনুর্ধবেদ ও দিব্যান্ত্র 

সকলের কথ। শুনিয়া তিনি তৎসমুদায় ও নীতিশাস্তর 

সকল তাহার স্থানে লাভ করিতে মানস করিলেন। 

তদনুসারে সেই মহাতিপা মহীবাহু ভারদ্বাজ, তপো- 

যুক্ত ও ব্রতপরায়ণ শিব্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র 
পর্বতে গমন করিলেন। পরে তথায় উপস্থিত হই- 

য়া শত্রকুল-সংহারকারী ক্ষান্ত ও দান্ত ভূগ্ড-নন্দনকে 
দেখিতে পাইলেন । অনন্তর তিনি শিষ্য সমভিব্যা- 

হারে তাহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নাম ও 
অঙ্গিরার কুলে জন্ম-প্রভৃতি নিবেদন করিলেন এবং 

ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া তাহার চরণ-যুগলে 

প্রণাম করিলেন। তৎপরে দ্রোণ, সমস্ত পরিত্যাগ- 

পুর্বক বন-গমনাভিলাষী মহাত্স। জামদগ্ন্যকে এই 
'কথা বলিলেন যে হে মহামতে ! আমি অযোনি- 

জাত, ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণীতে উৎপন্ন হইয়াছি; 
সংপ্রতি বিভ্তকামনীয় এখানে আগমন করিয়াছি 

ক্ষভ্রিয়কুল-মর্দন মহাত্সা পরশুরাম তাহাকে কহি- 

হইয়াছে, তুমি যাহা ইচ্ছা! কর, বল! রাম এই কথা 
বলিলে ভরদ্বাজ-তনয় সেই বিবিধ ধনদনে কৃত- 
সংকম্প যোধপ্রধান জামদগ্র্যকে কহিলেন, হে বি- 

পুলত্রত! আমি অসঙ্থ্য ধনপ্রার্থনা করি। রাম 

কহিলেন, হে তপোৌধন ! আমার স্বর্ণ ও অন্য ধন 

ঘে কিছু ছিল সমুদীয় ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি 
এবং এই পুর ও নগর-সমুহ-ৰূপ মাল্যপুঞ্রে সুশো- 
ততা সাগরান্তা-সমগ্রা ধরণীও কশ্যপকে দান করি- 

য়াছিঃ এন্সণে আমার কেবল অধিক-মূল্যের বিবিধ 

অস্ত্রশস্ত্র এবং এই শরীরমাত্র অবশিষ্ট আছে, হে 

দ্রোথ ! এক্ষণে অস্ত্র বা শরীর দানে উদ্যত আছি, 

ইহার মধ্যে তুমি কি প্রার্থন! কর শীঘ্র বল, তাহ। 
তোমাকে দীন করিতেছি । দ্রোণ কহিলেন, হে 

ভার্গব! প্ররোগ, উপসংহার ও রহস্যের সহিত 

সমগ্র অস্ত্র অশেবষপে আমাকে দান করুন। ভার্গব 

“তথা স্ত ৮ বলিয়। তাহাকে সমস্ত অন্তর এবং রহস্য 

নিয়মের সহিত ধন্ুর্ববেদ অশেবপে প্রদান করি- 

লেন। দ্বিজসভ্তম দ্রোণ,সমস্ত অস্ত্র শত্ত্র গ্রহণ-পুর্বরক 
রুতার্থ হইয়া সুঞ্রীতমনে প্রিয়সখা দ্রুপদের নিকট 

গমন করিলেন । 

সম্তভবপর্ষে একশত এক ত্রিংশ অধ্যায় 

সমাগ॥ ১৩১ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রতাপশালী ভর- 

দ্বাজ-পুভ্র ভূপাল দ্রপদের নিকট গমন করিয়া 
কহিলেন, হে রাজন! আমাকে সখা বলিয়। জ্ঞান 

কর! সখা ভারদ্বাজ ওীতি-পুর্বক এইৰপ কহিলে 
নরপতি পাঞ্চালরাঁজ সেই বাক্য সহা করিতে পারি- 
লেন না; তিনি এশ্বর্য্যমদে মত্ত ছিলেন, সুতরাং 

ক্রোধ ও অমর্ষভরে জিহ্বা ও জর বিরুতি-পুর্ব্বক 
রক্তলোচন হইয়া দ্রোণকে ইহা কহিলেন, বিপ্র ! 
তোমার বুদ্ধি সংস্কৃতা ও সমীচীন হয় নাই, যেহেতু 
তুমি হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিলে যে আমি 

লেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তোমার শোভন আগ্নমন [ তোমার সখা) হে অপ্পমতে ! অতুল এশ্বধ্যশ।লী 

ক 



২১৪ মহাভারত! 

 ভুপালদিগের কখনই ঈদৃশ শ্রীহীন ও নির্ধন মন্তুব্- 

দিগের সহিত সখ্য হয় না; কাল সমুদায় বস্তুকে 

জীর্ণ করেন, তদ্দার! সৌহার্দও জীর্ণ হর; পুর্বে 
যোগ্যতা বশত তোমার সহিত আমার সৌহ্বদ্য হই- 

য়াছিল বটে, কিন্তু ভূমগ্ুল-মধ্যে সৌহার্দ কাহারো 

হৃদয়ে কখন অজর হইয়া থাকে না, কারণ কাল- 
ক্রমে তাহ নিরাক্কৃত হইতে থাকে, অথবা ক্রোধ- 

কর্তৃক-সমূলে উন্লিত হর; অতএব তুমি সেই পুরা- 
তন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরম্ত হও, এন্সণে 

আর তাহা বর্তমান বলিয়! স্বীকার করিও না! হে 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কোন প্রয়োজন ৰবশতই তোমার সহিত 

আমার সখ্য হইয়াছিল ; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি কখন 

ধনবান্ ব্যক্তির সখা হয় না; মুর্খ কখন বিদ্বান্ ব্য- 

ক্তির সহিত সখ্য করিতে পারে ন1) বীধ্যহীন ব্যক্তি 

কখন শ্বরের সখা হইতে পারে না; অতএব তুমি 

কি জন্য পুর্ধের সখিত্ব ইচ্ছ। করিতেছ ? যাহাদের 
সমান ধন, যাহাদের সমান বল, তাহাদেরই পরস্পর 

সখ্য বা বিবাদ হইতে পারে, পু্ট ও অপু ব্যক্তি- 

তে কখন সখ্য বা বিবাদ সম্ভাবনা হইতে পারে না) 

যেব্যক্তি শ্রোত্রিয় নয়, সে কখন শ্রোত্রিয়ের সখা 

হুইতে পারে না, রখীর সহিত অরথী ব্যক্তি সৌহার্- 

স্থাপন করিতে পারে না, রাজ না হইলে রাজার 

সহিত সখ্য বিধান করিতে পারে না, অতএব কি নি- 

মিত্ত তুমি পুর্ব্বের মিত্রতা ইচ্ছ। করিতেছ ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ ভারদ্বাজ দ্রুপ- 
টস 

দের এই সকল কথা শ্রবণে ক্রোধে অভিভূত হইয়া 

মুহূর্তকাল চিন্তা করিলেন; সেই বুদ্ধিমান মনে মনে 

পাঞ্চালরাজের পরাভবের উপায় নিশ্চয় করিয়া 

হাস্তিনপুর-নামক কৌরবদিগের নগরে গ্রমন করি- 
লেন। 

সম্ভবপর্ষে একশত দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজসত্ভম ভরদ্বাজ-পুজ 

হাস্তিনপুরে উপস্থিত হইয়া কপাচাধ্যের গৃহে প্র- 
চ্ননৰপে বাস করিতে লাগিলেন । তথায় তাহার 

পুক্র প্রভাব-সম্পন্ন অশ্বথামা কপাচা্যর অধ্যাপ- 
নান্তে কুন্তী-পুক্রগ্ণণকে অস্ত্রশিক্ষা করাইতেন, কিন্তু 
তাহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। এইৰপে 
ভারদ্বাজ দ্রোণ ক্কুপাচাধ্যের গৃহে কিছুকাল প্রচ্ছন্ন 
ভাবে বাস করিলেন। অনন্তর একদা যুধিস্টির- 
প্রভৃতি বীর বালকগণ মিলিত হইয়া হান্তিনপুর 

হইতে নিষ্কৃমণ-পুর্বরক বীটা (গুলিকা) দ্বারা ক্রীড়া 
করত প্রন্ৃষ্টচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে 
ক্রীড়া করিতে করিতে তাহাদের সেই গুলিকা কুপে 
পতিত হইল | অনন্তর বালকগণ মনোযোগ-পুর্বক 
সেই গুলিকা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত অনেক 

বত্র করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ধয হইতে 
পারিলেন না; তাহাতে তাহারা লজ্জীভরে নত- 

বদন হইয়া পরম্পর মুখাবলোকন করিতে লাগি- 
লেন এবং তাহা উত্তোলন করিবার উপায় না পা- 

ইয়া অতিশর উৎ্ক্িত হইলেন। এমত সময়ে 
তাহার! দেখিতে পাইলেন যে শ্যামবর্ণ, বুদ্ধভাবা- 

পন, কৃশ, অগ্নিহোত্র পুরস্কৃত, কৃত হুক, এক ব্রাহ্মণ 

সমীপস্থ রহিয়ছেন; তখন উপস্থিত কার্যে বিফল- 
প্রযত্ব স্থুতরাং ভগ্গোৎসাহ এ বালকগণ সেই মহা- 
সা ব্রাহ্মণের দর্শনমাত্র তাহার নিকট গমন করিয়া 
চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দড়াইলেন। বীধ্যশালী 
দ্রোগ বালকগণকে অকৃতকাধ্য দেখিয়া নিপুণতা 
হেতুক ঈষ হাস্যপুর্ববক কহিলেন, অহৌ ! তোমা- 

দের ক্ভ্রিয়বলকে ধিক এবং তোমাদের অকস্ত্রশিক্ষা- 

তেও ধিকৃ! যেহেতু তোমরা ভরতকুলে জন্মগ্রহণ 

করিয়াও এই গুলিকা উত্তোলন করিতে পারিলে না) 

অধুনা যদ্যপি তোমরা আমার ভোজন প্রদান কর, 

তাঁহা হইলে আমি গুলিকা আর এই মুদ্রিকা উভ- 
য়ই তৃণদ্বারা উদ্ধার করিয়া দিতে পারি । অরিন্দম 
দ্রোণ কুমারগণকে ইহা কহিয়া সেই জলশ্ুন্য কুপে 
স্বীয় অন্ুরীয় নিক্ষেপ করিলেন। তখন কুন্থীপুক্র 



আদিপর্থ! ২১৫ 

বিডি তাহাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! কৃপাচাধ্যের 
অনুমতিক্রমে আপনি আমাদিগের নিকটে চিরস্থী- 
য়িনী ভিক্ষা লাভ করুন ! এইৰপ উক্ত হইয়া দ্রোণ 
হাস্য-পুর্ববক ভরত-কুমারগণকে কহিলেন, এই এক 
মুষ্টি ইবীকা! (বেণা) আমি অস্ত্রমান্ত্রে অভিমান্ত্রি 
করিলাম; অন্য আস্ত্রের ষে বীর্য নাই ইহাতে তাহ! 

নিরীক্ষণ কর! এই ইবীকাদ্ারা। এ গুলিকা ভেদ 
করিয়া অন্য ইধীকাদ্বারা এই ইযীকা ভেদ করিব, 
আবার অপর ইবীকাদ্বারা সেই ইধীকাও বিদ্ধ 
করিব” এইৰপে ক্রমশ ইবীকাসংযোগে গুলিকা। 
গ্রহণ করিব ॥ 

অনন্তর ড্রোণ যেপ বলিলেন অবিকল সেইৰপই 
করিলেন ; কুমারগণ বিস্ময়ে উন্মীলিত-লোচন হই- 

য়া তাহা অবলোকন করিলেন এবং ইহা অত্যন্ত 

আশ্যধ্য এইৰপ স্বীকার করিয়৷ কহিলেন, হে বিপ্র- 
ধেে! এই মুদ্রিকাও ত্বরায় উদ্ধার করুন! অনন্তর 
মহাযশা প্রভু দ্রোণ সশর-শরাসন গ্রহণ-পুর্ববক শর- 
দ্বারা সেই অন্ুরীয় বিদ্ধ করিয়া উর্ধে উৎক্ষিগ ৷ 
করিলেন; পরে শর সহিত সেই অস্গুরীয় গ্রহণ 

করিয়া অবিন্মরচিন্তে বিস্ময়াবিষ্ট কুমারগণকে প্র- 
দান করিলেন। কুমারগণ শরদ্বারা সেই মুদ্রিকা 
উদ্ধার করিতে দেখিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিদ্যা 

অন্য ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না, অতএব আপনকাকে 
প্রথাম করি, আপনি কে, কাহার পুত্র” জানিতে 
বাঁসনা করি, অপিচ আমরা আপনকার, কি উপ- 

কার করিব, বলুন! কুমারগণের এ কথা শ্রবণ করিয়া 

দ্রোণ উত্তর করিলেন, তোমরা ভীয্মের নিকট গমন 

করিয়া আমার আকৃতি ও গুণের বিষয় অবিকল 

বর্ণন কর, তাহাতে সেই মহাতেজ। ভীক্ম আমাকে 

চিনিতে পারিবেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুমারগণ তাহা 

স্বীকার করিয়! ভীক্মের সমীপে গমন-পুর্বরক সেই 

ব্রাহ্মণের সত্যকথা ও তাহার দেই প্রকার অদ্ভুত 

কর্মের বিষর নিবেদন করিলেন । ভীত বালকগণের 

প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়। এ ব্রাঙ্গণকে দ্রোণ 

বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং বিবেচন। করিলেন 

যে ইনিই আচাধ্য-কাষ্যের উপযুক্ত। অনন্তর শস্্র- 
ধারীশ্রেষ্ঠ ভীম্ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তথায় গমন করিয়| 
তাহাকে সমাদর-সহকারে আনয়ন-পুর্ববক আগ- 

মনের হেতু নিপুণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন | দ্রোএ 

আনুপুর্বিক সমস্ত নিবেদন করত কহিলেন, হে 

আয়ুক্সন্! আমি পুর্বে ধন্ুর্বেদ ও অন্ত্রশিক্ষার 
নিমিত্ত মহর্ষি অগ্নিবেশের নিকট গমন করিয়াছি- 

লাম; তথায় ব্রহ্মচারী, বিনয়ী, জটাধারী ও গুরুশ্র- 
অঁষায় তৎপর হইয়া বহুসম্বংসর বাস করিলাম; তৎ- 

কালে পাঞ্চাল দেশীয় রাজকুমার মহাবল প্রভাব- 
সম্পন্ন ঘজ্ঞসেন দেই গুরুর নিকটেই অন্ত্রবিদ্যা ও 
ধনুর্বিদ্যা শিখিবার জন্য বাস করিতেন; হে গ্রভে।! 

সেখানে তিনি আমার উপকারী, সখা ও প্রিয় ছি- 

লেন, তাহার সহিত একত্র হইয়া আমি বহুকাল স্থু- 

খিত ছিলাম | হে কৌরব্য! বাল্যাবস্থাবধি তাহার 
সহিত আমার একত্র অধ্যয়ন হয়, এ নিমিত্তে তিনি 

আমার সর্বদ। প্রিয়কারী ও প্রিয়বাদী সখা ছিলেন; 

হে ভীম্ম! তিনি আমার প্রীতির নিমিত্তে সর্ববদ! 

আমাকে এই কথা বলিতেন যে “ হে দ্রোণ! আমি 

মহানুভৰ পিত।র প্রিয়তম পুন” অতএব যখন 

পাঞ্চালরাজ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, 

তখন সেই রাজ্য তোমার ভোগ্য হইবেক, ইহ! 

আমি তোমার নিকট সত্য করিয়। প্রতিজ্ঞা করি- 

ল।(ম; হে সখে! আমার ভোগ, এশ্বধ্য ও সুখ সক- 

লই তোমার অধীনে থাকিবেক।৮ পরে যখন তাহার 

অস্ত্রশিক্ষা সমাপন হইল, তখন তিনি আমা-কর্তৃক 
সম্মানিত হইয়। তথা, হইতে গ্রমন করিলেন। আনি 
সেই অবধি নিরন্তর তাহার এ বাক্য মনোমধ্যে 

ধারণ করিয়া রাখিলাম। অনন্তর আমি পিতার নি- 

য়োগানুসারে পুভ্রলোভ-প্রযুক্ত অনতিকেশী, মহা- 
বুদ্ধিমতী, ব্রতপরায়ণা ও অগ্নিহোত্রে, যাগেও 

ইন্ড্রিযদমনে নিয়ত নিরত। কৃপীকে বিবাহ করি- 
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লাম। ক্কপী অশ্বগ্থামা নামে ভীমবিক্রম আদিত্য- 

তুল্য তেজস্বী আমার এক ওরস পুজ্র লাভ করি- 
লেন। ভরদ্বাজ যেৰপ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া জ্রীত 

হইয়াছিলেন, সেইৰপ আমিও এ সন্তানদ্বারা আ- 

প্যায়িত হইলাম। অশণ্বামাবাল্যাবস্থায় এক দিবস 
ধনি-পুজ্রদিগকে ছুগ্ধপান করিতে দেখিয়া এৰপ 

রোদন করিতে লাগিল যে তাহাতে আমার দিগ্- 

ভ্রম হইয়া! পড়িল । স্বীয় যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠায়ী 
স্নাতক ব্যক্তি অবসন্ন না হন অর্থাৎ যাগশীল ব্যক্তির 

যদি অপ্প গে! থাকে, তবে তাহার নিকট গো গ্রতি- 

গ্রহ করিলে তাহার ধর্মালৌপ হইতে পারে, ইহা। 

চিন্তা করিয়া আমি ধর্মাযুক্ত বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করি- 
বার নিমিত্তে অনেকবার সেই দেশ ভ্রমণ করিলাম। 

হেগাঙ্গের়! দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীম! 

পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াও ছুগ্ধবতী একটি গো 
প্রাপ্ত হইলাম না । পরে অন্য বালকেরা পিক্টোদক 

(তরল পিটালী) দ্বারা এ বালককে প্রলোভিত 

করিল; হে কৌরব্য ! বালক অশ্বগ্থাম। এ পিউজল 

পান করিয়া বাল্যপ্রযুক্ত বিমোহিত হইয়া « আঁমি 
দুপ্ধপান করিয়াছি” ইহা বলিয়া উদ্থান-পুর্ব্বক 
আহ্াদে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পুন্র বালক- 
গণে পরিবৃত ও তাহাদিগের হাস্যস্থল হইয়া নৃত্য 

করিতেছে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অতিশয় 

ক্ষোভ জন্মিল; বিশেষত জণ্পনাকারী লোকদিগের 

“দরিদ্র দ্রোণকে ধিকৃ! যিনি ধনীভাবে পানীয় ভুগ্ধ 
প্রাপ্ত হন না» যাহার পুক্র ভুগ্ধের তৃষ্ণায় পিক্টোদক 
পান করিয়া সন্তৃষ্চিত্তে আমি ছুগ্ধপাঁন করিলাম 

বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল” এইৰপ সম্ভাষণ শ্রবণ 

করিয়া আমার রুদ্ধিন্রংশ হইল। পরে আপনিই 
আপনাকে নিন্দা করত ভাঁবিতে লাশিলাম যে 

আমি ত্রাঙ্গণগণ-কর্তৃক বজিত ও নিন্দিত হইয়াও 

বাস করিব, তথাপি ধনলৌভে পাপকর্ম_-পরসেৰা 
অবলম্বন করিব না; হে ভীক্স ! পুর্বে এইৰপ বি- 

বেচনা করিয়।ও আমি প্রিয়তম পুত্র ও পত্ীকে | 

গমন করিলাম; আমার সেই ভ্রিয়সখা রাঁজ্যাভি- 

যিক্ত হইয়াছেন শুনিয়াই আপনাকে কৃতরুত্য বোধ 
করিয়া স্ুত্রীতমনে তীহার নিকট গমন করি- 

লাম। হে প্রভে|! তাহার সহিত একত্র বাঁস ও তা- 

হার প্রতিজ্ঞাত সেই বাক্য স্মরণ করিতে করিতে 

আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইরা মিত্রতী-পুর্ববক 
কহিলাম, হে পুরুষব্যান্র! আমি তোমার সখা; 
ইহা বলিয়া সখার ন্যাঁয় সন্নিহিত হইয়া তাহার 
সহিত মিলিত হইলাম । তাহাতে ইতরলোকৈর 
ন্যায় আমার প্রতি তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, 

হে ব্রন্মন্! তোমার এই বুদ্ধি সংস্কতা ও সমীচীন 
নহে, হে দ্বিজ! যেহেতু তুমি আমাকে হঠাৎ কহি- 

লে যে “আমি তোমার সখ!) কালক্রমে সকলই 

জীর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং সৌহীর্দও জীর্ণ হয়; 

তোমার সহিত পুর্বে যে আমার সখ্য হইয়াছিল, 
তাহা তৎকালীন-সঙ্বন্ধ বশতই হইয়াছিল ; ফলত 
অশ্রোত্রিয় ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সহিত, অরথী ব্যক্তি 

রখীর সহিত এবং রাজা না হইলে রাজার সহিত 
কখন সখ্যস্থাপন করিতে পারে না; অতএব তুমি 

কি নিমিত্ত পুর্ব্বের সখিত্ব ইচ্ছা করিতেছ ? উভয়ে 

মান হইলেই সথ্য হয়, পরস্পর বিসদৃশ হইলে কি- 
বূপে সৌহার্দ হইতে পারে? এই ভূমগ্ুলমধ্যে কা- 
হাঁরো সৌহার্দ কখন চিরস্থায়ী হয় না; কারণ কাল- 

ভ্রমে তাহা নিরারুত হইতে পারে, অথবা ক্রোৌধ- 
দ্বারা সমূলে উন্ূলিত হয়; অতএব তুমি সেই পুরা- 
তন সখ্যের উপাসনা করিতে নিরস্ত হও, এখন 

আর তাহা বর্তমান বলিয়া স্বীকার করিও না; হে 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কোন প্রয়োজন বশতই তোমার সহিত 

আমার সখ্য হইয়াছিল; দেখ, দরিদ্র ব্যক্তি ধন- 

শালীর, মুর্খ ব্যক্তি বিদ্বানের এবং বীর্য্যহীন ব্যক্তি 
শুরের সখা হইতে পাঁরে না, অতএব তুমি কি জন্য 

গুর্ববতন সখ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে অপ্পমতে ! ধা- 
হারা অতুল এশ্বধ্যশীলী ভূপাল; তাহাদিগের কখন 



আদিপর্ব? ২১৭ 

ঈদৃশ শ্রীহীন দরিদ্র মনুষ্যের সহিত সখ্য হইতে 

পারে না। আমি রাজ্যের নিমিত্তে যে তোমার 

সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহ। আমার স্মরণ হয় 

না,তবে তুমি একরাত্রি যাহ! ভোজন করিতে বাঞ্চা 

কর, আমি তাঁহী প্রদান করিতে সম্মত আছি । 

তাহার এ কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহা অচি- 

রাঁৎ সম্পন্ন করিতে পারিৰ এমত প্রতিজ্ঞা করিয়। 

পত্ীর সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলাম । হে 

ভীম্ম! আমি দ্রুপদরাজ-কর্তৃক এপ তিরক্কৃত 

হইয়া! রোষ বশত গুণবন্ত শিষ্য সকলের প্রার্থনায় 

কুক্ুরাঙ্গ্যে উপস্থিত হইরাছিলাম,পরে আপনকার 
অভিলাবানুূপ কার্য করিবার নিমিত্তে এই রমণীয় 
নাগপুরে উপনীত হইলাম, সম্প্রতি কি কার্য সম্পা- 

দন করিতে হইবে, বলুন । 
বৈশল্পীয়ন কহিলেন) দ্রোণের এই কথা শ্রবণ 

করিয়া ভীম্ম তাহাকে বলিলেন, আপনি শরাঁসন 

হইতে গুণ উন্মোচন করুন) এই কুমারপ্রণকে উত্তম- 

বূপে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করুন; কুরুগৃহে পুজ্যমীন 

হইন্না স্ুজীতমনে ভোগ্যবস্ত সমস্ত ভোগ করুন; 

কুরুদিগের এই রাষ্্রসমেত রাজ্য ও যে কিছু এশবধ্য 

আছে, আপনিই : সমুদায়ের রাঁজা-স্বৰপ হইয়া! 

থাকুন; সমস্ত কৌরবেরা আপনকারই হইল; হে 

ব্হ্মন্! আপনকার যে কিছু প্রার্থিত তাহা সিদ্ধই 

হইয়াছে, নিশ্চয় করুন ; হে বিপ্রর্ষে ! আমাদিগের 

ভাগ্যক্রমে আপনি মহৎ অনুগ্রহ করিয়া এখানে 

উপনীত হইয়াছেন 

সন্তবপর্ষে একশত ত্রয়ক্সিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৩৩॥ 

বৈশম্পার়ন কহিলেন, অনন্তর মহাঁতেজস্বী মনু- 

যোল্দ্র দ্রোণ- ভীন্ম-কর্তৃক পুজিত হইয়া কুরুগ্হে 

সমাদরের সহিত বিশ্রীম করিতে লীগিলেন। পরে 

আঁচার্য্যের শ্রান্তি দুর হইলে ভীত্ম পৌন্রগণকে 

গ্রহণ করিয়া তীহার নিকট শিব্যত্বৰপে সমর্পণ 

করিলেন এবং স্থু প্রীত হইয়া। বিবিধ ধন দান-পুর্বৰক 
তাহার বাসের নিমিত্তে ধনধান্যে পরিপূর্ণ সুপরি- 

চ্ছন্ন এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। মহা- 
ধনুদ্ধারী দ্রোণ প্রফুল্লহ্ৃদয়ে সেই কুরুকুমার পাগুৰ 
ও ধার্তরাই্রগণকে শিব্যত্বৰপে গ্রহণ করিলেন । অন- 
স্তর দ্রোণ একাকী নিজ্জনে সমীপস্থ সেই সমস্ত 
কৌরবদিগকে বিশ্বস্তচিত্তে কহিলেন, হে অনঘগণ! 

কোন এক অভিলধিত-বিষয় আমার মনোৌমন্দিরে 

সংপুর্ণৰূপে জাগৰক আছে; যখন তোমর। আস্্র- 

বিদ্যায় পারদশর হইবে তখন আঁমার সেই অভি- 

লাষটি পুরণ করিবে, ইহা সত্য করিয়া বল! 
হে বিশাম্পতে ! কৌরবণণ ইহা শুনিয়া মৌনী 

থাকিলেন ; অনন্তর শক্রতাপন অর্জন তাহার সমু- 

দায় কার্ষ্য সম্পাদন করিয়৷ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন । 

তখন: দ্রো অর্জনের মন্তকে পুনঃ পুনঃ আভ্রাণ 

করিয়৷ প্রীতিপুব্বক তীহাঁকে আলিঙ্গন করিলেন 
এবং হর্ষহেতু তাহার নয়ন হইতে অশ্রসধারা নিপ- 
তিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই বীর্য্যশালী দ্রোণ 
পাগুকুক্রগণকে দিব্য ও মানবীর নাঁনা বিধ অস্ত্র 
শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন । হে ভরত- 

ধ্ভ! তখন অন্য অন্য বহুসঙ্থ্য রাজকুমারেরাও 
সমাগত হইয়া আন্ত্রশিক্ষার নিমিপ্ত দ্বিজসন্ত্রম দ্রোণা- 

চার্য্যের নিকট- উপস্থিত হইতে লাগিজেন। -বুষি 
বংশীয়, অন্ধকরংশীয় ও নান দেশীয় ভূপালগণ 
এবং রাধানন্দনসুত-পুজর কর্ণ দ্রোণাচার্য্যের নিকট 

আসিয়! শিব্যত্ব স্বীকার করিলেন । স্ুত-পুন্র অতি- 

শয় ঈর্ষান্বিত হইয়! অর্জনের সহিত স্পর্থা- করত 

দুর্য্যোধনকে আশ্রয়-পুর্ববক পাঞুবগ্রণকে অবজ্ঞা 

করিতে লাগিলেন । অর্জন ধনুর্বেবেদ শিক্ষার নিমিত্ত 

সর্বদা ড্রোখাচার্যের নিকট -থাঁকিতেন ) তিনি 

শিল্ষা, ভূজবল, উদ্দেঘাগ ও অক্্রবিদ্যায় অনুরাগ 

প্রযুক্ত সর্বাপেক্ষ! বিশিউ- হুইয়৷ উঠিলেন। অস্্র- 
প্রয়োগ সমান হইলেও তদ্বিবয়ের লাঘব ও সৌন্ঠটব 

বিষয়ে অর্জ্নই সমস্ত শিব্যগণ হইতে প্রধান হই- 

২ব 
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লেন। তখন দ্র বিবেচনা করিলেন যে কোন 

ব্যক্তিই শিক্ষা-বিষয়ে এই ইক্দ্রসন্তান অর্জনের 
সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারিবেক না; আচাধ্য 
ড্রোণ এইৰূপে কুমারগণকে শর ও অস্ত্রবিদ্যায় শি- 

ক্ষিত করিতে লাগিলেন । তিনি জল আনিতে বি- 

লম্ব হইবার নিমিত্তে সকল শিব্যকে এক এক কম- 

গুল্ধু অর্থ।ৎ ক্ষুদ্রমুখ বিশিষউ জলপাত্র প্রদান করি- 
তেন এবং শীন্ত্ কার্ধ্য সম্পাদনের নিমিত্তে স্বীয় পুত্র 
অশ্বত্থামাকে একটি কলস দ্রিতেন ; ইহার তাঁৎপর্য্য 
এই, অশ্বপ্ধামা শীঘ্র জল আনয়ন করিলে দ্রোণ 

তাহাকে কোন কোন শ্রেষ্ঠ প্রকরণের উপদেশ 

করিতেন। পাগু-নন্দন ফাল্গুন বিতর্কদ্বারা তাহার 

এ কর্ম জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি 

বারুণান্ত্-দ্বারা কমগুলু পুরণ করিয়া আচার্য্য-পুক্র 
অশ্বন্থীমার সহিত এক সময়েই গুরুর নিকট উপ- 

স্থিত হইতেন; তাঁহীতে অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মেধাবী 

পার্থ কৌন বিশেষ গুণ-বিষয়েও আচার্ষ্য-পুল্র হইতে 
পৃথক্ ও হীন হইলেন না । তিনি গুরুসেবায় পরম 
যত্ব এবং অস্ত্রশিক্ষায় অত্যন্ত মনোযোগ করিতে 

লাগিলেন, সুতরাং ভ্রোণাঁচাধ্যের অতিশয় প্রিয়পাত্র 

হইলেন। আচার্য্য দ্রোণ ফাল্গুনকে অস্ত্রশিক্ষায় 
নিয়ত উদষুক্ত দেখিয়া সুপকারকে নির্জনে আহ্বান 

করিয়। কহিলেন যে তুমি কখন অন্ধকারে অর্জুনকে 

ভোজনার্থ অন্ন প্রদান করিও না এবং আমি 

তোমাকে ষে এই কথা বলিলাম ইহাও অর্জুনকে 
জ্ঞাত করিও না। অনন্তর একদা অর্জন ভোৌজন 

করিতেছেন, এমত সময়ে বায়ু সঞ্চারিত হইতে 
লাগিল; তাহাতে প্রদীপ প্রদীপ নির্বাণ হইলেও 

তেজস্বী অর্জুন তখন অন্ধকারেই ভোজন করিতে 

লাগিলেন; অত্যাস হেতু তাহার হস্ত মুখ ভিন্ন 

অন্যত্র গত হইল না; ইহাতে মহাবাহু পাণ্ডু 

নন্দন অর্জন তাহা অভ্যাস-কৃত বিবেচনা করিয়। 

রাত্রিকালেই শরাসনদ্বারা অদৃশ্যলক্ষ্যে শরনিক্ষেপ 
অভ্যাস করিতে আরন্ত করিলেন । হে ভারত! 

আচার্য্য দ্রোণ রজনীতে তাহার জাানির্ঘোষ শ্রবণ 
করিয়া গাত্রোণ্খান-পুর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন 
ও আলিঙ্গন-পুর্ধ্বক অর্জুনকে কহিলেন যে তোমার 

নিকট সত্য করিয়৷ বলিতেছি, যাহাতে এই ভূলোক- 
মধ্যে অন্য কোন ধনুদ্ধারী ব্যক্তি তোমার সদৃশ 
না হয়, আমি তাহা করিতে যত্তুবাঁন্ হইব। 

বৈশম্পারন কহিলেন, অনন্তর বীর্ষ্যবান্ দ্রোণা- 
চা্য অর্জুনকে অশ্বে, রখে, গজে ও ভূমিতে যুদ্ধ 
করিতে বিশেষৰপে শিক্ষা দিলেন এবং গদাযুদ্ধে 
অসি-সঞ্চালনে, তোমর, প্রাস, শক্তি-প্রভৃতি বিশেষ 

বিশেষ অস্ত্র নিক্ষেপে ও সঙ্কীর্ণ যুদ্ধে অর্থাৎ এক- 
কালীন অনেক বাণ প্রয়োগে অথবা এককালে অনে- 
কের সহিত সংগ্রাম-বিষয়েও সুশিক্ষিত করিলেন । 

সহত্র সহজ্র রাজ! ও রাঁজপুজ্র তাহার সেই কৌশল 
শ্রবণ করিয়া ধনুর্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত সমাগত 

হইতে লাগিলেন ৷ হে মহারাজ ! অনন্তর হিরণ্য- 
ধন্ুনামক নিষাদরাজের পুক্র একলব্য দফ্রোণের 

নিকট উপস্থিত হইল । ধর্মাজ্ঞ ড্রোণ “ এ ব্যক্তি 
নিষাদ-তনয় ৮ ইহা বিবেচনা করিয়া রাজপুক্রগণের 
মুখাবেক্ষায় তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন না ! 

হে পরন্তপ! একলব্য মস্তকদ্বার! দ্রোণাচার্যের পাদ 
বন্দনা করিয়া অরণ্যে গমনপুর্ববক একটি মৃষ্ময় দ্রোণ- 
প্রতিমা নির্মাণ করিল এবং সেই প্রতিমুর্তিতে পরম 

আচার্ষ্য বুদ্ধি স্থাপন করিয়া নিয়ম অবলম্বন-পুর্ববক 
একাগ্রচিত্ত হইয়া ধন্ুর্বেদ শিক্ষা করিতে লাগিল । 
তাহার পরম শ্রদ্ধা ও একা গ্রত। হেতু অস্ত্র সকলের 
বিমোচন, আদান ও সন্ধান অতিশয় সহজ হইয়া 
উঠিল। অনন্তর একদা অরিমর্দন কুরুপাগুবগণ 
দ্রোণীচাধ্য-কর্তৃক অন্ুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণ- 
পুর্ববক মৃগয়ায় গমন করিলেন | হে রাঁজন্! তখন 
এক ব্যক্তি মৃগয়ার উপষোগ্য জাল-প্রভৃতি গ্রহণ- 

পুর্ব্বক এক কুকুর সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে 
পাগুবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লীগিল | 

পরে সেই অরণ্যমধ্যে তাঁহারা সকলে যখন স্ব স্ব 



কাধ্য-সাধনার্থ বিচরণ করিতৈছিলেন;, তৎকালে 

ত্রাহাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুকুর অলক্ষিত 

হইয়া নিষাদের প্রতি গমন করিল এবং তাহাকে 

কুষ্ঃবর্ণ, মললিপ্তাঙ্গ, কৃষ্ণচর্ন্ম পরিধায়ী ও জটাধারী 
দেখিয়া ততসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া চীৎকারধনি 

করিতে লাগিল। নিবাদ-তনয় অক্ত্রপ্রয়োগ-বিষয়ে 

শীদ্রতা প্রদর্শন করত সেই রোবৰয়মান কুকুরের 
আস্যমধ্যে এককালে সপ্তশর পরিত্যাগ করিল । 

কুকুর শরপুর্ণবদন হইয়া পাশুবগ্রণের নিকট উপ- 
স্থিত হইল। বীর পাগুবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া 

অতিশয় বিস্ময়াবিষউ হইলেন এবং সকলেই অস্ত্র 
গ্রয়োগীর অতিশয় লাঘব ও শব্দ বেধিতা অবলোকন 

করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং সর্বতো তাবে 

তাহার প্রশংসা করিতে লাখিলেন। হে রীজন্! 

তখন পাগুবগণ সেই অরণ্যবাসী অক্ত্রপ্রয়োগীকে 

বনমধ্যে অন্বেষণ করত দেখিতে পাইলেন, সে নির- 

স্তর শরনিক্ষেপ করিতেছে; পরন্ত তাহারা সেই 

বিরুৃতাকার নিষাদকে চিনিতে পারিলেন না, পরি- 

শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন” আপনি কে? কাহার 

পুভ্র? একলব্য কহিল, হে ৰীরগণ ! আমি নিষাঁদা- 

বিপতি হিরণ্যধন্ুর পুক্র+ দ্রোণাঁচার্য্যের শিষ্য হইয়া 
ধন্ুর্ধ্বেদে সর্বদা পরিশ্রম করিতেছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাগ্ডবগণ তাহাকে 

প্রক্ৃুতৰপে পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যাগমন-পুর্ববক 

দ্রোণের নিকট সেই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার যথার্থ 

বূপে বর্ন করিলেন। হে রাজন! কুন্তী-নন্দন 

অর্জন একলব্যকে স্মরণ করিতে করিতে দ্রোণের 

নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণর বশত নিজ্জনে কহিলেন, 
হে আচার্য! পুর্বে আপনি একমাত্র আমাকে 

আলিঙ্গন করিয়া আতি-পুর্বক কহিয়াছিলেন 

যে“ আমার কোন শিষ্য তোমা হইতে উতকৃষ্ট- 

তর হইবে না)” তবে কেন বীর্ধ্যবান্ নিষাঁদীধি- 

পতির পুত্র ভবদীয় শিষ্য হইয়া আমা হইতে, এমন 
কি, সমস্ত লৌক হইতেও উৎকৃষ্ট হইল? অনন্তর ্ 

আদিপর্থ | ২১৯ 

দ্রোণ তাহাকে নিশ্চিতৰূপে মুহুূর্ভকীল চিন্তা করিয়া 
সব্যসাচী অর্জুনকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই 

নিষাদরাজ-তনয়ের নিকট গমন করিলেন এবং 
দেখিলেন যে মললিপ্ডাঙ্গ, জটিল, চীরবজ্্রপরিধায়ী 
একলব্য ধনুষ্পাণি হইয়। নিরন্তর শরনিক্ষেপ করি- 

তেছে। একলব্য সমীপাগত দ্রোণাচার্্যকে দর্শন 

করিয়া নিকটবর্তী হইয়! পাদগ্রহণ-পুর্ব্ক ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিল, পরে যথাবিধানে পুজা করিয়া 
আপনাকে শিষ্যত্বকৰপে নিবেদন-পুর্ধবক কতাগ্লি- 

পুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। হে রাজন্! অনন্তর 
দ্রোণ একলব্যকে কইলেন, হে বীর! যদ্দি তুমি 

আমার শিষ্য হও তবে আমাকে বেতন প্রদান কর। 

একলব্য তাহী শ্রবণ করিয়া আীতমনে কহিলেন, 
ভগবন্! আজ্ঞা করুন, কি বস্তু প্রদান করিব? হে 

ব্রহ্মবিত্রম! আপনি আমার গুরু, গুরুকে কোন 

বস্তই আমার অদেয় নাই । দ্রোণাচার্্য কহিলেন 

যে যদি তোমার অবশ্য দের হয়” তবে আমাকে 

দক্ষিণহস্তের অন্গুষ্ঠটি দান কর; একলব্য সতত সত্যে 
রত ছিল, সুতরাং আচার্য্য দ্রোণের সেই দারুণ- 
বাক্য শ্রবণ করিয়াও অদ্ীনচিত্ত ও প্রকুলবদন 

হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করত বিচার না করিয়াই 
স্বীয় দক্ষিণ অন্ুষ্ঠ ছেদন-পুর্ববক দ্রৌণাচীর্যযকে 
প্রদান করিল। হে নরাধিপ! অনন্তর নিষাদ- 

রাজ-তনয় অবশিক্ট অঙ্গুলিদ্বারা ইষুবিকর্ষণ করিতে 
আরম্ত করিল, কিন্ত পুর্ের ন্যায় শীঘ্র কার্ধ্য সাধন 
করিতে আর সমর্থ হইল না । তখন অর্জন শ্রীত- 

চিত্ত হইলেন; তীহার মনোছুঃখ দূর হইল এৰং 
আচাধ্য দ্রোণ পুর্বে যে বলিয়াছিলেন, কেহই 
অর্জুনকে পরাভব করিতে পারিবেক না, এন্সণে সে 

কথা সত্য হইল । ্ 

দুধ্যোধন ও ভীম, দ্রোণের এই ছুই শিষ্য গদা- 
যুদ্ধে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন; তাহারা পরস্পর 

পরস্পরের প্রতি নিয়তই ক্রুদ্ধ থাকিতেন। অস্ত্র 
প্রয়োগ-বিষয়ক সমস্ত রহস্যচ্জাঁনে অশ্বদ্থীমা সর্ববা- 



২২ মহাভারত ! 

পেন্স! উতকৃউ হইলেন। নকুল ও সহদেব অসিমুফটি 

ধারণ-বিবয়ে সমস্ত ব্যক্তিকে অতিক্রম করিলেন। 

যুধিষ্ঠির রধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। ধনগ়্ 
সরুল_বিষয়েই উৎকু্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধি, উপায়, 
বল-ও উৎসাহদ্বারা সমস্ত অস্ত্র প্রর়োগ-বিষয়ে নিপুণ 

ও-রখ-যুখপতিদিগেরও যুখপতি হইয়া আসমুদ্র 
ধ্রাতলে বিখ্যাত হইলেন। বিশেষ বিশেষ অস্ত্র- 

স্থানে ও গুরুভক্কি-বিষয়ে তাহার তুল্য কেহই 
ছিল না| সকলের প্রতি সমানকবপে অক্ক্রোপদেশ 

হইলেও বীর্ষ্যবাঁন্ অর্ভ্ঁন সৌষ্ঠৰ অর্থাৎ স্থিতি মুষ্টি- 

প্রভৃতির. শুদ্ধিস্বারা সর্ধবকুমারের মধ্যে অদ্বিতীয় 
অতিরথ বলিয়৷ গণ্য হইলেন। হে পরন্তপ ! ছুরাত্ম। 
ধৃতরাষ্্র তনয়ের৷ অবিক বলশালী ভীমসেন ও ক্ৃত- 

বিদ্য অর্জুনকে দেখিয়া ঈর্ষন্থিত হইলেন | 

হে পুকুযশ্রেন্ঠ ! একদা ড্রোণ -অক্ত্রবিষয়ক সমু 
দায় বিদ্যাঁতে শিক্ষিত সেই সমস্ত শিব্যগণকে স্ম- 

বেত করিয়া কে কিৰপ প্রহারকরিতে শিখিয়াছে, 

ইহা জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছ। করিলেন। ই তিপুর্ব্ে 
তিনি কুমারগণের অজ্ঞাতনারে শিণ্পকার-কর্ভৃক 

নির্ষ্মিত. একটি- ক্রত্রিম গুধ্পক্ষীকে লক্ষ্য-্থৰপ 

করিনা এক, বুক্ষাগ্রে স্থাপন ক/রয়াছিলেন, পরে 

শিষ্যদিগকে কহিলেন,কুমারগণ! তোমরা সকলেই 
শীন্ ধনুগ্রহুণ করিয়া তাহাতে শরসন্ধান-পুর্ববর 

এ দৃশ্যমান গৃধ্পন্ষীকে লক্ষ্য করিয়া থাক,আমার 

বাক্যের সমকাঁলেই এ পক্ষীর মস্তকচ্ছেদন করিতে 

হইবেক |. হে বসগণ! আমি এক এক করিয়া 

তোমাদের সকলকে যেকপ নিয়োগ করিব, তোমরা 

ভৎ্ক্ষণাৎ সেইন্ধপই করিবে । 

শ্রেঠ দ্রোণ প্রথমত যুধিষ্টিরকে কহিলেন, হে 

দুর্ঘর্ঘ! শরসন্ধান কর, আনার বাক্যের অবসানেই 

তাহা পরিত্যাগ করিবে । পরে শক্রতাপন যুধিষ্ঠির 

গুরুর আদেশক্রমে প্রথমে ধন্ুগ্রহণ-পুর্বক পক্ষীকে 

লক্ষ্য করিয়া থাকিলেন। 

হে ভরত-শ্রেন্ঠ! দ্রোণ, ধন্থুতে জ্যারোপণ-পুর্ববক 

অবস্থিত কুরুনন্দন_ যুধিষ্টিরকে মুহূর্তকাল পরে 
কহিলেন, রাজকুমার ! এ বৃক্ষাশ্রস্থিত গৃধ্পন্ষীকে 
দ্েখিতেছ ? যুধির্টির কহিলেন দেখিতেছি। দ্রোণ 
কিয়ৎক্ষণ পরে পুনর্বার কহিলেন; তুমি এই বৃক্ষকে, 
আমাকে বাঁ তোমার ভ্রাতৃগণকে দেখিতে পাই- 
তেছ? যুধি্টির কহিলেন, হই? আমি এই রৃক্ষকে, 
আপনকাকে, ভাতৃগণকে ও পক্ষীকে দ্রেখিতেছি। 
আচার্য্য-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ এপ জিজ্ঞাসিত হুইয়াও 
তিনি একপ পুনঃ পুনঃ কহিলেন; ইহাতে দ্রোণ 

যেন তাহার প্রতি অপ্রীত-চিত্ত হইয়া তিরস্কাঁর- 
পুর্ববক কহিলেন, তুমি অপস্থত হও! এ লক্ষ্য বিদ্ধ- 
করা তোমার কন্ম নহে। অনন্তর মহাঁবশা দ্রোণ 
সকল শিষ্যের ক্ষমতা জিজ্ঞাস্তু- হইয়া ছুর্ষ্যোধন 
প্রভৃতি ধার্ডরা্ট্রগণকে এবং ভীম, নকুল” সহদেব ও 

ভিন্ন দেশীয় রাজকুমারথণকেও সেইৰপে শরসন্ধানে 

অবস্থিত করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, কিন্ত সকলেই 
বৃক্ষাদি সমুদায় দেখিতেছি, এইবপ উত্তর করাতে 

আচার্ষ্য-কতক এপ ভর্থসিত হইলেন। 

অনন্তর দ্রোণ ঈবৎ হাস্য করিয়া! ধনগ্তায়কে কহি- 

লেন, বস! এক্ষণে তোমাকে এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে 

হইবেক অতএব এ লক্ষ্য অবলোকন_কর, আমার 
বাক্যের সমকালেই শরত্যাগ করিবে, অধুনা -শরা- 
সনে শরসদ্ধান করিয়া মুহূর্তকাল অবস্থিতি কর! 
সব্যসাচী অর্জুন গুরুর আদেশানুসারে শরাঁসনে 

শারসন্ধান-পুর্ব্বক -পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়। থাকিলেন। 
মুহূর্তকাল পরে দ্রোণপুর্ধের ন্যায় কহিলেন, অর্জন! 

| ভুমি এ বুক্ষস্থিত পক্ষীকে, বৃক্ষকে ও আমাকে 
বৈশম্পারন কহিলেন, অনন্তর অ'জরাবংশের | দেখিতেছঃ হে ভারত! পার্থ কহিলেন আমি কেবল 

পক্ষীকেই দ্বেখিতেছি বৃক্ষকে বা আপনাকে দেখিতে 
পাইতেছি না। অনন্তর ছুর্দর্ধ দ্রোণ সন্তষ্টচিত্ত হইয়। 
ক্ষণকাল পরে পুনর্বার পাগুবগণের মধ্যে মহারথী 
সেই অর্জ্নকে কহিলেন, যদ্যপি তুমি কেবল এ 

পক্গীকে দেখিতেছ, তবে তাহা কিৰপ দেখিতেছ, 
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বল। অর্জুন উত্তর করিলেন, আমি এ পক্ষীর 
মস্তকমাত্র দেখিতেছি, গাত্র দেখিতে পাইতেছি না। 

অর্জনের এই কথ! শ্রবণ করিয়া দ্রোণ হর্ষে লোমাঁ- 
প্িত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, এখন বাণ 
ত্যাগ কর! তখন পাণ্ড-তনয় অঙ্জুন কোন বিচা- 

রণা না করিয়াই বাথ মোচন করিলেন, তাহাতে 
তৎক্ষণাৎ এ শানিত ক্ষুর-সদৃশ বাণ-দ্বারা বৃক্ষস্থিত 

সেই পক্ষীর মস্তক ছেদন-পুর্ববক ভূমিতে পাতিত 
করিলেন । দ্রোণাচাধ্য সেই কর্ম সুসিদ্ধ দেখিয়া 

হৃউ-চিত্তে ফান্ভনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং মনে 
মনে ইহা নিশ্চয় করিলেন যে দ্রপদরাজ। সহায়- 

বর্গের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবেক | 
হে ভরতকুল-শ্রেষ্ঠ! তাহার কিছুদিন পরে দ্রোণ 

শিব্যগণের সহিত গঙ্গান্নীনার্থ গমন করিলেন। তিনি 

জল-মধ্যে যেমন অবগাহন করিয়াছেন, অমনি এক 

বলবান্ জলচর কুস্তীর যেন কাল-প্রেরিত হইয়া 
তাহার জঙ্ঘার অন্তস্থান গ্রহণ করিল। দ্রোণ স্বয়ং 

তাহা মোচন করিতে সমর্থ হইয়াও সমস্ত শিষ্য- 

গণকে যেন ত্বরান্বিত করত কহিলেন বে তোমরা 

শীঘ্র এই জলচরকে বিনাশ করিয়া আমাকে মুক্ত 

কর! গুরু দ্রোখ এ বাক্য বলিবামাত্র বীভৎস্তু 

পাঁচটি অনিবাধ্য তীক্ষ্ম শর-্বারা জলমগ্র এ জল- 

চরকে বিদ্ধ করিলেন । অন্য অন্য শিষ্যরা যেখানে 

যেখানে ছিল, দেই সেই স্থলেই সুভাবে রহিল। 
তখন আচার্য্য দ্রোণ অর্জুনকে কাষ্য-তত্পর 

দেখির1 সর্বশিধ্য হইতে ত্াহাকেই শ্রেষ্ঠতম বোধ 

করিলেন এবং তাহার প্রতি অতিশয় অত হইলেন। 

কুম্তীর মহাক্সা দ্রোণের জঙ্ঘা ত্যাগ-পুর্ব্বক পার্থের 

বাণ-দ্বারা বহুশঃ খণ্ড খণ্ড হইয়া, পঞ্চস্ব প্রাপ্ত হইল। 

অনন্তর মহামন! ভরদ্বাজ-তনয় মহাত্মা অর্জুনকে 

কহিলেন, ভো মহাবাহো ! ত্রহ্ষশির-নামক এই 

অভিদ্ু্র্ষ উৎকৃষ্ট অস্ত্রটি তোমাকে প্রয্ধোগ ও উপ- 

সংহারের সহিত গ্রদান করিতেছি: গ্রহণ কর ; মন্তু- 

ব্যের প্রতি কখন ইহ! প্রয়োগ করিও না, কারণ ইহা 

অপ্পতেজন্বী মানবের প্রতি বিক্ষিপ্ত হইলে জণন্ম- 

গুল দগ্ধ করিতে প্রারিবে; তাত! ত্রিলোকী-মধ্যে 
এই অস্ত্র অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত আছে, অতএব 
তুমি ইহা যত্ত্বপুব্বক ধারণ করিবে এবং আমি যাহা 
বলিতেছি শ্রবণ কর! হে বীর! বদি কখন মানুষ 
ভিন্ন অন্য কোন শত্রু তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, 
তাহ! হইলে যুদ্ধস্থলে তাহার বধের নিমিভ্ডে এই 
অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। বীভৎস্থ ক্লতাঞ্জলিপুটে তাহা 
স্বীকার করিয়৷ সেই পরমাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন 
গুরু তাহাকে পুনর্বার কহিলেন বে এই ভূমগুল- 

মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমার সদৃশ ধনুদ্ধারী হই- 
বেক না, তুমি শত্রদিগের অজেয় ও যশস্বী হইয়া 

বিচরণ করিবে। 

সম্ভবপর্ষধে একশত চতুন্ত্রিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দ্রোগাচার্্য ধৃত- 

রাষ্ত্রতনয়গণকে ও পাগুবগণকে অস্ত্রশিক্ষা-সম্পন্ন 
দেখিয়া কপ, সোমদত্ত, বাহ্দীক, ব্যাস, বিছুর ও 
ধীমান্ ভীক়ের সমক্ষে রাজা-ধতরাষ্ট্রকে কহিলেন, 

হে কুরুবংশাবতংস, ভূপতে ! আপনকার কুমারগণ 

ককৃতবিদ্য হইরাছেন, এক্ষণে অনুমতি করিলে 
তাহার! স্ব স্ব শিক্ষ+র পরিচয় প্রদান করেন | তদ- 

নম্র মহারাজ প্রন্ৃক্টান্তঃকরণে কহিলেন; হছে 
ব্রাহ্মণ-কুলতিলক, ভারদ্বাজ ! আপনা হইতে অতি 
মহৎ কর্ম সম্পাদিত .হইয়াছে; সংপ্রতি আপনি 

অস্ত্রপরীক্ষার ষে সময় নিৰপণ করেন এবং যে স্থজে 

বে যে প্রকারে তাহা নির্বাহ হইবেক বিবেচনা 
করেন, তৎ সযুদয়ের বিধান নিমিত্তে স্বয়ং আমাকে 

আজ্ঞা করুন; ফাহারা অক্ত্র-প্রয়োণে পরাক্তান্ত 

মদীর পুক্রদিগকে দর্শন করিবেন, আমার দর্শন- 
শক্তি-বিরহে নির্ষেদ প্রযুক্ত অদ্য সেই চক্ষুক্সান্্ 

ব্যক্তিদিগের প্রতি স্পৃহা হইতেছে । বিছ্ুর ! পুজ- 

নীয় আচার্য যে প্রকার বলেন,তাহ! সম্পাদন কর; 
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ভো ধর্মবৎসল! আমি বিবেচনা করি যে ইহা। 
অপেক্ষা আমার প্রিয় কার্য্য আর কিছুই হইবে না। 
অনন্তর বিছ্ুর রাজাকে সম্ভাষণ করিয়া বহির্গত 

হইলে মহাপ্রাজ্ঞ তারদ্বাজ বৃক্ষ গুল্যাদি-শুন্য, বারি- 
প্রজ্রবণ-যুক্ত ও সমতল-ভূমি দেখিরা তাহ! পরিমাণ 
করিলেন; অনন্তর সমাঁজস্ক সকলে ঘোষণাদ্বারা 

আহত হইলে বাকৃপটু আচার্ধ্য উত্তম নক্ষত্র-যুক্ত 
শুভ তিথিতে এ স্থানে দেবতা-উদ্দেশে যথাবিধানে 
উপহার প্রদান করিলেন। হে নরাধিপ! তাহার 

নিয়োজিত শিপ্পকার সকল এ রঙ্গভূমি-মধ্যে রীজ- 
গণের ও মহিলাবর্গের নিমিত্তে শাস্ত্র দৃষিক্রমে 
স্ুবিহিত, সর্বপ্রকার অস্ত্রে সুশোভিত ও বিস্তীর্ণ 

দর্শনাগার সমস্ত প্রস্তুত করিল, এবং নগরবাসী 
এশ্বর্য-শালী ব্যক্তিরাঁও তথায় উচ্চ ও বৃহৎ রুহৎ 

মঞ্চ ও শিবিকা সকল নির্মাণ করাইয়া রাঁখিল। 
হে জয়শীলিশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর কুমারগণের বিক্রম 

প্রদর্শনের নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইলে রাজ! ধৃত- 

রাষ্ট্র মন্ত্রিগণের সহিত ভী্ম ও আচাধ্যসত্তম কৃপকে 

অগ্রে করিয়া, স্থানে স্থানে মুক্তাজালযুক্ত ও বৈদ্য 
মণি-লুশৌভিত জ্ুবর্ণময় দিব্য দর্শনাগ।রে গমন 

করিলেন এবং মহাতাগ্যবতী গান্ধারী ও কুন্তী ইহ- 
রাঁও দর্শনীগীরে গমন করিলেন | অন্যান্য রাজ- 

মহিষীগণ দাসীগণের সহিত অপুর্ব পরিচ্ছদ পরি- 
ধান-পুর্বক আহ্লাদিতচিত্তে মঞ্চে আরোহণ করি- 

লেন; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবপত্রীরা 

জুমেরু-শ্রঙ্গে আরোহণ করিলেন । ব্রাঙ্গণ ক্ষভ্রিয়- 

প্রভৃতি চতুর্বর্ণ সকলে কুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা- 
নৈপুণ্য দর্শন করিবার জন্য পুর হইতে বহির্গমন- 
পুর্ববক দ্রুততর বেগে তথায় সমাগত হইয়া সকলেই 
দর্শনের ওৎস্ৃক্য প্রযুক্ত ক্ষণকাল-মধ্যে একত্রিত 
হইলেন। তখন সংপুর্ণৰপে বাদিত বাদ্যযন্ত্রের 
নিনাদে ও জনগণের কৌতুহল-কোলাহলে সেই 
সমাজ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া! উঠিল। অনন্তর 
শুক্লান্বর, শুর্ল-যজ্ঞোপবীত, শুক্লকেশ, শুক্ুশ্মঙ্ষ, 

শুর্ুমাল্য ও শুক্রচন্দনে স্থুশোভিত তেজঃপুঞ্জ 

আচার্য দ্রোণ স্বীয় পুভ্রের সহিত রজভূমি-মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন; তৎকালে বৌধ হইল, যেন মঙ্গল- 
গ্রহের সহিত প্রভার. সুষ্য জলখর-বিনির্মক্ত নির্মল 

নভোমগ্লে প্রবেশ করিতেছেন | শ্রেষ্-বলবান্ 

আচার্য্য সেই স্থলে যথাকালে দেবপুজা করিলেন, 
এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইলেন। 
অনন্তর পবিভ্র প্রণ্যাহ কীর্তনের পর নিয়োজিত 
মানবগণ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও তদীয় উপকরণ গ্রহণ 

করিয়া রক্গমধ্যে প্রবেশ করিল অনন্তর যুধিষ্টির- 
প্রভাতি ভরত-বংশাবতংস মহারথ ও মহাবীধ্য 

কুমারগণ বদ্ধকক্ষ হইয়া অঙ্গুলিত্রাণ তুণীর ও ধনু- 
বর্বাণ ধারণ-পুর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিলেন। তাহারা 
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠতা ভ্রমে পরমান্ভূত অক্ত্রবিদ্য প্রকাশ 
করিতে লাখিলেন। তখন দর্শকগণের মধ্যে কোন 

কোন ব্যক্তি শরপতন-ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া 

থাকিল, কেহ কেহ বা নির্ভয় হইয়া বিস্ময়-চিত্তে দর্শন 

করিতে লাগ্রিল। কুমারগণ সত্বর-বাহী অশ্বারো- 
হণে নামাঙ্ক শোভিত বিবিধ বাণ সকল লঘুতা পুর্ববক 
ক্ষেপণ করত লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন । তখন 

দর্শকগণ» ধনূর্বাণধারি-কুমারগণের গন্ধবর্ব নগরের 
ন্যায় সেইৰপ অন্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়াবিউ 
হইলেন। হে ভারত! তত্রস্থ অন্যান্য. শত সহজ 
লোক বিস্ময়ে উৎফুল্প-লোচন হইয়া সহসা উচ্চৈঃ- 
স্বরে “সাধুসাধু” এইৰপ ধনি করিয়া উঠিল। মহাৰল 
পরাত্রীন্ত কুমারগণ শরাসনে, রথচাঁলনে, গজ পৃষ্ঠে, 
অশ্বপৃষ্ঠে ও বাহ্্যুদ্ধে নানা প্রকার পন্থা পুনঃ পুনঃ 

প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে খড়্গ চর্ম গ্রহণ-পুর্ববক 
পুনরায় প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া উদ্দেশানুযায়ী বিবিধ 
প্রকার অসি-সঞ্চালন প্রদর্শন করত সমস্ত রঙ্গভূমি- 
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ সেই 
কুমার বীরগণের অসি-র্শ-প্রয়োগ-বিষয়ে দ্রুত- 
হস্ততা, চতুরতী, স্থিরতা, মুষ্টির দৃঢ়তা ও অপুর্ব 

শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন । অনন্তর নিত্য- 
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স্পর্ধীযুক্ত দুর্ষ্যোধন ও বুকোদর গদা হস্তে করিয়া: 
একশৃঙ্গ-বিশিকট পর্বতের ন্যায় রক্গস্থলে অবতীর্ণ: 

হইলেন। এক করিণীর লোভে মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয় 

যেকপ বুংহিত শব্দ করিতে থাকে, তাহার ন্যায়: 

পরস্পর পৌক্লুধাঁকাজ্জী এ মহাবাহু বীরদ্বয় বঞ্ধ- 

কক্ষ হইয়া তর্জান গর্জন করিতে লাগিলেন। 

নির্মাল-গদাধারী মদমত্ত কুঞ্জর-সদ্ৃশ মহাবল স্ু- 
যোধন ও ভীম দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত ক্রমে মগুল।- 

কারে রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন 

বিছুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এবং কুন্তী- গান্ধারীর 
নিকটে কুমারগণের আচরিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলেন । ৃ 

সন্তবপর্ধে একশত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 

সমাগত ॥ ১৩৫ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুকুর জ ছুষ্যোধন ও মহা- 
রল ভীম রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলে দর্শকজনেরা 
পক্ষপাত-পুর্বক স্নেহকারী হইয়! ছুইদলে বিভক্ত 
হইল); কেহ কেহ কহিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর 

কুরুর'জ! কেহ কেহ বলিতে লাগিল কি উৎকৃষ্ট বীর 
ভীম! এইৰূপ বিপুল কোলাহল শব্দ সহসা চতুর্দিক 
হইতে উদ্থিত হইল। : তদনন্তর বুদ্ধিমান্ ভারদ্বাজ 
কষুব্ধার্ণব-সদূশ সেই রক্গস্থল অবলোকন করিয়। প্রিয় 
পুর অশ্বথথ।মাকে কহিলেন, এই ভীম ও দুষ্যোৌধন 

উভয়েই মহ্থাবীর্য/ ও যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ) অতএব 
ইহাদিগকে নিবারণ. কর» যেন রক্সস্থলে ইহাদিগের 
প্রকোপ উপস্থিত না হয়! অনন্তর প্রলয়-কালীন 
বায়ুদ্বারা সংক্ষোভিত উচ্চতট-বিশিট সমুদ্রের ন্যায় 
উন্মত্ত উদ্যত-গদাধারী ভীম ও স্থুযে'ধন উভয়েই 

গুরুপুজ-কর্তৃক নিবারিত হইলেন। তখন আচার্ষ্য 
দ্রোএ রঙ্গস্থলের অঙ্গনে গমন-পুর্ববক মহামেঘ-ধনি- 

সদৃশ বাদ্যস্থনি নিবারণ করিয়। কহিলেন, যিনি 

উপেন্দ্র-সদৃশ সর্বাস্্রবিশারদ-প্রধান এবং আমার 
পুন্র হইতেও প্রিয়তর, সেই ইন্দ্রতনয় পার্থ এক্ষণে 

দৃউ হউন। তখন আার্ষ্য-বচনানুসারে তরুণ বয়স্ক 
ফাল্গুন মজল।চরণান্তে জ্যাঘাত নিবারক চর্মপড়িকা 
ও অঙ্গুলিত্রাণ বদ্ধ করত বাণপুর্ণ তূণ ধনু ও হিরগ্মর 
কবচ ধারণ করিয়া যেন কুর্য্য-প্রভায় প্রদীগড এবং 
ইন্দ্রধন্থু ও বিদ্যুলপতান্ন জুশোভিত সন্ধাকালীন 
মেঘের ন্যায় দৃক্ট হইলেন; তাহাতে রঙ্গ ভূমির চতু- 
দিক্ হইতে প্রফুললতার মহাকোলাহল উঠিল এবং 
শঙ্খ ও নানাবিধ বাদযধনি- হইতে আরস্ত হইল). 
এই শ্রামান্ পুরুধ কুন্তীর প্র, ইনি মধ্যম পাঁগুব, 
ইনিই মহেন্দ্রের পুজঃ ইনিই কুরুগণের রক্ষক” 
ইনিই অস্ত্রধারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনি ধর্মাপরার়ণ 

ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রধান, ইনিই -স্ুশীলদিগের 

শীলতা ও জ্ঞানের পরম আদর্শস্ববপ হইয়াছেন । 
দর্শকগণের এইৰপ বহুল বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া 
কুন্তীর স্তন্যছুপ্ধ-যুক্ত নরন-নীরে বক্ষস্থল আর্র 
হইল। সেই সমস্ত মহাশব্দে নরশ্রেষ্ঠ ধৃতরাপ্ট্রে 
শরবণেক্দ্রিয পরিপুর্ণ হওয়াতে তিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া 
বিদ্ুরকে কহিলেন, হে ক্ষতঃ! কি নিমিত্তে রঙ্গ স্থলে 

ক্ুৰ সাগরের শব্দ-সদৃশ এই মহাশব্দ যেন আকাশ- 
তল ভেদ করিয়াই হস! উত্থিত হইল? বিছ্ুর 

কহিলেন, মহারাজ : এই পাগুনন্দন পার্থ অর্জুন 
কবচধারী হইয়। রক্গস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহী- 

তেই এইৰপ মহাকোলাহল শব্দ উঠিরাছে। - ধৃত- 
রাষ্ট্র কহিলেন, হে মহামতে ! কুন্তাপ অরণি হইতে 
উৎপন্ন পাগুবৰূপ বক্ছিত্রয়-দ্বারা আমি ধন্য, অন্থু- 

গৃহীত ও রক্ষিত হইলাম । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই হর্যান্থিত রঙ্গস্থ লে।ক- 
সমস্ত উৎস্ুক্য-প্রযুক্ত কথঞ্চিৎ অবস্থিত হইলে 
অর্জন আচার্য্যকে অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে লাঘব দেখা- 

ইতে লাগিলেন) তিনি আগ্নেয় অস্ত্রদ্ধারা অগ্নি, 

বারুণ অস্ত্রদ্ধার। জল” বায়ব্য অস্ত্রদ্ধারা বায়ু ও পার্জা- 

ন্যান্ত্র্ধারা মেঘসমস্ত স্ষ্টিকরিলেন. এবং ভভীমাস্্র- 

দ্বার ভূমিমধ্যে প্রবিউ হইলেন) পার্ধতা স্ত্রদ্বারা 
পর্বত স্ৃব্ট হইল, আবার অন্থর্ঘান- অস্ত্রদ্বারা-অন্য- 
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হিত হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে দীর্ঘ, ক্ষণ- : 

কালের মধ্যে তুস্ব, ক্ষণকালের মধ্যে রথধ্ববীর নিক- 

টস্থ, ্ ষণকালের মধ্যে রথমধ্যস্থিত এবং ক্ষণকাঁলের 
| পাইতে লাগিলেন । মধ্যে ভূতলে অবতীণ হইতে লাগিলেন। গুরুপ্রিয় 

অর্জুন বিবিধ বাণদ্বারা পুণ্পাদি সুকুমার বস্তু, গুপ্তা 
ও শরাগ্র-প্রভৃতি সুক্ষন বস্ত এবং ধাতুপ্রস্তরাদি 

গুরুবস্ত চত্ৃরত্তা সহকারে সংক্ষেপ প্রয়াসে বিদ্ধ | 

করিতে লাগিলেন । তিনি ভ্রমণশীল লৌহনির্ষিত |; 
বরাহের মুখমধ্যে যেন একবাণের ন্যায় পঞ্চবাণ 

স্থসংযুক্ত করিয়া এককাঁলে ততসমুদায় পরিত্যাগ 

করিলেন। যেই মহাবীর রজ্জুতে অবলম্বিত চঞ্চল 
গোশ্বজ-কোষমধ্যে একবিংশতি শর পরিত্যাগ- 

পূর্বক বিদ্ধ করিলেন। হে অনঘ! শস্ত্রকূশল 
কৌন্তেয় এইৰপে ধনুর্বিিদ্যায়, স্থমহৎ্ অসিসঞ্চা- 
লনে ও গদা-চালনায় বিবিধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করি- 
লেন। 

হে ভারত! অনন্তর সেই সমস্ত যুদ্ধানুকরণ- 
কাধ্য সমাগুপ্রায় হইয়াছে এবং সমাজ ও বাদিত্র- 

ধনি মন্দীভূত হইয়াছে, এমতনময়ে দ্বারদেশ হইতে 
উদ্ষিভ শৌর্্যবীধ্য-ন্ুচক বজ্নিনাদ-সদৃশ বাহ্ৰা- 
স্কালনধনি শ্রুতি-গোচর হইল । হে বস্থুধাঁধিপ ! 

তখন রঙ্গস্থ লৌকসকল মনে করিতে লাগিল যে 

এ কি! হয়ত ভূধর-শ্রেনী ভগ্ন হইতেছে! কি ভূতল 
বিদীর্ণ হইতেছে! কি ঘন-জলধারাধর জলদমণ্ডলী- 

তেই বা আকাঁশমগ্ডল পরিপুরিত হইতেছে! দর্শক- 
গণ সকলেই এইবৰপ সংশয়-চিত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ 

ছারদেশের প্রতি সম্থুখীন হইয়া অবলোকন করিতে : 
লাগিলেন। তখন পঞ্চ তারা-স্বৰূপ হস্তা নক্ষত্র-যুক্ত : 

চন্দ্রমার ন্যায় আচাধ্য দ্রোণ, যুধিস্ঠির-প্রভৃতি পঞ্চ ৷ 
কত্রাতায় পরিরুত হইয়া স্থুশোভিত হইতে লাঁগি-: 

লেন | অমিত্রপ্ন দুর্য্যোধন উদ্ধিত হইলে তাহার 
সাহসম্পন্ন শতভ্রাতা অশ্বপ্থামার সহিত তাহাকে ' 

বেউন করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন ; পুর্ববকালে 

পরিৰৃত হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় তখন গদামাত্র- 
ধারী ছুর্য্োধন চতুর্দিকে দণ্ডায়মান ও উদ্যত অস্ত্র 
শস্ত্রে শোভিত ভ্রাতৃগণে সমার্ত হইয়া শোভা 

সন্তবপর্ব্ব একশত ঘট্ত্রিংশ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৩৬৪ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দর্শক-পুরুষেরা 
বিস্ময়ে প্রফুল-নয়নে প্রবেশ-স্থান প্রদান করিলে 
শত্রপুর-বিজয়ী কর্ণ বিস্তীর্ণ রঙ্ভূমি-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। যিনি সহজাত কবচ ধারণ করিতেন ; 
যাহার আনন সহজ কুণুলে স্থুশোভিত হইয়াছিল) 
বিনি তীন্ষাংশু তাক্করের অংশে পৃ্থার কন্যা- 
কালীন গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ধাহার বীষ্য 
ও পরাক্রম সিংহ ও গঙ্গেন্দ্ের সদৃশ; ধাহ।র দীপ্তি 
দিবাকর-তুল্য, কান্তি চন্দ্র-সদৃশ এবং তেজ হুতা- 
শন-সদৃশ$ যিনি হিরগ্য় তালর্ক্ষ-সমাঁন দীর্ঘা্ত ; 
সেই তাক্করীক্সজ, অপরিমিত গুণ-সম্পন্ন, সিংহ- 
কায়, বিশাল-লোচন, শক্রকুল-সংহারকারী, যুবা- 
পুর্ব, শ্রীমান্ মহাবাহু কর্ণ বদ্ধখড়গ হইয়া ধনুর্ববাণ 
ধারণ-পুর্বক পাদচারী পর্বতের ন্যায় রঙ্গমধ্যে 
প্রবেশ করত রঙ্গমগ্ডলের চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া 
আচার্য দ্রোণ ও কপকে বেন অবজ্ঞার সহিত প্রণাম 
করিলেন । তখন রজ্তহ্ু সমস্ত লোক নিশ্চল ও স্থির- 
লোচনে ইনি কে, ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ক্ষ ও. 
কৌতৃহলা ্রান্ত হইল। সুর্য্যতনয় সুবক্তা ভ্রাতা কর্ণ 
সহোদরবপে অজ্ঞাত ইন্দ্র-তনয় অর্জনকে মেঘের 
ন্যায় গন্তীর শব্দে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যে কর 
করিয়া, আমি সমস্ত দর্শকলোকের নমক্ষে তাহ 
অপেক্ষাও বিশিষ্উকপ কাধ্য করিব, অতএব তুমি 
আত্ম কার্ষোর প্রতি বিস্ময় জ্ঞান করিও না! হে 
বাঞ্সিপ্রবর ! কুর্যা-নন্মনের এই বাক্য সমাগু না 
হইতেই চত্রুঃপার্খস্থ সমস্ত লৌক যেন যক্ত্রোৎক্ষিণ্ 

দানবকুল সংহারের সময় দেবরাজ যেৰপ দেবগণে হইয়া তৎক্ষণ।ৎ স্বস্বস্থানে আরোহণ করিল । হে 



আদিপর্ব! ২২৫ 

মানবশ্রেষ্ঠ ! তখন ছুর্যোধনের অন্তঃকরণে এপ্রীতির 
উদয় হইল, এবং অর্ভ্বনের হৃদয়ে লজ্জা ও ক্রোধ 

আবেশ করিল তদনন্তর পার্থ এ রঙ্গস্থুলে যে কন্মম 

করিয়াছিলেন, নিরত রণপ্রিয় মহাবল কর্ণ দ্রোণের 

অন্ুজ্ঞানুসারে সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করিলেন । 
হে ভারত! পরে ভুয্যোধন ভ্রাভৃগণের সহিত 

আহ্বাদ-পুর্ববক কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 
হে মহাবাহে।! আপনার শুভাগমন হইয়াছে ! হে 
মানপ্রদ! আমার সৌভা গ্যক্রমেই আপনি উপস্থিত 

হইয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনকার অধীন ; আ- 
পনি এই কুরুরাজ্য ইচ্ছানুবঝ্প উপভোগ্ব করুন| 
কর্ণ কহিলেন, আমার অন্য কিছুতে প্রয়োজন নাই, 
কেবল আপনকার সহিত সখ্যপ্রার্থনা করি, এৰং 

পার্থের সহিত একবার দ্ন্দযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। 
দুর্য্যোধন কহিলেন, হে অরিন্দম ! আপনি আমার 
সহিত বিবিধ ভোগ্য বস্ত উপভোগ করিতে থাকুন 
এব বন্ধুগণের হিতকারী হইয়া সমস্ত শক্রগণের 
মস্তকে পদার্পণ করুন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ আপনকে 

যেন অবমানিত বোধ করিয়।, ভ্রাতু সমূহের মধ্যে 

পর্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! 
যাহারা আহত ন৷ হইয়া সমীপস্থ হয় এবং আহুত 
না হইয়া! জণ্পন1 করে, তাহাদের যে গতি, তৃমি 
ম্কর্তৃক হত হইয়া সেই গতি প্রাপ্ত হইবে। কর্ণ 

কহিলেন, অর্জন ! এই রঙ্গস্থল সকলের পক্ষেই 
সমাঁন,অতএব আমার আগমনে তোমার হানিকি? 

স্মজিয়ের! বলদ্বারাই প্রধান হন, ন্গুতরাঁং ক্ষত্রিয়- 

ধর্মী বলেরই অন্ুবস্তীঁ হইয়া থাকে; ভো৷ ভারত ! 

ুর্বল ব্যক্তির আয়াস-স্ববূপ তিরক্কারে প্রয়োজন 

কি? যাবৎ এই গুরুর সমক্ষে নিশিত শরদ্বারা অদ্য 

ভ্োমার শিরশ্ছ্দেন ন! করিতেছি, তাবতকাল যাহ! 

বক্তব্য থাকে, তাহ বাণদ্বারাই ব্যক্ত কর! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শত্রপুরপ্তয় খন- 

গ্তয় দ্রৌণাচার্যযের নিকট অনুজ্ঞাত ও ভ্রাতৃগণ- 

কর্তৃক ত্বরা পুর্বক আলিঙ্গিত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্তে 
কর্ণের সন্দুখীন হইলেন । এ দিকে কর্ণ দুর্ষ্যোধন 
ও তাহার ভ্রাতৃগণ-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়। শরের 
সহিত শরাসন গ্রহণপুর্বক সমরোদ্যত হইয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন ইত্যবসরে ইন্দ্রধনুদ্ধারা 
সুশোভিত, বিদ্যুৎ ও স্তনিতযুক্ত এবং বকশ্রেণী- 
দ্বারা যেন হাস্যবিশিক্ মেঘমগডলীতে নভোমগ্ল 
আবৃত হইল। অনন্তর ইন্দ্রকে স্বীয় পুত্র অর্জুনের 
প্রতি স্নেহবশত রঙ্গস্থল অবলোকন করিতে দেখিয়া, 

ভাঙ্কর স্বীয় তনয় কর্ণের সমীপবর্তী জলধরপটল 
বিনষ্ট করিলেন ; তখন অর্জন মেঘচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন 
এবং কর্ণ সুর্যকিরণে পরিরৃত হইয়া দৃষ্টিগোচর 

হইতে লাগ্ধিলেন। যেদিকে কর্ণ, সেইস্থানে ধৃত- 
রাষ্্রতনয়ের। এবং যেদিকে অর্জন, সেইদিকে দ্রোণ, 
কূপ ও ভীম অবস্থিতি করিলেন; রঙ্সস্থল ছুই অংশে 
বিভক্ত- হইল, এবং স্ত্রীগণের দুইদল হইয়া উঠিল । 

কুন্তিভোজ-্ৃতা স্বীয় পুক্রদ্বয় কর্ণ ও অর্জনের যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়া পরিজ্ঞাত হইয়া মোহে অভিভূত! 

হইলেন। সর্বধর্মাবিৎ বিছ্ুর, পরিচারিকাদিগের 

সাহায্যে চন্দনোদক-দ্বারা সেই মোহীভিভূত! 
কুন্তীকে সচেতনা করিলেন। কুন্তী চৈতন্য লাভ 

করিয়। যুদ্ধার্থে সজ্জিত পুক্রদ্বয়কে দেখিয়া ভীতা! 
হুইয়। থাকিলেন, কিছুই করিতে পারিলেন ন11 

অনন্তর সর্ববধর্মাজ্ত বিশেষত দবন্দযুদ্ধের আচার- 
জ্ঞানবিবয়ে পারদর্শী শারদ্ধৎ কূপ সেই বীরদ্বয়কে 
মহাশরাসন উদ্যত করিতে দেখিয়। কর্ণকে কহিলেন, 
এই অর্জন কুরুবংশীয় পাণ্ুরাজার পুত্র, কুন্তীর 

তৃতীয় গর্তে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, ইনি তোমার 
সহিত দ্ন্দযুদ্ধ করিবেন ; হে মহাঁবাহো! তুমিও যে 

রাজবংশের ভূষণ হইয়াছ, সেই কুল ও মাতা 

পিতার নাম কীর্তন কর, তাহা অবগত হইলে পর 
পার্থ তোমার সহিত যুদ্ধ করিবেন কি না বিবেচন। 
করিবেন, কারণ রাজ-কুমারেরা সামান্য-কুল-সম্ভূত 
সদাচার-বিহীন লোকের সহিত যুদ্ধ করেল না। 

০] 



২২৬ মহীভারত । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্য কূপ এইবপ কহিলে 

কর্ণের বদন লঙ্জীভরে অবনত হইয় বর্ষান্বুদ্বারা 

ক্রিন্ন পদ্মের ন্যায় ম্লান হইল। তখন দুষ্োধন 

কহিলেন, হে আচার্য ! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে 

রাজকুলজীত, শর ও সেনানায়ক এই তিন প্রকার 

ব্যক্তি ভূপতি হইতে পারে; অতএব যদ্যপি অর্জন 
ভূপাল ভিন্ন অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে অভি- 

লাষী না হন, তাহা হইলে, আমি এখনই এই কর্ণকে 

অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহীবলবাঁন্ মহী- 

রথ শ্রীমান্ কর্ণ সেই ক্ষণেই কাঞ্চনময় পীঠে উপ- 
বিউ হইয়া মন্ত্রজ্ঞ ব্রা্মণগণ-কর্তৃক লাজ; কুস্থম ও 
হিরঘ্য়-ঘট-দ্বারা অঙ্গরাঁজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । 
মহারাজ ! অনন্তর কর্ণ জয়শব্দের সহিত উত্তম ছত্র 

ও চামর-যুক্ত হইয়া কুরুনন্দন ছুর্যোধনকে কহি- 
লেন, হে রাজশীর্দুল নৃপতে ! আপনি যে আমাকে 
এই রাজ্য প্রদ্রীন করিলেন, আমি ইহার সদৃশ 
আপনকাকে কি প্রদান করিব, বলুন; আপনি 

যেক্প কহিবেন, আমি সেইৰপ করিতে সম্মত 

আছি। আজুযষোধন কহিলেন, আমি আপনার সহিত 

অত্যন্ত সখ্যপ্রার্থনা করি । এইবপ উক্ত হইয়া কর্ণ 

প্রতিজ্ঞার সহিত তাহী স্বীকার করিলেন, এবং 

উভয়ে হর্ষ-পুর্বক পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া পরম 
প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন | 

সম্ভবপর্ষধে একশত সগুত্রিংশ অধ্যায় 

সমাগত ॥১৩৭॥ 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কম্পিত ও ঘর্মক্ত 

কলেবর বুদ্ধ অধিরথ যষ্টি অবলম্বন করিয়া স্থলিত- 

উত্তরীয় বসনে কর্ণকে আহ্বান করিতে করিতে রঙ্গ- 

মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ণ তাহাকে দেখিবামাত্র 

পিতৃগৌরব-পরবশ হইয়! ধনুর্বাণ পরিত্যাগপুর্ববক 
অভিষেক-জলে আর্দ্রীভূত মস্তকদ্ধারা প্রণাম করি- 

লেন। রূথসারথি অধিরথ সসন্্রমে পটান্তদ্বার। 

স্বীয় চরণযুগল আচ্ছাদন করিয়া, রাজ্যলাত প্রযুক্ত 
 পরিপুণ্শার্থ কর্ণকে পুন্র বলিয়া সম্তাণ করিল এবং 

ন্নেহে বিকলচিত্ত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক, অঙ্গরাজ্যে 
অভিষিক্ত তদীয় আর্রমস্তক আনন্দাশ্রু-বষণদ্বার! 
পুনর্ধবার অভিষিক্ত করিল। ভীমসেন তাহাকে 
অবলোকন-পুর্ববক কর্ণকে স্ৃতপুক্র বিবেচনা করিরা 

যেন উপহাস করত কহিলেন, হে সুতপুক্র ! তুমি 
সংগ্রামস্থলে অর্জর্নন-কর্তৃক বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত 
নহ, তুমি শীন্র অশ্ব চালনার্থ আত্মকুলের অনুপ 
প্রতোদ গ্রহণ কর: রে নরাধম! কুক্ধকুর যেমন 

যজ্ঞীয় হুতাশন সমীপন্থ ঘ্ৃত পান করিবার উপযুক্ত 
হয় না, সেইৰপ তুমি অঙ্গরাজ্য ভোগ করিবার 
উপযুক্ত পাত্র নহ। ভীমের এই কথার কর্ণের 

অধর প্রস্ফরিত হইতে লাগিল; তিনি দীর্ঘ নিশ্বীন 

পরিত্যাগ করিয়া গগণস্থ দিবাঁকরের প্রতি দৃষ্টি 
করিলেন। অনন্তর মহাবল ছুর্য্যোধন কোপাকুল 
হইয়া অদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভ্রাতৃগণৰপ-পন্ম- 
বনের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইলেন 

এবং সমীপবর্তী ভীমকর্মী ভীযসেনকে কহিলেন, 
বৃকোদর ! তোমার ঈদৃশ বাক্য বলা উপযুক্ত হয় 
নাই; ক্ষত্রিয়গণের বলই শ্রেষ্ঠ; নিন্দিত ক্ষত্রিয় 
হইলেও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। ইহা 
প্রসিদ্ধ আছে যে নদী ও শ্ুরগণের উতৎপত্তি-বিবরণ 

দুজ্দেয়ি; দেখ, বহি সলিল হইতে উশ্খিত হইয়া! এই 
চরাচর ভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছে এবং যে বজদ্বারা 
দানববংশ ধ্বংস হইয়াছে, সেই বজ্ দর্ীচি মুনির 
অস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; ফিনি ভগবান্ দেব- 
কার্তিক, তাহারও উৎপত্তি ছুক্তেয় ; কারণ তিনি 
অগ্িপুত্র, ক্ৃতিকা পুত্র রুদ্রপুজ্র এবং গঙ্গাপুক্র 
বলিয়াও বিখ্যাত হয়েন। অপিচ ইহাও তোমার 
শ্রুত হইয়াছে যে ফাঁহার! ক্ষজ্রিয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তীহারাও ক্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন ) দেখ, 

বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি ক্ষজ্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়। অন- 

স্বর অব্যয় ব্রাহ্মণত্থ লাভ করিয়াছিলেন; শস্ত্রধারি- 



আদি 

শ্রে্ঠ আচার্য দ্রোণ যজ্ভীয় কলস হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছিলেন এবং আচার্য ক্লুপ গৌতমের বংশে শর- 
স্তশ্ব হইতে জন্মগ্রহণ করেন; অন্যের কথায় প্রয়ো- 
জন কি, তোমাদেরই যেৰূপে জন্ম হয় তাহাও আমি 
জ্ঞাত আছি। সহজাত কুণ্তল ও কবচধারী, সর্ব- 
লক্ষণ-সম্পন্ন, আদিত্য-সদৃশ এই ব্যান্র-পুরুষ যে 
হৃগীর গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এমত সম্তবই হয় 
না; ফলত এই কর্ণের বাহুৰল ও আজ্ঞান্ুুবর্তঠ আমি 
এ উভয় বিদ্যমান থাকাতে এই নরেশ্বর কেবল অঙ্গ- 

রাজ্য ভোগ করিবার যোগ্য কি, ইনি সমস্ত ভূমগুলের 
একাধিপত্য প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র। তবে যদি 
আমার এই কার্য কাহারও অসহা বোধ হইয়া থাকে, 
সেব্যক্তি রথারোহণ করিয়৷ পদদ্ধয়ের সাহায্যে 

শরাসন অবনমিত করুক । অনন্তর সমস্ত রঙ্গমধ্যে 

সাধুবাদ সম্বলিত মহান্ কোলাহল শব্দ উঠিল; 

এমত সময় দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন । 

অনন্তর ভূপতি ছুর্ষয্যোধন কর্ণের করাগ্র ধারণ 

করিয়৷ দীপকাগ্নিদ্বারা আলোক প্রাপ্ত হইয়া সেই 

রঙ্গস্থল হইতে বিনির্গত হইলেন। হে বিশাম্পতে! 

পাণ্ডবেরাও আচার্য দ্রোণ, কূপ ও ভীমের সহিত 

সকলে স্বস্ব নিকেতনে গমন করিলেন। তখন দর্শক- 

গণ, কেহ অর্ভ্বনের, কেহ কর্ণের, কেহবা ছুর্য্যো- 

ধনের কথা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। কুন্তা 
দিব্যলক্ষণ-স্ুচিত পুন্র কণকে চিনিতে পারিয়া এবং 
তাহাকে অঙ্গরাজ্যে অভিবিক্ত দেখিয়া স্েহ-হেতু 

প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রীতিযুক্তা হইলেন। হে পার্থিৰ! 

তখন কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়! দুষ্যোধনের হৃদয় হইতে 

অর্জন নিমিত্তক ভয় অন্তহিত. হইল) শস্্রবিদ্যায় 
অরমশীল বীর কর্ণও অত্যন্ত প্রিয়কথন-দ্বারা জুযো- 

ধনকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিলেন এবং যুধিন্টিরেরও 

বোধ হইল, যে ভূমগুলমধ্যে কর্ণতুল্য ধনুর্ধারী কোন 

ব্যক্তিই নাই। | 
সন্তবপর্ষে একশত অকত্রিংশ অধ্যায় 

সমাগত ॥ ১৩৮ ॥ 

পরা 
রে 

২২৭ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর আচার্ষ্য দ্রোণ, 
পাণ্ডৰ ও ধার্তরাষ্ট্রগণকে শিক্ষিত স্তর দেখিয়া গুরু- 
দক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে দক্ষিণার উপযুক্ত 
বিষয় নিশ্য় করিলেন। অনন্তর তিনি শিব্য সক- 
লকে আনয়ন-পুর্বক গুরুদক্ষিণার নিমিত্তে দের 
বস্তর আদেশ করত কহিলেন, যে তোমর। সংগ্রাম- 

স্থলে পাঞ্চালরাজ দ্রপদকে পরাজয়-পুর্ববক গ্রহণ 

করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর, তোমাদের 
মল হউক, তাহা হইলেই তোমাদের পরম 

দক্ষিণ দেওয়। হয়। শিষ্যেরা সকলে তাহা স্বীকার 

করিয়া গুরুদক্ষিণ।র নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ-পুর্বক 
রথারোহণ করিয়া গুরু-দ্রোণের সহিত ত্বরা পুর্ববক 

যাত্রা করিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠেরা সকলে পাঞ্চাল 
দেশমধ্যে প্রহার করিতে করিতে ছলিলেন, পরে 

মহাতেজস্বী দ্রপদের নগর মর্দন করিতে লাগি- 

লেন। ভুর্য্যোধন, কর্ণ, মহাবল যুযুৎন্থ, ছুঃশাসন, 
বিকর্ণ, জলসন্ধ ও স্থুলোচন, ইহীরা ও অন্যান্য বন্ছু- 
বিক্রমশালী ক্ষত্রিয়শ্রেন্ঠ কুমারের! “আমি: প্রথমে, 
আমি প্রথমে” এই কথা বলিতে বলিতে উত্তম রথে 
আরোহণ-পুর্বক অশ্থাৰঢর ব্যক্তিগণে পরিরৃত হইয়! 
নগরপ্রবেশ-পুর্ববক রাজমার্গে গমন করিতে লাগি- 
লেন। হে ব্াজন্ ! তৎকালে পাঞ্চাল দেশীয় রাজা 

যজ্ঞসেন সেই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ-পুর্বক আগত 

মহত্বল, দৃ্টি করিয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত, হইয়া! ভ্রাতৃ- 

গণের সহিত প্রাসাদ হইতে সত্বর বহির্ঘত হইলেন। 
কৌরবগরণ সকলেই মহাশব্দপুর্বক বাণবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; তখন ভুজ্জয় যজ্ঞসেন, শুভ্র রথে 
আরোহণ-পুর্বক রণভূমিতে পাণগ্ডবগণের নিকট 

উপস্থিত হইয়া ঘোরতর শররুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 

হইলেন । 
বৈশল্পারন কহিলেন, অর্জন কুমারগতের দর্পো- 

দ্রেক দেখিয়া পুর্ধেই মন্ত্রণা-পুর্ববক দ্বিজশ্রেন্ঠ 
আচার্য্য দ্রোণকে কহিলেন, যে ইহাদের পরাক্রম 
প্রকীশের অবনানে আমরা সাহস করিব, কারণ বণ 



২২৮ মহাভারত ! 

ভূমিতে ইহারা ভূপতি পাঞ্চালকে কদাচ গ্রহণ 

করিতে পারিৰে নাঁ। অনঘ্ঘ কৌন্তেয় ইহা কহিয়া 

ভ্রাভৃগণের সহিত নগ্র হইতে অর্থাক্রোশ অন্তরে 

অবস্থিতি করিয়াছিলেন | এ দিকে দ্রুপদ কৌরব- 

দীণকে দেখিয়। অসঙ্খ্য শরজালঘ্বারা কুরুসেনা সমস্ত 

মোহিত করত চতুর্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। 
কৌরবগণ যুদ্ধস্থলে রথারোহণে সমরোদ্যত এক- 
মাত্র দ্রুপদের সত্বরতা দেখিয়া ত্রাস হেতু তাহাকেই 
যেন অনেক বোধ করিতে লাঁগিলেন। দ্রপদ- 

ভূগতির ভয়ানক শর সকল চতুর্দিকে বিচরণ 

করিতে লাগ্িল। মহারাজ! অনন্তর পাঞ্চালগণের 

নিকেতনে সহজ্র সহজ শঙ্খ” ভেরী ও মৃদঙ্গধনি 

হইতে আরম্ভ হইল, এবং তাহাদিগের সিংহনাদ ও 

ধনুকের সুমহীন্ জ্যানির্ঘোষ গগণতলস্পর্শ করিল। 

তাহাতে ছুর্য্যোধন, বিকর্ণ, স্ুবাহ্ু, দীর্ঘলোচন ও 

দুঃশীসন, ইহার। ক্ুদ্ধ হইয়। শরৰৃফি করিতে লাখি- 
লেন। হে ভারত! সমরে দুর্জয় মহাধনুর্ধারী 

'পৃধত-পুভ্র দ্রুপদ, বাণসমৃহ-দ্বারা অতিবিদ্ধ হইয়া 
তত্ক্ষণাঁৎ বিপক্ষ সেনাগণকে নিদারুণ পীড়া প্রদান 

করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী অলাতচক্রের 

ন্যায় ভমণ করিতে করিতে দুর্য্যোধন, বিকর্ণ” মহা- 

বল কর্ণ,ও নানা দেশীয় বীর রাজকুমারগ্রণকে এবং 

বিবিধ সৈন্য সকলকে বাণসমুহদ্বারা তাড়না করিতে 

লাগিলেন, কাহাকেও আর তদ্বিষয়ে অতৃপু রীখি- 

লেন না। অনন্তর নগরবাসি জনগণ বর্ষণকারী 
মেঘের ন্যায় মুঘল ও য্টিসমূহদ্বারা কৌরব্যগণকে 

"আচ্ছন্ন করিল । হে ভারত! তখন আবাল বুদ্ধ 

পৌরপ্রণ তুমুল-যুদ্ধ শ্রবণ করির। কৌরবগণের প্রতি 
ধাবমান হইল; তাহাতে কৌরবগণ ধাবমান হইয়া 

চীৎকারপুর্ববক ক্রন্দন করিতে করিতে পাগুবগ্রণের 
প্রতি গমন করিল । তখন পাগুবেরা লোৌমহর্ষণ 

আর্ভনাদ শ্রবণ-পুর্ববক আঁচীধ্য ড্রোণকে প্রণাম 

করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। অর্জন সত্ব 

হইয়া যুধি্টিরকে আপনি যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া 

নিষেধ করিয়া নকুল ও সহদ্েবকে চক্ররক্ষক করি- 
লেন; এবং নিয়ত সেনাগ্রগামী ভীমসেন গদা হস্তে 

করিয়া চলিলেন । কুন্ঠীপুজ অনঘ অর্জন শক্রগণের 
শব্দ শ্রবণ করিয়া রথশব্দে দশদিক নিনাদিত করত 

ভাতৃগণের সহিত মহাবেগে রণস্থলে আগমন করি- 
লেন। 

মকর যেমন সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রপ 

দণ্ডপাণি-যম-সদৃশ মহাবাহু ভীমসেন, উদ্ধত সমু- 
দ্রের ন্যায় শব্দায়মান পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। অতুল বাহুবীর্ষ্য-সম্পন্ন রণপঞ্ডিত পুথা- 
নন্দন ভীম স্বয়ং গজাকঢ়-সৈন্যের প্রতি ধাবমান 

হইলেন, এবং কাঁলৰপী হইয়া গদাপ্রহারে তাহা- 

দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন | সেই সকল মহী- 

ধর-সদৃশ মাতঙ্গগণের মন্তক-পিগ্ড ভীমসেনের গদা- 
প্রহারে ভগ্ন হওয়াতে তাহারা শৌণিত-প্রবাহ 
ক্ষরণ করিতে করিতে বজাহত পর্বতের ন্যায় 

ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। অর্জুনাগ্রজ বৃকো- 
দর ভুরিভুরি গজ, অশ্ব ও রথ ভূমিতে পাঁতিত করি- 
লেন এবং বহুসঙ্খ্য রথি ও পদাতিগণকে যমসদনের 

অতিথি করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে গোপালেরা 

যেমন দগুদ্বারা পশুপালকে চালিত করে, তাহার 

ন্যায় ভীমসেন মাতঙ্গ ও রথিগণকে গদা-দ্বারা 
তাড়িত করিতে লাগ্রিলেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পাগুননদন ফাল্ুন 
আচাধ্য দ্রোণের প্রিয়ানুষ্ঠধনে উদ্যত হইয়া শর- 
সমুহদ্বারা জগপুষ্ঠ হইতে পাঞ্চালরাজকে বিক্ষিপ্ত 
করিলেন; হে রাজন্! তিনি এ্রলয়াগ্নির ন্যায় প্রজ্ব- 

লিত হইয়া! চতুর্দিকে অশ্ব, রথ ও গজসমুহকে রণ- 
শয্যায় শািত করিতে লাগিলেন। অনন্তর হন্যমান 

-স্বপ্য় ও পাঞ্চালগণ ত্বরাপুর্বক মুখদ্বারা সিংহ- 

নদ করিয়া বিবিধ শরসমূহ-দ্বারা পার্থকে সমীচ্ছা- 
দিত করত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সেই 
মহাঘোর-যুদ্ধ দেখিতে অতি. অভ্ভুতবপ হইয়! 

উঠ্ঠিল। ইন্দ্রতনয় কিরিটী এ সিংহনাদ শুনিয়া আর 
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সহ করিতে পারিলেন না; তিনি তথ্ক্ষণাৎ মহৎ 

শরজাল-দ্বারা রণভূমির চতুর্দিকৃ আচ্ছাদন-পুর্ব্বক 

পাঞ্চালগণকে মোহিত করিয়া তাহাদের প্রতি ধাৰ- 

মান হইলেন। যশস্বী কৌন্তেযর এত শীদ্ বাণসমুহের 
সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে তাহার 

কিছুমাত্র অবসর দৃষ্ট হইল না) চতুর্দিকে সাধু 
বাদের সহিত সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। 
শস্বরাস্থুর যেমত মহেন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইয়ী- 

ছিল, তাহার ন্যায় পাঞ্চালরাজ তখন সত্যজিতের 

সহিত ত্বরমাণ হইয়। অজ্জ্রনের নিকট ধাবমান হই- 
লেন। অঙ্জুন মহীশর-বর্ষণে পাঞ্চালরাজকে আবুত 

করিলেন; তাহাতে মহাসিংহ গ্রজযুখপতিকে গ্রহ- 

ণেচ্ছু হইলে যেৰপ হয়, সে সময় পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে 
সেইৰপ হলহলা শব্দ উত্থিত হইতে লাগ্িল। তখন 

সত্যবিক্রম সত্যজিৎ অঙ্জনকে আসিতে দেখিয়। 

পাঞ্চাল-রাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের 

প্রতি ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন-পুজ্রের 
ন্যায় যুদ্ধার্থ সমুপাগত অর্জন ও সত্যজিৎ উভয়ে 
পরস্পরের সৈন্য পরস্পর বিক্ষোভিত করিতে লাগি- 
লেন। পরে অর্জন মন্মভেদি দশ বাণদ্বারা বল- 

পুর্বক গাঢ়ৰপে সত্যজিৎকে বিদ্ধ করিলেন; এ 
ব্যাপার যেন অন্ভুতের ন্যায় বোধ হইল । অনন্তর 
সত্যজিত তৎক্ষণাৎ শত-শীয়কদ্বারা ধনঞ্জয়কে 

পীড়িত করিলেন ॥ মহাবেগবান্ মহারধী ধনঞ্জয় 
শররৃষ্টিতে আচ্ছাদিত হইয়। ধনু মাঁজ্জ ন-পুর্ববক 
পুনর্ব।র বেগরৃদ্ধি করিয়া লইলেন, পরে শরদ্বারা 
সত্যজিতের শরাসন ছিন্ন করিয়। দিয় দ্রপদের 

অতিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সত/জিৎ ত্বরান্বিত 

হইয়া অধিক বেগ্রসাধন অন্য এক ধনুগ্রহণ-পুর্ব্বক 
অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত পার্থকে বিদ্ধ করিলেন । 

পার্থ রণস্থলে তত-কর্তৃক পীড়িত হইয়া তাহাকে 
ক্ষমা করিলেন না, প্রত্যুত তাহার বিনাশের নিমিত্ত 

ত্বরা-পুর্ববক অশ্ব, ধজ, ধনু মুষ্টি, পৃষ্ঠরক্ষক ও 
সারখির প্রতি কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। 

অর্জ্বন-কর্তৃক এইবূপে পুনঃ পুনঃ তাহার কার্মমুক 
সমুদায় ছিন্ন ও অশ্ব সকল বিনিয়ৌোজিত হওয়াতে 

তিনি সংগ্রামে পরাজ্ুখ হইলেন। হে রাজন্! 
পাঞ্চলরাঁজ যুদ্ধে সত্যজিৎকে বিমুখ দেখিয়। অর্- 
নের প্রতি মহাবেগে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ; 

জয়শীল অর্জনও তখন ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তিনি তাহার ধজা ও ধনু ছেদন-পুর্ববক 
ভূমিতে পাতিত করিলেন, এবং পঞ্চ শায়কদ্বার! 

তাহার সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন ।  অন- 

স্তর কুন্তী-পুভ্র ধন্ুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া খড়গ 
গ্রহণ-পুর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এৰং 

সহসা লক্ষ-প্রদান-পুর্বক পাঞ্চালরাজের রথদণ্ডে 

উৎপতিত হইলেন। সমুদ্র বিলোড়ন-পুর্ব্বক হস্তীকে 
যেমন গ্রহণ করে, সেইৰপ অকুতোভয় ধনঞ্জঁয় 

দ্রুপদের রথে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধারণ 

করিলেন; তাহা দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চালগণ দশ- 

দিকে পলায়ন করিতে লাগিল তখন ধনপ্জয় সমস্ত 

সৈন্য-সমূহ-মধ্যে স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করত সিংহ- 
নাদ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। কুমার 
গণ অর্ভ্নকে আগত দেখিয়া সকলে একত্র হইয়া 
তখন মহাত্া দ্রপদের নগর বিমর্দিত করিতে লাগি- 

লেন। পরে অর্জন কহিলেন, হে ভীম! রাজসত্তম 
দ্রুপদ কুরুবীরগণের স্ব সম্পকীঁয়, অতএব তাহার 
সৈন্য বধ করিও না, কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান কর! 

যাউক! 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাঁজন্! মহাঁবল ভীম- 

সেন তখন অর্জ্জন-কর্তৃক নিবারিত হওয়ায় যুদ্ধ- 

বিষয়ে অপরিতৃগ্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন। হে 
তরতশ্রেষ্ঠ! কুমারগণ রূণভূমিতে বজ্ঞসেন দ্রপদকে 

তাহার অমাত্য সহিত গ্রহণ করিয়া! আচার্য দ্রোখের 

নিকট উপহার প্রদান করিলেন | দ্রৌণ সেইৰপে 

বশতাপন্ন, ভগ্নদর্প ও হৃতধন দ্রপদকে দেখিয়া পুর্বব- 

বৈর স্মরণ-পুর্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি বল- 
পূর্বক তোমার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিপ়্া পুরী বিম- 
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দিত করিয়াছি, এক্ষণে সেই বিপ্রের বশায়ত্ত স্থীয় 

জীবন প্রাণ হইয়। পুর্ব্বের সথিত্ব কি ইচ্ছা হয়? এই 
কথা৷ বলিয়! হাস্য-পুর্ববক পুনর্বার তিনি মনে মনে 
নিশ্চয় করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি 
প্রাণভয়ে ভীত হইও না, আমরা ব্রাঙ্গণ, সুতরাং 

ক্ষমাশীল, হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! তুমি যে বাল্যাবস্থায় 
আমার সহিত ক্রীড়। করিয়ছিলে, তাহাঁতেই তো- 

মার প্রতি আমার স্েহ ও প্রীতি সংবর্ধিত হইয়া- 

ছিল; অতএব হে জনাধিপ! আমি পুনর্ধবার তোমার 
সহিত সধ্যপ্রার্থন করিতেছি। হেরাজন্! তোৌমাঁকে 

বরপ্রদান করিতেছি, তুমি এই রাজ্যের অর্ধাংশ 
প্রাপ্ত হইবে; হে ষজ্ভঞসেন ! রাঁজা না হইলে কেহ 
রাজার সখা হইতে পারে না, এই নিমিত্তেই আমি 

তোমার রাজ্যের নিমিত্ত যত্ব করিতেছি । হে 

পাঞ্চাল! তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকুলের রাজা হইবে, 
আমি উত্তরকুলের রাজা হইব, এক্ষণে যদি তোমার 
মত হয়, তাহা হইলে আমাকে সখা বলিয়া বোঁধ 

কর! দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রন্গন্! বিক্রমশালী 

মহাত্স। পুরুষদেগের পক্ষে ইহা আশ্চর্য নহে; আমি 
আপনকার দ্বারা প্রীত হইতেছি এবং আপনিও 

আমার দ্বার! চিরস্থায়িনী প্রীতি লাভ করেন এপ 
ইচ্ছা! করিতেছি । 

বৈশম্পারন কহিলেন, হে ভারত! দ্রপদ ইহা 

কহিলে দ্রোণ তাহাকে বিমোচন করিয়া প্রীতমনে 

সৎকার-পুর্ববক রাজ্যার্ প্রদান করিলেন । দ্রপদ 
গঙ্গাতীরস্থ জনপদযুক্ত মাকন্দী দেশ ও চর্মাণৃতী 
নদী পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পাঞ্চাল অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 
পুরশ্রেন্ঠ কান্পিল্য নগরে দীনচিত্তে অধিবাস 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর দ্রোথের শক্রত। তাহার 

অনহৃ হুইয়! উঠিল; তিনি ক্ষভ্রিয়বল-দ্বার! দ্রোণের 
পরাজয় অসম্ভব বোধ করিলেন, স্থতরাৎ ব্রাঙ্গবল 

হইতে আপনাকে হীন বিবেচনা করিয়া পুরো 

পত্তির অভিলাঁষে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাণি- 
লেন। এ দিকে দ্রোণ অহিচ্ছত্র-নামক রাজ্য প্রাপ্ত 

হইলেন । হে রাজন্! ধনগ্রয় জনপদ সমেত 'অহি- 
চ্ত্রা পুরী সংগ্রামে জয় করিয়া আচার্য্য দ্রোণকে 
সম্প্রদাঁন করিয়াছিলেন । 

সম্তবপর্ষধে একশত উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
সমাণ্ড ॥ ১৩৯।॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব! অনন্তর 
সংবৎসর অতীত হইলে ধৃতরা্ ধৈর্য্য, স্থৈয্য, সহি- 
ষুতা, আনৃশংস্য, আর্জব, ভূত্যের প্রতি অনুকলম্পাও 

স্থির সৌন্বদ্যগুণে উপপন্ন পাগুনন্দন যুধিষ্টিরকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কুন্তীকুমার যুধি- 
চির শীল, বৃত্ত ও প্রজাসমাধান-দারা অচিরকাল- 
মধ্যেই পিতার উত্তমা কীর্তিকেও তিরোহিত করি- 
লেন। পাগুনন্দন বুকোঁদর বলদেবের নিকট নির- 

স্তর অসি, গদা ও রথযুদ্ধবিষয়ে উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইলেন। ছ্যুমৎ্সেন-সদৃশ বলশালী ভীমসেন উত্তম 
সুশিক্ষিত হওয়ায় পরা ক্রম-সম্পন্ন হইয়া ভ্রাতৃগর্ণের 
সৌন্ৃদ্যাচারী হইয়। থাকিলেন। ফাল্গুন ক্ষুর, নারাচ, 
ভল্প, বিপাঠপ্রভূতি খজুঃ বক্র ও বিশাল অস্ত্র সমু- 

দায়ের প্রয়োগে এবং প্রগাঢ় দৃঢ় মুক্টিতা ও লঘুতা- 
পুর্ববক লক্ষ্য বেধে পারদশর্শ হইলেন । দ্রোণীঁচার্য্য 
স্থির করিয়াছিলেন যে লাঘব ও সৌষ্ঠব-বিষয়ে 
বীভতস্থ-সদৃশ অন্য কেহই জগতে নাই। ইহা 
বিবেচনা করিয়া দ্রোণ কৌরবগণের সভামধ্যে গুড়া 
কেশ অজ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে ভারত! 

পূর্ববকালে অগ্নিবেশ নামে বিখ্যাত অণস্ত্য মুনির 
শিষ্য ধনুর্ধবেদবিষয়ে আমার গুরু ছিলেন; আমি 

সেই অগ্নিবেশের শিষ্য হইয়া ধনুর্ষেদ শিক্ষা করি- 
য়াছিলাম | আমি তপোবলে সেই গুরুর নিকট 
হইতে যে বজ্-সদৃশ ব্রক্ষশির নামে অমোঘ অস্ত্র 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম,যাহা সমস্ত পৃথিবী দহন করিতে 
পারে, এ অস্ত্র পাত্র হইতে পাত্রাস্তরে সমর্পণ 
করিয়া! তাহার বিচ্ছেদ না হইবার পক্ষে বত করি- 
যাছি। গুরু আমাকে যখন এ অস্ত্র প্রদান করেন, 
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তখন কহিয়াছিলেন যে “হে ভারদ্বাজ ! তুমি অণ্প- 

বীর্ধ্যশালী মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিও 

না” হেবীর ! পরে আমার নিকট হইতে তু 

দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ; অন্য কোন ব্যক্তি ইহা 

প্রাপ্ত হইবার ষোগ্যপাত্র নহে; কিন্ত হে বিশা- 

ল্পতে ! মুনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, ত 

লঙ্ঘন করিও না, সংগ্রতি তোমার জ্ঞাতিবর্গের 

সমক্ষে আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। তদনন্তর 

অর্জন তীহীর অভিলবিত দানে সম্মত হইলে গুরু 

কহিলেন, হে অন! রণস্থলে আমি তোমার সহিত 

সংগ্রাম করিতে প্রবুত্ত হইলে তুমি আমার সহিত 

প্রতিযুদ্ধ করিবে! কুরুপুঙ্গব অর্জন “তথাস্ত” বলিয়। 

তাহা স্বীকারপুর্ববক তাহার চরণদয়ে প্রণাম করিয়া 

উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন । সাগর. পধ্যন্ত 

সমস্ত পৃথিবীতে আপনা হইতেই এই রব হইল যে 

ইহলোকে অর্জনের সদৃশ ধনুর্দারী কৌন ব্যক্তি 
নাই; কি গদাযুদ্ধ,কি অসিযুদ্ধ, কি রথযুদ্ধ, কি ধন্ন- 

ধরদ্ধ/ সকল বিষয়েই ধনঞ্রয় পারগ হইয়াছেন । 

সহদেব দেবাধিপতি ইন্দ্রৰপ আচার্য্য দ্রোণের নিকট 

সমস্ত নীতিশিক্ষ। করিয়া নীতি-পরায়ণ হইয়া ভ্রাতৃ- 

গণের বশবর্তী হইয়া থাঁকিলেন। নকুল আচার্য্য- 

দ্রোণের স্থানে সুশিক্ষী প্রাপ্ডি-পুর্ববক চিত্রযৌধী 

ও অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ও ভ্রাতাদিগের প্রিয় 

হইয়া থাকিলেন। অর্জন-প্রভৃতি পাগুবেরা এমত 

পরাক্রমশীল হইলেন যে, ধিনি গন্ধর্ধগণের বিদ্রো- 

হাঁচরণ অকিঞ্ছিৎকর জ্ঞান করিয়া! তিন ব২সরকাল 

যজ্ঞ করিয়াছিলেন; একবারও ভীত হন নাই, সেই 

সৌবীরকে তাহারা রণশব্যায় শয়ন করাইলেন। 

বী্ধ্যবান্ পাণ্ডু যে যবনরাজকে বশীভূত করিতে 
পারেন নাই, অর্জন তাহাকেও বশীরুত করিয়া 

আজ্ঞানুবর্তা করিলেন । যিনি অতিশয় বলনম্পন্ন 

হইয়া কুরুগণের প্রতি সর্বদা গর্ব প্রকাশ করিতেন, 

সেই সৌবীর দেশীধিপতি বিতুলকে ধীমাঁন্ অর্জন 

বিনাশ করিলেন | দত্বামিত্র নামে বিখ্যাত সুমিত্র- 

সংজ্ঞক সৌবীর দেশীয় বীর সংগ্রাম করিতে কৃত- 
নিশ্চয় হইলে অর্জন শরসমূহ-দ্বারা তাহার দমন 

করিলেন। অর্জন, ভীমসেনকে সহায় করিয়। 
আপনি একরথী হইয়াও অযুতরথের সহিত পুর্বর- 
দেশীয় সমস্ত রাজগণকে সমরে পরাজর করিলেন 

এবং সেইৰপ একরখে আরোহণ করিয়াই দক্ষিণ- 
দিক্ পরাজয়-পুর্বক কুরুরাজ্যে ধনসমূহ প্রেরণ 

করিলেন। মানবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পাগুবগণ পুর্বে এই- 
বপে পররাষ্ট্র পরাজয়-পুর্বরক স্বরাষ্রের বৃদ্ধি করিয়া- 
ছিলেন। অনন্তর মহাযোদ্ধ! পাঁগুবগণের বলবীর্ষ্য 
অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে জানিয়। তাহাদের প্রাতি 
ধৃতরাষ্ট্রের ভাব সহসা দুষিত হইল; তিনি অপার 
চিন্তার্ৰে নিমগ্ন হইলেন, তাঁহাতে রজনীতে তাহার 
নিদ্রা হইত ন1। 

সন্তবপর্ধে একশত চত্বারিংশ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, বীর্য্যশালী পাওবগণ বলো- 
দ্ধত ও মহাতেজস্বী হইয়াছেন শুনিয়া মহীপাঁল 
ধৃতরা্র ছুঃখিতান্তঃকরণে চিন্তাকুল হইলেন। তিনি 
রাজশাস্ত্রার্থে বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিশ্রে্ঠ কণিককে 

আহ্বান করিয়া কাহিলেন, হে দ্বিজোত্বম! পীঁণ্ডব- 

গণ দিন দিন বুদ্ধি প্রাণ্ড হওয়ায় আমি তাহাদের 

প্রতি অস্থুয়া-পরবশ হইতেছি; অতএব হে কণিক ! 
তাহাদের সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ, ইহার অন্যতর 
যাহা বিধেয় হয়, নিশ্চয় করিয়া বল, আমি তদন্বু- 

সারে কাধ্য করিব। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, দ্বিজো ভ্রম কণিক ধৃতরাই্ী- 
কর্তৃক এৰপ জিজ্ঞাসিত: হইয়! প্রসন্নহ্ৃদয়ে রাজ- 

শাস্ত্রের নিদর্শনভূত তীক্ষুৰপ বাঁক্য কহিতে লাণি- 
লেন, রাজন! আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ! 

হে অনঘ, কুরুসত্তম ! ইহা শ্রবণ করিয়া আমার 

প্রতি অসুয়া করিবেন না । রাজগণ নিন্তয উদ্যত- 
দণ্ড হইয়৷ স্বীয় পৌরুব বিস্তার করিবেন এবং স্বয়ং 



২৩২ মহাভারত !॥ 

অঙ্ছিদ্র হইয়৷ পরের ছিদ্র অন্বেষণ-পুর্বক তাহার 
অনুগামী হইবেন। রাজা নিয়ত উদ্যতদণ্ড হইয়া 
থাকিলে তাহাকে লোকে অতিশয় ভয় করিয়া 

থাঁকে, অতএব সকল কর্ম দণ্ডদ্বারাই সম্পন্ন করি- 
বেন। রাজা শক্রর ছিদ্রানুসারে অনুগামী হইবেন, 
কিন্তু শত্রগণ যেন তাহার ছিদ্র দেখিতে না পায় ১ 

কুর্মা যেমত স্বীয় অঙ্গ গোপন করে, তাহার ন্যায় 

রাজ। সহায়, সাধন ও উপায়-প্রভৃতি স্বীয় অঙ্গ 
গোপন করিয়া রাখিবেন, এবং যাহাতে শক্রগণ 

তাহার ছিত্রান্সারী হইতে না পারে, তদ্দিবয়ে যত্তু- 
বান্ হইবেন। কোন কর্ম আরন্ত করিয়া তাহা 

অসম্যক্ৰপে নিম্পন্ন করা কদাপি বিধেয় নহে; 

দেখুন, অসম্যকৃৰপে ছিন্ন হইলে কণ্টকও চিরব্রণ 
উৎপাদন করিতে পারে । অপকারী শক্রদিগের 

বধ করাই সম্পূর্ণৰপে প্রশংসনীয়, এ শত্রু যদ্যপি 
সম্যক্বিক্রান্ত ও যুদ্ধশীল হয় তবে তাহার আপত্- 
কাল উপস্থিত হইলে এ সময়ে তাহাকে আক্রম 

করিরা বিনষ্ট করিবেক, অথবা যাহাঁতে সে পলায়িত 

হয় তাহ করিবেক,এ বিষয়ে ভালমন্দ বিচার করি- 

বেক নাঁ। হে তাত! শক্র ছুর্ববল হইলেও তাহাকে 
অবজ্ঞা কর! কর্তব্য নহে? দেখুন, এক কণিকামাত্র 

অগ্থি ক্রমশ আশ্রয় প্রাণ্ড হইয়। সমুদায় বন দগ্ধ 
করিতে পারে । সময় বিশেষে রাঁজা অন্ধ ও বধি- 

রের ন্যায় আচরণ করিবেন, শক্রদিগের দোষ 

দেখিয়াও দেখিবেন না এবং শুনিয়াও শুনিবেন না, 

তখন স্বীয় শরাসনকে তৃণময় বোধ করিবেন? কিন্তু 
অরণ্যশায়ী মৃণযৃথের ন্যায় সর্বদা সতর্ক থাকিবেন) 
পরে যখন শক্রকে আপনার আয়ত্ত বিবেচনা করি- 

রেন, তখন সাম দান-প্রভৃতি উপায়দ্বারা বধ করি- 

বেন; শরণাগত বলিয়া তৎকালে তাহার প্রতি দয়া 

প্রকাশ কর্তব্য নহে । স্বাভাবিক শক্রকে দানদ্বার! 

বশীভূত করিয়াও সংহার করিবেক, শক্র হত হই- 

লেই নিরুদ্বিগ্ন হওয়া যায় কারণ হত ব্যক্তি হইতে 

কোনক্রমে ভয়ের সম্ভাবনা থাঁকে না। যদি কেহ 

পুর্বে অপকারী থাকিয়। পরে মিত্রত1 প্রকাশ করে, 
তাহীকেও সংহার করিবেক। শত্রপক্ষের ভুর্গ- 

প্রভৃতি আক্রমণদ্বার। এশ্বর্য্য, চারপ্রয়োগদ্বারা মন্ত্র 
ও বলদারা উৎসাহ এই ভ্রিতয় বিনষ্ট করিবেক এবং 

বিপক্ষের সহীয়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের 

বিভাগ এবং বিপত্তির প্রতীকার এই পঞ্চাঙ্গ নয় এবং 
ভেদ, দণ্ড, সাম, দান, মায়া এনক্দ্রজীলিক কার্য ও 

বিপক্ষের অনুষ্ঠিত এ সকল বিষয়ে উপেক্ষা এই সপ্ত- 

বিধ রাজ্যাঙ্গ সর্বপ্রকারে উচ্ছিন্ন করিবেক। প্রথমত 

কালাকাল বিচার না করিয়া শত্রুর মুলই ছেদন 

করিবেক, পরে তদীয় সহায় ও পক্ষদিগকে বিনাশ 

করিবেক; আশ্রয়স্বৰপ মুলের সমুচ্ছেদ হইলে 
তছ্ুপজীবি-সকলে হত হুইবেক সন্দেহ নাই) কারণ 
বৃক্ষের মুলচ্ছেদ হইলে তাহার শাখা কখনই থাকিতে 
পারে না। রাজন্! শত্রর প্রতি নিশ্চিন্ত না থাকিয়। 

গোপনভাবে সর্বদা তাহার ছিদ্রানুসন্ধানে একাগ্র 

হইয়া রাজ্য করিবেন । অগ্র্যাধান, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, 
এবং কাধায় বসন, জট। ও অজিন ধারণ করিয়া ও 

অগ্রে পরপক্ষের বিশ্বাস জন্মাইয়া, পরে সময় পাই- 
লেই ৰৃকের ন্যায় আক্রমণ করিবেক; যেহেতু কথিত 
আছে যে অর্থসঞ্চর-বিষয়ে কুটিলতা একটি বিশুদ্ধ 
উপায়। যেমত ফলিতশাখা নত করিয়া পন্কফল 

বাছিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহার ন্যায় বাছিয়। 

বাছিয়। শক্র বিনষ্ট করিবেক) শক্র বিনাশের নিমিস্ত 

পণ্ডিতগণ এইৰপ সমারত্তই করিয়া থাকেন। যাবৎ 
সময় উপস্থিত ন৷ হইবেক, সে পর্য্যন্ত শত্রুকে স্কন্ধে 
করিয়া বহন করিবেক, পরে সময় উপস্থিত হইলে 

প্রস্তরে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া ফেলি- 

বেক। অপকারী শত্র অতিশয় কাতরোক্তি প্রকাশ 

করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক না, এক- 

কালে সংহারই করিবেক ; তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ 

কদাপি বিধেয় নহে। শান্তিরক্ষার নিমিত্ত সাম 

কিন্বা দান অথবা ভেদ বা দণ্ড যে কোন উপায়দ্বারা 
শত্রু ধংস করিবেক। 



আদিপর্থ | হ৩৩ 

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন সাম, দীন, ভেদ 
অথবৰ। দগুদ্বারা কি প্রকারে শক্র বিনাশ করিতে 

পারা যায়, তাহা আমাকে বিস্তারৰপে বল। কণিক 

কহিলেন, হে রীজন্্.! পুর্বে অরণ্যমধ্যে নীতি- 
শান্রার্থদশী? এক শৃগাল বাস করিত; তাহার বৃত্তান্ত 

বর্ণন করি, শ্রবণ করুন| 

স্বার্থ-তৎপর বুদ্ধিমান্ এক শৃগাল? ব্যাত্র” মুবিকঃ 

বুক ও নকুল এই চারি সখার সহিত বাস করিত। 

তাহারা সকলে বনমধ্যে এক বলবান্ মৃগযুথপতিকে 

দেখিতে পাইল এবং তাহাকে আক্রমণ করিতে না 

পারাতে নানা প্রকার মন্ত্রণা করিতে আরস্ত করিল। 

প্রথমত জন্বুক কহিল, হে ব্যান্্র! আপনি এই মৃগকে 

বধ করিবার নিমিত্ত অনেকবার যত্ব করিয়াছেন, 

কিন্তু এ মৃগপতি অতিশয় বেগবান্, যুব। ও বুদ্ধিমান, 

এজন্য কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই,অত এব আমি 

বিবেচনা করি যে এ মৃগ যখন শয়ন করিয়া থাকিবে, 

তখন মুবিক গিয়া উহার চরণ তক্ষণ করিবে; তাহার 
চরণ ভক্ষিত হইলে পর. এ গমনা শক্ত মৃগকে ব্যান্র 

গ্রহণ করিবেন; অনন্তর আমরা সকলে হৃকচিত্তে 

তাহার মাংস ভক্ষণ করিব। জন্থুকের এই বাক্য 

শ্রবণ করিয়। াহার।- তদনুসারে সাবধানে কাষ্য 

করিতে প্ররৃত্ব হইল। প্রথমত মু'বক মগের চরণ 

ভক্ষণ করিল; তদনন্তর_ ব্যান্ সেই. স্বগকে বধ 

করিল। তখন জম্বুক,সেই মৃ্কলেবর ভূমিতে বিলু- 

ঠিত হইতেছে দেখিয়া সকলকে কহিল, তোমাদের 

মঙ্গল হউক, তোমরা স্সান করিয়া আইস, আমি মৃগ- 

শরীর রক্ষা, করিতেছি_। ব্যান্র-প্রভৃতি সকলে শৃগী- 

লের-বাক্যানুসারে স্নান করিবার নিমিত্তে নদীতে 

গমন করিল; শৃগাল-অতিশয় চিন্তকুলচিত্তে সেই 

স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল. 

অনন্তর প্রথমত মহাবল ব্যাস স্নান করিয়া 

তথায় আগমন করিল এবং দেখিল ষে শ্ৃগর॥ল অতি- 

শয়্চিন্তান্বিত হইয়া উপবিষ্ট আছে। ব্যান তখন 

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি 

আমাদের মধ্যে অতিশয় বুদ্ধিমান, তবে কি জন্য 

শোক প্রকাশ করিতেছ? আইস আমরা এখন মাংস 
ভক্ষণ করিয়া বিহার করি । জন্ুক কহিল, হে মহা 

বাহো ! অদ্য মুষিক যে কথা বলিয়াছে তাহা শ্রবণ 

করুন! অদ্য আমিই এই মৃগ বধ করিয়াছি অতএব 
ব্যান্ের বলে ধিক যে তিনি আমার বাহুৰল আশ্রয় 

করিয়া অদ্য পরিতৃপু হইবেন; মুবিক এই প্রকার 
তজ্জ্ন গর্জন করায় ইহ! আমার ভোজন করিতে 
অভিরুচি হয় না । ব্যান্র কহিল? মুষিক এপ কথ 

বলাঁতে আমার এক্ষণে চৈতন্য হইল; আমি অদ্যা- 

বধি স্ববাহুবলের আশ্রয়ে বনচরবর্গকে বধ করিৰ 
এবং সেই মাংসই ভক্ষণ করিব; এই কথা বলিয়। 

বনমধ্যে প্রস্থান করিল।  ইত্যবসরে মুষিক তথায় 
উপস্থিত হইল। শুগ্ধাল মুবিককে আগত দেখিয়া 

কহিল, হে মুবিক! তোমার মঙ্গল হউক” শ্রবণ 

কর! অদ্য নকুল ইহা বলিয়াছে যে এই ম্ৃগ ব্যাস্- 
কর্তৃক হত হওয়াতে ইহার মাংস বিষস্বৰূপ ছুম্পচ 

হইবেক, অতএব আমি ইহা ভক্ষণ করিব না,আমার 

ইহাতে অভিরুচিই হয় না; পরন্ত আপনি অনুমতি 

করুন, আমি মুবিককে ভক্ষণ করি। ইহা শুনিয়! 
মুবিক ত্রস্ত হইয়া গর্তের মধ্যে পলায়ন করিল। হে 
বৃুপ: অনন্তর ুক স্নান করিয়া তথায় উপস্থিত 

হইল । তখন জন্বুক তাহাকে আগত দেখিয়া কহিল 

অদ্য ব্যাপ্র তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে 

তোমার মঙ্গল হর এমত বোধ হয় না) তিনি সন্ত্রীক 

হইয়া এখানে আসিতেছেন, অতএব এক্ষণে যাহ। 

কর্তব্য হয় কর । পিশিতাসন বুক জন্থুকের এই 

কথ শ্রবণমাত্র স্বজাতি সমুচিত অঙ্গ সঙ্কোচাদি- 

পুর্ববক অলক্ষিত হইয়া পলায়ন করিল। হে মহা; 
রাজ! তদনন্তর নকুল তথায় আগমন করিলে জন্দুক 

তাহাকে কহিল যে আমি স্বীয় বাহুবল আশ্রয় 

করিয়া ব্যাস্ত বুক-প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়াছি; 

তাহার! অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে; এক্ষণে তুমি 

আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া অভিলধিত মাংস ভক্ষণ 

২র 
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_কর। নকুল কহিল মৃগরাজ+ বৃক এবং বুদ্ধিমা ন্মুষিক 
এই সমস্ত বীর তোমার নিকট পরাজিত হইম্ছেন, 
স্ুতরাংতুমি মহাবীর অতএব আমি তোমার সহিত 
সংগ্রাম করিতে সাহস করি না। নকুল এই কথা 
বলিয়া পলায়ন-পরারণ হইল। এইৰপে ব্যান্- 
প্রভৃতি সকলে সে স্থান হইতে গমন করিলে জন্মুক 

স্বীয় মন্ত্র সফল হওয়ায় প্রহৃক্টচিত্ত হইয়া একাকী 
মাংস ভক্ষণ করিল। ভূপালগণ নিরন্তর এইৰপ 
ব্যবহার করিতে পারিলে স্ুখী হইতে পারেন) 
এইবধপে ভীরু ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন করিয়া, শুরকে 

কৃতাগ্জলি হইয়া, লু্ধকে অর্থ প্রদান করিয়া এবং 
সমান ও ন্যন ব্যক্তিকে তেজঃ প্রকাশ করিয়া বশী- 
ভূত করিবেক; হে রাজন! আপনকার নিকট এই 
সমস্ত নিবেদন করিলাম, অপর আরও কিছু বলি- 

তেছি শ্রবণ করুন । 

পুক্র, সখা, ভ্রাতা, পিতা অথব৷ গুরু যদ্যপি 
শত্রুতা করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকেও নিহত 
করা শুভার্থী ব্যক্তির বিধেয়। শপথ বা ধনদান- 

দ্বারা অথব। বিষপ্রয়োগে কিম্বা মায়াজাল বিস্তার 

করিয়া শক্রকে বিনাশ করিবেক, কদাচ উপেক্ষা 

করিবেক না। পরস্পর বিপক্ষ পক্ষদ্বয় যদ্যপি সহীয় 

সাধনোপায়-প্রভৃতিতে সমকক্ষতা-প্রযুক্ত সংশয়া- 

পন্ন হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হইয়া 
মছুক্ত নীতিক্রমে কাধ্য করিবে, তাহারই সৌভাগ্য 
বুদ্ধি হইবে। জ্যেষ্টব্যক্তি কাঁধ্যাকার্য্য-বিবেকে 
অজ্ঞ, অহঙ্কৃত ও কুপথগামী হইলে তাহারও শাসন 
কর! ন্যায়ানুগত। ক্রুদ্ধ হইলেও অক্রুদ্ধের ন্যায় 
আকার প্রকাশ করিয়া ঈষৎ হাঁস্যপুর্বক কথ। 
কহিবে এবং কোপাকুল হহয়াও কখন তঙ্ধন! 

করিবে না। প্রহার করিবার পুর্বেবে এবং প্রহা- 

রের সময়েও শ্রিয়বাক্য কহিবেক, প্রহার করিয়! 

শেষে কূপা করিবেক, শোক প্রকাশ করিবেক এবং 

রৌদনও করিবেক | শক্রকে বহুকাল সান্ত্বনা বাক্য, 

দন ও সারল্যবুত্তি-দ্বারা আশ্বানিত করিয়াও যখন 

নীতিপথ হইতে বিচলিত হইতে দেখিবে, তখন 

তাঁহাকে প্রহার করিবে । কোনব্যক্তি ঘোর অপ- 

রাধ করিয়াঁও যদি ধর্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে 
কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত পর্বতের ন্যায় তাহার 

সেই দোষ সংছাঁদিত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি রাজ- 
দণ্ডে হত হইবে, তাহার গৃহদগ্ধ করিবেক এবং 
যাহারা কুবৃত্তিদ্বারা ধনোপার্জাীন করে তাহীদিগকে 
এবং নাস্তিক ও চৌরদিগকে রাঁজ্যমধ্যে বাস করিতে 

দিবে না । শক্রকে প্রত্যু্থান আসনপ্রভৃতি যুদ্ধের 

অঙ্গ অথবা বিষাদি প্রদান, যে কোন প্রকারে ইউক্, 

অতিনিষ্ঠুর ও নিমগ্নকারী হইয়। বধ করিবেক, 
অর্থাৎ এৰপে প্রহার করিবেক যে সে যেন কখন 

আর উন্মগ্ন হইতে না পারে ও সেই বধের প্রতি 

সন্দেহ না থাকে । শঙ্কনীয় হউক্ অথবা নাই হউক্, 
সকল ব্যক্তি হইতেই সর্বপ্রকারে শঙ্কা করিবেক) 
কাঁরণ কোনব্যক্তির প্রতি শঙ্কাশ্ুন্য হইয়া থাকিলে 

পশ্চাৎ এ ব্যক্তি হইতে যদি ভয় উৎপন্ন হয় তবে 
সমূলে উচ্ছিন্ন হইবাঁর বিলক্ষণ সম্তীবনা। অবিশ্বস্ত 

লোককে বিশ্বাস করিবেক না এবং বিশ্বস্ত হইলেও 
তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বিধেয় নহে, 

কারণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে 
সমূলে উচ্ছিন্ন হইতে হয়। চারগণকে উত্তমৰপে 
পরীক্ষা করিয়। স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে নিযুক্ত রাখি- 
বেক; পররাষ্ট্রে পাষণ্ড তাপসপ্রভৃতিকেই নিযুক্ত 
করিবেক | উদ্যান, বিহারস্থান, দেবায়তন, পানা- 

লয়, পথবিশেষ, যাঁগস্থান, কুপ, পর্বত, বন, নদী ও 
সর্বপ্রকার জনতাস্থল এই নকল স্থানে এবং মন্ত্রী, 

পুরোহিত, যুবরাঁজ, ভূপাল, দ্বারপাল, শিক্ষক, 
কারাগার-রক্ষক, দ্রব্য-সঞ্চয়কারী, কার্যযাকার্য্যের 
নিযোক্তা, নগরাধ্যক্ষ, কাধ্যনির্দমাতা, ধর্মীধ্যক্ষ। 
সভাধ্যক্ষ, দণ্ডপাল, দুর্গপাল, অস্ত্রপাল, রাষ্ট্রের 
সীমাপালক, ও সেনাপতি এই অক্টাদশ তীর্ঘে চার 
নিয়োজিত করিয়। কা্যাকাধ্য দর্শন করিবেক। 

সর্ববদ! বাক্যে বিনয়ী অথচ হৃদয়ে ক্ষুরসদৃশ হইবেক, 
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এবং অত্যন্ত রৌদ্রকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ও হাস্য- 
পুর্ববক সন্তাবণ করিবেক। যে ব্যক্তি এশ্বধ্য আকাজ্। 
করিবে তাহার অগ্রীলি, শপথ, সান্ত্বনা, মস্তক- 

দ্বারা পাদবন্দন ও আশাঁদান এই সকল কর্ম কর! 

ভরব্য। নীতিপরায়ণ ব্যক্তিৰপরৃক্ষ আশাদানাদি- 

ৰূপ স্ুন্দরপুষ্পযুক্ত অথচ নিম্ষলৰূপে প্রতীয়মান 

হইবেক, ফলবান্ৰূপে প্রতীয়মান হইলেও দুরা- 

রোহণীয় হইবেক এবং পকুবৎ হইয়াও অপক্ধের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক; এপ হইলে কদাচ জীর্ণ 

হইবেক নাঁ। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গে ত্রিবিধ 

পীড়া ও ত্রিবিধ ফল আছে; তন্মধ্যে কলগুলিকেই 
শুভজ্ঞান করিবেক এবং পীড়াগুলি পরিহার করি- 
বেক। দেখুন, ধর্্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত নিরত ব্যক্তিকে 
অর্থপীড়ীয় ও কামপীড়ায় নিগৃহীত করে; অর্থে 

অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তি ধর্মপীড়ায় ও কামপীড়ায় 

পীড়িত হয় এবং কামাচারে অত্যন্ত রত ব্যক্তিকেও 

ধর্মাপীড়া ও অর্থপীড়া নিগৃহীত করিতে থাকে; 
অতএব যাহাতে পীড়াজনক না হয় এৰপে ধর্ম্মার্থ- 

কামের অনুষ্ঠান করিবেক। অহঙ্কারশ্ুন্য নিয়মো- 

পেত, সাস্তযুক্ত, অসুয়া-রহিত, কা ধ্যদর্শী ও শুদ্ধাত্মা 
হইয়া ব্রাহ্গণগণের সহিত মন্ত্রণা করিবেক। যখন 

আপনি হীনাবস্থায় পতিত হইবে, তখন মৃদু বা 

দারুণ যে কোন কর্মদ্বারা হউক আপনাকে উদ্ধার 

করিবেক, পরে যখন সমর্থ হইবে তখন ধর্মমাচরণ 

করিবেক। মনুষ্য সংশয়াৰঢ না হইলে শ্রেয়ো- 

ভাঁজন হইতে পারে না; কিন্ত সংশয়(পন্ন হইয়া 
যদি জীবিত থাকে, তবেই উত্তম সৌভাগ্যশালী 

হইতে পারে ৷ যাহার বুদ্ধি শোকাদিদ্বারা পরিভূত 

হয়, তাহাকে নলোপাখ্যান-প্রভৃতি অতীত বৃত্তান্ত 
শ্রবণ করাইয়া ও ছুর্বৃদ্ধি-ব্যক্তিকে কালান্তরে 

তোমার মঙ্গল হইবেক ইত্যাদি আশা প্রদর্শন-দ্বারা 

এবং পশ্তিতকে সন্তোষজনক বর্তমান কার্যযদ্বারা 

সান্তনা করিবেক। ষে ব্যক্তি শক্রর সহিত সন্ধি 

করিকা ক্লতরুত্যের ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করে 

সে, যেমন বৃক্ষাগ্রে শয়ান ব্যক্তি পতিত হইয়া প্রতি- 

বুদ্ধ হয়, তাহার ন্যায় বিপদে পতিত হইয়া চৈতন্য 
প্রাপ্ত হয়। রাজা অস্ুয়াশুন্য হইয়া নিরন্তর মন্ত্রসং- 
গোপনে যত্ত্ববান্ হইবেন এবং স্বয়ং চারচক্ষু হইয়া 
বিপন্ষ-প্রেরিত-চারের আশঙ্কায় সর্বদা ভয়ক্রোধা- 

দির আকার সম্বরণ করিয়া রাখিবেন | মৎস্যঘাতী- 

যেমন হিংসা না করিয়া মহতীপ্রীলাভ করিতে 

পারে না, তদ্রপ রাজা স্থুদারুণ কর্ন ও শত্রুর মর্ম 

চ্ছেদ না করিয়া সৌভাগ্যশীলী হইতে পারেন না। 
শক্রকে কধষিত, ব্যাধিত, ক্রিন্ন, ও অন্নপান-বজিতি 

করিয়া তাহার বল নিঃসন্দেহৰূপে শেষ করত বিনষ্ট 

করিবেক। অর্থবান্ ব্যক্তির প্রতি অর্থার্থা পুরু- 
ষের সখ্য হইবার সন্তাবনা নাই, একারণ অর্থবান্ 
ব্যক্তি অর্ধার্থী পুরুবের নিকট গমন করে না; অত- 
এব শক্রকে বশতাপন্ন করিবার নিমিত্তে যথাবিহিত 

সমুদায় কার্ষ্য সম্পাদন করিবেক কিছুমাত্র অবশিন্ট 
রাখিবেক না| এশ্বধ্যকামী মহীপতি অসুয়াশুন্য 
হইয়া সহায়-সাধনোপায়-প্রভৃতি সংগ্রহ-পুর্ববক 
বিগ্রহে যত্র করিবেন এবং যত্রুসহকারে তদ্বিষষ়ে 

উৎসাহ করিবেন! নীতিমান্ ব্যাস্ত এমত কার্ধ্য 

করিবেন যে তাহা কি মিত্র, কি শত্র, কোন লোকই 
আগ্রে বুঝিতে না পারে; পরন্থ যখন কার্ধ্য আরব্ধ 
বা পধ্যবসিত হইবেক তখন তাহারা দেখিতে পাঁই- 
বেক। ষাবকাল ভয় উপস্থিত নাঁ হইবে তাবৎ 
ভীত ব্যক্তির ন্যায় প্রতীকার চিন্তা করিবেক; কিন্ত 

ভয় উপস্থিত হইলে নির্ভয়ের ন্যায় হইয়া! প্রহার 

করিবেক। দগুদ্বারা বশীভূত শত্রুর প্রতি বে ব্যক্তি 

অনুগ্রহ করে, সে ব্যক্তি অশ্বতরীর গর্ভধারণের ন্যায় 
স্বীয় মৃত্যুকে আহ্বান করে। অনাগত কার্য্যকে উপ- 
স্থিত কাধ্য বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন সমস্ত অনু- 

টান করিবেক, নতুবা হঠাৎ উপস্থিত কার্য্য-সময়ে 
বুদ্ধিনাশ হইয়া কোন প্রয়োজনীয় কার্ধ্য অতিক্রম 

হইতে পারে । এশ্বধ্যাভিলাষী ভূপতি দেশ কাল 
বিভাগ করিয়া ষত্ব-সহকারে উৎসাহ করিবেন এবং 



২৩১৬ মহাভারত ! 

দৈব-কর্মম, ধর্ম, অর্থ ও কাম এ সমস্তও দেশকাল 

বিভাগ-পুর্বরক অনুষ্ঠান করিতে হইবেক কারণ এই- 

বূপ সিদ্ধান্ত আছে যে দেশ ও কাল এই দুইটি অতি- 

শায় শ্রেয়ংসাঁধন | শক্র. ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে উ- 

পেক্ষা করিলে, সে তালরৃক্ষের ন্যায় ক্রমে মূল বিস্তীর্ণ 

করিতে থাকে এবং অরণ্যমধ্যে নিক্ষিগড অগ্নির ন্যার 

অনতিদ্ীর্ঘকালমধ্যে মহাবিস্তীণ হয়। যেমন অণ্প 

অগ্মিকে বর্ধিত করিলে, সেই অগ্নি বৃহৎ বস্তসমূহ 

আক্রম করিতে সমর্থ হর, তদ্রপ যে ব্যক্তি আপ- 

নাকে সহায়াদিদ্বার! বর্ধিত করে, সে বর্ধমান হইয়া 

বিপক্ষ-নিচয় অতিবড় হইলেও তাহাদিগকে গ্রাস 

করিতে পারে | শত্রকে এপ আশ। প্রদান করিবে 

যে তাহা দীর্ঘকালের অপেক্ষা করে, পরে সেই 

কাল উপস্থিত হইলে কোন এক প্রতিবন্ধক প্রদর্শন 

করিয়া তাহাকে নিরস্ত রাখিবেক; সেই গ্রতিবন্ধ- 

কেরও কোন কারণ নির্দেশ করিবেক এবং সেই 
কারণেরও কারণান্তর দেখাইয়। তাহাকে নিরাক্ৃত 

করিবেক। নীতিজ্ঞ ভূপতি নিশিত, কোধারৃত, 
লোমহারী ও যথাকালে কাধ্যনির্বাহক ক্ষুরের ন্যায় 

হইয়া অর্থাৎ নির্দয়, গগু1শয়, অন্ুলোমনংহারী ও 

কালাপেক্ষী হইয়! শত্রদিগের প্রাণসংহার করিবেন। 
অতএব হে কুরুকুলভূষণ ! পাওবৰগণের কি অন্যান্য 

ব্যক্তির প্রতি ন্যায়ান্ুবায়ী ব্যবহার করত এপ 
কাধ্য করুন, যাহাতে অন্ুতাপে মগ্ন হইতে না হয়। 

হে নরাধিপ! আমার এই নিশ্চয় বোধ আছে যে 

আপনি ধনপুক্রাদি সর্বকল্যাণ-সম্পন্ন ও বিশেষজ্ঞ, 

অতএব পাগুবগ্রণ হইতে আপনাকে সংরক্ষিত 

করুন। .হে অরিন্দম, নরপতে ! যেহেতুক পা 

তনয়েরা ভাতুগ্রণ অপেক্ষা অতিশয় বলশাঁলী হই- 

য়াছেন একা রণ যাঁহ। কর্তব্য সুস্পকউৰপে বলিলাম; 

আপনি পুক্রদিগের. সহিত তাহ! শ্রবণ করিয়। যথা 

কর্তব্য বিষয়ে এমত যত্ববান্ হউন, যাহাতে পাগুব- 
গণ হইতে ভয়প্রাপ্ডি ন। হয়, এবং পশ্চাৎ তাঁপ ন। 

জন্মে, একপ নীতিমার্গ অবলম্বন করুন । 

কণিক এইৰূপ কহিয়া স্বগৃে প্রস্থান করিলেন 
এবং কুরুনন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাহা বণ করিয়া শোকা- 

কুল হইলেন। 

একশত একচত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্তভবপর্ব 

সমাগত ॥ ১৪৯ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবলপুক্র শকুনি, 
রাজা দুর্যোধন; ছুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া এক 
কুমন্ত্রণা করিলেন-_ তাহারা কৌরব-ভূপতি_ ধৃত- 
রাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ব্বক সপুক্তা কুস্তীকে দগ্ধ 
করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । সেই ছুষ্টাত্মাদিগের 
ইঙ্গিত ও অভি প্রায়-বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ুদূ্শী বিছুর, 

নেত্রবিকারাদি আকারদার! এ মন্ত্রণা বুঝিতে পারি- 
লেন। পাগুবগণের হিতৈবী সমস্ত জ্ঞেয়বস্তর 
বিশেষজ্ঞ পাপম্পর্শশ্বন্য বিছুর, পুক্রগণের সহিত 

কুন্তীর পলায়ন করাই উচিত, ইহা বিবেচনা করি- 
লেন। পরে বাতবেগ-সহনশীল, উর্মিদ্বারা দুরা- 

ধৃষ, যন্রযুক্ত; দৃঢ় ও পতাকান্বিত এক নৌকা প্রস্তুত 
করয়া কুন্তীকে কহিলেন, হে শুতে : ধৃতরাই্ত্র এই 
কুলের কীর্তি ও সন্ততি-নাশক হইয়।ছেন_-ইনি 
বিপরীত বুদ্ধিবশত শাশ্বতধন্ম পরিত্যা করিতে- 
ছেন) যাহা হউক, আমি তরঙ্ক ও পবনের বেগ- 
সহনক্ষম এই নৌকাখানি বারিপথে প্রস্তত করিয়। 
রাখিরছি, ইহাদ্বার' তুমি পুন্রগ্ণণের সহিত সৃত্যু- 
পাশ হইতে যুক্ত হইবে। 

হে ভরতর্ষভ : যশস্থিনী কুন্তী সেই বাক্য শ্রবণে 
ব্যথিতহৃদয়। হইয়! পুত্রগশের সহিত নৌকারোহণ- 
পুর্ববক গঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন; পরে পাগুবগ্রণ 
বিভুরের বাক্যানুমারে নৌকা। পরিত্যাগ-পুর্ববক 
ছুর্যোধনাদির প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে 
নির্বিন্বে প্রবিউ হইয়ছিলেন। এদিকে কোন কারণ 
বশত এক নিষাদী পঞ্চ পুত্রের সহিত, পাগুবগণের 
দাহার্থে নির্মিত সেই জত্ুগৃহে আসিয়া শয়ন করি- 
য়াছিল;) সে নিরপরাধিনী হইয়াও পুভ্রগণের সহিত 



আদিপর্ব ২৩৭ 

দগ্ধ হইল এবং দাহ করণার্থ নিযুক্ত সেই ্লেচ্ছাধম 
পাপাত্স। পুরোচনও তথায় দগ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং 

দুরাত্মা খার্তরাষ্ট্রদিগের অভীকউসিদ্ধ না হওয়ায় 
তাহারা অনুগরবর্গের সহিত বঞ্চিত হইল। মহাত্মা 
পাণ্ডবেরা বিছুরের মন্ত্রণানুসারে অক্ষতশরীরে 
জননীর সহিত যে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তত্রত্য 
লোৌক সকল জানিতে না পারিয়। বারণাৰত নগরে 

জতুগৃহ দগ্ধ হইতে দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে শোক- 
প্রকাশ করিতে লাগিল এবং যে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া- 
ছিল, তাহা রাজা-ধৃতরাষ্ট্রের নিকট জানাইবার 
নিমিত্তে এই সংবাদ পাঠাইল যে হে কৌরব্য! 
আপনকার মহতী কামনা সুসিদ্ধ হইয়াছে, আপনি 
পাঁগুবগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, এক্ষণে স্বীর মনো- 

বাঞ্চা পুণ করুন__পু্রের সহিত রাজ্যভোগ করুন। 
ইহা শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্্র, কুরুসম্ভম ভীন্স, বিছুর ও 
ধৃতরাষ্ত্রতনয়ের! বান্ধবগণের সহিত শোকপ্রকাশ 
করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রেতকৃত্য সম্পাদন 

করিলেন। 

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! জতুগৃহদাঁহ 

ও পাগুবগণের মোচন-বৃত্তান্ত বিস্তারৰূপে পুনর্বার 

শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ক্ুর-কর্তৃক উপদিষ্ট 

তাহাদিগের সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর কর্ম যেকপে অন্ধু- 
হিত হইয়াছিল, তাহ! কীর্তন করুন; শ্রবণ করিবার 

নিমিত্ত আমার অতিশয় কৌতুহল জন্সিযাছে। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে পরস্তপ, ভূপাল ! জতু- 

গৃহদাহ ও তাহা হইতে পাণগুবগণের পরিত্রাণ 
বিস্তারবূপে কীর্তন করিতেছি”শ্রবণ করুন| ছুর্াতি- 
দুর্য্যোখন ভীমসেনকে অতিশয় বলবান্ ও ধন- 
গ্তয়কে কুতবিদ্য দেখিয়া অনিবাধ্য সন্তাপে তাপিত 

হইতে লাগিল। পরে তপন-তনয় কর্ণ ও জুবলাত্মজ 

শকুনি বিবিধ উপায়দ্বারা প্াগবগণের প্রাণসংহা- 

রের চেষ্টা করিতে লাগ্িল। পাগুবগণও যখন ষে 

বিপদ উপস্থিত হইত; তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার 

করিতেন; পরন্ত বিছুরের মতা নুনারে তাহার আর 

পুনর্বার উদ্ভাবন করিতেন না। হে ভারত ! পৌর- 
গণ পাণ্ডবগণকে অশেষ গুণসম্পন্ন দেখিয়ী সমাজ 

| সমস্ত মধ্যে তাহাদিগের গুণকীর্তন করিতে আর্ত 

(করিল। এবং সকলে সভামধ্যে ও চত্বরে মিলিত 

হইয়া পরম্পর পাণুপুজ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্টিরের রাজ্য- 
প্রাপ্তির যোগ্যতা-বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিল, 
(ও কহিতে লাগিল যে প্রজ্ঞাচক্ষু-জনেশ্বর ধৃতরাষ্্ 

অন্ধ হওয়ায় পুর্ব্বে রাগ প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে 
তিনি কিৰপে রাজ। হইবেন? এবং সত্যসন্ধ মহা ব্রত 
শীন্তনু-তনয় ভীগ্ম পুর্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া- 

ছিলেন, তিনি কখনই পুনর্ববার তাহা গ্রহণ করি- 

বেন না; অতএব অদ্য আমরা, তরুণ বয়ক্ যুদ্ধশীল 
সত্যনিষ্ঠ করুণা যুক্ত এবং বেদজ্ঞ পাগুব যুখিষ্টিরকে 
সুচারুৰূপে রাজ্যাভিষিক্ত করি। সেই ধর্ম্াত্মা যুধি- 
স্টির শান্তনুতনয় ভীম্স ও সপুক্র ধৃতরাষ্ট্রকে অবশ্যই 
পুজ। করিয়া বিবিধ ভোগ্যবস্ত প্রদান করিবেন। 

অনন্তর যুধিষ্টিরের প্রতি অনুরক্ত প্রজাগণের 
এই- সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভুর্ষ্যোধন ছু্্মাতি- 
প্রযুক্ত অতিশয় সন্তাপিত হইল। এ ছুক্টাত্ম। সন্তাপ- 
পরায়ণ হইয়! তাহা দগের বাক্য সকল সহা করিতে 

পারিল না, সুতরাং ঈর্ষাভরে পরিতপু হইযা ধৃত- 

রাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইল । অনন্তর পিতাঁকে 

নির্জনে দেখিয়। যথানিয়মে অভিবাদনপুর্বরকঃ যুধি- 

হিরের প্রতি পৌরগণের অনুরাগ-হেতু অন্ুতপ্র- 
হৃদরে কহিতে লাগিল” হে তাত ! আমি জণ্পনা- 

কারী পৌরগণের অশুভ বাক্য সকল শুনিয়াছি ; 

পৌরগণ আপনাকে ও ভীক্মকে অনাদর করিয়া 

পাগুবকে অধীশ্বর করিতে মানস করিয়াছে) ইহাতে 

ভীক্মেরও মত হইবে, কারণ-তিনি স্বয়ং রাজ্যভোগ 

করিতে বাসনা.করেন না) পরন্ত পৌরগণ কেবল 
আমাদিগকেই মর্মান্তিক পীড়। দিতে উদ্যত হই- 

ফাছে।- পুর্বে রাজ! পাণগুআত্মগুণানুসারেই পৈতৃক 
| রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদিও আপনি জ্যেন্তত- 

প্রযুক্ত রাজ্যাধিকারী হইবার যোগাপাত্র ছিলেন 
২ল 
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পি 

তথাপি অন্ধতা-হেতু রাজ্য লাভ করিতে পারেন 
নাই? অধুনা যদি সেই পাঁগুর উত্তরাধিকারিত্বৰপে 

পাণুসন্তানের রাজ্যাধিকার-প্রাপ্ডি হয়, তাহা হইলে 
উত্তরকালে তাহার পুভ্র অবশ্য. উত্তরাধিকারী 
হইবে; এইৰপ পরে পরে তাঁহারই বংশীয়েরা রাজা 
হইবে । হে জগতীপতে! ইহা হইলে আমাদিগকে 
পুত্রপৌন্রাদিক্রমে রাজবংশ হইতে হীন ও সর্বব- 
লৌকের অবজ্ঞাত হইয়া থাকিতে হইবে । অতএব 
ছে রাজন্! আমরা যাহাতে পরপি্োপজীবী 

হুইয়া ছুঃখভোঁগী না হই, এপ কোন সুনীতি 
বিধান করুন। হেনৃপতে ! পুর্বে যদি আপনি 

রাজ্য প্রাপ্ত হইতেন,তাহা হইলে প্রজাগণ বশীভূত 
না থাকিলেও আমাঁদিগের রাঁজ্যপ্রাপ্ডিবিষয়ে কোন 

সন্দেহ থাকিত না । 

জতুগৃহপর্ধেব একশত দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৪২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞালোচন মহীপাল 

ধৃতরাষ্ট্, পুত্রের এপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং 
কর্ণিকের যে সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা 

সর্বতৌভাঁবে স্মরণ করিয়া দ্বিধাচিত্ব ও শোকার্ত 

হইলেন। পরে ছুর্য্যোধন কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশীসন 
এই তিন জনের সহিত এঁকমত্য অবলম্বন-পুর্ববক 

মন্ত্রণ! করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন যে আপনি 
কোন কৌশলযুক্ত উপায়দ্বারা পাঁগুবগণকে বারণা- 
বত নগরে বিবাসিত করুন, তাহা হইলে তীঁহাঁদিগের 
হইতে আমাদিগের আর কোন ভয় থাকিবে না। 

পুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি মুহূর্ভকাঁল চিন্তা 

করিলেন। অনন্তর কহিলেন, ধর্মপরায়ণ পাণ্ড 

সমস্ত-জ্ঞাতির প্রতি বিশেষত আমার প্রতি সর্ব্বদ! 

ধর্্মান্ুগত ব্যবহার করিতেন; তাহার ভোজন 

'পরিচ্ছদ-গ্ুভৃতি কোন বিষয়ে প্রয়াস ছিল নাঃ তিনি 

নিরন্তর ধৃতব্রত হইয়া? আমার নিকট সমস্ত রাঁজ্য 
সমর্পণ করিয়া থাকিতেন। অধুনা তাহার পুক্রও 

তাহার ন্যায় ধর্্মপরায়ণ, গুণবান্ ভূমগুল-বিখ্যাত 
ও পৌরগণের অভিমত হইয়াছেন; অতএব সেই 

পাগুপুত্রকে আমরা বলপুর্ধবক কি প্রকারে পৈতৃক- 
রাজ্য হইতে নিরাঁকরণ করিতে পারি? বিশেষত 
তিনি সহায়-বিহীন নহেন, মহারাজ পা অমাত্য- 

গণকে, সৈন্যগণকে ও তাহাদিগের পুভ্রপৌত্র- 
প্রভৃতিকে বিশিষৰপে নিরন্তর ভরণপোষণ করি- 
য়াছেন; অতএব হে বস! নগরস্থলোকেরা যখন 

পাণ্ডুকর্তৃক সতকৃত হইয়াছে, তখন তাহার পুক্র- 
যুধিিরের নিমিত্ত কি জন্য তাহারা আমাদিগ্রকে 
ও আমাদিগের বান্ধবগণকে ধংস না করিবে ? 

ছুষ্যোধন কহিলেন, হে তাত! আপনি যাহা 
আজ্ঞা করিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্ত আমি 
আপনার ভাবি অশুভ বিবেচনা করিয়া সমস্ত 

প্রকৃতিবর্গকে অর্থ ও মানদ্বারা পুজিত করিলে 
তাহারা আমাদিগের গ্রাধান্যহেতু অবশ্যই আমা- 
দের সহীয় হইবে, কারণ সম্প্রতি ধনাগার ও 
অমাত্যণণ আমাদিগেরই অধীন আছে । অতএৰ 
হে মহীপতে! আপনি কোন মৃদ্র উপায়ে ই অনতি- 
বিলম্বে পাঁগুবগণকে বারণাৰত নগরে নির্বাসিত 

করুন। হেরাজন্! কিছুকাল পরে যখন রাজ্য 

আমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন পুভ্রগণের সহিত 
কুন্তী পুনর্বার এখানে আসিবেন। 

ধৃতরাষ্ত্রী কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! তুমি যে কথা 
কহিলে আমিও ইহা অন্তঃকরণমধ্যে আন্দোলন 
করিয়া থাকি, কিন্তু ইহ! পাপাভিপ্রায় বিবেচন! 
করিয়। প্রকীশ করি না। পাগুবেরা যে বিবাসিত 

হন, ইহাতে কি ভীম্ম কি দ্রোণ, কিক্কপ, কিবিছুর, 
কেহই কদাপি সম্মত হইবেন না। পুত্র! কুরু- 
বংশীয়দিগের মধ্যে আমরা ও পাঁগুবেরা উভয়- 

পক্ষই সমান, অতএব সেই মহানুভব ধর্ম ার! 
কখনই এই উত্তয়পক্ষকে বিসদৃশ. করিতে ইচ্ছা 
করিবেন না; সুতরাং পাগুবদিগকে বিবাসিত 

করিলে আমরা কৌরধগণের ও সেই মহাত্গণের 



আদিপর্ব ৷ ২৩৭ 

এমন কি, সমস্ত জগতের ই বধ্য হইব, সন্দেহ নাই। 

দুষ্যোধন কহিলেন? ভীম আমাদিগের উভয়পক্ষ- 

কেই সমান স্সেহ করিয়া থাকেন, দ্রোণপুক্র অশ্ব- 
'ামা আমার পক্ষেই আছেন, সুতরাং আচার্য 

দ্রোণকে যে পক্ষে তাহার পুজ, সেই পক্ষেই থাকিতে 
হইবেক সংশয় নাই, এবং যে পক্ষে ইহারা পিতা- 

পুভ্র উভয়ে থাকিবেন, সেই পক্ষে শারদ্বত-কৃপও 

অবশ্য থাকিবেন; কারণ তিনি কখনই ভাগিনেয়কে 

ও দ্রোণকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বিছুর 

আমাদের অর্থদীরা বদ্ধ আছেন, যদিও শক্রগণের 

সহিত গ্রচ্ছন্নভাবে সংযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি 

একাকী পাগ্ডবপক্ষ হইরা আমাদিগের কোন হানি 

করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব আপনি নিঃশঙ্ক- 

চিত্ত হইয় পাঁগুবদিগকে উহবাদিগের মাতার সহিত 

প্রবাসিত করুন৷ তীহারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে 

যাত্রা করেন, তদ্বিবয়ে যত্রবান্ হউন; আমার 

নিদ্রানাশক শোৌকাগি যেন ঘোর শল্যের ন্যায় হৃদয়ে 

অর্পিত রহিয়াছে, আপনি এই কর্মদ্বারা তাহা 

উদ্ধার করুন। 
জতুগৃহপর্ষে একশত ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৪৩ ॥ 

লললশ্পীশাললালাশি 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর রাজা ছুর্য্যোধন 

অনুজবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মান ও অর্থ- 

গ্রদানদ্বারা ক্রমশ প্রকৃতিবর্গকে বশীভূত করিলেন । 

কতকগুলি কার্য্যদক্ষ মন্ত্রী ধৃতরাষ্র-কর্তৃক আদিষ্ট 

হইয়া বাঁরণাঁবত নগরকে রমণীয় বলিয়! এইৰপে 

প্রশংসা করিতে লাগিল যে সংপ্রতি বারণাঁবত 

নগ্বরে ভূমগ্ডলের মধ্যে পরমরমণীর পশুপতির 

মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছে, সেই উত্সব-সমাঁজ 

বিবিধরত্রে সমাকীর্ণ হইবেক, সেই নগর দর্শন 

করিলে মানবমাত্রেরই মন আকুক হয়। হে ভূপতে! 

বারগাঁবত নগরের রমণীয়তা এইৰপে বণন করাতে 

পাণ্ডবগণ তথায় গমনাভিলাবী হইলেন। অধিকা- 
সত রাজ ধৃতরাষ্থ্রী যখন বুঝিতে পারিলেন যে 
পাগুবগণ বারণাঁবত নগর সন্দর্শনার্থ কৌতৃহলা- 
করান্ত হইয়াছেন, তখন তাহাদিগকে কহিলেন, পুজ- 
গণ! এই সমস্ত পুরুষেরা আমার নিকট পুনঃ পুনঃ 
বলিয়া থাকে যে এই ভুমগ্ুলের মধ্যে বারণাবত 
নগর অতিশয় রমণীয় ; যদ্যপি তোমাদিগের তথায় 
উৎসব দর্শন করিতে অভিলাষ থাকে, তবে পরিবার 
ও অন্ুচরবর্গের সহিত তথায় গমন করির়। দেবতার 
ন্যায় বিহার কর এবং গাঁয়কগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে 
ইচ্ছান্ুসারে ধনরত্বাদি প্রদান করিতে থাক। এই 
বূপে তেজঃপুঞ সুরগণের ন্যায় কিছুকাল বিহার 
করিয়া পরমণত্রীতি অন্ুুতৰ কর, পরিশেষে এই 

হাস্তিনপুরে কুশলে প্রত্যাগমন করিবে | 
যুধিষ্ঠির ধৃতরাপ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া 

এবং আপনাকে সহায়বিহীন জানিয়া তাহাকে 

প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি যাঁহী আজ্ঞা করিতে- 

ছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর তিনি শান্তনু-তনয় 
ভীক্ষ, মহামতি বিছুর, দ্রোণ, বাহ্দীক, কৌরব 
সোমদত্ত, কূপ, আচার্য্য-পুভ্র অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ 
ও অন্যান্য মাঁন্যজনদিগকে এবং অমীত্যগণ, 

ব্রাহ্মণগণ, তপোধনগণ পুরোহিতগণ, পৌরগণ 
ও যশম্থিনী গান্ধারীকে দীনতা-পুর্ববক মৃবছুতাবে 
কহিলেন যে আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানু- 
সারে অনুচরবর্গের সহিত জনাকীর্ণ পরমরমণীয় 
বারণাঁৰত নগরে গমন করিব; আপনারা গরসন্ন মনে 

পুণ্যবাক্য প্রয়োগ করুন যে আপনাদিগের আশী- 
বর্বাদে বর্ধিত হইয়া আমরা পাপস্পুষ্ট না হই! 

সমস্ত কৌরবগণ যুধিষ্টিরের এই কথা শ্রবণপুর্ববক 
প্রসন্নবদনে পাগ্ডবগণের অভিমতানুষায়ী ইহা 
কহিলেন যে পথিমধ্যে সর্ঝভূত হইতে সর্বদা 
 তোমাদিগের মঙ্গল হউক! হে পাঁগুবগণ! তোমা- 
দিগের যেন ফোন অশুভ না হয়। অনন্তর পাগুৰ- 

গণ ক্কতস্বস্ত্যয়ন 'হইয়। রাজ্যলীভের নিমিত্তে সমস্ত 
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কর্তব্য কর্মা সমাপন-পুর্বক বারণাবত নগরে যাত্রা 

করিতে উদেঘাগী হইলেন। 
জতুগৃহপর্বেব একশত চতৃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা ধৃতরাস্ 
পাগুবগণের প্রতি এইৰপ আদেশ করিলে দুরাত্মা 

দুর্য্যোধন অতিশয় হর্ষপ্রাগ্ত হইল। পরে পুরোচন 

নামক সচিবকে নিজ্জন স্থানে আনয়ন-পুর্ববক তাহার 

দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া কহিল, পুরোচন! এই 
বস্থপুর্ণা বস্গমতী আমার অধীনা রহিয়াছে, ইহাতে 
আমার যেমন আধিপত্য, তোমারও সেইৰপ, 

অতএব তাহা রক্ষা করা তোমার কর্তব্য ; দেখ 

তোমার অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী সহায় আমার 

আর কেহই নাই যে যেমন তোমার সহিত মন্ত্রণা 
করিৰ সেইৰপ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা 

করি; অতএব তৃমি এই মন্ত্রণা উত্তমৰপে গোপন 
করিয়া আমার শক্র উন্মূলন কর-আমি যাহা বলি- 

তেছি, তাহা কৌশলযুক্ত স্ুপায়দ্বারা স্ুুসম্পন্ন 
কর। রাজ! ধৃতরাষ্্ী পাগুবগরণকে বারণাবত নগরে 
যাইতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, তাহারা ধৃতরাষ্্রের 
অনুমত্যনুসারে পাশুপত উৎসবে তথায় বিহার 

করিবেন; অতএব তুমি অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামী রথ- 
দ্বারা যাহাতে অদ্যই বারণাবতে গমন করিতে পার, 
তাহা কর ! তথায় গমন করিয়া নগরোপান্তে বহু- 

ধনসাধ্য উত্তম সুমংৰৃত একটি চতুঃশালগৃহ নির্মাণ 
করাইয়া রাখিবে, শণ সঙ্জরস-প্রভৃতি যে সমস্ত 
অগ্নিসন্দীপক বস্ত আছে, তাহার দ্বারাই সেই গৃহ 
প্রস্তুত করিবে, পরে ম্বৃত তৈল বসা ও সমধিক 
লাক্ষার সহিত কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া 

ভিন্ভিতে লেপ দেওয়াইয়া রাখিবে; এবং শণ, তৈল, 

ঘৃত, জতু ও কাঠি এই সকল দ্রব্য সেই গৃহমধ্যে 
সকল স্থানে নিক্ষিগত করিবে । পরন্থ যাহাতে পাগুব- 

গৃহটি আগ্নেয় বলিয়া জানিতে না পারে, তাহা 
করিবে । এইৰপে গৃহ প্রস্তত করাইয়া পাগুবগণকে 
ও সুন্দ্বর্গের সহিত কুন্তীকে পরম সৎকারপুর্ববক 
তথায় বাস করাইবে, এবং পিতা যাহাতে তুষ্ট হন, 
এপ করিয়া তথায় পাগুবগণের নিমিত্ত রমণীয় 

শষ্যা, আসন ও যান প্রস্তত করিয়া রাখিবে। এবং 

বারণাৰত নগরস্থ কোন মনুষ্য যাহাতে এ বিষয় 

কিছুমাত্র জানিতে না পারে*তাহা করিবে । পরে' 

উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে অর্থাৎ পাগুবগণকে 
সেই গৃহে সুবিশ্বস্তৰপে শয়ান ও নিঃশঙ্কচিত্ত 

দেখিলে এ গৃহের দ্বারদেশে অগ্নি প্রদান করিবে ; 
তাহাতে পাগুবগণ দগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই ; অন- 

স্তর প্রজাগণ মনে করিবে বে পাগুবেরা স্বীয় গৃহ 
দাহেই দগ্ধ হইয়াছে, সুতরাং পাগুবদিগের নিমিভ্তে 

তাহারা কখনই আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে 
না। 
পুরোচন দুর্য্যোধনের নিকট সেই বিষয় প্রতিশ্রুত 

হইয়া অশ্বতরযুক্ত দ্রুতগামি-স্যন্দন-ছারা প্রস্থান 
করিল। হে রাজন! ছুূর্য্যোধনের আজ্ছানুবর্ভী 
পুরোচন ত্বরাপুর্বক বারণাবতে উপস্থিত হইয়। 

রাজপুভ্র-ছুর্যযোধনের আদিষ্ট সমস্ত কার্য সম্পীদন 
করিল। 

জতুগৃহপর্ধে একশত পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ৪ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রতনিঠ পাগুৰণ 
কতিপয় রথে অনিলতুল্য বেগবিশিষ্ট সদশ্ব সমস্ত 
যোজনা করিয়া আরোহণ কালে কাতর হইয়া 
তীক্স, রাজ ধৃতরাষ্ট্র, মহাত্মা দ্রোণ্ বিদ্ুর, কৃপ-ও 
অন্যান্য বুদ্ধগণের পাদগ্রহণ করিলেন; এইৰপে 
বয়োজ্যে্ঠ সমস্ত কৌরবগণকে অভিবাদন ও সম- 
বয়স্ক জনগণকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বালকগণ- 

কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া সমস্ত মাতৃগণের অনুমতি 
গণ বা অন্য কেহ বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও সেই | গ্রহণ ও তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রকৃতিগণের 
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সহিত স্ভীষগ-পূর্ববক বাঁরণাবত-নগরে প্রস্থান করি- 

লেন। মহা প্রাজ্ঞ বিছুর ও অন্যান্য কৌরবশ্রেষ্ঠ এবং 
পৌরগণ শোকাকুল হইয়। পুরুষব্যান্্র পাগুবগণের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গ্রমন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে 

কতকগুলি পৌর ও জানপদগণ পাগু-পুক্রদিগকে 
দীনচিত্ত দেখিয়া অতিশয় ছুঃখাকুব্ হইয়া কহিতে 
লাগিলেন যে কুরুবংশীয় রাঁজা ধৃতরাষ্ট্র মন্দরুদ্ধি 

হইয়া সর্বতোভাঁবে পক্ষপাত করিতেছেন, তিনি 

একবারও ধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না । 

পাপরহিত পাগুতনয় কৌন্তেয় যুধিষ্টিরঃ মহাবল 
ভীমসেন ও ধনঞ্জয় ইহীর। কখন বিদ্রোহাচরণৰূপ- 

পাপকর্নমো অভিলাষ করিবেন না; মহাত্মা মাদ্রী- 

পুজেরাও স্থতরাৎ নিরস্ত থাঁকিবেন। হা! কি 

আক্ষেপ! পাগু-তনরেরা যে পৈতৃকরাজ্য প্রাপ্ত 

হইবেন, ইহা ধৃতরাষ্ট্র সস্থ করিতে পারিলেন না! 
এই অত্যন্ত অধর্ম্যকর্ম্মে ভীক্মই ব। কিপ্রকাঁরে অন্ু- 
মতি প্রদান করিলেন? এপ অন্যায়পুর্বক পাঁগুব- 

দিগের নির্বাসন তাহার কিপ্রকারেই বা অন্বু- 
মোদিত হইল? পুর্বে শান্তন্ু-তনয় রাজর্ষি বিচিত্র- 

বীর্ধ্য ও কুরুনন্দন পাণডু আমাদিগকে পিতার ন্যায় 
পালন করিয়াছিলেন; সেই পুরুষব্যান্্র পাণু স্বর্গা- 
রোহণ করিলে অধুনা ধৃতরাষ্ত্র এই বাঁলক রাঁজপুভ্র- 

গণের প্রতি ঈর্ষান্থিত হইলেন! এপ অত্যাচার 

আমাদিগের কি অনুমোদিত হইতে পারে? যাহ! 

হউক, যেখানে যুখিষ্টির ঘাইবেন, আমরা সকলেই 
গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই নগর হইতে সেইস্থানে 
গমন করিব | 

পুরবাসী জনগন দুঃখিত হইয়া এইবূপ জণ্পনা 

করিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠির মনে মনে 

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা-পুর্ববক ছুঃখাকৃক্টচিত্তে তাহাদিগকে 

কহিলেন যে -পৃথিরীপতি- ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের 

পিতা, মান্য ও গুরু এবং তিনিই প্রধান $ অতএব 

তিনি যাহ কহিয়াছেন, তাহা আমরা অশঙ্কিতচিত্তে 

| নার পাঁচটি বস্তুকে বুদ্ধিতবার! সংযত করিয়া রাখিতে সম্পীদন করিব এইকপই আমাদিগের ব্রত; আপ- 

নারা আমাদিণের সুহৃৎ, আমাদিগের প্রতি আনু- 

কুল্য করত আশীর্বাদ-প্রয়োগ করিয়া স্বস্বগৃফে 
প্রতিনিবৃত্ত হউন; যখন আপনাদিগের দ্বারা আমা 

দিগের কোন প্রয়োজনীয় কর্মা উপস্থিত হইবে, 

তখন সেই কর্ম আপনারা আমাদিগের প্রিয় ও 

হিতকরৰপে নির্বাহ করিবেন। পৌরগণ যুখিষ্টিরের 
এই কথা শুনিয়া পাগুবদিগকে প্রদক্ষিণ-পুর্ধবক 
আশীর্বাদ করিয়া কাতরভাবে নগরে গমন করি- 
লেন। তাহারা সম্পূর্ণৰপে নিৰৃত্ত হইলে সর্বনীতিজ্ঞ 
বিছুর পাগুবশ্রেষ্ঠ যুখির্ঠিরকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত 
কহিলেন। শ্লেচ্ছভাষাজ্ঞ বিছ্ুর শ্লেচ্ছভাষাভিচ্ছ 

যুখিষ্ঠিরকে, অন্যের বোধগম্য না হয়, এজন্য শ্লেচছ- 
ভাবায় সঙ্কেতত্রমে ইহা কহিতে লাগিলেন যে যিনি 
শত্রর চেঞিত বিষর নীতিশাস্ত্ান্থমারে অবগত 
হইতে পারেন, তিনি বিবেচনা করিয়া যাহাতে বিপছ 
হইতে উত্তীর্ণ হন, সেইকপ কর্ম করিবেন। যে 
ব্যক্তি, বিনালৌহে নির্মিত শরীর-সংহারক তীক্ষ 
অস্ত্র ও তৎ্প্রতিকার জানিতে সমর্থ হন, তাহাকে 

শত্রুরা নষ্ট করিতে পাঁরে না। কক্ষত্ন অর্থৎ ভূগ- 

কাষ্ঠবিনাশক ও শিশির-নাশক বস্ত মহাকক্ষে অর্থাৎ 
মহারণ্যে বিবরস্থ প্রাথিদিগকে দগ্ধ করিতে সমর্থ 

হয় না, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঘিনি আপ- 

নাকে রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই জীবিত থাকেন। 
যিনি চক্ষুদ্ধীরা দৃষ্টি না করেন,তিনি পথ জ্ঞাত হইতে 
ব।দিঙ্নিকপণ করিতে পারেন না? যে ব্যক্তির ধৈর্য্য 

নাই, তিনি এই্বর্্যশালী হইতে পারেন না। তুমি 
আমার এই উপদেশ বিলক্ষণৰূপে হৃদষজম করিয়া 

রাখিবে। যে ব্যক্তি শক্রগণের নির্মিত অলৌহজাঁত 
শন্ত্রের বিষরীভুত হন, তিনি শল্লকী গৃহের ন্যায় 
উভয়দিকে নির্গমন-পথযুক্ত বিবরদ্বারা হুতাশন 

হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। আর বিচরণ কুরি- 

লেই পথ সকল বিদ্িত হওয়! বায়, নক্ষত্র-দ্বারাও 
দিউ্নিকপণ হইতে পারে । এবং যে ব্যক্তি আপ- 

চি 
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পারেন, তিনি শক্রগণ-কর্তৃক অন্ুপীড়িত হন না । 

পাণুনন্দন ধর্মারাজ যুধিষ্ঠির বিজ্ঞতম বিছুরের এই 
কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে জ্ঞাত হইলাম । 

বিছুর পাণুবগণকে উক্ত উপদেশ প্রদাঁনানন্তর 
কিরদদুর অন্ুগমন-পুর্ববক প্রদক্ষিণ করত সন্তাবণ 

করিয়। গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন । ভীক্* বিছুর ও 

পৌরজন সমস্ত প্রতিনির্ত্ত হইলে কুন্তী অজাত- 

শাক্র যুধিষ্টিরের সমীপবর্তিনী হইয়া কহিলেন থে 
বিদুর সর্বজন-সমন্ষে যে অব্যক্তার্থ বাকা কহি- 

লেন এবং তুমিও যে সেই প্রকার বাক্য তাহাকে 
কহিলে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না; যদি 

ইহা আমাদিগ্ের জানিবার উপযুক্ত হয় ও দৃবণা- 
বহ না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের উভয়ের 
পরস্পর কথোপকথনের তাৎপর্য্য সমস্ত আমি 

অবগত হইতে ইচ্ছা করি। যুধিষ্টির কহিলেন; 
বিছুর বলিলেন যে গৃহ হইতে অগ্নি প্রজ্জলিত 

হইবে, তোমর। ইহা জ্ঞাত হইয়া অগ্রে সাবধান 
হইবে, কোন পথও তোমাদের অবিদিত নাই, 
আর ধিনি জিতেন্দ্রয় হইবেন, তিনিই ভূমণ্ডলের 
আধিপত্য লাভ করিবেন । ধন্দ্রনিষ্ঠ বিছ্ুর আমাকে 
এই কথা বলিলে আমি সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি ইহা 
তাহাকে কহিলাম । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পাণ্ুবেরা ফাল্কুন- 
মাসের অৰ্টম দিবসে রোহিণীনক্ষত্রে বাঁরণাবত- 
নগরে যাত্র। করিলেন। পরে তথার উপনীত পাগুৰ- 

গনের সহিত নগরস্থ জনগণের সাক্ষাৎ হইল । 

জতুগৃহপর্বেব একশত ঘট্চত্বারিংশ 
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬॥ 

বৈশম্পায়ন ক'হলেন, অনন্তর বাঁরণাৰত-নগরস্থ 
সমস্ত গ্রজাগণ নরশ্রেষ্ঠ পাগুবগণকে আগমন 
করিতে শুনিবামীত্রই অতক্দ্রিত হইয়া পরমহউ- 

চিত্তে শান্জ্রানুসারে মাজল্যদ্রব্য গ্রহণ-পুর্বক নালা 
বিধ বুল যানারোহণে ভীহাঁদিগের নিকটে উপস্থিত 

হইতে লাগিল। তাহারা পাগুবগণের সমীপবস্তী 
হইয়া জয়শব্দে আশীর্বাদ পয়োগ-পুর্ব্বক চতুর্দিকে 
দণ্ডায়মান হইল। দ্েবতুল্য পুরুষব্যাপ্র ধর্মমরীজ 
যুধিষ্ির তখন নগরস্থ জনগণে পরিরৃত হইয়া স্ুর- 
স£ছে পরিরৃত সুরপতি-সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইতে 
লাগিলেন। নিত্পাপ পাগুবগণ পৌরগ্ণ-কর্তৃক সহ- 
কুত হইয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া 
বিবিধ, অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও জনাকীর্ণ বারণা- 
বতপুরী প্রবেশ করিলেন। হে মহীপাল! বীর 
পাঁগুপুত্রেরা পুরী প্রবেশ করিয়া প্রথমত বেদাধ্যয়- 

নাদিস্বকর্মরত ব্রাঙ্গণগণের নিকেতনে গমন করি- 
লেন। পরে ক্রমশঃ নগরাধিকারী, বথী, বৈশ্য, ও 
শৃদ্র, ইহাদিগের গৃহেও উপস্থিত হইলেন। হে ভর- 
তর্ষভ: পাগুতনয়েরা পৌরজন-কর্তৃক অর্চিত হইয়া 
পশ্চাৎ অগ্রগামী পুরোচনের সহিত আবাসে গমন 
করিলেন । প্ুরোচন তাহাদিকে উত্কুষ্ট ভক্ষ্য দ্রব্যঃ 
পানীয়, শধা ওউত্তম আসন-প্রভৃতি প্রদান করিতে 
লাগিল! বহুমুলোর পরিচ্ছদ-পরিধায়ী পাগুবগণ 
পুরোচনের সেবিত ও পরবাসী পুক্ুধগণের উপা- 
সিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এইবধপে 
দশ দিবস অতীত হইলে পুরোচন তীহাদিগকে বাস 
করাইবার নিশিত্তে শিব নামক সেই অশিব গৃহের 
কথা নিবেদন করিল। গুহাকগণ যেমত কৈলাস- 

শিখরে গমন করেন, তাহার ন্যায়, পুরুষব্যান্ত্র 
পাগ্ুবগণ  পরিচ্ছদ-পরিধানে সুশোভিত হইর। 
পুরৌচনের বচন নুসাঁরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

পরম-ধার্ম্িক যুধেঠির সেই গৃহ সর্ববতৌভাঁবে 
নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, এই গৃহই 
আগ্েয়দ্রব্যে নির্মিত হইয়া থাকিবেক $ হে পর- 
স্তুপ! শ্বৃত ওজভু-বিমিশ্রিত বসাগন্ধের আভ্ভাঁণে 
স্পব্টই প্রকাশ পাইতেছে যে এই শৃহ আগ্নেয়- 
দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হইয়ীছে। গৃহনির্দাণ-বিষয়ে দক্ষ 
ও বিপক্ষপক্ষের বিশ্বস্ত শিণ্পি ব্যক্তিরা শণ, সঙ্জর্রস, 
শর, ভৃণ ও বংশপ্রভৃতি সংগ্রহপুব্বক স্বৃতাক্ত করিয়া 
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এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছে । সুযোধন-বশবর্তঁ মন্র- 
মতি পাপাস্মা পুরৌচন আমাকে বিশ্বস্ত দেখিলে 

দগ্ধ করিবে, এই মানস করিয়া আছে। হে পার্থ! 

মহাবুদ্ধিমান্ বিছ্ুর এই বিপদ্ উপস্থিত হইবে 
জানিতে পারিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি পুর্ষেই 
আমাকে সতর্ক করিয়। দিরাছেন। সেই কনিষ্ঠ 

পিতৃব্য মহাশয় শ্নেহহেতু আমাদিগের হিতাকাজ্জী 
হইয়া জানাইয়াছিলেন যে ছুর্য্যোধনের বশবর্তী 
নীচপ্রক্কৃতি লোকেরা গু ভাবে এই অমঙ্গলকর গৃহ 
উত্তমৰূপে নির্মিত করিয়াছে 

ভীমসেন কহিলেন, যদি আপনি জানিতে পারি- 

য়াছেন যে এই গৃহ আগ্নেয়-দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়াছে 
তাহা হইলে যে খানে আমরা পুর্বে বাস করি- 
য়াছিলাম, সেই স্থানেই আমীদিগের গমন করা 
শ্রেয়স্কর । 

যুধিন্ঠির কহিলেন, আমার অভিপ্রায় এই যে 
আমর! যত্তুপুর্বক সতর্ক হইয়া এই স্থানেই অব- 
স্থিত-পুর্বক বাস্থ আকারে কোন চেষ্টা প্রকাশ না 

ক রয় বহির্গমনের পথ অনুসন্ধান করিব, যদি পুরো- 

চনআমাদিগের কৌন আকার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে) 
তবে সে তৎক্ষণাৎ সত্বর হইয়া আমাদিগকে হঠাৎ 
দগ্ধ করিবে, যেহেতু পুরেচিন লোৌকনিন্দী ব1 অধর্থা 
হইতে ভীত নহে, এ মন্দবুদ্ধি দুষ্যোধনের আজ্ঞান্ু- 
বন্তী হইয়। এইৰপ অহিতাচার করিতেই প্রবৃত্ত হই- 

য়াছে। অপিচ জামর! এস্থলে দগ্ধ হইলে পিতীমহ 
ভীক্ম কি নিমিত্তে কুদ্ধ হইবেন, তিনি ত্ুদ্ধ হইয়া 
কৌরব ছুর্য্যোধনাদিকে কিনিমিভেই বা কোপিত 

করিবেন ; তবে অন্য যে সকল কৌরবশ্রেষ্ঠ আছেন, 
তাহারা ধর্ম উদ্দেশে কোপ প্রকীশ করিতে পারেন। 

আর আমরা যদি দাহভয়ে ভীত হইয়! পলায়ন করি, 

তবে রাজ্যলুন্ধ স্ুযোধন দুতদ্বার।আমাদিগের সক- 
লকে বিন করিতে পারে; কারণ সেই দুরাক্সা পদস্থ, 
অসভায়সম্পন্ন ও মটহশ্বপ্য্যের অধীশ্বর ; আমরা অপ- 
দস্থ) সহায়হীন ও নিরৈশ্বধ্য ঃ ুতরীং সে বিবিধ, 

উপায়দ্বারা আমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে, 

সন্দেহ নাই । অতএব আমরা পাপাত্সা পুরোচন 
ও সুযোৌধনকে বঞ্চনা করিয়া স্থানে স্থানে প্রচ্ছন্ন 

পে বাস করিব এবং মৃণয়াশীল হইয়া সমস্ত স্থান 
পরিভ্রমণ করিব, যে পলায়নকালে আমাদিগের 

পথ অবিদিত থাকিবেক না; অদ্যই অতি সংগো- 

পনে ভূমধ্যে এক গর্ত নির্মাণ করিব | গৌপনভাবে 

এপ কাধ্য করিলে আমাদিগের হুতাশনে দগ্ধ 

হইবার আশঙ্কা থাকিবেক নী ; অতএব আমাদি- 
গর অভিপ্রায় পুরৌচন বা অন্য কেহ পুরবাসী 
জন যাঁহাঁতে অবগত হইতে না পারে, আমর। অত- 

করিত হইয়া তাহাই করিব | 
জতুগৃহপর্ে একশত সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! বিছুরের 
সুহ্ৃৎ ভূমিখনন কাধ্যে দক্ষ এক ব্যক্তি আসির। 
নির্জনে পাণগুবদিগকে কহিল, আমি খনক, ভূমি- 

খননকার্ষ্যে নিপুণ, আমাঁকে বিছ্ুর মহাশয় এই 
বলিয়৷ প্রেরণ করিয়াছেন বে তুমি গিয়া পাণুব- 
'দিগের প্রিরানুষ্ঠান কর; অতএব জিজ্ঞাসা করি 
আপনাদিগের কিকাধ্য করিতে হইবেক? তিনি 
আমাকে বিশ্বীস-গ্রযুক্ত গ্রোপনে বলিয়াছেন ষে 

তুমি পাগুবগণের হিত বিধান কর, এক্ষণে কি 

করিতে হইবেক, আজ্ঞা করুন । হে পাগুৰ ! পুরো 

চন আপনকার এই গৃহের দ্বারদেশে কৃষ্ণপন্ষের 
চতুর্দশীর রাত্রিতে অগ্নি প্রদান করিবে। ছুর্্মাতি 
ছুর্য্যোধন নিশ্চয় করিয়াছে যে পুরুবশ্রেঠ পাগুব- 
গণকে মাতার সহিত দগ্ধ করিবেক । বিভুর শ্লেচ্ছ- 

ভাষায় আপনকাকে কিঞ্চিৎ কহিয়াছিলেন, তাহাতে 

আপনিশু তাহাকে সেই প্রকার উত্তর দিয়াছিলেন; 

এই কথাই আমার প্রতি আপনকার বিশ্বীসের 
কারণ) সতাধৃতি কুন্ীপু্র যুধি্বির কহিলেন। ছে 
নৌম)! আমি জ্ঞাত হইলম্যে তুমি বিছুরের 
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প্রিয়স্থহ্ৃৎ, বিশুদ্ধরিত্র ও বিশ্বস্ত, তাহার এপতি 
সর্বদা তোমার দৃঢ়তক্তি আছে; তিনি সর্বজ্ঞ, 
তাহার কোন কাধ্যই অবিজ্ঞাত নাই । তুমি বিদ্বু- 
রের যেৰূপ প্রিয়তম আমাদিগেরও সেইৰূপ, তা- 
হাতে কোন বিশেষ নাই; অতএব তাহার প্রতি 
তোমার যেৰপ, আমাদিগকেও তুমি সেইৰপ জ্ঞান 
করিয়া, যে প্রকার তিনি আমাদিগকে রক্ষা করি- 

তেন, তদ্রপ রক্ষা কর। আমারও বোধ হইয়াছে 

থে ছুষয্যোধনের মতানুসারে পুরোচন আমাদিগের 
নিমিত্বেই এই আগ্নেয় গৃহ নির্মাণ করিয়াছে; সেই 
পাপাত্মা ছুর্মাতি ছুর্য্যোধন ধনসম্পন্ন, সহায়বান্, 
এই নিমিত্তে সর্বদাই আমাদিগের সমূলে উন্মুল- 
নের চে্টা করিয়া থাকে । এইক্ষণে তুমি যত্্ুপুর্বক 
আমাদিগকে এই হ্ুতাঁশন হইতে মুক্ত কর ৷ অপিচ 
এখাঁনে আমরা দগ্ধ হইলে সুযোধনের মনোৌরথ 
পুর্ণ হইবেক, সন্দেহ নাই । দেখ সেই ছুরাত্মার 
এই সমৃদ্ধ আয়ুধাগার, ইহ! অবলম্বন করিয়! প্রাচী- 
রের মুল অবধি শেষপর্যন্ত বহির্গমনের পথশ্ুন্য- 
বপে এই বৃহৎ গৃহ নির্মিত হইরাছে। বিদছ্ুর 
ভুর্য্যোধনের সন্কণ্পিত যে অশুভকর্্ম পুর্বেব নিশ্চয়- 
বূপে জানিতে পারিয়। আমাদিগকে সতর্ক করিয়া- 

ছিলেন, এক্ষণে সেই আপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; 
অতএব পুরৌচনের অজ্ঞাতবপে আমরা যাহাতে 

মুক্ত হইতে পারি, তাহা কর। 
খনক তাহা! অঙ্গীকার করিয়। যত্তুপুর্ব্বক অত্যন্ত 

রুহৎ এক গর্ত খনন করিতে আরত্ত করিল। হে 

ভারত! সেই গৃহের অভ্যন্তরে অন্যের অবিদিত 

এক মহীস্গরঙ্ প্রস্তুত করিয়া তাহা ভূতলের সমান- 

বূপে কপাটযুক্ত করিল এবং পুরোচনের ভয়ে সেই 
শর্তের মুখ সংবৃত করিয়া রাখিল। 

হে ভূপতে ! অশুভবুদ্ধি পুরোচন সেই গৃহের 
দ্বারদেশে সর্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকে । পাওব- 

গণও রজনীতে অস্ত্র শত্ত্র লইয়া গৃহমধ্যে বাস করিয়া 
থাকেন এবং দিবসে বনে বনে মৃগয়া করত দিচরণ 

করেন; হে রাজন! তাহারা পুরৌচনকে বঞ্চন! 
করিবার নিমিত্ত বিশ্বাসশুন্য হইয়ীও বিশ্বস্তের ন্যায়, 

নিরন্তর অসন্তুষ্হ্ৃদয় হইয়াও সন্তক্টের ন্যায় এবং 

পরম বিস্ময়পন্ন হইয়! তথায় বাঁস করিতে লাগি- 

লেন। কিন্তু বিছুরের অমাত্য সেই খনক ব্যতীত 
নগরবাসির কেহই তীাহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে 

পারিল না । 

জতুগৃহপর্ষবে একশত অফ্টচত্বারিংশ অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৪৮ ॥ 

বৈশল্পা়ন কহিলেন, অনন্তর ভাহারা উক্ত- 
প্রকারে স্বৎসর কাল তথায় বান করিলে পুরে চন 
তাহাদিগকে বিশ্বান্তের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত বিবেচনা! 

করিয়া মনে মনে আহ্লীদিত হইতে লাগিল) কুন্তী- 
পুত্র ধর্্মাবিৎ যুধিত্টির তাহাকে হৃ্উচিত্ত দেখিয়া 
ভীম, অর্জুন, নকুল. ও সহদেবকে কহিলেন, এই 
পাপাত্সা পুরৌোচন আমাদিগকে সম্যক্ বিশ্বস্ত 

বোধ করিয়াছে, সুতরাং এই ত্কুরাত্মাকে আমরা 
বঞ্চন। করিয়াছি; এক্ষণে আমাদিগের পলায়নের 

সময় উপস্থিত হইয়াছে । আমরা আগুধ/গাঁরে 
অগ্নিপ্রদান-পুর্ববক পুরোচনকে দগ্ধ করিরা এই 
স্থানে ছয়জন মনুষ্য রাখিয়া লৌকের অলঙ্ষিত- 

ৰূপে পলায়ন করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর কুস্তা 
একদ! দাঁনের ছলে রজনীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করা- 
ইলেন, তছ্দুপলক্ষে তত্রত্য স্ত্রীলোকের অনেকে 
তথায় আগ্রমন করিয়াছিল ৷ হে ভারত ! রমণীগণ 

রজনীতে তথায় ষথাস্থখে ভৌজন পান ও বিহার 
করিয়া কুন্তীর নিকট অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব গৃহে 
প্রস্থান করিল। দৈবগত্য। এক নিষাদী কালপ্রেরিতা 

হুইয়। পঞ্চ পুত্রের সছিত যদৃচ্ছাক্রমে সেই ভোক্ষ্যে 
ভোজনার্থিনী হইরা সমাগত হইয়াছিল | হে অব- 
নীপতে ! সেই নিষাদী স্বীয্ব-পুজ্রগণের সহিত. মদিরা 
পান করিয়া সন্ভা ও মদবিহ্বলা হইয়া সেই গৃহেই 
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শয়ন করিল, সে একেবারে ভ্ভ্ানশ্ুন্য। ও মৃতকম্পা 

হইয়া সেই স্থানে ছিল | 

অনন্তর নিশাকালে প্রচণ্ডতর বায়ু বহিতেছে এবং 
নগরস্থ লোক সুপ্ত হইয়াছে, এমতসময়ে ভীমসেন : 

যেখানে পুরোচন শয়ন করিয়া থাকে সেই গৃহে 
অগ্নিপ্রদান করিলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যে জতুগৃহ- 
দ্বার প্রস্বলিত করিয়া পরিশেষে সেই ভবনের চতু- 
কে অগ্নিপ্রদান করিলেন। অরিন্দম পাগুবেরা : 

চতুর্দিক্ প্রস্বলিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মাতার সহিত 

সুরঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর প্রজ্বলিত 

পারকের দুঃসহ সন্তাপ ও মহাশব্দ বিস্তীর্ণ হইয়। : 
উঠিল? তাহাতে পুরবানী জনেরা জাগরিত হইয়া 
সেই গৃহ প্রজ্বলিত দেখিয়া দীনবদনে কহিতে 

লাগিল, দুর্য্যোধনের নিযুক্ত ছুর্কুদ্ধি পাপাত্মা 
পুরোচন স্বজনগণ-বিনাশের নিমিত্তেই এই গৃহ 
নির্মাণ করাইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দগ্ধ করিল। 
অহ! ধৃতরাষ্ট্রের কি অসমীচীন বুদ্ধি! তাহার 
এ বুদ্ধিকে ধিক্, যে বুদ্ধিদ্বারা তিনি নিষ্পাপ পাণু 
সন্তানদিগকে শক্রর ন্যায় দগ্ধ করিলেন ! পরন্ত যে 

পাপিন্ঠ পুরোচন বিশ্বস্ত ও নিরপরাধ নরোত্ম 
পাগুবগণকে দগ্ধ করিল, এক্ষণে সেই দুরাত্ম। 
আপন কর্মমফলেই দগ্ধ হইয়াছে। 

_ বৈশল্পায়ন কহিলেন, বারণাবতস্থিত জনগণ এই- 

কপ বিলাপ করিতে করিতে সেই রাত্রিতে এ গৃহের 
চতুর্দিক রেক্টন করিয়া থাকিল। এদিকে পরন্তপ 
পাগুবগণ মাতার সহিত সাতিশয় ছুঃখিতচিত্তে 

লোকের অলক্ষিত হইয়। সেই গর্তদ্বারা নির্গমন- 

পুর্বক গমনে দৃঢ়তাৰে সত্বর হইলেন; কিন্তু তাহার 
নকলে নিদ্রারল্য 'ও শঙ্কা প্রযুক্ত মাতার সহিত 

সহসা শীত্রগমনে সমর্থ হইলেন না। হে রাজেন্দ্র! 
তখন ভীমবেগ ও ভীমপরাক্রমশ্শীল ভীমসেন 

মাতাকে ও সমন্ত ভ্রাভৃগণকে গ্রস্থণ করিয়া গমন 

করিতে লাগিলেন। সাতিশয় বলবীর্যযবান্ ও বায়ু- 
সদৃশ বেগবান্ তেজস্বী স্কোদর গমনকালে জন- 1 

২স 

নীকে স্কন্ধে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে এবং যুখি- 
শির ও অর্জ্বনকে বাহুদ্বয়ে ধারণ করিয়া বক্ষস্থল- 
দ্বারা বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও পদদ্বয়ে মহীতল বিদারণ 
করিতে করিতে দ্রমতবেগে চলিলেন । 

জতুগৃহপর্ধে একশত উনপঞ্চাশৎ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর এই সময় সর্বজ্ঞ 

বিছুর একজন শুচি মনুষ্যকেঃ যাহাতে পাণ্ডব- 

দিগের প্রত্যয় জন্মে এমত করিয়া সেই বনে প্রেরণ 

করিলেন। হে কৌরব্য! বনমধ্যে যে স্থলে পাগুব- 
গণ জননীর সহিত নদীর জল পরিমাণ করিতে- 
ছিলেন, বিছ্ুর-প্রেরিত পুরুষ সেই স্থানে গমন 
করিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। সাতিশয় 
বুদ্ধিমান মহাত্মা! বিছ্ুর চারদ্বারা পাপিষ্ঠ ছুর্ষ্যো- 
ধনের চেষ্টিত এ কাধ্য সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন ; 
এই কারণেই তিনি এ বিদ্বান্ ব্যক্তিকে প্রেরণ 

করিয়াছিলেন। এ ব্যক্তি তখন মঙ্গলনিলর ভাগী- 

রথীতীরে বিশ্বস্ত জনগণ-দ্বার৷ নির্মিত পবনবেগ- 

সহিষ্ু যন্ত্রযুক্ত পতাকা-ৰিরাজিত ও মন বা মারু- 
তের সদৃশ শীনত্রগামী পুর্ব্বোক্ত নৌকা তাহাদিগকে 
দেখাইয়া দিলেন ও বিশ্বাসের নিমিত্ত কহিলেন ষে 

হে যুধিক্টির ! বিদুর আপনাকে সঙ্কেতত্রমে যাহ! 

কহিয়াছিলেন, তাহ! শ্রবণ করুন । কক্ষনাশক ও 

শিশিরনাশক বস্তু মহাকক্ষমধ্যে বিলস্থিত ব্যক্তিকে 

বিনক্ট করিতে পারে না, এৰূপে যে ব্যক্তি আপ- 

নাকে রক্ষা করিতে পারে, সে জীবিত থাকে; ছে 

পাগুডব! আমি বিদ্ুরের বিশ্বস্ত ও কার্য্যজ্্, তিনি 

আমাকে এ সঙ্কেতবাক্য বলিয়। এখানে প্রেরণ করি- 

য়াছেন। সেই বহুদশী মহাশয় ইহাও কহিয়াছেন 
যেহে কৌন্তেয়! তুমি রণস্থলে কর্ণ, ভ্রাতূগণের সহিত্ত 
দুর্য্যোধন ও শকুনিকে অবশ্যই পরাজয় করিবে; 
এক্ষণে জলপথে নিযুক্তা সুখগামিনী এই তরণি- 
দ্বারা আপনারা সকলে এই স্থান হইতে মুক্ত হই- 
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বেন) সংশয় নাই । অনন্তর এ ব্যক্তি নরোত্বম 

পাঁগুবদিগকে মীতার সহিত ব্যথিতহৃদয় দেখিয়। 

নৌকায় আরোহণ করাইয়। তাহাদিগের সহিত 

গঙ্গ। দিয়া গমন করিতে লাগিলেন ও পুনর্বার 

কহিলেন, বিছ্ুর আপনাদিণের উদ্দেশে মস্তকে 

আ্রাণ-পুর্বক আলিজন করিয়া পুনঃ পুনঃ কহি- 

য়াছেন যে তোমরা পথে ব্যগ্র না হইয়। নির্ব্বিশ্তে 

শুভ গমন কর। হেরাছেন্দ্র! বিছুর-প্রেরিত সেই 

পুকষ নরশ্রেষ্ঠ বীর পাগুবগণকে এ কথা কহিতে 
কহিতে নৌকাদ্বার গঙ্গা পার করিলেন । পরে 

তাহার। সকলে পরপার প্রাপ্ত হইলে সেই পুরুষ 
তাহাদিগকে জয়শব্দ-পুর্ববক আশীর্বাদ প্রয়োগ 

করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । মহাতা পাগুব- 

গণ গঙ্গা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এ পুরুষের দ্বারাই 
বিছুরের নিকট প্রতিসন্দেশ প্রেরণ করিয়। অন্যের 
'অলক্ষিতভাবে অতি সজপনে বেগপুর্বধক গমন 

করিতে লাগিলেন । 

জতুগৃহপর্ধে একশত পঞ্চাশৎ অধ্যায় 
সমাগ্ড ॥ ১৫০ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনীর অবসান 
হইলে সমস্ত নাঁগরলোক পাগুবগণের দর্শনার্থ 

তরান্বিত হইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। তাঁহারা 

অগ্সি নির্ব্বাপণ করিতে করিতে অমাত্য পুরোচনকে 
জতুগৃহ্নের সহিত দগ্ধ: দেখিতে পাঁইল।. পরে 
রোদন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পাপাত্সা ছুর্য্যোধন 

কেবল পাগুবগণের বিনাশের নিমিনই এপ করি- 
ঝাছে। ছুয্যোধন পাগুবগণকে- যে দগ্ধ করিল, 

তাহাতে খৃতরাষ্্র সন্মত ছিলেন, ইহাতে সংশয় 
নাই;যদ্দিতিনি সম্মত না থাকিতেন, তবে নিষেধ 

করিতেন । এবং শান্তন্ুতনয় ভীন্ন ড্রোণ, বিছুর, 
কূপ ও অন্যান্য কৌরবেরাও এবিষয়ে ধর্মের প্রতি 

দৃষ্টি করেন নাই। অধুনা আমরা দুরাক্স| ধৃত- 

রাষ্ট্রের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করি যে তোমার 

মহামনোরথ পুর্ণ হইয়াছে, তুমি পাগুবগণকে দগ্ধ 
করিয়াছ। অনন্তর তাহার! পাশুবদিগের অন্বেষণার্থ 

অগ্নি উদ্ঘাটন-পুর্ববক নির্ববাপণ করিতে করিতে 
পঞ্চ গুঁজ্রের সহিত দগ্ধা অনপরাধিনী নিষাদীকে 
দেখিতে পাইল। এ সময়ে বিছুর-প্রেষিত পুর্ববোক্ত 
খনক সেই গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে সেই বিল- 
দ্বার অন্যের অলক্ষিতৰপে পাংশুদ্বারা আচ্ছাদন 

করিল। ্ 

তদনন্তর নগরবাসী লোকেরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 

গমন করিরা নিবেদন করিল যে পাগুবগণ ও 

অমাত্য পুরোচন দগ্ধ হইয়াছে | রাজা ধৃতরাষ্ট্ 
পাওবগণের বিনাশৰপ অতিশয় অক্িয়বার্তা শ্রবণ 

করিয়। স্ুভুঃখিত-চিন্তে বিলাপ করিতে করিতে 

কহিতে লাগিলেন, হা! অদ্য সেই সমস্ত বীর 
মাতার সহিত দগ্ধ হওয়াতে আমার ভ্রাতা মহা* 

যশস্বী রাজা পাণ্ু প্রক্ৃতৰপে হত হইলেন! কৌরবৰ 

পুকবেরা 'বাঁরণাঁবত নগরে শীঘ্র গমন করিয়া সেই 
বীরদিগের ও কুন্তিরাজ-ভুহিতার সৎকার করুন ; 
অন্মৎকুলের প্রথানুসারে কল্যাণকর যে সকল বৃহ 

কর্ম আছে, তাঁহীও সম্পাদন করুন এবং যে ষে 

ব্যক্তি তথায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা 

দিগের বান্ধবেরা তথায় গমন করুন | এ অবস্থায় 

পাণুবগণের ও কুন্তীর যে ষে হিত কাধ্য করিতে 
পারা যায়, ধনদ্বারা সে সমুদ্বায়ই সম্পন্ন করুন । 

অস্বিকা-ভনয় এইবধপ কহিয়! জ্ঞাতিবর্গে পরিরৃত 
হইয়া পাগবগণের উদ্কক্রিয়া সম্পাদন করিলেন | 
সমস্ত কৌরবের। একত্র মিলিত-ও অতিশয় শৌক- 

বিহ্বল হইয়া! হাহাকার শব্দে রোদন করিতে 

লাগিল। কেহ হা কুরুকুলভূষণ যুধিষ্ঠির : কেহ হা! 
ভীম! কেহ হা ফাল্গুন কেহ কেহ হা নকুল! হা 
সহদেব! কেহ-বা হা কুন্তি! এইবপ- আর্তন্বরে 
শৌকপ্রকাশ করিতে করিতে উদ্কক্রিয়। সম্পাদন 

করিল! এবং অন্যান্য পৌরজন সকলেই পাগ্ডব- 
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গণের নিমিত্তে অতিশয়- শোকার্ত হইল। বিছুর 
অণ্প অপ্প শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কারণ 

তিনি নিগুঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। 

এদিকে মহাবল পাণ্ডবগগ-মাতার সহিত বারণাঁ- 

বত নগর হহতে নির্থমন পুরঃসর গঙ্গাতীরে গমন 
করিয়া নাবিকগণের ভুজবলে শ্রোতের বেগে ও 

অনুকূল: বায়ুভরে অতি ত্বরায় পরপার প্রাপ্ত হই- 
লেন. তাহার॥ নৌকা পরিত্যাগ-পূর্বক রজনীতে 

নক্ত্রদ্ধার। পথ পরিজ্ঞাত হইয়। দক্ষিণদিকে গমন 

করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ ! তাহার অনেক 

আয়াস করিয়া শেষে এক নিবিড় অরণ্য প্রাগ্ড হই- 

লেন। তখন নিদ্রান্ধশ্রীস্ত ও পিপাসসার্ত পাও- 

নন্দনেরা মৃহাবীধ্য ভীমসেনকে কহিলেন, দেখ 

ইহা অপেক্ষী; আর -ক্টতর বিষর কি আছে যে 
আমরা এই নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি- 
যাছি, এক্ষণে দিমিকপণ করিতে পারিতেছি না এবং 

গমন করিতেও অসমর্থ হইয়াছি। সেই পাপাত্সা 
পুরোচন দগ্ধ হইরাছে কি না বলা যায় না; যদিও 
সে দগ্ধ হইয়। থাকে, কিন্ত আমরা অন্যের অল- 

ক্ষিত হইয়া এই: শঙ্কট হইতে কিপ্রকারে উত্তীর্ণ 

হইব! হে -ভারত ! একাকী তুমিই আমাদিগের 
মধ্যে বলবান্ ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী*অতএব পুন- 
বর্বর সেইকপে আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া গমন 

কর। ধর্মরাজ এইবপ কহিলে মহাঁবল ভীমসেন 

কুন্তীকে ও ভ্রাতৃদিগকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমনে 
প্ররৃত্ত হইলেন ॥ 

জতুগৃহপর্ধবে একশত একপঞ্চাশৎ অধ্যার 
7 সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন? মহাঁৰল ভীমসেনের গমন- 

কালে শীখা-পলবের সহিত, বৃক্ষ পরিপূর্ণ সেই 

অরণ্য তীহার উরুবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেন দ্ুর্ণিত 

হইতে লাগিল; যেৰপ জ্যৈষ্ঠ ও আধাঢ় মানে প্রবল 

বাস্তু বহিতে থাকে, তাহার ন্যায় মেই মহাবলের 

জঙ্বাবেগে সমীরণ সমীরিত হইতে লাগিল; তাহাতে 

সমীপস্থিত লতা ও বৃক্ষ সকল আবর্জিত হইয়া! 
উত্তম পথ গ্রস্তত হইতে থাকিল। তিনি সেই 

পথের সমীপস্থিত ফলিত ও পুম্পিত বৃহৎ বৃহ 

বনস্পতি_ও লতা সকল পীড়ন করিয়া চলিতে 

লাগিলেন; গণগুপ্রভতি ত্রিবিধ অঙ্গে গলিত মদযুক্ত 

বঞ্টিবর্ধবয়স্ক ক্রোধিত মাতঙ্গরাজ বে প্রকার অর- 

ণ্যস্থ মহীদ্রম সকল ভগ্ন করত গমন করে, তদ্রপ 

তিনি গমনকালে বুহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে 

করিতে চজিলেন । গরুড় ও পৰনের ন্যায় বেগবাঁন্ 

ভীমসেনের গতিবেগে যুধিষ্টির-প্রভৃতির মুঙ্ছার 
ন্যায় হইয়াছিল; তিনি ভূঙ্তদ্বয়ৰ্প প্লবদ্ধারা পথি- 
স্থিত সুবিস্তীর্ণ গঙ্গা প্রবাহ পুনঃ পুনঃ পার হইয়! 
ভুর্য্যোধন-ভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে গমন করিয়াছিলেন ? 

তিনি নদীতীরে উচ্চ নিন্ন স্থলে যশস্থিনী সুকুমারী 
মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া অতিকষ্টে বহন করিলেন । 
হে ভরতর্ষভ ! অনন্তর যেস্থলে ফল, মুল ও জল ভু- 
স্গাপ্য এবং হিংঅ পশু ও পক্ষীগণ অবস্থিতি করিয়া 
থাকে, এমত এক ভয়ানক বনোদ্দেশে সায়ংকালে 
উপাস্থিত হইলেন। সেই স্থলে ঘোর অন্ধকারময় 
সন্ধ্যাকীল সমাগত হইল) দারুণ পশুপক্ষীদগের 

রব শ্রত হইতে লাগল ও দিক্ সকল অদৃশ্য হইল 
এবং প্রচণ্ডতর অকালিক বায়ু চতুর্দিকে প্রবাহিত 
হইতেছিল; তাহাতে তত্রস্থ শীর্ণপত্র ও শুষ্ক ফলযুক্ত 
ক্ষুদ্র ও বৃহদ্ধ রূক্ষ ও লতা সকল কতক ভগ্ন ও কতক 

অবনত হইতে লাগিল । 

তখন কৌরবগণ নিদ্রায় অত্যন্ত আক্রান্ত, শান্ত 

ও তৃষ্ণাতুর হইয়া আর গমন করিতে পাারিলেন না, 

তক্ষ্যপেয়-শুন্য সেই মহারণ্যেই উপবেশন করি- 

লেন। পরে কুন্তী পিপাসায়:কাতর হইয়া পুন্র- 
গণকে কহিলেন? আঁমি পঞ্চ পাগুবের মাতা হইয়া 

পঞ্চ পাগুবের মধ্যে থাকিয়াও জল পিপাসায় কাতর 

হইলাম কু্তী পুনঃ পুনঃ ইহা কহিলেন, ভীমসেন 
তাহা শ্রবণ করিয়া,মাতৃন্সেহ-হেতু তাহার অন্তঃ 



২৪৮ মহাভারত! 

করণ করুণাতাৰে উত্তপ্ত হইল। তিনি পুনর্ধবার 
গ্মন করিতে আরন্ত করিলেন। তদনন্তর নিজ্জন 

ঘোর মহাবনে প্রবেশ করিয়া! বিপুল ছাঁয়া-যুক্ত রম- 

ণীয় এক বট বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন; হে প্রভো ! 
ভরতশ্রেন্ঠ ভীমমেন তাহাদিগের সকলকে তথায় 
নাঁমাইয়। কহিলেন ষে আপনার এই স্থানে বিশ্রাম 

করুন, আমি পানীয় অন্বেষণ করি; এ জলচারী 
সারস পক্ষীগণের রব শ্রত হইতেছে, আমার বোধ- 
হয় ষে এ স্থানে বৃহৎ জলাশয় আছে। পরে তিনি 

জ্যেষ্ঠভীতার অনুমতিক্রমে যে দিকে জলচর পক্ষী 
সকল শব্দ করিতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন। 

হে ভরতর্ষভ ! তিনি সেখানে গমন করিয়া স্নান- 

পুর্বক জলপান করিলেন। পরে ভ্রাতৃৰসল তাঁম 
ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উত্তরীয় বসনদ্বারা জল গ্রহণ 

করিয়। প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর 

তবরাপুর্বক দেই ক্রোশদ্বয় পরিমিত দুর হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া জননীর প্রতি দৃষ্টি করত শোক- 
দুঃখে বিহ্বল হইয়া উরগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করিলেন। বৃকোদর মাতাকে ও ভ্রাতৃ- 

গণকে বস্গুধাতলে শয়ান ও নিদ্রিত দেখিয়া! অতি- 

শয় শোকার্ত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 
ইহার পর আর কন্টতর বিষয় কি দৃষ্ট হইবে যে 
অতিশয় মন্দভাগন্য আমি ভ্রাতৃগণকে মহীতলে 

স্ৃপ্ত দেখিতেছি! পূর্বে বাঁরণাবত নগরে বহ্ুমুল্যের 
শব্যাতেও ধাহাদ্বিগের উত্তমবূপে নিদ্রা হইত না, 

অন্য তাহারা ভূমিশব্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত 

হইয়াছেন! দেখ, বিনি শক্রকুল-মর্দনশীল বন্গু- 
দেবের ভগিনী, কুন্তিরীজের দুহিতা, বিচিত্রবীর্য্যের 
পুজবধূঃ মহাত্মা! পাগুরাজার তাধ্যা এবং আমা- 

দিগের জননী; সর্ব স্থলক্ষণ-সম্পন্না, পদ্মগর্ত-সদৃশ 
বপবতী স্ুকুমারতরা। ও মহামুল্য শয্যার উপধুক্তা 

সেই কুন্তীর অদ্য ভূমিশয্যায় শয়ন করা কি উপ- 

যুক্ত হইয়াছে ! এবং বিনি ধর্ম, ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা 
হইতে এই সকল সন্তান প্রসব করিরাঁছেন ও চির- 

কাল অট্টালিকায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি অদ্য 

পরিশ্রান্তা হইরা ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন ! 
ইহার পর আমার দৃক্টব্য অধিক ছুঃখ কি আছে 
যেআমি অদ্য এই সকল পুরুঝোত্তমকে অবনী- 
শয্যায় শয়ন করিতে দেখিতেছি! ধর্্মপরায়ণ রাজা 

যুধিন্ঠির, যিনি ত্রিলোকের একাধিপত্য প্রাপ্ত হই- 
বার যোগ্যপাত্র” আহা! তিনি অদ্য পরিশ্রান্ত 

হইয় সামান্য-লোকের ন্যায় কিপ্রকারে মৃত্তিকায় 

শয়ন করিতেছেন! মর্ত্যলোকে সাদৃশ্য-বিরহিত এই 
নীলনীরদ-সদৃশ কান্তিমান্ অর্জন সাধারণ মনু 
্যের ন্যায় ধরায় শয়ন করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা 

অধিক দুঃখ কি আছে! এবং যমজ ভাতৃদ্বয়, ধাহারা 

বূপ-সল্পন্ভিতে দেবগণের মধ্যে অশ্থিনী-কুমারের 
ন্যায় ভ্যুতিমানঃ তাহারা প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় 

ধরণীতলে শয়ন করিতেছেন ! 

যেব্যক্তির কুলপাংশুল বিষম জ্তাতি নাই, সে 
ব্যক্তি গ্রামর্ক্ষের ন্যায় একাকী সুখে জীবনধারণ 

করিতে পারে। দেখ, গ্রামের মধ্যে জ্ঞাতিশুন্য ফল- 

পত্র-সম্পন্ন একটি বৃক্ষ থাকিলে, সেই বৃক্ষ চৈত্য 
বলিয়! অর্চনীয়বূপে সুপুজিত হয় । অথবা এই ভূ- 
লোকমধ্যে যাহাদিগের ধর্মপরায়ণ বীর বহু জ্কাতি 
থাকে, তাহারাঁও ক্রেশশুন্য হইয়া সুখে কাল- 

যাপন করে এৰং অনেকেও বলবান্, এশ্র্্য-সম্পন্ন, 
ও মিত্রবান্ধবদিগের আনন্দদায়ক হইয়া কাননজাত 

বৃক্ষের ন্যায় পরস্পরের আশ্রয়ে পরমস্থৃখে কাল- 
হরণ করে। কিন্তু ছূর্বৃদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র ও ছুর্য্যোধন 
আমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে; তবে দৈবের 

আশ্রয়ে আঁমরা যথাকথঞ্চিৎ দগ্ধ হই নাই, সেই দাহ 
হইতে মুক্ত হহয়। দুঃসহ ক্রেশরাশি ভোগ করিয়। 

এই বৃক্ষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি; এইক্ষণে আবার 

কোনদিকে গ্রমন করিব! রে ছুর্বৃদ্ধে! অপ্পদর্শিন্! 

ধৃতরাধ্রপুত্র ! তুমি এক্ষণে কামনা পুর্ণ কর, তো- 
মার প্রতি দেবতারা প্রসন্ন আছেন, সন্দেহ নাই। 

রে ছুর্মতে! রাজা যুধিষ্ঠির তোমাকে বিনাশ করিতে 
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অন্ুমতি প্রদান করিতেছেন ন!, এই কারনেই তুমি 

জীবন ধারণ করিতেছ! অদ্য আমি রৌষপরতন্ত 

হইয়া তোমাকে পুল, অমাত্য, কর্ণ, অন্ুজগণ ও 
শকুনির সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিতে কি পারি 
না! কিন্ত কি করি! ধর্ম্াক্স। পাগুবাশ্রেষ্ঠ রাজী যুধি- 
চির ঘে তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছেন না! মহী- 

বাহু _বুকোদূর এইৰপ কহিয়! ক্রৌধভরে সন্দীপ্- 

চিত্ত হইয়া করদার! করসংস্পর্শ-পূর্ববক আঁতুর- 
ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । পরে নির্ববী- 
পিত অগ্নির ন্যায় পুনর্বার দীনমনে ভ্রাতৃগণের 
প্রতি দৃষ্টি করত বিবেচন। করিতে লাগিলেন যে 

ইহার! বিশ্বস্ত হইয়া সাধারণ ব্যক্তির তুল্য ভূমি- 
তলে নিদ্রা যাইতেছেন। আমার অনুমান হয়. এই 

বনের অনতিদুরে নগর আছে, এস্থলে জাগরণ করা 

উচিত; কিন্তু ইহার! নিদ্রিত হইয়াছেন, অতএব 

আমিই স্বয়ং জাগরণ করি। ইহীদিগের ক্লান্তি দুর 

হইলে যখন ইহার! জাগরিত হইবেন, তখন জল 

পান করিবেন। ভীমসেন তখন এইৰপ স্থির করিয়া 

স্বয়ং জাগরণ করিতে লাগিলেন | 

একশত দ্বিপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে জতৃ গৃহ পর্ব 

সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন; তীহীরা ষে স্থলে শয়িত 

ছিলেন, তথা হইতে অণ্পদূরে এক :শালরৃক্ষে 

মানুষ-মাংসাশী, মহাবীধ্যবান্, অতিশয় পরাক্রম- 

শীল, প্রারুট্ কালীন মেঘের ন্যায় কুষ্ণবর্ণ, ভীষণা- 

রতি ও ক্ষুধাকুল হিডভি্ব নামে ত্রুর এক রাক্ষস 

ছিল। এ পিশিতাশনের জঙ্ঘামূল ও জঠর অতি- 

দীর্ঘ নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, শ্মাশ্রু, ও কেশ রক্তবর্ণ, 

বদন বিশীলদন্তদ্বারা অতিভয়ঙ্কর; গল ও স্কন্ধ বৃহৎ 

__ বুক্ষের ক্ষন্ধ-সদৃশ- এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুতুল্য ছিল। 

দ্বেখিতে-অতি ভয়ঙ্কর সেই বিৰপাকার পিঙ্গল- 

লোচন পিশিতাভিলীবী ক্ষুধার্ত করাঁলৰপ রাক্ষস 

বদৃচ্ছাক্রমে প্রন্থুপ্ত মহারথ পাগুবগণকে দেখিতে 

পাইল। বৃহদাকীর, মহাবলবান্, নিবিড়মেঘবর্ণ 
তীল্ষুদন্তবিশিউ ও প্রদীগুমুখ সেই পিশিতাশন 
মনুষ্যগন্ধের আন্ঘাণ পাইয়া উদ্ধীকৃত অঙ্গুলিদ্বারা 
মস্তক কগুয়ন-পুর্ববক বক্ষ কেশ কলম্পীয়মান করত 
অতি বিস্তৃতমুখে জূত্তন করিতে করিতে গনঃ পুনঃ 

তাহাদিগ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নরমাংস-তক্ষণের 
আশীয় আহ্লাদে ভগ্িনীকে কহিল যে বহুকীলের 
পর অদ্য আমার অত্যন্তপ্রিয় ভক্ষ্য বস্ত্র উপস্থিত 
হইয়াছে; মাংস ভোঁজন-জন্য স্থখের আবির্ভাব 

হওয়ায় আমার রসনা! হইতে লাল পতিত হই- 

তেছে। আমার আটটি দন্তের অগ্রভাগ অত্যন্ত 
তীন্ষু; এই বিশাল দন্ত যাহার প্রতি পতিত হয়, সে 
সহ্া করিতে পারে নী; এ দন্তগুলি অদ্য বহুকালের 

পর স্িপ্ধমাংসের শরীরে মজ্জিত করিব অদ্য 

আমি মানুষের ক আক্রমণ-পুর্ব্বক শিরা বহিষ্চত 
করিয়া বহুল ফেখিল উষ্ণ রুধির সদ্য পান করিব । 
তুমি এ স্থানে যাঁও এবং জ্ঞাত হও যে ইহারা কে 
এই বনমধ্যে শয়ন করিয়া আছে? আমার নিশ্চয় 
বোধ হইতেছে বে ইহারা মনুষ্য হইবেক, কারণ 
মনুষ্যেরই প্রবল গন্ধ আমার ভ্রাণেক্দ্িয়কে পরিতৃপ্ত 

করিতেছে; অতএব তুমি এ সমস্ত মনুষ্যকে বধ 
করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর; ইহারা আমার 
অধিকারের মধ্যে শয়ন করিয়া আছে, ইহাদিগের 
হইতে তোমার কোন ভয় নাই । আমরা ছুইজনে 
একত্র হইয়া এ সকল মন্তুষ্যের শরীর হইতে মাংস 

উত্তোলন করিয়া যথেচ্ছাক্রমে ভক্ষণ করিব) তুমি 

ত্বরার আমার বাক্যানুসারে কাঁষ্য কর, অদ্য আমরা! 

যথেষ্ট: মানুষ-মাংস ভক্ষণ করিয়। ছুইজনে একত্র 
হইয়া বিবিধ তাঁল প্রদান-পুর্ব্বক নৃত্য করিব। 

হে ভরতর্ষভ ! তখন হিড়িস্ব। রাক্ষপী হিড়িষ্বের 
এঁ কথা শুনিয়। যেখানে পাগুবগণ ছিলেন, তথায় 

তবরাপুর্ববক গ্রমন করিল এবং উপস্থিত হইয়া দেখিল 
যে পাঁগুবগণ ও পুথা শয়ন করিয়া আছেন এবং 

অজেয় ভীমসেন জাগরিত আছেন রাঁক্ষসী অভিনৰ 

হু 
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শালবৃক্ষের ন্যায় উদ্ত ও ধরামণ্ডলমধ্যে নিরুপম 

বপসৌন্দধ্য-সম্পন্ন সুপুরুষ ভীমসেনকে দেখিবা- 
মাত্র মন্মথের বশবর্তী হইল ও বিবেচনা করিল যে 

এই গৌরবর্ণ মহারাহু সিংহস্কন্ধ মহীভ্যুতিমান্ কম্বু 

স্রীব পন্মলোচন পুকব আমার ভর্তা হইবার উপ- 
যুক্ত; আমি কখনই নিষ্ঠুর ভ্রাতৃবাক্য রক্ষা করিব 
না, কারণ পতিস্সেহ যাদৃশ বলবান্: ভ্রাতৃন্সেহ তাদৃশ 

নহে। এবং ইহাদিগকে বধ করিলে ভ্রাতার ও 
আমার মুহূর্ঠমাত্র তৃণ্ডি হইবেক; পরন্থ বিনাশ না 
করিলে চিরকাল ইহীর সহিত আমোদ প্রমোদে 
আমি তৃপ্ত হইতে পারিব। এইকপ বিবেচন! করিয়া 
কামবপিণী রাক্ষপী উত্তম মানুবীৰপ ধারণ করিয়া 
যহাবাহ্ু তীমসেনের নিকট শনৈঃ শনৈঃ উপস্থিত 
হইল । পরে দিব্যাতরণ-ভূষিতা স্ত্রীকপধারিণী সেই 
রাক্ষমী নমূভাবে লজ্জমানার ন্যায় ঈষৎ হাঁস্যপুর্ববক 
ভীম্সেনকে কহিল, হে পুরুবপ্রধান! আপনি কে? 
কৌথা। হইতে আগমন করিয়াছেন? এই যে দেব- 
বগী পুরুষের। শয়ন করিয়া আছেন, ইহারাই বা 
কে? হেঅনঘ! এই যে তগুকাঞ্চনবণ স্ুকুমারী 
নারী গৃহের ন্যায় বিশ্বাসপুর্বক এই বনে শয়ন 
করিয়! নিদ্রা যাইতেছেন, ইনিই বা আপনার কে? 
ইনি কি জানেন না যে এই বন রাক্ষসের বাসস্থল ! 
এখানে হিড়িম্ব নামে পাপাত্স! রাক্ষস বাস করে, 

সেই রাক্ষস আমার ভ্রাতা । হে দেবসদৃশ মন্ুজ- 
দীগ! দেই পিশিতাঁশন আপনাদিগের মাংস তক্ষণ 

করিবার নিমিত্তে ছুরভিপ্রায়ে আমাকে প্রেরণ 

করিয়াছে, কিন্ত আমি দেবসদৃশ আপনাকে অবলোঁ- 
কন করিয্রা আপনি-্যতীত অন্য কাঁহাকেও ভর্ত। | 

করিতে ইচ্ছাকরি না) আমি আপনাকে ইহ? সত্য 

বলিলাম । হে ধর্মজ্ঞ! ইহা বিবেচন। করিয়া আমার 

গ্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহীর করুন্ : আমার চিত্ত ও 

অঙ্গ সমন্ত কন্দর্পবাঁণে আহত হইয়াছে; আমি 

আপনাকে ভজনা করিতেছি, আপনি আমার প্রতি 

কপা প্রকাশ করুন । হে মহাবাহে। ! আমি আপ- 

নাকে এই পুরুষ-ভক্ষক রাক্ষম হইতে রক্ষা করিব। 
হে অনঘ! আপন আমার তর্তা হউন্, আমরা 
উভয়ে গিরিছুর্গে বাস করিব ; আমি ব্যোমচারিণী 
ইচ্ছান্ুসারে অন্তরীক্ষা্দি সর্ধস্থানে বিচরণ করিয়া 
থাকি,আপনি আমার সহিত সেই সকল স্থানে ভ্রমণ 

করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিবেন ॥ ভীমসেন 
কহিলেন, রাক্ষসি ! ইন্দ্ি্-নিগৃহীতা মুনির ন্যায় 
কোন্ ব্যক্তি মাতা, জ্যেন্ঠভ্রীতা ও অন্ুজগণকে পরি- 
ত্যাগ করিতে পারে 2. এবং অস্মত্সদূশ কোন্ মনু 
য্যই বা কামার্ডের ন্যায় হইয়া স্খনিদ্রিত ভ্রাতৃগ্গণ 
ও জননীকে রাক্ষসের ভোজননিমিস্তে প্রদীন করিরা 
গমন করিতে পারে? রাক্ষপী কহিল, আপনার যাহ! 
প্রিয়, আমি তাহাই করিব; আপনি ইন্টাদিগ্রকে 
জাগরিত করুন, আমি স্বচ্ছন্দে সকলকেই মনুষ্য- 
খাদক রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিব। ভীমসেন 
কহিলেন, হে রাক্ষসি! তোমার ছুরাত্মা ভ্রাতার ভয়ে 

এই অরথ্যমধ্যে স্থখস্থগ্ু ভাতৃগণকে ও মাতাকে 
জাগরিত করিতে পারিব ন!। হে ভীরু, চারুলোৌচনে! 
মনুষ্য, গন্ধবরব, যক্ষ বা রাক্ষস, কৌন ব্যক্তিই আমার 
পরাক্রম সহ করিতে পারে না; হে ভদ্রে! তুমি 
যাও, ব। থাক, কিন্বা তোমার যাহ! ইচ্ছা হয়, তাহা 
কর? অথবা হে তন্বঙ্গি! তোমার সেই পুরুষাঁদক 
জাঁতাকে প্রেরণ কর, কিছুতেই আমার নিষেধ বা 
বিধি নাহী। 

হিড়িসম্ববধপর্ধে একশত ত্রিপঞ্চীশৎ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রক্তলোছন, মহী- 
বাহুসউর্ধকেশান্বিত,বিস্তৃতানন, নিবিড় মেঘের ন্যায় 

ককষ্বর্ণ এবং তীক্ষুদস্ত সেই ভীষণাকার রাঁক্ষসেশ্বর 
৷ ছিড়িত্ব* হিড়িঘ্বার বহুক্ষণ বিলম্ব দেখিয়া এ বৃক্ষ 
| হইতে অবতরণ-পুর্ববক পাঁগুবগণের নিকট ত্বরায় 
আগমন করিতে লাখিল। হিড়িম্বা তাদুশ বিরত 
দর্শন সেই রাক্ষদকে অপতিত হইতে দেখিবামাত্র 
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্স্তচিত্তে ভীমসেনকে কহিল, দেখুন, এই ছুক্টাত্মা 

পুরুষাদক সংক্রুদ্ধ হইয়া আপতিত হইতেছে; 
এক্ষণে আমি যাহা বলি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত 
তাহা করুন । হে বীর! আমি স্বজাতীয় বলবীর্য্য- 
সম্পন্না-প্রযুক্ত যথেচ্ছাক্রমে সর্বত্র গমন করিতে 
পারি, অতএব আপনি আমার নিতম্বোপরি আরো- 

হণ করুন্, আপনাকে আকাশ পথে লইয়া যাই। হে 

পরন্তপ! আপনার এই সংস্ুপ্ত মাতাকে ও ভ্রাতৃ- 
গণকে জাগরিত করুনঃ আমি সকলকেই গ্রহণ 

করিয়। আকাশপথে গমন করি। ভীমসেন কহিলেন, 
হে পৃথুনিতদ্বিনি ! তৃমি ভীতা হইও না; আমার 
নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে আমার পক্ষে এ রাক্ষস 
অতি সামান্য, কখনই আমাকে হিংসা করিতে 
পারিবে না। হে স্থমধ্যমে ! তুমি দেখ, তোমার সম- 

ক্ষেই আমি উহাকে বিনাশ করিতেছি; হে ভীরু! এ 
রাক্ষসাধম কি সমুদয় রাকফষসও আমার যুদ্ধে সম্- 

কক্ষ হইয়া পরিমর্দদন সহ করিতে সমর্থ হইবে না । 

আমার এই হস্তিহস্তসদৃশ সুদৃঢ় বাহুদ্বয়, লো হয়ুদ্ধী র- 

সম উত্রদ্ধর এবং মহৎ ও দৃঢ় বক্ষঃস্থল অবলোকন 

কর। হে শোতনে! তুমি মহেন্দ্রের ন্যায় অদ্য 

আমার বিক্রম দেখিতে পাইবে হে বিশীলনিতম্বে ! 

তুমি আমাকে মনুষ্য বলিয়া অবহেল। করিও না। 

হিড়িস্বা কহিল,হে নরব্যাত্র! আপনি দেবৰকপী” আঁ 

পনাঁকে আমি অবজ্ঞ। করি না, কিন্ত মনুষ্যের উপর 

রাঁক্ষসের ষেকপ প্রভাব তাঁহ। আমার দেখা আছে। 

বৈশল্পারন কহিলেন” হে ভারত £ ভীমসেন 

হিভিন্বার সহিত এইৰপ কথা কহিতেছেন, এমত 
সময় মনুব্যখাদক হিততিষ্ব ক্রুদ্ধতাবে আসিয়া তাহা 

শ্রবণ করিল এবং দেখিল ফে হিড়িস্বা উত্তম মনুষ্য- 

বপ ধারণ করিয়াছে; তাহার কেশপাশ কুন্তুম- 

মালায় ভূষিত, মুখ পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভিত, ভ্রু; 
নাসিক, নয়ন ও কেশপাশ সুশোভিত, নখ ও ত্বক 

সুকুমার এবং রমণীয় সুন্ষমান্বর ও সমস্ত আভরণে 

সর্ববাঙ্গ সুভূষিত হইয়াছে । তাহাকে এইকপ মনো- 

হর-যানবৰপধারিণী দেখিয়। পুরুঘার্থিনী বিবেচন। 
(করিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল। হে কুরুসত্তম ! 
তখন সে ক্রোধভরে তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু বিস্তার 

করিয়া তগিনীর প্রতি কহিল যে আমি ভোজনান্ডি- 
_লাষী হইয়াছি, ইহাতে কোন্ ছুর্মাতি আমার 
বিব্ব করিতেছে ? হিড়িস্বে ! তুমি কি মোহিতা হই- 
য়াছ? আমার কোপে কি ভীতা হইতেছ না? রে 

অসতি! তুমি পুংক্ষাম! হইয়া আমার অপ্রিয় কার্ধন 
করিতেছ 2 তোমাকে ধিক! তোমা! হইতে পুর্ব 
পুর্ব রাক্ষসেন্দ্রগণের যশঃশশাঙ্কে কলঙ্ক আরোপিত 

হইল: তুমি বাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া আমার 
সুমহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিতেছ, এই আমি অদ্য 
তোমাকেশুদ্ধ তাহাদিগকে এককালে সংহাঁর করি, 

তেছি। রাক্ষসেন্দ্র হিড়িম্ব লোহিতনয়ন হইয়? 

হিড়িস্বাকে এপ কথনপুর্বরক দন্তদ্বারা দন্ত নিষ্িক্ট 
করিতে করিতে পাগুবগণের বধের নিমিত্ত ধাবমান 

হইল। প্রহরণপটু তেজস্বী ভীমসেন তাঁহাকে আ- 
পতিত হইতে দেখিয়া! তশসনা-পুর্ববক ““তিষ্ঠ তিষ্ঠ৮ 

ইহা কহিলেন। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন এ রাক্ষসকে ভি” 

নীর প্রতি দ্ধ হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে 

কহিতে লাগিলেন, হে ছুর্কৃদ্ধি নরাশন! তোমার 
হিড়িস্কায় প্রয়োজন কি? এবং এই সকল সুখস্ুপ্ত 

ভ্রাভৃগণকে প্রবোধিত করিবারই বা আবশ্যক কিঃ 
তুমি বেগ-পুর্বক আমার নিকট আগত হও, আইস 
আমার প্রতিই প্রহার কর! জ্্রীবধ করা তোমার 
উচিত হয় না । বিশেবত অন্যের অপরাধে অন্যকে 

বিনাশ করা বিধেয় নহে; এই বাল! অন্য স্ববশা। 

হইয়া আমাকে কামনা করে নাই, অনঙ্গ ইহার 
শরীরের অভ্যন্তরচারী হইয়াই ইহাকে এ বিবয়ে 
প্রবৃত্ত করিয়াছে । অরে রাক্ষসকুলের ধশোনাশক 
দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধম: তোমার ভখিনী তোমার নিয়ো- 
গানুসারেই এস্কানে আসিয়া আমার ৰূপ নিরী- 

ক্ষণ-পুর্বাক আমাকে কামনা করিয়াছে, স্তুতরাং 



৫ মহাভারত! 

এই ভীরু অবলা তোমার নিকট অপরাধিনী হইতে 
পারে না, অনঙ্গই এ অপরাধ করিয়ীছে ; অতএব 
এই নিতস্িনীকে তিরক্ষার করা তোমাঁর উচিত 

নহে। রে দু্টাত্মন্! আমি থাকিতে তুমি এই স্ত্রীকে 
বধ করিতে পারিবে না) অরে নরীশন! তুমি একাকী 
একাকি-আমার সহিতই যুদ্ধ করিতে প্ররৃস্ত হও! 
আমি একাকীই অদ্য তোমাকে বমসদনে প্রেরণ 

করিব; অদ্য তোমার মস্তক বলবাঁন্ হস্তির পদা- 

ঘাতে নিম্পিষের ন্যায় মদীয় বাহুবলে নিষ্পিক্ট 

হইয়া চুর্ণ হইবেক। অদ্য রণভূমিতে তুমি নিহত 
হইলে কঙ্ক, শ্যেনও গোমায়ুগণ আনন্দিত হইয়া 
ভূতলে পতিত ত্বদীয় শরীর আকর্ষণ করিতে থাকি- 
বেক। পুক্রে তুমি নিরন্তর মনুষ্য ভক্ষণ করিয়! যে 

বন দুষিত করিয়াছিলে, অদ্য আমি ক্ষণকালমধ্যে 

সেই বন রাঁক্ষসশূন্য করিব। রে রাক্ষস! সিংহ 
যেমন মহাগজ আক্রমণ করে, তদ্রপ অদ্য পর্ববত- 

সদৃশ তোমাকে যে আমি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিব, 
তাঁহা তোমার ভগিনী অবশ্য দেখিবে | রে রাক্ষস- 

কুলাধম ! আমি তোমাকে হনন করিলে বনচাঁরী 
পুরুষের! বাধাশুন্য হইয়া! এই বনে বিচরণ করিবে । 
হিড়িস্ব কহিল, অরে মানুষ ! তোর এই বুথা গঞ্জনি 
ও বৃথা বাঁক্যব্যরে কি হইতে পারে? যেৰপ বলি- 

তেছিস্, তাহা করিয়া কাধ্যদ্বারা আত্মশ্লাঘ! প্রকাশ 

কর্, বিলম্ব করিস্ না । তুই আপনাকে বলবান্ 
ও পরাক্রমশীলী বোধ করিয়া থাকিস্, কিন্তু তুই 
কেমন অধিক বলবীর্ধ্য-সম্পন্ন, তাঁহা অদ্য আমার 
সহিত সংলগ্ন হইলেই বুঝিতে পারিবি; আমি 
এক্ষণে ইহাদিগকে হিংসা করিব না, ইহারা বথা- 
সুখে নিদ্রা যাউক: রে ছুর্বৃদ্ধে! সম্প্রতি অপ্জিয়- 
বাদি-তোকেই সংহার করি। প্রথমত তোর শরীর 

হইতে শোণিত পান করি, পশ্চাৎ ইহাদিগকে বধ 
করিব, পরিশেষে এই অশ্রিয়কারিণীকেও বিনাশ 
করিব । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরমাংসাশী রাক্ষস এই 

কথা কথন-পুর্ধবক বাহু বিস্তার করিয়া ক্রোধতরে 
অরিন্দম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল! ভীম- 
পরাক্রম ভীম, হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ 

সেই ধাবমান রাক্ষসের বেগসথালিত বাহু ধারণ 

করিলেন । তিনি বলপুর্ববক এ বিস্ফরিত বাহু নিগৃ- 
হীত করিয়া সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃ্শকে আকর্ষণ করে, 
তাহার ন্যায় তাহাকে আকর্ষণ-পুর্বক সেইস্থান 
হইতে অকধনু অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত পরিমিত দুরে 
লইয়া গেলেন। অনন্তর রাক্ষস, পাণ্ডৰ ভীমসেন- 

কতৃক বলপুর্ববক নিপীড়িত হইয়া তীহাকে দৃঢৰপে 
আলিঙ্গন করত ভীষণ রব করিতে লাগিল । পাছে 
সেই শব্দে সুখস্থুগ্ড ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভগ হয়, এই 
নিমিত্তে মহাবল ভীমসেন পুনর্ববার বল-পুর্বক 
তাহাকে আকর্ষণ করিলেন ; তখন হিড়িস্ব ও ভীম- 
সেন উভয়েই উভয়ের প্রতি অতিশয় বিক্রমগ্রকীশ- 

পুর্বক বলদ্বারা পরস্পর আকর্ষণ করিতে লাগি- 
লেন। তাহারা উভয়েই যষ্টিবর্ীয় ক্রুদ্ধ মত্তমাত- 

ঙ্গের ন্যায় বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও লতাজাল উৎপাটন 
করিতে লাগিলেন | তাহাদিগের সেই মহাশব্দে 

নরশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ মাতার সহিত জাগরিত হইয়া 
সন্মুখবর্তিনী হিড়িম্বাকে দেখিতে পাইলেন । 

হিড়িষবধপর্ধে একশত চতুঃপঞ্চাঁশৎ অধ্যায় 
সমাণ্ড ॥ ১৫৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী ও পুরুবশ্রে্ঠ পাগুব- 
গণ জাগরিত হইয়! হিড়িস্বার অলৌকিক ৰূপ দর্শন 
করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে কুন্তী তাহাকে নিরী- 
ক্ষণ-পুর্ব্বক বপসৌন্দরধ্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্থিতা হইয়। 
সান্ত্ব ও মধুরবাক্যে শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন, অয়ি 
দেবকন্যা-সদৃশ সুন্দরি ! তুমি কে 2 হে বরবর্ণিনি ! 
তুমি কাহার ভার্ষ্যা2 তুমি কোন্ কার্য্যোপলক্ষে 
কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ ? দি তুমি 
এই বনের দেবতা বা অগ্পদরাঁঃ হও, তবে কি জন্য 
এস্থানে: অবস্থান করিতেছ, ইহা! আমাকে বল! 



আদিপর্ব! ২৫৩ 

হিড়িম্বা কহিল, নীলমেঘ-সদৃশ এই মহাবন যাহা 
দেখিতেছেন, ইহ) হিডিম্বনামক রাক্ষসের ও আমার 
নিবাসস্থল। হে ভাবিনি! আমি সেই রাক্ষসেন্দ্র 

হিড়িস্বের ভগিনী; আমার ভ্রাতা আপনকাকে ও 

আপনকার পুক্রগণকে হিংমা করিবার নিমিত্ত 

আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। হে আর্ষে! আমি সেই 
ক্রুরবুদ্ধি ভ্রাতার বচনানুসারে এখানে আসিয়া নবীন- 

হেমাঙ্গ মহাবল পুরুষ ভবদীয় তনয়কে অবলোকন 
করিলাম। হে শুভে!ঘিনি সব্বপ্রাণির মনোমন্দিরে 

বিচরণ করিয়। থাকেন, আমি আপনকার পুক্রকে 
দেখিবামাত্র সেই মন্থের বশবর্তিনী হহরা। পাড়ি- 
লাম। আমি এই ম্দনানল অপনয়ন করিতে যত 

করিয়া ছিলাম, কিন্তনিতান্তই পারিলাম না; অতএব 

আপনকার মহাবল পুক্রকে অমি ভর্ত। বলিয়া মনে 
মনে বরণ করিয়াছি । অনন্তর সেই রাক্ষমাধিপতি 

আমাকে যে কন্ম্ে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার 

বিলম্ব দেখিয়া আপনকার এই সকল আত্মজগণকে 

বিনাশ করিবার নিমিত্তে স্বরংই আগমন করিলেন। 

পরে আমার কান্ত ধীমান্ মহাত্মা আপনকার এ 
পুক্র বলপুর্বক তাহাকে নিষ্পিকউ করিয়া এখান 

হইতে কিঞ্চি দুরে লইয়। গিয়াছেন। দেখুন, এ 
মনুষ্য ওরাক্ষন দুইজনে যুদ্ধে বিক্রান্ত হইয়া তক্জন 
গজ্জন-পুর্বক মহাবেগে পরস্পর আকর্ষণ করি- 
তেছেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহার এই কথা শ্রুতমাত্র 
বী্যবান্ যুখিষ্টির, অর্জন, নকুল ও সহদেব ইহারা 

সহসা উৎপতিত হইয়া এ যুদ্ধস্থলের সমীপবস্তী 
হইলেন। তাহারা দেখিলেন যে রাক্ষস ও ভীম 
উভয়েই জর়াকাজ্্ায় পরস্পর আসক্ত হইয়া উৎ- 

কটবলবান্ সিংহের ন্যায় আকর্ষণ করিতেছেন, 

ও তাহার পরস্পর আলিঙ্গন-পুর্ববক পুনঃ পুনঃ বি- 

কর্ষণ করিতে করিতে দাবাগ্িধূমের ন্যায় ধূলিপুপ্জ 
উত্থিত করিতেছেন, এবং পর্বত-সদৃশ তাহারা 

ধূলিপুঞ্চে সম্চ্ছাদিত হইয়া নীহারসম্থুত শৈলের 

ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন। অনন্তর অর্জন ভীম- 

সেনকে রাক্ষমকর্তৃক ক্লিশ্যমান দেখিয়া হাস্য করিতে 

করিতে শনৈঃ শনৈঃ কহিলেন, হে মহাবাহ্ু ভীম! 

আপনি ভীত হইবেন না; আমরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত 
ছিলাম, এজন্য আপনি যে ঈদৃশ ভীমৰপ রাক্ষসের 
সহিত সঙ্গত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে 

পার নাই। হেপার্থ! আমি আপনার সাহাধ্য 

করিতে দণ্ডায়মান হইলাম, আমিই এই রাক্ষন 

নিপাত করিব; নকুল ও সহদেব মাতাকে রক্ষা 
করিবেন। ভীম কহিলেন, তোমার আর ইহাতে 
লিগ হইবার আবশ্যক নাই, তুমি দর্শন কর, ব্যস্ত 

হইও না) যখন এই রাক্ষস আমার বাহুদ্বয়ের 
অন্তর্গত হইয়াছে, তখন কখনই জীবিত থাকিবে 

না। অর্জন কহিলেন, হে ভীম! এই পাপাত্সা 

রাক্ষসকে অধিক সময় জীবিত রাখিবার প্রয়োজন 

কি? হে অরিন্দম! যদি আমাকে গমন করিতে 

হয়, তবে এখানে আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারি 

ন।।॥ অতঃপর পুর্বদিক্ রক্তবর্ণ ও প্রাতঃসন্ধ্যার 
সময় উপস্থিত হইবেক, রৌদ্রমুহূর্তে অর্থাৎ ত্রাহ্গা- 

মুহূর্তের পুর্ব ছুইদণ্ড কালে রাক্ষসগণ প্রবল হয় 

অতএব হে ভীম! আপনি ত্বরা করুনঃ আর ইহাকে 
লইয়া ক্রীড়। করিবেন না, এই ভীবণ পি)শতাশনকে 

পরিত্যাগ করুন; হহার পর এ মায়া-বিস্তার 

করিতে পারে, অতএব ভুজবল প্রকাশ করুন| 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীম অর্ভ্জনের এ কথাস্ন 

ক্রোধে প্রস্বলিত হইয়া প্রলরকালীন-বাযুর বল আহ- 

রণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কোপপ্রকাশপুর্কবক 

মেঘবর্ণ সেই রাক্ষসের দেহ শতবরেরও অধিক 

উতক্ষিপ্ত করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন ও এ 

রাক্ষমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তুই ৰৃথা- 

মাংসে বৃথা পুউ ও বৃদ্ধ হইয়াছিস্, তোর বুদ্ধিও 
রুখা; অতএব তুই বৃথামরণের অর্থাৎ যেৰপ বাহু- 
যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্থলাভ হয় না, তাহার উপযুক্ত; 
সুতরাং অদ্য তুই বৃথাস্ৃত্যু লাভ করিবি! রে 

২ ক্ 



২৫৪ মহাভারত ! 

রাক্ষন! অদ্য আমি এই বন শান্তিযুক্ত ও অকণ্টক 
করিব! তুই পুনব্বার আর মনুষ্য হত্যা করিয়া তক্ষণ 

করিতে পারিবি না! অর্জন কহিলেন, আপনি 

বদি যুদ্ধে এই রাক্ষসকে ভারবোধ করিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে আমি আপনার সাহায্য করি; আপনি 
ভহীকে ত্বরায় নিপাত করুন! হে বুকোদর! অথবা 
বলুন, আমিই একাকী ইহাকে সংহার করি; আপনি 
কৃতকর্ম্মা ও পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এক্ষণে নিরৃত্ত 

হইলে ভাল হয়। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাহার সেই কথা 

শ্রবণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপুর্ববক রাক্ষদকে 
ভূতলে নিম্পেষিত করত পশুবিনাশের ন্যায় বিনাশ 

করিলেন। রাক্ষ মৃত্যুকালে জলার্রতেরী-রবের 
ন্যায় বিপুলশব্দে চীৎকার করিয়! সেই সমস্ত বন- 
স্কুল পুরিত করিল। বলবান্ মহাবাহু পাগুনন্দন 

রাক্ষমকে বাহ্ুদ্ধয়ে বন্ধন করত তাহার মধ্যস্থল ভগ্ন 

করিয়া পাগুরগণের হর্ষোৎপাদন করিলেন । বল- 

বান্ পাগুনন্দনের হিড়িস্বকে নিহত দেখিয়া প্র- 

হষ্টচিত্তে নরশ্মেঠ অরিন্দম ভীমসেনের অনেক 

প্রশংনা করিলেন । অনন্তর অর্জন, মহা ভীম- 

পরাক্রম কুকোদরকে সত্রুত করিয়া কহিলেন, হে 

বিভো। ! আমার বোধ হয়, এই বন হইতে নগর 

অধিক দুরবস্তাঁ নহে ; সেইস্থলে শীঘ্র গমন করা 
বাউক্, তাহা হইলে স্ুযেধন আমাদিগকে জানিতে 

পারিবে না। অনস্ভর কুন্তা ও মহারথ পুরুষোত্তম 
পাগুবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া তথা হইতে গমন 

করিতে লাগিলেন এবং হিডিম্বাও ভীহাদিগের সহিত 

চলিল। 

হিড়িম্ববধপর্ষে একশতপঞ্চপঞ্চাশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥১৫৫॥ 

টি 

হি ভীষসেন হিড়িম্বাকে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া কহি- 

জেন, হিডিত্বে ! রাক্ষস্গণ মোহিনী মায়া অবলস্বন- 

পুর্ব্বক পুর্ধববৈর স্মরণ করিয়া রাখে; সুতরাং 

তোমার ভ্রাতা যে পথে গমন করিয়াছে, তুমিও 

সেই পথে গমন কর। যুধিষ্ঠির তাহা শুনিয়া কহি- 

লেন, হে পুরুষব্যাপ্র ভীম! তুমি যদিও ক্রুদ্ধ হইয়। 
থক, তথাপি স্ত্রীহত্যা করিও না; হে পাণগুৰ! 

শরীর অপেক্ষা ধর্ন্ম শ্রেষ্ঠ; অতএব ধর্মপাঁলন কর ! 

যে মহাবলবান রাক্ষস আমাদিগকে হত্যা করি- 

বার অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছিল, যখন তাঁহা- 

কেই তুমি সংহার করিয়াছ, তখন তাহার ভগিনী 

আর কুদ্ধা হইয়া আমাদিগের কি করিতে পারিবে? 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর হিড়িস্বা! ক্লতাগ্টলি- 

পুটে কুন্তীকে ও যুধিষ্টিরকে প্রণাম-পুর্ববক কুন্তীকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে আধ্যে! ভ্ত্রীগণের 

অনঙ্গজন্য যে দুঃখ, তাহ! আপনি জ্ঞাত আছেন; 
হে শুভে ! ভীমসেনক্কৃত সেই অনঙ্গবেদনার আমি 

কাতর হইয়াছি। আম সময়ের প্রতীক্ষায় সেই 

পরমদুঃখ সহ্য করিয়াছিলাম, অধুনা স্তুখের কাল 

উপস্থিত হইয়াছে; হে শুভে ! আমি স্থুহ্দ্বর্, 

স্বধন্ম ও স্বজনগণ পরিত্যাগ করিয়া পুরুবশ্রেষ্ঠ 
আপনকার তনয়কে পতিৰূপে বরণ করিয়াছি । হে 

বরবণিনি যশস্বিনি! আমি সত্য বলিতেছি যে এই 

বীর,অথবা আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, 

তাহা হইলে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না; 

অতএব আপনি আমাকে মুঢা বলিয়াই হউক, বা 
তক্তা কি অনুগতা। বলিয়াই হউক, আমার প্রতি 

অনুকল্পা প্রকাশ করুন,__হে মহাভাগে ! আপন- 
কার পুন্ত্র মদীয় ভর্ভী এই ভীমসেনের সহিত 

আমাকে সংযোজিত করিয়া দিউন। আমি এই 

দেববপী ভর্তাকে লইয়া যথা ইচ্ছা গমন করি, 

পরে পুনর্ববার ইহীকে আনয়ন করিব ; হে শুভে ! 
আপনি আমার প্রতি বিশ্বাস করুন। আপনারা 

আমাকে স্মরণ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়! 

আপনাদিগকে অভিলষিত স্থানে বহন করিয়া 

লইয়া যাইব এবং ভুর্গ ও বিবমস্থানে সঙ্কট উপ- 
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স্থিত হইলে তাহ হইতেও উদ্ধার করিব। অপিচ 

আপনার কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে ইচ্ছা 

করিলে আপনাদিকে তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠে বহন করিয়া 
লইয়া যাইব; আপনারা প্রসন্ন হউন যে ভীমসেন 

আমাকে ভজনা করেন। আপদ্ হইতে উদ্ধারের 
নিমিত্তে যে কোনবপে প্রাথধারণ করিবেক এৰং 

সেই একমাত্র ধর্মের অনুবস্তী হইয়া সমস্ত বিষয়ই 

স্বীকার করিবেক; ধরন্মশীল ব্যক্তিদিগের পক্ষে 

আপদৃই ধন্মের প্রতিবন্ধক; অতএব যে ব্যক্তি 
আপতকালেও ধন্ম রক্ষ। করেন, তিনিই উত্তম 

ধার্ম্িক। প্রাণধারণের নিমিত্তেই পুণ্য এবং পুণ্য- 
কেই প্রাণদায়ক বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ; 

অতএব বে কোন নিষিদ্ধ কর্মা অনুষ্ঠান করিয়াও 

প্রাণধারণ করিবেক, তাহাতে নিন্দ। নাই | 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, অয়ি জুমধ্যমে হিড়িস্বে ! তুমি 

যাহা কহিলে, তাহ যথার্থই বটে, তাহাতে সন্দেহ 

নাই; পরন্ত তুমি যেবপ বলিলে তোমাকে সেই 

সত্যে বদ্ধ থাকিতে হইবেক। ভদ্রে! ভীমসেন স্াতি, 

কৃতাহ্িক ও কলৃতকৌতুকমঙ্গল হইলে সুষ্যান্তের 
পুর্ববপর্য্যন্ত তুমি তাহাকে তজনা করিতে পারিবে; 

হে মনোবেগগামিনি ! দিবাভাগে এই ভীমসেনের 

সহিত যথা ইচ্ছ। বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে 

তাহাকে আনয়ন করিয়া দিবে। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তাহীতে সম্মত 

হইয়া হিন্তিম্বাকে কহিলেন, হে নিশাচরি ! আমি 

সত্য করিয়া তোমার সহিত এক নিয়ম বদ্ধ করি- 

তেছি, শ্রবণ কর, হে শুভে স্থমধ্যমে ! বাবতৎকাল 

তোমার পুজ্রোৎপন্তি না হইবেকঃ তাবৎকাল 

তোমার সহিত গমন করিব | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাক্ষসী হিড়িস্বা 

তাহা স্বীকার করিয়া! ভীমসেনকে গ্রহণ-পুর্ববক 
তৎক্ষণাৎ আকাশপথে গমন করিল । পরে মনের 

ন্যায় শীপ্রঘগামিনী সেই রাক্ষপী মনোহর পরমবূপ- 

ধারণ-পুর্ববক সর্বাভরখে ভুবিতা ও মধুরতাষিণী 

হইয়া সময়ে সমরে নানাবিধ স্থানে ভীমসেনের 

সহিত বিহার করিতে লাগিল । কখন রমণীয়টশৈল- 
শ্বল্গে, কখন মুগপক্ষিনিনাদিত মনো হর-দেবায়তনে, 

কখন বনছুর্গে, কখন পুষ্পিতর্ক্ষে শোভিতসানু- 
মধ্যে, কখন নীল ও রক্তপ্রভৃতি নানাবিধ-পদ্মপুঞ্পে 
বিরাজিত-রম্যসরোবরে, কখন বৈদূর্য্যমণি ও বালুকা- 
ময় নদীদ্বীপে, কখন স্ুদৃশ্যবন_ও অস্থৃততুল্য জলে 
সুশোভিত স্ৃতীর্থ-গিরিনদীতে, কখন পুম্পিতরক্ষ 
ও লতাযুক্ত বিচিত্রকাননে, কখন হিমালয় পর্বতের 

কুগ্ঠমধ্যে” কখন বিবিধগুহার অভ্যন্তরে” কখন 

প্রকুলবারিজ-রাজি-বিরাজিত-বিমলবারিযুক্ত সরো- 

বরে, কখন মণিহেমযুক্ত সাগর প্রদেশে কখন মনো- 

হর নগরে ও উপবনে, কখন পবিত্র দেবারণ্ে, কখন 

শৈলসান্ুুমধ্যে, কখন গুহাকগণের আবাসম্থলে, 
কখন তাপসগণের আয়তনে, কখন কা সর্বকীলীন- 
ফলপুষ্পান্বিত স্ুরম্য মানস সরোঁবরে ক্রীড়া 
করিয়া পাগুৰ ভীমসেনকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। 
পরে সেই রাক্ষসী ভীমসেন হইতে ভীষণাকার, 
মহাকায়, মহাবলবীর্ষ্যান্থিত, মহাধনুর্ধারী, মভা- 
সভৃবান্, বৃহদ্ুজ-বিশিষ্ট, তীষণবেগশীল, অতিশক্স 

মায়াবী, অরিন্দম, অমান্ুব, অথচ মানুববী্্য- 
সম্ভৃত এক পুত্র প্রসব করিল । এ পুভ্রের চক্ষু অতি- 

শয় বিৰূপ, মুখ বৃহদাক্লতি, কর্ণ শঙ্কুর ন্যায়, রব সাতি- 
শর ভয়ঙ্কর, ওষ্ঠ তামবর্ণ, দন্ত তীল্ছ্, নাসিকা দীর্ঘ, 
বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ এবং পিণ্ডিকা অর্থাৎ পায়ের ডিম 
বক্র ও উচ্চ হইয়াছিল। এ কুমার সমস্ত পিশাচ ও 
রাক্ষসগণের মধ্যে অতিশয় বিক্রমশালী হইল । 
হে রাজন্ : সেই বলবান্ বীর পুত্র বালক হইয়াও 
যৌবন প্রাপ্ত হইল, এবং মনুষ্যলোক-প্রচলিত সমস্ত 

অস্ত্রে অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিল। রাক্ষসীরা সদ্য 

গর্রধারণ করিয়া সদ্যই প্রসব করিয়া থাকে; এবং 

প্রস্থুতবালকও জন্গিবামাত্র বহুৰপী হুইয়! ইচ্ছানু- 
বপ কপধারণ করিতে পারে। কটি, গ্রীবা, মুখ, কর্ণ 
ও কেশ এ সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানাবিধ বিৰপত- 



২৫৩ মহাভারত! 

প্রযুক্ত বিবিধ দীপ্তিযুক্ত ও মহাধনুর্ধারী হিড়িস্বা- 
তনর জন্মলাভ করিয়াই প্রণামপুর্বক মাতাপিতাঁর 

চরণ গ্রহণ করিল; তাহারাও তাহার নামকরণ 

করিলেন। এঁ বালকের ঘটের ন্যায় উৎকচ অর্থাৎ 
উদ্ধকেশ ছিল, এজন্য হিড়িস্বা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া 

“ইহার ঘটসদৃশ উৎকচ”৮ এইৰূপ কহিল, একী- 
রণ ভীমসেন তাহার নাম “ঘটোৎকচ” রাখিলেন। 

ঘটোবকচ স্বাধীন হইয়াও পাগুবণের অতিশয় 
অন্ুুরক্ত ছিল, পাগ্ৰগণও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ 

করিতেন। পরে হিড়িস্বা নিয়মানুসারে কার্য করিয়। 
“স্বামি-সহবাসের সময় অতীত হইল” ইহা কহিয়! 
পাগুবগণকে সন্তাষণ-পুর্বক স্বীয় ৰূপ অবলম্বন 
করিল; রাক্ষশ্রেন্ঠ ঘটোৎকচও পিতৃগণকে ““কার্ষ্য- 
কালে উপস্থিত হইব” এই বলিয়। সপ্তাষণ,পুর্ববক 
উত্তরদিকে প্রস্থান করিল। মহাত্স। মহেন্দ্র, প্রাতি- 

বীর্ষা-রহিত কর্ণের একপুরুষঘাতিনী শক্তির নিমিন্তে 
এই মহাঁরথ ঘটোৎ্কচকে প্রতিযোদ্ধাৰপে স্থজন 
করিয়াছিলেন। 

হিড়িস্ববধপর্ষের একশতঘট্পঞ্চাশৎ অধ্যায় 
সম[গ্ ॥১৫৬॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই মহারথ মহাত্মা 
বীর পাগুবেরা জটাধারী এবং অজিন ও বল্কল- 

পরিধায়ী হইয়া মাতাকুন্তীর সহিত তাপসবেশ অব- 
লম্বন করত ত্বরান্বিত হইয়। মৃগ্রবধ করিতে করিতে 
এক বন হইতে অন্যবন অন্যবন হইতে বনান্তর 
নিষ্কৃমণ-পুর্ববক বনে বনে গমন করিতে লাগিলেন 

গ্রমনকালে পথিমধ্যে মওস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল ও 

কীচক দেশের অন্তর্গত রমণীয় বনোরেশ ও বিবিধ 

সরোবর সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

তাহারা কোন স্থলে ত্বরাহেতু কুন্তীকে বহন করি- 
তেন; কোথাও বা স্বচ্ছন্দে গমন করিয়া পরে দ্রত- 

গমন করিতেন। একদা তাহারা সমস্ত বেদ, বেদাজ 

ও নীতিশীস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমত সময়ে 

পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। মহাত্মা 
কৃষ্দ্বৈপায়নকে দেখিবামাত্র পরন্তপ পাণুপুজেরা 

মাতার সহিত প্রণাঁম করিয়া কৃতাগ্লিপুটে তাহার 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্যাস কহিলেন, হে 

রাজন্যগণ ! ধৃতরাপ্্রতনয়ের! অধর্মা-পুর্ববক তোমা- 
দিকে যে নির্বাসিত করিয়াছে, তাহা আমি পুর্বেই 
জানিতে পারিয়াছি; সেই জন্যেই তোমাদিগের 

পরমম্ঙ্গলের নিমিত্তে এস্থলে আগমন করিয়াছি ; 

তোমর! এবিষয়ে বিষন হইও না, এসমস্তই তোমা- 
দিথের সুখের নিমিত্তে হইতেছে। ধৃতরাপ্্রতনয়েরা 
ও তোমরা উভয় পক্ষই আমার নিকট তুল্য স্সেহা- 
স্পদ, সন্দেহ নাই; পরন্ত যে পক্ষ দীন ও বালক হয়, 
তাহাদিগের প্রতিই মন্ুব্যেরা স্লেহপ্রকাশ করিয়। 

থাকে । এজন্য সম্প্রতি ভোমাদিগের প্রতি আমার 

অধিক স্নেহ হইয়াছে; আমি স্সেহহেতু তোমা 
দিগের হিতকাধ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, শ্রবণ 
কর। এ সন্মখে রমণীয় নিরাময় নগর দৃষ্ট হই- 
তেছে; এ স্থানে আমার পুনঃপ্রত্যাগমনের প্রতী- 
ক্ষায় প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, সত্যবতীন্গত ধর্মমাত্স! প্রভু 
ব্যাস পাগ্ডবগণকে সমাশ্বাসিত করত সমভিব্যাহারে 

লইয়া সেই দৃশ্যমান একচক্রা নগরীতে গমন 
করিতে লাগিলেন এবং কুন্তীকেও পুনর্বার আশ্বাস- 

বাক্যে কহিলেন যে হে পুক্রি! জীবিত থাক, ত্বদীয় 
তনয় ধর্ম্ানিষ্ঠ মহাত্ম। পুরুষোত্তম ধর্্মরাজ যুখিষ্ঠির 
ধর্মানুসারে ধরশীমণ্ডল জয় করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত 
পৃথিবীপতিগণকে শ।সন করিবেন | ইনি ভীমসেন 
ও অর্জুনের বাহুবলে সাগরপর্য্স্ত ভূমণ্ডল জর 
করিয়া ভোগ করিবেন, সন্দেহ নাই। মহারথী 
তোমার পুক্রগণ ও মাদ্রীতনয়েরা সর্বদা স্বীয় রাজ্য- 
মধ্যে হৃষউচিত্তে যথা স্থখে বিহার করিবেন। এই নর- 

সিংহের! অবনীমণ্ডল জয় করিয়া রাজস্ুয় ও অশ্ব- 

মেধপ্রভৃতি বৃছবিধ ভুূরিদকন্ষিণা-রিশিষ্ট যজ্ঞ করি- 
বেন, এবং ভোগ, এশ্বধ্য ও জুখদ্বারা জু্দ্বর্গকে 



আদিপর্থ! ৫৭ 

অনুগৃহীত করিয়া পিতৃপিতামহ-রীজ্য পরমানন্দে 
ভোগ করিবেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহর্ষি দ্বৈপায়ন ইহা 
কহিয়া তাহাদিগকে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাসপ্রদান- 

গুর্ধ্বক যুধিষ্টিরকে কহিলেন, তোমরা এইস্থানে 

আমার প্রতীক্ষা করিয়া থাক, আমি পুনর্ধবার প্রত্যা- 
গমন করিব । তোমর1 দেশকাল বিবেচনা করিতে 

পারিলে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইবে । হে নরাধিপ! 

তাহার সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়। তাহা স্বীকার করি- 

লেন। অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি ব্যাস বথ! হইতে 

আসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন | 

একশতসপ্তপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে হিড়িম্ববধপর্বৰ 

সমাপ্ত ॥ ১৫৭ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেন্ঠ ! তদনন্তর 

মহারথ কুন্তীপুক্র পাগুবগণ একচক্রা নগরীতে বাস 

করিয়া কি করিয়াছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ কুন্তীপুভ্রেরা এক- 
চক্রা নগ্ররীতে ব্রাঙ্ণগৃহে অণ্পকাল বাস করিয়া- 
ছিলেন হে বিশাম্পতে ! তৎকালে তাহারা সক- 

লেই নিত্য নিত্য বহুবিধ রমণীয় বন, প্রদেশ, সরো- 

বর ও নদী দর্শন করিতে করিতে ভিক্ষা করত তত্রত্য 

সর্ধস্থানে ভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেন । ক্রমে তাহারা 

স্বীয়গুণে নগরবাসি-জনগণের প্রিয়দর্শন হইলেন । 

তাহার! দিবসে যাহা ভিক্ষা করিতেন, তাহা রজ- 

নীতে জননীর নিকট সমর্পণ করিতেন। কুন্তী 

তাহাদিগকে এ ভৈক্ষ্য দ্রব্য পৃথক পৃথক্বপে 

বিতাগ করিয়া দিলে তাহারা ভোজন করিতেন। 

ভিক্ষা করিয়া! যত দ্রব্য লাভ হইত, তাহার অর্থাংশ 

পরন্তপ বীর যুখিস্টির, অর্জন, নকুল, সহদেব ও 

কন্তী, ইহারা ভক্ষণ করিতেন; অপর অর্থাংশ 

মহাবল ভীমসেন ভোজন করিতেন। হে ভরতর্ষভ ! 

মহাজ্সা পাগুবগণের এ রাজ্যে এইৰপ বাসে কিছু- 

কাঁল গত হইল । 

অনন্তর এক দিবস তরতকুলভূষণ যুধিষ্ঠিরাদি 
সকলে তিক্ষার্থ গমন করিলেন ; দৈবগত্যা৷ ভীমসেন 
ভিক্ষা করিতে না যাইয়া কুন্তীর সহিত আবাসে 

অবস্থান করিলেন। পরে কুন্তী সেই ব্রাঙ্গণের গৃহে 
উদ্থিত-অতিশয়-ঘোর আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন। 

হে রাজন্! কুন্তী তাহাদিগের অতিশয় রোদন ও 
বিলাপধনি শ্রবণ করিয়া কারুণয ও সৎস্বভা ব-প্রযুক্ত 

স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাহার হৃদয় দুঃখ- 

ভরে মথিত হইতে লাগিল । তখন কল্যাণী কুন্তা 
তীমসেনকে সকরুণবাক্যে কহিলেন, পুন্র ! আমরা 

ধৃতরা্রতনয়ের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণগৃহে সৎ 
কৃত ও শোকরহিত হইয়। সুখে বাস করিতেছি; 

ইহাতে আমি সর্বদা চিন্ত। করিয়া থাকি যে যেমন 
ছুর্ববাসা-প্রভৃতি মহাত্সার! যাহার গৃছে সুখে বাস 

করেন, তাহার প্রিত্বানুষ্ঠান করিয়। থাকেন, সেই- 

ৰূপ আমি কিৰূপে এই ত্রাঙ্গণের উপকার করিৰ ? 
পুভ্র! উপকার করিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রত্যুপ- 
কার করে, সেই ব্যক্তিই পুরুষ ; এবং যে পরিমাণে 
কেহ উপকার করে, তাহ অপেক্ষা অধিক পরি- 

মাণে তাহার প্রত্যুপকার কর্তব্য। আমার নিশ্চয় 

বৌধ হইতেছে যে এই ব্রাঙ্গণের গৃহে কোন ছুঃখ 
উপস্থিত হইয়াছে, এ দুঃখ পরিহারের নিমিত্তে 

যদি ইহার কোন সাহাধ্য করিতে পারি, তাহা 
হইলেও প্রত্যপকার করা হয়। ভীমসেন কহিলেন, 
এই ত্রান্মণের যে জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহ আপনিজ্ঞাত হউন; আমি অবগত হইয়া 

তত্প্রতীকার দুক্ষর হইলেও তাহাতে বত্বু করিব । 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে ! তাহার! 

এইৰূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে পুন- 

র্বার সেই ত্রাহ্গণের ও ব্রাহ্মনীর আর্তনাদ শুনিতে 

পাইলেন। অনন্তর যেমন কামধেনু স্বীয় বৎস 
বদ্ধ থাকিলে তৎসনিধানে গমন করে, তাহার ন্যার 

কুন্তী ত্বরান্বিত! হইয়া সেই মহাত্ম। ব্রাহ্মণের অন্তঃ- 
পুরে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন ষে ব্রাহ্ধণ লান- 

১০ 



২৫৮ মহাভারত? 

বদনে ভার্যা, গুজ্র ও ছুহিতাঁর সহিত উপবিষ্ট 

আছেন, এবং কহিতেছেন ঘষে এই সংসারে জীবন 

কেবল দুখের মুল, পরাধীন ও অতিশয় অনিষ্টভাগী; 
অতএব এতাদৃশ অসার অনর্থক জীবনে ধিক্! দেখ, 
জীবিত থাকিলেই পরমদুঃখ ও পরমপীড়া ভোগ 

করিতে হয়; কারণ জীবিতব্যক্তির নিশ্চয়ই দুঃখ 
উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং এক আত্মা ধর্ম, অর্থ ও 

কাম, এই তিনকে পরস্পর অবিরোধে সেবা করিতে 

পারেন না, সুতরাং ইহাদিগের বিপ্রয়োগ হইলেই 
অনন্ত দুঃখ উপস্থিত হয় । কোন পণ্ডিতেরা বলিয়া 

থাকেন যে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আমরা সংসারে 
অনুরাগী, আমাদিগের কোনমতেই তাহা হইবার 
সম্ভাবনা নাই। অপিচ অর্থপ্রাপ্ডি-বিষয়ে সর্বতো- 
ভাবেই ছুঃখভোগ করিতে হয়; দেখ, উপার্ভন- 
স্পৃহ! অত্যন্ত ছুঃখদীয়ক ; এবং অর্থ প্রাপ্ত হইলেও 

ততোধিক ছুঙঃখভোগ করিতে হয়, কারণ উপা- 

জ্জতি অর্থে অবশ্য স্নেহ জন্মে; তাহাতে যদি কোন- 

বূপে এ অর্থের বিনাশ হয়, তবে পুর্ববোক্ত দুঃখ 
অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমত 

কোন উপায়ও দেখি না যে তদ্ছারা এই আপছ্ 
হইতে মুক্ত হই ; অথবা স্ত্ীপুজ্রের সহিত উপদ্রব- 
শুন্য স্থানে পলায়ন করি। ব্রাহ্গণি! তুমি মনে 

করিয়া দেখ, যে, যে স্থানে শ্রেয়োলাভ হইবে; সেই 

স্কানে গমন করিতে আমি যত্ব করিয়াছিলাম; তুমি 

তখন আমার কথা শুনিলেনা। তোমার ভুর্বুদ্ধি' 

যে, আমি স্থানান্তরে যাইবার নিমিত্তে পুনঃ পুনঃ 

অভিলাষ করাতেও তুমি বলিয়াছিলে যে “ ইহা 

আমার পৈতৃক ভূমি, এই স্থানে আমি জন্মগ্রহণ 

করিয়া বৃদ্ধা হইরাছি, এস্বান পরিত্যাগ করিতে 
পারি না1৮ প্রিয়! বহুকাল ভোমার বৃদ্ধ পিতা- 

তা ও পূর্বতন বান্ধবগণ স্বর্গারোহণ করিয়াছি 

লেন,তথাপি এস্বানে বাম করিতে তোমার কি জন্য 

অনুরাগ হইয়াছিল? তুমি বেমত বন্ধুকাম! হইয়। 
আমার বাক্য শ্রবণ কর নাই, সেইকপ এক্ষণে 

তোমার বন্ধুবিনাশ উপস্থিত হইল; ইহাতে আমার 

অতিশয় ছুঃখ হইতেছে এমন কি, এক্সণে আমা- 
রই বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে; কারণ, আমি স্বয়ং 

জীবিত থাকিয়া নৃশংসের ন্যায় কোনপ্রকারে বন্ধু 
পরিত্যাগ করিতে পারিব না । তুমি আমার সহ- 
ধর্মচারিণী, নিত্য মাতৃতুল্য-স্সেহকারিণী, দমগ্ুণ- 

সম্পন্ন ও পরমগতি হইয়াছ) দেবতারা তোমাকে 

আমার সখাস্বৰপ বিধাঁন করিয়া দিয়ীছেন ; পিতা- 

মাতা তোমাকে গাহ্থ্য ধর্মভীগিনী করিয়াছেন ; 

এবং তুমি কুলীনা, শীলসম্পন্না, অপত্যজননী, 
সাধ্ী, অনপকারিণী ও সতত ব্রতপরায়ণা ভার্ষ); 

তোমাকে পুর্বে বরণপুর্বক যথাবিধি পাণিগ্রহণ 

করিয়া এক্ষণে আত্মজীবনরক্ষার নিমিত্তে কিপ্রকাঁরে 
পরিত্যাগ করিব! আর, ষে বালকের এপধ্যন্ত মঞ্জু 

প্রকাশিত হয় নাই, এতাদৃশ অপ্রাপ্তবয়ক্ক পুক্রকেই 
বাকিৰপে আমি স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে পারি! 
এবং মহাত্মা বিধাতা উপযুক্ত তর্ভৃহস্তে সমর্পণ 
করিবার নিমিত্ত ষে কন্যাকে আমার নিকট ন্যাস- 

স্ব্প রক্ষিত করিয়াছেন; যে কন্যা হইতে আমি 
পিভূগণের সহিত দৌহিত্রজ লোক প্রাপ্ত হইবার 
প্রত্যাশা করিয়া আছি; সেই বালিকা-ছুহিতাকে 
উত্পাদন করিস! এক্ষণে স্বয়ং কিৰপে পরিত্যাগ 

করিতে উৎসাহান্বিত হই! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
ষে পিতার পুভ্রেতেই অধিক স্েহ হয়; এবং কেহ 
কেহ বলেন যে কন্যাতেই অধিক নেহ হইয়া থাকে; 
কিন্ত আমার পক্ষে উভয়ই সমান) যাহা হইতে 
সদীতি লাভ হয়, যাহা হইতে বংশরক্ষা হয় এবং 
যাহা হইতে নিত্যন্ুখী হইতে পারা যায়, সেই পাপ- 
স্পর্শশুন্যা বালিকাকে কিৰূপে পরিত্যা করিতে 

সাহসী হই! এবং আমি যদি আত্মজীবন বিসঙ্ভ্ন- 

পূর্বক পরলোকগামী হই, তাহা হইলেও সন্তাপিত 
হইব; কারণ, ইহাদিগকে আমি পরিত্যাগ করিলে 
ইহারা কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না| 
এবং ইহাদিগের অন্যতম একজনকেও পরিত্যা 
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করিলে গর্হিত নৃশৎস-ব্যবহার করা হয়; আর স্বীয় 
জীবন বিসঙ্ন করিলেও ইহারা আমা-ব্যতিরেকে 
দেহত্যাগ করিবে; অতএব আমি ঘোর আপদে 

পতিত হইলাম। হা! এবিপদ্ হইতে নিস্তার পাই- 
বার উপায় দেখি না; অহো! আমাকে ধিক! অন্য 

পরিবারের সিত আমার আর কোন গতি নাই; 
সুতরাং সপরিবারে জীবন পরিত্যাগ করাই আমার 

পক্ষে শ্রেয়; আমার জীবন-ধারণ করা কখনই 

বিধেয় নহে। 

বকবধপর্ষে একশত অক্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৫৮ ॥ 

ব্রাহ্মনী কহিল, হে ব্রাক্গণ ! সাধারণ লোকের 
ন্যার কদাচিও সন্তাপ প্রকাশ করা আপনার কর্তব্য 

নহে; যেহেতু আপনি বিদ্বান্। অধুনা আর সন্তাপের 

সমর নাই। এবং ভূলোকন্থ সমস্ত মনুষ্যকেই অবশ্য 

নিধনপ্রা্তড হইতে হইবে; অতএব অবশ্যন্তাৰি 

বিষয়ে সন্তাপ প্রকাশ করা উচিত নহে। ভাধ্যা, পুক্র 

ও দুহিতা, এসকলই আক্মস্থুখের নিমিত্তে লোকে 

প্রার্থনা করে; অতএব আপনি স্বীর সদ্ুদ্ধিদ্বারা 
মনোব্যথ। পরিত্যাগ করুন, আমিই স্বয়ং তথায় 

গমন করিৰ। সংসারমধ্যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সনী- 

তন ধর্ম এই ষে তাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও 

ভর্ভার হিতকাধ্য করিবেক; অতএব সেই কর্ম কৃত 

হইলে তাহা ইহলোকে যশক্কর, পরলোকে অক্ষয্য 

এবং আপনকারও সুখকর হইবে । হে দ্বিজসউম ! 

আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই গুরুতর ধর্ম; তাহাতে 

আপনকার পক্ষে বিপুল ধর্ম ও অর্থের কাধ্য হইবে। 

দেখুন, যে উদ্দেশে ভার্ষ্যা-প্রার্থনা করা হয়, তাহা 

আম! হইতে আপনকার সফল হইয়াছে; আমি 

'আপনকারদ্বার! পুভ্র ও কন্যা উৎপাদন করিয়া ঝণ- 

শুন্য হইয়াছি। এবং আপনি এই পুভ্র ও কন্যার 

ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ; আমা হইতে 

তাহা সুসম্পীদ্িত হওয়। কদাপি সন্তাবিত নহে । 

আপনি আমার প্রাণও ধন, সকলেরই ঈশ্বর; 

আপনা-ব্যতিরেকে আমি কিৰপে জীবন ধারণ 

করিব! আমি না! থাকিলে কিৰপেই বা এই দুইটি 
বালক-সন্ভান জীবন ধারণ করিবে ! আপন।-ব্যতি- 

রেকে আমি বিধবা ও অনাথ! হইয়। জীবিত থাকি- 
লেও কিপ্রকারেই বা সৎপথে থাকিয়া এই ছুইটি 
শিশু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব! এবং 

আপনার সহিত বৈবাহিকসম্বন্ধের অনুপযুক্ত, কল- 
ক্কিতও অহঙ্কৃত ব্যক্তিরা যদি আপনার এই কন্যাকে 
প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তখন আমি কিৰপে এ 

কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিব ! এবং যেমন পক্ষি- 

গণ ভূমিতে পরিত্যক্ত আমিষ প্রার্থনা করে, সেইৰপ 
মানবগণ পৃতি হীনা স্ত্রীকে আকাজক্ষা করিয়া থাকে; 
হেদ্বিজোভম! আমি পতিহীনা হইলে ছুরাআ্সগণ 
আমাকে আকাঙ্ষা করিয়া আমার অন্তঃকরণ বি- 
চলিত করিতে পারে, তাহা হইলে আমি কিৰপে 
সাধুলোকের অভীষ্টপথে অবস্থিতি করিতে পারিব! 
কিৰপেই বা আপনার বংশের একমাত্র কন্যা এই 

নিরপরাধা বালিকাকে পিতৃপিতামহপথে নিয়োগ 

করিতে সমর্থ হইৰ ! এবং কিৰপেই বা সেই সর্বা- 
ভাঁৰ সময়ে এই পিতৃহীন অনাথ বালককে, আপনি 

যেকপ ধর্মমজ্ঞ, তদনুৰপ অভীপ্দিত বিদ্যাৰিশিষট 

করিতে পারিৰ ! এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা আমাকে 

পরিভব করিয়া, শুদ্রদিগের বেদশ্রবণ-প্রার্থনার ন্যা 

এই অনাথ! বালিকাকে প্রার্থনা করিবেক; তাহাতে 

আমি ভবদীয় গুণে উপরুংহিতা-এই কন্যাকে যদি 

অনুপযুক্ত পাত্রে দিতে ইচ্ছা না করি, তাহা হইলে 

কাক যেমন যজ্ঞীয় দ্রব্য হরণ করে, তাহার ন্যায় 
তাহারা বলপুর্ববক প্রমথিত করিয়া ইহাকে হরণ 
করিবে; হেত্রঙ্গন্: তখন আমি লোকে অবজ্ঞা 

ভাজন হইব, ও আমার কীদৃশ দুর্গতি হইবে, তাহ। 
বলিতে পারি না; ঈদৃশ অবস্থায় আপনকার-তন- 

য়কে আপনকার অননুকপ এবং আপনকার এই 

কন্যাকে অনুপযুক্ত ব্যক্তির ৰবশতাপন্ন অবলোকন 
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করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। তখন 

আঁপনকার ও আমার অভাবে এই বালক সন্তাঁন- 

দ্য জলাভাবে মতস্যের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ 

করিবে, সংশয় নাই ; অতএব বিবেচন। করিয়া দেখুন, 
আপনি না থাকিলে আমি ও এই ছুইটি সন্তান, এই 
তিনজনেরই নিশ্চয় বিনাশ হইবেক; সুতরাং 

আমার বিবেচনায় আমাকে পরিত্যাগ করাই আপ- 

নার উচিত। হে ব্রহ্মন্ ! ধর্মবেত্তারা বলিয়া থাকেন 

যে পুক্রবততী স্ত্রীলোকের! যদ্যপি ভর্তার পুর্বে পর- 
লোক গমন করে, তৰে তাহ! উহাদিগের পক্ষে মহৎ 

সৌভাগ্য । আমি আপনকার হিতের নিমিত্তে পুত্র, 

দুহিতা, বান্ধব ও জীবন, সকলই পরিত্যাগ করিতে 

উদ্যত হইয়াছি; স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবিধ যজ্ঞ, 
তপস্যা,নিয়ম ও দান, এসমস্ত অপেক্ষা সর্বদা পতির 

প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাঁধন করাই প্রশস্ত; অতএব 
আমি যাহা করিতে কুৃতসঙ্কপ্পা হইয্মছি, তাহাই 
ইস্ট, পরমধর্ম্ম এবং আপনার ও ভবদীয় বংশের 

হিতজনক | পণ্তিতগণের মত এই যে ভাষ্যাঃ সন্তান, 

প্রিয়সুহৃৎব্যক্তি ও অর্থ ষে কোন ইঞ্টবস্তু, সে সমস্তই 
আপদ্ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত রক্ষিত হইয়া 
থাকে। এবং আপদ্ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত 
ধন রক্ষা করিবেক, ধনদ্বারা স্ত্রীরক্ষা করিবেক, 

আজ্মীকে ধনদ্বারাই হউক, বা! স্ত্রীদ্বারাই হউক, সতত 

রক্ষা করিবেক। পশ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে 

দু ও অদৃষ্ট, উভয় ফলের নিমিত্ৃই ভাষ্যযা, পুক্র, 

ধন ও গৃহ, এ সমস্ত করিবেক, এবং এক দিকে 

সমস্ত কুল ও একদিকে আত্ম! তুলনা করিলে সমস্ত 
কুলও আত্মার সমান হয় না) অতএব হে আধ্য ! 

আপনি আমাদ্বার। কাধ্যসাধন করুন; বুদ্ধি অন্বু- 
সারে আপনাকে রক্ষা করুন, আমাকে গ্রমন 

করিতে অনুমতি প্রদান করুন ; আপনি এই সন্তান- 

দ্বয়কে প্রতিপালন করিবেন। ধর্মাজ্ঞ ব্যক্তিরা 
ধর্ম্মবিনির্ণয়স্থলে স্ত্রীলোক অবধ্য ও রাক্ষসদিগ্কে 
ধর্মমত বলিয়াছেন, স্ৃতরাং সেই রাক্ষস আমাকে 

বধ না করিয়া পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারে । 

হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে স্থলে পুরুষের বধ নিশ্চয় ও স্ত্রী 
লোকের বধ সংশয়িত হইতেছে, সে স্থলে আমা- 

কেই প্রেরণ করা উচিত। আমি অনেক স্থুখভোগ 

করিয়াছি, আমার অনেক প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে, 
'আমি অনেক ধর্ম উপাজ্ভর্ন করিয়াছি, এবং আপন 
হইতে প্রিয়সন্ত।নও প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে জীবন- 

ত্যাগ করিলে আমার অনুতাপ নাই। আমার 
সন্তান হইয়াছে, আমি বৃদ্ধা হইয়াছি; এবং আপন- 

কার প্রিয়কার্ধ্য করণে আমার সর্বদা যত্বু আছে; এ 

সমস্ত পর্যালোচন! করিয়াই এপ নিশ্চয় করিয়াছি। 

এবং আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্য 

স্ত্রীলাভ করিতে পারিবেন; তাহ হইলে আপনার 
পুনর্ববার ধর্মমাও প্রতিষ্ঠিত হইবে; হে কল্যাণালয় ! 
পুরুষের বন্ুপত্বী কৃত হইলে অধর্্া নাই ; কিন্ত 
স্ত্রীলোক পুর্বব-স্বামিকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ 
আশ্রয় করিলে মহা অধর্মম হয়। আপনি এই সমস্ত 

পর্যালোচনা করিয়! আত্মত্যাগ গর্হিত-বিবেচনায় 

আপনার কুল ও এই বাঁলকদ্বয় এবং আত্মাকে পরি- 
ত্রাণ করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! সেই ব্রা্মণ 

ত্রাঙ্গণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহীকে আলিঙ্গন- 
পূর্বক তাহার সহিত অতিশয় ছুঃখিতচিত্তে বাস্প 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 

বকবধপর্বের একশত উনষষ্টি অধ্যাঁয় 
সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কন্য! সেই দুঃখিত 

পিতামাতার বাক্য আনুপুর্বিক শ্রবণ করিয়া 

ছুঃখার্তহ্ৃদয়ে কহিলেন, আপনারা কিনিমিত্ত অতি- 

শয় ছুঃখার্ত হইয়া অনাথের ন্যার রোদন করি- 
তেছেন! সম্প্রতি আমার কথ! শ্রবণ করিয়া যাহ! 

বিধেয় হয়, করুন। আপনারা ধর্মানুসারে এক সময়ে 

আমাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করবেন, সন্দেহ 
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নাই; অতএব অবশ্যত্যাজ্য একমাত্র আমাকে পরি- 

ত্যাগ করিয়। সমুদায় রক্ষা করুন ! “সন্তান হইতে 
নিস্তার পাইব” ইহা মনে করিয়াই লোকে অপত্য- 

কামন! করিয়া! থাকে; অতএব আপনি এই কন্যা- 

ৰূপ-তরীদ্বারা উপস্থিত বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হউন। 

আক্মজ হইতে ইহলোক- ও পরলোক, সর্ধত্রই 
আপদ্ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়; এই নিমিত্তে 

পণ্ডিতগণ তাহাকে পুর বলিয়। থাকেন। পিতৃ- 

লোকেরা পরিত্রাণের নিমিত্তেই আমা হইতে 

দৌহিত্রপ্রত্যাশা! করেন; পরন্ত আমি দৌহিত্রের 

অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পিতার জীবন রক্ষা 

করিয়! তাহাদিগের পরিত্রাণ করিব। হে পিতঃ! 

যদ্যপি আপনি পরলোক গমন করেন? তবে অপ্প- 

কালমধ্যেই আমার এই শিশুভ্রাত। কালকবলে 
পতিত হইবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং আপনি ও 

ভ্রাতা না থাকিলে পিতৃগণের একেবারে পিগুলোপ 

হইয়া অতিশয় অনিষ্ট হইবে ; এবং আমি তখন 

পিতা ও ভ্রাতার অভাবে দারুণ দুঃখিত হইব, 

আবার মাতাও স্বামী এবং পুজের শোকে জীবিত 

থাকিবেন না; আমি তখন দুঃখের উপর ভুঃখ- 

ভোগ করিয়া অবথোচিত মৃত্যুর বশবার্তিনী হইব। 
আপনি স্বস্থ হইয়া এই আপ্ হইতে মুক্ত হইলে 
মাত, শিশুভ্রাতা, বংশ ও পিণ্ড, এসমস্তই রক্ষা 

হইবে, সন্দেহ নাই। দেখুন, পুত্র আত্মস্বৰূপ, ভাষ্য 
সখিন্বৰপ, পরন্ত ছুহিত। কস্ববূপ, সুতরাং কৰ্ট- 
স্বপ ছুহিতাদ্বারা আপনাকে মুক্ত করুন_-আমাকে 

ধর্মে নিয়েজিত করুন ॥ হে তাত! আমি বালিকাঃ 

স্ততরাং আপনা-ব্যতিরেকে অনাথা ও দীনা হহয়। 

সর্বদা আমাকে যে সেস্থানে গমন করিতে হইবে; 

অতএব আমি এই স্ুছুক্কর কর্ম করিয়া কুলরক্ষা 

করত ফলতাগিনী হইব । হে দ্বিজসত্তম! আপনি 

যদ্যপি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই রাক্ষস-সমীপে 

গমন করেন, তাহা হইলে আমি অতিশয় পীড়িতা 

হইব, অতএব আমার প্রতি কুপাদৃষ্টি করুন; হে 

সত্তম! আমার এবং ধর্ম ও বংশরক্ষার নিমিত্তে 

আপনাকে রক্ষা করুন| সেই আমাকে একসময়ে 

অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবেক, ন! হয়, এই সময় 

ত্যাগ করিলেন; অবশ্য-করণীয় বিষরে আর কালা- 

তিপাত করা উচিত নহে। ইহা অপেক্ষ। আর 
পরম ছুঃখকি আছে যে আপনি স্বর্গত হইলে 

আমরা নিরন্তর পরের নিকট অন্ন বাক্রা করিয়া 
কুকুরের ন্যায় বেড়াইব$ আর, আপনি বান্ধবগণের 
সহিত এই ক্রেশ হইতে মুক্ত ও স্বস্থ হইয়া থাকিলে 
আমি অমরলোকে সুখে বাস করিতে পারিব। 

ইহাও আমাদিগের আত আছে যে এপ অন্যায় 

বিষয়ে কন্য। দান করিয়াও পিতৃগণকে জলদান 

করিলে তাহারা অবশ্যই হিতকারী হন; অতএব 

আপনি এবিষয়ে আমাকে দান করিয়া স্বয়ং জীবিত 

থাকিয়া যদি পিতৃগণকে জলদান করেন, তাহা! 

হইলে তাহারা হিতকারী হইবেন । 
সেই কন্যার এইবপ বহুবিধ পরিদেবিত শ্রবণ 

করিয়া পিত॥ মাত। ও কন্যা, তিনজনেই রোদন 

করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বালক পুক্র তাহাদিগের সকলকে রোদন 

করিতে দেখিয়া প্রফুলনয়নে সহাস্যবদনে মধুর ও 

অস্পক্ট ৰাক্যে কহিতে লাগিল, হে পিতঃ ! ভ্রন্দন 

করিবেন না! হে মাতঃ! রোদন করিবেন না! হে 

ভণ্নিনি! বিলাপ করিবেন না ! এই কখ। বলিতে 

বলিতে তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট এক এক বার 

করিয়া গমন করিতে লাগিল। পরে একটি তৃণ 

গ্রহণ-পুর্বক আহ্লাদিত হইয়া পুনর্ববার কহিল যে 

আমি সেই পুরুষাদক রাক্ষদকে এই তৃণদ্বার! বধ 

করিব। 

তাহার মাতাপিতা ও ভগ্ী যদিও অতিশয় দুঃখে 

কাতর ছিলেন, তথাপি তখন সেই বালকের অস্ফুট 

বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের মহাহ্ষ হইল। 

অনন্তর কুন্তী “অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার এই সময়” 
ইহ বিবেচনা করিয়! তীহাদিগের সমীপবর্তিনী হই- 

৩ খ 
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লেন। অনন্তর অ্ৃতদ্বারা মৃতব্যক্তিদিগকে জীবন 

প্রদানের ন্যায় তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন | 

বকবধপর্ধে একশত ষন্টি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৬০ 

কুন্তী কহিলেন, এপ দুঃখের কারণ কি, তাহা 
আমি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি, কারণ, যদি তাহার 

প্রতীকার করিতে পাঁরা যায়, তবে করিব। 
ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে তপোধনে! তুমি যাহা বলি- 

তেছ, তাহা সাধুজনের উপযুক্ত বটে; কিন্ত এ দুঃখ 
নিবারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। এই নগরের 
সমীপে বক নামে এক মহাবল রাক্ষন বাস করে; 

সেই পুরুষাদক এই নগরের ও এই প্রদেশের অধী- 

স্বর; মনুব্যমাংসে পু, বলবান্ ও দুক্টবুদ্ধি সেই 

অক্ুররাঁজ নিরন্তর এই দেশ রক্ষা করিয়া থাকে । 

এই দেশ রাক্ষসের বলে পরিরক্ষিত হওয়াতে পরচক্র ৷ 

হইতে বা কোন প্রাণী হইতে আমাদিগের ভয়ের 

সন্তাবনা নাই। এক শকট অন্ন ও দুইটা মহিষ 
এবং যে মনুষ্য তাহা লইয়া যায় এ মনুব্য, এ সমস্ত 

সেই রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্তে বেতন-স্বৰূপ 

নির্দিউ আছে) এই দেশের গৃহস্থেরা প্রত্যেকে 

পর্যায়ক্রমে এক এক দিন করিয়া প্রত্যহ তাহার 

এপ ভোজন প্রদান করিয়া থাকে । অতিছুস্তর 

এইবূপ বার বহুবৎসর অন্তর এক এক গৃহস্থের উপ- 

স্থিত হইয়। থাকে | যদি কখন কোন ব্যক্তিরা ইহা 

হইতে মুক্ত হইবার যত্ব করেঃ তকে এ রাক্ষস তাহা- 

দিগকে স্ত্ীপুজরের সহিত সংহার করিয়। ভক্ষণ করিয়া 

থাকে । এই প্রদেশে বেত্রকীয় গৃহনামক স্থানে 

এক রাজা আছেন; সেই বুদ্ধিহীন ভূপতি নীতির 

আশ্রয় গ্রহণ করেন না; যদিও তিনি রাক্ষস বধ 

করিতে স্বয়ং অসমর্থ, কিন্ত যাহাতে এই সমস্ত 
লোকের চিরকালের নিমিত্তে কুশল হয়, যত্তুপুর্ব্বক 
এমত কোন উপার অন্বেষণ করিতে প্ররুত্ত হন না| 

আম্রী বখন সেই ছুর্বল কুরাজাকে আশ্রর করিয়া 

নিরন্তর উদ্দিগ্নচিত্ত হইয়াও তাহার অধিকারমধ্যে 

বাস করিতেছি, তখন আমরা অবশ্যই এই ছুঃখ- 
ভোগের উপযুক্ত। দেখ, ব্রাহ্মণদিগ্রকে কোনব্যক্তি 

স্ববিষয়ে বাস করাইতে পারে না, কারণ, তাহারা 

কাহারও ইচ্ছানুবর্তী হন ন1; তাহারা স্বীয়গুণে কাম- 

চারী পক্ষীর ন্যায় স্বচ্ছন্দাচারী হইয়া বাস করিয়া 
থাকেন; কিন্ত আমি তাহার ৰিপরীতাচরণ করিয়াছি; 

এবং কথিত আছে যে “প্রথম ভূপতি, পরে ভার্ষ্যা, 
ততপরে ধন উপীজ্জ্ন করিবেক; এই বিষয়ত্রয় সঞ্চয় 

হইলে জ্ঞাতি ও পুজগণের পরিত্রাণ হয় 1” এই বিবয়- 
্রর় উপার্জন-ব্ষিয়েও আমার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য হই- 
য়াছে; স্থতরাং অধুনা এই বিপৎসাগরে পতিত 

হইয়া অতিশর তাপিত হইতেছি। অদ্য আমা- 

দিগের কুলবিনাশক সেই বার উপস্থিত হইয়াছে__ 

রাক্ষসের ভোজনের নিমিত্তে ৰেতনস্বপ এক মনুষ্য 

আমাকে প্রদ্ধান করিতে হইবে । পরন্ত আমার এমন্ত 

ধন নাই যে কোন স্থান হইতে একটি মনুব্য ক্রয় 
করিয়া প্রদান করি? অথচ কোন স্তহ্ৃৎকেও প্রদান 

করিতে পারিব না; সুতরাং সেই রাক্ষসহস্ত হইতে 

ঘে মুক্ত হইতে পারি, এমত কোন উপায় দেখি না) 

এজন্য মহাছুস্তর ছুঃখাণবে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছি। 
অতএব বিবেচনা করিতেছি যে অদ্য আমি সমস্ত 

বন্ধুবান্ধবের সহিত সেই রাক্ষসের নিকট গমন করিব 

যে সেই ক্ষুদ্রাশয়-রাক্ষদন একত্র আমাদিখের সকল- 

কেই তক্ষণ করিবে । র 

বকবধপর্ধে একশত একটি অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৬১ ॥ 

কুন্ঠী কহিলেন, হে ব্রঙ্গন্ ! তুমি এই ভয় হইতে 

কোনপ্রকারে বিষ হইও না, আমি সেই রাক্ষস 
হইতে মুক্ত হইবার উপায়স্থির করিয়াছি। তোমার 
একটি বালকপুজ্র ও একমাত্র ব্রতস্থা কন্যা) তাহা- 

দিগের, কিতোমার পত্ীর, কি তোমার স্বরং গমন 

করা আমার বিবেচনায় উচিত হয় না) আমার পঞ্চ 



আদিগর্থ ২৬৩ 

পুল আছে" তাহাদিগের মধ্যে একজন তোমার 

উপকারার্থ উপহার গ্রহণ করিয়া সেই পাপরাক্ষ- 

সের নিকট গমন করিবে । 

ব্রাহ্মণ কহিলেন? আমি স্বীয় জীবনরক্ষার নিমিত্ত 

এপ কর্ম কোনমতে করিতে পারিৰ না, আমি 

আপনার নিমিত্তে ব্রাহ্মণ ও অতিথির প্রাণ-বিয়োগ 

করিতে সাহসী হই না; যাহারা নীচবংশে উৎপন্ন 

ও অধার্টিক, তাহারা কখন ঈদৃশ কর্ম করিতে 

প্রবৃদ্থ হয় না । ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আত্মাকে বা 

আক্মজকে পরিত্যান করিবেক, এই যে বিধি আছে, 

তাহাই আমার শ্রেয় জ্ঞান করা কর্তব্য ; এবং তাহা 

করতেই আমার অভিরুূচি হইতেছে । ত্রাঙ্মণবধ 

ও আত্মবধ, এ উভয়ের মধ্যে আত্মবধই শ্রেয়; 

কারণ, ব্রহ্গবধ পরমপাপজনক, তাহ! করিলে আর 

নিষ্কৃতি নাই । আমি বিবেচনা করি যে অনিচ্ছা- 

পুর্ববক ত্রহ্মবধ-অপেক্ষা। অনিচ্ছা-পুর্ববক আত্মবধ 

আমার পক্ষে শ্রের। এবং আমি স্বয়ং কিছু আত্ম- 

হত্যায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, অন্যব্যক্তি আমাকে 

বিনাশ করিবেক, ইহাতে আমাতে পাপম্পর্শ 

হইতে পারিবে না| বুদ্ধিদ্ধারা কোন অভিসন্ধি- 

পুর্ববক ব্রদ্মবধ করিলেও যে কঠিনৰূপে বা সহজৰূপে | 

নিপ্চতি পাইব, এমত বৌধ হয় না| গৃহে অভ্যা- 

গত ও শরণাপন্ন ব্যক্তির পরিত্যাগ্ধ এবং যাচমান 

ব্যক্তির বধ, এ সমস্ত নৃশংস ও গর্হিত বলিয়৷ পণ্ডি- 

তেরা কহিয়াছেন | এবং আপদ্বর্্মবেস্ত। পুর্ব পুর্বব 

মহ্থাক্সারা কহিয়াছেন যে নিন্দিত ও নৃশংসকর্ম 

কদাঁপি করিবেক না; অতএব অদ্য আমি পত্বীর 

সহিত জীবন পরিত্যাগ করি, তাহাই আমার পক্ষে 

শ্রের; আমি কোন প্রকারেই ত্রাঙ্গণবধে সম্মতি 

প্রদান করিতে পারিব না। 

কুন্তী কহিলেন, হে ব্রদ্ষন্! আমারও এইৰপ 

মতস্থির আছে যে ব্রাহ্মণগণকে অবশ্য রক্ষা করিতে 

হইবেক। এবং যদি শত পুজ্রও হয় তথাপি পুত্র 

কখন আমার অনাদরের বিবয় হয় নাঃ আমার 

তনয় বীর্য্যবান্; তেজস্বী ও মন্ত্রমিদ্ধ, সুতরাং এ 

রাক্ষস তাহাকে বিন করিতে সমর্থ হইবে না। 
আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে মদীয় তনয় সেই 

রাক্ষমকে এ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিবে এবং 

আপনাকেও রক্ষা করিবে। আমি পুর্বে দেখি- 
য়াছি+ বলবান্ মহাকায় অনেকানেক রাক্ষস আসিরা 

আমার বীরপুক্র হইতে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। হে 
ব্রহ্ধন্! একথা তুমি কাহারও নিকট কোন প্রকারে 

ব্যক্ত করিও না; ব্যক্ত করিলে বিদ্যার্থিগণ কৌতু- 
হলান্বিত হইয়। এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত 
আমার পুক্রগণকে সর্বদা বিরক্ত করিবেক) মদীয় 
তনয় গুরুর অনুমতি-ব্যতিরেকে অন্য-কাহাকে যে 

বিদ্যাদান করিবে, মেই বিদ্যাদ্বারা কোন প্রকারে 

আর কাধ্য করিতে পারিবে না। 

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! ভার্যযার 
সহিত অতিশয় হ্ৃন্টচিত্ত, হইয়া অমৃততুল্য সেই 
বাক্যে সমাদর-পুর্বক সম্মত হইলেন | পরে কুন্তী 
ও ত্রাহ্গণ একত্র হইয়। বায়ুপুক্র ভীমকে সেই ছুবহ 
কন্ম করিতে কহিলেন; ভীমসেনও তাহাতে সম্মাতি- 

পুর্ববক প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন । 

বকবধপর্বের একশত দ্বিষষ্টি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে ভারত! ভীমসেন সেই 

কাধ্য করিতে প্রতিজ্ঞাৰঢ় হইলে পর সমস্ত পাণ্ড- 

ৰেরা ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণপুর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করি- 

লেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির আকারদ্বারাই সেই ব্যাপার 
অবগত হইয়! নিজ্জ্নে উপবেশন-পুর্বরক জননীকে 

জিজ্ঞাস করিলেন, মাতিঃ! ভীমপরাক্রম ভীম কি 

কর্ম করিতে প্রবুদ্ত হইতেছেন? ইহাঁতে কিআপনি 

অনুমতি করিয়াছেন? কিম্বা ভীম স্বয়ং ইহা করিতে 

ইচ্ছা করিয়াছেন ? 

কুন্তী কহিলেন, এই পরন্তপ বুকোদর আমার 
বাক্যানুসারেই ব্রাহ্মণের উপকার ও এই নগর মুক্ত 



৬৪ মহাভারত! 

করিবার নিমিত্ত এই মহৎ কর্ম মল্পাদন করিবে 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি এ কি সুদুক্কর ভয়াবহ 

সাহস করিরাছেন ! সাধুগণ কখন পুভ্র-পরিত্যাগ 
প্রশংসা করেন না। এবং পরপুত্র-রক্ষার নিমিত্ত স্বীয় 
পুভ্র পরিত্যাগ কর! কিপ্রকারে উচিত হয়! অদ্য 

আপনি পুভ্র পরিত্যাগ করিয়া লোকাচার অতিক্রম 

ও বেদবিরুদ্ধ কর্ম করিলেন! যাহার বাহুবল আশ্রয় 
করিয়। আমরা সুখে শয়ন করিতেছি; যাহার বাহু- 
বল অবলম্বনে আমর ক্ষুদ্রাশয় ছুর্য্যোধনাদিকর্তৃক 
অপহৃত রাজ্য প্রাণ্ড হইবার প্রত্যাশা করিয়া রহি- 

য়াছি )ধাহার অপরিমিত বীধ্য স্মরণ করিয়া দুষ্যো- 
ধন ও শকুনি ছুঃখহেতু সমস্তরাত্রি নিদ্রা যায় না; 

যে বীরের বাহ্বীর্যে আমরা জতুগৃহ হইতে ও 
অন্যান্য সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি; এবং যাহা 
হইতে পুরোচন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এমন কি, 
ধাহার বাহ্থবীর্ষয আশ্রয় করিয়া আমরা ধৃতরাষট্- 

তনয়গ্রণকে সংহার-পুর্বক এই বঙ্পুর্ণা বসুন্ধরা 
প্রাপ্তই হইয়াছি, ইহা বোধ করিয়া থাকি; আপনি 
কোন্ বুদ্ধিতে সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিতে 
নিশ্যয় করিরাছেন ! আপনি কিজ্ঞানশুন্যা হইয়া- 

ছেন! ছুংখহেতু আপনার কি বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে! 
কুন্তী কহিলেন/যুধিক্টির ! তুমি বুকোদরের নিমিত্তে 

সন্তাপ করিও না, আমি বুদ্ধিত্রাস-জন্য এই কার্ষ্যে 

প্রবৃত্ত হই নাই। বৎস! আমরা ধৃতরাই্্র-তনয়গণের 
অজ্ঞাতসারে এই ব্রাঙ্গণগৃহে যে সত্রুত হয়! 
অদীনতাবে সুখে বাস করিতেছি, তাহার প্রত্যুপ- 

কারের শিমিত্ত এপ করিতে স্থির করিয়াছি, 

কারণ, উপকার করিলে যিনি প্রত্যুপকার করেন, 

তিনিই যথার্থ পুরুষ; বিশেষত যে ব্যক্তি যে পরি- 

মাণে উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরি- 
মাণে তাহার প্রত্যুপকার করাই বিধেয়। জতু- 
গুহে ভীমসেনের যেৰপ বিক্রম দেখিয়াছি, এবং 

সে যেকপে হিড়িম্ব বধ করিয়াছে, তাহীতে আমার 

বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাহার বানুদ্বয়ের বল অযুত- 

নাগের সমান হইবে । এবং যে রৃকোদর হস্তিসদৃশ 

তোমাদিগকে বারণাৰত নগর হইতে স্কন্ধে করিয়া 
বহুনপুর্ব্বক বিনিষ্থান্ত করিয়াছে; এতাদৃশ ভীমের 
সমকক্ষ বলবান্ এই অবনীমগ্ডলে কেহই দৃ্ট 
হয় না) বোধ হয়, ভীম আমার, যোদ্ৃশ্রেন্ঠ বজ্- 
ধারী স্বয়ং ইন্দ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে। 
হে পাগুবশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন জন্মগ্রহণ করিবামাত্র 
আমার ক্রোড় হইতে পর্ববতপৃষ্ঠে পতিত হয়, তা- 
হাতে উহার শরীরভারে প্রস্তর সকল ঘর্ষিত হইয়া 
চুর্িত হইয়াছিল; এ কারণেও আমি স্বীয় বুদ্ধিতে 
ভীমের বল অবগত আছি তন্নিমিভেই ব্রাহ্মণের 
শত্রপ্রতিকার করিতে মানস করিয়াছি । আমি 
লোভ কি অজ্ঞান বা মোহহেতু ইহাতে প্রবৃত্ত হই 
নাই, বুদ্ধিপুর্বকই এই ধর্মকাধ্যের উদ্যোগ করি- 
য়াছি। হে যুবিষ্টির ! এই কাধ্যদ্বার। ছুই প্রয়োজন 
নিষ্পন্ন হইবে; এক এই যে এই স্থানে যে বাস 
করিতেছি, তাহার প্রত্যুপকার, দ্বিতীয় মহাধর্মম| 
আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, যিন ক্ষত্রিয় হইয়া 
ব্রাহ্মণের কোন হিতবিষয়ে সাহায্য করেন, তিনি 

শুভলোক প্রাপ্ত হন? যে ক্ষত্রিয়পুকষ ক্ষভ্রিয়ের 
প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে 
বিপুল বশ প্রাপ্ত হন; ক্ষত্রির হইয়া বৈশ্যের সাহায্য 
করিলেও ভূমগ্ডলে সর্বত্র প্রজারঞগুক হন, সন্দেহ 
নাই; ক্ষত্রিয়পুরুষ শুদ্র কি শরণাগত ব্যক্তিকে বদি 
বৰিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহার 
এশ্বধ্যসম্পন্ন ও রাজপুজিতবংশে জন্মলাভ হয়| 
হে পৌরবনন্দন! পুর্ববকালে আশুতর-বুদ্ধিমান্ ভগ- 
বান্ ব্যাসদেব আমাকে এই সমস্ত উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন ; সেই জন্যই আমি এই কর্ম করিতে মানস 
করিয়াছি ৷ 

বকৰধপর্ধে একশত ত্রিষ্টি অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৬৩ ।॥ 

মাতার এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তখন যুখি- 



আদিগর্থ! ২৬৫ 

ির কহিলেন, হে মাতঃ! আপনি বিপদ্প্রন্ত 
ব্রাহ্মণের প্রতি অন্ুকলম্পা প্রকাশ করিয়া! বুদ্ধি- 
পুর্ববক যে এই কর্ম করিয়াছেন, তাহা উত্তম হই- 
য়াছে; আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি যে দয়াবতী হইয়া- 

ছেন, তাহাতেই ভীমসেন পুরুষাদক রাক্ষসকে 
সংহার করিয়া প্রত্যাগত হইবেন, সন্দেহ নাই। 

নগররাসীজনগণ যাহাতে ইহা জাঁনিতে না পারে, 
আপনি যত্রপুর্ধ্বক ত্রাহ্মণকে বলিয়া তাহা স্বীকার 
করাইয়া লইবেন। 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত! হইলে 
তীমসেন ভৌজনসামগ্রী লইয়! যে স্থানে সেই রাক্ষস 

আছে, সেই স্থানে যাত্রা করিলেন । অনন্তর সেই 

রাক্ষসের আবাসস্থলম্ধ্যে প্রবেশ করিরা সেই সমস্ত 

ভক্ষ্যদ্রব্য আপনি ভোৌজন করিতে করিতে তাহার 

নামোলেখ-পুর্বক তাহাকে আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন। তাহাতে বৃহদাক্কৃতি ও মহাবেগবান্এ রাক্ষস 

ভীমবাক্যে অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভুমি বিদা- 
রণ করিতে করিতে, যেখীনে ভীম আছেন, তথায় 

আগমন করিল; এ রাক্ষসের চক্ষু, স্মাশ্রু ও কেশ- 
সকল রক্তবর্ণ, মুখ কর্ণ-পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং কর্ণ শঙ্কুর 
ন্যায় ছিল) এতাদৃশ বিকটারুতি ভীবণৰপ সেই 
রাক্ষস ভীমসেনকে অন্ন তৌজন করিতে দেখিয়া 

দ্রশনদ্বারা৷ অধর দংশন-পুর্ব্বক ত্রিরেখাবিশিষ্ট ভুকুটা 
ধারণ করিয়।৷ নয়নদ্ধয় বিস্তার করত ক্রোধতরে 

কহিল, কাহার এ দুর্ঝৃদ্ধি ঘটিয়াছে যে ঘমালয়ে গমন 
করিতে ইচ্ছা করিয়া আমার ভোজনের নিমিত্ত 
আনীত 

য়াও হাসিতে হাসিতে রাক্ষমকে অনাদর-পুর্ববক 

পরাজ্জুখ হইয়। ভোজন করিতে লাগিলেন) তাহার । 

প্রতি দৃুক্পাতও করিলেন না। তখন সেই পিশিতা-. 

শন ভীষণ শব্দ-পুর্ব্বক বাহ্ছদ্বয় উদ্যত করিয়া ভীম-: 
সেনকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে ধাবমান হইল 

শত্রসংহাঁরক রৃকৌদর তখন রাক্ষসের প্রতি অনাস্থা-। 

অন্ন আমীর সমক্ষেই আপনি ভোজন 

করিতেছে ? হে ভারত! ভীমসেন সেই কথা শুনি-. 

পুর্ববক এক বার দু্টিপাত করিয়া ভোজন করিতে 
লাগিলেন। ব্রাক্ষদ তখন অতিশয় ক্রোধ-পরিপুর্ণ 

হইয়া ভীমসেনের পশ্চাৎ্ভাগে দাঁড়াইয়া উভয় 

মুছিদ্বারা পৃষ্ঠদেশে এক আঘাত করিল। তীমসেন 
সেই বলবান্ রাক্ষসের তঁজদর়দ্বারা অতিশয় আহত 
হইয়াও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, এক- 
মনে ভোজন করিতেই লাগিলেন। পরে মহাবল 

রাক্ষস সংপুর্ণৰূপে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার করিবার 
নিমিত্তে বৃক্ষ উৎপাটনপু্ব্বক পুনর্ববার তাহার প্রতি 
ধাবমান হইল। তদনস্তর মহাবলবান্ পুরুষেন্দর 
ভীমসেন তখন সেই অন্ন শনৈঃ শনৈঃ ভৌজন- 

পুর্ববক আচমন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে যুদ্ধার্থে প্রস্তত 

হইলেন। রাক্ষস ক্রোধাভিভূত হইয়া ভীমসেনের 
প্রতি সেই বৃক্ষনিক্ষেপ করিলে বীধ্যবান্ ভীমসেন 

হাস্য-পুর্ববক তৎক্ষণাৎ তাহ রামহস্তে ধারণ করি- 
লেন। তাহা দেখিয়া বলশালী রাক্ষস বহুবিধ বৃক্ষ 

উৎপাটন-পুর্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিতে 
লাগিল; এবং ভীমও সেইৰপ রৃক্ষ উন্মালন করিয়া 
তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত করিতে আরস্ত করিলেন। 

মহারাজ! তখন মনুষ্যের সহিত সেই রাক্ষসরাজের 

এতাদৃশ ঘোরৰপ বৃক্ষ-যুদ্ধ হইয়া উঠিল যে তাহাতে 
তত্রত্য বৃক্ষ সকল বিনষ্ট হইতে লাগিল। পরে 

পিশিতাশন বক আপনার নাম প্রকাশ করিয়া 

লক্ষপ্রদবান-পুর্বরক মহাঁবল তীমসেনকে ভুজদ্বয়ে 

গ্রহণ করিল; তখন মহাবাহু বলবান্ ভীমসেন সেই 

মহাবেগশালী স্ফুর্তিমান্ রাক্ষসকে যথাসাধ্য বল- 

প্রকাশ করিতে দেখিয়া বলপুর্ববক আকর্ষণ করিতে 

লাগিলেন | রাক্ষন ভীমকর্তৃক আকৃব্যমাণ হইয়াও 

তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ; তাহাতে সেই 

পুরুষাদকই অতিশয় ক্লান্ত হইতে লাগিল। তাহা- 
দিগের উভয়ের বেগদ্বারা পৃথিবী কম্পিত হইল, 
এবং নিকটস্থ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইয়া 
পড়িল। অনন্তর বৃকোদর রাক্ষসকে ক্ষীণ দেখিয়! 

জানুদ্বার! ভূমিতে নিষ্পেবণ-পুর্ববক প্রহার করিতে 

৩গ 



২৬৬ মহাভারত ! 

লাগিলেন। পরে তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু প্রদান- 

পুর্ব্বক নিষ্পীড়ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে গ্রীবা ও বাম 
হস্তে কটিদেশের বসন ধারণ করিয়া তাহাকে দ্বিগু- 
নিত অর্থাৎ ছুইখণ্ডে ভগ্ন করিলেন; তখন রাক্ষস 
ভয়ঙ্কর রব করিতে লাখিল। হে বিশাম্পতে ! 

যখন ভীমসেনকর্তৃক সেই ঘোরৰূপ রাক্ষস ভগ্ন হয়, 
তখন তাহার মুখ হইতে রুধির-ধারা উদ্দারণ 
হইতে লাগিল। 

বকবধপর্বেন একশত চতুঃঘ্টি অধ্যাঁষ সমাপ্ত ॥ ১৬৪।॥ 

বৈশল্পীর়ন কহিলেন, মহারাজ! শৈলরাজ-সদৃশ 
বকরাক্ষম ভগ্র-দেহ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে 

করিতে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পরিজনগণ সেই 
শবে ত্রস্ত হইয়া পরিচারক বর্গের সহিত গৃহ হইতে 
নির্গত হইয়া ভীমের নিকট উপস্থিত হইল । প্রহ- 

রণপটু বলবান্ ভীমসেন তাহাদিগকে ভীত ও জ্ঞান- 
শুন্য দেখিয়' সান্ত্বনা করিলেন; এবং এইৰপ কহিয়া 
তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তোমরা আর 

কখন মনুষ্য হিংসা করিবে না, যদি কর, তাহা 

হইলে তোমাদিগকেও ত্বরায় এইকপ নিহত হইতে 

হইবে । রাক্ষসগণ বুকোৌদরের এই কথা শ্রবণ 
করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রকাশ-পুর্বক সেই নিরম 
স্বীকার করিল। হে ভাঁরত! তদবধি নগরবাসী 
মন্ুষ্যেরা সেই নগরে রাক্ষসগণকে শান্ত-প্রক্কৃতি 
দেখিত। অনন্তর ভীমসেন সেই মৃত রাক্ষমকে 
লইয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষিগু করিয়া লোকের 
অলক্ষিতৰপে গমন করিলেন। বকরাক্ষসের জ্ঞাতি- 

গণ ভীমকর্তৃক বল-পুর্বক তাহাকে নিহত হইতে 
দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্রচিত্তে ইতস্তত পলায়ন করিল । 
ভীমসেন সেই রাক্ষসরাঁজকে বধ করিয়া ব্রাহ্মণ-গৃহে 
গ্রমনপুর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমন্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 
লেন। 

অনন্তর সেই প্রাতঃকাঁলেই নগরস্থ জনগণ নগর 
হইতে বহির্গত হইবামাত্র পর্ধবত-শুঙ্গ-তুল্য ভীব- 

থাকার বকরাক্ষসকে রুধিরাক্ত, নিহত ও নিপতিত 

দেখিয়া লোমাঞ্চিত হইল) এবং একচক্রা নগরীতে 

পুর-মধ্যে গমন করিয়া এ সংবাদ প্রদান করিল। 
হে রাজন্! তখন সহত্র সহজ নগরবাসী আবাল 

রুদ্ধ বনিতা সকলেই বকরাক্ষসকে দেখিতে সমা- 
গত হইল । হে বিশাম্পতে ! তাহারা সেই অলৌ- 

কিক কার্য দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই 

দেবতার আরাধনা করিতে লাগিল । পরে “অদ্য 

রাক্ষসের ভোজন প্রদানে কাহার বার ছিল” ইহা 

গণনা করিতে লাগিল; পরিশেষে সবিশেষ জ্ঞাত 

হইয়া সকলেই সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন-পুর্ব্বক 
বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল 1 সমস্ত নাগরগণ ত্রাহ্গণকে 

পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বিপ্রেক্্র পাগ্ডবদিগকে 

গোপন করিবার নিমিত্তে কহিলেন, আমি রাক্ষসের 

ভোজন প্রদানে অন্ুুমতি প্রাপ্ত হইয়া বন্ধুগণের 
সহিত রোদন করিতেছিলাম, এমত সময়ে একজন 

মন্ত্রসিদ্ধ মহামতি ব্রাহ্মণ আমাকে এবপ দেখিয়! 
জিজ্ঞ সা-পুর্ববক এই নগরের মহাক্রেশ অবগত হইয়া 
আশ্বীস-প্রদান করত হাস্য করিতে করিতে কহি- 
লেন যে আমি সেই ছুরাত্মার নিকট এই অন্ন লইয়া 
যাইব; আমার নিমিত্তে কোন ভয় নাই। এই কথ 

বলিয়া তিনি অন্ন লইয়া বকরাক্ষসের অরণ্যে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন । তিনিই লোকের হিতের নিমিন্তে 

এই কন্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাহা শুনিয়া 
ব্রাহ্মণ, ক্ভ্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র সকলেই বিস্ময়াবিষট 
ও হৃষ হইয়া ব্রা্মমহোৎসব করিতে লাগিলেন। 
নগরবাসী মনুব্যেরা সেই অত্যন্ত অন্ভুত ব্যাপার 
জ্ঞাত হইয়া! নগরে গ্রত্যাগমন করিল । পাগ্বগণ 
সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। 

একশত পঞ্চব্টি অধ্যায়ে বকবধ পর্ব সমাগত ॥১৬৫॥ 

জনমেজয় কহিলেন, ব্রক্ষন্! পুরুষসিংই পাঁণু- 
বেরা বকরাক্ষম বধ করিয়া, তাহার পর কি করিরা- 

ছিলেন) শুনিতে ইচ্ছা করি। 



আদিপর্ব! ২৩৬৪ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পাগুবগণ বক- 

রাক্ষস সংহার করিয়া সেই ব্রাহ্গণগৃহে অবস্থিতি- 

পুর্ববক বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অনন্তর কিয়- 

দ্দিবন পরে এক ত্রতপরায়ণ ত্রাঙ্ষণ বাসের নিমিত্ত 

সেই ব্রাঙ্গণগৃহে উপস্থিত হইলেন । নিত্য অতিথি- 

সেবাপরায়ণ এ ব্রাঙ্গণ অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে উত্তম- 

পে পুজা করিরা বাস প্রদান করিলেন। এ অভ্যা- 

গত ব্রাহ্মণ তথার অবস্থিতিপুর্বক প্রসঙ্গত্রমে নানা- 

বিধ শুভ কথা কহিতে লাখিলেন। নরশ্রেষ্ঠ পাগুব- 

গ্রণ ও কুন্তী, ইহারা এ সকল কথা শ্রবণে অভিলাধী 

হইয়া তাহাকে সমাদর করিলেন। তিনি বিবিধ 

আশ্চর্য্য দেশ, নগর, তীর্থ, সরিৎ, নানাবিধ আশ্চধ্য 

আশ্চধ্য রীজাদিগের বিবরণ ও বিবিধ নগর সকলের 

বুত্তান্ত কীর্ভন করিতে লাগিলেন । হে জনমেজয় ! 

সেই ব্রাহ্মণ কথাবসরে, পাঞ্চাল দেশে যাঁজ্ঞসেনীর 

অদ্ভুত স্বয়স্তর এবং ধুছ্যন্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি 

ও দ্রুপদ রাজার মহাযজ্জে ক্লষ্জার অযোনিজত্বৰূপে 

উৎপত্তি, এই সকল সংবাদ কহিলেন । 

পুরুবশ্েষ্ঠ পাগুবগণ ব্রাহ্মণের নিকট সেই মহা- 

আর অলৌকিক ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কথাবসরে 

বিস্তারৰপে জানিতে হচ্ছ করিলেন ও কহিলেন, 

হেবিপ্র! পাবক হইতে কিৰপে দ্রুপদ-পুক্র ধৃক্- 

দ্যুন্নের উৎপত্তি হইল? কিৰূপে বেদীমধ্য হইতে 

কৃষ্ণার অদ্ভুতৰূপে জন্ম হইল? কিূপেই বা ধৃছ্যান 

মহাধনুর্ঘারী আচার্য দ্রোণ হইতে সর্ববান্্র শিক্ষা 

করিলেন? এবং দ্রপদ রাজার সহিত দ্রোগের যে 

সখ্য ছিল, তাহ! কি কারণে কি প্রকারেই বা ভঙ্গ 

হইয়াছিল 2 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষ প্রধান- 

পাগুবগণের এই কথা শুনিয়। এ ব্রাহ্মণ ভ্বৌপদীর 

জন্ম-বৃত্বান্ত আনুপুর্বিক সমস্ত বর্ণন করিতে লাগি- 

লেন। 
'চৈত্ররথপর্ধে একশত বট্বন্টি অধ্যায় 

সমাগত ॥ ১৬৬॥ 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, গঙ্গাদ্ধারের সমীপে ভরদ্বাজ 
নামে নিয়ত-ব্রতনিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ছ মহাঁতিপস্থী এক 

মহর্ষি বাস করিতেন। একদা তিনি গঙ্গাস্সানার্থ 
গমন করিয়। দেখিলেন যে তাহার আগমনের পুর্বে 

ঘৃতাচী নানী অপর আসিয়া ন্নান করিয়। নদীতীরে 

দণ্ডায়মান আছে; সেই সময়ে বায়ুদ্বারা তাহার 
বসন ব্যপহ্ৃত হওয়াতে খষি তাহাকে বিবসন। 

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কামপরতন্ত্র হইলেন | কৌমার- 

কালাবধি ব্রহ্মচারী সেই মহর্ষি স্বৃতাচীর প্রাতি 

আসক্ত-চিত্ত হইবামাত্র তাহার চিরসঞ্চিত রেত 
স্যলিত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা দ্রোণ.নামক 

পাত্রে ধারণ করিলেন । এইৰপে সেই ধীমান্ খবি 

হইতে ভ্রেণ-ন।মক কুমার জন্মগ্রহণ করিলেন । এ 
কুমার. বেদ ও বেদাক্ক সমুদায় অধ্যয়ন করিতে লাগ্সি- 

লেন। এ সময়ে পৃষত নামে এক রাজ! ভরদ্বাজের 
সখা ছিলেন ; তাহার দ্রপদ নামে এক পুন্্র হইল। 
ন্ষতক্রিয়বর পুৰততনয় দ্রূপদ প্রত্যহ ভরদ্বাজের আ- 

অশমেগমন করিয়া দ্রোণের সহিত ক্রীড়া ও অধ্য- 

য়ন করিতেন। পরে ভূপতি পুবত স্বর্গারোহণ 

করিলে দ্রপদ রাজ-নিংহাসনে আরোহণ করিলেন! 

দ্রোণ শুনিলেন যে পরশুরাম সমস্ত ধন দান করি- 

তেছেন; পরে যখন রাম সর্ধবস্থ দান করিয়। ৰন 

গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময়ে ভরদ্বাজ- 

তনয় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে 
দ্বিজোত্তম! আমার নাম দ্রোণ আমি ধন প্রার্থনায় 

আপনকার নিকট আগমন করিয়াছি। রাম কহি- 

লেন, হে ব্রন্মন্! আমি সর্বস্ব দান করিয়াছি, এক্ষণে 

আমার শরীর ও অস্ত্রগুলি মাত্র অবশিষ্ট আছে, 

অতএব আমার সমুদায় আন্ত্র বা শরীর, একতর 

প্রার্থনা করূ। দ্রোণ কহিলেন, আপনি প্রয়োগ 

ওউপসংহারের সহিত সমুদায় অস্ত্র আমাকে প্রদান 

করুন। . " 
ব্রাঙ্গণ কহিলেন, অনন্তর, ভূগুনন্দন তথাস্ত বলিয়। 

তাহাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিলেন). দ্রোণ তাহা 



২৬৮ মহাভারত 

গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতকুত্য বোধ করিলেন । 

তিনি রাম হইতে পরম সম্মত ব্রহ্গান্ত্র প্রাপ্ত হইয়। 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও হ্ৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। অনন্তর 

প্রতাপশালী পুরুষের তরদ্ধাজ-নন্দন দ্রপদের নি- 
কট আসিয়া কহিলেন, আমি তোমার সখ! । দ্রুপদ 
উত্তর করিলেন, যিনি শ্রোত্রিয় নহেন, তিনি কখন 

শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারেন না; যিনি রখী 

নহেন, তিনি কখন রখীর সখ! হইতে পারেন না) 
এবং যিনি স্বয়ং রাজ। নহেন, তিনি কখন রাজার 

সখা হইতে পারেন না; অতএব তুমি কি নিমিত্তে 
সখ! বলিয়া সম্বোধন করিতেছ ? 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, বুদ্ধিমান্ দ্রোএ পাঞ্চাল্য দ্রপ- 

দের এ কথা শ্রবণ করিয়। প্রতি বিধান করিতে মনে 

মনে নিশ্চয় করিয়া কৌরবদিগের হাস্তিনপুর নামক 
নগরে গ্রমন করিলেন । অনন্তর ভীক্ম সেই সমাগত 

ধীমান্ দ্রোখের নিকট পৌন্রগণকে শিষ্যত্বৰপে 

সমর্পণ করিলেন, এবং বিবিধ ধন প্রদান করিয়া 

তাহার সব্বর্ধনা করিলেন। অনন্তর দ্রোণ দ্রুপদের 

অপকারের নিমিত্তে শিষ্য পাগুবদিগকে সমীপে 

আনয়ন করিয়া সকলকেই কহিলেন, হে নিষ্পাপ 

.. ব্রাজকুমারেরা! তোমরা অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, 
আমি মনোমধ্যে যে বিষয় গুরুদক্ষিথার নিমিত্তে 

নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা প্রদান করিবে, ইহা! সত্য 

করিয়া বল। তাহাতে অর্জনপ্রভৃতি শিষ্যগণ তথাস্ত 

বলিয়া স্বীকার করিলেন | যখন ক্লৃতনিশ্চয় পাগ্ডব- 

গণ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন, তখন আচার্ধ্য 

ড্রোখ তাহাদিগকে গুরুদক্ষিণার নিমিত্তে ইহা কহি- 

লেন যে দ্রপদ-নামে পৃষত রাজার তনয় অহিচ্ছত্র- 

দেশের অধীশ্বর আছেন, তোমরা সেই রাজ্য তাহার 
নিকট হইতে শীন্ হরণ করিয়া আমাকে প্রদান 
কর। অনন্তর পাগুনন্দনের। দ্রুপদকে সংগ্রামে 
পরাজয়-পুর্ববক অমাত্যের সহিত বন্ধন করিয়া দ্রো- 

ণের নিকট সমর্পণ করিলেন । তখন দ্রোৌণ দ্রপদকে 

কহিলেন, হে নরাধিপ ! আমি পুনর্বার তোমার 

সহিত সধ্য প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু অধুনা আমি 

রাজা, তুমি রাজা নহ, রাজা না হইলে রাজার 
সহিত সথ্য হইতে পারে না, এজন্য তোমার সহিত 
একত্র রাজ্য করিতে এইৰূপ স্থির করিয়াছি যে তুমি 

তাগীরখীর দক্ষিণ-কুলে রাজ| হও, আমি উত্তর- 
কুলে রাজা হই। 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তখন পাঞ্চালরাজ অন্ত্রবিদ্যা- 
বিশারদ ব্রাহ্গণ-প্রবর ধীমান দ্রোণের এ কথা শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, হে মহামতি ভরদ্বাজনন্দন! তৌ- 

মার ভাল হউক, তুমি যাহা বিবেচন। করিয়াছ, 
তাহাই হউক; আমার সহিত তোমার সখ্য চির- 
স্থায়ী হউক অরিন্দম দ্রোণ ও পাঞ্চালরাজ পর- 
স্পর এইৰপ কহিয়া অন্ুত্তম সখ্য স্থাপন-পুর্ব্রক 
স্ব ন্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরন্ত রাজা-দ্রপদের 

অন্তঃকরণ হইতে সেই মহা অপমান মুহূর্তকীলও 
তিরোহিত হইল না, তিনি তজ্জন্য অতিশয় দুঃখিত- 
চিত্ত ও কৃশ হইতে লাগিলেন । 

চৈত্ররথপর্ধবে একশত সন্তুষ্টি অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৬৭ ॥ 

ব্রাঙ্গণ কহিলেন, রাজা দ্রুপদ অমর্ষ ও শোঁকে 
আকুল হইয়া উপযুক্ত পুক্রোৎ্পত্তির অভিলাষে 
কর্ম্মসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণগণকে অন্বেষণ করত তীহী- 
দিগের আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে 
লাখিলেন। “আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান নাই” এই চিন্তা 
তাহার অন্ত্করণমধ্যে সর্বদা জাগৰূক ছিল। তিনি 
স্বীয় অবজ্ঞাহেতু আপনার পুক্রদিগকে ও বন্ধুগণকে 
ধিক্কার প্রদান-পুর্বক দ্রোণের প্রতিকার নিমিত্তে 
সর্বদা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। তিনি গ্রতি- 
কার করিতে ইচ্ছ হইয়াও দ্রোণের প্রভাব, বিনয়, 
শিক্ষা ও চরিত ক্ষান্রবলদ্বারা যে অতিক্রম করিতে 
পারেন, চিন্তা করিয়া তাহার কোন উপায় দেখিলেন 
না| অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে গ্ঙ্জাকুলে কল্মাষ- 
পাদ নামক রাজার পুরীমমীপে পবিত্র ব্রাঙ্মণ- 
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সস 

বাসে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ 

ছিলেন, তাহারা সকলেই স্ীতক, ব্রতনিষ্ঠ ও মহা- 
ভাগ ছিলেন। তন্মধ্যে বাজ ও উপযাজ নামক, ব্রত- 

নিষ্ঠ, শমগ্ড ৭-সম্পন্ন, ত্রহ্মনিষ্ঠ, সংহিতা ধ্যয়ন-নিরত, 
কাশ্যপ-শোত্রীয় খধিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিদ্ধয়কে দেখিয়া 

তাহাদিগকে অভিলষিত কাধ্য-সম্পাদনে উপযুক্ত 

বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি অতব্দ্রিত হইয়া 

সম্পুর্ণ কামনাদ্বারা ভাহাদিগের উপাসনা করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে 

কনিষ্টকে ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করিয়া একান্তে 

তাহার শরণাপন্ন হইলেন; তিনি সমস্ত কাম্যবস্তর- 

প্রলোত-প্রদর্শন পদশু্রাব! প্রিয়বাক্য-কথন অভি- 

লাষ পুরণ-প্রভৃতিদ্বারা সেই ধৃতব্রত উপযাজকে 
সন্ভষ্ট করিতে লাগিলেন। একদ! দ্রুপদ উপষাঁজকে 

যথাবিধাঁনে পুজিত করিয়া কহিলেন, হে ত্রহ্মন্ 
উপযাঁজ! যে কর্ম করিলে আমার দ্রোণবিনাশক 

পুভ্র উৎপন্ন হয়, দি আপনি তাহা করেন, তাহা 

হইলে আমি আপনাকে অব্বুদসঙ্খ্য গোদান করিব) 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যদ্যপি আর কিছু আপনার অভি- 
লাঁষ থাকে, তাহাও প্রদান করিব, তাহাতে সংশয় 

নাই । খবি কহিলেন, আমি এ কম্ম করিতে পারিব 

না। দ্রুপদ তথাপি সেই খষির আরাধনার নিমিত্তে 

পুনর্বার পরিচধ্যা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে এক দিবস দ্বিজো- 

তম উপযাজ রাজা-দ্রুপদকে মধুরবাক্যে কহিলেন 

যে একদা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গ্রহনৰনে বিচরণ 

করিতে করিতে এমত্ত স্থান হইতে, পতিত একটি 

ফল গ্রহণ করিলেন যে এ স্থান শুচি কি না তাহা 

তিনি জ্ঞাত ছিলেন না; আমি তাহার পশ্চাৎ্ গমন 

করিতে করিতে তাহাকে এ অযুক্ত কর্ম করিতে 

দেখিয়াছিলাম; হে রাঁন্! তিনি সেই দোবযুক্ত- 

বসন্ত গ্রহণ-বিষয়ে কৌন বিচার করিলেন না) সেই 

ফল দেখিয়া তদ্বিষয়ে পাপান্ুবন্ধক দোষ তাহার 

বুদ্ধিতে স্থান প্রাপ্ত হইল না); অতএব বিনি একস্থলে 

শৌচ বিচার করিলেন না, তিনি অন্য বিষয়ে কি- 

প্রকারে দোৌষদশী' হইবেন, অর্থাৎ তিনি তোমার 
অভীষবিষয়ে দোবদর্শী হইবেন না । অপিচ তিনি 
যখন গুরুকুলে বাঁন করিয়৷ সংহিতা অধ্যয়ন করি- 
তেন, তখন অন্যের উতস্যষট ভক্ষ্যদ্রব্যও যে সে 

সময়ে ভক্ষণ করিতেন, তাহাতে তাহার ঘৃণা বোধ 

হইত ন1; সর্ধদ। অন্নের গুণ কীর্ভন করিতেন। 

তাহার এৰপ কার্য্য-প্রযুক্ত আমি তর্ক-ৰপ চক্ষু- 

দারা তাহাকে ফলাধাঁ বিবেচনা করিতেছি; হে 
নৃপতে! তুমি তীহার নিকট গমন কর, তিনি 
তোমার যাজন-কাঁ্য করিতে সম্মত হইবেন । 

দ্রপদ নৃপতি যাঁজের চরিত শ্রবণ-পুর্বক নিন্দা 
করিতে ইচ্ছু হইয়াও মনে মনে স্বকার্ষ্য চিন্তা করিয়া 
উপযাজের বাক্যানুসারে তীহার আশ্রমে গমন 

করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া পুজার্থ যাজকে 
সর্বতো ভাবে পুজা-পুর্বক কহিলেন, হে বিভো ! 
আমি আপনাকে অষ্ট অযুত গোপ্রদান করিতেছি, 
আপনি আমার যাঁজন-কাধ্য করুন; আমি দ্রোণের 

শক্রতানলে সন্তপ্ত হইয়াছি, আপনি কৃপা-বারি 
সেচন করিয়া আমাকে স্ুশীতল করুন। দ্রোণ 

ত্রহ্মবিদ্যা ও ব্র্গান্ত্র উভয়-বিষয়েই পারদ ; এই 

জন্য সখ্যবিবাদে তিনি আমাকে পরীজয় করি- 

যাছেনা তিনি বুদ্ধিমান ও কৌরবদিগের প্রধান 
আচার্য; এই ভূমগ্ডলে তীহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন 
ক্ষত্রিয় নাই। তীহার ধনুঃ ছয় অরত্ি পরিমিত ও 

অতিমহ ; তাহার শরজালে সমস্ত প্রাণিরই শরীর 

ধংস হইতে পারে। মহানুভব সেই ভরদ্বাজ-নন্দন 

ব্রাঙ্গণবেশে মহীধনুর্ধারী হইয়া ক্ষভ্রিয়তেজ ধংস 

করিতেছেন, ইহাতে সংশয় নাই। তিনি ক্ষত্রিয়কুল 
সংহারের নিমিত্তে যেন দ্বিতীয় পরশুরাম হইয়া- 

ছেন; এই পৃথিবীস্থ কোন ব্যক্তিই তাহার ঘোর 
অক্সবল পরাভব করিতে পারে না; তিনি আহুতি- 

প্রাপ্ত প্রদীগ্ড হুতাশনের ন্যায় ব্রা্গঘতেজ: ধারণ 

করিয়া থাকেন; সেই ত্রাঙ্গতেজস্বী পুরুষ সংগ্রাম- 
৩ ঘ 
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স্থলে ব্রাহ্গতেজের সহিত মিলিত-ক্ষান্রতেজৌ- 

দ্বার! প্রতিপক্ষকে দগ্ধ করেন তাহার ব্রা্মতেজ 

ক্ষাভ্রতৈেজের সহিত মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইলেও 

আপনকার ব্রাঙ্গতেজ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং 

আমার কেবল ক্ষাত্রবলহেতু আমি তাহা! অপেক্ষা 

হীন হইয়াছি) অতএব আমি আপনকাকে ভ্রোণ 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও বেদজ্ঞতম প্রাপ্ত হইয়া আপন- 

কার ব্রাহ্মতেজ আশ্রয় করিলাম ! হে যাজ! আমি 

যে কর্মদ্বারা সংগ্রামে ভুর্্জ় ও দ্রোণবিনাশক পুক্র 
লীভ করিতে পারি, আপনি তাহা করুন; আপ- 

নাকে দশকোটি গো দান করিতে প্রস্তৃত আছি । 

যাজ “তথা স্ত” বলির ধাগের প্রয়োগ মনে মনে 

স্মরণ করিলেন; এবং এ কাধ্য গুরুতর বিবেচন| 

করিয়া অকাম উপযাজকে সাহায্য করিতে আদেশ 

করিলেন। মহর্ষি যাজ দ্রোণবিনাশের নিমিত্তে 

গ্রতিজ্ঞা করিলে পর মহাতপা উপযাজ নরেন্দ্র 

দ্রুপদের নিকট তাহার পুভ্রফলের নিমিত্ত আতা গ্রি- 
সাধ্য কর্মের বিবরণ প্রকাশ করিলেন ও কহিলেন, 

হে রাজন্! আপনি যেৰপ মহাতেজন্বী ও মহা- 

বলবীর্ষ্যবান্-পুজর কামনা করিবেন, আপনার সেই- 
বূপই পুন্র হইবে । 

অনন্তর ভূপতি দ্রপদ ড্রোগবিনাশক পুজ্সর অভি- 

সন্ধি করিয়া কর্মসিদ্ধির নিমিত্তে সেই মহাযজ্ছের 

সমজ্ত সামগ্রী আহরণ করিয়। দিলে তাহারা যজ্ঞা- 

রম্তকরিলেন। পরে যাজ হবনান্তে রাজ্জীকে এইৰপ 

আদেশ করিলেন ষে হে রাঁজ্ঞি পৃষতরাজবধু! তুমি 
হরিগরহণের নিমিত্তে শীঘ্র আমার নিকট আগমন 
কর, তোমার পুত্র কন্যা উপস্থিত হইয়াছে। রাজ্জী 
কহিলেন, হে ত্রঙ্গন্! আমার মুখ কুক্কুমাদি-গন্ধ- 

দ্রব্যে অবলিগ্ত আছে, অঙ্গরা সমস্ত ধারণ করির 

আছি, সুতরাং সন্তানের নিমিত্তে যজ্জীয় হবি- 

গ্রহণে এক্ষণে আমি অশুচি হইতেছি; অতএব 

আমার অভীষ্ট পুজের নিমিত্তে আপনি কিঞ্চিৎ 
কাল প্রতীক্ষা করুন); আমি শুচি হইয়া আসি- 

তেছি। যাঁজ কহিলেন, যে হব্য বস্ত উপযাজ-কর্তৃক 
মন্ত্রপুত হইয়া যাজ-কর্তৃক পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে, 
তুমি আইস বা থাক, অবশ্যই তদ্ারা কামন! সিদ্ধি 
হইবে। 

ব্রাঙ্মণ কহিলেন, যাঁজ ইহা কহির! হুত হুতাশনে 
সংস্কৃত হব্যের আহুতি প্রদান করিবামাত্র সেই 

পাবক হইতে জ্বালাবণ, ভীবণাকৃতি, কিরীটভূষণ, 
উত্তম কবচযুক্ত, খড়গ ও ধনুর্ববাণধারী, দেব-সদৃশ 

এক কুমার উৎপন্ন হইল। এ কুমার জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াই বারবার সিংহনাদ করিতে করিতে প্রধান- 

রথে আরোহণ করিল ও এ রথে ইতস্তত গমন 

করিতে লাগিল । তাহা দেখিয়া! পাঞ্চালগণ আন- 

নিদিত হইয়া এপ উচ্চচৈঃস্বরে “সাধু সাধু” বলিয়। নি 

করিতে আরন্ত করিল যে হর্ষযাবিষউ সেই পাঞ্চাল- 

গণের ভাঁর সহ করিতে বসুন্ধরা যেন অসমর্থা হই- 
লেন। তখন আকাশবাণী হইল যে “এই রাজকুমার 
দ্রোণবধের নিমিত্তে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, এই 

পুক্র পার্চালগণের যশক্কর, ভয়নীশক ও রাজার 

শোকাপহ হইবে” পরে বেদীমধ্য হইতে পাঞ্চাল- 
রাজনন্দিনী সৌভাগ্যশালিনী শ্যামা্জী এক কুমারী 
উদ্থিতা হইল । এ কন্যার সমস্ত অঙ্গসৌষ্ঠৰ অতি- 

সুদৃশ্য; লোচনদ্বয় জুন্দর-নীলবর্ণ, আয়ত ও পদ্ম 
 পলাশ-সদৃশ; কেশ-চয় কৃষ্ণবর্ণ ও কুঞ্চিত; নখসকল 
তুঙ্গ ও তামুবর্; জযুগল অতি শোতাঁকর; এবং 
পয়োধর পীন ও মনোহর; তাহার ৰপসৌন্দর্য্যে 

বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা মানবী মুর্তি ধারণ 

করিয়াছেন। তাহার নীলপদ্প-সদৃশ গাত্রগন্ধ এক 
ক্রোশ দুর হইতেও উপলব্ধি হইতে লাঁগিল। এ 
দেববপিণী কন্যা এৰপ নিরুপম-ৰপবত্তী যে দেব 
দানব যক্ষ-প্রভৃতিও তাহাকে প্রার্থনা করেন | সেই 
স্ুশ্রোণী কন্যা জন্মপরিগ্রহ করিলেও তখন আকাশ- 
বাণী হইল যে “এই কৃষ্ণা সমস্ত রমণীগণের মধ্যে 

শ্রেষ্ঠতমা ও অনেক ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয়াকাজিক্ণী 
হইবে, এই সুমধ্যমা হইতে যথাকালে দেবকার্য্য- 
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সম্পাদন হইবে, ইহার নিমিত্তেই কৌরবগণের 
মহাতর উপস্থিত হইবে।” সমস্ত পাঞ্চালগণ তাহা 
শ্রবণ করিয়া সিংহসমুহের ন্যায় এমত হষধ্ধনি 

করিতে লাগিল যে বনুন্ধরা সেই হপুর্ণ পাঞ্চাল- 
গণের ভার সহ করিতে যেন অসমর্থ হইলেন । 

সুতাকাজ্জিণী দ্রপদরাজমহিষী সেই পুক্রকন্য। 

দেখিয়া যাজের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহি- 

লেন, হে ব্রহ্গন্! এই পুন্রকন্যা যেন আমা-ভিন্ন 

কাহাকেও জননী বলিয়া জানিতে না পারে । যাজ 

রাজার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে “তথাস্ত' বলি- 

লেন। পরে ত্রাঙ্গণেরা পুর্ণ-মনোরথ হওয়াতে কহি- 
লেন যে দ্রপদ রাজার এই কুমার, ধুনট অর্থাৎ প্র- 
গ্ল্ভ, অতিধৃষ্ অর্থাৎ বিপক্ষের উৎকর্ষাসহিষু* 
এবংদ্যন্নীদির অর্থাৎ কবচকুগ্ডলীদির সহিত উৎপন্ন 
হইয়াছে, অতএব ইহার নাম ধৃদ্যুন্ন হইল; এবং 
এই কুমারী কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছে, এজন্য ইহার নাম 
কুষ্ণা থাকিল। 

দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে এইৰপে পুজ্র ও কন্যা 

উৎপন্ন হইয়াছিল। অনন্তর প্রতাঁপবান্ ভরদ্বাজ- 

নন্দন দ্রোণ পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুন্নকে স্বগৃহে আনয়ন- 

পুর্ববক অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া পুর্ববকৃত রাজ্যার্ধ 
গ্রহণের গত্যুপকার করিলেন | মহামতি দ্রোণ 

তাবি দৈৰ অনতিক্রমণীম্ব, ইহা বিবেচন! করিয়া 

আঁত্মকীর্তি-রক্ষার নিমিভে এৰপ কাধ্য করিলেন। 

চৈত্ররথপর্ধেরে একশত অক্টব্টি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৬৮॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবল পাঁণ্ু- 

বেরা দকলেই এ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! শল্যবিদ্ধের 

ন্যায় বিষগ্নচিত্ত হইলেন। সত্যবাদিনী কুন্তী পুজ- 

গ্ণকে অন্যমনস্ক দ্খিয়! যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে 

ভারিন্দম! আমাদিগের এই ব্রাঙ্গণভবনে বু দিবস 

অবস্থিভি কর! হইল । এই রমণীয় নগরে মহাত্া- 

দিগের নিকট তিক্ষালাভ করত ক্রীড়া-পুর্ধবক কীল- 

যাপন হইয়াছে; এস্থানে যে সমস্ত রমণীয় বন ও 
উপবন আছে, তৎসমুদায়ই পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন কর! 

হইয়াছে । হে বীর কুরুনন্দন! সেই সকল স্থান 
পুনর্বার অবলোকন করিতে আর তাদৃশ মনঃ- 
প্রীতি হয় না, এবং এক স্থানে থাকিলে সেৰপ 

ভিক্ষা লাভেরও সম্তাবন। থাকে না; অতএব যদি 

তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চাল- 

দেশে জুখে গমন করি। সেস্থান পুর্বে দৃষ্ট হয় নাই, 
তাহার দর্শন রমণীর হইবে । হে শক্রকর্ষণ ! শুনি- 

যাছি যে পাঞ্চাল দেশ উত্তম সুতিক্ষ এবং তত্রত্য 

নরপতি বজ্ঞসেনও ব্রঙ্গনিষ্ক। অপিচ এক স্থানে 

চিরকাল বাস করিতে আমার মত হয় না, তাহা! 

ভব্যও নহে। পুত্র! যদ্যপি তোমার মত হয়, 
তাহা হইলে চল আমরা সেই স্থানে স্থখে গমন 

করি। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনার যেৰপ অভিমত 
হইবে, তাহাই আমর! করিব এবং তাহাই আমা 
দিগের পরম হিতজনক; পরন্ত অন্থজগণের অভি- 

প্রায় কি, তাহা বলিতে পারি না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুন্তী তীম, অর্জুন, 

নকুল ও সহদেবকে তথায় গমনের অতিপ্রাক়্ 

জিজ্ঞাসা করিলে তীহারা তাহাতে সম্মত হইলেন। 

মহারাজ! অনন্তর কুন্তী ও তাহার পুক্রগণ ব্রাহ্মণকে 
সম্ভীৰণ করিয়া মহাত্সা মহীপতি দ্রপদের রমণীয় 

নগরে যাত্রা! করিয়াছিলেন । 

চৈত্ররথপর্ধে একশত উনসপগ্ততি অধ্যায় 

সমাণু ॥ ১৬৯ ॥ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, যখন মহাত্সা পাগুবেরা 

ব্রাহ্মণগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিলেন, দেই 

সময় এক দিবস সত্যবতীস্থত ব্যাস তাহাদিগকে 

দেখিবার নিমিত্ত আগমন কর্রিলেন। পরন্তপ 

পাগুবগণ তাহাকে সমাগত দেখিয়। প্রত্যু্থান পুরঃ- 

সর দণ্ডব প্রণাম করিয়া ক্কৃতাঞ্লিপুটে দণ্ডায়- 
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মান হইলেন। পরে তাহার অনুজ্ঞানুসারে তাহার! 

সকলে উপবেশন করিলেন ; তিনি তাহাদিগের- 

কর্তৃক পুজিত ও প্রসন্ন হইয়া প্রীতি-পূর্বক ইহা 
কহিলেন, হে পরন্তপগণ ! তোমরা ত ধর্ম পথে 

থাকিয়া শান্ত্রান্বসারে জীবিকা নির্বাহ করিতেছ ? 
গুঁজার্থ ত্রাহ্মণগণে তোমাদিগের ত পুজা পরিহীন 
হয়না? 

অনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্মার্থযুক্ত ও বিবিধ 
বিচিত্র কথা কহিয়া পুনর্বার ইহা বলিতে আরন্ত 
করিলেন। এক তপোবনে কোন মহাআ্সা খষির 

এক কন্য৷ ছিল; এ কন্য। ক্ষীণকটি, স্ুশ্রোণী, সুক্র 
ও সর্বগুণান্বিত। ছিল। খষিতনয়া স্বরুত কর্মবশে 
ভুর্ভগা হইয়াছিলেন, সতী ও ৰপবতী হইয়াও পতি 
প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তিনি দুঃখার্তহৃদয়া 

হইয়া পতিপ্রাপ্তির নিমিত্তে তপস্যা করিতে আর্ত 
করিলেন। পরে উগ্র তপস্যাদ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে 

পরিতুষ্ট করিলে শঙ্কর পরিতুক্ট হইয়! এ যশস্বিনী 
কন্যাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি শঙ্কর, তোমারে 

বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি, তৃমি বর প্রার্থনা 
কর, তোমার মঙ্গল হইবে। খবিকন্য। আপনার 

হিতের নিমিত্ত ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ কহিলেন যে 

আমি সর্ধগুণীন্থিত পতি প্রার্থনা করি। বাকৃপতি 

ঈশান তাহাকে কহিলেন যে হে ভদ্রে! তোমার 

ভরতবংশীয় পঞ্চ পতি হইবে । কন্যা বরপ্রদ মহাঁ- 
দেবের এ কথা শুনিয়া কহিলেন, হে দেব! হে 

বিভো ! আমি তীয় প্রসাদে একমীত্র পতি প্রার্থনা 

করিতেছি । তখন দেবদেব পুনর্ধবার এই উৎকৃক- 

তম বাক্য কহিলেন যে তুমি “ পতি প্রদান কর” 

এই কথা পচ বার আমার নিকট বলিয়াছ ; অত- 

এব জন্মান্তরে তোমার পঞ্চপতি হইবে । 
হে ভরতকুলভূষণগণ! সেই কন্যা এক্ষণে দ্রপদ- 

কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে । দেবৰপিণী অনি- 

ন্দতা কৃষ্ঠীনান্নী সেই দ্রৌপদী তোমাদিগের পত্তী- 
ৰপে নির্দিকউী আছে; অতএৰ অধুনা তোমরা 

পাঞ্চাল নগরে গমন করিয়া! তথায় অবস্থিতি কর । 

হে মহাবল পাগুবগণ ! সেই কৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হইয়া 

তোমরা সুখী হইবে, সংশয় নাই । 
পাগুবদিগের পিতামহ মহাতিপস্বী মহাভাগ 

ব্যাসদেব, পার্থগণ ও কুন্তীকে ইহা কহিয়া সম্তাষণ- 
পুর্ববক প্রস্থান করিলেন। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত সপ্ততি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ব্যাস গমন করিলে 
পুরুষশ্রেষ্ঠ পরন্তপ পাগুবগণ ব্রাহ্ষণকে সম্ভীষণ ও 
অভিবাদন-পুর্বক সতকৃত করিয়া আনন্দিত-চিত্তে 
জনন।কে অগ্রে করিয়। পাঞ্চাল নগরাভিসুখে প্রস্থান 

করিলেন। তাহারা স্বীয় উদ্দেশ-ত্রমে সমান উত্তরমুখ 
পথে অহোরাত্র গমন করিয়। যেখানে ভগবান্ চন্দ্র- 

শেখর আছেন, সেই সোমা শ্রয়ায়ণ-নামক তীর্থে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় দ্রিবাঁবসাঁন হওয়াতে মহা- 

রথ ধনগ্য় পথপ্রকাশ ও রক্ষার নিমিত্তে জ্বলন্ত 

কান্ঠ উদ্যত করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; পরে 

পুরুষব্যান্র পাগুনন্দনের। গঙ্গতীরে উপস্থিত হই- 
লেন। সেই স্থানে ঈর্ষাযুক্ত এক গন্ধরব্রাজ জল- 
ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করিয়া রমণীয় ভাগীরথী- 
জলে ্ত্রীগণের সহিত নিজ্জনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। 

পাগুবগণ সেই নদীতে অবরোহণ করিতেছেন, 

এমত সময় অতিবলবান্ এ গন্ধর্ব তাহাদিগের 
শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং তাঁহাতে অতিশয় ক্ু্ধ 

হইরা উঠিলেন। অনন্তর পরন্তপ পাগুৰগণকে 
জননীর সহিত আসিতে দেখিরা ঘের শরাসন 

বিস্কারিত করত কহিলেন, রজনী উপস্থিত হইবার 

পুর্ব্বে যে রক্তিমবর্ণ ঘোর সন্ধ্যাকাল হয়” তাহার 
অশীতি লব ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় মুহুর্তই কাম- 
চারী যন্ষ, গন্ধবরব ও রাক্ষসদিগের সঞ্চরণের নিমিত্তে 
নিৰপিত আছে; এতদ্যতীত অবশিষ্ট সময় মনু- 

ষ্যের বর্শাচরণের নিমিত্তে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
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যদ্যপি মন্ুষ্যেরা লৌভহেতু বিচরণ করত আমা- 

দিশের সেই নিৰপিত সময়ে নিকটবর্ভাঁ হয়, তবে 
আমরা সেই মৃর্খদিগকে বিনষ্ট করি) এবং এই- 

ৰূপ হইলে রাক্ষসেরাও এ মৃর্খদিগকে বিনষ্ট করে ; 
এজন্য, যাহারা রজনীতে জলাশয়ে গমন করে, 

তাহারা বলবান্ ভূপতি হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্গ- 

ণেরা তাহাদিগকে নিন্দ। করিয়া থাকেন; অতএব 

তোমরা দুরে থাক, আমার সমীপবর্তী হইও না। 
তোমরা কি জান না যে আমি ভাগীরঘী-জলে 

অবগাহন করিতেছি ? আমি মানী ও কুবেরের সখা 

অঙ্গারপর্ণ নামে গন্বর্ব; আমি স্বীয় বাহ্ুবলেই 

কাধ্যসাধন করিয়া থাকি, কাহীকেও ক্ষমা করি না। 

আমার অধিকৃত এই বন অঙ্গারপর্ণ নামে বিখ্যাত; 

আমি এই বনে গঙ্গা ও রাকী নদীতে বিচিত্র ক্রীড়া- 

পুরববক বিচরণ করিয়া থাকি; আমি কুবেরের উদ্ণীষ- 

স্বৰপ অর্থাৎ অতিপ্রিয় ; লক্ষণদ্বারা বিদ্িত হই- 

তেছে যে তোমরা রাক্ষস, শ্ৃঙ্গী,গন্ধর্বর বা যক্ষ নহ, 
তবে কিপ্রকারে আমার নিকট আসিতে সাহসী 

হইলে? 
অর্জন কহিলেন, রে ছুর্্মতে ! সমুদ্র হিমালয়- 

পার্্ব ও গঙ্গা) এই সকল স্থান দ্িবাভাগে, রাত্রিতে, 

বা সন্ধ্যাকালে কোন্ ব্যক্তির পক্ষে রুদ্ধ থাকিতে 

পারে 2 ভো ব্যোমচর ! ভূক্তই হউক বা অভুক্তই 
হউক, কোন মনুষ্যের দিবাভাগে কি রাত্রিকালে, 

কোন সময়েই এই সরিদ্বরা গঙ্গায় উপস্থিত হইতে 

কাল-নিয়ম নাই। বিশেষত আমরা অসময়ে তো- 

মাকে যে বিরক্ত করিলাম, তাহীতেই বা কি হইবে? 

যেহেতু আমরা শক্তি-সম্পন্ন ; রে ক্রুর! যেসকল 

মনুষ্য সংগ্রামে অসমর্থ” তাহারাই তোমাদিগের 

অর্চনা করিয়া থাকে । পুর্ববকালে এই গঙ্গা, হিমা- 

লয় পর্বতের হেমশ্ৃঙ্গ হইতে নিঃসরণপুর্ববক সুধা 

হইয়া সমুদ্রসজিলে মিলিত হইয়াছেন । যাহারা 

গঙ্গা, যমুনা, প্রক্ষজীতা। সরস্বতী, রথস্থা, শরযূঃ গো- 

মতী-ও গগ্ডকী, এই সগ্ডবিধা নদীর জল পান করে, 

তাহাদিগের সমস্ত পাপ ধংস হয়। ভো গন্বর্কৰ ! 

আকাশ-তটিনী পবিত্রা এই গঙ্গা আকাশগামিনী 
হইয়! দেবলোৌকে অলকনন্দ। নামে এবং পিতৃলোকে 
পাপাত্মগণের ছুস্তরা বৈতরণী নামে প্রসিদ্ধা হই- 

য়াছেন। ক্কষ্কদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন যে স্বর্সম্পী- 
দ্িনী শুভদায়িনী এই সুরতরঙ্গিণীতে গমন করিতে 
কাহারও বাধা নাই; তুমি সেই অসম্বাঁধা জাহ্বীকে 
কিজন্য রোধ করিতে ইচ্ছা! করিতেছ ? ইহা সনাতন 

ধর্ম নহে) অতএব আমরা কি নিমিত্তে তোমার 
কথা শুনিয়া বাধারহিত অনিবাঁ্্য পবিত্র এই গঙ্গা- 
জল ইচ্ছামত স্পর্শ করিব না 2 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অঙ্গারপর্ণ এই কথা শুনিয়া 
ক্রোধতরে কার্থুক আয়ত করিয়া মহাবিষ-আশী- 

বিষের ন্যায় ভীষণশরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগি- 

লেন। পাগুনন্দন ধনগ্ুঁয় সেই প্রজবলিত কান্ঠ ও 

উত্তম চর্ম ঘূর্ণায়মান করত তাহার সমুদায় বাণ 

শীঘ্র নিবারিত করিলেন ও কহিলেন, রে গন্ধর্র্ৰ ! 

যাহারা অস্ত্রজ্ঞ, তাহাদিগের প্রতি বিভীষিকা প্রয়োগ 

করা উপযুক্ত নহে; কারণ, তাহাদিগের নিকট তাহা 
ফেনের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই লীন হয়। ভো গন্ধর্ব ! 
আমার বৌধ আছে যে গন্ধব্ৰগণ মানবজাতি 

হইতে পরাক্রীন্ত, অতএৰ আমি তোমার সহিত 

দিব্য আস্তে যুদ্ধ করিব, কপট যুদ্ধ করিব না। পুর্বর- 
কালে দেবরাজের গুরু সর্ধবমান্য বৃহস্পতি এই 

আগ্নেয় অস্ত্র ভরদ্বাজকে প্রদান করিয়াছিলেন । 
পরে ভরদ্ধাজ হইতে অগ্নিবেশ্য আ্রাপ্ত হন) অগ্নি- 

বেশ্য হইতে আমার গুরু ব্রা্গণসত্তম দ্রোণ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন; তিনি এই উৎকৃষ্ট অস্ত্র আমাকে 

প্রদান করিয়াছেন । | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাগুনন্দন অর্জন ইহা 
কখন-পুর্ববক রুষ্ট হইয়া গন্ধর্ধের প্রতি প্রদীপ্ত 
আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করত তীহার প্রসিদ্ধ রথ 

দগ্ধ করিলেন। সেই মহাবল গন্ধর্বৰ, আগ্নেয়ান্ত্রের 
তেজঃ-প্রভাবে মোহিত, বিরথ ও বিপ্লুত হইয়া 

৩৬ 
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অধোৌমুখে ভূলে পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে 

ধনপ্জয় তাহার মাল্যবিভূষিত কেশনিচয় ধারণ 

করিলেন; এবং অস্ত্রপাতে অচেতন এ গন্বর্বকে 
আকর্ষণ করিয়া ভ্রাতৃগণের নিকট আনয়ন করি- 
লেন। অনন্তর সেই গন্ধর্ধেরর কুস্তীনসীনান্নী ভার্ষ্যা 
স্বামির রক্ষার নিমিত্ত যুধিিরের শরণাগতা হইয়া 
কহিলেন, হে মহাভাগ! আমাকে রক্ষা করুন” 

আমার ভর্তাকে পরিত্যাগ করুন| হে প্রভো ! আ- 

মার নাম কুস্তীনসী; আমি গন্ধবর্বা) আপনকার 

শরণাপন্না হইলাম ৷ তখন যুধিষ্টির অর্জ্ঁনকে কহি- 
লেন, হে রিপুসুদন ! যে শক্র যুদ্ধে পরীজিত, পরা- 

ত্রমশুন্য, যশোহীন এবং জ্্রীকর্তৃক রক্ষিত হয়, তা- 

হাকে কোন্ব্যক্তি বিনাশ করিতে পারে 2 তাত! 

তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর অর্জুন গন্ধ- 
ব্বকে কহিলেন, গন্ধর্বব ! তুমি জীবন প্রাপ্ত হইলে, 
গমন করঃ শোক করিও না; অদ্য কুরুরাজ যুধি- 

শির তোমার প্রতি অভয়দান করিতে আদেশ করি- 
লেন। 

গন্ধব্ব কহিলেন, আমার পর্ণ অর্থাৎ বাহন দীপ্ত 
অঙ্গারের ন্যায় অন্যের ছুঃস্পর্শনীর ছিল, এজন্য 
আমি অঙ্গারপর্ণ নামে বিখ্যাত ছিলাম) অধুন। 
তোমার নিকট পরাজিত হইয়া অঙ্গারপর্ণ এই 

নাম পরিত্যাগ করিলাম; কেননা যখন জনসমাজে 

বলবীর্ষ্যে শ্লীঘ্য হইলাম না, তখন নামমাত্রে শ্লীঘ্য 
হইবার প্রয়েেজন কি? অদ্য আমার এই. এক 
পরম লাভ হইল যে আমি দিব্যান্ত্রধারী সখা প্রাপ্ত 

হইলাম; অদ্য সখা অর্জনকে গান্ধবর্বী মায়াবিদ্যা 
প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে । আমার 
উত্তম বিচিত্র রথ ছিল, এজন্য আমি চিত্ররথ বলিয়। 

খ্যাত ছিলাম 5 এক্ষণে এ রথ অক্ত্াগ্মিদ্বারা দগ্ধ 
হইল, অতএব আমি চিত্ররথ হইয়াও দগ্ধরথ নাম 

প্রাণ্ড হইলাম। হে সখে! আমি পুর্ধে তপস্যাদ্বারা 
যেগ্রান্ধবরী বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, অদ্য সেই 

বিদ্যা, তুমি আমার প্রাণদাতা ও মহাত্মা, এই 

নিমিত্তে তোমাকে প্রদান করিব । যিনি বলদ্বার! 

শত্রুকে পরাজিত ও স্তন্তিত করেন, এবং সেই পরা- 

(জিত ওন্তত্তিত শত্রু শরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণ- 

প্রদান করেন, তিনি অবশ্যই কল্যাণ-ভাজন হইবার 
 উপযুক্ত। এ বিদ্যার নাম চান্ষুষী) তগবান্ মনু 
সোমকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন; সোম 
বিশ্বাবস্গুকে দিয়াছিলেন; আমি বিশ্বাবস্থুর নিকট 

প্রাপ্ত হইয়াছি। পরন্ত সেই গুরুদত্ত বিদ্যা এই 
কাপুরুবের আশ্রয়ে পড়িয়া নব্ট হইতেছে । এই 
চাক্ষুষী বিদ্যার গুক্ূপরম্পরায় আগ্রমবিবরণ কহি- 
লাম, এন্সণে ইহার বীধ্য বর্ন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ত্রিলোকের মধ্যে যে বস্ত চক্ষুর্ঘরা দেখিতে 
ইচ্ছ। করিবে, সেই বস্তৃই দৃ্টিগেচর হইবে; এবং 
সেই বস্তর যেপ্রকার স্বভাব ও অবস্থা, তাহাও ইচ্ছা 
করিলে দেখিতে পাইবে । ছয়মাস একপদে দপ্ায়- 
মান হইয়া তপস্যা করিলে এই বিদ্যা লাভ করিতে 
পারা যায়; কিন্ত তুমি সেই ব্রত না করিলেও আমি 
স্বয়ংই তোমাকে ইহা গ্রদ্ান করিব । হে রাজন্য ! 

আমরা এই বিদ্যাবলেই অন্ুভাবদর্শী হইয়। মনুষ্য 
হইতে বিশিষ্ট ও দেবতাদিগের সমান হইয়াছি। 
হে পুরুষসভ্তম! আর আমি তোমাকে ও তোমার 
ভ্রাতৃগণকে পুথক্ পুথকৃৰূপে এক এক শত গন্ধর্বজ 

অশ্থ প্রদান করিতেছি; দিব্যবর্ণ ও মনের ন্যাঁয় বেগ- 

গামী সেই সকল অশ্ব দেব ও গন্ধবর্বগণকে বহন 

করিয়া থাকে; ইহাদিগের যৌবন বা! বার্ধক্য অবস্থা 
নাই; ইহারা কদীপি বেগহীন হয় না। পুর্ববকালে 
রৃত্রান্গরবিনাশের নিমিত্তে দেবরাজ মহেন্দ্রের বজ 
নির্শিত হইয়াছিল; এ বজ বৃত্রান্থুরের মন্তকে প- 
তিত হইয়া শীর্ণ হওত সহঅধা হইল। সেই অনেক- 
বিধ বজ্ভাগকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। 
এই ত্রিলোকীমধ্যে বশোৰপ-্ধন সেই বজের এক 
অংশ ব্রাহ্মণের! যে হস্তদ্বারা হুতাশনে আহুতি 
প্রদান করিয়া শুভফল ভোগ করেন, তাহাদিগের 

সেই হস্ত এবজের এক অংশ; ক্ষত্রিয়গ্রণ যে রথ 



আদিপর্ব 

হইতে সংগ্রামে দেবত্রাক্গণগণের বিপক্ষ বিনাশ 

করেন, হাহাদিগের এ রথ সেই বজ্র এক ভাগ) 
বৈশ্যগণ দেবত্রাঙ্গণে যে দান করিয়া জুখী হন, তাহা- 
দিগের সেই দানও বজ্র এক অংশ; এবং শৃদ্রগণ 
ব্রাহ্মণের যে পরিচধ্য। করিয়া স্বধর্ম রক্ষা করেন, 
সেই পরিচর্ষ্যা কর্মাও বজের এক অংশ হই- 
য়াছেঃ অতএব অশ্বগণ ক্ষভ্রিয়দিগের বজস্বৰপ 

রখের এক অঙ্গ-হেতৃ অবধ্য বলিয়া কথিত হই- 

য়াছে। পরন্ত রথাঙ্গ অশ্বনকল ঘোটকী হইতে উৎ- 

পন্ন হইয়। থাকে; তাহাদিগের মধ্যে যে সকল অশ্ব 
গন্ধর্বলোকে জন্মে, তাহার! শুর ও তাহাদিগের বর্ণ 
ইচ্ছাধীন, এবং তাহারা ইচ্ছামত বেগবান্ ও আয়ত্ত 
হইয়া থাকে; এই কারণে আমার এই সকল অশ্ব 
তোমার মনোরথ পুর্ণ করিবে । 

অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্রব ! তুমি জীবনসংশয়ে 

জীবিত হওয়া-প্রযুক্ত প্রীত হইয়া যদি আমাকে 
বিদ্যা বা অশ্বরত্ব দান করিতে উদ্যত হইয়া থাক, 

তাহা হইলে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। 
গন্ধর্ব কহিলেন, মহান্ুভব লোকের সহিত সমা- 

গমই জীতিকর হইয়া থাকে; বিশেষত আমার 
জীবনদান করাতে আমি আত হুইয়াছি, এজন্য 

তোমাকে এই বিদ্যা প্রদান করিতেছি । হে ভরত- 

পুজব বিভৎসো! আমি যেমন এ বিদ্যা প্রদান 
করিব, তাহার উপযুক্ত তোমার নিকট হইতে সনা- 
তন উত্তম আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিব । 

অজ্জ্ঞন কহিলেন, হে গন্ধব্ব ! আমি অস্ত্রপ্রদান 

করিয়া তোমার নিকট অশ্ব প্রার্থনা করি; আমা- 

দিগের সখ্য চিরস্থায়ী হউক। হে সখে গন্ধর্ধ ! 

গন্বব্বজ।তি হইতে মানবজাতির যে ভয় হয়, 

তাহার কারণ কি বল; এবং আমরা সকলে অরি- 

নম, সাধু ও বেদজ্ঞ হইয়াও রাত্রিকালে গমন 

করিতে করিতে কি কারণে তোমার নিকট তির- 

স্কৃত হইলাম, তাহাও প্রকাশ কর। 
গন্ধর্্ব কহিলেন, হে পাগুবগণ। তোমরা গুরু- 

হণ 

কুল হইতে প্রতিনিরৃত্ত অথচ অবিবাহিত, স্ুতরাৎ 
আশ্রমহীন; এবং তোমাদিগের সহিত ব্রাহ্মণ 
নাই, এজন্য আমি তোমাদিগের প্রতি আন্রম 

করিয়াছিলাম । বক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্” পিশাচ, উর 

ও দানব, ইহীর ধীসম্পন্ন হন, এবং কুরুবংশের 
বিবরণ কহিয়া থাকেন | হে বীর! আমিও নারদ- 

প্রভৃতি দেবর্ষিগণের নিকট তোমার জ্ঞানাপন পুর্বব- 
পুরুষদিগের গুণ শ্রবণ করিয়াছি, এবং স্বয়ং এই 
সাগরারৃতা ক্লওন্না বস্মতী পরিভ্রমণ করিতে করিতে 

ত্ব্দীয় সদ্বংশের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি । হে 

অর্জন! বেদ ও ধনুর্বিবদ্যা-বিষয়ে ভ্রিলোৌক-বিশ্রষ্ত 

যশস্বী ত্বদীয় আচাধ্য ভরদ্বাজ-তনয়কে সম্পর্ণৰূপে 
জ্ঞাত আছি। হে কুরুশার্দুল! তোমার পিতৃপুরুষ 
কুরুবংশ-বর্ঘন দেবশ্রেষ্ঠ ধর্ম, বাযুঃ ইন্দ্র ও অশ্বিনী- 

কুমারদ্ব় এবং মানবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই ছয়জনকেও 

আমি বিশেষষপে অবগত আছি । তোমরা পঞ্চ- 

ভ্রাতী সকলেই সমস্তশত্ত্রববিদ্যায় পারদ, দিব্য- 

স্বতাব, মহাত্মাঃ সচ্চরিত্র, ব্রতনিষ্ত এবং শুর 

তোমাদিগের মন ও বুদ্ধি অত্যৎকুষ্ট এবং স্বভাব 
অতি বিশুদ্ধ। হে পার্থ! এসমস্ত আমি জ্ঞাত থাকি- 

য়াও তোমাদিগকে তিরস্কার করিয়াছি; কারণ, 

বাহুবলবিশিষউ কোন পুরুধ পত্রীর সমীপে স্বীয় অব- 
মানন! সহা করিতে পারে না) বিশেষত নিশাকালে 

আমাদিগের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়” এজন্য আমি 

পত্বীর সহিত ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়াছিলাম | 
হে তাপত্যবংশবর্ধন : আমি যে বিধানানুসারে 

তোমার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি তাহা কীর্তন 
করি, শ্রবণ কর। হে পার্ধ ' ব্রহ্মচ্য পরম ধন্ম ; 

তুমি সেই ধর্মাবলম্বী, এইহেতু তোমার নিকট 
পরাজিত হইয়াছি। হে পরন্তপ! কোন কৃতদার 
ক্ষত্রিয় যদি রাত্রিকালে আমাদিগের সহিত যুদ্ধ 

করেন, তাহা হইলে তিনি কোনপ্রকারে জীবিত 
থাকিতে পারেন না। হে পার্থ! কৃতদ্দার হইয়াও যে 

ক্ষত্রিয় বেদপুরস্কৃত হইয়া পুরোহিতের প্রতি সমস্ত 



৭১ মহাভারত ! 
টিটি 

ররর
 

ক্ষার্য্যভার সমর্পণ করেন, তিনি সংগ্রামে রাত্রিচর- 

গ্ণকে পরাভূত করিতে পারেন ; হে তাপত্য ! এই- 

হেতু মন্ুব্যের অভিলবিত শুভকর্মামাত্রেই দমগ্ুণ- 
সম্পন্ন পুরোহিত নিযুক্ত করা কর্তব্য। হে সথে! 

যিনি বেদ ও শিক্ষাদি-বড়ঙ্গে কৃতবিদ্য, পবিত্র- 

বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, ধর্ন্মাক্স। ওজিতেক্ড্রিয় হইবেন, 

তিনিই রাজপুরোহিত হইবার যোগ্য । যে রাজার 

ধর্মজ্ঞ বাক্পটু সুশীল সদ্বংশজাত পুরোহিত থা- 
কেন, তাহার ইহলোকে নিয়ত জয় ও পরলোকে 
্বর্গৰাস হয়। রাজা অলব্ববস্ত-লীভ এবং লব্ববস্ত- 
রক্ষা করিবার নিমিত্তে গুণবান্ পুরোহিত নিযুক্ত 

করিবেন । যে রাজ! আপনার এশ্রর্য্য ইচ্ছা করি- 
বেন, তাহার সসাগর সমস্ত অবনীমগ্ডল প্রাপ্ত হই- 

বার নিমিত্তে পুরোহিতের মতে সর্বতোভাবে থাকা 

কর্তব্য । হে তাপত্য! কোন ভূপতি ব্রাঙ্মণ-রহিত 

হইরা৷ কেবল শৌধ্য বা আভিজা ত্যদ্বারা পৃথিবী জয় 
করিতে পারেন নাঃ অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে 

যে, যে রাজ্যের কার্্যচিন্তায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 

থাকে, সেই রাজ্য চিরকাল রক্ষা করিতে পারা যায়। 

চৈত্ররথপর্ষধে একশত একসগ্ততি অধ্যায় 

সমাগু ॥ ১৭১) 

অর্জন কহিলেন, হে সখে! তুমি আমাকে তা- 

পত্য বলিয়। সম্বোধন করিলে, তাপত্য শব্দের অর্থ 

কি আমি জানিতে ইচ্ছা করি। হে সাধো! আমরা 
কুন্তীর সন্তান, এজন্য কৌন্তেয় বলিয়া খ্যাত হই- 

রাছি; পরন্ত তপতী কাহার নাম যে তন্নিমিত্ে 
তাঁপত্য বলিয়। সম্বোধিত- হইতে পারি 2 ইহার 
যথার্থ তত্ব অবগত হইতে অভিলাষ হইতেছে । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গন্বর্বরাজ কুন্তীপুজ্র ধন- 

গ্ুয়ের এ-কথা শুনিয়। তাহার নিকট লোকগ্রসিদ্ধ 
উপাখ্যান কহিতে আরস্ত করিলেন । গন্ধর্ব্ব কহি- 
লেন, হে সুখীবর ! আমি এই মনোহর কথা আঁন্ু- 
পুর্ব্বিক সমস্ত তোমার নিকট বলিতেছি। যে কারণে 

তোমাকে তাঁপত্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, 

তাহার বিবরণ বিস্তার-ত্রমে বর্ণন করি, একচিত্ত 

হইয়! শ্রবণ কর । 
এই দেব, যিনি স্বীয় তেজে আকাশমগ্ডল ব্যাপ্ত 

করিয়াছেন, তাহার ত্রিলোৌক-বিশ্রতা তপঃপরায়ণা 

তপতী নামে এক তনয় ছিলেন । ইনি সাবিত্রীর 
কনিষ্ঠা ভগিনী; তপনদেৰ যাদুশ বপবান্, এ তপ- 
তীও তাদৃশ বপবতী ছিলেন; দেবকন্যা কি অন্থুর- 
কন্যা,কি যক্ষকন্যা, কি গন্ধর্্বকন্যা, কি রাক্ষস- 

কন্যা, কি অগ্দরা, কেহই তাহার পের সৌসাদৃশ্য 
লাভ করিতে পারে নাই। সেই.ললনার নয়নযুগল 
সুন্দর অসিতবর্ণ ও আয়ত এবং সমস্ত অবয়ব যথা- 

যোগ্যৰপে বিভক্ত ও অনিন্দনীয় ছিল। হে ভারত ! 

তাহার পিতা সবিতা সেই ভাবিনীকে সাতিশয়- 

বপবতী, সাধী ও সদাচারিণী দেখিয়া বিবেচনা করি- 

লেন যে এই কন্যার সদ্বশ ৰূপ, গুণ, শীল ও বিদ্যা 
সম্পন্ন উপযুক্ত পাত্র ত্রিলোকমধ্যে নাই। অনন্তর 
তিনি যথাকালে ছুহিতাঁকে যৌবনপথে অবতীর্ণ 
হইতে দেখিয়া সম্প্রদান করিবার যোগ্যপাত্র চিন্তা 

করিতে লাগিলেন, কোনমতেই স্ুস্থির হইতে 
পারিলেন না । হে কৌন্তেয়! সেই সময়ে খন্সপুত্র 
কুরুশ্রেন বলবান্ রাঁজা সম্বরণ সুর্য্যের আরাধন। 

করিতেন। নিরহঙ্কৃত পৌরবনন্দন সম্বরণ শুশ্রাধা- 
পরায়ণ, নিয়মযুক্ত ও শুচি হইয়া শুদ্ধচিত্তে তক্তি- 
পুর্ববক বিবিধ তপস্যা, উপবাস ও নিয়ম এবং অর্থ, 
মাল্য, গন্ধ ও অন্যান্য উপহার প্রদানদ্বারা দীপ্য- 

মান অংশুমানের নিত্য নিত্য উপাসনা করিতেন। 

সুর্য্যদেব তীহাঁকে কৃতজ্ঞ; ধর্মজ্ঞ ও অপ্রতিমৰূপ- 

সম্পন্ন দেখিয়া তপতীর উপযুক্ত পতি বিবেচন। 
করিলেন। হে. কৌরব্য ! তদ্নভ্তর তিনি বিখ্যাত- 
কুলীন সেই হৃপোত্তম সম্বরণকেই: কন্যাপ্রদান 
করিতে ইচ্ছা করিলেন । হে পার্থ! যেপ্রকার দীপ্ু- 
কিরণ-দিবাকর স্বীয় দীপ্ডিদ্বারা আকাশমগ্ডল গ্রদীপ্ত 

করেন, তাহার ন্যায় মহীপাল সম্বরণ স্বীয় তেজে 



আদিপর্বা, বিশ 

মহীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এবং যেমন 
আদিত্য উদিত হইলে ত্রাঙ্গণেরা তাহার উপাসনা 
করেন, সেইৰপ: ত্রাক্গণক্ষত্রয়-প্রভৃতি প্রজাগ্ণ 
নুপতি সম্বরণের উপাসনা করিতেন | সেই শ্ীমান্ 

নৃপতি, সুহ্ছদের প্রতি কমনীয়তা-প্রযুক্ত সৌমকে 

এবং বিপক্ষের প্রতি তেজস্বিতা-প্রযুক্ত আদিত্যকে 

অতিক্রম করিয়াছিলেন । হে কৌরব ! উঈদৃশ চরিত্র- 

শালী ও গুণসন্পন্ন সেই ভূপালকে তপনদেব স্বয়ং 

তপতীনান্মী স্বীয় কন্যা প্রদান করিতে মানস করি- 

য়াছিলেন | ্ 

হে পার্থ? একদা অসীমবিক্রম শ্রীমান্ ভূপতি 

সম্বরণ মুগয়ার নিমিত্ত পর্বত-সমীপস্থ অরণ্যে বিচ- 

রণ করিতেছিলেন, এ সময়ে তাহার নিরুপম অশ্ব 

ক্ষংপিপাসায় আতুর হইয়া? প্রাণত্যাগ্ন করিল। তখন 

বাহনাভাবে তিনি পদত্রজেই পর্ধবতে পরিভ্রমণ 

করিতে লাগিলেন । পরে বিশীলনয়না নিরুপম- 

বপবতী এক কন্যা তাহার দৃষ্টিপথবর্তিনী হইল। 

পরবলনিসুদন নৃপশ্রেষ্ঠ একাকী সেই কন্যাকে একা- 

কিনী দেখিয়া! তাহার শ্রতি এক-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ 

করত দণ্ডারমান রহিলেন। এবং তাহার সৌন্ত্ষ্য 

দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে ইনি হরিশ্রিয়া লঙ্গনী 

হইবেন, অথব। প্রভাকরের প্রভা প্রভীকর হইতে 
বা 

পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া এই কন্যাৰপে আবিষ্ভূতা 

হইয়া থাকিবে এই অঙ্গনা তেজঃপুঞ্জ শরীরদ্বারা 

যেন অগ্নিশিখা, এবং প্রসন্গতা ও কান্তিতে যেন 

নির্মাল চক্দ্ররেখা-স্বৰপ প্রকাশ পাইতেছে। ফলত 

সেই সুলোচনা যে গিরিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা থাকিয়া 

দেদীপ্যমান! ন্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় শোভা বিস্তার 

করিতেছিলেন, তক্ুলতা ও গুল্মের সহিত সেই 

পর্বত এ কন্যার অনুপম সৌন্দধ্য ও বেশবিন্যাস- 

দ্বারা যেন সুবর্ণময় প্রতীরমান হইতে লাগিল । 

রাজা তাহাকে দেখিয়। ভ্রিলোকের জ্্ীলৌকের 

প্রতি মনে মনে অবজ্ঞ। করিতে লাগিলেন, এবং 

আপনার নয়নেক্ড্রিয় সফল বোধ করিলেন | তিনি 

জন্মীবধি যে সকল রমণীয় বস্ত দর্শন করিয়াছিলেন, 
সে সমুদায় বস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে 

তন্মধ্যে কোন বস্তই এই কন্যার ৰপের সদৃশ হইতে 

পারে না। সেই সীমন্তিনীকে দেখিয়াই তাহার 
গুণপাশে মহীপতির চিত্ত ও চক্ষু আবদ্ধ হইল, 

স্থতরাং তিনি আর তথা হইতে চলিতে সমর্থ হই- 
লেন না, এবং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পুন- 
ব্বার এইৰপ বিবেচনা করিলেন যে বিধাতা সুর, 

অস্গুর ও মনুষ্য, সমস্ত লোক মন্থন করিয়াই এই 
বিশালাক্ষীর বপ আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ইহাতে 
সন্দেহ নাই; কেননা ভ্রিলৌকমধ্যে ইস্টার ৰপ- 

সম্পত্তির উপমা নাই | সেই কল্যানীকে দর্শন করি- 

বামাত্র স্ৃকুলীন রাঁজা বিষমশর-শরে জর্জরিত হইয়া 

চিন্তাকুল হইলেন। তিনি তীব্র মদনানলে দহামান 

হইয়! দন্তভাবাপন্না এ মনোহরা কন্যাকে সান্তববাক্যে 

কহিলেন, হে রস্তোরু! তুমি কে? কাহার কন্যা £ 

কি নিমিত্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ 2 হে 

গুচিস্মিতে! তুমি এই নিজ্জন অরণ্যে একাকিনী 
কিপ্রকারে বিচরণ কর 2 তোমাকে সর্ববাজলুন্দরী 
ও সর্বাভরণ-ভুবিতা দেখিতেছি; হে স্রন্দরি! তুমিই 

এই সকল ভূষণের প্রার্থিত ভূষণ-স্ববূপ হইয়াছ। 
তোমাকে দেবকন্যা, যক্ষকন্যা, রাক্ষসকন্যা, নাগ- 

কন্যা, গন্র্বকন্যা, কি মাঁনবকন্য। বলিয়! বোধ হয় 

না; হে মদ্রগর্ষিতে ! আমি যে সকল স্ত্রীরত্ব দর্শন 

বা শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে কাহাঁকেও 

তোমার তুল্য বোধ হয় না । হে চারুবদনে ! পদ্ম- 

পলাশসদৃশনয়নযুগলে স্থশোভিত ও চন্দ্র অপে- 

মাও কমনীয়তর ত্্দীয় বদন নিরীক্ষণ করিয়। আমি 

মন্মথকর্তৃক মথিত হইতেছি। 
মহীপাল কামপীড়িত হইয়া নিজ্ন অরণ্যমধ্যে 

সেই কামিনীকে এইৰপ কহিলেন, কিন্তু এ ললনা 

কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না । মহীপতি পুনঃ 
পুনঃ এপ কহিলে, সৌদামিনী যেমন মেঘমধ্যে 

৷ অন্তহিতা! হয়, তাহার ন্যার সেই বিশীলনয়না সেই 
৩৮ 
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স্বলেই অন্তর্হিত। হইলেন। ভূপতি এ পদ্মপলাশ- 
লোচনা ললনাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত উন্মত্বের 

ন্যায় হইয়া! সেই বনের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। তদনন্তর তিনি তাহার দর্শন না পাইয়া 

রহুবিধ বিলাপ-পুর্ধবক মুহ্র্তকাল নিশ্চে্ট হইয়! 

রহিলেন। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত দ্বিসপ্ততি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥ 

গন্ধর্ব্ব কহিলেন, অনন্তর সেই রমণী অদৃশ্যা 
হইলে শক্রকুলনিপাতন ভূপাল কামমোহিত হইয়া 
ভূতলে পতিত হইলেন। তখন চারুহাসিনী আয়ত- 
পৃথুল-নিতস্থিনী তপতীনান্নী সেই কামিনী পুনর্ধবার 
তাহাকে দর্শন দিলেন, এবং কামপরতন্ত্র কুরুবংশা- 

বতংস ভূপতিকে মধুরবাঁক্যে হাস্য করিতে করিতে 

কহিলেন, হে অরন্দম ! উদ্থিত হও ! উদ্থিত হও! 

তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ভূমগুল-বিখ্যাত প্রধান 

ভূপাতি, তোমার মোহাভিভূত হুওয়! উপযুক্ত নহে। 
তখন রাজ। এই মধুরবাঁক্য শ্রবণ করিয়া সেই নিত- 

স্বিনীকেই সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মদন- 
দহনে দগ্ঈচিত্ত ষেই ভূপাঁল শ্যামল অপাঙ্গযুক্তা এ 
কামিনীকে অস্ফুটবাঁক্যে কহিলেন, হে নীলনেত্রান্ত- 
ধারিণি মত্তকাশিনি ! আমি কামপরতন্ত্র হইয়া 
তোমীকে ভজন করিতেছি, তুমি আমার প্রতি সাধু 

ৰূপে অনুকূল! হও, আমার প্রাথবিয়োগ হইতেছে । 
হে কমলগর্তাভে বিশালীক্ষি! পঞ্চশর তোমার 

নিমিত্বই নিশিত পঞ্চশরে আমাকে বিদ্ধ করি- 

তেছে, কোনমতেই শান্ত হয় না। হে ভদ্রে প্রকুল- 

চিত্তে! অনজবপ-মহাীভুজঙ্গ আমাকে দংশন করি- 

তেছেঃ হে বরাননে পীনায়তশ্রোণি! ভুমি এ 
দাঁরুণ ভূজঙ্গবিষ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর। 
হে কিন্নরগীতানুৰপতভাষিণি মনোহরসর্বাজ-সুন্দরি 

পঙ্কজাননে চন্দ্রবদলে ! অধুনা, আমার জীবন তো- 

মারই অধীন হইয়াছে,_হে ভীরু! তোমা-ব্যতি- 

রেকে আমি প্রাথধারণ করিতে সমর্থ হইব না। 

. মহাভারত ! 

হে কমলপত্রাক্ষি! এই রতিপতি আমাকে অতিশয় 

বিদ্ধ করিতেছে । হে বিশালাক্ষি! আমার প্রতি 

অনুগ্রহ প্রকাশ কর, হে অসিতাপাঙ্গি! আমি 

তোমার ভক্ত, হে অঙজনে ! আমাকে পরিত্যাগ 

কর! তোমার উচিত হয় না । ছে ভাবিনি! আমাকে 

প্রীতিযোগদ্বারা তোমার রক্ষা করা নিতান্ত কর্তব্য 

কেননা তোমার দর্শনে আমার স্সেহের আবির্ভাব 

হওয়াতে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় চঞ্চল হই- 
য়াছে। হে কল্যাণি! তোমার সৌন্দর্য সন্দর্শন 

করিয়। অন্য কামিনী দেখিতে আমার অভিরুচি 

হয় না। হে ভাবিনি! আমি তোমার বশবস্তর্ণ হই- 
তেছি, তুমি প্রসন্না হও;__এই অধীন ভক্তকে ভজনা 
কর। হে বরারোহে বিশালাক্ষি অঙ্গনে ! তোমাকে 

দর্শন করিবামাত্রই বিষমশর বিষম-শর-নিকরদারা 
সংপুর্ণৰপে আমার মর্দ্ভেদ করিয়াছে | হে কমল- 
লোচনে ! আমার শরীর মদনানলে দগ্ধ হইতেছে, 
তাহা তুমি শীতিসংযোগ-সলিলে শীতল কর। 
হে ভাবিনি কল্যাণি ! ত্বদীয় দর্শনে উৎপন্ন ছুগ্র্ষ 
প্রথরশরশরাসন পঞ্চশর ছুর্রিবহ পঞ্চশুরে আ- 
মাকে বিদ্ধ করিতেছে,তুমি আত্মদান করিয়া ইহার 
উপশম কর,_-হে বরাক্কনে! গান্বর্ব বিধি অনুসারে 
আমাকে বিবাহ কর। হে রস্তোরু! কথিত আছে 
যে সমুদায় বিবাছের মধ্যে গান্ধর্বব বিবাহই শ্রেষ্ঠ। 
তপতী কহিলেন, হে রাজন! আমার আত্মদাীনে 

প্রভূত নাই, কারণ আমার পিতা বিদ্যমান আ- 
ছেন; যদ্যপি আমার প্রতি তোমার মনের প্রীতি 

থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার নিকট প্রার্থন। 

কর। হে নরেশ্বর! যেমন আমি তোমার মলোৌহরণ 

করিয়াছি, সেইৰপ তুমিও দর্শনমীত্রে আমার হৃদয় 
আকর্ষণ করিয়াছ। হে নুপসত্তম! স্ত্রীলৌকমাত্রই 
স্বাধীন নহে, অতএব আমার দেহের প্রতি আমার 
কৌন কর্তৃত্ব না থাকার আমি তোমার সমীপ- 
বর্তিনী হই নাই; নতুবা ষাঁহার কৌলীন্য সর্ালে?কে 
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বিগ্রুত, সেই ভক্তবৎসল লোকনাথ ভূপালকে 
ভর্ভৃত্বে বরণ করিতে কোন্ কন্যা অভিলাষ না 

করিয়া থাকে ! অতএব তুমি উপযুক্ত সময় প্রাপ্ত 

হইলে আমার পিতা আদিত্যকে তপস্যা, প্রণিপাত 

ও নিয়মদ্বারা উপাসন। করিয়া! তাহার স্থানে আ- 

মাকে যাক্রা। করিবে । হে রাজন্ অরিস্ুুদন ! পিতা 

যদ্যপি আমাকে তোমারে দান করিতে সম্মত 

হন, তাহা হইলে আমি নিরন্তর তোমার বশবর্তিনী 

হইয়। থাকিব। হে ক্ষজ্রিয়বর ! আমার নাম তপতী, 

আমি এই লোকপ্রকাশক সবিতার ছুহিতা, সাবি- 
ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী । 

চৈত্ররথপর্ষে একশত ত্রিসগুতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৭৩ 

গন্ধবর্ব কহিলেন, অনিন্দিত ৰপবতী তপতী ইহ। 
কহিয়। তৎক্ষণাৎ উর্ধে গমন করিলেন। রাজা 

পুনর্ববার সেই ভূমিতে নিপতিত হইলেন । এদিকে 
অমাত্য, আন্ুযাত্রিক ও সমস্ত সৈন্য সামন্ত সমভি- 

ব্যাহারে ভূপতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেই 

মহারণ্যমধ্যে তাহীকে এরাবতের ন্যায় ক্ষিতিতলে 

পতিত দেখিতে পাইলেন । তিনি মহাধনুদ্ধারী 

ভূপতিকে নিরশ্ব ও ভূতলে বিহুষ্িত দেখিয়া যেন 

অগ্থিতে দগ্ধ হইলেন। পরে সসন্্রমে ত্বরা-পুর্বক 
সমীপবর্ভী হইয়া, পিতা যেমন পুত্রাকে উত্থাপিত 

করে, তাহার ন্যায় সেই কামমোহিত মহীপাল- 

প্রধানকে মহীতল হইতে উণ্থাপিত করিলেন । 

প্রজ্ঞা, বয়ঃন্রম, কীর্তি ও নীতি-বিষয়ে বুদ্ধ এ 

অমাত্য তাহাকে উত্থাপিত করিয়। ব্যথাশ্ন্য হই- 

লেন। অনন্তর তিনি উত্থিত অবনীপতিকে কল্যাঁণ- 

যুক্ত মধুরবাক্যে কহিলেন, হে অনঘ মনুজশার্দূল ! 

আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি ভীত হইবেন ন1। 

পরে, যিনি সংগ্রামস্থলে শন্রসমূহকে নিপাতিত 

করেন, মন্ত্রী সেই ভূপতিকে ভূপতিত দেখিয়। পরি- 

আন্ত ও ক্ষুৎপিপাঁসাকুল বিবেচন। করিলেন । তিনি 

বারিজন্গুগন্ধি সুশীতল বারি-দ্বারা তাহার ধলিলিগ্ 
বিশীর্ণমুকুট-রপ্িত মস্তক অভিষিক্ত করিতে লানি- 
লেন। অনন্তর বলিষ্ঠ হুপতি চৈতন্য লাভ করিয়। 
একমাত্র সেই সচিব-ব্যতীত সকলকেই বিদায় করিয়। 
দিলেন। সমস্ত সেনাগণ রাজার আদেশীনুসারে 

প্রস্থান করিলে ভূপাল পুনর্বার সেই গিরিপ্রস্থে 
উপবেশন করিলেন । অনন্তর শত্রপাতন মহীপাল 

সেই গিরিবরোপরি শুদ্ধাচার হইয়া সুর্য্যের আরা- 
ধনানিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে উর্বমুখে দণ্ডায়মান 
থাঁকিলেন, এবং খষিসত্তম পুরোহিত বশিষ্ঠকে মনে 
মনে ম্মরণ করিলেন । 

হে জনাধিপ! অনন্তর তিনি এইৰপে দিবারাত্রি 

একন্বানে দণ্ডায়মান থ।কিলে দ্বাদশ দিবসে বিপ্রর্ষি 

বশিন্ত তথায় আগমন করিলেন | বিশুদ্ধাত্সা ধর্শা- 

নিষ্ঠ মহর্ষি, যোগবলে সেই নিয়তচিত্ত ভূপালকে 
তপতী-কর্তৃক হৃতচিত্ত অবগত হইয়া তাহার কার্ধ্য- 
সম্পাদন করিবার অভিলাষে তাহাকে সম্তষণ- 

পুর্ববক আশ্মাসপ্রদান করিলেন | 
অনন্তর ভাক্ষরছ্যতি ভগবান্ খষি; ভাক্করের 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত ভূপতির সমক্ষেই 
উর্ধে গমন করিলেন । এবং সহজ্ঞাংশুর নিকট 
কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হইয়। শ্রীতিপুর্ববক “ আমি 
বৃশিষ্ঠ ৮ এই বলিয়! আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন । 

মহাতেজন্বী বিবস্বান্ঃ মুনিবরকে কহিলেন, হে 
মহর্ষে! তোমার আগমন শুভ হউক, অভিলবিত 

কি বল। হে মহাঁভাগ বাগ্সিবর ! তুমি আমার 

নিকট যাহ। প্রার্থনা করিবে, তাহা যদিও অত্যন্ত 

দুষ্কর হয়, তথাপি তোমার সেই অভিপ্রেত বিষয় 

প্রদান করিব । মহাতপত্বী বশিন্ঠ খবৰ সইআংশ 

বিবস্বানের এ কথা আবণ করিয়। তাহাকে প্রণীম- 

পুর্ববক কহিলেন, হে বিভাবসো! ! আপনার সাবিত্রীর 

অনুজা তপতী-নামে যে কন্যা আছেন? তাহাকে 

আমি রাজ। সম্বরণের নিমিভ প্রার্থনা করি। হে 
অন্তরীকচর ! সেই রাঁজা অতিশয় কীর্তিশীলী, 
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ভুহিতার ভর্তা হইরার উপযুক্ত পাত্র । দিবাকর, 
খবির এই কথা শ্রবণ-পুর্বক সম্ভ্রদানে ক্তনিস্চয় 

হইয়া সমাদরের সহিত সেই বিপ্রকে কহিলেন, হে 

মুনে! সম্বরণ ভূপতি রাজশ্রেশ্ঠ, তুমি মুনিশ্রেন্ঠ এবং 

তপতীও রমণীশ্রেন্ঠা; অতএব সম্প্রদান ব্যতীত 

আর কি বিবেচনা হইতে পারে! অনন্তর স্বয়ং 

তপনদেব রাঁজা সম্বরণের নিমিত্ত মহাজা। বশিষ্টের 

নিকট সর্বাজজুন্দরী তপতীকে প্রদান করিলেন । 

মহর্ষি বশিন্ঠ তপতীকে গ্রহণ-পুর্ববক তপনের 
নিকট বিদায় হইয়া, যেখানে বিখ্যাতকীর্তি কুরুত্রেস্ঠ 
সম্বরণ ছিলেন, সেই স্থানে পুনর্ববার গমন করিলেন। 

মন্মথাবিন্ট, ও তপতীগতচিত্ত সেই রাজা দেবকন্যা 
চারুহাসিনী তপতীকে বশিন্ঠের সহিত আগমন 

করিতে দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়া? শোভা পাইতে 

লান্সিলেন। জলখর হইতে প্রচ্যুত সৌদামিনী 
যেমন দিঞ্সগুল বিদ্যোতিত করে, তাহার ন্যায়, 

রুচির-জ্র তপতী নভঃস্থল হইতে পতিত হইয়! 

স্বীয় কান্তিতে দিক্ সকল অতিশয় শোভিত করি- 

লেন। রাজার দ্বাদশরাত্রি-সাধ্য ক্ৃুচ্ডভুনিয়ম পরি- 

সমাগু হইলে বিশুদ্ধাত্সা ভগবান্ বশিষ্ঠ খবি তথায় 
আগমন করিলেন। ভূপতি সন্বরণ এইৰপে তপস্যা- 

দ্বারা বরপ্রদ ঈশ্বর সুয্যদেবের আরাধনা করিয়। 

মহর্ষি বশিঠের তেজোবলে তপনতনয়।! তপতীকে 

ভাঁষ্যাৰপে প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর সেই নরসিংহ, 

বশিষ্ঠের অন্ুভ্ঞানুসারে দেবগন্বার্ব-সেবিত সেই 

উতক্কুক্ট পর্বতেই যথাবিধীনে তপতীর পাণিগ্রহণ 

করিলেন। পরে সেই শলপৃষ্ঠেই ভীর্্যার সহিত 

বিহার করিতে অভিলাবী হইয়া! নগর, রাঁজ্য, বাহন, 
ও সৈন্য প্রভৃতি-রক্ষার নিমিত্ত সেই সচিবকে আদেশ 

করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহার নিকট বিজ্ঞাপন 

করিয়া স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। 
নরদেৰ সম্বরণ দেবগণের ন্যায় সেই পর্বতে 

রিহার করিতে লীথিলেন। তিনি দ্বাদশবৎসর- 

পর্য্যন্ত সেই মহীধরস্থ বন ও উপবনে সেই ভার্ষ্যার 

সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন । হেঁ ভারতসভ্তম ! সহ- 

জ্রাক্ষ ইন্দ্র তাহার রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে দ্বাদশ 
বৎসরকাল বর্ষণ করিলেন না । হে অরিন্দম! তখন 

অনাৰৃর্টি উপস্থিত হইলে স্থাবর জঙ্গম ও সমুদায় 
প্রজাবর্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল । অনারুষ্টিজন্য 

এমত সুদ্বারুণ সময় উপস্থিত হইল ফে তখন গৃথি- 
বীতে নীহারবিন্দ্ুও পতিত হইল না, সুতরাৎ 

শস্যোতৎপন্তির সম্ভাবনা কি? প্রজাগণ ক্ষুধাভয়ে 

পীড়িত ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ- 
পুর্ববক দিখ্বিদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল। রাজ্য ও 

রাজধানীস্থিত জনগণ নিরন্তর ক্ষুধার্ত হওয়াতে পর- 
স্পর মধ্যাদ শুন্য হইয়। স্ত্ীপুজ্র-প্রভৃতি পরিজন- 
বর্ধকে পরিত্যাগ করিতে আর্ত করিল। সেই 

দেশ নিরাহার, ক্ষুধার্ত ও মৃতকণ্প জনগণে ব্যাড 

হওয়াতে প্রেতবর্গে পরিরূত প্রেতরাঁজ-নগরের 

ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 

হেরাজন্য! মুনিসভ্ভম ধর্্াত্মা ভগবান বশিষ্ঠ 
এ রাষ্ট্র তদবস্থ দেখিয়। তৎ্প্রতীকাঁরে মনোযোগী 

হইলেন। তিনি, বহুবৎসর তপতীর সহিত প্রবাঁ- 

দিত সেই পুথিবীপতিকে রাজধানীতে আনয়ন 
করিলেন। অনন্তর নৃপতিশার্দল পুরপ্রবিউ হইলে 

অস্থরসংহারী প্রভু পুরন্দর পুর্বের ন্যায় এ রাজ্যে 
প্ররৃত্ত হইলেন”৮বথা নিয়মে 'সলিলবর্ষণ,পুর্ববক 
শস্যোৎ্পাঁদন করিতে লাগিলেন | জিতৈক্দ্রিয় 

ভুপাল-প্রধান, রাজ্যের মজগলচিন্তায় রত থাকাতে 
রাজ্যস্থ সমস্ত প্রজাগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। 

অনন্তর শচীপতি যেমন শচীর সহিত যাগ করিয়াঁ- 
ছিলেন, তাহার ন্যায় নরপতি সম্বরণ পত্বী তপতীর 

সহিত পুনর্ধবার দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করিলেন। হে 

পার্থ! সেই তপতীনান্্বী মহীভাগা তপনতনয়ার 
বংশে তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়ীছ, এই নিমিত্তই 

তোমাকে 'তীপত্য বলিয়া সম্বোধন- করিয়াছি | 

হে শত্রন্তাপন! রাজা সম্বরণ সেই তপতীতে কুক 
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নামে কুমার উৎপাদন করিয়াছিলেন? এ কুরুবংশে 
তোমার জন্ম হওয়ীতে তোমাকে তাপত্য বল৷ 

যাইতে পারে। 

চৈত্ররথপর্ষে একশত চতুঃসপ্ততি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতবংশাবতৎস ! 

অর্জন গন্ধার্ষের নিকট সেই কথা! শ্রবণ করিয়া 
পরম ভক্তিভরে পুর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিলেন । মহাধনুর্ধারী কুরুশ্রেষ্ঠ অর্ভ্ন বশিষ্ঠের 

তপোবলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গন্ধববকে কহি- 

লেন, হে সখে! তুমি যে খবির নাম বশিষ্ঠ বলিয়া 

কীর্তন করিয়াছ, আমি তাহার বৃত্তান্ত শুনিতে 

বাসনা করি, ভুমি আলনুপুর্বিক তাহা বর্ণন কর। হে 

গবব্বপতে ! বিনি আমাদিগের পুর্ববপুরুষগণের 
পুরোহিত ছিলেন, সেই ভগবান খবি কে তাহা 

আমাকে বল! 

গন্ধর্বব কহিলেন, বশিষ্ঠ খবি ব্রহ্মার মানস-পুজ্র; 
তাহার পত্বীর নাম অরুন্ধতী ; দেবগণেরও অজেয় 

বে কাঁস ও ক্রোধ, ইহার! উভরেই তাহার তপস্যায় 

পরাজিত হইয়া নিরন্তর চরণ বহন করিত। সেই 

উদ্বারমতি মহর্ষি, বিশ্বামিত্রের অপরাধে অতিশয় 

কৌপাবৰিক্ট হইয়াও কুশিকবংশের উচ্ছেদ করেন 

নাই । সেই মহাত্সা, বিশ্বামিত্র হইতে পুভ্্রবিনাশ- 
সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়। শক্তিসম্পন্ন হইলেও অশক্তের 
ন্যায় হইয়! বিশ্বামিত্রবিনাশের নিমিভ কোন দারুণ 

কর্শা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই । তিনি যমালয় হইতে 
মৃত পুক্রগণকে আনয়ন না করিয়া, সমুদ্র যেমন 

বেলা অতিক্রম করে না, তাহার ন্যায় কৃতান্তের 

মধ্যাদা অতিক্রম করেন নাই । ইক্ষাকুবংশীয় মহী- 
পালগণ সেই জিতেক্ক্রিয় মহাআাকে প্রাপ্ত হইয়! 

এই, অবনীমগ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়া ছ- 
লেন | হে কুরুনন্দন! সেই সমস্ত রাজপ্রণ খাবি শ্রেষ্ঠ 

বশিষ্ঠকে পুরোহিত প্রাপ্ত হইয়াই বিবিধ যজ্ঞ 

নির্বাহ করিয়াছিলেন । হে পাগুবশ্রেন্ঠ ! বৃহস্পতি 
যেমন দেবগণের যাগক্রিয়া নির্বাহ করেন, তাহার 
ন্যায় তিনি সেই সমস্ত মহারাজগণের যজ্ঞ নির্ব্বাহ 
করিয়াছিলেন। অতএব তোমরাও, ধার্মিকশ্রেস্ঠ 
বৈদিকধর্মবেভা গুণবান্ অভিলবিত কোন ব্রা্গ- 
ণকে পুরোহিত অনুসন্ধান কর। হে পার্থ! পৃথিবী- 
জয়েচ্ছ অভিজাত ক্ষভ্রিয়পুরুব রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে 
প্রথমত পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন ; কারণ, প্ুথিবী* 
জয়েচ্ছু রাজার ব্রান্মণকে অগ্রে করা বিধেয । অত- 

এব ধর্মকা মার্ঘতভূভ্, জিতেক্ড্রিয় বিদ্বান্ ও গুণবান্, 

কোন ব্রা্গণ তোমাদিগের পুরোহিত হউন। 
চৈত্ররথপর্ষে একশত পঞ্চসগু তি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥ 

অর্জন কহিলেন, স্ব স্ব দিব্যাশরমনিবাঁদী বিশ্বা- 

মিত্র ও বশিঞ্ঠের কি নিমিত্ত পরস্পর শত্রুতা হুইয়া- 
ছিল, সে সমুদায় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। 

গন্ধবর্ব কহিলেন, হে পার্থ! এই বাশিষ্ঠ আখ্যান 
সর্বলোকে পুরাণ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে, 
ইহা আমি প্রক্ুতৰপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

হে ভরতর্ষভ ! কান্যকুজ দেশে গাধি নামে বি- 
খ্যাত কুশিক-তনয় এক মহারাজ ছিলেন। সেই 
ধর্মাঝার বিশ্বামিত্র নামে এক পুঁজ ছিল ) এ বিশ্বা- 
মিত্র অসঙ্ব্যবলবাহন-সমন্থিত ও রিপুমর্দন ছিলেন। 
তিনি একদা অমাত্যের সাহিত গহনবনে এবং 

রম্য নির্জন ও নির্ক্ষ ভূমিতে মৃগ ও বরাহ বিদ্ধ 

করত মৃগয়। করিরা বেড়াইতে লাখিলেন। হে নৃপ- 
শ্রেষ্ঠ ! তিনি মৃগলীভের অভিলাষে ব্যায়ামাকর্ষিত 

ও পিপাসার্ত হইয়া বশিঞ্ঠের আশ্রমে উপনীত হই- 
লেন | খধিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে 
অভ্যাগত দেখিরা অতিথিসতকার-সহকারে অভ্য- 

এন! করিলেন । হে ভারত! সেই খষি স্বাগতপ্রপ্ন- 
পূর্বক পাদ্য, অর্থ, আচমশীয়, বন্য কলমুল ও 
পুরোড়াঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদ্বারা 

৯ 
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তাঁহার আতিখ্যসৎকার করিলেন। হে অর্জুন! 

মহাঁক্স। বশিষ্ঠের এক কামছুঘা ধেনু ছিল; খবি 

ঘখন তাহাকে যে কাম্যবস্তু প্রদান করিতে বলিয়া 

দোহন করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন | 

সেই দিবস বশিষ্ঠ কামনানুনারে কামধেনু দোহন 

করিয়। গ্রাম্য ও বন্য ওবধি, দুগ্ধ” অস্ত তুল্য ছয় 

রস, এ রসাশ্রিত বস্তৃবিশেব, জুধানম সুস্বাছু বিবিধ 

ভোজনীয়, পেয়, ভক্ষ্য, লেহা ও চোষ্য দ্রব্য সকল 

এবং মহামুল্য বিবিধ রত্বু ও বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। 

অমাত্য ও সৈন্যের সহিত মহীপতি সেই সমস্ত 

সু ণকাম্যবস্তদ্বারা সৎকৃত হুইয়1 অতিশয় সন্তোষ 

গু হইলেন, এবং সেই মনোরমা কামধেনুকে 

নি বিম্ময়াপন্ন হইলেন। সেই কামধেন্ুর গঠন- 

পারিপাট্য অতিশয় মনোহর ; তাহার মেরুদণ্ড, 

গুচ্ছ ও স্তনচতুকয় উন্নত, পাশ্খও উরুদেশ সুন্দর, 

শ্ুতিযুগল ও ললাট স্থূল, নেত্রদ্বয় স্থুল ও মগ্ডুকের 
ন্যায় উন্নত, পয়োধরমগ্ডল বিশাল, লান্গুল মনো- 

হর, কর্ণদ্বয় কীলকসদৃশ, শৃঙ্গ অতিন্গদৃশ্য এবং 

মস্তক ও গ্রীবা পুক্ট ও আয়ত ছিল। হে রাজন্! 
এতীদৃশী শুভাকৃতি নন্দিনীনাম্নী সেই কানধেনুকে 

দেখিয়া ভূপাঁল গাধিনন্দন সাতিশয় পরিভুষ্টচিন্তে 

তাহার প্রশংসা করিয়া খবিক্ে কহিলেন, হে 

ত্রক্ষন্! তুমি আমার নিকট হইতে অর্ধদসঙ্্য 

গো গ্রহণ করিয়া আমাকে এই নন্দিনী প্রদান কর; 

অথবা হে মহামুনে ! তুমি আমার রাজ্য লইয়া 

নন্দিনী প্রদান-পূর্ববক রাজত্ব ভোগ কর। বশিষ্ঠ 

কহিলেন, হে অনঘ! এই পয়স্থিনী নন্দিনী দেবতা, 

অতিথি, পিতৃলোক ও যাঁগের নিমিত্ত রক্ষিতা হই- 

যাছে, সুতরাং তোমার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও 

আমি ইহাকে প্রদান করিতে পারি না । বিশ্বামিত্র 
কহিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, তুমি তপস্বী ও বেদাধ্যয়ন- 

রত ত্রাঙ্গণ; প্রশান্তচিত্ত সংঘত ব্রাঙ্গণের সামর্থ্য 

কোথায়! অতএব তুমি যদ্যপি অব্বুদ গো গ্রহণ 

করিয়া আমার অভিলধিত এই ধেনু গ্রাদান ন। কর, 

তাহা হইলে আমি স্বধন্শ পরিত্যাগ কর্রিৰ না 

বলপুর্ব্বক লইয়া যাইব। বশিষ্ঠ কহিলেন, তুমি 
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, রাজ! ও বাহ্বীর্যযসমন্ধিত, অতএব 

তোমার যেৰপ ইচ্ছা হয়, তাহাই কর,বিলম্ব করিও 
না, আর বিচারেরও প্রয়োজন নাই | 

গন্ধব্বরাঁজ কহিলেন, হে পার্থ! বিশ্বামিত্র তাহার 

তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুষ্যচন্দ্রসদৃশ-কান্তি- 

মতী সেই নন্দিনীকে কশাঘাতে খিদ্যমানা ও ইত- 

স্তত নিরুদ্ধা করির! বলপুর্ধবক হরণ করিতে উদ্যত 
হইলেন । হে পার্থ! কল্যাণী নন্দিনী হস্বা রব করিতে 

করিতে ভগবান্ বশিষ্ঠ খষির সন্মখে আগমনপুর্ববক 

উর্দমুখী হইয়া দপ্ডায়মানা থাকিলেন, এবং অতিশর 
তাড়িতা হইয়াও সেই আশ্রম হইতে গমন করিলেন 

না। তখন বশিষ্ঠ কহিলেন, হে ভদ্রে নন্দিনি! তৃমি 

পুনঃ পুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি 

কিন্তু হেভদ্রে ! যখন রাজ] বিশ্বামিত্র তোমাকে বল- 

পুর্ববক হরণ করিতেছেন, তখন আমি কি করিব! 
যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রা্গণ। 

গন্বর্বরাজ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! নন্দিনী 

বিশ্বামিত্র ও তাহার সৈন্যদিগের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়। 
বশিষ্টের অত্যন্ত সমীপবর্তিনী হইলেন, এবও কহি- 

লেন, হে ভগবন্! আমি বিশ্বামিত্রের ভীষণ সৈন্য 

সকলের কশাঘাতে আঁহতা হইয়া অনাথের ন্যায় 
রোদন করিতেছি, আপনি আমাকে উপেক্ষা করি- 
তেছেন কেন! 

গন্ধর্ব কহিলেন, নন্দিনী অভিভূত! হইয়া এই- 

ৰূপ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিয়মপরায়ণ 

মহামুনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা অধৈর্য হইলেন না। 
তিনি নন্দিনীকে কহিলেন, ক্ষত্র্রিরের বল তেজ, এবং 

ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমাগডুণে আক 

হইতেছি; সুতরাং তোমার যদি অভিরুচি হয় গমন 

কর। নন্দনী কহিলেন, হে ভগবন! আপনি 
আমাকে কি পরিত্যাগ করিলেন যে এপ বলিতে - 

ছেন! হে ত্রঙ্গন! আপনি পরিত্যাগ না করিলে 



আদিপর্থ! ২৮৩ 

আমাকে বল-পুর্বক লইয়। যাইতে পারিবে না। 

বশিঠ কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে 
পরিত্যাগ করিতেছি নাঃ যদি তুমি থাকিতে পার 

থাক; এ তোমার বসকে দৃঢ় রজ্জু-্বারা বন্ধন 
করিয়া বল-পুর্ব্বক লইরা। যাইতেছে । 

গন্ধর্বরীজ কহিলেন, পয়স্থিণী নন্দণী তখন 

বৰশিষ্ঠের “থাক” এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মস্তক 
ও গ্রীবা উদ্ধে উৎসারিত করিয়া ভীষণ মুর্তি ধারণ 
করত ক্রোধভরে রক্তনয়না হইয়া ঘন ঘন হম্বা রব 

করিতে করিতে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে চতুর্দিকে 
তাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ তখন পুনর্ববার সৈন্য- 
গণের কশাঘাতে অভিহতা৷ ও চতুর্দিকে নিরুদ্ধা 

হওয়াতে অতিশয় ক্রোধাভিভূত। হইয়া। প্রদীপ্ত দেহ- 

দ্বার। মধ্যাক্কুকালীন স্ুর্ষোর ন্যায় ছুর্নিরীক্ষ্যা হইয়া 
উদ্ঠিলেন; ও পুচ্ছ হইতে পুনঃ পুনঃ মহতী অজ ররষ্টি 
করিতে লাগিলেন । পরে পুচ্ছদেশ হইতে পহ্ব- 
গণ, পয়োধরমগ্ডল হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ শরৎ 

হইতে কাঞ্চিগ্ণ, পার্খদেশ হইতে শবরগণ এবং 
ফেন হইতে পৌপগু কিরাত যবন নিংহল বর্ধর 
খস চিবুক পুলিন্দ চীন ভন কেরল-প্রভূতি বহুবিধ 

শ্লেচ্ছগণ স্থজন করিলেন । বহুবিধ পরিচ্ছদ-পরি- 

ধায়ী নানাস্ত্রধারী এ সকল উৎপন্ন শ্লেচ্ছসৈন্য- 

গণ তৎক্ষণাৎ উৎসাহান্বিত হইয়। বিশ্বামিত্রের 

সমক্ষেই ইতত্তত বিকীর্ণ হইল; এবং তাহীরা পঞ্চ 

বা সপগতজন করিয় বিশ্বামিত্রের এক এক যোদ্ধাকে 

আর্ত করিল। পরে বিশ্বামিত্র দেখিতে দেখিতে 

তাহার সেনাগণ তাহাদিগের সাতিশয় অস্ত্রব্ষ্টিতে 

আহত ও ত্রাসান্বিত হইয়। ইতস্তত পলায়ন করিতে 

লাগিল। হে ভরতর্ষভ! বশিষ্ঠ-পক্ষীয় সৈন্যণণ 

যুদ্ধে সংপুর্ণৰপে দ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের সেনা- 
গণের মধ্যে কাহারও প্রাণ বিনাশ করিল না; 

নন্দিনী তাহাদিকে কেবল দুরে নিরাক্কত করি- 

লেন। তাহারা ভ্রিযৌজন পথে দুরীরুত হহয়া 

ভয়োদ্িগ্নচিত্তে আর্তনাদ করিতে লাগিল, এবং 

তাহাদিগকে রক্ষা করে এমত কোন ব্যক্তিকেও 

প্রাপ্ত হইল না । তখন বিশ্বামিত্র ত্রহ্মতেজে ভব 

সেই মহৎ আশ্চধ্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ক্ষভিয়- 

ধর্মে বিরক্ত হইয়া ইহা কহিলেন যে ক্ষত্তিয়বলে 

ধিক্, ব্রজ্মতৈজোবলই বল; বলাবল নির্ণয় করিতে 

হইলে তপস্যাকেই পরমবল বলিতে হইবে । অন- 

স্তর তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য ও প্রদীপ্ত রাজলক্গনী পরি- 
ত্যাগশুর্বক ভোগবিমুখ হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ 
করলেন । পরে তপস্যায় সিদ্ধ ও দীগুতেজস্থী 

হইয়া স্বীয় তেজে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করত সমস্ত 

লোককে তাপিত করিয়। ত্রাঙ্গণত্ব লাভ করিলেন । 

পরে সেই কুশিকনন্দন ইন্দ্রের সহিত একত্র সোম- 
রস পানও করিয়াছিলেন । 

চৈত্ররথপর্ধে একশত বট্সগুতি অধ্যায় 
সমাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥ 

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে পার্থ! কম্মাষপাদ 

নামে অনুপম তেজঃসম্পন্ন ইন্াকুবংশোদ্ভব এক 
রাজা ছিলেন। একদ। তিনি মৃথয়ার নিমিত্তে নগর 

হইতে বনে গমন করিলেন। রিপুমর্দন ভূপতি মহা- 
ঘোর অরণ্যমধ্যে পুনঃ পুনঃ অসি ষঞ্চালন করত 

সৃ ও বরাহ ছিন্ন করিয়া বিচরণ করিতে লাঁগি- 

লেন। তিনি বহুক্ষণ এইৰপ করাতে পরিশ্রান্ত 

হইয়া মৃগয়া হইতে নিবৃত্ত হইলেন | ইতি পুর্বে 
প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাহাকে যজমান করিতে 

মানস করিয়াছিলেন। সংগ্রামে অজেয় রাজা 

কল্মাষপাদ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক 

ব্যক্তির গমনযোগ্য অতিসঙ্কীর্ণ পথে গমন করিতে 

করিতে সম্মুখে সমাগত খবিসত্তম বশিষ্ঠতনয় 

মহাত্মা শক্তি মুনিকে দেখিতে পাইলেন । বশিষ্ঠ- 
কুলবদ্ধীন মহাভাগ শক্তি মহাত্মা বশিন্টের শত 

গুজের মধ্যে জ্যেন্ঠ ছিলেন? রাজা তাহাকে কহি- 

লেন, তুমি আমার পথ হইতে অপস্থত হও । খি 
মধুর বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে 



২৮৪ মহাভারত ! 

মহারাজ ! ইহা আমার পথ; রাজা ব্রাহ্মণকে পথ- 

প্রদান করিবেন, ইহা সমস্ত ধর্্মশাস্ত্রেই সনাতন 
ধর্ম বলিয়া কথিত আছে। তাহারা পথের নিমিত্ত 
পরস্পর এইৰূপ বাপ্থিতপ্তা করিতে লাগিলেন, এবং 

উভয়েই উভয়কে “ অপস্থত হও, অপস্থত হও” 

এই কথা কহিতে লাগলেন | খাবি ধর্মমপথাবলম্বী 
হইয়া পথ হইতে অপস্থত হইলেন না; রাঁজাও 
মান এবং ক্রোথ-বৰশত মনিকে পথপ্রদান করি- 

লেন না। অনন্তর খধষি পথপ্রদান না করাতে 

নৃপতি মোহহেতু রাক্ষসের ন্যায় হইয়া তাহাকে 
কশাঘাত করিলেন। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ট-তনয় 
কশাপ্রহারে অভিহত ও ক্রোধ-মুচ্ছিতি হইয়। সেই 
ভূপালকে এই বলিয়া শাপপ্রদীন করিলেন যে রে 
বুপাধম ! আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের 

ন্যায় প্রহার করিলে; এই কারণে তুমি অদ্যাবধি 

রাক্ষম হইবে, তুমি মন্তৃব্যমাংসে আসক্ত হইয়া 
এই পুথিবীতে ভ্রমণ করিবে; রে ক্ষভ্রিয়াধম! 
এক্ষণে গ্রমন কর। তপোবলসম্পন্ন শক্তি, এই কথা 
বলিয়৷ পথপ্রদান করিলেন | ইতিপুর্ব্বে এ কল্মাব- 
পাদ রাজার যাজ্যাক্রয়ার নিমিত্ত বিশ্বীমিত্র ও বশি- 

ঠের পরস্পর শক্রতা হইয়াছিল; এই কারণে বিশ্বা- 

মিত্র তখন বশিষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া রাজার নিকট গমন 
করিলেন ৷ হে পার্থ! রাজা ও শক্তি, এপ বিবাদ 
করিতেছেন, এমত সময়ে উগ্রতপস্বী গ্রতাপবান্ 
বিশ্বামিত্র তাহাদিগের সমীপবস্তী হইলেন | অনন্তর 
নৃপসন্তম কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ-সদৃশ তেজস্থী খষি 
শক্তিকে বশিষ্ট-তনর বলিয়া জালিতে পারিলেন। 

হে ভারত! পরে বিশ্বামিত্র স্বীর জিয়াভি প্রায় 
সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আপনাকে অন্তহিত করিয়! 
তাহাদিগের উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিলেন। 
নৃপোত্তম কল্সাষপাদ শক্তির নিকট শীপগ্রস্ত 
হইরা তাহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাহার আরা- 
ধনা করত শরণাপন্ন হইলেন। হে কুরুসত্তম! বিশ্বা- 
মিত্র সেই হুপতির ভাব বুঝিতে পারিয়া রাক্ষদকে 

তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন । 

কিন্কর-নামক রাক্ষস সেই বিপ্রর্ষির শাপ ও বিশ্বা- 
মিত্রের আজ্ঞানুসারে রাজ-শরীরে প্রবেশ করিল। 
হে অরিন্দম ! মুনিসত্তম বিশ্বামিত্র রাজাকে রাক্ষসা- 

ভ্রান্ত অবগত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করি- 
লেন। 

হে পার্থ! রাজা অন্তর্গত রাঞ্ষস-কর্তৃক অত্যন্ত 

পীড়িত হইয়! কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ! অন- 
স্তর তিনি বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময় 

ক্ষুধিত এক ব্রা্গণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার 
নিকট সমাংস খাদ্য দ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। মিত্র- 

পালক রাজা তাহাকে কহিলেন, হে ত্রন্মন্! আপনি 

মুহূর্ত কাল এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া আমার 

আগমন-প্রতীক্ষা করুন, আমি প্রতি;নরৃত্ত হইয়া 

আপনকার অভিলবিত ভোজন প্রদান করিব। 

রাজা এই বাক্য বলিয়! প্রস্থান করিলেন; ব্রাঙ্গণ 

সেই স্থানে রাজার প্রতীক্ষায় অবাস্থিতি করিতে 

লাগিলেন। হে পার্থ ! অনন্তর মহান্ুভব মহারাজ 

বথাস্থখে অভিলাষান্ুুসারে ভ্রমণ-পুর্ব্বক ত্যাবৃত্ত 
হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি অর্থ 
রাত্র সময়ে উদ্থান-পুর্ববক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতি- 
শ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সুদকে আনা- 

ইয়। কহিলেন, এ বনমধ্যে এক ত্রাণ ভোজ নার্থী 
হইয়া আমার প্রতীক্ষায় আছেন, তুমি এখনই 
তথায় গমন করিয়া তাহাকে সমাংস অন্ন প্রদান 

করিয়া আইস। 
গন্বর্ধ্ব কহিলেন, সুপকার রাজার আদেশ শ্রবণ 

করিয়া কোন স্থানে মাংস প্রাপ্ত না হইয়া ব্যখিত- 

হৃদয়ে তাহার নিকট এ বিবরণ নিবেদন করিল। 
রাজা রাক্ষসাবিষ্ট ছিলেন, এজন্য অক্ষুন্ধচিন্তে বার- 

বার কহিলেন যে তুমি নরমাংস আনিয়া সেই ব্রা্গ- 
ণকে ভোজন করাঁও। সুদ তথাস্ত বলিয়া ত্বরা- 

পুর্ববক নির্ভয়চিত্তে বধ্যঘাতিদিগের গৃহে গমন- 
পূর্বক নরমাংস আনয়ন করিল। পরে অন্নের 
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সহিত সেই নরমাংস যথাবিধানে সংস্কৃত করিয়া 

অবিলম্বে সেই ক্ষুধিত তপস্থী ব্রাহ্মণের নিকট গিয়। 
তাহাকে প্রদান করিল । ত্রা্গণ সিদ্ধ-চক্ষুর্ঘারা সেই 

অন্ন অবলোকন করিয়! ক্রোধাকুলিত-নেত্রে কহি- 

লেন” এ অন্ন অভোজ্য; যে নৃপাঁধম আমাকে 

অভোজ্য অন্ন প্রদান করিয়াছে, সেই মুটের নর- 
মাংসে লালসা হইবে; পুর্ববে শক্তি, খষি যেকপ 
বলিয়াছিলেন, সেইৰপই হইবে_এই রাজ নর- 

মাংসে আসক্ত হইয়া প্রাণিগণের উদ্বেগ উৎপন্ন 

করত এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিবে । 
এইৰূপে রাজার প্রতি দ্বিতীয়বার শাপ প্রযুক্ত 

হওয়াতে উহা অতিশয় বলবান্ হইল; তাহাতে এ 
রাজ। অন্তঃগ্রবিষ্ট রাক্ষনবলে হতচেতন হইলেন । 

হে ভারত! অনন্তর রাক্ষস-কর্তৃক অপন্ৃতেন্দ্রিয় 

নৃপশ্রেষ্ঠ কিছুদিন পরে শক্তিকে দেখিয়া কহিলেন, 

তুমি আমার প্রতি অসদৃশ শীপ প্রদান করিয়াছ, 

এই নিমিত্তে আমি প্রথমত তোমীকেই আরন্ত 

করিয়া মনুষ্য ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হই ৷ রাজা এই 
কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ সংহার-পুর্বক, 

ব্যান যেমন অভিলষিত পশু ভক্ষণ করে? তাহার 

ন্যায় তাহাকে ভক্ষণ করিলেন । বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ- 

পুত্র শক্তিকে স্ৃত দেখিয়া পুনঃ পুন বশিষ্ঠেরই 

পুজ্রগণকে ভক্ষণ করিতে রাক্ষসের প্রতি আদেশ 

করিতে লাগিলেন। মিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগ ভক্ষণ 

করে, তাহার ন্যায় সেই রাক্ষসাবিউ রাজ' ক্রুদ্ধ 

হইয়া মহাত্স। বশিষ্ঠের আর আর পুত্রকে ক্রমে 

ক্রমে ভক্ষণ করিলেন । বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে 

মেই সমস্ত পুন্রগণের বিনাশ শ্রবণ করিয়া, মহাদ্রি 

যেমন মেদিনী ধারণ করে, তাহার ন্যায় পুক্র- 

বিয়োগ-জন্য নিদারুণ শোক ধারণ করিলেন; সেই 

মহামতি মুনিসন্তম আত্মঘাতী হইবার নিমিত্ত ক্লৃত- 

নিশ্চয় হইলেন, তথাপি কৌশিকবংশের উচ্ছেদ- 

চেষ্টা করিলেন না। তিনি স্ুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ 

হইতে আপনাকে নিক্ষিপ্ত করিলেন; কিন্ত তাহাতে 

তাহার কোন ক্রেশ হইল না; তিনি পর্বতীয় শিলা- 

রাশির উপর যেন তুলরাশিতে পতিত হইলেন ! 

হে পাণ্ডতব! সেই ভগবান্ মহর্ষি শৈলশিখর হইতে 

পতিত হইয়া মৃত না হওয়াতে মহাবন-মধ্যে অগ্নি 
প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন । পরন্ত 

তখন প্রজ্লিত হুতাশন অতিশয় প্রদীপ্ড হইয়াও 

তাহাকে দগ্ধ করিলেন না; হে অমিত্রব্ন ! তাহার 

সেই অগ্নি শীতল অনুভূত হইল । অনন্তর পুজ- 
শোকাকুল মহাসুনি সমুদ্র দর্শন করিয়া স্বীয় কথ- 

দেশে গুরুতর প্রস্তর বন্ধনপুর্ব্বক তাহার জলরাশিতে 

পতিত হইলেন, তথাপি নিমগ্ন না হইয়া সাগর- 

তরঙ্গ-বেগে তীরে উত্থাপিত হইলেন। তখন কিছু- 

তেই তাহার মৃত্যু না হওয়াতে তিনি খিন্নমনে 

আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । 

চৈত্ররথপর্ষে একশত সগুসগুতি অধ্যায় 

সমাগত ॥ ১৭৭ ॥ 

গন্ধরর্ব কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মুনি স্বীর 

আশ্রম পুভ্রশ্বন্য দেখিয়া অতিশয় হুঃখার্ত-হৃদয়ে 
পুনর্ধবার আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন । হে 
কৌরবনন্দন পার্থ! সেই শোকার্ত খবি বর্ষাকীলে 
নৃতনজলে পরিপুর্ণা এক জ্রোতস্বতী নদীকে তীর- 
জাত বহুবিধ বৃক্ষ হরণ করিতে দেখিয়া পুনর্ধবার 

চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি এই জলে নিমগ্ন 

হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশ-দ্বারা 
আপনাকে দৃঢ়ৰূপে বদ্ধ করিয়া সেই মহানদীর 
জলে নিমগ্ন হইলেন । হে অরিবলসুদন! তখন 

সেই নদী তাহার রজ্জচ্ছেদন-পর্ব্বক তাহাকে পাঁশ- 
মুক্ত করিয়া স্থলে পরিত্যাগ করিল; তাহাতে 
তিনি পাশ হইতে মুক্ত ও উত্তীর্ণ হইয়া সেই নদীর 
“বিপাশা £ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর তিনি, 

শোকাকুল-প্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থিতি করিতে 

পারিলেন না) পর্বত, নদী ও সরোবরে ভ্রমণ করিয়। 

বেড়ীইতে লাগিলেন। একদা হৈমবতীনা রী নদীকে 
এজ 
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অত্যন্তকোপন-হিংশ্রজলজন্ত-যুক্তা ও ভীষণাকৃতি 
দেখিয়া তাহার কআ্োতে পতিত হইলেন। সেই | 
প্রধান নদী বিপ্রকে অগ্নিতুল্য বোধ করিয়। শতধা 
হইয়া বিদ্রুতা হইল; এই নিমিত্তে এ নদী তদ্বধি 
“ শতদ্রু” নামে বিখ্যাতা হইয়াছে । মহর্ষি সেই 
ভয়ানক নদীতে পতিত হইয়াও আপনাকে স্থলগত 
দেখিয়া “ ইচ্ছান্ুসারে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলাম 

না৮ ইহা বিবেচনা করত পুনর্ধার আশ্রমাভিমুখে 
গমন করিলেন । তিনি বিবিধ শৈল ও নানা দেশ 
গমন করিয়া পরে আশ্রমে গমন করিতেছেন, এ 

সময়ে অদৃশ্যন্তীনান্রী তাহার পুত্রবধূ তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতেছিলেন। তখন সেই খবি সম্ি- 

ধান-প্রযুক্ত পশ্চাৎ দেশ হইতে বড়ঙ্গে অলঙ্কৃত 

পরিপুরণার্থযুক্ত বেদাধ্যয়নধনি শুনিতে পাইয়া কহি- 
লেন, কে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে! সুধা 

কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তপোযুক্তা তপস্থিনী 
শাক্তি-ভাধ্যা অদৃশ্যন্তী আপনকার পুভ্রবধূ। বশিষ্ঠ 

কহিলেন, পুজি ! আমি পুর্বে শক্তির মুখে যেৰপ 

সাঙ্গবেদাধ্যয়নধনি শুনিরাছিলাম, এইক্ষণে কাহার 
মুখে সেইবপ বেদাধ্যয়নপ্বনি উচ্চারিত হইল ? 

_অদৃশ্যন্তী কহিলেন, হে মুনে ! ত্বদীয় পুন্র-শক্তির 
উরসে আমার গর্তে এক সন্তান আছে, সেই পুন্ত্র 
দ্বাদশ বসর এইবপ বেদ অভ্যাস করিতেছে ; 
আপনি তাহারই বেদগ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন । 

গন্ধর্বব কহিলেন, হে পার্থ! শ্রেষ্ঠভাগ্য খধিশ্রেষ্ঠ 

বশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর এই কথা শ্রবণে হৃষ্ট হইয়।“আ- 
মার বংশ আছে” ইহা বিবেচনা করিয়া মৃত্যু-বাসন। 
হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে অনঘ! তিনি প্রাতি- 

নিরৃত্ত হইয়। বধূর সহিত আসিতেছেন, এমত সময়ে 

নিজ্ননি-বনমধ্যে উপবিষ্ট কল্াষপাদকে দেখিতে 

পাইলেন । হে ভারত! সেই উগ্ররান্মসাবিষ্ট রাজা 
কল্মাপাদ মুনিকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধভরে 

উত্থিত হুইয়া তাহাকে তক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি- 
লেন। অদৃশ্যন্তী সম্মখবস্তী সেই ক্তুরকর্মাকে দেখিয়৷ 

ভয়োদ্িগ্রচিত্তে বশিষ্ঠকে কহিলেন; হে ভগবন্ ! এ 

দারুণ রাক্ষন সাক্ষাৎ উগ্রদণ্ডধারি-কৃতান্তের ন্যায় 

কা্ঠদও গ্রহণ করিয়৷ এই দিকেই আগমন করি- 
তেছে। হে সর্ববেদবিশারদ মহীভাগ ! এই অবনী- 

মধ্যে আপনি-ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তিই 
উহ্হাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহে । হে ভগবন্! 

এই দারুণ ভীবণাক্ৃতি পাপা হইতে আমাকে 
রক্ষা করুন! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এ 
রাক্ষম আমাদিগের উভয়কে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত 

উদ্যত হইয়াছে । বশিষ্ঠ কহিলেন, হে পুজি! ভীতা 
হইও না, রাক্ষন হইতে কোনক্রমে ভয় নাই) 
তুমি ধাহা হইতে উপস্থিত ভয় দেখিতেছ, তিনি 

রাক্ষন নহেন; যিনি কল্মাপাদ নামে ভূমগুল- 

বিখ্যাত বীধ্যবান্ রাজা, তিনিই এই বনে অতিশয় 
তীবণ-প্রক্কৃতি হইয়া রাক্ষসবপে বাস করিতেছেন । 

গন্বার্ব কহিলেন, হে ভারত ! তেজন্বী ভগবান্ 
বশিন্ত খষ তাহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া 

হুঙ্কারদ্বারা নিবারণ করিলেন। পরে মন্ত্রপুত বারি- 

দ্বারা তাহাকে অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই ঘোর শাপ 
হইতে মুক্ত করিলেন । যেমন দিবাকর রাহুগ্রস্ত 

হন, তাহার ন্যায় সেই রাজা দ্বাদশ বৎসর বশিষ্ঠ- 
সন্তান শক্তির তেজে গ্রস্ত ছিলেন) এক্ষণে শাপ- 

মুক্ত হইয়া, দিবাকর যেমন সন্ধ্যাকালীন মেঘ 
রঞ্জিত করেন, তাহার ন্যায় তেজোদ্বারা সেই বৃহৎ 

বন রঞ্জিত করিলেন। তখন নৃপতি সংজ্ঞ। লাভ 

করিয়া প্রণতি-পুর্ববক ক্লতাঞ্জলিপুটে খাবিসত্তম বশি- 
কে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি জুদাস রাজার 
সন্ত।ন, আপনার যজমান; হেমুনিসত্তম! এক্ষণে 

আপনার অভিলবিত কি বাক্ত করুন, আমি তাহা 

সম্পাদন করিতেছি । বশিষ্ঠ কহিলেন, হে মনু- 
ষ্য্্র! আমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা সময়ন্রমে 

নি্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অধুনা তুমি রাজধানীতে 
গমন করিয়া রাজ্য শাসন কর, আর কখন ব্রাঙ্ষণকে 

অবজ্ঞা করিও না। রাজা কহিলেন, হে মহাভাগ ! 



আদিপর্ব। ২৮৭ 

আমি কখন ত্রাক্মণগণকে অবজ্ঞ। করিব না, আপন- 

কার নিদেশবর্তী হইয়া ব্রা্গণ সকলকে সম্যক্ 
প্রকারে পুজা করিব। হে সর্বেদবিশারদ দ্বিজো- 

ভ্তম! আমি যাহাতে ইন্ষ্াকুবংশের খণ হইতে 

মুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনকার নিকট প্রাঞ্ত 

হইতে বাসন। করিতেছি । হে সত্ভম! আপনি 

ইন্স্াকুবংশ-বৃদ্ধির নিমিত্তে বপগুণশীল-সম্পন্ন উৎ- 

কুট পুক্র আমাকে প্রদান করুন। 

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, সত্যসন্ধ দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠ 

“ পুত্র দান করিব” ইহ বলিয়া! সেই মহাধনুর্ঘার 
রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন । হে মনুজেশ্বর ! 

অনন্তর বশিষ্ট সমরক্রমে সেই রাজার সহিত 

অধোধ্য। নামে বিখ্যাত নগরীতে গমন করিলেন । 

দেবগণ দ্েবরাজকে আসিতে দেখিলে যেমন প্রমো- 

দান্বিত হন, তাহার ন্যায় গুজ গণ পাপমুক্ত মহাত্মা 

রাজাকে আণ্মমন করিতে দেখিয়া আতিপ্রফুল্ল- 

হৃদয়ে প্রত্যুদ্টীাত হইয়া! আনয়ন করিল। নরেন্দ্র বহু- 
কালের পর মহর্ষি বশিন্টের সহিত পুণ্যলক্ষণা নগ- 

রীতে প্রবেশ করিলেন । তখন অযোধ্যা-নিবাসী 

জনগণ পুরোহিতের সহিত সেই মহীপালকে উদিত 
দিবাকরের ন্যার অবলৌকন করিতে লাগিল। যে 

প্রকার শরৎকালে উদিত শীতাংশু নভোমগ্ডল 

বিভূষিত করেন, তাহার ন্যায় সাতিশয় শ্রীসম্পন্ন 

সেই ভূপতি স্বীয় শোভাতে অযোধ্যা নগ্ররী পুরিত 

করিলেন। তৎকালে রাজমার্গ সলিলসিক্ত ও উত্তম 

পরিস্কৃত হইঝ্বাছিল, এবং নগরের স্থানে স্থানে 

উড্ভভীয়মান ধজপতাকা শোভা পাইতেছিল $ স্তু- 

তরাং নগর দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ আনন্দার্ণবে 

মগ্ন হইল। হে কুরুনন্দন! যেমন অমরাবতী অমর-: 

নাথে সুশোভিত হয়, তাঁহার ন্যায় তখন তুউপুকউ-. 

জনসম়ূহ্ছে সমাকীর্ণা সেই নগরী কল্মাষপাদ ভূপাল-. 

দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল । অনন্তর রাজর্ষি 

অপূর্ববপুরীতে প্রবিউ হইলে তাহার আজ্ঞাক্রমে 

দেবী রাজমহিষী বশিষ্ঠের উপাসনা করিতে লাগি- 

লেন। মহ্ধিশ্রেন্ঠ বশিন্ঠ দিব্য বিধি অনুসারে 

নিয়ম করিয়। তাহার সহিত সঙ্গত হইলেন। অনন্তর 

রাজমহিযীর গর্সঞ্চার হইলে মহর্ষি নূপতি-কর্তৃক 
অভিবাদিত হইয়া আশ্রমে গমন করিলেন । পরে 
সুদীর্ঘকাল গত হইল, তথাপি রাজ্জীর সন্তান প্রস্তুত 

হইল না; তখন যশস্বিনী রাজমহিষী অশ্ম অর্থাৎ 
প্রস্তরের আঘাত করিয়। কুক্ষি ভেদ করিলেন; এই 

জন্য দ্বাদশ বওসর গর্তস্থ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, অশ্মাক- 
নামে রাজর্ষি হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিলেন; যিনি 

পৌদন্য-নামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। 

চৈত্ররথপর্ষে একশত অক্টসগুতি অধ্যায় 

সমাগু॥ ১৭৮ ॥ 

গন্ধর্বরাজ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর আশ্রম- 

স্থিতা অদ্ৃশ্যন্তী দ্বিতীর শক্তির ন্যায় শক্তির বংশ- 
কর পুন্র প্রসব করিলেন । হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মুনি- 
শ্রে্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বয়ং সেই পৌজ্রের জাত- 

কর্ম্ম-প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন । এ 
পুজ্র যে সময়ে গর্তস্থ ছিল, সেই সময়ে বশিন্ঠ পরাসু 

তে অর্থাৎ জীবন বিসঙ্জন করিতে ক্লৃতসঙ্কণ্প 

হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি পরাশর নামে ভূম গুলে 
বখ্যাত হইলেন। ধর্্মাক্সা পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠ 
মুনিকে পিত। মনে করিয়া তাহার প্রতি পিতার 

ন্যায় ব্যবহার করিতেন । হে পরন্তপ কৌন্তেয় ! 
একদ1 তিনি মাতা অদ্ুশ্যন্তীর সমক্ষে বিপ্রর্ষি বশি- 
কে পিতা! বলিয়। সস্বেধন করিলেন। অনৃশ্যন্তী 
তাহার মধুরবাক্যে স্পক্উৰপে পিতৃসম্বোধন শ্রবণ- 

পুর্বক সজলনয়ন৷ হইয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি 
তোমার পিতামহকে তাত তাত বলিয়৷ সম্বোধন 

করিও না; পুত্র: এক রাক্ষম বনমধ্যে তোমার 

পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে । হে অনঘ! তুমি ধাহাকে 

পিত। বোধ করিতেছ+ ইনি তোমার পিত৷ নহেন, 
ইনি তোমার পিতার পিতা | 

মহানুভাব সত্যবাদী খধিসত্তম পরাশর এই কথ 



২৮৮ মহাভারত ! ” 

শ্রবণে ছুংখার্ভ হইয়া নর্বলোক সংহার করিতে 

কুতনিশ্ঠয় হইলেন। মহাতপস্বী বেদবিশারদশ্রে্ঠ 

পরিণামদর্শী মৈত্রাবরুণি মহাত্মা বশিষ্ঠ খবি তাহাকে 

সর্বলোক-বিনাশকরণে ক্ুতনিশ্যয় দেখিয়। নিবারণ 

করিলেন । তিনি যে বিধানে নিবারণ করিলেন, 

তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, পুর্বে কৃতবীধ্য নামে বিখ্যাত 

পার্থিবশ্রেষ্ঠ পুথিবীপৃতি, বেদজ্ঞ ভূগুবংশের যজ- 

মান ছিলেন। হে বিশাম্পতে! তিনি সোমযাগ সমী- 

পনান্তে অগ্রভূক্ ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধনধান্য-দ্বারা 

পরিভুষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই নৃপতিশা দুল 

স্বর্গারোহণ করিলে তদ্বংশীয় রাজগণের অর্থপ্রয়ো- 

জন হইল | তখন সেই সমস্ত রাজগণ ভার্গবদিগের 

প্রচুর ধন আছে জানিরা যাচকভাবে ভাহাদিগের 

নিকট উপস্থিত হইলেন । ভার্গবগণের মধ্যে কেহ 

কেহ স্বীয় ধন ক্ষয় না হয়, এই বিবেচনায় ভুমিমধ্যে 

নিখাত করিলেন; কেহ কেহ ক্ষত্রিয় হইতে ভীত 

হইয়া স্থীয় ধন ত্রাঙ্গণগণকে দান করিলেন; কেহ 

কেহ বা কারণান্তর বিবেচনা করিয়া সেই সমস্ত 

ক্ষক্য়গণকে তাহাদের অভিলাষমত ধনদান করি 

লেন। হে তাত! অনন্তর কোন ক্ষত্রির যদৃচ্ছা- 

ক্রমে ভার্গবগৃহে ভূতল খনন করিতে করিতে বিপুল 

অর্থ প্রাপ্ত হইলেন । তখন মহাধনুর্ধারী ক্ষভ্রিয়গণ 

সকলে মিলিত হইয়া সেই অতুল ধন দর্শন করিয়া 

ক্রোধভরে শরণাগত ভার্গবগণকে অবজ্ঞা-পুর্ববক 

নিশিত শরসমুহ-দ্বারা সংহার করিতে লাগিলেন 

এমন কি, তাহারা ভার্গবদিগের গর্তস্থ বালক পথ্যন্ত 

ন্ট করিয়া! সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আন্ত 

করিলেন। এইৰপে ভূগুকুল উচ্ছিদ্যমীন হইলে 
ভার্গবপত্ীর! ভয়ার্ত হইয়া ভুর্গম হিমালয় পর্বতে 

পলায়ন করিলেন । তীহাদিগের মধ্যে কোন এক 

বামোরু কামিনী ভর্ভৃকুল-রক্ষার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ভয়ে 
এক উরুমধ্যে মহাবীর্ষ্য-সম্পন্ন গর্ত ধারণ করিলেন। 

অনন্তর এক ত্রাঙ্গণী মেই গর্ত জ্ঞাত হইয়া ভয়হেতু 

তৎক্ষণাৎ ক্ষজ্িয়গণের নিকট গ্মন-পুরবক ক কহি 
দিলেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা শুনিবামীত্র নেইল গর্ত 

বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া গমন করিলেন, এৰং 

গর্ভবতী  ব্রাহ্গণীকে স্বীয় তেজঃপুর্ধে দীপ্যমানা 
দেখিতে পাইলেন । এ সময়ে গর্তস্থ বালক ব্রাঙ্গ- 
ণীর উরুভেদ-পুর্বক মধ্যাত্রকালীন প্রচণ্ড মার্তখডের 
ন্যা ক্ষত্রিয়ণণের দৃষ্টি লোপ করিয়া নির্গত হই- 
লেন। রাজগণ চক্ষুর্ব্বিহীন-প্রযুক্ত হতদৃষ্টি হওয়াতে 
মোহাভিভূত হইয়া দুর্গম পর্বতে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন; পরে রি লাঁভ করিবার প্রত্যাশায় 
সেই অনিন্দিতা ব্রা্গণীর শরণাপন্ন হইলেন । 
তাহার! নির্বাতশিখ বসির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিহীন ও 

হতচেতন হইয়! দ্ুঃখার্ভহৃদয়ে মহাভাগ্যবতী ব্রাঙ্গ- 
নীকে কহিলেন, আমরা আঁপনকাঁর প্রসাদে চক্ষু- 

ক্মান্ হইলে এই পাঁপকর্ হইতে বিরত হইয়া! 
সকলে গৃহে গমন করি; হে শোভনে! আপানি 

পুন্রের সহিত আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন-_চক্ষুঃ 

প্রদান করিয়। এই সকল রাজগণকে রক্ষা করুন। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত উনাশীতি অধ্যায় 
সমাগ্ ॥ ১৭৯ ॥ 

ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে তাঁতিসকল ! আমি রোঘা- 

স্বিতা হই নাই, এবং তোমাদিগের দৃষ্টিহরণও করি 
নাই; পরন্ত আমার উরুজীত ভৃগুবংশীয় এই 
কুমার অদ্য তোমাদিগের উপর কুপিত হইয়াছেন, 

সন্দেহ নাই । হে তাত! এই মহাত্স। বালকই বন্ধু- 

গণের বিনাশ স্মরণ করিয়া কোপাকুলিত-চিত্তে 

তোমাদিগের চক্ষু হরণ করিয়াছেন । হে পুক্রকগণ! 

তোমরা যখন ভার্শবগণের গর্তস্থ বালক পর্য্যন্ত 

বিনষ্ট করিতে লাগিলে, আমি তখন অবধি উরুতে 

এই গর্ত শতবৎসর ধারণ করিয়াছি। ষড়ঙ্গের সহিত 
সমস্ত বেদ ভূগুবংশের গুনর্বার হিতানুষ্ঠান-নিমিস্তে 

এই গর্তস্থ বালকের হ্ৃদয়মন্দিরে অনুপ্রবিষ্ট হই- 
য়াছে। এই বালক পিতৃবধহেতু রোষপরতন্ত্র হইয়া 
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নিশ্চয়ই তোমাদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া- 
ছেন; ইহীারই দ্িব্যতেজোবলে তোমাদিগের চক্ষু 

ন্ট হইয়াছে । হে পুল্রগণ! তোমর! এই মদ্রীয় 

উরুজাত পুল্রবরের নিকট প্রার্থনা কর) ইনি 
তোমাদিগের প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া চক্ষু প্রদান 
করিতে পারেন। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর সমস্ত রাজগণ এই কথা 

শরবণ করিয়া সেই উরুজ খষিকুমারের নিকট 

“ প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন ৮ এইবপ কহিতে লাগি- 

লেন; তখন উর্ধব প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে চক্ষু 
প্রদান করিলেন। এই সাধুশ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষি উরু তেদ 
করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এজন্য ইনি ওঁ্কব 

নামে লোকবিখ্যাত হইলেন । রাজগণ চক্ষু লাভ 

করিয়া স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ভার্গৰ ওর্বব 

মুনি সর্বলোক পরাতভব করিতে কৃতনিশ্যয় হইলেন। 
হে তাত! ভৃগুবংশের বৈরনিষ্কৃতি-করণাভিলাষী 
মহান্ুভাব ভূগুনন্দন উর্বর, সর্বলোক-বিনাশের 

নিমিত্তে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হইয়৷ তদ্বিষয়ে স্বীয় 
মনকে সংপুর্ণৰপে নিবিষ্ট করিলেন । তিনি পিতা- 
মহগণকে আনন্দিত করিবেন, ইহা মনে করিয়া 

মহাঘোর তপস্যাদ্বারা সুর, অসুর ও নর। এ সমস্ত- 

লোক সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। হে বৎস! 

অনন্তর তাহার সমস্ত পিতৃগ্রণ তাহা অবগত হইয়া 

পিতৃলোক হইতে আগমন-পুর্বক কুলনন্দন উর্বকে 
রুহিলেন, হে গুভ্র উর্ব! তুমি তপোবলে উগ্র 

হইয়ীছ; তোমার প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি- 

য়াছি; অধুনা তুমি সমস্ত লোকের প্রতি প্রসন্ন হওন_ 

স্বীয় ক্রোধ পরিহার কর। পুর্বে ক্ষভ্রিয়গণ যখন 

ভার্গবদিশের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন জিতে- 

ক্দ্িয় ভার্গবগণ আপনাদিগের বধ উপেক্ষা করিয়া- 
ছিলেন ; তাহার! তাহার প্রতিবিধান করিতে অস- 

মর্থ ছিলেন না। পরমীয়ু অতিশয় দীর্ঘ হওয়াতে 

যখন আমাদিগের ক্রেশ বৌধ হইতে লাগিল, তখন 
আমরা স্বয়ংই ক্ষত্রিয়দ্বারা এইৰপে বধাভিলাষ 

করিয়াছিলাম। এই নিমিত্তে ভার্গবগণ ক্ষক্রিয়- 
দিগের সহিত বৈর উৎপাঁদনার্থে গৃহে ধন প্রোথিত 
করিয়া তাহাদিগ্রকে কুপিত করিয়াছিলেন । হে 
দ্বিজোতম! আমরা স্বর্গাভিলাধী, আমাদিগের ধনে 
প্রয়োজন কিঃ কুবের আমাদিগের নিমিত্তে প্রচুর- 
তর ধন আহরণ করিয়! রাখিয়াছেন। যখন আমরা 

দেখিলাম যে মৃত্যু কোনমতেই আমাদিগকে গ্রহণ 
করিতে পারিলেন না, তখন আমরা এই উপায়কে 
শ্রেয়োজ্ঞান করিলাম । হে বৎস ! আত্মঘাতী পুরুব 
শুভলোক প্রাপ্ত হয় না, ইহা পর্যযালোচন। করিয়া 
আমরা স্বয়ং আত্মহত্যা করিলাম না। হে বস! 

তুমি যে কর্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা আমা- 
দিগের প্রিয় নহে; অতএব তুমি সর্বলোক পরা- 
ভব-বপ পাপকন্ম হইতে মনকে নিরৃত্ত কর। হে 
পুর! তুমি তপস্তেজের দুষণাবহ এই সমুশ্থিত 
ক্রোধ পরিত্যাগ কর, সপ্তলোক কি ক্ষভিয়ণকে 

বিনাশ করিও ন।। 

চৈত্ররথপর্ষে একশত অশীতি অধ্যায় 
সমাণ্ড ॥ ১৮ ॥ 

উ্ব কহিলেন, হে পিতৃগণ ! আমি কুদ্ধ হইয়া 
সর্বলোক-বিনাশের নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 

তাহা কখনই অন্যথা হইবে না) আমি বৃখারোষ 
ও রুখাগ্রতিজ্ঞ হইতে উৎসাহ করি না। বদ্যপি 

আমি এই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তীর্ণ না হই, তাহ! 

হইলে অগ্নি যেমন অরণিকে দগ্ধ করে, তাহার 

ন্যায় এই ক্রোধবহি আমাকে দঞ্ধ করিবে । ক্রোধ 

কোন কারণবশত উৎপন্ন হইলে যে ব্যক্ত তাহ! 
নিবারণ করে, সে কখনই সম্পূর্ণৰূপে ধর্ম, অর্থ 
ও কাঁম এই ত্রিবর্গ পালন করিতে সমর্থ হয় না 

এবং সর্বজয়েচ্ছু ভূপতিও স্থলবিশেষে রোষপ্রয়োগ 

করিলে সেই রোষ হইতে ছুক্টের দমন ও শিক্টের 
পালন হয়। পুর্বে ক্ষজরিগ্রণ যখন ভার্গববর্গকে 
বিনষ্ট করে, তখন আমি উর্ুমধ্যে গর্তশয্যায় 

২৩ ঝ 
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থাকিয়া মাতৃগণের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়াছিলাম। 

যখন ক্ষত্রিয়-কুলপাংশুলের! গর্তস্থবালক পধ্যন্ত 
সমুদয় ভার্গবগণকে সংহার করিতে লাগিল, তখনই 
আমি রোষপরতন্ত্র হইলাম। আমার পিতৃগণ ও 

পুর্ণগর্তবতী মাতার! যখন শৌকবিহ্বল! ও ভয়াতুরা 
হইয়াছিলেন, তখন ত্রিলৌকের মধ্যে কেহই তাহা- 

দিগের রক্ষক হইলেন না। যখন কোন ব্যক্তিই 

ভূগুপত্ীগণকে রক্ষা করিলেন না, তখন আমার 

এই শুভলক্ষণা জননী এক উরুদ্ধারা আমাকে 

ধারণ করিয়াছিলেন । দেখুন, এই ভূমগ্ডলে কেহ 

পাপকর্ম্নের প্রতিষেধক থাকিলে কোন ব্যক্তিই 

পাপাচারী হইতে পারে না; সুতরাং লোকমধ্যে 

কেহ পাপকর্ম্ের প্রতিষেধক না থাকিলে অনেকেই 

পাপকর্মে প্ররুত্ব হর। যে ব্যক্তি শক্তিমান ও পাপ- 

নিরারণক্মম হইয়াও জানিয়া শুনিয়া পাপকর্মের 

প্রতিষেধ না করে, সেই ব্যক্তি এ পাপে লিগু হয়। 
পরন্ত রাজণণ ও সমর্থ ব্যক্তিরা সেই পাপকর্ম নিবা- 

রণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও ইহলোকে স্বীয় 

জীবন অভীক বিবেচনা করিয়। আমার পিতৃগরণকে 

রক্ষা করিতে পারিলেন না; আমি এই কারণেই 
রোবপরতন্ত্র হইয়৷ সেই সকল লোকের তাদৃশ 
পাপকর্দের প্রতিবিধান করিতে উদ্যেগী হইয়াছি; 

অতএব আপনাদিগের আঁজ্ঞ! পালন করিতে পারি 

না। আমি প্রতিবিধানক্ষম হইয়াও যদি গ্রতি- 

বিধান করিতে যত্ুবান্নাঁ হই, তাঁহা হইলে লোক- 
দিগের পুনর্বার অত্যাচার-জন্য মহাভফ় উপস্থিত 

হইবে। এবং আমার যে ক্রোধবহি লোকসমস্ত দগ্ধ 

করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, ঘদি তাহ স্বীয় তৈেজো- 

দারা নিগৃহীত করি, তাহা হইলে এ ব্রি আমা- 

কেই দদ্ধ করিবে । হে প্রভূগণ! আপনারা সর্বব- 

লোক-হিতৈধী, ইহা আমার বিদিত আছে ; অত- 

এব যাহাতে আমার ও সর্বলোকের শ্রেয়োবিধান 

হর, এপ আদেশ করুন। পিতৃগণ কহিলেন, 

সকল লোকই জলে গ্রতিঠিত আছে, অতএব, 

তোমার যে ক্রোধবহি সর্বলোক গ্রাস করিতে ইচ্ছা 

করিতেছে, তুমি তাহা জলরাশিতে নিক্ষেপ কর; 

তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। হেদ্বিজসত্তম! 
সকল রস জলময়, এৰং সমস্ত জগৎও জলময়; 

অতএব তুমি এই ক্রোধানল সলিলমধ্যে নিক্ষেপ 
কর; তোমার রোষানল মহাজলধিতে অবাস্থিতি 

করিয়া জল দগ্ধ করিতে থাকিবে । হে বিপ্র! বখন 

সমস্তলোক জলময়, তখন তুমি যেৰূপ সঙ্কঞ্প করি- 

য়াছ, তাহা বিতথ হইবে না) হে অনঘ! এব্ধপ 
হইলে তোমার প্রতিজ্ঞও সত্য হইল, অথচ দেব 
ও মানবগণের পরাভবও হইল না। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, অনন্তর উর্ব স্বীয় ক্রোধসন্তুত 
বহি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন । সেই বহি সমুদ্রে 
থাকিয়া সলিলপান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের। 

যে মহৎ বড়বামুখ জ্ঞাত আছেন, এ অগ্নি সেই 

বড়বামুখ হইয়া সেই মুখ হইতে লোকপ্রসিদ্ধ বাড়- 
বাগ্লি উদিরণ-পুর্বক জল পান করিতে লাগিল। 
হে জ্ঞানীন্দ্র পরাশর ! তুমিও পরলোক সমস্ত জ্ঞাত 

আছ, তোমার মঙ্গল হউক, সর্বলোক বিনাশ করা! 

তোমার উচিত নহে। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত একাশীতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৮১ ॥ 

গন্ধবর্ব কহিলেন” বিপ্রর্ষি পরাশর, মহাত্মা ৰশি- 

ষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বলোক-পরাঁভব 
হইতে স্বীয় ক্রোধ শীন্য করিলেন। পরন্ত সেই সর্বব- 
বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী শক্তিনন্দন মহর্ষি পরাঁশর 
রাক্ষপসত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর 
এ মহাষজ্ঞ বিস্তৃত হইলে তিনি শক্তির বিনাশ 
স্মরণ করিয়া এ যক্ছে আবালরৃদ্ধ সমস্ত রাক্ষসগণকে 
দগ্ধ করিতে লীগিলেন। বশিষ্ঠ তাহার দ্বিতীয় 

প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়। 
তাহাকে রাক্ষস বধ করিতে নিবারণ করিলেন না] 

মহামুনি পরাশর রাক্ষনসত্রে প্রদীপ্ত পাবকত্রয়ের 



আদিপর্থ! ২৭৯১ 

সমীপে যেন চতুর্থ পাৰকৰূপে শোভা পাইতে লাগি- 

লেন। যেমন দিবাকর মেঘাপগমে আকা শমগ্ডল 

দীপিত করেন, তাহার ন্যায় শক্তিনন্দন হুয়মান 
শুভ্র যজ্ঞদ্বারা নতোমগুল প্রদীপ করিলেন। তখন 

বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মহর্ষিগণ স্বীয় তেজঃপুঞ্জে দীপ্য- 
মান পরাশরকে দ্বিতীয় প্রভাকর বোধ করিতে 

লাশিলেন। অনন্তর উদারধী মহর্ষি অত্রি, অন্যের 

হুক্ষর সেই সত্র সমাপ্ত করিবার বাসনায় তাহার 
নিকট উপনীত হইলেন । হে অমিত্রপ্ব ! তৎপরে 
পুলস্থ্য, পুলহ ও মহাক্রতু ত্রতু, ইহারা রাক্ষসদিগের 
প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। হে 

ভরতর্ষভ! অনেক রাক্ষন হত হওয়াতে পুলস্ত্য 
অরিন্দম পর।শরকে কহিলেন, হে তাত : তোমার 

অগ্নিহোত্র কার্যে ত বিদ্প নাই? হে পুজ্রক: যাহারা 

তোমার পিতৃবধের কিছুই জানে না, সেই নির্দোষ 

রাক্ষস-সমস্তকে বধ করিয়! তুমি কি আনন্দিত হুই- 
তেছ ? তাত! আমার প্রজাবর্গের এপ উচ্ছেদ 

করা তোমার উচিত হয় না; তপস্থি ত্রাঙ্মণদিগের 

এৰপ ধর্ম নহে; হে পরাশর! শান্তিই তাহাদিগের 
পরম ধর্ম; তুমি সেই ধর্ম অনুষ্ঠান কর। তুমি বরিষ্ঠ 
হইয়া অধর্ম্য কর্মে প্ররুত্ত হইয়াছ ! এ কর্ম করিয়া 
তোমার ধর্মমজ্ঞ পিতা শক্তিকে অতিক্রম করা কর্তব্য 

নহে । হে বাশিষ্ঠ! অকারণে আমার প্রজাবর্গের 

সমুচ্ছেদ করাও তোমার উচিত হয় না; কারণ তৎ" 

কালে তোমার পিতার যে অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহা 

কেবল তাহার স্বীয় শাপ হইতেই হইয়াছিল) তিনি 
আক্মদোোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়া- 

ছেন। হে মুনে! তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিতে 

কোন রাক্ষসেরই সামর্থ্য ছিল না; পরন্ত তিনি 

আপনা হইতেই আপনার মৃত্যু স্থষ্টি করিয়াছি- 
লেন; বিশ্বামিত্র এ বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র হই- 

য়াছিলেন। হে পরাশর! এক্ষণে শক্তি ও রাজা 

কলাষপাদ স্বর্গারোহণ-পুর্ববক স্ুুখভোগ করিতে- 

ছেন এবং মহামুনি বশিষ্ঠের শক্তি-কনিষ্ঠ যে সকল 

পুভ্র ছিলেন, তাহারাও সকলে পরমানন্দে দেব- 

গণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন ; হে 

মহায়ুনে ! বশিষ্ঠ এ সমুদায় অবগত আছেন। হে 

বাশিষ্ঠনন্দন ! এই যজ্ঞে নিরপরাধ রাক্ষদগণের যে 
সমুচ্ছেদ হইতেছে, তাহাতে তুমি কেবল নিমিত্ত- 
মাত্র হইতেছ। অতএব তুমি এই ফজ্ঞ পরিত্যাগ 

কর, তোমার মঙ্গল হউক, এইক্ষণে এই সত্র সমাপ্ত 

কর। 

গন্ধর্ব কহিলেন, ধীমান্ পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ মহা- 
মুনি শক্তিনন্দনকে এইৰপ কহিলে তিনি তখন এ 
সত্র সমাপ্ত করিলেন এবং সব্বরাক্ষসসত্রের নিমিত্তে 

যে বস্তি বিধৃত হইয়ছিল, তাহা হিমালয়ের উত্তর- 
পার্খে মহারণ্যে পরিত্যাগ করিলেন । তথায় সেই 

বহি অদ্যাপি পর্ষে পর্ষে রাক্ষস, বুক্ষ ও প্রস্তর 

সকল ভক্ষণ করে, দেখিতে পাওয়া যায়। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত দ্বশীতি অধ্যায় 
সমাগু ॥ ১৮২ ॥ 

অর্জন কহিলেন” হে সখে! রাজা কমাষপাদ 

কিনিমিতে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ গুরু বশিষ্টের প্রতি ভার্ষ্যা 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন 2 মহাত্মা মহর্ষি বশিষ্ঠই বা 

পরমধর্মজ্ঞ হইয়া কি হেতু অগম্যা গমন করি- 
লেন? তিনি কি অধর্থ্য কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 2 
এবিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে, তাহা তুমি 

ছেদন কর। | 

গন্ধবর্ব কহিলেন, হে ছুদ্ধর্ষ ধনঞ্জয়! তুমি সেই 
মিত্রপালক রাজার ওবশিষ্ঠের বিষয়ে ফাহা জিজ্ঞাস! 

করিলে, তাহা বন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
ভরতশ্রেন্ঠ ! বশিষ্ঠতনয় মহাত্মা শক্তি ষেৰধূপে সেই 
ভূপতিকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি 

সমস্তই বলিয়াছি। সেই পরন্তপ ভূপতি শাপগ্রস্ত 
হইয়া ক্রোধাকুলিতনয়নে পত্বীর সহিত নগর হইতে 
নির্গত হইলেন; পরে নিজ্জন অরণ্যে গমন করিয়া 
ভার্্যার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শাগগ্রস্ত 



২৯২ মহাভারত! 

ভূপাল নানাবিধ মৃগসমূছে সমাকীর্ণ বিবিধ বন্য- 

প্রাণিপুঞ্জে সমাকুল, বহুবিধ বৃক্ষ ও গুল্মলতার 

আচ্ছন্ন এবং ঘোরনিনাদযুক্ত সেই মহারণ্যে ভ্রমণ 
করিতে করিতে একদ1 সাতিশয় ক্ষুধাবিষ হইলেন । 

তখন তিনি স্বীয় তক্ষ্য দ্রব্য অন্বেষণ করিতে করিতে 

অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন যে 
এ বনের কোন এক নির্জন স্থানে এক ব্রাক্গণ ও 

ব্রাহ্গণী মৈথুনকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীহার! 
রাজাকে দেখিবামাত্র ক্লুতকাধ্য না হইয়াও সাতিশয় 

্রস্তচিত্তে তথা হইতে ধাবমান হইলেন। রাজ। তাহী- 
দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া! বলপুর্ববক সেই 

দম্পতির মধ্যে ব্রক্ষণকে ধরিলেন। অনন্তর ত্রা্মণী 
ভর্তাকে ধৃত দ্রেখিয়া কহিলেন, হে রাজন সুব্রত! 

আমি যাহা! বলি শ্রবণ কর। তুমি সুর্যযবংশোদ্ভব, 
এবং অপ্রমত্তৰূপে ধর্দপথ ও গুরুশু এ্রষায় রত, ইহা 
সর্বলোৌক বিখ্যাত) হে ছুদ্ধর্ ! অধুন। তুমি শাপে 

উপহত-চেতন হইয়াছ বলিরা ঈদৃশ পাপ-কর্ম 
তোমার কর্তব্য নয়। সম্প্রতি আমার খতুকাল 
উপস্থিত হওয়াতে সন্তানের নিমিত্তে ভর্তার সহিত 

সমাগম করিতে ছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতার্থ। 

হইতে পারি নাই ; অতএব হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! প্রসন্ন 

হও-আমার ভর্তাকে পরিত্যাগ কর। ব্রাঙ্গণী 
এই সমস্ত বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ; পরন্ত 
রাজ নৃশংসের ন্যায় হইয়।, ব্যাত্র যেমন অভি- 

লঘিত মুগ ভক্ষণ করে, তদ্রপ তাহার ভর্তাকে 

ভক্ষণ করিলেন। তখন ব্রাহ্গণী ক্রোধাভিভূতা৷ হইয়। 
ভূুতলে যে সমস্ত অশ্রু পরিত্যাগ করিলেন, তাহা 

প্রজ্বলিত অগ্নি হইয়া সেই স্থান দ্রীপিত করিল । 
পরে ভর্তৃব্যসনে কাতরা শোকসন্তগ্ু। ব্রাঙ্গণী ক্রোধ- 

পুর্ববক রাজর্ষি কল্মাষপাদকে এই বলিয়া শাপ- 
প্রদান করিলেন যে হে ক্ষুদ্র! আমি সম্তোগস্থথে 

পরিতৃপ্তা না হইতে হইতে তুমি ছুর্ঝাদ্িপ্রযুক্ত 
নৃশংসের ন্যায় আমার সমক্ষেই আমার প্রিয় মহাঁ- 
যশস্বী ভর্ভাকে তক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি 

আমার শাপে বিক্ষত হইয়। খতুকালে পত্বীর নিকট 

গমন করিয়াই সদ্য প্রাণত্যাগ করিবে; তুমি বে 
মহর্ষির পুক্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমার ভার্্যা 
তাহারই সহিত সঙ্গত হইয়া পুন্র প্রসব করিবে ) রে 
বৃপাধম! সেই পুন্র হইতে তোমার বংশ-রক্ষা 
হইবে। অঙজিরঃ-কুলোস্ভবা শু ভলক্ষণ! সেই ব্রান্ণী 
রাজাকে এইৰপ শাপপ্রদান করিয়া তাহার সম্ম- 

খেই প্রদীপ্ত হুত।শনে প্রবেশ করিলেন । হে পর- 
স্তূপ! মহীভাগ বশিষ্ঠ মহাতপোবলে জ্বানচক্ষু- 

দ্বারা সে সমস্ত জানিতে পারিলেন। 
অনন্তর বহু দিবস পরে রাজর্ষি শাপমুক্ত হই- 

লেন। পরে একদা মদয়ন্তী-নান্নী তাহার মহিষীর 

খতুকাল উপস্থিত হইল) রাজ! তাহার খতুরক্ষার 
নিমিত্ত উদ্যত হইলে মদয়ন্তী তাহাকে নিবারণ 

করিলেন। রাজা কামমোহিত হওয়াতে শাপের 

বিষয় তাহার: স্বৃতিপথে আবঢ় ছিল না, তিনি 

দেবীর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতিশয় ত্রস্ত হই- 
লেন; এবং সেই শাপ ন্মরণ করিতে করিতে সাতি- 

শয় পরিতাপযুক্ত হইলেন ৷ হে নরাশ্রেষ্ঠ ! শাপগ্রন্ত 
রাজ! এই কারণেই আত্মমহ্ষীর খতুরক্ষা করিতে 
বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

চৈত্ররথপর্ধে একশত ত্র্যশীতি অধ্যায় 

সমাগত ॥১৮৩ ॥ 

অর্জুন কহিলেন, হে গন্ধর্ব ! তুমি সমস্তই অব- 
গত আছ” অতএব কোন্ বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আমা- 

দিগের পুরোহিত হইবার উপযুক্ত, তাহা বল। 
গন্ধবর্ব কহিলেন, ৰনমধ্যে উৎকোচক-নামক তীর্থে 
দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্য-নামক- খষি তপস্যা 

করিতেছেন, যদি. তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, তবে 

তাহাকে পৌরহিত্যে বরণ কর। 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর অঙ্জ্ঞন প্রীত হইয়া 
সেই গন্ধর্বকে যথাবিধানে আগ্নেয় অজ্ প্রদান 

করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্্বসত্ম! তোমার মঙ্গল 
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হউক, ত্বদ্দীন্ত অশ্বগণ এক্ষণে তোমার নিকটেই 

থাকুক, যখন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন গ্রহণ 
করিব। অনন্তর পাগুবগণ ও গন্ধর্ৰ পরস্পর অভ্য- 

না করিয়। রমণীয় ভাগীরধী-তীর হইতে স্ব স্ব 
অভিলবিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। 

হে ভারত! অনন্তর পাগ্ডবগণ উৎকোচক তীর্থে 

ধৌম্যের আশ্রমে গমন করিয়া তাহাকে পৌরো- 

হিত্যে বরণ করিলেন । বেদজ্ঞতম ধৌম্য বন্য ফল- 

মুলদ্বারা তাহাদিগের সৎকার করিয়া পৌরোহিত্য 

স্বীকার করিলেন । মাতার সহিত পাঁগুবগ্ণণ সেই 

ত্রাহ্মণকে গুরুৰূপে পুরস্কৃত করিয়া রাজ্য, রাঁজ- 

লঙ্গবী ও স্বয়স্বরস্থলে পাঞ্চালী লাভ হইয়াছে, এই- 

বপ বিবেচনা করিলেন । তাহার সেই গুরু-বপ 

পুরোহিতের সহিত সঙ্গত হইয়া আপনাদিগ্রকে 

সনাথ বোধ করিতে লাগিলেন; যেহেতু বেদার্থতত্ৃভ্ত 

উদারবুদ্ধি সেই খবি তাহাদিগের গুরু হইলেন। 

ধর্্মবেত্ব। সর্বজ্ঞ সেই দ্বিজও তাহাদিগের গুক্পে 

নিযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে বজমান করিলেন; 

তিনি বুদ্ধিবীর্যয বলোৎসাহযুক্ত দেবসদৃশ এ সমস্ত 

বীরগণকে স্বীয় ধর্মানুসারেই লব্বরাজ্য বিবেচনা 

করিলেন। মন্ুুজশ্রেষ্ঠ পাগ্ডবগণ সেই ত্রাহ্মণ-কর্তৃক 

ক্লৃতন্বস্ত্যয়ন হইয়া একত্র সকলে পাঁঞ্চাল দেশে 

্বয়স্বরস্থলে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । 

একশত চত্ুরশীতি অধ্যায়ে চৈত্ররথপর্কৰ 
সমাগত ॥ ১৮৪ ॥ 

. বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পুরুবৌত্তম পঞ্চ- 

পাগুৰ মহোতসব-যুক্ত পাঞ্চাল দেশ ও পাঞ্চালীকে 

দেখিবার নিমিন্র যাত্রা করিলেন। পরন্তপ নরব্যাস্ 

ভ্রাতৃগণ মাতার সহিত গমন করিতে করিতে পথি- 

মধ্যে একত্র-মিলিত বহুসঙ্গ্য ব্রা্ণকে গমন করিতে 

দেখিলেন। . হে রাজন: সেই ত্রঙ্গচারী ব্রাহ্মণের! 

পাগুবগণকে কহিলেন” আপনারা কোথায় গমন 

করিবেন 2 কোথা হইতেই বা আগমন করিলেন ? 

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, ব্রাহ্মণগণ ! আমরা পঞ্চ- 
ভ্রাতা মাতার সহিত একত্র হইয়া বিচরণ করিয়া 

থাকি; অধুনা একচক্রা নগরী হইতে আগমন করি- 
তেছি। ত্রাহ্মণেরা কহিলেন, আপনারা অদ্যই 

পাঞ্চাল নগরে দ্রুপদ রাজার নিকেতনে গমন করুন, 

তথায় বিপুল অর্থব্যয়ে মহাসমারোহের সহিত স্বয়- 
স্বরহইবে। আমরাও সেই স্থানে গমন করিতেছি, 

চলুন, একসেই যাই? সেস্থানে অদ্ভুতৰূপ মহোৎ- 
সব হইবে । পাঞ্চালাধিপতি মহীতআ্মা যজ্ঞসেন 
দ্রুপদ রাজার দুহিতা; যিনি বেদীমধ্য হইতে উৎ- 

পন হইয়াছেন, যাহার লোচন কমলদল-সদৃশ 
ধাহার কোন অঙ্গও নিন্দনীয় নহে, এবং ধাহার 

নীলোৎপল-সদৃশ গন্ধ একাক্রৌশ দুর হইতেও অন্ু- 
ভূত হয়, সুকুমারী মনদ্থিনী দর্শনীয়া সেই দ্রৌপদী 
স্বয়স্বর করিতে ক্ৃতনিশ্চর। হইয়াছেন; যে মহাবাহু 

পাবক-সদৃশ প্রতাপবান্ ধৃছ্যুন্ন দ্রোণবিনাশের 
নিমিত্তে স্ুপ্রদীগ্ত হুতাশন হইতে খড়গ কবচ শর 

শরাসনপ্রভৃতি ধারণ করিয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়া- 

ছেন, এ তন্নুমধ্যমা অনবদ্যা্গী সেই ধৃউদ্যুন্সের 
ভগিনী; আমরা সেই দ্রৌপদী ও তাহার দিব্য স্বয়- 

স্বর-মহৌৎ্সব দর্শন করিবার মানসে গমন করি- 

তেছি। এ মহোৎসবে ভূরিদক্ষিণীপ্রদ যজ্ঞশীল স্বাঁ 
ধ্যায়-নিরত পবিত্র স্বধর্নিষ্ঠ মহাত্সা তরুণবয়স্ক 

সৌন্র্য্যশালী অন্ত্রবিদ্যাবিশীরদ মহারথ ভূমিপাল 
রাজগণ ও রাঁজপুক্রগণ নানা দেশ হইতে আগমন 

করিবেন; তাহারা সেই স্বরস্করস্থলে বিজয়ার্থী হইয়া 
গো, অর্থ, ভক্ষ্য ও ভোজ্য-প্রভৃতি বিবিধ দেয় বস্তু 

সর্বতোভাবে দান করিবেন। আমরা সেই সমস্ত 
প্রতিগ্রহ করিয়! এবং স্বয়ত্বর ও মহোৎসব দর্শন কর- 

ণানন্তর ইচ্ছানুসারে গৃহে প্রত্যাগমন করিব। সেই 

্বয়গ্বরস্থলে নানা দেশ হইতে নট-_-বিবিধ বেশধারী, 
বৈতালিক__মজলপাঠক, সুত-_পুরাণবাক্তা» মাগধ 
__বৃংশস্ুচক, মহাবল মল্লগণ এবং নর্তকসমূহ সমা- 

গত হইবে । হে মহাত্মগণ ! আপনারাও দানগ্রহণ- 

৩এঃ 
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পুর্বক সেই কৌতুহল সন্দর্শন করিয়া পুনর্বার 
আমাদিগের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবেন । আপনা- 

দিগের সকলকেই সুরসদৃশ সৌন্দর্ধ্যশালী দেখি-। 

তেছি; স্বয়স্বরস্থলে আপনারা থাকিলে দ্রৌপদী 

আপনাঁদিগকে দেখিয়া দৈবক্রমে আপনাদিগের । 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজনকে বরণ করিলেও করিতে ; 

পারেন। আপনার এই ভ্রাতাকে মহাভূজ+ শ্রীমান্ 

ও দর্শনীয়াক্লৃতি দেখিতেছি; ইনি নিযুধ্যমান হইলে 

দৈবক্রমে বিপুল ধন জয় করিলেও করিতে পারেন। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা সকলে আপনাদিগের 

সহিত সেই পরম মহোৎসব দ্রৌপদী-স্বয়স্বর দর্শনে 

গমন করিব। 

্বয়স্বরপর্ধে একশত পঞ্চাশীতি অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৮৫ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! পাগুনন্দ- 

নেরা ব্রাহ্মণগণের নিকট এ সমস্ত কথ শ্রবণ করিয়! 

বাজ! দ্রুপদের শাসিত দক্ষিণ-পাঞ্চীল দেশে গমন 

করিতে লগিলেন। পথিমধ্যে পাপস্পর্শশুন্য বি- 

শুদ্ধপ্ররুতি মহা মুনি দ্বৈপায়নকে দেখিতে পাইয়া 
যথাবিধি তাঁহার অর্চনা করিলেন ) এবং তাহারাঁও 

তশকর্তৃক সতক্কৃত হইয়া নানাবিধ কথৌপকথনান্তে 
তাহার অনুজ্ঞানুসারে দ্রপদ-সদনোদ্দেশে গমন 

করিলেন। স্বাধ্যায়-নিরত সুপবিত্র মধুরাকৃতি শ্রিয়- 

বাদী মহারথ পাঁগুবগণ পথিমধ্যে রমণীয় বন ও: 

সরোবর অবলোকন করিয়া তত্তৎ স্থানে অবস্থিতি 

করত শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে করিতে পাঞ্চাল 

দেশে উপনীত হইলেন। তাহারা পাঁঞ্চাল নগর 
ও তখাকার সৈন্যালয় অবলোকন করিয়া এক কুত্ত- 
কারের নিবাসে আবাস করিলেন । তথায় ব্রাহ্ষণ- 

বৃত্তি অবলম্বনপুর্ববক ভিক্ষোপজীবী হইয়া অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন; তাঁহীতে সেই সমাগত বীর-. 
গ্ীণকে কেহই জানিতে পারে নাই ৷ 

রাজা যজ্ঞসেনের সর্বদা এই কামনা ছিল যে 

পাণুনন্দন কিরীটা অর্ভ্নকেই কন্যা দান করেন; 
পরন্ত তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন 
নাই। হে জনমেজয়! তিনি কৌন্তেয় অর্জ্নকে 
উদ্দেশ করিয়া, অর্জন-ব্যতীত কেহ নত করিতে 

না পারে, এমত এক দৃঢ় শরাষন প্রস্তৃত করিলেন ) 
এবং আকাশগত কৃত্রিম এক যন্ত্র প্রস্তৃত করিয়। 

সেই যন্ত্রযুক্ত এক লক্ষ্য শ্রস্তত করাইলেন; পরে 
কহিলেন, ষে রাজা এই শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া এই 

সজ্জিত সায়কদ্বারা এ যন্ত্র অতিক্রম-পুর্ববক লক্ষ্য 

বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার কন্যা লাভ 

করিবেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা দ্রুপদ 
এবিধ স্বয়ষধর ঘোষণা করিলে রাজগণ তাহা শুনিয়া 

সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিলেন, এবং নান! 

দেশ হইতে মহাকস। মহর্ষিগণ, মহাভাগ ত্রাহ্গণগণ 
এবং কর্ণ ও দুর্যোধন-প্রভৃতি কৌরবগণ স্বয়ঘর 
দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন। মহাত্মা দ্রুপদ 
রাজা সেই সমস্ত ভূপালকে সতরুৃত করিলেন । 
অনন্তর পৌরগণ মহাসাগরের উদ্ভুত তরঙ্গের ন্যায় 
মহাকোলা'হল করত দ্রৌপদীর স্বয়স্বর দর্শন-মানসে 
সমীপস্থ এক এক মঞ্চে উপবিষ$ হইতে লাগিল। 
রাজগণ শিশুমারশিরঃ-নামে স্থান দিয়া স্বয়ঘ্বর- 

সমীজে নিবিষ্ট হইতে লাগিলেন । নগরের ঈশান 

কোণে উত্তম সমভূমিতে চতুর্দিকে প্রাসাদমণ্ডলে 
সমারৃত স্বয়স্বর-সমাজ প্রস্তৃত হইয়া শোভা পাইতে- 

ছিল। এ সমাজ পরিখা ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, 

দ্বারতোরণ-মণ্ডিত, সর্ধত্র বিচিত্র চন্দ্রাতপে অল- 

স্ৃত, শত শত তৃষ্যসমূহে নিনাদিত, উৎকৃষ্ট অপ্ুরু- 
গন্ধে সুবাসিত, চন্দনোদকে অভিবিক্ত এবং কুন্তুম- 

মাল্যপুগ্চে স্থসঙ্জিত হইয়াছিল। তাহার চতু- 
িকস্থ প্রীসাদ সকল স্বর্জাল-সমূহে বিভূষিত, 
মণিময় কুডিমে স্থশোভিত, উত্ৃষ্ট আসন ও পরি- 

চ্ছদসমন্বিত, সুখারো হণীয়-সোপানবিশিষ্টঃ কৈলাস- 
শিখরতুল্য অতি উচ্চ গ্রপ্ণণতলম্পর্শী শুভ্র প্রাসাদ 
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সকল শোভা পাইতেছিল। হংসক্ষন্ধ-সদৃশ অতি- 

ধবলবর্ণ, অগ্রাম্যজন-সমূহে সমাচ্ছন্ন” শয্যাসনে স্ু- 
শোভিত, হিমালয়-শিখরের ন্যায় ধাতুনিবহে পিনদ্ধ 

ও উত্তম অগুরুগন্ধে সুবাসিত এ সকল প্রাসাদের 

সৌরভ একযোজন দুর হইতেও অনুভূত হইত; 
সেই সকল ভবনের শত শত দ্বার এত বিস্তীর্ণ 

ছিল যে এককালে বহুলোক প্রবিষ্ট হইলেও পর- 

স্পর বাধা হইত না। সমস্ত ভূপালগণ স্ুন্দরৰপে 

অলঙ্কৃত ও পরস্পরের প্রতি পরস্পর ক্পর্দমান হইয়! 
সেই সকল বিবিধ সগুতল ভবনে উপবেশন করি- 

লেন। মহাসত্ববান্, অতিপরাক্রমশীল, মহীভাগ, 

মহা প্রসাদগুণ-যুক্ত, ব্রঙ্গনিষ্ঠ, স্ব স্ব রাজ্য-পরিপা- 

লক, শুভকর্ম-দ্বার সর্বলোক-প্রিয় এবং কৃষ্ণাগুরু- 

গ্রভৃতিতে বিভূবিত এ সমস্ত রাজসিংহগণ তত্তৎ- 

স্থানে উপবিষ্ট হইলে, দ্রৌপদী-সন্দর্শনের নিমিত্ত 
চতুর্দিকে উতর মঞ্চোপরি উপবিষ্ট নগর ও জন- 
পদবাসী-জনসকল তাহাদিগকে দর্শন করিতে লা- 

গিল। পাগ্ডৰগণ ব্রাঙ্গণমণ্ডলীর সহিত একত্র উপ- 

বেশন করিয়া পাঞ্চালরাজের মইৈশ্ব্ধ্য সন্দর্শন 

করিতে লাখিলেন। নট নর্তকগণের নৃত্যাদি ও দাতু- 
গণের বহুল রত্বাদিদানে সুশোভিত সেই সভা বহ- 

দিবস এইবপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। হে ভরত- 

ধভ! ষোড়শ দিবসে দ্রৌপদী কৃতক্সানা ও সর্বাভরণ- 

ভূষিত৷ হইয়া বিচিত্র বসন পরিধান-পুর্ববক দধ্যক্ষত 
ও অর্ঘ্য-পুরিত সুসজ্জিত কাঞ্চনময় বরণ পাত্র গ্রহণ 
করিয়া সেই রমণীয় সমাজে রক্তম্থলে অবতীর্ণ 

হইলেন। সোমবংশের পুরোহিত মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ 
শুচি হইয়! দর্ত বিস্তার-পুর্বক যথাবিধানে হুতা- 
শনে আহুতি-প্রদানে হবি দারা হবি3ভ্ঁজকে পরিতৃপ্ত 

করিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তি বাচন করাইয়া চতু- 
তকে বাদিত্রপধনি নিবারণ করিলেন ৷ হে বিশা- 

ল্পতে! অনন্তর সমাজ নিঃশব্দ হইলে মেঘ ও 
দুন্দৃভি-সদৃশ স্বরযুস্ত ধুউছ্ান্ন যথাবিধানে দ্রৌপ- 
দীকে গ্রহণ-পুর্বক রঙ্গমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া 

মেঘের ন্যায় গস্ভীর উচচচঃস্বরে অর্থযুক্ত মনোহর 
উৎকৃষ্ট এই বাক্য কহিলেন, হে সমাগত ভূপালগ্রণ! 
শ্রবণ করুন ॥ এই শরাসন, এই নিশিত শরপঞ্চক, 
এবং এ আকাশস্থিত লক্ষ্য লক্ষিত হইতেছে ; এই 

পঞ্চশরদ্বার। এ যন্ত্রের ছিদ্রদির়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে 
হইবে; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, কপবান্ 
বলশালী কুলীন যে রাজা এই মহওকর্ম সম্পাদন 
করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই কুঞ্জ অদ্য 

তাহার ভার্ষ্যা হইবেন। দ্রপদতনয় সমাগত ভূপাল- 
গণকে ইহা কহিয়া পশ্চ।ৎ তাহাদিগের নাম, গোত্র 
ও কর্ম কীর্তন-পুর্বক ভগিনীর নিকট কহিতে 
লাগিলেন । 

স্বয়ম্বরপর্ধে একশত ষড়শীতি অধ্যায় 
সমাগত ॥ ১৮৬॥ 

ধৃষ্টঢ্যুন্ন কহিলেন, ছূর্য্যৌধন, ভুর্িষহ, দুর্দৃখ, 
ভুম্পৃধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, সহ, দুঃশাসন, যুযুতস্থু, 
বায়ুবেগ, ভীমবেগরব, উপ্রায়ুধ, বলাকী, কনকায়ু$, 
বিরোচন, স্কুল, চিত্রসেন, জুবর্চাঃ কনকধজ, 
নন্দক, বাহুশালী, তু, বিকট, এই সকল বীর ও 

[অন্যান্য মহাবল ধৃতরা্্রতনয়েরা অনেকেই কর্ণের 
(সহিত তোমার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, এবং 

অসঙ্থ্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহা! রাঁজগ্ণণ উপস্থিত হই- 

ফ্লাছেন। শকুনি, সৌবল, বৃষক, বৃহদ্বল, এই সকল 

গান্ধাররাঁজ-তনয়েরা আগমন করিয়াছেন । সব্ধ- 

শত্্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অশ্বথথামা ও ভোজ অলঙ্কৃত 

হইয়া তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন । বৃহন্থ, 

মগণিমান্, দণ্ডধার” সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরীজ 

মেঘসন্ধি, শঙ্থ ও উত্তর-নামক পুক্রদ্বয়ের সহিত 

বিরাট, বার্ধক্ষেমি, সুশর্মা? সেনাবিন্দু, সুবর্চাঃ ও 
সুনাম! নামে পুনভ্রদ্ধয়ের সহিত সুকেতু* সচিত্র, 
সুকুমার, বুক, সত্যধৃতি, সুষ্যধজ* রোচমান, নীল, 
চিত্রীয়ুধ, অংশুমান্ঠ চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমীন্ঃ 
সমুদ্রসেনের পুজর প্রতাপবান্ চন্দ্রসেন” জলসন্ধ+ 



২৯১৬ ভারত ! 

বিদড ও দণ্ড এই ছুই পিতা পুত্র” পৌগুক বাসুদেব, 
বীধ্যবান্ ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্লিগু, পত্তনাধিপতি, 
পুজ্রের সহিত মহারথ মদ্ররাজ শল্য, বীর রুক্াজদ, 

রুঝ্সরথ, কৌরব্য সোমদত্বঃ সোমদভ্-তনয় মহারথ 

ভুরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল, সমবেত এই তিন বীর, 
জুদক্ষিণ, কাম্বোজ, পৌরৰ দৃঢ়ধন্বা, বৃহদ্বল, স্থুষেণ, 
উশীনর শিরি, পটচ্চরনিহন্তা, কাৰষাধিপতি, বল- 

দেব, কৃষ্ণ, বীধ্যবান্ রৌক্সিণের, শান্ব, চারুদেষ্, 

প্রাছযুক্সি, গদ” অক্রুর” সাত্যকি, মহামতি উদ্ধাব, 
হার্দিক্য কৃতবন্ধ্মা, পৃথুঃ বিপুখুঃ বিদুরথ, কক্ক, শঙ্কু 
গবেষণ। আশাবহ, অনিরুদ্ধ সমীক, সারিমেজয়, 

বীর বাতপতি, ঝিল্পী, পিপ্ডারক, বিক্রান্ত উশীনর, 
এই সকল বৃঞ্ধিগ্ণ, ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সৈন্ধব জয়- 
দ্রথ, বৃহদ্রথ বাহ্িক, মহারথ, শ্রুতাযু* উলুক, 
কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ” মতিমান্ বৎসরাজ, 
কোশলাধিপতি, শিশুপাল এবং বিক্রান্ত জরা সন্ধ, 

হে ভদ্রে! ভূমগ্ডল-বিখ্যাত বিক্রমশীল এই সকল 

রাজা ও অন্যান্য ক্ষভ্রিয়বংশজাত নানাজনপদেশ্বর- 

গণ তোমার নিমিত্তে এই উৎকৃষ্ট লক্ষ্য ভেদ করি- 

বার মানসে আগমন করিয়াছেন । হে শুভে ! যিনি 

এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তাহাকে তুমি বরণ 
করিবে । 

স্থয়স্বরপর্ধে একশত সপ্াশীতি অধ্যায় 
সমাগ ॥ ১৮৭ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুগুলাদি অল- 
স্কারে অলঙ্কৃত তরুণ নরেক্দ্রগণ সকলেই আপনাকে 
অস্ত্রবিদ্যাবিশীরদ ও বলবান বিবেচনা করিয়। পর- 

স্পরের প্রতি পরস্পর স্পর্ঘমান হইয়! অস্ত্রধারণ- 

পুর্ববক উদ্থিত হইলেন। তীহারা ধন, যৌবন, 
কুল, শীল ৰূপ ও বীর্যে, হিমালয়জাত মদমত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় দর্পযুক্ত হইয়া পরস্পর 

দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং কামপরতন্ত্র হইয়া 
“দ্রৌপদী আমারই হইবে ” ইহা কহিতে কহিতে 

সহসা নৃপাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন 
দেবগণ পর্বতরাজকন্যা উমাকে বেষ্টন করিয়া 

অপুর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ন্যায় 

রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ ক্ষত্রিয়গণ দ্রপদকুমারীকে জয় 
করিবার অভিলাষে তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান 

হইয়া অপুর্বব শোভা ধারণ করিলেন। তাহারা পঞ্চ- 
শর-শরনিকরে জঙ্জরিত-কলেবর হইয়া দ্রৌপদী- 
লাভের প্রত্যাশায় তদ্ধাতহৃদয়ে শ্রিয়সুহ্দ্াগণকেও 

দ্বেষ করিতে লাগিলেন । অনন্তর রুদ্র্ণঃ আদিত্য- 

গণ বস্তুগণ, অশ্থিনী-কুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, মরুদাণ, 
যম, কুবের এবং সমস্ত দেবগণ বিমানাবঢ হইয়া 
তথায় আগমন করিলেন। 'দত্যগণ, সুপর্ণগণ। 

মহোরগগণ দেবর্ষিগণ, গুহাকগণ, চীরণগণঃ বিশ্বা- 

বনু, নারদ, পর্বতখবি এবং অগ্দরোগণের সহিত 

প্রধান প্রধান গদ্ধব্বগণ তথায় সমাগত হইলেন । 

হলায়ুধ, কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের মতাবলম্বী প্রধান প্রধান 
রৃষ্কিগণ, অন্ধকগণ ও যাদবগণ ইতস্তত অবলোকন 
করিতে লাগিলেন। বযছুবীর-প্রধান কৃষ্ণ পদ্মীভি- 

মুখ গজেন্দ্রের ন্যায় দ্রৌপদী-অভিমুখ ও ভক্মাচ্ছা- 
দিত বহিসদৃশ সেই মত্তমাতঙ্গতুল্য পঞ্চ পাগুৰকে 
অবলোকন করিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পরে 

বলরামকে কহিলেন, আমার বোধ হয়, ইনি যুখি- 
তির, ইনি ভীম, ইনি অর্জন, ইনি নকুল, ইনি সহ- 
দেব; বলরামও শটনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে নিরী- 
ক্ষণ করিয়া প্রীতমনে জনার্দনের প্রতি দৃষ্টি করি- 
লেন। অন্যান্য রাজপুজ্র ও রাজপৌন্র বীরপুরুষের৷ 
রক্তনয়ন হইয়া অধর দংশনপুর্বক দ্রোপদীর প্রতি 
স্বভাব, মন ও নয়ন অর্পিত করিয়া ভ্রৌপদীকেই 
দর্শন করিতে লাগিলেন; পাগ্ডবগণের প্রতি তাহা- 
দিগের দৃষ্টিপাতও হইল না। পৃথুবাহ্ু পৃথাননদন 
যুখিষ্টির, ভীম ও অর্জুন এবং মহান্ুভাব বীর নকুল 
ও সহদেব, ইহারাঁও সকলে সে সময়ে দ্রৌপদীকে 
দেখিয়া কন্দর্পবীণে অভিহত হইয়াছিলেন | তখন 
দিব্যগন্ধে আমোদিত, দিব্যকুস্থমসমূহে সমাকীর্ণ, 



আদিপর্ব! ২৯৭ 

বেণু বীণাপণবপ্রভূতির অন্ুুনাদ-যুক্ত এবং মহা- 

ছুন্দুভিধনিতে নিনাদিত তত্রস্থ নতঃস্থল সর্বত্র দেব, 

খাবি, গন্ধর্ধ, সুপর্ণ, নাগ, অক্থুর ও সিদ্ধগণে সমা- 

কুল হওয়াতে তাহাদিগের বিমানসমুহের পরস্পর 

বাধা হইতে লাগিল। কর্ণ, ভুষ্যেধন, শালু, শল্য, 

দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, স্ুনীথ” বন্র» কলিঙ্গাধিপতি, 

বঙ্গাধিপতি, পাণ্ত, পৌগু, বিদেহরাজ, ববনরাজ, 
এই সমস্ত রাজগণ» ও রাজ্যাধিপতি অন্যান্য পদ্ম- 

পলাশলোচন রাজপুত্র ও রাজপৌন্রগ্রণ দ্রৌপদীর 
নিমিত্ত ক্রমে ত্রমে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগি- 

লেন। কিরীট হার কেয়ুর চক্রবাল-প্রভৃতি নানা- 
বিধ ভূষণে ভূষিতাঙ্গ, বিক্রমসন্ত্ুসম্পন্ন এবং বলবীধ্ধ্ে 

তর্জনগজ্জনশীল সেই সমস্ত পুথুলবাহু মহীপাল 

বৃহদাকার এ ধন্ুতে জ্যা রোপণ করিতে মনেও 

কপ্পনা করিতে পারিলেন না। তাহারা ওষ্ঠা- 

ধর স্ফুরণ-পুর্ববক ধাহার যেমন বল, যেৰপ শিক্ষা; 

যে প্রকার গুণ ওযাদৃশ ক্রম, তদন্ুনারে যেমন 

ধনু নমিত ও জ্যাযুক্ত করিতে বিক্রম প্রকাশ করি- 

লেন, তেমনি তৎন্সণাৎ ধন্ুুঃকোটিদ্বারা তাড়িত ও 

বিক্ষিপ্ত হইয়। ধরনীতলে পতিত ও বিচেক্টমান 

হইলেন) তাহাতে তীহাদিগের পরিহিত কিরী- 

টাদি আভরণ অজ হইতে অস্ত হইয়া গেল, এবং 

তাহারা ক্ষীণবল হইয়! ঘন ঘন নিশ্বীস পরিত্যাগ 

করিতে করিতে শান্ত হইলেন। তখন দৃঢ় শরাসনে 

আর্ত ও স্বলিতাভরণ সেই ভূপালগণ দ্রৌপদীর 

আশা পরিত্যাগ করিয়া হাহাকার করিতে লাগি- 

লেন। তদনন্তর সন্তরান্তজনসমূহে সমাকুল সেই 

সমাজে রাজ্গগণ নিন্দাভাজন হইলে, বীরপ্রধান 

কুন্তীপুজ্র জিষুঃ সেই ধনু জ্যা ও শর যুক্ত করিতে 

অভিলাষ করিলেন। 

স্বয়স্বরপর্ষে একশত অধ্টাশীতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৯৮৮ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজগরণ সেই শরা- 

৮ 

সনজ্যাযুক্ত করিতে পরাজুখ হইলে উদারমতি জিষুঃ 
ত্রাহ্মণমগ্ুলীর মধ্য হইতে উদ্থিত হইলেন। প্রধান 
প্রধান ব্রাহ্মণের নীরদ-সদূশ প্রভান্বিত অর্জুনকে 
গমন করিতে দেখিয়া! মৃগচর্ম প্রকল্পন-পুর্ববক 
কোলাহল করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বিমনা 

ও কেহ কেহ হ্র্ষান্বিত হইলেন। কোন কোন বুদ্ধি- 
জীবী নৈপুণ্যশীল বিপ্র পরস্পর এইৰপে বলাবলি 
করিতে লাগিলেন যে হে দ্বিজগণ! ধনুর্ষেদবিশারদ 

বলশালী কর্ণ ও শল্য প্রভৃতি লোকবিশ্রুত ক্ষভ্রিয়গণ 

যে ধনু আনত করিতে পারেন নাই, অস্ত্রবিদ্যায় 

অনভিজ্ঞ শক্তিবিষয়ে ছুর্ববল এক বটু কি প্রকারে 
তাহা জ্যাযুক্ত করিতে পারিবে ! এই বটু চপলতা- 
প্রযুক্ত যে এই অপরীক্ষিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
তাহা সিদ্ধ না হইলে আমরা সকলেই সমস্ত রাজ- 
গণের নিকট হাস্যাস্পদ হইব । হে ব্রাহ্মণ! এই 
ব্রাহ্মণ-কুমার দর্প বা ওঁৎস্থৃক্য অথবা চাঁপল্যহেত্ 
শরাসন নত করিতে গমন করিতেছে; ইহাকে 

নিবারণ কর, যেন এমত কর্মে না যায়। কোন 

কোন ব্রাহ্মণ কহিলেন, ইহাতে আমাদিগের লাঘৰ 
হইবে না, আমরা রাজগণের দ্বেবভাজন কিংবা 

হাঁস্যাস্পদ হইৰ না। কেহ কেহ কহিলেন, এই নব্য 
বিপ্রকে আমান, করিবরকর-সদৃশ, বিশাল ক্বন্ধ, উর 
ও বাহুযুক্ত, হিমাচলতুল্য-ধৈধ্যবান্, সিংহখেলনের 
ন্যার গমনশীল ও মত্তম।তঙ্গনম বিক্রান্ত দেখি- 
তেছি; এবং ইহার যেৰপ উৎসাহ, তাহাতে অনু- 

মান হয় যে এই কার্য ইহাতেই সন্তাবিত হইতে 
পারে। এই ব্রাহ্মণ মহোৎসাহ শক্তিসম্পন্ন ; ইনি 
অশক্ত হইলে কখন স্বয়ং গমন করিতেন না । 

অপিচ, ভ্রিভুবনমধ্যে এমত কোন কর্ম নাই যে তাহা 

এই মরণশীল মনুব্যদিগের-মধ্যে ব্রাঙ্ণগণের অসাধ্য 
হয়। দৃঢতব্রত দ্বিজাতিগণ ফলাহার বা বায়ুতক্ষণ 
অথবা অনাহার-জন্য দেখিতে দুর্ববল হইলেও স্বীয় 

তেজে বলীয়ান থাকেন। ব্রাহ্মণ সৎকর্ম করুন, 

বা অসৎকর্মাই করুন, তথাপি তাহাকে সুখ বা 
৩ট 



২৯৮ মহাভারত ! 

দুঃখজনক ও মহৎ ঝ! ক্ষুদ্র, উপস্থিত কোন কাধ্যে 

অবজ্ঞ! কর। কর্তব্য নয়। দেখ, জমদগ্নি-তনয় রাম 

ক্ষজ্রিয়গণকে রণে পরাজয় করিয়াছিলেন ; খষি 

অগস্ত্য ব্রহ্মতেজো দ্বারা অগাধ জলধি পাঁন করিয়া- 

ছিলেন; অতএব তোমরা সকলে অনুমতি কর 

যে এই মহাত্স! ব্রাহ্মণ শরীসনে শীন্ৰ জ্যা রোপণ 

করুন । পরে দ্বিজেন্দ্রগণ তথাস্ত বলিলেন | ব্রাহ্ধণ- 

গণ এইৰপ বিব্ধি বাক্য বলাবলি করিতে লাগি- 
লেন; তখন অর্জন শরাসনসমীপে উপস্থিত হইয়া 

ভুধরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাহার 

চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরপ্রদ দেবপ্রভু ঈশানকে 
নতশিরে প্রণাম করিলেন, এবং মনে মনে কুষ্চকে 

চিন্তা করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন । রুক্স, সুনীথ, 
বক্র, রাখানন্দন, ছুর্য্যোধন, শল্য ও শালু, এই সকল 
ধনুর্ধেদ-পারদশ্শী নরসিংহ ভুপাল মহাযত্বেও-যে 
ধন্থু জ্যাযুক্ত করিতে পারেন নাঁই, বী্যবান্দিগের 
মধ্যে দর্পবান্ ইন্দ্রান্ুজ-সদৃশ প্রভাবশালী অর্জন 
নিমিষমধ্যে সেই ধন্নুতে জ্যা রোপণ করিলেন, ও 

পঞ্চসঙ্থ্য শর গ্রহণ-পুর্ববক লক্ষ্য ভেদ করিলেন। 
লক্ষ্য অতিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যন্ত্রের ছিদ্রদ্বার! 
ভূমিতে পতিত হুইল। তখন আকাঁশমগ্ডলে ও 
সমাজমধ্যে মহাঁকোলাহলগ্বনি হইতে লাগিল। দের- 
গণ শত্রকুল-সংহারক অর্জনের মন্তকে দিব্যপুষ্প- 
বুঝি করিলেন। সহজ সহত্ত ব্রাক্মণ তাহার বিজয়- 
পতাকাস্বৰপ স্বীয় স্বীয় উত্তরীয় চেলাঞ্চল সঞ্চা- 

লন-পুর্বক উত্থিত হইলেন। ফাহীরা লক্ষ্যভেদে 
অসমর্থ হইয়াছিলেন, তীহারা অশ্রতিভ হইয়া 
চতুর্দিকে হাহীকার করিতে লাগিলেন । সমাজ- 
স্থলে নতোমগুল হইতে চতুর্দিকে পুষ্পৰৃ্টি হইতে 
লাগিল; বাদ্যকরেরা তৃ্যন্ত্ শতাজসম্পন্ন করিয়। 
বাদিত করিতে আরস্ত করিল; এবং সুতমা গধগণ 

সুস্বরে স্তৃতিপাঠ করিতে লাগিল। রিপু্ুদন দ্রুপদ 
রাজ! অর্জুনকে দেখিয়া শ্রীত হইলেন) এবং ষেনা- 
গণের সহিত তাহার সাহাব্য করিতে ইচ্ছা করি- 

লেন। যখন সেই মহাকোলাহল প্ররৃত্ত হইল, সেই 
সময়ে ধার্টিকবর যুধিষ্ঠির ত্বরা পুর্ববক পুরুবশ্রেষ্ঠ 
যমজভ্রাতৃদ্বরকে লইয়া আবাসে গমন করিলেন । 
দ্রৌপদী পার্থ-কর্তৃক লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়। 
ও তাঁহাকে ইন্দ্রসদৃশ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষান্বিত- 

চিত্তে শুভ্রবসন ও মাল্যদাম গ্রহণ-পুর্ববক তাহার 

নিকট উপস্থিত হইলেন | অচিন্ত্যকর্মা অর্জন র- 

স্থলে দ্রৌপদীকে জয়পুর্ধবক গ্রহণ করিয়া দ্বিজাতি- 
গণ-কর্তৃক সওকৃত হইয়! সেই রঙ্গভূমি হইতে নিষ্কান্ত 
হইলেন; দ্রৌপদীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন । 

স্বয়ম্বরপর্ধে একশত উননবতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৮৯।॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজ দ্রুপদ লক্ষ্য- 
ভেদী সেই ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অভিলাষ 
প্রকাশ করিলে পরস্পর সমীপবস্তী মহীপালগণ 
পরস্পরকে অবলোকন করত কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, 
ও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে এই রাজা এই 
সমস্ত সমাগত ভূপতিকে তৃণ বোধ করিয়া ইহা- 
দিণকে অতিক্রম করত ত্রাঙ্গণকে যোষিদ্বরা কন্যা 

দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। এই দুরাস্মা বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া ফলকালে নিপাতিত করিতেছে, 

আমাদিগকে অপমানিত করিতেছে ; ইহাকে বধ 
করিব? এই ছুরাচার বৃদ্ধ পরম্পরা-গুণযুক্ত-ও সম্মা- 
নের যোগ্য নহে, অতএব এই রাজদ্বেবী ছুরাত্মাকে 
প্ুজের সহিত সংহার করাই কর্তব্য ; এই ছুরাত্ম! 
সমস্ত নরপতিকে আব্বান-পুর্বক সম্মানের সহিত 
অপুর্ব ভোজনাদিদ্বারা পুজিত করিয়া এক্ষণে অব- 
মাননা করিতেছে । যেমন দ্েবগণের সমবায় হয়ঃ 

তাহার ন্যায় এই সকল মহীপালগণের সমাগম হই- 
য়াছে; ইহার মধ্যে কোন রাজাকেই কি ইহার উপ- 
যুক্ত পাত্র বোধ হইল না! প্রসিদ্ধ এই শ্রুতি আছে 

যেস্বয়স্বর ক্ষভ্রিয়ণখের পক্ষেই বিধেয় হইয়াছে, 



আদিগর্ব? 

ইহাতে ব্রাঙ্গণের অধিকার নাই । আর যদ্যপি 
এই কন্যা কোন রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিতে 

ইচ্ছা না৷ করে, তাহ হইলে ইহাকে প্রস্বলিত হুতা- 

শনে নিক্ষিণ্ড করিয়া আমরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান 

করিব। এই. ত্রাঙ্গণ যদিও লোভ বা৷ চাপল্যহেতু 
রাজগবের এই অপ্রিয় কর্ম করিয়াছে, তথাপি 

ইহাকে বিনষ্ট কর কৌন গ্রকারেই কর্তব্য নহে; 

কারণ, আমাদিগের রাজা, অর্থ, জীবন, পুন্রপৌন্র 

ও অন্যান্য ষে কিছু সম্পত্তি, ত্সমুদায়ই ব্রাহ্মণের 

নিমিত্ত । আমরা এস্কলে শীসন করিলে অন্যান্য 

্য়স্বরস্থলে আর এপ ঘটনা হইবে না, সকলেই 
অব্মানভয়ে স্ব স্ব ধর্ম রক্ষা করিবে । পরিঘতুল্য 

বাহুশালী সমস্ত ভূপালসিংহ এই বাক্য বলির 

প্রন্নষ্টচিত্তে আয়ুধ গ্রহণ-পুর্ধবক রীজ। দ্রুপদকে 

হনন করিবার নিমিত্তে ধাবমান হইলেন । দ্রুপদ্, 

রাজগ্রণকে ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন গ্রহণপুর্ববক আসিতে 

দেখিয়া, পাছে ব্রাঙ্গণকোপে ক্ষক্রিয়কুলসংহীর হয়, 

এই ভয়ে ব্রাহ্গণগণের শরণাপন্ন হইলেন। মহী- 

ধনুর্ঘার অরিন্দম পাগুনন্দন ভীম ও অর্জুন মহীপতি- 

গ্রণকে মদমত্তমতঙ্গজের ন্যায় বেগে ধাবমান হইয়া 

আসিতে দেখিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন । অঙ্কুলি- 

ত্রাণধারী সেই সকল রাজগণ অমর্ষভরে অস্ত্র শস্ত 

উদ্যত করিয়! কুরুরাঁজ-তনয় অর্জুন -ও ভীমসেনকে 

হুনন করিবার নিমিত্ত উৎপতিত হইলেন । অনন্তর 

বজ্সদৃশ-দৃঢ়সন্তু মহাবলপরা ্রান্ত অদ্ভত-ভীমকর্মা 

অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় কর- | 

দ্বারা এক রুক্ষ উন্মুলন করিয়া পত্ররহিত করিলেন, 

এবং দগ্ডধর যমরাজ যেমন উগ্রদণ্ড ধারণ করিয়া 

দণ্ডায়মান হন, তাহার ন্যায় পরপ্রমাথী পুথুবাছ 

8 সেই নিচ্পত্র বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া পুরুষ শ্রেন্ঠ 

অর্জনের সমীপে দণ্ডীয়মান হইলেন। অচিন্ত্যকর্্মা 

অসাধারণ-বুদ্ধিমান্ মহেন্দ্রপ্রতিম জিষণু ভ্রাতার 

অদ্ভুতকর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। 

অনন্তর নির্ভয়চিত্তে শরা সন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান 

২৭৯৭ 

হইলেন । অচিন্ত্যকন্্মা অসামান্য-ধীসম্পন্ন দামো- 
দর ভীমার্জনের সেই আশ্চর্য্য কার্য মংদর্শন করিয়া 
মহাবীধ্য অগ্রজ হলাযুধকে কহিলেন, হে সন্কর্ষণ ! 
সিংহশ্রেষ্ঠের ন্যায় সখেলগ।মী যে পুরুষ, কিঞ্িদুন- 
পঞ্চহস্ত-প্রমাণ মহাধন্ু আকর্ষণ করিতেছেন, আমি 
যদ্যপি কৃষ্ণ হই, তবে ইনি অবশ্যই অর্জন হই- 
বেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যিনি বেগপুর্ববক 
বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া সহস! ভূপতিগণকে নিরা- 
কৃত করিতে প্রবুত্ত হইয়াছেন, ইনি বৃকোদর হই- 
বেন; বূকোদর-ব্যতিরেকে এই ভূমগ্ডলমধ্যে কোন 

ব্যক্তি অদ্য এই সংগ্রামস্থলে ঈদৃশ কর্ম করিতে 
সমর্থ হইবেন না। হে অচ্যুত ! আমার বোধ হর, 
ইতিপুর্ব্বে কমলায়ত-লোচন, মহাসিংহ-সম গমন- 
শীল, বিনীত, গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও উজ্জল চারুনাসিকা- 

যুক্ত চতুহস্ত-প্রমাণ এবং তছুপযুক্ত স্থুলকায় যে 
পুরুষ গমন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্পুজ্র । এবং 
তাহার সহিত কার্ভিকতুল্য যে ছুই কুমার গমন 
করিয়াছেন, তাহারা অশ্বিনীকুমারের তনয় হই- 
বেন। আমি শুনিয়াছি পৃথার সহিত পাগুবগণ 
জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন | নির্জ্বল- 
জলদবর্ণ হলায়ুধ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠ ক্ুষ্ণকে 
কহিলেন; ভাগ্যক্রমে কৌরবাগ্রণণ্য পাগুবগণের 
সহিত পিতৃস্বা ঠাকুরাণী মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে 
আপ্যায়িত হইলাম । 

স্বয়্বরপর্ধে একশত নবতি অধ্যায়, 

সমাগড ॥ ১৯৯০ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রা্গণগণ অজিন 
ও কমগুলু প্রকম্পন-পুর্ধবক কহিলেন, ভয় করিও না» 

আমরা শত্রমগুলীর সহিত সংগ্রাম করিব ! অর্জুন 

ব্রাহ্মণগরণের এই কথা শুনিয়া হাস্য-পুর্বক কহি- 
লেন, আপনারা এক পার্খে দর্শক হইয়া অবস্থিতি 

করুন; যেমন মক্ত্রজ্ঞব্যক্তি মক্জদ্বার মহাবিষ বিষ- 

ধরকে তেজোহীন করে, তীহার ন্যায় আমি সর- 
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লাগ্র শত শত শরনিকর-দ্বারা এই সমস্ত রোষা- 
স্বিত রাজগণকে ইতস্তত বিশৃঙ্থল করিয়া নিবারিত 

করিব। মহাঁবল অর্জন এই বলিয়। পণপ্রাণ্ড সেই 

শরাসন আনয়ন-পুর্ববক ভ্রাতা ভীমসেনের সহিত 

অচলের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগি- 

. লেন। পরে হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীকে আক্রমণ 
করে, তাহার ন্যার ভীম ও অর্জন উভয়ে রণমত্ত 

কর্ণ-প্রভৃতি রাজগণকে দেখিয়। নির্ভয়চিভে তাহা- 

দিগের প্রতি ধাবমান হইলেন । যুযুৎসু ভূপালগরণ 

পরুষ বচন প্রয়োগপুর্বক কহিলেন যে সংগ্রামস্থলে 

যুযুৎস্তু ব্রাহ্মণকেও বিনাশ করা যাইতে পারে। 
ভূপতিগণ এই বলিরা৷ তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি 

ধাবমান হইলেন। অনন্তর করিণীর নিমিত্তে করী 

যেমন অন্য করীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায় 

মহাতেজন্বী কর্ণ যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে অর্জুনের 
সহিত সঙ্গত হইলেন । মহাবল মদ্রীধিপতি শল্য 

ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন, এৰং ছুষ্যো- 
ধন-প্রভৃতি সকলে ত্রাঙ্গণগণকে আক্রমণ করি- 

লেন। তাহারা দ্বিজগণের সহিত অযত্র-সহকারে 

মৃদু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অনন্তর শ্রীমান্ অজ্ভ্ন 

বিকর্তন-তনয় কর্ণকে প্রতিমুখাগত দেখিয়া মহা- 
শরাসন আকর্ষণ-পুর্বক নিশিতশর-সমুহ পরিত্যাগ 

করিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । রাঁধানন্দন অর্জ্- 

নের তীগ্মতেজোযুক্ত শাণিত শরনিকরবেগে বিযুহা- 
মান হইয়া অতিশয় যত্তুপুর্বক তাহাকে আক্রমণ 
করিলেন । বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জন ও কর্ণ পরস্পর 

ক্রুদ্ধ ও জিগীষু হইয়া ঈদৃশ ক্ষিপ্রকারিত। প্রদর্শন- 
পুর্ববক যুদ্ধ করিতে আরন্ত করিলেন যে তাহারা কে 
কখন আদান সন্ধান-প্রভৃতি করেন, তাহা কোন 

ব্যক্তিই নির্দেশ করিতে পারিল না । তাহারা পর- 
স্পর শৌর্ধ্যপ্রকাশ-পুর্ববক এই বলিয়া সন্তাষণ করিতে 
লাগিলেন, তুমি যাহা করিলে তাহার এই গ্রতি- 

কার করিতেছি দেখ, আমার বাহুবল দেখ । অন- 

স্তর বৈকর্ভন কর্ণ অর্জনের ভূমগুলমধ্যে সাদৃশ্য- 

রহিত ভূজবীধ্য অবলোকন করিয়া সংরদ্ধচিত্তে 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি অর্জনের নিক্ষিগ্ত 
বেগবান্ বাণসমূহ প্রতিহত করিয়! সিংহনাদ করিতে 

লাগিলেন) সেনাগণ তাহার এ কর্মের প্রশংসা 

করিতে লাগিল। পরে কর্ণ অর্জুনকে কহিলেন, 
হে দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ ! এই সংগ্রামস্থলে তোমার অবি- 

যন ভূজবীধ্য ও বিজয়শীল শস্ত্র অবলোকন করিয়া 
আমি পরিতুষ্ট হইলাম | হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমার 
বোধ হয়, তুমি সাক্ষাৎ ধনুর্কেবেদ। কিংবা রাম, অথবা 

দেবরাজ ইন্দ্র, কি অড্যুত বিষ হইবে! তুমি আত্ম 
গোপনের নিমিত্তে ব্রাহ্গণৰূপ ধারণ করিয়। বাছু- 

বাধ্য আশ্রয়-পুর্ববক যুদ্ধ করিতেছ ; আমি সংগ্রাম 
স্থলে কুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ পুরন্দর অথব। পাগুনন্দন 

কিরীটা-ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হয় না। অর্জন কর্ণের এই কথা 

শুনিয়া তীহাকে কহিলেন, হে কর্ণ! আমি ধনুর্ষ্রেদ 

বা রাম নহি, আমি সকল-শস্ত্রধারী ও বোদ্ধাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ । আমি গুরুর অনুগ্রহে ব্রাহ্ম ও 

এন্দ্র অস্ত্রে নিপুণ হইয়াছি; হে বীর! তুমি স্থির 
হও, আমি অদ্য সংগ্রামে তোমাকে জয় করিবার 

নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছি। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, তখন রাঁধানন্দন মহারথ 

কর্ণ এই কথা শ্রবণ-পুর্ববক ব্রাহ্মতেজ অজেয় বিবে- 
চনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অন্য দিকে 

বিদ্যা ও বলে যুদ্ধবিশারদ মত্তমাতঙ্গ-সদূৃশ বলবান্ 
বীর বৃকোদর ও শল্যরা জা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
তাহারা উভয়ে পরস্পর আন্বান-পুর্ববক মুষ্টি ও 
জানুদ্বারা আঘাত করিতে করিতে কখন দুরে 
নিক্ষেপ, কখন অগ্রে আকর্ষণ, কখন সম্মুখে আস্ফা- 
লন, কখন বা তিষ্যকৃু পাতনদ্বারা পরস্পরকে 
আকুষ ও মুকিপ্রহার করিতে লাগিলেন ; তদনন্তর 
তাহাদিগের উভয়ের প্রহারে ঘোরতর চটচট। শব্দ 
কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাহার! পরস্পর- 
কে পাষাণ-পতন-সদৃশ প্রহার করিতে লাগিলেন; 



আদিপর্ব 1 ৩০২ 

পরে উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিতে আস্ত করি-. 
লেন। মুহূর্তকাল পরে কুরুবংশাবতংস ভীম শল্যকে 
বাহুদ্বার৷ উৎক্ষিণ্ড করিয়। রণভূমিতে পতিত করি- 
লেন; তাহ দেখিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণেরা হাস্য করিয়া 

উঠিলেন। পরন্থ পুরুষশ্রেন্ঠ বলবান্ ভীমসেন বল- 
শালী শল্যকে এমত আশ্চ্য্যৰূপে ভূতলে পাতিত 
করিলেন যে তাহাতে শল্য কিছুমাত্র আঘাত প্রাপ্ত 

হইলেন না। 

অনন্তর সমস্ত রাজগণ শল্যকে ভীমসেন-কর্তৃক 
পাতিত ও কর্ণকে সংশয়াপন্ন দেখিয়া শঙ্ষিতচিত্তে 

ভীমসেনকে পরিরৃত করিয়া দীড়ীইলেন, এৰং 

সকলে একত্র হইয়! সাধুবাদপুর্ববক কহিতে লাগিলেন 

যে এই ছুই ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ ; ইহাদিগের নিবাস 

কোথায়, ইহারা কোথায় বা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া- 

ছেন, ইহা! বিশেবৰপে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য। এই 
অবনীমধ্যে রাম, দ্রোণ, পাগুননদন অজ্ভ্যন, দেবকী- 
তনয় কৃষ্ণ বা শারদ্ধত ক্লুপ-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি 

সংগ্রামভূমিতে রাঁধীসুত কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে 

পারে! কোন্ ব্যক্তিই বা ছুধ্যোধনের সহিত সংগ্রাম 

করিতে সমর্থ হয়! এবং বীর বলদেব, পাগুপুজ 
বুকোদ্র বা ছুষ্যোৌধন-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি মহা 

বল মদ্ররাজ শল্যকে রণ্ভুমিতে পাতিত করিতে 

শক্ত হয়! এক্ষণে সকলে ত্রাঙ্মণের সহিত এই যুদ্ধ 

পরিহার কর; ব্রাহ্মণের অপরাধী হইলেও সর্বদা 

তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হয়। আমরা প্রথমত 

ইহ্ীদিগের পরিচয় লইয়া পশ্চাৎ হৃষ্টচিন্তে সংগ্রাম 

করিতে প্রবৃত্ত হইব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই 

অলৌ;কক কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগের উভয়কে 
কুন্তীনুত বিবেচনা করিলেন। পরে সমন্ত রাজগণকে 

অনুনয়-পুর্ববক এই বলিয়া যুদ্ধ হইতে নিরৃভ্ত করি- 

লেন ষে এই ব্রাহ্গণ ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ 

করিয়াছেন, সুতরাং ইহীর প্রতি ছেব প্রকাশ করা 

বিধেয় নহে । অনন্তর যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাঁজ- 

সত্তম যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়! বিস্ময়াবিষটচিত্তে 
স্বস্ব আবাসে গমন করিলেন। যেসকল লোক 

দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তাহারা এই বলিতে 
বলিতে প্রস্থান করিল যে অদ্য রঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মণ- 

গ্ণই প্রধান হইলেন, পাঞ্চালী ত্রাহ্মণ-কর্তৃক বুতা 

হইলেন। অনন্তর ভীমসেন ও অর্জন মৃখচর্ম- 
পরিধায়ী ব্রাঙ্ষণমণ্ডলীতে পরিরৃত হওয়াতে অতি- 

কচ্ছে পথ প্রাপ্ত হইরা গমন করিতে লাগিলেন । 
পুর্ণিমা তিথিতে উদিত চন্দ্র সুর্য মেঘ হইতে মুক্ত 
হইলে বাদৃশ অপুর্ব শোভা ধারণ করে, তাহার 
ন্যায় শক্রগণ-কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত নরবীর ভীম ও 

অর্জন অনুগামিনী দ্রৌপদীর সহিত জনসম্বাধা 

হইতে মুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । 
এদিকে তাহাদিগের মাতা কুন্তী তাহাদিগের 

ভিক্ষা করিয়া আসিবার কাল অতীতপ্রায় হইলে 
তাহাদিগকে অনাগত দেখিয়া বহুবিধ অনিষ্টা- 

পাতের আশঙ্কার এইৰপ চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, হয় ত ধৃতরাধ্রতনয়েরা আমার পুভ্রগ্ণণকে 
চিনিতে পারিয়া বিনাশ করিয়াছে! অথবা দৃঢ়- 

বৈরী মায়াবী অতিভীষণ রাক্ষসেরা সংহার করিয়া 

থাকিবে! মহাত। ব্যাসদেবেরও কি বিপরীত বুদ্ধি 

হইয়াছিল! তিনি কি নিমিত্ত আমাদিগকে এস্থলে 

আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন : 

কুন্তী অপত্যন্সেহবশত এবস্িধ চিন্তা করিতে- 

ছেন, এমত সময়ে অর্জন ব্রা্ণগণে সমবেত হইয়। 

জনগণ নিস্তন্ধপ্রায় হইবার সময় অতি অপরাহ্ে 

মেঘাচ্ছাদিত ভুর্দিনে মেঘারৃত সুষ্যের ন্যার সেই 

কুলালগৃহে প্রবেশ করিলেন । 

স্বয়ম্বরপর্ষে একশত একনবতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৯১ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব নরশ্রেষ্ঠ ভীম 

ও অর্জন পরমঞ্ীতচিন্তে যাজ্ঞসেনী-সমভিব্যাহারে 

কুলালগৃহে গমন-পুর্ববক কুন্তীর নিকট উপস্থিত 

৩ঠ 



হইয়া নিবেদন করিলেন, মাতঃ ! অদ্য এই ভিক্ষা 

প্রাপ্ত হইয়াছি। কুন্তী তখন কুটার মধ্যে ছিলেন, 
কিছু না দেখিয়াই কহিলেন যে তোমরা সকলে 
মিলিয়া ভোগ কর; পশ্চাৎ ক্ুষ্ণীকে দেখিয়। কহি- 

লেন, হায়! আমি কি অযুক্তবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি! 

অনন্তর তিনি অধর্মাভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতে 

করিতে প্রকুল্লচিত্তা সেই যাজ্ঞসেনীর হস্ত ধারণ- 

পুর্ববক যুখিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহি- 
লেন, পুক্র ! তোমার ছুই সহৌদর এই দ্রুপদরাজ- 
নন্দিনীকে আনয়ন-পুর্বক আমার নিকট ভিক্ষা 

বলির সমর্পণ করিলে আমি অনবধান-বশত তৎ- 

কালোচিত এই বাক্য বলিয়াছি যে তোমরা সকলে 
মিলিত হইয়া ভোগ কর। হে কুরুবংশশ্রেন্ঠ! এক্ষণে 

কিৰপে আমার সেই বাক্য মিথ্যা না হয়, অধর্্ম 

এই পাঞ্চালরাজ-ছুহিতাকে কিৰপে আক্রম করিতে 

না পারে, এবং কিৰপেই বা ইনি ক্ষুব্ধা না হন, 

তাহা বল। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরবীর মতিমান্ কুরুপ্রবীর 

রাজা যুধিষ্টির জননীর এই বাক্য অবণে মৃহূর্তকাল 
চিন্তা-পুর্ববক তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ধন- 

গ্লয়কে কহিলেন, ফাল্তন! তুমি এই রাজপুক্রী যাজ্- 
সেনীকে জয় করিয়। লইয়াছ, তোমারই সহিত ইহার 

বিবাহ হইলে শোভা পায়; হে শক্রবেগনহিষ্জো ! 
তুমি অগ্নি প্রস্বলিত করিয়া যথাবিধীনে ইহার পাণি- 

গ্রহণ কর। অর্জন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি 

আমাকে অধর্মাভাগী করিবেন না, যাহা আজ্ঞা 

করিতেছেন, ইহা ধর্ম্য নহে, ইহা অশিষ্ট-দৃষ্টপথ 1 
প্রথমে আপনকার, পরে অচিন্ত্যকর্শা মৃহাবাহু 

ভীমসেনের, তৎ্পরে আমার, তাঁহার পর আমার 

অনন্তর-জাত নকুলের, সর্বশেষে তরস্বী সহদেবের 

বিবাহ হওয়াই বিধেয়। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, 
এই কন্যা এবং আমি ভবদীয় নিদেশবর্তা হইতেছি, 

ইহাতে যাহা ধর্ম্য ও যশস্যবূপে কর্তব্য হয়, এবং 
যাহাতে পাঞ্চালরাজের হিতান্ুষ্ঠান হইতে পারে, 

মহাভারত ! 

ইহা! বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, আমাদিগের 
মধ্যে কেহই ভবদীয় আজ্ঞাপালনে পরাও্ুখ নহে। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অর্জনের ভক্তিপুর্ণ ও স্নেহ- 

রসে অভিবিক্ত সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ড- 

বেরা সকলেই পাঞ্চালরাজ-নন্দিনীর প্রতি দৃষ্টি-নি- 
ক্ষেপ করিলেন, এবং পাঞ্চালীও তাহাদিগের প্রাতি 

দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পাওুতনয়েরা সেই 

যশন্বিনী ক্ৃষ্ণাকে সন্দর্শন করিয়া পরস্পর মুখাব- 
লোকন-পুর্বক উপবিষ্ট হইলেন, এবং সকলেই 
তদ্ধাতচিত্ত হইলেন। বিধাতা৷ সেই পাঞ্চালীর কম- 

নীয় ৰপ অন্য রমণী হইতে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণিগণের 

এমত মনোহরৰপে নির্মাণ করিয়াছেন যে অমিত- 

তেজস্বী পাণ্ুনন্দনেরা তাহা দেখিবামাত্র মন্মখ 

তাহাদিগের ইন্দ্িয়গ্রাম প্রমথিত করিয়া প্রাভুর্ভত 

হইল। মন্তুজ শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অন্ুজগণের 
আকারপ্রকারে আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, 

এবং সেই সময়ে বেদব্যাসের সমুদায় বাক্য তাহার 
স্বৃতিপথে আবঢ় হইল । তিনি পরস্পর ভ্রাতৃভেদ- 

আশঙ্কা করিয়! কহিলেন, এই শুভলক্ষণী দ্রৌপদী 

আমাদিগের সকলেরই ভার্ষ্যা হইবেন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ুতনয়ের জ্যেষ্ভ্রাতার 

সেই কথা শ্রবণ করিয়া অদীনভাবে মনে মনে সেই 

বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বৃঞ্িবংশের প্রধান বীর কষ তাহাদিগকে 

কুরুবীর অনুমান করিয়া, সেই বীরপুরুষেরা যে 
ভার্গব-কর্মশীলায় বাস করিতেছিলেন, সেই স্থানে 

বলদেবের সহিত আগমন করিলেন । পরে তিনি ও 

রোহিণী-নন্দন তথায় উপবিষ্ট দীর্ঘবাহু অজাতশক্র 

যুধিষ্ঠিরকে এবং তাহার চতুর্দিকে সমীপে উপবিষ্ট 
অনলতুল্য দীপ্তিমান্ তদীয় অন্ুজগণকে দেখিতে 
পাইলেন । তদনন্তর বাস্থুদের কুষ্ণ অজমীঢ়বংশীয় 

ধার্্িকশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র ধুধিষ্িরের সমীপে গমন- 
পুর্ববক তাহার চরণবন্দনা করিয়া কহিলেন, আমি 

কুচ; পরে বলদেবও একপে নমস্কার করিলেন । 



আদিপর্থ! ৩০৩ 

পাগুবগণ রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহাদিগের প্রাতি 

হৃক্টচিন্তে গ্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে 

ভারতমুখ্য ! অনন্তর যছুবীর রাম ও কৃষ্ণ পিতৃত্বণ! 
পৃথার চরণবন্দনা ক'রলেন। অজাতশক্র কুরুবীর 
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অবলোকন-পুর্বক কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়া কহিলেন, হে বাস্থদেৰ ! আমর। প্রচ্ছন্ন পে 

এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমি কিপ্রকারে 
ইহা জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া কহি- 

লেন, হে রাজন্ ! অগ্নি গুপ্ত হইলেও কখন অজ্ঞাত 
থাকে না, এবং এই ভূমণ্ডলে মানবগণের মধ্যে 
পাণ্ডব-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ 

করিতে পারে ? আপনারা ভাগ্যন্রমে শক্রবেগ 

সম করিয় দারুণ দহন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং 
ভাগ্যত্রমেই পাপাত্সা ধৃতরা্রতনয় ও তাহার অমা- 

ত্যেরা মনোরথ পুর্ণ করিতে পারে নাই । অধুনা 

আপনাদিগের মঙ্গল হউক; এ মঙ্জল এক্ষণে অন্যের 
অলক্ষিত স্থ(নে অবস্থিতি করিতেছে; আপনার 

বর্ধমান হুতাশনের ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকুন । 
কোন রাঁজা পাছে আপনাদিগকে জানিতে পারে; 

অতএব এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন, আমর স্বীয় শিবিরে 
গমন করি। অক্ষয় গ্রীসম্পন্ন রুষ্ণ এইৰপ বলিয়! 
যুধিষ্টিরের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ব্বক বলদেবের সহিত 
শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । 

স্য়স্বরপর্ধে একশত দ্বিনৰতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুনন্দন ভীম ও অর্জুন 
যখন ভার্গবগৃহে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে 

পাঞ্চাল্য ধুকদ্রযুন্ন তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অ- 
লক্ষিত হুইয়া৷ গমন করিয়ীছিলেন। তিনি সহচর- 

জনগণকে সাবধান করিয়া পাগ্ডৰদিগের ও অন্যের 

অজ্ঞাতসারে তৎসন্নিহিত কোন এক স্থানে লুক্কা- 

ঘ্িত হইয়াছিলেন। সায়ংকালে রিপুপ্রমাথী অদীন- 
সত্ব মহাবল ভীম, অজ্জ্বনঃ নকুল ও সহদেৰ ভিক্ষা 

করিয়া আগমনপুর্ববক ভৈক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরের নিকট 
সমর্পণ করিলেন । তখন বদান্যা কুন্তী দ্রৌপদীকে 
কহিলেন, ভদ্রে ! তুমি এই ভিক্ষাদ্রব্য হইতে অগ্র- 
ভাগ গ্রহণ করিয়া দেবতার উপহার ও ব্রাহ্মণকে 
ভিন্মাপ্রদান কর, ও যে সকল মনুষ্য আতিথ্য গ্রহণ 

করিয়াছে, এবং যাহারা ভোজন করিতে ইচ্ছা 
করিবে, তাহাদ্গকেও প্রদান কর। পরে যাহা অব- 

শিষ্ট থাকিবে, তাহা ছুই অংশ করিয়া এক অংশ 

তীমসেনকে দাও) কারণ,এই নাগেন্দ্রসদৃশ বিপুলা- 
কৃতি গৌরবর্ণ তরুণ বীর বূকোদর নিত্য নিত্য বহু- 
ভোজন করিয়া থাকে । অপর এক ভাগ ছয় অংশ 

কর, তাহা যুধি্টির-প্রভৃতি চারি ভাতা, তুমি ও 
আম্মি ভৌজন করিব। রাজকুমারী সাধ্ী দ্রৌপদী 
তাহার এ সাধুবাক্যে কোন বিচার না করিয়াই 
সানন্দমনে যথোক্ত কাধ্য উত্তমৰপে সম্পাদন করি- 

লেন। তদনন্তর সকলে ভোজন করিলেন! অনন্তর 

তরস্বী মাত্রী-তনয় সহদেব ভূমিতে কুশ বিস্তীর্ণ 
করিয়া শষ্যা প্রস্তুত করিলেন। পরে সকলে তদুপরি 

যথোপযুক্ত স্ব স্ব অজিন বিস্তার করিয়া শয়ন করি- 

লেন। কুরুসত্তমেরা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ান হইয়া- 

ছিলেন) তাহাদিগের মস্তকের দিকে কুন্তী ও চরণের 
দিকে দ্রৌপদী শয়ন করিয়া থাকিলেন। দ্রৌপদী 

ভূমিতে কুশাস্তরণে শন করিয়া এবং সকলের পদ- 
তলে উপাধানস্ববূপ হইয়াও মনে মনে ছুঃখানুভব, 
কি তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করিলেন না । 

শৌধ্যশালী পাণগুবেরা শয়ন করিয়া রথ, নাগ, খড়ুগ, 
গদ1, পরশ্বধ, দিব্যাস্ত্র ও সৈন্যবিষয়ক বিবিধ বিচিত্র 

কথা কহিতে লাগিলেন | পাঞ্চালরাজ-তনয় ধৃ্ট- 

ছ্যুক্ন পাগুবণের সেই সমস্ত রুথা শ্রবণ করিতে 
লাগিলেন, এবং তত্রস্থ মনুুব্যেরা রাজকুমারী কৃষ্ণা- 

কেও তথাবিধ অবস্থাপন্ন৷ দেখিল। 

অনন্তর রজনীতে পাগুৰগণ যেবপ কথোপকথন 

করিয়াছিলেন ও তথায় যাহ! যাহা হইয়াছিল, সে 
সমুদায় দ্রপদরাজার নিকট আনুপুর্ব্িক নিবেদন 



৩০৪ মহাভারত ! 

করিবার নিমিত্ত রাজকুমার ধৃ্ছ্যুনস্বরান্িত হহয়। 
গমন করিলেন । মহাত্স! পার্চালরাজ পাগ্ুৰগণকে 

প্রাপ্ত হইতে না পারিরা বিষণনভাবে অবস্থিতি 

করিতেছিলেন; ধৃউদ্যুন্ন তথায় উপস্থিত হইলে 

তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! কৃষ্ণাকে 

কে লইয়া গিয়াছে? কৃষ্ণা কোথায় গরিয়াছেন ? 
কোন হীনজাতি বা শৃদ্র অথবা করদাতা বৈশ্য 

আমার দুহিতাকে লইয়া গিয়া আমার মস্তকে ত 

পদনিক্ষেপ করে নাই ? মনোহর মাল্য ত শ্মশানে 

পতিত হয় নাই? কোন ক্ষত্রিয়শ্রেন্ঠ কিন্ব। ব্রাহ্মণ 
ত আমার তনরাকে জয় করিয়া লইয়াছেন ; কোন 

নিকৃষ্ট ব্যক্তি ত কৃষ্ণজীকে জয় করিয়া লইয়া আমার 

মস্তকে বাম চরণ প্রদান করে নাই? যদ্যপি আমার 

দুহিতা কৃষ্ণ নরসিংহ পার্থের সহিত মংঘুক্তা হইয়া 
গমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অনুতাপ 
করি না। হে মহানুভাব ! কে আমার ছুহিতাকে 

জয় করিয়া লইয়াছে? কুরুবীর বিচিত্রবীধ্য-তনয় 

পার্ডুরাজার পুত্রের কি জীবিত আছেন? অর্জুন 

কি ধনুগরহণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন 2 

একশত ত্রিনৰতি অধ্যায়ে স্বয়স্বর পৰ্ 

সমাণ্ড ॥১৯৩।॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, সোমবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুভ্ 
ধৃকটছ্যুন্ন পিতার এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিমা স্র্ষ- 

চিন্তে, যিনি দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছেন ও তদ্ুপ- 

লক্ষে যাহা যাহা ঘটয়াছিল, সে সমুদ্বায় আনু- 
পুর্বিক পিতার নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন; 
বিশেষৰপে আয়ত ও লোহিতবর্ণ লোচনে শৌভমান 
কুষ্খাজিনধারী দেবতুল্য বপবান্ যে যুবাপুরুষ মহৎ 

শরাসনে জ্যারোপণপুর্বক লক্ষ্যতেদ করিয়৷ ভূতলে 
পাতিত করিয়াছিলেন, সেই তরন্বী কাহারো সহিত 
সঙ্গত হইলেন না) সমস্ত মহর্ষি ও দেবগণকর্ভুক পরি- 
বূত দেবরাজ যেমন দৈত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করেন, 

তাহার ন্যায় তিনি ব্রাহ্ষগণ-কর্তৃক পরিরৃত ও 

পুজ্যমান হইয়া রাজগণমধ্যে পরাক্রম প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। নাগবধ্ যেমন নাগরাঁজের অন্ু- 
বর্তিনী হন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণ! সেই পুরুষের কৃষ্ণা 

জিন গ্রহণ-পুর্বরক প্রকুল্লান্তঃকরণে অনুগ্রামিনী হই- 
লেন। তখন সমস্ত ভূপালগণ অসহিষ্ণু ও রোবপর- 

তন্ত্র হইয়! যুদ্ধার্থে ধাবমান হইলে আর এক বীর 
সেই পার্থিববাহিনীমধ্যে আপতিত হইয়া, ক্রুদ্ধ ঘম 

বেমন দণ্ডধারী হইয়া প্রাণিগণকে সংহার করেন, 
তাহার ন্যায়, প্রবৃদ্ধ এক মহীরুহ উৎপাটন-পুর্ববক 
গ্রহণ করিয়া ভূপালগণকে তাড়িত করিতে লাগি- 

লেন। হে নরেন্দ্র! তখন রাঁজগণ সেই নরসিংহ 

বীরদ্ধয়ের প্রতি চাহিয়া থাকিলেন; এ উভয়বীর 
চক্র সুষ্যের ন্যায় শোভমান হইয়! কুষ্ণাকে গ্রহণ- 

পুর্ববক নগরের বাহিরে এক কুলালগৃহে প্রবেশ 

করিলেন ৷ তথায় অশিশিখার ন্যায় এক বৃদ্ধা রমণী 
সমীপস্থিত তথাবিধ অগ্নিকণ্প বীরত্রয়ের সহিত 

উপবিক্টা ছিলেন; আমার বোধ হইল, তিনি তাহা- 

দিগের জননী হইবেন। অনন্তর সেই ছুই বীর তী- 

হার সমীপবর্তী হইয়া তাহার চরণে প্রণাম করিয়া 

কৃষ্ণাকে তাহার পাদবন্দন করিতে কহিলেন | পরে 

কৃষ্ণাকে ভিক্ষা বলিয়া নিবেদনপুর্ব্বক তাহার নিকট 
সমপ্ণ করিয়া তাহার! সকলে ভিক্ষার্থ গমন করি- 

লেন। পরে তাহারা ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন 

করিলে কৃষ্ণ। তাহাদিগের ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া 

তাহার কিয়দংশ দ্েবোপহার-প্রদান ও কিয়দংশ 

ব্রা্মণসাৎ করিলেন। অনন্তর অবশিষ্টীংশ সেই 

বৃদ্ধা ও পঞ্চ বীরকে পরিবেশন করিয়া পরিশেষে 

স্বয়ং ভোজন করিলেন। হে ভূপতে ! তত্পরে ভূ- 

তলে অজিনের আস্তরণযুক্ত দর্ভময় শয্যা গ্রস্তৃত 

হইলে তাহারা সকলে তাহাতে শয়ান হইলেন) 

কুষ্ণ৷ তাহাদ্িগের চরণতলে উপধান-স্বপ হইয়া 

শয়ন করিলেন। তখন সেই বীরসকল ক্ৃষ্ণমেঘের 

ন্যায় গন্তীরস্বরে পরস্পর বিবিধ বিচিত্র কথোপকথন 

করিতে আরস্ত করলেন। তাহার যে সমস্ত কথা 



আদিপর্ব? 

কহিতেছিলেন, এ নকল কথা ত্রাণ বা বৈশ্য কি 

শুদ্র-জাতিতে কদাপি সন্তাবিত নহে । হে রাজন্! 

তাহার! যেৰপ যুদ্বসম্পকীয় কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে তাহারা ক্ষত্রয় শ্রেষ্ঠ হইবেন 

সন্দেহ নাই। হে তাত! আমাদিগের আশালতা 

ফলবতী হইয়াছে, তাহাতে সংশর নাই; কারণ, 

শুনিয়াছি যে পাগুবগণ অগ্নিদাহ হইতে মুক্ত হই- 
য়াছেন, এবং সেই মহাবীর যেকপে শরাসনে অবি- 
লঙ্বে জ্যারৌপণ ও যেৰপ অবলীলা ক্রমে লক্ষ্যভেদ 

করিয়াছেন, ও ইহাদিখের পরস্পর যেৰপ কথোপ- 

কথন শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ 

হইতেছে যে ইহারাই পঞ্চ পাগুৰ হইবেন? ইহারা 

মাতার সহিত প্রস্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, 

সন্দেহ নাই। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাঁজ দ্রপদ আন- 

ন্দিত হইয়া পুরোহিতকে এই বলিয়া পাগুবগণের 
নিকট প্রেরণ করিলেন যে আপনি তাহাদিগের 

নিকট গমন করিয়া ইহা কহিবেন যে তোমর। 

মহাত্মা পাণ্ডুর সন্তান কি না, আমি তোমাদিগের 

পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি। রাঁজপুরোহিত রা- 

জা্ঞা জ্ঞাত হইয়া পাগুবদিগের নিকট গমন- 

পুর্বক যথাক্রমে তাভাদিগের প্রত্যেকের প্রশংসা 

করিয়া ভূপতির যথাদিকউ সমগ্র বাক্য আন্মুপুর্বিবিক 

কহিতে আরম্ত করিলেন, হে বরণীয়গণ ! বর প্রদ 

অবনীপতি পার্চালরাজ আপনাদিগের পরিচয় 

জানিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন, তিনি এই বীরকে লক্ষ্য- 

বেধ করিতে দেখিয়া অপীম আনন্দনীরে নিমগ্ন 

হইয়াছেন। আপনারা আপনাদিগের জ্ঞাতি ও 

কুল আনুপুর্ব্বিক কীর্তন করিয়া পাঞ্চালরাজের ও 

তদীয় অনুচরবর্গের এবং আমার হৃদয় আহ্কাদিত 

করত শক্রসমুহের মস্তকে পাদার্পণ করুন। মহারাজ 

পাণ্ডু রাঁজাপ্রপদের আত্মসম প্রিয় সখা ছিলেন; 

সেইহেতু দ্রপদমহীপালের এই কামনা ছিল যে 

তাহার তনয় কৃষ্ণা সখা-পাগুর স্সধা হন। হে অনি- 
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ন্দিত-ৰূপসম্পন্ন বীরগণ! রাজাদ্রপদের মনো- 
মন্দিরে নিত্য এই কামন! জাগৰক ছিল যে বিশাল- 

দীর্ঘবাহ অর্জুন ধর্মমানুসাঁরে তাহার কন্যার পাণি- 
গ্রহণ করেন; যদ্যপি তাহা ঘটয়া৷ থাকে, তাহ। 

হইলে তাহার পক্ষে তাহা পরমহিত, পুণ্যজনক; 
যশস্কর ও সুরত হইয়াছে। 

পুরে [ধা বিনীতভাবে এই সমস্ত বলিয়া তুক্ষীন্তূত 
হইলে পাগুবরাঁজ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
সমীপবর্তী ভীমসেনকে আজ্ঞা করিলেন, ইহাকে 
পাদ্য অর্থ প্রদান কর, ইনি দ্রুপদরাজার পুরোহিত 
অতিমান্য, ইহীর বিশেষৰপে পুজা কর! কর্তব্য । 
হেঁনরেন্দ্র! ভীমসেন ভ্রাতার আদেশমত তাহাকে 

উৎকৃষ্টৰূপে সত্কৃত করিলেন। পুরোহিত ব্রা্মণ 
পুজা গ্রহণ-পুর্ববক হৃষ্টচিত্তে স্থুখোপবিষ হইলে 
যুধিষ্ঠির তাহাকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! পাঞ্চাল- 
রাজ ইচ্ছানুসারে কন্যা দান করেন নাই, তিনি 
স্বধর্মান্ুসারে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়া কন্যা-প্রদানে 
কৃতসন্কণ্প হইয়াছিলেন, তাহাতেই এই বীর তদীয় 

কন্যাকে লাভ করিয়াছেন ; এক্ষণে জাতি কুল শীল 
গৌত্র-বিষরে আর তাহার কিছুই বক্তব্য নাই) 
কাম্মুকে জ্যা যোজন! করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করাতেই সে 

সমস্ত জিজ্ভাস। সুদুর-পরাহত হইয়াছে । তাহারই 
সন্কণ্পান্থসারে এই মহাত্স। সমস্ত ভূপতিগণ্মধ্যে 
দ্রোপদীকে জয় করিয়া আনিয়াছেন; এমতস্থলে 

সোঁমবংশোজ্ভব দ্রপদ রাজার এক্ষণে সন্তাপ করা 

কেবল অসুখের নিমিত্তই হইতেছে । পরন্ত তাহার 
যে কামনা আছে, তাহা! সম্পন্ন হইবে ; কারণ এই 
অসাধারণ বপবতী রাজকুমারীকে জুলক্ষণসম্পন্ন। 
বোধ হইতেছে । এবং যে ব্ক্তি হীনবল, দে কখন 
সেই শরাসনে জ্যারৌপণ করিতে সমর্থ হয় না; 

ও যেব্যক্তি হীনজাতি অথবা! অকৃতা স্ত্র সে ব্যক্তিও 

কখন সেই লক্ষ্যবেধ করিয়া ভূতলে পাঁতিত করিতে 

পারে না। অপি এই ভূমগুলমধ্যে কোন ব্যক্তিরই 
এম্ত সাধ্য নাই যে এ লক্ষ্য-পাঁতন এক্ষণে অন্যথ| 
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করিতে পারে; অতএর অধুনা তাহার কন্যার 

নিমিত্তে পরিতাপ করা উচিত হয় না । যুধিষ্ঠির 

এইবপ বলিতেছেন, এমত সময়ে পাঞ্চালরাজের 

নিকট হইতে এক দূত, সেখানে অন্ন প্রস্তুত হই- 

য়াছে, ইহা নিবেদন করিবার নিমিত্তে তথায় আগ- 
মন করিল । 

বৈবাহিকপর্ধের একশত চতুর্ণৰতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥ 

দূত কহিল, মহারাজ দ্রপদ বিবাহ দিবার অভি- 

লাবে বরপক্ষীয় জনগণের নিমিত্ত উপসংস্কৃত অন্ন 
প্রস্তুত করাইয়াছেন; আপনারা নিত্যকৃত্য সমাপন 

করিয়! শীঘ্র তথায় আগমন করুন; সেই স্থানেই 

কুষ্ণচার পাণিগ্রহণ হইবে; বিলম্ব করিবেন না। 
হিরগ্য় পদ্মসমূহে স্থুশোভিত সদশ্বযুক্ত রাজযোগ্য 

এই সমস্ত রথ প্রস্তত আছে, আপনারা সকলে 
ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজভরনে আগ- 

মন করুন। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুপুঙ্গব পীগুবগণ 

পুরোহিতকে বিদায় করিয়া সেই সকল মহাযানের 

মধ্যে কুন্তী ও কৃষ্ণাকে এক যানে আরোহণ করা- 
ইয়া আপনারা এক এক যানে আরোহণ- ৩) 
প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে পাঞ্চালরাজ পুরোহিত-প্রমুখীৎ ধর্মরাজ 

যুধিষ্টিরের বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের 
জাতিপরীক্ষা ও উপহার নিমিন্তে চতুর্ববর্ণের উপ- 

যোগ্য ফল; সুসংস্কৃত মাল্য, চর্মা, বর্ম, আসন, গো, 
রজ্জু, বীজ, কৃষিকাধ্যের অন্যান্য সাধন সমুদায়, 

শিপ্পকার্য্যোপযোগী ছেদনযন্ত্র ও ত্রীড়া দ্রব্য প্রভৃতি 

অনেকবিধ দ্রব্য সমস্ত আয়োজন করিলেন। পরে 

জুদীগু চর্ম, বন্ম ও খষ্ি, উত্তম খড়ুগ, অশ্ব, রথ, 

শ্রেষ্ঠ শরাসন, বিচিত্র শর, কাঞ্চনভূঘিত শক্তি, গ্রাস, 

ভূষুণ্তী ও কৃঠার, এবং যুদ্ধোপযোগী অন্যান্য বিবিধ 
দ্রব্য সকল ও উত্তম শয্যা আস্তরণ নানাবিধ বসন- 

প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রী পৃথক পৃথকৃৰূপে প্রস্তত 

রাখিলেন। 

অনন্তর কৌরবরাজপত্ডরী কুন্তী সাধী দ্রৌপদীকে 
গ্রহণ করিয়' দ্রুপদ রাজার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিক্টা 

হইলেন। রাঁজমহিলারা প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহার 
অভ্যর্থনা করিয়। সম্মান করিলেন । হে রাজন্! 

অনন্তর পাঞ্চালনৃপতি, তাহার মন্ত্রী, পুত্র, সুহ্ৃত 

ভূত্যগণ এবং অন্যান্য সমস্ত রাজপরিবার, মৃগ- 

চর্সের উত্তরীয়ধারী সমাগত বীরপুরুব পাণডবদিগকে 
সিংহবৎবিক্রান্তগতি, রূহ বুষভের ন্যায় চক্ষুক্সান্, 

ভূজগেন্দ্রভোগ-সদৃশ লব্বিত-বাহু ও বিশালক্কন্ধ 

নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
সেই নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ অবিষ্মিত ও নিঃশঙ্কচিত্তে 
পৃথক পৃথক পাদপাঠযুক্ত পরম রমণীয় মহার্ 
আসনে জ্যে্ঠকনিষ্ঠতানুসারে আন্ুপুর্ব্বিক উপ- 
বেশন করিলেন। অনন্তর উত্তম বসন ভুষণে সুবেশ- 
যুক্ত দাস দাসীগণ ও ভোজয়িতা পুরুবেরা যথা- 
যোগ্যক্রমে স্বর্ণ ও রজতমর পাত্রে পরম উপাদের 

রাজ-ভোজনীয় অন্নপানাদি নানাবিধ সামগ্রী আন- 

যন করিয়া দিল। হে রাজন্! পুরুষ প্রবীর পাগুবেরা 
যথেচ্ছা-ত্রমে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। 
এবং উপহার দ্রব্যের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত অর্থ 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংগ্রামিক দ্রব্য সকল 

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দ্রুপদ ও 

তাহার পুকজ্র এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা তাহা অব- 

লোকন-পুর্বক কুন্তীপুভ্রগণকে রাজপুন্রৰপে স্থির 
করিয়া আহ্লাদিত হইলেন । 

বৈবাহিকপর্ধবে একশত পঞ্চনবতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৯৫ ॥ 

(বশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাছ্্যুতি পাঞ্চাল্য 
দ্রপদ মহাতেজা রাজপুন্র যুধিষ্টিরকে আহ্বান 
করিয়া অদীনচিত্তে ত্রাহ্গণযোগ্য অভ্যর্থনা-পুর্ব্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, 
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কি গুণসম্পন্ন বৈশ্য, কিন্বা শুদ্র; কোন্ জাতি বলিয়া 

পরিজ্ঞাত হইব? অথবা তোমরা কি দেবতা, দর্শ- 
নাথী হইয়া মায়া অবলম্বন-পুর্ব্রক ব্রাক্ষণপে বিচ- 
রণ করিতে করিতে ক্্চার নিমিত্ত এস্থলে শুভাগমন 

করিয়ছ 2 তুমি সত্য করিয়। বল, এবিষয়ে আমা - 

দিগের সংশয় জন্মিয়াছে। হে পরন্তপ ! এই সংশয় 

বিনষ্ট হইলে আমাদিগের হৃদয় কি সন্তোষসলিলে 

অভিবিক্ত হইবে 2 আমাদিগের কি শৌভাগ্যের 
উদয় হইয়াছে? হে অমরসঙ্কাশ : স্বীয় ইচ্ছানুসারে 
সত্যবাক্য কহ, রাজার নিকট সত্যবাক্য কথন যাঁদৃশ 
শোভা পায়, ইঞ্টা পুর্ত অর্থাৎ যজ্ঞাদি ক্রিয়া ও বাপী- 
প্রতিষ্ঠা-প্রভূতি পুণ্যজনক কর্ম সকল তাদৃশ শোভা! 
পায় না; অতএব মিথ্যা কথ! কহিও না । হে আরি- 

ন্দমম! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথা বিধানে 

ত্বদীয় জাত্যুপযুক্ত বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইব। 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পঞ্চালেশ্বর ! আপনি 

দীনচিত্ত হইবেন না, সন্ভোবযুক্ত হউন, আপনার 
মনোভীক্ট সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
হে রাজন্! আমরা ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহাতা পাঞ্জু 

রাজার পুক্র; আমি কুন্তীর জোস্ঠপুক্র; এই ছুইজন, 

ভীম ও অর্জন; ইহীরাই রাজসভাযর় আপনার 

কন্যাকে জয় করিয়া লইয়ীছেন; এবং যেস্থানে 

কুষ্) আছেন, এ স্থানে যমজ নকুল, সহদেব ও 

জননী কুন্তী অবস্থিতি করিতেছেন) অতএব আপনি 

আমাদিগকে ক্ষল্রিয় বলিয়া নিশ্চয় করুন| হে নর- 

সিংহ! আপনি মনোছুঃখ দূর করুন; পদ্সিনীর 

ন্যায় আপনার এই কন্যা এক ত্রুদ হইতে অন্য ত্রদে 

নীত হইয়াছেন। হে মহারাজ ! আপনি আমা- 

দিগের গুরু ও পরমগতি; অতএব আপনার নিকট 

এই সমস্ত তথ্য সত্যৰপে কহিলাম। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পর- 

স্তপ ধর্মমাত্সা রাজা দ্রপদ পাগ্ুবদিগের পরিচয় 

প্রাপণানন্তর পরমহর্ধহেতু ব্যাকুল-লোচন হইয়া 

যুধিষ্ঠিরকে উপধুক্ত প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন 

না; তিনি সেই হর্ষ যত্ত্রহকারে নিগৃহীত করিয়া 
ধর্মারাজকে তৎকালোপযুক্ত বাক্য কহিলেন,”_কি- 

ৰপে তাহারা বারণাৰত নগর হইতে পলায়ন করি- 

য়াছিলেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন | পাঞগুনন্দন 
তৎসমস্ত বিষয় আন্ুপুর্ব্বিকক্রমে তাহার নিকট 
বর্ণন করিলেন । বাপ্মী রাজ! দ্রূপদ তাহার বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ নরপততি ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিতে 
লাগিলেন এবং কুন্তীপুত্র যুধি্িরকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়৷ ষেৰপে তাহার রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তনিমিত্ত 

প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর কুন্তা, দ্রৌপদী, ভীম, 
অঙ্জুন নকুল ও সহদেব রাজার আদেশানুসারে 
এক মহত প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। হে রাঁজন্! 

তাহারা রাজ। বজ্ঞপেন-কর্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই 
ভবনে বাস করিতে লাখিলেন। অনন্তর রাজা পুক্র- 

গ্রণের সহিত উৎকগ্া-শুন্য হইয়া যুধিষ্টিরকে কহি- 
লেন, অদ্য উত্তম পুণ্যদিবস, অদ্য কুরুননদন মহা- 

বাহু অর্ভ্ধন বিবাহেব কৌলিক কন্ম সমস্ত নির্বাহ 
করিয়। কষ্ণার পাণিগ্রহণ করুন | 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধন্মা ক্স! 

যুখি্টির তাহাকে কহিলেন, হে বিশাম্পতে ! আমা- 
কেও দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। দ্রপদ উত্তর করি- 
লেন, হে বীর! তুমিই বথাবিধানে আমার ছ্ুহিতার 
পাণিগ্রহণ কর; অথব! তুমি যাহার সহিত কৃষ্ণার 

বিবাহ দিতে অভিলষ কর, তাহার সহিত দাও । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! দ্রৌপদী আমাদিগের 
সকলেরই মহিবী হইবেন, কারণ ইহা আমার 
জননী পুর্বে আদেশ করিয়াছেন। বিশেষত আমার 

ও ভীমসেনের পরিণয় হয় নাই; বদিও অর্জন 

ত্বদীয় রত্রস্বৰপ ছুহিতাকে পণে জয় করিয়াছেন, : 

কিন্ত হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের ভ্রাতৃগণের এক 

নিয়ম আছে যে, রত্ব প্রাপ্ত হইলে আমরা তাহা 
সকলে একত্র হইয়া ভোগ করিব; আমরা সেই 

নিয়ম অতিক্রম করিতে সাহসী হই না); অতএব 
দ্রৌপদী আমাদিগের সকলেরই ধর্্পান্্রী হইবেন) 



৩০৮ মহাভারত! 

তিনি অগ্নিসমক্ষে আনুপুর্বিকক্রমে আমাদিগের 

সকলের পাণিগ্রহণ করুন| দ্রপদ কহিলেন, হে 

কুরুনন্দন! শীস্ত্রবিধানানুসারে একব্যক্তির বহুপত্ী 
হইয়া থাকে; পরন্ত এক নারীর বহুপতি কখন শুনি 

নাই। হেকৌন্তেয়! তুমি শুচি ও ধর্ম হইরা 
কিপ্রকারে লোক ও বেদ-বিরুদ্ধ অধর্্ম কর্ম করিতে 

প্রবৃত্ত হইতেছ ? কি নিমিত্তে তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি 
হইল? যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! ধর্মপথ সুষম, 
তাহার গতি আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না। পরন্ত 
প্রচেতা-প্রভৃতি পুর্বৰ পুর্ব মহাতআরা যে পথে গিয়া 
ছেন, আমরা সেই পথেই অনুগমন করিব । হে 

রাজন! আমার মাতা এপ আদেশ করিয়াছেন, 

এবং ইহা আমারও মনোগত হইয়াছে ; অতএব 

ইহা অবশ্যই সনাতন ধর্ম; কারণ, আমার বাগিক্ডিয় 
কখন মিথ্যা কহে না, আমার মনও অধর্মানুসারী 

নহে । আপনি এইমতে কাধ্য করুন, আর বিচার 

করিবার প্রয়োজন নাই; হে পার্থিব! এ বিষয়ে 

আপনি কোন মতে শঙ্ক! করিবেন না। দ্রপদ কহি- 

লেন, হে কৌন্তেয় ! তুমি, কুন্তী ও মদীয়পুক্র খৃষ্ট- 
ছ্যুক্ন, এই তিনজনে পরামর্শ করিয়। ইতিকর্তব্যতা 

স্থির কর, আমি কল্য যথা কর্তব্য করিব। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! অনন্তর কুন্তী, 
যুধিষ্ঠির ও ধৃদ্যুক্স এই তিন জন একত্র হইয়া এ 
বিষয় কথোপকথন করিতে লীগিলেন ; এমত সময়ে 

ভগবান্ দ্বৈপায়ন যদৃচ্ছাত্রমে তথায় উপস্থিত হই- 
লেন। 

বৈবাহিকপর্ষে একশত বগ্নবতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সমস্ত পাগ্ডবগণ, 

মহাযশস্থী পাঞ্চ 

সকল উত্থিত হইয়৷ মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে অভি- 

বাদন করিলেন। মহানুভাৰ মহর্ষি তাহাদিগের 

অভিবাদন সমাঁদরের সহিত গ্রহণ-পুর্ববক কুশল প্রশ্ন 

ল্য এবং তত্রস্থিত অন্য অন্য ব্যক্তি | 

করিব! বিশুদ্ধ কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট হইলেন। 

পাণ্ুব-গ্রভৃতি সকলে অমিততেজন্বী ক্লষ্ণদৈপায়- 

নের অনুজ্ঞানুসারে মহার্হ আসনে উপবেশন করি- 
লেন। হে বিশাম্পতে ! পৃৰতরাজপুজর পাঞ্চাল্য 

মুহূর্ভকাল পরে মধুরবাক্য বিন্যাস-পুর্ববক মহাত্মা 

খষিকে দ্রোপদীর উদ্বাহ-বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে ভগ্বন্ ! এক স্ত্রী অনেক পুকুবের ধর্ম্মপত্ী হইলে 
সাঙ্কর্ষ্য দোষ হয় কি না, তাহা আপনি যাথাতথ্য- 

বপে ব্যক্ত করুন। 

ব্যাস কহিলেন, বেদ ও লোকাচার-বিরুদ্ধ-প্রযুক্ত 

এই ধর্ম বঞ্চিত হইয়াছে; পরন্ত এবিষয়ে তোমা- 

দ্রিগের কাহার কি মত, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । 

দ্রুপদ কহিলেন, হে দ্বিজসত্বম ! কুত্রাপি বহু- 

ব্যক্তির এক পত্রী নাই, সুতরাং এই কর্ম লোকাচাঁর 
ও বেদবিরুদ্ধ-প্রযুক্ত অধর্থ্য বোধ হইতেছে; পুর্বব 

পুর্বব মহাত্সারাও কখন এধর্ম আচরণ করেন নাই। 
বিদ্বান্ ব্যক্তির অধর্মাপথে পাদার্পণ করা কোন 
প্রকারে বিধেয় নহে; এই নিমিত্ত আমি এই কর্মে 

প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি না; এই ধর্ম 

আমার নিকট সর্বদাই সন্দিগ্ধৰপে প্রতিভাত হই- 

তেছে। 

ধৃটছ্যুন্ন কহিলেন, হে ত্রন্মন্! আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ 
এবং তপোবলসল্পন্ন ; বলুন দেখি, জ্যেষ্ঠভাতা 
সদৃত্ত হইয়া কিপ্রকারে কনিষ্ঠ-ভ্রাতুবধূর নিকট 
অভিগমন করিতে পারে । ধর্ম আ তিশয় সুল্গনঃ এ 

প্রযুক্ত আমরা কোন মতেই তাহার গতি বুঝিতে 

পারি না, স্ুতরীং কোন্ বিষয় ধর্ম্য ও কোন্ বিষয় 

অধর্ম্ময, তাহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ) অতএব 

দ্রৌপদী পঞ্চজনের ভার্্যা হউন, ইহা সাহস-পুর্ববক 

আমরা বলিতে পারি না। 

যুখিষ্টির কহিলেন, আমার বাক্য কখন বিতথ 
কথা কহে না, মতিও কখন অধর্মে অনুরাগী হয় না, 
এবিষয়ে আমার মনেরও প্রবৃত্তি হইতেছে; অত- 

এব ইহা কোন গ্রকারেই ধর্শবিরুদ্ধ বলিয়া বৌধ 
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হইতেছে না। পুরাণেও শ্রবণ করিয়াছি যে জটিলা 
নামে গ্রোতম-গোত্রীয়। ধর্মনিষ্ঠা তাপসী এক কন্যা 

ছিলেন; সাতজন খষি তাহার পাণিগ্রহণ করেন । 
এবং পুর্বকালে তপঃসম্পন্ন জিতেক্ত্রি় “প্রচেতাঃ” 
এই এক নামে,দশ ভ্রাতা ছিলেন; বৃক্ষসত্তবা! এক 

মুনিতনয়া সেই দশ জনকে পাণিদান করিয়াছিলেন। 
হে ধর্ম্জ্ঞশ্রেন্ঠ! কথিত আছে বে গুরু যেৰপ আজ্ঞা 

করেন, তাহাই ধন্ম্য, এবং সমস্ত গুরুর মধ্যে মাতাই 

পরম-গুরু; সেই পরমগ্ুরু মাতা আমাদিগকে 
আজ্ঞা করিয়াছেন যে ভিক্ষাদ্রব্যের ন্যায় তোমরা 

সকলে ভোগ কর; হেদ্বিজোত্তম! এই নিমিত্ত 

আমি এই কর্ম পরমধন্ম্য বিবেচনা করিয়াছি। 

কুন্তী কহিলেন, ধর্মচারী যুধিষ্ঠির যাহ! বলিলেন, 
তাহা বথার্থ ; পাছে আমার সেই বাক্য মিথ্যা হয়, 
এজন্য আমি অত্যন্ত ভীতা হইতেছি; হে ব্রচ্মন্! 
কিৰপে আমার সেই বাক্যের সত্যতা রক্ষা হইবে? 

ব্যাস কহিলেন, ভদ্র! তোমার বাক্যের সত্যতা 

রক্ষা হইবে; তুমি যাহ! কহিয়াছ, তাহা সনাতন 
ধর্ম। হে পাঞ্চাল! যুধিষ্ঠির যাহা বলিরাছেন, 

তাহাই ধর্ম, ইহাতে সংশয় নাই । ইহা যেকপে ও 

ধাহা হইতে সনাতন-ধর্মাৰপে বিহিত হইয়াছে, 
তাহা সকলের নিকট ব্যক্ত করিব না; কেবল তুমি 

আবএ কর । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রভু দ্বৈপায়ন ভগ- 
বান্ ব্যাস উদ্থিত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ-পুর্ববক 
রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। কুন্তী, পাগুবগণ ও 
ধৃদ্ডযুন্ন তাহা দিগের উভয়কে প্রতীক্ষা করিয়া সেই 

স্থানেই উপবিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর মহর্ষি দ্বৈপা- 

য়ন বহুপুরুষের একপত্ত্রী হওয়া যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ নর, 

ইহা মহাত্স। দ্রুপদের নিকট বর্ণন করিতে আর্ত 
করিলেন । 

বৈবাহিকপর্ধে একশত সগুনৰতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৯৭ ॥ 

৮-স্িশীশীশীলতি 

ব্যাস কহিলেন, হে রাজন্! পুর্বে নৈমিবারণ্যে 

দেবগণ মহাধজ্ঞ আরস্ত করিয়াছিলেন। সেই মহা- 
বজ্ছে বৈবস্বত যম পশুমারণ-কাষ্যে নিষুক্ত হইলেন; 

তিনি এ কর্মে দীক্ষিত থাকিয়া কোন প্রজাকে 

সংহার করিতেন না” ইহাতে মনুষ্যেরা ৃত্যুবিহীন 

হইলে কিছু কাল বিলম্বে তাহাদিগের সঙ্থ্যা অতি- 

শয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল । অনন্তর সোম; শল্র, 

বরুণ, কুবের, অশ্থিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, 

বস্তু ও অন্যান্য দেবগণ ভূবন-প্রণেতা- প্রজা 
পতির নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সকলে 

মিলিত হইয়া মানবসঞ্ঘ্যা-বৃদ্ধিহেতু সভয়চিত্তে সেই 

লোকগুরু পিতামহকে কহিলেন, মনুষ্যসগ্থ্যা-রৃদ্ধি- 

হেতু আমরা সকলে তীব্রভ়ে উদ্বিগ্রচিত্ত হইয়াছিঃ 
এক্ষণে সুখার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইলাম। 
পিতামহ কহিলেন, মানব হইতে তোমাদিগের 
ভয়কি! তোমরা সকলেই অমর ; অতএব মর্ত্য 

হইতে ভীত হওয়া তোমাদিগের উচিত নয় | দেব- 

গণ কহিলেন, অধুনা মর্তগণ অমত্য হইয়াছে 
স্থতরাং আমাদিগের সহিত তাহাদিগের আর 

কোন বিশেষ রুহিল না; এজন্য আমরা উদ্বিগ্ন 

হইয়া মর্ত্য অপেক্ষা আমাদিগের প্রভেদ থাকিবার 
অভিপ্রায়ে এখানে আমিয়াছি। ভগবান্ কহিলেন, 

তপনতনয় এন্সণে যজ্ঞহেতু ব্যাপৃত আছেন, এই 

নিমিত্তে মনুব্যদিণের মৃত্যু হইতেছে না। পরন্ত 
তাহার সমস্ত যজ্ঞকাধ্য পরিসমাপু হইলেই মানব- 

গণের অন্তকাল উপস্থিত হইবে । তখন যমরাজের 

শরীর তোমাদিগের বীধ্যেই বিভূষিত ও প্ররুদ্ধ হইয়া 
প্রানিসংহারক হইবে; মনুব্যদিগের কোন বীর্য 

থাকিবে না। 

ব্যাস কহিলেন, অনন্তর মহাবল দেবগণ পিতা - 

মহের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৈমিষারণ্যে যজ্ঞস্থলে 
গমন করিলেন । তাহারা! সেই স্থানে সমাসীন 

আছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে ভাগী- 

রথী-জলে একটি হিরণ্ুয় পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে; 
৩০ 
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তাহা দেখিবামাত্র তাহার! বিম্ময়াবিউ হইলেন । 

অনন্তর সেই স্থুবর্ণময় সরোজ. কৌথায় উৎপন্ন হই- 
য়াছে, এই অনুসন্ধানের নিমিত তীহাদিগের মধ্যে 

শৌধ্যসম্পন্ন ইন্দ্র তথ। হইতে গমন করিলেন। যে- 
স্থলে গক্তা দেবী নিয়ত উৎপন্ন। হইতেছেন, সেই স্থলে 

তিনি উপনীত হইয়া পাবকপ্রভা-সদৃশ-কান্তিমভী 
এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন । সেই কামিনী 

রোদন করিতে করিতে জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় অব- 

গাহন করিতেছিলেন; তাহার অশ্রুবিল্ছু গঙ্গানীরে 

নিপতিত হইয়া! কাঞ্চনময় পঙ্কজ হইতেছিল। 
দেবরাজ তাদৃশ অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন-পুর্ব্বক 
তাহার সমীপবর্তী হইয়। কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে, 
কি নিমিত্ত রৌদন করিতেছ, বল, আমি ইহার তথ্য 

জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি! ললন1 উত্তর করিলেন, 

দেবরাজ! আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য।); বদি তুমি 

আমার সহিত আগমন কর, তাহ! হইলে আমি 

কে, ও কি নিমিত্তে রোদন করিতেছি; সে সমস্ত 

জানিতে পারিবে । হে রাজন্! তুমি আমার সহিত 

আগমন কর, আমি তোমার অগ্রবর্তিনী হইয়া 

যাইতেছি ; আমার রোদনের হেতু তুমি দেখিতে ই 
পাইবে। 

ব্যাস কহিলেন, দেবরাজ তখন রমণীর এই কথা 

শ্রবণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে 

লাগিলেন । পরে কিছু দুর যাইয়। নিকটেই হিমী- 
লয়-শিখরে দ্েখিলেন যে এক পরমস্থুন্দর যুবা 

পুরুব যুবতীর সহিত সিংহাসনে উপবিষউ হইয়া 

অক্ষক্রীড়। করিতেছেন । জুরপতি তাহাকে অন্ষ- 

ভ্রীড়ায় অতিশয় প্রমত্ত দেখিয়া কহিলেন, অহ্ে 

বিদ্বন! এই ত্রিভুৰন আমারই বশবর্তী জানিবে। 
তাহাতে এ পুককষ কোন উত্তর না করাতে ইন্দ্র ত্ুদ্ 
হইয়া পুনর্ববার কহিলেন, আমি সমস্ত ভুমগুলের 

অধীশ্বর। তখন সেই ক্রীড়নশীল পুরুব দেবরাজকে 
ক্রুদ্ধ দেখির। হাপ্য-পুর্বক তাহার প্রতি একবার 

দুষিপাত করিলেন । দেবরাঁজ তাহার নর়নগোচর 

হইবামাত্র স্থাণুর ন্যায় স্তস্তিত হইয়া রহিলেন। 

অনন্তর সেই পুরুষের অক্ষত্রীড়া সমাগড হইলে তিনি 

এঁ রোদনপরায়ণ রূমীকে কহিলেন, তুমি এই 
ইন্্রকে আনয়ন কর; আমার সমক্ষে পুনর্ধবার অহ- 

স্কার প্রকাশ না করে, এ নিমিত্তে ইহাকে শাসন 

করিব। অনন্যর সেই সীমন্তিনী দেবরাঁজকে আন- 

যূন করিবার নিমিন্তে স্পর্শ করিবামাত্র দেবরাজ 

শিখিল-কলেবর হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন । 

তখন সেই পুরুষৰূপ উগ্রতেজস্বী ভগবান্ মহেশ্বর 
তাহাকে কহিলেন” হে শন্র ! তুমি কোন প্রকারে 

পুনর্ববার ঈদৃশ কর্ম করিও না । তোমার বলবীষ্য 

অপরিমিতঃ অতএব তুমি এই বিলদ্বার-রোধক 

বৃহৎ পর্বত অপার্ত করিয়া বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট 

হও) সেখানে তুমি দেখিতে পাইবে যে তোমার 

মত কুর্য্য-সদৃশ দীপ্তিশালী অনেক ইন্দ্র আছে। 
তখন দেবরাজ অদ্রিরাজের সেই বিবরদ্বার বিরৃত্ত 

করিয়! তন্মধ্যে আপনার অনুপ আর চারি জন 

ইন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাদিগকে অব- 
লোকন করিবামাত্র “ আমার ত ঈদৃশ দশা হইবে 
ন11” এই বলিয়াই ছুঃখ প্রকাশ করিতে লানিলেন। 
তখন দেবদেব গিরিশ কুপিত হইয়া নয়ন বিস্তার- 

পূর্বক ইন্দ্রকে কহিলেন, শতন্রতো ! তুমি এই দরী- 
মধ্যে প্রবেশ কর; কারণ, প্রথমত তুমি চাপল্যজন্য 

আমাকে অবজ্ঞ। করিয়াছ। দেবরাজ, বিভুর এইৰপ 
সক্রোথ বাক্যে অতিশয় কাতর হইয়া, পর্বতশিখরস্থ 

অশ্বপ্থপত্র যেমন সমীরণবেগে চালিত হইয়া প্রক- 
ল্পিত হইতে থাকে, তাহার ন্যায় শিথিল অঙ্গদ্বারা 

অতিশয় কম্পিত হইতে লাগিলেন । তিনি রৃষবাহন 

মহাদেবের নিকট সহসা এপ ছুঃখকর বাক্য শ্রৰণ 

করিয়া কল্পিতকলেবরে কৃতাঞ্তলি হইয়া বহুৰূপ- 
ধারী সেই উগ্র দেবকে কহিলেন, হে আদ্য! হে 

ভব! তুমিই সচরাচর সমস্ত বিশ্বের দ্রক্টা, তুমি ৫৯ 

লই জানিতেছ। তখন উগ্রতেজন্বী মহাদেব হাস্য 

করিয়া কহিলেন, যাহা দিগের ঈদৃশ অহঙ্কারস্বভাব, 
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তাহাদিগের প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হই না| দেখ, 

এই সকল ইন্দ্র পুর্ব্বে এতাদৃশ কর্ম করিয়াই এই 
দরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; অতএব তুমিও এই 
দরীমধ্যে প্রবিষউ হইয়া শয়ন কর। তোমাদিগের 

সকলেরই এইৰপ হইবে, সন্দেহ নাই, তোমরা 

পঞ্চ জনেই মানব-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্যলোকে 
বিবিধ ছুর্বিবহ কর্ম করত বহ্ুপ্রাণীকে সংহার- 

পুরববক পুনর্ববার পুর্ব্বজিত মহার্হ ইন্দ্রলোকে আগ- 
মন করিবে; এবং ভূলোকে বি'বধার্থযুক্ত আর 

আর অনেক কর্ম করিবে; আমি এই সমস্ত তোমী- 

দিগের নিমিভ্তে নিশ্চয় করিয়াছি। পুর্বেন্দ্রগণ কহি- 
লেন, আমর পঞ্চজন সকলেই, যেস্থলে মোক্ষ অতি 

ছুম্পাপ্য, সেই মানবলোকে দেবলৌক হইতে গ্রমন 

করিব; কিন্তু আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যিনি 

আমাদিগের জননী হইবেন, তাহাতে ধর্ম বাযুং 

মঘবান্ ও অশ্থিনীকুমারদ্বয়, এই পঞ্চ দেবতা আমা- 
দিগের নিমিত্তে গর্তাধান করেন । পরন্ত আমর 

মর্ত্ালোকে অনেক মনুষ্যের সহিত দিব্যাস্ত্দ্বার। 

সংগ্রাম করিব; পরে ইন্দ্রলোকে আগমন করিব । 

ব্যাস কহিলেন, ইন্দ্র ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র দেবকে 

কহিলেন, আমি স্বয়ং গমন না করিয়। কাধ্যসিদ্বির 

নিমিত্ত স্ববীষ্যদ্বারা এক পুরুষ উৎপাদন করিয়া 

দ্বিব। অনন্তর তগবান্ পিনাকী সদয়স্বভাব-প্রযুক্ত 

বিশ্বভুক্, ভূতধাম', শিবি, শাস্তি ও তেজস্বী, এই 

প্রতাপবান্ পঞ্চ ইন্দ্রের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন । 

এবং লোৌকমনোহরা৷ স্বর্-গ্রী সেই ললনাঁকে মর্ত্য- 

লোকে তাহাদিগের ভীষ্যাৰপে বিধান করিয়। 

দিলেন। পরে সেই দেব তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে 

লইয়া অপ্রমেয় নারায়ণের নিকট গমন করিলেন । 

তগবান্ নারায়ণ সেই সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে 

অনুমোদন করিলেন। অনন্তর তাহারা ভূমণ্ডলে 

জন্মপরিগ্রহ করিতে আরস্ত করিলেন। ভগবান্ 

হরি স্বীয় শক্তি-বূপ রুষ্ণও গুরু ছুই বর্ণের দুই গাছি 

কেশ উৎ্পাটন করিলেন । সেই কেশ যদ্ুকুলে 

রোহিণী ও দেবকীর গর্তে অনুপ্ররিষ হইল। নারা- 
য়ণের সেই শুরু কেশ বলদেবৰপে জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছেন; এবং ক্ুষ্বর্ণ সেই দ্বিতীয় কেশ কেশব- 
স্বৰূপ কৃষ্ণবূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইন্দ্রৰূপ বীর্ষ্য- 
বান্ যে পুরুষ-১তুষ্টয় সেই গিরিবরগহ্বরান্তরে নিবদ্ধ 
ছিলেন, তাহারা এই মর্ত্য লোকে পাগুৰবৰপে জন্স- 

গ্রহণ করিয়াছেন ; পাগুৰ সব্যসাচী ইন্দ্রের অংশে 

উৎপন্ন হুইয়াছেন। হে রাজন্! খাহারা পুর্বে 
ইন্দ্র ছিলেন, তাহার! এই প্রকারে পাগুবৰপে অৰ- 
তীর্ণ হইয়াছেন। এবং যে দিব্যৰপা! স্বর্গলঙ্গমীর 
কথা পুর্বে কথিত হইয়াছে, তিনিই এই দ্রৌপদী । 
ইনি যে ইহীাদিগের সকলেরই ভার্ষ্যা হইবেন, 
তাহা পুর্বেই নির্দিষ্ট হইয়াছে । দেখ, যাহার ৰপ 
চন্্রন্য-প্রতাসদৃশ এবং যাহার সৌরভ একক্রোশ 
দূর পধ্যন্ত প্রবাত হয়, সেইী স্ত্রী দৈবষোগ-ব্যতিরেকে 
কি প্রকারে যজ্ঞাবসানে মহীতল হইতে উদ্খিতা 

হইতে পারে! হে নরেক্্র! আমি প্রীতি-পুর্ববক 
তোমাকে অতি অদ্ভুত দিব্য চক্ষু বর দিতেছি, 

তদ্দারা তুমি কুন্ঠীপুভ্রদিগকে দিব্য ও পবিত্র পুর্বব- 

দেহ-যুক্ত অবলোকন কর। 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পরম উদাঁরকর্ম্া 
পবিত্র বিপ্র ব্যাস তপোবলে সেই রাজাকে দিব্য 

চক্ষু প্রদান করিলে রাজ পাগুৰদিগের সকলকে 

যথাবৎ পুর্বদেহবিশিষ্ট দেখিতে পাইলেন | তিনি 
তাহাদিগকে হেমকিরীটা, মাল্যধারী, অগ্ি ও তুর্ষ্য- 

তুল্য উজ্জ্বল-বর্ণ, উপযুক্ত অলঙ্কারে মনোহর, তরুণ, 
বিশাল-বক্ষস্থল ও কিঞ্চিদুন-পঞ্চহন্তপরিমাণ ইন্দ্র- 

বপী অবলোকন করিলেন। সর্বগুণোপপন্ নির্মল 

দিব্যবসন ও উত্তম সুগন্ধিমাল্যে অতীব শোভমাঁন 
পুর্কেন্দরস্বৰপ সেই পাগুবদিগকে সাক্ষাৎ ভ্রিলোচন 

বা বস্গণ ব! রুদ্রগণ অথবা আদিত্যগণের ন্যায় 

নিরীক্ষণ এবং ইন্দ্রতনয় অর্জনকে সাক্ষাৎ ইন্দ্র- 

বপ অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে 

সেই অগ্রমেয় দিব্য মায়া সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট 
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হইয়া সোম ও বহ্রির ন্যায় প্রকীশমানা লক্ষী স্বূপ। 

পরম বপবতী শ্রেষ্ঠতমা। সেই দিব্য কন্যাকে তদীয়- 

ৰূপ, তেজ ও বশোদ্ারা তাহাদিগের ভার্্যা হইবার 

যোগ্যঞ%্বিবেচনা করিলেন। রাজা দ্রপদ সেই মহৎ 

আশ্চর্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সত্যবতী-তন- 

য়ের চরণ গ্রহণ-পুর্বক কহিলেন, হে পরমধে ! 

আপনি যে আমাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া এই 

সমস্ত আশ্চর্য্যব্ূপ সন্দর্শন করাইলেন, ইহা আপন- 

কার পক্ষে আশ্চধ্য নহে। 

অনন্তর দ্বৈপারন প্রসনচিত্তে পুনর্বার কহিলেন, 
এক তপোবনে কোন মহাত্মা খষির এক দুহিতা 

ছিলেন। এ কন্যা ৰপবতী, যুবতী ও সতী হইয়াও 

পতি প্রাপ্ত হইলেন না; একারণ উগ্র তপস্যা করিয়া 

শঙ্করকে পরিতুষ্ট করিলেন। স্বয়ং বরদ দেব জশ্বর 

জীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, তোমার অভিলষিত 

বর প্রার্থনা কর। কন্যা তাহা শরবণ করিয়। ব্যগ্রতী- 

প্রযুক্ত বরদ দেব ঈশ্বরকে পুনঃ পুন কহিলেন, আম 

সর্বগুণসম্পন্ন পতি প্রার্থনা কর। দেবনাথ শঙ্কর 

প্রীতমনে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, ভদ্রে! 
তোমার পঞ্চ পতি হইবে। শিবপ্রসাদ-প্রসাধিনী 

দেই কন্যা বরদ দেবকে পুনর্বার কহিলেন, হে 

শঙ্কর ! আমি আপনকার নিকট গুণসম্পন্ন এক 

পতি প্রার্থনা করি। শ্রীতাত্ম। দেবদেব পুনর্ববার 

তাহাকে এইৰপ শুভবাক্য কহিলেন, ভদ্রে ! ভুমি 

পতি প্রদান কর বলিয়! পঁঁচ বার আমার নিকট 

প্রার্থনা করিয়াছ, এই নিমিত্তে তোমার পঞ্চ পতি 

হইবে ; তোমার মঙ্গল হউক, আমার বাক্য অন্যথা 

হইবে না; তোমার অন্য জন্মে পঞ্চ পতিই হইবে । 

হেদ্রুপদ! সেই দেবৰপিণী অনিন্দিতা এই ত্বদীয় 
কন্যা পাঁচ জনের পত্রী হইবার নিমিত্তে বিহিতা 

হইয়াছেন । ন্বর্গগ্রী এই কন্যা! ঘোর তপস্যা করি- 

য়া পাগুবগণের নিমিত্ত মহামখে উৎপন্ন! হইয়। 

তোমার ভুহিতা। হইয়াছেন। দ্েবগণের সেবিতা 

জনের মহিধী হইবেন, এই- অতি প্রায়ে বিধাতা 

স্বয়ং ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজন্ দ্রপদ ! 

তুমি সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এন্সণে যাহা 

অভিলাব হয়, কর। 

বৈবাহিকপর্ধে একশত অবনবতি অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥ 

দ্রুপদ্ কহিলেন, মহর্ষে! আমি প্রথমত আপনার 

নিকট ইহা জ্ঞাত নাথাকাতে এইৰূপ বিধান করিতে 

যত্বান্ হইয়াছিলাম। এক্ষণে বিশেষ অবগত হই- 
লাম; দেব-বিহিত বিষয়ে কখনই উপেক্ষা করিতে 

পারাযায় না; অতএব পুর্বক্লত বিধানান্সারেই 
কর্তব্য নিশ্চয় করিলাম | ভাগ্যের গ্রন্থি অনিবর্ত- 

নীয়; স্বকর্মদ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না; এক বরের 
নিমিত্তে লক্ষ্য প্রস্তুত কর। হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে 

পঞ্চ জনের নিমিত্তে উপপন্ন হইল। কৃষ্ণ পূর্বব জন্মে 

যেমত পঞ্চ বার বলিয়াছিলেন যে ভগবান্ আমাকে 

পতি বিবয়ক-বর প্রদান করুন, সেইৰপ ভগবান্ও 

কহিয়াছিলেন যে তোমার পঞ্চ পতিই বরস্বৰপ 

হইল) অতএব এ বিষয়ের ভাল মন্দ তিনিই জ্ঞাত 

আছেন । যখন ভগবান্ শঙ্কর এপ বিধান করি- 

য়াছেন, এবং ইহাদিগের নিমিত্তেই কুষ্ণার কবি হই- 

য়াছে, তখন, ইহা ধর্ম্যহই হউক, বা অধর্্্যই হউক, 

ইহাতে আমার কোন অপরাধ হইতে পারেনা; 
ইহারা বিধিবিধান-ত্রমে যথাস্ুখে ভ্রোপদীর পাণি 
গ্রহণ করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ মহর্ষি 
ধর্মরাজকে কহিলেন, হে যুখিষ্টির! অদ্য পুণ্য দিবস, 
চক্দ্রম। পৌনিিক যোগ প্রাপ্ত হইবে; অতএব প্রথ- 

মত তুমি অন্য দ্রোপদীর পাণি গ্রহণ কর। 
ভগবান্ দ্বৈপায়ন এইৰপ কহিলে সপুত্র রাজা 

যজ্ভসেন কন্টার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন । 

তিনি দানের নিমিত্ত বিহিত বহুসঙ্খ্যক উতৎ্ক্ুষ্ট উৎ- 

রুচিরা এই দেবী স্বরুত কর্মদ্বারাই একাকিনী পঁ।চ- | কউ দ্রব্য-সংগ্রহ ও ভ্রৌপদীকে বিবিধ রত্রালঙ্কারে 



আদিপর্ব। 

অলঙ্কৃতা করিয়া আনয়ন করাইলেন। রাজার সুহৃদ্ 
ও সচিবগণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও অন্য অন্য পৌরজন 
সকলেই বিবাহ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরম 
হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব প্রাধান্যানুসারে মিলিত হইয়া 
সমাগত হইতে লাগিলেন । রাজসদনের প্রাঙ্গণ- 

মণ্ডলী পদ্ম-প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্পের বিস্তীর্ণ 
মাল্যদামে সুসজ্জিত হইয়াছিল; প্রধান প্রধান 
সম্তরান্তজন-সমুহের অধিষ্ঠানে তাহা অপুর্ব শোভা 
ধারণ করিল । এবং নভোমগুল যেমন নির্মল 

নক্ষত্রম গুলে সমার্ত হইয়া বিচিত্রিতৰূপে সুদৃশ্য 

হয়, তাহার ন্যার় এ রাজতবন যথাযোগ্য স্থানে 

সুসজ্জ সৈন্যসামস্ত ও বিবিধ বিচিত্র রত্তরসমুহে বি- 
চিত্রিত হইয়া অনির্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। 

হে প্রভো ! অনন্তর কশান্-সদৃশ তেজন্বী পুরো- 

হিত ধোম্য পাগুবাদিগের অভিষেক ও মাঙ্গলিক- 

ক্রিয়া-সমুদায় সম্পাদন করিলে তরুণ-বয়স্ক পাণ্ডু- 
তনরগণ বিবিধ মহার্হ বসন ভুষণে সুশোভিত, 
সুরতিচন্দনে চর্চিত ও কুগুলধারী হইয়া গোস্টি- 
প্রবেশোদ্যত মহাবরুবভপ্ুঞ্জের ন্যায় মহানন্দে ক্রমে 

ক্রমে সেই সভায় প্রবেশ করিলেন । অনন্তর মন্ত্র 

বিৎ বেদপারগ ধৌম্য অগ্নি স্থাপন করিয়া প্রজ্বলিত 

হুতাশনে যথাবিধি মন্ত্রপূর্বক আহ্ুতি প্রদান করি- 

তে লাগিলেন; পরে যুখিষ্বিরকে আনয়ন করিয়া 

ড্রৌপদীর সহিত নিয়োগ করিয়া দিলে বর কন্য। 

উভরে অগ্নি প্রদক্ষিণ-পুর্বক পাণিগ্রহণ কারিলেন। 

বেদপারগ পুরোহিত তাহাদিগের পরিণয়-কাধ্য 

সম্পাদন করিয়! যুদ্ধবিশারদ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি 

গ্রহণ-পুর্বক রাজতবন হইতে গমন করিলেন। এই- 

ৰপে মহারথ কৌরববংশবর্ধন রাজনন্দনেরা সকলে 

উত্তম বেশভূষাধারী হইয়া ক্রমে ক্রমে এক এক দিন 

সেই বরবর্ণিনীর করগ্রহণ করিলেন। হে রাজন্ ! 

মহর্ষি ব্যাসদেব আমাকে এবিষয়ে এক অলৌকিক 

অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়াছিলেন যে সেই মহানুভাব! 

সমধ্যম! দ্রোপদীর এক দিন বিবাহ হইলে পুনর্ববার 
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তৎপর দিন তিনি কন্যাবস্থ। প্রাপ্ত হইইতেন। এই- 

বূপে বিবাহ নির্বাহ হইলে মহান্থুভাব সৌমকি 

রাজা দ্রপদ অগ্নি সাক্ষী করিরা মহারথ পাগুবগণকে 

পশ্চাডুক্ত নানা প্রকার ধন যৌতুকস্বৰূপ প্রদান করি- 
লেন। তিনি হিরগ্ময় বন্ধান্বিত তুরঙগ চতুকটয়যুক্ত ্ বর্ণ 
মণ্ডিত উত্তম একশত রথ, হেমময় শৃঙ্যুক্ত পর্ববত- 

সদৃশ ও বিল্দ্জাল-শোভিত একশত হস্তী, নব- 
যৌবন-সম্পন্না মহার্হ বসন ভূষণ মাল্যাদি-দ্বারা সু- 
ভূষিতা একশত দাসী, নানাবিধ মহা বস্ত্র ও অল- 
স্কার এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে পুথক্ পৃথক এক 

লক্ষ করিয়। স্ুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন । অনন্তর 
বিবাহ নির্বাহ হইলে মহাবল পাগুবগণ প্রভূত 

রত্বের সহিত সেই শ্রীৰূপ স্ত্রী লাভ করিয়। পাঞ্চাল- 
রাজের পুরীমধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে 
লাগিলেন। 

বৈবাহিকপর্ধে একশত নবনবতি অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ১৯৯ ।॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাগ্ডবগণের সহিত রাজা! 
দ্রপদের সৌহ্ৃদ্য হওয়াতে তিনি একেবারে নির্ভর- 
চিত্ত হইলেন; দেবতা হইতেও তাহার কোন ভয় 
থাকিল না । মহাত্স। দ্রপদের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ 

কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব নাম কথনপুর্ববক 
তাহার চরণতলে নত-মস্তকে প্রণাম করিলেন ৷ 

মাঙ্গল্য-নুত্রাদি-ধারিণী ক্ষৌম-পরিধানা দ্রৌপদী 

শ্বশ্রর চরণে নমস্কার করিয়া ক্ৃতাঞ্জলিপুটে নম্- 

ভাবে দগ্ডায়মানা হইলেন। কুন্তী বপলক্ষণসম্পন্ন। 
সুশীলা শুভাচারিণী সুধা দ্রৌপদীকে প্রেমতরে 
এইবপ আশীর্বাদ করিলেন ষে, হে কল্যাণি! যেমন 
ইন্দ্রাণী মহেন্দ্রের, স্বাহা বিভাবস্্রর, রোহিণী শশ- 

ধরের, দময়ন্তী নলের, ভদ্্রা কুবেরের, অরুন্ধতী 
বশিষ্ঠের এবং লক্ষী নারায়ণের প্রণরিনী, তদ্রপ 

তুমি ভর্তৃগ্রণের প্রণয়িনী হও। হে ভদ্রে! তুমি দীর্ঘ 
জীবিবীরপুজর-প্রসবিনী, বহুজুখসমন্থিতা, সৌভা গ্য- 
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বতী, বিভূতিভোগসন্পন্না, পতি ব্রতা ও যজ্জদীক্ষিত 

পতির সহবর্তিনী হও। অতিথি, অভ্যাগত, সাধু, 

বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনগণকে যথান্যার়ে নিরন্তর 

সকার করিতে করিতে তোমার সময় যাপন হউক। 

তুমি কুরুজাঙ্গলের রাষ্ট্র ও নগরে ধর্মমতসল নৃপতি 

ধর্দমরীজের সহিত অভিবিক্তা হও। সমস্ত অবনী- 

মণ্ডল তোমার মহাবল পতিগণের পরাক্রমে গি- 

র্জিত হইয়া অশ্বমেধ মহাষজ্জে তোমা কর্তৃক ব্রাহ্মণ- 

সাৎ হউক । হে গুণবতি ! পৃথিবীমধ্যে যে সমস্ত 

গুণযুক্ত রত্ব আছে, তুমি সে সমুদায় প্রাপ্ত হও । 

তুমি পরমস্তুখে শতবৎসর অতিবাহন কর। হে 

গুণবতি বধু! অদ্য তোমাকে ক্ষৌমসম্থৃত দেখিয়া 

যাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি, তোমার পুক্র উৎ 

পন্ন হইলে পুনর্বার এইৰপ আনন্দিতা হইব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ কৃতদার 

পাগুবদিগের নিমিত্তে পশ্চাছুক্ত ধন যৌতুকম্বৰপ 

প্রেরণ করিলেন। তিনি মুক্তামণ্ডিত বৈদুধ্যমণি- 

চিত্রিত হিরগ্য় আতরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বস্ত্র 

সুদৃশ্য সুখস্পর্শ উৎকৃষ্ট উৎকু্ট কম্বল ও অজিন; 

নানাপ্রকার উত্তম উত্তম শয্যা, আসন ও যান, বৈ- 

দুর্্য-বিচিত্রিত হীরক-খচিত শত শত পাত্র, সুশি- 

ক্ষিত জুলক্ষণ হস্তী, অলঙ্কারে সুসজ্জিত উত্তম উত্তম 

অশ্ব, উতকুষ্ট বর্ণ বিশিক্ট উচ্চ উচ্চ স্ুদান্ত অশ্থে অল- 

স্ুত রথ ও আকরজাত বিশুদ্ধ কাঞ্চন, এই সকল 
সামত্রী প্রচুরৰূপে এবং কোটি কোটি সুবর্ণথণ্ড 

প্রেষণ করিলেন । এবং অমেয়াত্সা মধুসুদন পাগুৰ- 

গণের সেবার নিমিত্তে কপ, যৌবন ও দাক্ষিণ্য-বিভূ- 

ধিতা, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, নানাদেশীয় 

সহজ সহজ দাসী প্রদান করিলেন ধর্ম্মরাজ যুখি- 

ভর গোবিন্দের গ্রীতিনিমিন্তে পরম হ্ৃষ্টচিত্তে সেই 

সমুদায় দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। 

দ্বিশত অধ্যায়ে বৈবাহিকপর্বব সমাগু ॥ ২০০। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূপতিগণ আগু 

চরদ্বার৷ সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন বে শু ভলক্ষণ! দ্রৌ- 

পদী পাগুবগণকে পতিৰপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং 

যে মহাত্মা সেই ধনু নত করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া- 

ছিলেন, তিনিই মহাধনুর্বাণধারী জয়শীল অর্জন । 

এবং যে বলবান্ পুরুব মদ্ররাজ শল্যকে উৎক্ষিপ্ত 
করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন ; যিনি রণ- 
ভূমিতে ক্রুদ্ধ হইয়া উন্্লিত বৃক্ষদ্বারা সকলের 
ভয়োৎ্পাদন করিয়াছিলেন; সে সময়ে যে মহাত্সার 

মনোমধ্যে কিঞিন্সাত্রও আশঙ্কা আমাদিগের দৃক্ট 

হয় নাই; যাহার স্পর্শও শক্রগণের পক্ষে ভয়া- 
নক বোধ হইয়াছিল; তিনিই শক্রসৈন্য-সংহারী 
ভীমসেন। হে রাজন্! নরপতিগণ পুর্বে শুনিয়া- 

ছিলেন যে পাগণ্ডবগণ মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ 

হইয়াছেন, এক্ষণে পাগুবগণকে প্রশান্ত ও ত্রাহ্ধণ- 

বেশধারী শ্রবণ করিয়া বিন্ময়ান্বিত হইলেন । তাহার! 
বিবেচনা করিলেন, যেন পাগুবগণ পুনর্বার জন্মগ্রহণ 
করিয়া আসিয়াছেন। পরে তাহারা পুরোচনক্কৃত 
অতিনৃশংস কর্ম স্মরণ করিয়া কৌরব ধৃতরাষ্্র ও 
ভীক্মকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সমস্ত স্বয়্স্বর-কাধ্য পরিসমাপ্ত হইলে 

দ্রৌপদী পাগুবগণকে বরণ করিয়াছেন, ইহা অবগত 
হইয়া সেই সমস্ত ভূপাল স্ব স্ব রাজধানীতে গমন 
করিলেন । 

রাজ ভুধ্যোধন, দ্রৌপদী অর্জ্নকে বরণ করি- 
য়াছেন জ্ঞাত হইয়া অশ্বদ্থামা, শকুনি, কর্ণ, কূপ ও 
ভ্রাতৃগ্রথের সহিত বিমর্ষভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
পরে ছুঃশাসন লঙ্জিতবদনে তাহাকে মন্দ মন্দ 

বাক্যে কহিলেন, হে রাজন্! যদি ধনঞ্ঁয় ব্রাহ্গণ- 

বেশধারী না হইত, তাহা হইলে কখনই দ্রৌপদীকে 
লাভ করিতে পারিত না; রাজগ্রণ তাহাকে ধনগ্রয় 
লিয়। প্রক্কতব্ধপে চিনিতে পারেন নাই, এজন্যই 

তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। হে তাত! আমরা 

পাগুবদিগের বিনাশের নিমিত্তে বিশেষপে যত্ব 

করাতেও তাহারা জীবিত রহিল; অতএব আমা- 
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দিগের পৌক্কষে ধিকৃ) সুতরাং দৈবকেই পরমসাধন 

বলিতে হইবে, পুরুষ-সাধ্য যত্বু কোন কাধ্যকারক 
নহে। ছুঃশাসন-প্রভৃতি সকলেই এইৰপ কথোপ- 

_ কখনপুর্ববক পুরোচনের নিন্দা করিতে করিতে দীন- 

চিত্ত ও দুঃখিত হইয়া হাস্তিনপুরে প্রবেশ করি- 

লেন। এবং পাগুবগণকে মহাবলশালী, হুতাশন 

হইতে মুক্ত এবং দ্রপদের সহিত সংযুক্ত দেখিরা 
ধৃ্টদা্ন, শিখপ্তী ও সর্ধপ্রকার-যুদ্ধে পারদর্শী অন্য 

অন্য দ্রুপদ্তনয়গণকে স্মরণ করত ভীত ও ভগ্স- 

মনোরথ হইলেন। 
হে মন্বজপতে! পাগুবগণ ভ্রোপদীকে লাভ করি- 

য়াছেন, এবং ধার্তরাট্রগণ লঙ্জিত ও ভগ্নদর্প হইয়। 

গ্রতিনিরৃন্ত হইয়াছেন, ইহ শ্রবণ করিয়া! বিছ্ুর 
আীতমনে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন ষে আমাদিগের সৌ- 

ভাগ্যন্রমে কৌরবগণ বর্ধিত হইতেছেন। নৃপতি 

বিচিত্রবীর্ধ্যনন্দন বিদ্ুরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াই 
বিস্মিত ও পরম জীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, 

আমাদিগের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য ! হে 

ভারত! প্রজ্ঞাচক্ষু নরপতি বিছুরের সামান্যত উল্লি- 

খিত কৌরব শব্দ শ্রবণ করির়। বুঝিতে পারেন নাই 

ষে পাগুবগণ জীবিত থাকিয়া বর্ধিত হইতেছেন ; 

তিনি মনে করিলেন যে দ্রপদকন্যা তীহার জ্যেষ্ট- 

পুক্র ছুধ্যোধনকে বরণ করিয়াছে; অতএব তিনি 

তৎক্ষণাৎ সুখ! দ্রোপদীর নানাবিধ অলঙ্কার এবং 

ড্রৌপদীকে আনয়ন করিবার নিমিত্তে পুন ভূ্য্যো- 
ধনের প্রতি আদেশ করিলেন । অনন্তর বিছ্ুর তা- 

হাকে বিশেষৰপে কহিলেন যে সমস্ত পাগুবেরা 

কুশলী আছেন) দ্রৌপদী সেই বীরদিগকেই বরণ 

করিয়াছেন; রাজা দ্রপদ তাহাদিগকে যথেষ্ট 

সম্মান করিয়াছেন; এবং সেই স্বয়স্বরস্থলে তাহা- 

দিগের সম্বন্ধিবন্ধুবান্ধব ও অন্য অন্য বলসমন্বিত 

অনেকেই তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে । 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ক্ষন্তঃ! তাহারা যেমন পাণ্ুর 
ন্সেহভাজন, তদপেক্ষাও আমার অধিক স্সেহ- 

তাজন। সেই বীরপুরুষেরা যে কুশলে থাকিয়া মিত্র- 
সমবেত হইয়াছে, ও তাহাদিগের সম্বন্ষিগণ ও অন্য 

অন্য মহাবল পরাক্রান্ত অনেকে যে তাহাদিগের 

সহিত মিলিত হইরাছে, ইহীতে তাহাদিণের প্রতি 
আমার আরও অধিক গ্রীতি হইতেছে । বিশেষত, 
কি শ্রীহীন, কি শ্রীসম্পন্ন, কোন্ রাঞ। সবান্ধব 

দ্রপদ রাজাকে মিত্র প্রাপ্ত হইয়া কুশলী হইতে 
ইচ্ছা না করেন 2 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়া বিছুর উত্তর করিলেন, হে রাজন্! আপনার 

শত বৎসর পধ্যন্ত নিত্য যেন এইৰপ বুদ্ধি থাকে! 
হে নরনাথ! অনন্তর দুষ্যোধন ও রাধেয় ধৃতরাষ্ট্রের 
সমীপবস্তী হইয়! কহিলেন, আমরা আপনার নিকট 

বিছ্ুরের সমক্ষে কোন দোঝোলেখ করিতে পারি 

না; এক্ষণে নির্জন প্রাপ্ত হহয়া নিবেদন করি, 

শ্রবণ করুন। আপনার এ কি ইচ্ছা হইয়াছে ? হে 
তাত! আপনি কি শত্রপক্ষের বৃদ্ধিতে আত্মৰৃদ্ধি 

বিবেচনা করিতেছেন ? হে নরবর ! আপনি কি 

বিছ্ুরের নিকট বিপক্ষ-পক্ষের প্রশংসা করিতে- 

ছিলেন? হে অনঘ' যেস্লে যেৰপ কর্ম করা কর্তব্য 

আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন ! হে তাত! 

এক্ষণে যাহাতে তাহাদিগের বল ত্রাস হয়, নিরন্তর 

তাহারই চেষ্টা কর! কর্তব্য । সম্প্রতি যেৰপ সময় 

উপস্থিত, এই সময়ে এমত মন্ত্রণা করা উচিত যে 

তাহারা আমাদিগ্কে'ও আমাদিগের পুঁজ, বান্ধব 

ও সৈন্যদিগকে গ্রাস করিতে না পারে । 

বিছুরাগমনপর্ধে একাধিক দ্বিশত অধ্যর 
সমাগত ॥ ২০১ ॥ 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তোমাদিগ্রের ষেৰপ অভিলাষ, 

আমিও সেইৰপ করিতে ইচ্ছা করি; কিন্ত বিছ্ুরের 
নিকট কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অভিলাষ 

করি না, সুতরাং বিছুর ইঙ্গিতদ্বারাও যাহাতে 

আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারে, এই জন্যই 
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আমি বিশেষপে পাগুবদিগের গুণকীর্তন করিতে- 
ছিলাম। হে স্থুযোধন ! এক্ষণে তুমি যেপ ইতি- 

কর্তব্যতা স্থির করিয়াছ, হে রাধেয় ! তুমিই বা 

কিৰপ বিবেচন! করিয়াছ, এই তাহা বলিবার সময়, 
এই সময়ে বল। 

দুর্ষোধন কহিলেন, এক্ষণে আমাদিগের বিশ্বস্ত 
এবং কার্য্যদক্ষ ব্রা্গণের অতি সংগোপনে যাইয়া 

কুন্তীপুত্র ও মাত্রীপুভ্রদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ 
করিয়া দিউন। অথবা রাজ! দ্রপদ ও তাহার পুক্র- 
গণ এবং সমস্ত অমাত্যগণকে অতুল ধনদানদ্বারা 

প্রলোভিত করুন ) যাহাতে তাহারা কুস্তী পুত্র যুধি- 
ভিরকে পরিত্যাগ করেন। অথবা আমাদিগের প্রে- 

রিত লৌকের৷ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথকৃৰপে পাগুব- 

দিগের এই স্থানে বাস করণের দোষ বর্ণনা করিয়া 

সেই শ্বশুরালয়েই বাস করিতে প্ররোচনা দিউন্; 
তাহা হইলে সেই স্থানেই থাকিতে পাগুবদিগের 

মতি হইবে। অথবা কতকগুলি উপায়জ্ঞ দক্ষ ব্যক্তি, 

যাহাতে পাগুবদিগের পরস্পর ভাতৃভেদ জন্মে ও 

যাহাতে তাহাদিগের পরস্পর অনুরাগ না থাকে, 

তাহা করুক । অথবা যাহাতে পতির প্রতি কৃষ্ণার 

অনুরাগ না থাকে, এনিমিত্তে তাহাকে উদ্দীপিত 
করিয়া দিউক; তাহার অনেক ভর্তা, সুতরাং ইহ। 

ছুক্ষর হইবে না । অথবা যাহাতে পাঁগুবেরাই দ্রৌপ- 
দীর প্রতি অন্ুরক্ত না থাকে, এইৰপ করুক; তাহা 
হইলে দ্রৌপদী তাঁহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবে । 
অথবা উপায়-কুশল ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া 
প্রচ্ছন্ন ভাবে, যাহাতে ভীমসেনের মৃত্যু হয়, তাহার 
কোন উপায় করুক; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে 

ভীমই অধিক বলবান্; তাহাকে আশ্রয় করিয়াই 
পুর্বে যুধিষ্ঠির আমাদিগকে মানিত না । ভীমসেন 
তীল্ছ্ু শুর ও পাগুবদিগের প্রধান অবলম্বন; হে 
রাজন! তাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় সেই ভীম 

নিহত হইলে স্থুতরাং তাহারা তেজোহীন ও 

ভগ্োৎসাহ হইয়া! পুনর্বার আর রাজ্য প্রাপ্তির 

নিমিত্ত বত্ববান্ হইবে না । সংগ্রাম-ভূমিতে বৃকো- 
দর পুষ্ঠরক্ষক থাকিলে অর্জ্নকে কোন ব্যক্তিই জর 
করিতে পারে না; পরন্ত যুদ্ধস্থলে বুকোদর না 

থাকিলে অর্জন কর্ণের চতুর্থাংশতুল্যও হইতে 
পারে না। ভীমসেন-ব্যতিরেকে ভুর্বল পাগুবগণ 

আপনাদিগকে অত্যন্ত বলহীন ও আমাদিগকে বল- 
বত্তর বিবেচনা করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ত্ 

করিবে না। পরন্ত যদ্যপি তাহারা এখানে আসিয়। 

আমাদিগের অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হয় তাহা 
হইলে আমর! তাহাদিগের প্রতি নীতিশাস্ত্রানুসারে 

দণ্ডবিধান করিতে প্রবৃত্ত হইব? অথবা পরমন্ধপ- 
বতী প্রমদাদ্বারা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রলো- 

ভিত করা কর্তব্য; তাহা হইলে দ্রৌপদী তাহী- 
দিগের গতি অনুরাগশুন্যা হইবে । হে রাঁধেয় ! 

অথবা তাহাদিগের আগমনের নিমিত্ত দুতপ্রেরণ 

করা যাউক, তাহারা একত্র হইয়া আনিলে বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিদ্বারা পুর্ববোক্ত কোন প্রকার উপায়ে তাহা- 
দিগকে বিনক্ট করা যাইবে । হে তাত! এই সমস্ত 
উপায়ের মধ্যে আপনকার মতে যাহা নির্দোষ বোধ 
হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন) কালাতিক্রম হইতেছে, 
আর বিলম্ব করা উচিত হয় না । যত দিন পর্য্যন্ত 

পার্থিবশ্রেষ্ঠ দ্রূপদের প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস ন 
জন্মে, তাহার মধ্যেই উপযুক্ত উপায় অবলম্বন 
করিলে তাহাদিগকে পারা যাইবে ; ড্রুপদ রাজার 

প্রতি তাহাদিগের বিশ্বাস জন্সিলে পর আর পারা 

যাইবে না। হে তাত! তাহাদিগের নিগ্রহের নিমিত্ত 
আমি এই উপায় স্থির করিয়াছি; ইহা ভাল কি 
মন্দ, তাহা বিবেচনা! করুন| কর্ণ! তুমিই বা কি 
বিবেচন। কর ? 

বিদুরাগমনপর্ধে দ্বযধিক দ্বিশত অধ্যায় 
সমাগত ॥ ২০২॥ 

কর্ণ কহিলেন, হে ছুর্যোৌধন ! তুমি যাহা বিবে- 
চনা করিয়াছ, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। 



আদিপর্ব! ৩১৭ 

হেকুরুনন্দন! কোন উপায়দ্বারা পাগুবগণকে পারা 

যাইবে না। হেবীর! তুমি পুর্ব্ব সু্গষন সুন্সম উপার- 

দ্বারা তাহাদিগের সংহার করিতে যত্বু করিয়াছিলে, 

কিন্ত তাহাতে কৃতকার্য হইতে পার নাই। সে সময় 
তাহার! শিশু, সহীয়হীন ও তোমার সমীপবর্তী 

ছিল; তথাপি তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে 
সমর্থ হও নাই । হে পৌরুবনিষ্ঠ! অধুনা তাহারা 

বিদেশস্থ, সহায়সম্পন্ন ও সর্বপ্রকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই- 
যাছে; স্থৃতরাং এইক্ষণে উপায়দ্বারা তাহাদিগের 

কিছুই অনিক করিতে পার! যাইবে না, ইহা আমার 

নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পরন্ত তাহাদিগকে প্র- 

লোভনদ্বারাও ব্যসনাপন্ন করিতে পারা যাইবে না) 

কারণ, তাহার! দৈবশক্তিনল্পন্ন ও পিতৃ্পতামহ- 
পদের অভিলাধী। এবং তাহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃ- 
ভেদ করিয়। দেওয়াও অসাধ্য ; কারণ, যাহারা পঞ্চ 

ভাতা এক পত্রীতে রত, তাহাদিগের কখন পরস্পর 

ভিন্নভাব হইবার সম্ভাবনা নহে । কোন ব্যক্তিদ্বারা 

কষ্চাকে পাগুবগণের প্রতি অনন্ুরক্ত। করিতে 

পারাও কঠিন; কারণ, কৃষ্ণা পাগুবগণের শোচ- 

নীয় দৈন্যাবস্থাতেই বরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ত 

তাহারা উত্তম বেশভূবা-সম্পন্ন হইয়াছে । বিশেষত 

জ্রীলোকের পক্ষে বহুপতি প্রার্থনীন্র, কৃষ্ণ তাহা 

প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহার ভর্ভ্গণের প্রতি 

ভেদ জন্মান নিতান্ত অসম্ভব । রাঁজ পাঞ্চাল্য 

সপথাবলম্বী, তিনি ধনলুন্ধ নহেন; অতএব যদ্যপি 

তাহাকে সমুদায় রাজ্যও দান করা যায়, তথাপি 

তিনি পাগুবদিণকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহাতে 

সংশয় নাই । এবং সেই রাজার তনয়গণ গুণ- 

বান্; বিশেষত তাহারা পাগুবগণে অন্ুরক্ত হই- 

যাছে; সুতরাং প্রলোতন-দ্বারা তাহীরাও বশীভূত 

হইবার নহে; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে 

উক্তপ্রকীর কোন উপারদ্বারা পাগুবদিগের কিছু 

করিতে পারা যাইবে না। হে পুরুষস্রেষ্ঠ ুপতে ! 

সম্প্রতি আমাদিণের ইহাই কর্তব্য যেযত ক্ষণ পর্য্যন্ত 

পাণ্ডবগণ ছিন্নমূল না হয়, তত ক্ষণ পর্যন্ত তাহা- 

দিগকে প্রহার করি; হে তাত! এই বিষয়ে আপনি 

সম্মত হউন । যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষ 

মহান্ ও পাঞ্চালের পক্ষ লঘু আছে, তাহার 

মধ্যেই যুদ্ধারন্ত করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করুন; 
ইহাতে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই । 
হে পার্থিৰ গান্ধারীনন্দন ! বাবৎকালমধ্যে তাহা- 
দিগের মিত্র ও বন্ধুগণ এবং প্রভূত বাহন একত্র 

না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগের প্রতি বিক্রম- 

প্রকাশ-পুর্বক আক্রমণ কর। যাবৎকাল পর্যন্ত 
রীজা পাঞ্চাল্য মহাবীর্ষ্য পুভ্রগণের সহিত সমরো- 
দ্যম করিতে মানস না করেন, তাবৎকাঁলের মধ্যেই 

বিক্রম-প্রকাশ কর। এবং যাবৎকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণ 

পাওবণণের রাজ্যের নিমিত্তে যাদব সৈন্য লইয়া 

পাঞ্চাল্য ভূপতির গৃহে আগমন না করেন, তাহার 

মধ্যেই বিক্রম-প্রকাশ কর । কষ্ণ পাগুবগণের উপ- 

কারার্থে বিবিধ ভোগ, ধন এবং রাজ্যও পরিত্যাগ 

করিতে পারেন । হে নৃপাল! মহাত্মা! ভরত বিক্রম- 

দ্বারাই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এবং 

পাকশাসন বিক্রমদ্বারাই ত্রিলোক জয় করেন। হে 

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়গণের বিক্রম-প্রকাশই প্রশংস- 

নীয়; বিক্রমই শুরগণের ধর্ম) অতএব আমরা 
মহাচতুরঙ্গবলদ্বারা অনতিবিলম্বে রাজা দ্রুপদকে 

প্রমথিত করিয়া পাগুবগণকে এখানে আনয়ন করি। 

সাম, দান বা ভেদদ্বারা পাগ্ডবগণকে নষ্ট করিতে 

পারা যাঁইবে না; সুতরাং বিক্রমদ্বারাই তাহী- 

দিগের সমুচ্ছেদ কর | বিক্রম-প্রকাশ-পুর্ববক তাহা 

দিগকে পরাজিত করিয়া এই অখিল ভূমগুলের 

একাধিপত্য করিতে থাক। হে জনাধিপ! আমি 

ইহা ভিন্ন আর কোনপ্রকার কাধ্যোপায় দেখিতে 

পাই না। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রতাপবান্ধৃতরাষ্্র রাখেয়- 

বাক্য শ্রবণ-পুর্ববক তাহার প্রশংসা করিয়া কহি- 
লেন, হে সুতনন্দন ! তুমি মহীপ্রাজ্ঞ ও অক্ত্রাবিদ্যা- 

তত 



৩১৮ মহাভারত । 

বিশারদ; সুতরাং তোমার ঈদৃশ বিক্রমসল্পন্ন বাক্য 

বলা উপযুক্তই হইয়াছে । পরন্ত ভীক্স, দ্রোণ, বিছুর 
ও তোমরা দুই জন পুনর্ববার মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে 
আমাদিশের মঙ্গল হয়; তাহা স্থির কর। 

মহারাজ! অনন্তর অতিষশশ্বী ধৃতরাষ্্র ভীক্স- 
প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রিগণকে আনাইয়া মন্ত্রণ। করিতে 

আরম্ত করিলেন। 

বিছুরাগমনপর্বে ত্র্যধিকদ্বিশত অধ্যায় 
সমাণ্ড ॥২০৩ ॥ 

্াশাাশীশাীতি 

তীম্ম কহিলেন, হে ধৃতরাই্র! পাগুবগণের সহিত 
বিগ্রহ করিতে আমার কোন ভ্রমেই মত হয় না; 

কারণ, আমার পক্ষে তুমি যেমন, পাগুও সেইৰপ 
ছিলেন এবং গান্ধারী-পুন্রেরা যেৰপ স্নেহভাজন, 
কুন্তী-প্ুজ্রেরাও সেইৰপ | আমাকে যেমন তাহাদি- 
গের রক্ষা করিতে হয়, তোমাকেও সেইৰপ করিতে 

হয়। হে পার্থিব! তাহারা আমার যেমন আজীয়, 

রাজ ছুর্যযোধন-প্রভৃতি সমস্ত কুরুবর্গেরও তদ্রপ 
আত্মীয়, ইহাতে সংশয় নাই; এমত স্থলে তাহা- 

দিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কিপ্রকারে অভিরুচি 

হইতে পারে ? হে রাজন্! সেই বীরদিগের সহিত 
সন্ধি করিয়। তাহাদিগকে অর্ধ রাজ্য প্রদান কর; 

কারণ, ইহা সেই কুৰত্তমদিগেরও পৈতৃক রাজ্য। 
বস ুর্য্যোধন ! ইহা তোমার পৈতৃক রাজ্য বলিয়া 
তুমি যেমন বিবেচনা! করিতেছ, সেইকপ পাগুৰ- 
গণও আপনাদিগের পৈতৃক বলিয়! বিবেচন। করিয়া 

থাকে। যদ্যপি সেই যশস্বী পাগুবগণই রাজ্যাধি- 

কারী না হয়, তাহা হইলে তুমি অথবা ভরতবংশীয় 

অন্য কোন ব্যক্তি কি বলিয়! রাঁজ্যাধিকারী হইবে? 
হে ভরতর্ষভ ! যদ্যপি তুমি এমত মনে করিয়া থাক 
যে“ আমি ধর্মমানুসারে রাজ্যাধিকারী হইয়াছি,” 
তাহা হইলে পূর্বেই ধর্মাত তাহাদিগের অধিকার 
হইয়াছে; অতএব আমার মৃত এই যে প্রীতিপুর্ববক 

তাহাদিগকে অর্দ রাজ্য প্রদান কর? হে পুরুষব্যান্! 
ইহা হইলে সকলেরই হিত হইবে । বদি ইহার 
অন্যথাচরণ কর, তবে আমাদিগের কাহারও মঙ্গল 

হইবে না? এবং তোমার সম্পূর্ণ অপযশ হইবে ; 
তাহাতে সংশয় নাই। হে গান্ধারীনন্দন! তুমি 
কীর্তিরক্ষণে যত্ুবান হও; এই ভূমগুলে কীর্তিই 
পরম বল; এবং কীর্তিহীন ব্যক্তির জীবনই বৃথা । 
হেকৌরৰ! যে ব্যক্তির যত দিন পর্য্যন্ত কীর্ভিবিনাশ 
ন৷ হয়, সে ব্যক্তি পরলোক গমন করিলেও তত দিন 

পর্য্যন্ত তাহাকে জীবিত বলা যায়; এবং কীর্ভি- 

বিনাশ হইলে তাহার জীবন থাঁকিতেও সে মৃত 
বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! তুমি কুরুকুলো- 
চিত ধর্ত্ের অনুবর্তী হও) এবং স্বীয় পুর্বব পুরুষ- 
গণের অনুবূপ কাধ্য কর। আমাদিগের সৌভাগ্য- 
ক্রমেই পাগুডবগণ ও কুন্তী জীবিত রহিয়াছে । এবং 

পাপাত্া পুরোচন যে পুর্ণমনোরথ না হইয়া যম- 
ভবনে গমন করিয়াছে, তাহা আমাদিগেরই সৌ- 
ভাগ্য। হে গান্ধারীপুভ্র! আমি যে অবধি শুনিয়াছি 
যে কুন্তীভোজ-মুৃতার নন্দনেরা দগ্ধ হইয়াছে, সেই 

অবধি আমি এই ভূমগ্ডলে কোন ব্যক্তির সহিত 
উত্তমৰপে সাক্ষাৎ করিতে পারি না । হে পুরুষ- 

ব্যাস! লোকে কুন্তীকে সেইৰপ অবস্থাপন্ন শ্রবণ 

করিয়া যেমন তোমাকে দোষী বলিয়া জানে, পুরো- 
চনকে তাদৃশ দোবী মনে করে না। হে মহারাজ! 
পাগুবদিগের জীবিত থাকা ও তাহাদিগকে পুনর্বার 
দেখিতে পাওয়া! কেবল তোমারই কলঙ্কনাশক বিবে- 
চনা করিতে হইবে । হে কুরুনন্দন ! সেই সমস্ত 
বীর জীবিত থাকিতে স্বয়ং মহেক্দ্রও তাহাদিগের 
পৈতৃক অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন) বিশেষত 
পাণ্ডবেরা সকলেই একচিত্ত ও ধর্মাপথাবলগ্ী হই- 
য়াও তুল্যাধিকার রাজ্যে অধর্মদ্বারা বঞ্চিত হই- 
তেছে; অতএব যদি তোমার ধর্ম রক্ষা কর! কর্তব্য 
হয়, যদি তুমি আমার প্রিয় কর্ম করিতে অভিলাষ 
কর, এবং যদি তোমার স্বীয় মজলপ্রার্থনা থাকে, 
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তাহা হইলে পাগুবগণকে অদ্ধ রাঁজ্য প্রদান কর। 

বিদ্ুরাগমনপর্ধে চতুরধিকদ্ধিশত অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ২০৪ ॥ 

দ্রো কহিলেন, হে নৃপ ধৃতরাষ্ট্র! আমরা শ্রন্ত 
আছি যে মন্ত্িগণ মন্ত্রণার নিমিত্ত উপনীত হইলে 

ধন্থ্য, অর্থ্য ওবশস্য কথা বলাই তাহীদিগের অবশ্য 

কর্তব্য। হে তাত! মহাত্স। ভীক্মের ষেবপ মত, আমা- 

রও সেই মত। পাগবগণকে অংশপ্রদান করা কর্তব্য, 
তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম রক্গা পায়। হে ভারত! 
এক্ষণে প্রিয়স্বদ কোন ব্যক্তিকে আদেশ করুন যে 

পাগুবগণের নিমিত্ত বিপুল রত্বগ্রহণ করিয়া দ্রপ- 

দের নিকট গমন করে। সেই প্রেরিত-লোক বর 
বধূর উপষোগ্য রত্ত্রালঙ্কারাদিও গ্রহণপুর্ধবক দ্র-পদ- 
সন্িধানে গমন করিয়া বলুক যে হে রাজন্! আপ- 
নার সহিত রাজ। ধৃতরাষ্্ী ও ছুর্য্যোধনের সম্পর্ক 
হওয়াতে তাহারা পরমাপ্যারিত হইয়াছেন, এবং 

আপনাদিগকে শ্রীসম্পন্ন বোধ করিতেছেন । হে 

ভারত! সেই দূত রাঁজ। দ্রুপদ ও ধুষটদছ্যুন্নের নিকট 
পুনঃ পুন এইৰপ বর্ণন করিবে ষে আপনাদিগের 
সহিত কৌরবদিগের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়াছে, 

তাহা অতি উপযুক্ত ও কৌরবদিগের প্রিয়কর হই- 
য়াছে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর এ দূত পাগুবগণের 
প্রতি বারংবার সান্তব বাক্য প্রয়োগ করিয়। দ্রৌ- 

পদীকে বিশুদ্ধ হিরগ্ময় বহু অলঙ্কার প্রদান এবং 

পঞ্চালরীজের সমস্ত পুন্র, পাগুবগণ ও কুন্তীর উপ- 
যুক্ত বসনভূষণ প্রদান করিবে । হে ভরতর্ষভ ! এই- 

বপে দ্রপদ ও পাণ্ডৰগণকে সান্ত্ব বাক্য কহিয়। 

পরিশেবে তাহাদিগের আগমনের প্রস্তাব করিবে । 

পাগুবগণ দ্রুপদের নিকট আগমনের অনুজ্ঞা প্রাণ্ড 
হইলে ছুঃশাসন ও বিকর্ণ স্থুশোভন সৈন্য সামন্ত 
লইয়! তাহাদিগকে আনয়ন করিতে গমন করিবেন। 

পরে পুরুযশ্রেষ্ঠ পাঁগুবেরা রাজধানীতে আগমন 
করিলে আপনি তাহাদিগকে সমাদরের সহিত গ্রহণ 

করিবেন। অনন্তর তাহারা প্রর্ৃতিমগ্ডলের মতানু- 
সারে পৈতৃক পদে অধিবূঢ় হইয়া থাকিবেন। মহা- 
রাজ! আমার ও ভীয্মের বিবেচনায় ভবদীয় পুক্র- 
স্ববপ সেই পাগুবগ্রণের প্রতি এইৰপ ব্যবহার 
করাই আপনকার কর্তব্য । 
কর্ণ কহিলেন, তীয় ও দ্রোণ, ইহারা উভয়েই সব্ধ- 

কাধ্যে অন্তরঙ্গ এবং আপনকারই প্রদত্ত অর্থ ও 
মানদ্বারা বর্ধিত; ইহারা বে আপন।কে ভবদীয় 
শ্রেয়স্কর পরামর্শ না দেন, ইহা হইতৈ আর আশ্চর্য 
বিষয় কি আছে? মহারাজ! যিনি মিত্রদ্রোহী 
অন্তঃকরণ ও শত্র-হিতৈষি বুদ্ধিদ্বার! মন্ত্রণ বলেন, 
তিনি কিপ্রকারে কল্যাণ-বিধান করিতে পারেন ? 
পরন্ত সঙ্কট উপস্থিত হইলে সাধু বা অসাধু মিত্রই 
যে মঈঈগল বা অমঙ্গলের নিমিত্ত হয়, এমত নহে; 
কারণ, সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টমুলক। দেখুন, 
বিজ্ঞ, অবিজ্ঞ, বালক, বৃদ্ধ, সসহায় কি অসহার, 
সর্ববিধ মনুষ্যই সর্ব স্থানে সর্ব বস্ত প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। শুনিয়ছি যে পুর্বে রাজগৃহ-নামক রাজ- 
ধানীতে মগধদেশীয় রাজাদিগের অধিপতি অস্বু- 
বীচ নামে এক অবনীপতি ছিলেন । তাহার কিছু- 
মাত্র রাজকাধ্যে দৃষ্টি ছিল না) তিনি কার্যের 
মধ্যে কেবল নিশ্বা সপ্রশ্বাসকাধ্য নির্বাহ করিতেন; 
এজন্য তাহার সমুদায় রাজ্যকাধ্য সচিবায়ত্ত হইল। 
মহাকর্ণি-নামক তদীয় অমাত্য একাধিপত্য প্রাপ্ত 
হইয়া আপনাকে লব্ধবল বিবেচনা করিয়। রাজার 
প্রতি অবজ্ঞা করিতে আরন্ত করিল। সেই মুঢ় মন্ত্রী 
রাজার উপভোগ্য স্ত্রী, রত্ব ও ধন, সমুদায় এশ্বর্যই 
আপনি গ্রহণ করিল। পরে এই সমস্ত লাত করিয়! 
এ লুনধ পুরুষের লোভ বৃদ্ধি হইল; সে, রাজার সর্বস্ব 
গ্রহণ করিয়াও ক্ষান্ত হইল ন!, রাজ্য পর্য্যন্ত হরণ 
করিতে অভিলাষ করিল। কিন্ত এ মন্ত্রী যথাসাধ্য 
যত করিয়াও সেই করণহীন শ্বাসপরায়ণ রাজার 
রাজ্য হরণ করিতে পারে নাই, ইহা আমরা শ্রবণ 
করিয়াছি। হে রাজন্! অস্থুবীচ রাজার অদৃষ্ট ভিন্ন 
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আর পুরুষত্ব কিছিল যে তদ্দারা তাহার রাজত্ব 

রক্ষা হইল? হে নৃপতে ! যদি এই রাজ্য আপ- 

নার সম্বন্ধে বিধিক্কৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে 

সমন্ত লোক আপনার পরাভব করিতে চেষ্টা করি- 

লেও ইহ! আপনাতেই স্থারী হইবে; ষদ্যপি ভাগ্যে 

না থাকে, তাহা হইলে আপনি যত্বু করিলেও রক্ষা 

করিতে পারিবেন না। হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্ঃ 

মন্ত্রিগণের মধ্যে কে সাধু কে অসাধু, ইহা আপনি 

বিবেচনা করুন এবং দুষ্ট ও অদ্ুষ্ট ব্যক্তির বাকের 

তাশ্পর্ষ্য গ্রহণ করুন । 

দ্রোণ কহিলেন, কর্ণ! বুঝিলাম যে তোমার অন্ত 

করণ দোবভাবাপন্ন হওয়াতেই তুমি এপ বলি- 

তেছ, পাগুবগণের প্রতি তোমার ছ্বেষহেতুই তুমি 

আমাদিগের দোব-কীর্তন করিলে । কিন্তু আমি 

যাহা কহিলাম, তাহাই কুলৰৃদ্ধিকর ও পরমহিত- 

জনক; তাহা যদি তোমার বিবেচনায় মন্দ বোধ 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে পরম হিত হয়, 

তাহা তুমি বল) ফলত আমার নিশ্চয় বোধ হই- 

তেছে যে যদি আমার কথিত পরম হিতকর বাক্যের 

অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা হইলে অচির কালেই 

কৌরবগণ উৎসন্ন হইবে । 

বিদুরাগমনপর্ষে পঞ্ধীধিকদ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২০৫ ॥ 

বিছ্ুর কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বান্ধবেরা 

নিঃসংশয়ই আপনাকে হিতকর বাক্য কহিতে- 

ছেন, কিন্ত আপনার শুত্রীষা না থাকাতে তাহা রক্ষণ 

পাইতেছে না । হে ভূপতে ! কুরুসত্তম শান্তনুতনয় 

ভীম্ম প্রিয় ও হিতকর যে কথা কহিলেন, আপনি 

তাহা গ্রহণ করিতেছেন না৷ এবং আচাধ্য দ্রোণ 

হিতজনক বিবিধ উত্তম বাক্য কহিলেন, তাহা রাধা- 

সুত কর্ণ আপনকার পক্ষে হিতজনক বৌধ করি- 

তেছেন না। হে রাজন! আমি চিন্ত৷ করিয়া দেখিতে 

পাই ন। যে পুরুষেন্দ্র ভীক্স ও দ্রোণ হইতে সমধিক- 

জ্ঞানসম্পন্ন ও আপনার পরম সুহ্ৃৎ কেহ বিদ্যমান 

আছে। ইহীরা উভয়ে বুদ্ধি, বিদ্যা ও বয়সে বৃদ্ধ; 
হেরাজেন্দ্র! আপনকার প্রতি ইহ্ইাদিগের যেমন 

ভাব, পাগুবদিগের প্রতিও সেইকপ ভাৰ। হে 

ভারতর।জ! ইহারা ধর্ম ও সত্যবিবয়ে দাশরথি 

রাম এবং গয়ীসুর হইতেও উৎকুক্, ইহাতে সংশয় 

নাই। ইহারা পুর্ধবেও কখন যে আপনার কোন 

অহিত বাক্য কহিয়াছেন,কি কিছু অপকার করিয়া 

ছেন, এমত লক্ষিতই হয় না। হে ভূপতে ! আপনি 
কিছু এই পুরুবপ্রবরদ্ধয়ের কোন অনিক্টাচরণ করেন 
নাই যে তনিমিতে ইহারা আপনকার পক্ষে কল্যাণ- 

কর পরামর্শ দিবেন না ৷ বিশেষত এই পুরুষসিংহ- 
দ্বয় সত্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানসম্পন্ন ; অতএব হে নরাধিপ ! 

ইহারা আপনকার বিষয়ে কখনই কিছুমাত্র কুটিল 
বাক্য কহিবেন না। হে কুরুনন্দন! ইহা আমার 

বুদ্ধিতে স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে এই ছুই ধর্ম্জ্ঞ পুরুষ 
অর্থলোভে কখন পক্ষপাতি বাক্য প্রয়োগ করিবেন 

না; অতএব ইহীরা যাহ! বলিয়াছেন, আমার বিবে- 

চনায় তাহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃসাধন। হে 

রাজন্! আপনার পক্ষে ভুষ্যোধন-প্রভৃতি পুন্রের! 

যেৰপ ন্সেহভাজন, পাগডবগণও সেইৰূপ স্সেহতাজন, 

সন্দেহ নাই) যে সকল মন্ত্রী তদ্বিষয়ে অনুধাবন ন। 
করিয়া সেই পাওবদিগের অহিতবিষয়ক মন্ত্রণা 

দেয়, তাহীরা আপনকার কুশলের প্রতি বিশেষৰপে 

দৃষ্টিপাত করে না। হে হৃপ! যদিও আপনার অন্তঃ- 
করণে স্বীয় পুভ্রদিগের প্রতি বিশেষ থাকে, কিন্তু 

যাহারা আপনকার এ অন্তরস্থ ভাবের অনুষায়ী- 

বাক্য কহিবে, তাহার। আপনকার অনিষ্ট করিবে, 

ইহাতে সংশয় নাই) এই নিমিত্তে এই ছুই মহা 

তেজস্বী মহাত্স। এপ অপ্রককত মন্ত্রণা কহেন নাই; 

পরন্ত আপনকার চিত্বরুত্তি নিরপেক্ষ না হওয়াতেই 

তাহ! আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না । হে পুরুব- 

ব্যান্র! ইহারা ছুই জন আপনকার নিকট বলিয়া- 
ছেন যে পাগুবগণকে জয় করিতে-পাঁরা যাইবে না, 



আদিপর্ব ৩২১ 

তাহা অযথার্থ নহে; অতএব পাগ্ুবগণ হইতে 
আপনকার 'মঙ্গল হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থ- 
নীয়। হে নরপাল! সংগ্রাম-ভূমিতে শ্রীমান্ সব্য- 
সাচী পাগ্ডব ধনপ্জয়কে দেবরাজও কি জয় করিতে 

পারেন 2 রণস্থলে অযুত নাগসদৃশ বলবান্ মহাঁন্ 

মহাবাহু ভীমসেনকে দেবগণও কি জয় করিতে 

সমর্থ হন? সমরক্ষেত্রে কোন জিজীবিষু ব্যক্তি যুদ্ধ- 

কুশল যমতুল্য যমজ নকুল সহদেবের পরাক্রম সন্থ 

করিতে কি শক্ত হয়? এবং যে পুরুষে ধৈধ্য, দয়া, 
ক্ষমা, সত্য ও পরাক্রম, এই সমস্ত গুণ নিরন্তর বিরাজ 

করিতেছে, সেই পাগুবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্টিরকে রণস্থলে 
কি জয় করিতে পারা যায় 2 বিশেষত রাজা দ্রপদ 

ধাহাদিগের শ্বশুর; দ্রপদপুজর বীর ধৃষ্টদুযু্ প্রভৃতি 
ভ্রাতৃগণ ধাহারদিগের শ্যাল, বলরাম ও সাত্যকি 

ধাহাদিগের পক্ষ, এবং জনার্দন ধাহাদিগের মন্ত্রী, 

রণক্ষেত্রে তভাহাদিগের অজেয় কি আছে? হে 

ভারত! অতএব আপনি তাহাদিগের অজেয়তা ও 

ধর্মান্ুসারে রাজ্যাধিকারিতা বিবেচনা করিয়া পু- 

বেবেই তাহাদিণের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করুন৷ 
হে পার্থিব! পুরোচন-ককৃত মহত অবশঃম্ববপ যে 

কলঙ্ক আপনাঁতে লিগু হইয়াছে, আপনি অদ্য 

পাগুবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহা 

প্রক্ষালন করুন। অপিচ, তাহাদিগের প্রতি এই 

অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে অস্মদ্বংশীয় সকলের জীবন 

রক্ষা, পরম মঙ্গল এবং ক্ষত্রকুল বুদ্ধি হইবে। হে 

ভূপতে ! পাঞ্চালদেশীয় দ্রপদ অতি প্রধান রাজা; 

পুর্ব্রে তাহার সহিত আমাদিগের শক্রতা হইন্সা- 

ছিল, এক্ষণে তাহাকে সংগ্রহ করিলে আমাদিগের 

পক্ষ বিশেবৰপে বর্ধিত হইবে। হে নরনাথ! ইহাও 

বিবেচনীর় যে দশার্থদেশীঘ্গণ বলবান্ ও বহুসগ্থ্যঃ 

কুচ যে পক্ষে থাকিবেন, তাহারা দেই পক্ষেই 

থাকিবে; সুতরাং কুষ্ণ যে পক্ষে সেই পক্ষেই জয় 

হইবে । এবং যে কার্ধ্য সামদ্বারা জুসাধ্য হইতে 

পারে, কোন্ ব্যক্তি দৈববিড়্িত না হইলে সেই 

কাধ্য যুদ্ধদ্বারা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়? হে 
রাজন্! নাগরিক ও জনপদবাসী সমস্ত মনুষ্যই 
পাগ্ডবগণকে জীবিত শুনিয়! দর্শন করিবার নিমিত্ত 
অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের 
পরিয়ানুষ্ঠান আপনার অবশ্য কর্তব্য । ছুর্য্যোধন, 
কর্ণ ও জুবলাক্মজ শকুণি, ইহারা অধার্ট্িক, ভুববুদ্ধি 
ও বালক, ইহাদিগের বাক্য কোন ত্রমেই শ্রোতব্য 
নহে। হে গুণভূষণ ভূপতে ! আমি পুর্ধে আপনার 
নিকট বলিয়াছিলাম যে ছূর্য্যোধনের দৌষেই এই 
সমস্ত প্রজা ন্ট হইবে। 

বিছুরা্মনপর্কে ষড়ধিকদ্বিশত অধ্যায় 
সমাগত ॥ ২০৬ ॥ 

ধৃতরাষ্ত্রী কহিলেন, বিদ্বান্ শান্তনু-তনয় ভীম্ম ও 
ভগবান খবি দ্রোণ যাহা কহিয়াছেন, এবং তুমিও 

যাহা কহিলে, ইহা পরম হিতকর ও সকলই যথার্থ। 
সেই সমস্ত মহারথ বীর কুন্তাীতনয়েরা যে পাগুর 
পুত্র, সেইকপ ধর্ম্মানুসারে আমারও পুত্র; এবং 
আমার পুভ্রেরা এই রাজ্যে যেমন অধিকারী, পাণ্ডু- 
পুত্রেরাও সেইৰপ অধিকারী, ইহাতে সংশয় নাই। 
হেক্ষত্তঃ! তুমি গমন কর, সমাতৃক পাণ্ডবগণ ও 

দেববপিণী কৃষ্ণাকে উত্তমবূপে সতৎকৃত করিয়া 

আনয়ন কর। আমার সৌভাগ্যন্রমেই পাগুবগণ 

জীবিত আছে, আমার শুতাদৃষ্ট-বশতই পুথার 
কোন অত্যাহিত হয় নাই। এবং মহারথ পাগুবগণ 

দ্রোপদীকে যে লাভ করিয়াছে, তাহাও আমারই 
সৌভাগ্যের ফল। হে মহাছ্্যতে ! ভাগ্যক্রমেই 

আমরা সকলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছি ; ভাগ্যক্রমেই 
গুরৌচন বিন হইয়াছে; ভাগ্যক্রমেই আমার 
পরম দুঃখ অপনীত হইল। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! অনন্তর বিছ্ুর 
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে রাঁজা যজ্ঞসেন, দ্রৌপদী 

ও পাগ্ডবগণের নিমিত্ত বিবিধ ধন ও রত্ন গ্রহণ 

করিয়া তীহাঁদিগের নিকট গমন করিলেন। পরে 
৩ 



মহাভারত ! 

সেই সর্বশাস্ত্রবিশারদ ধরা, যজ্ঞসেনের নিকট 

উপস্থিত হইয়। যথাযোগ্য নমক্কীর আলিঙ্গন প্রভৃতি 

করিলেন। রাজ! যজ্ঞসেন ধর্মানুসারে বিছুরকে 

অভ্যুগ্যানপুর্ধবক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাহারা 

উভয়ে পরস্পর যথান্যায়ে কুশলপ্রম্ম করিতে লাগ- 

লেন। হে ভারত! অমিতবুদ্ধি বিছ্বুর সেই স্থলে 

পাগুবগণ ও বান্গুদেবকে দেখিয়া! স্নেহাপ্রহৃদয়ে 

আলিঙ্গন-পুর্বরক অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন । অন- 

স্তর তিনি তাহাদিগের কর্তৃক যথাক্রমে সতকুত 

হইয়। ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞান্ুসারে পাগুবগণকে স্লেহ- 
পুর্ববক পুনঃপুনঃ কুশলজিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন। 
হে মনুজাধিপ! পরে তিনি পাগুবগণ, কুন্তা, 
দ্রৌপদী ও দ্রুপদ-পুভ্রগ্রণকে যথোপযুক্ত ধৃতরাষ্্ী 
দত্ত বিবিধ রত্ব ও ধন প্রদান করিলেন। এবং সেই 

অমিতমতি বিনয়ান্বিত হইয় পাগুবগ্রণ ও কেশ- 

বের সমন্ষে রাঁজা দ্রপদকে প্রণয়গর্ত বাক্যে কহিতে 

লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি অমাত্য ও পুভ্র- 

গণের সহিত আমার কথা শ্রবণ করুন| রাঁজা ধৃত- 

রাষ্ট্র অমাত্য, পুন্র ও বাগ্ধবগণের সহিত শীত হইয়! 
আপনাকে পুনঃপুনঃ কুশলজিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 

হে নরাধিপ! আপনার সহিত তাহার এই সম্বন্ধ 

হওয়াতে তিনি আপনকার প্রতি অতিশয় শীত 

হইরাছেন। মহী প্রাজ্ঞ শান্তনুতনয় ভীক্ম, সমস্ত 

কৌরবণণের সহিত সর্বতোভাবে আপনাকে অনী- 

ময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । এবং আপনার শ্রিয়সখা 

মহাঞ্ীজ্ঞ ভারদ্বাজ দ্রোণ আপনার সহিত সংযোগ 

প্রাণ্ত হইরা। আপনাকে উদ্দেশে আলিলন করিয়া 
কুশলপ্রশ্ন করিয়াছেন । হে পাঞ্চাল্য! ধৃতরাষ্ট্র ও 
সমস্ত কৌরবগণ আপনকার সহিত সম্বন্ধ লাভ 

করিয়া আপনাদিগকে কতকৃত্য বোধ করিতেছেন । 

হে যজ্ঞসেন! অধিককি বলিব! আপনার সহিত 

বৈবাহিক সম্বন্ধ লাভ হওয়াতে তাহাদিগের যাদৃশ 

শ্রীতি হইয়াছে, রাজ্যপ্রাপ্তি হইলেও তাদৃশ হয় না) 

আপনি ইহা বিবেচনা করিয়! পাগুবগণকে তথায় 

প্রেরণ করুন। কৌরবগণ পাগুপুভ্রদিগকে দেখি- 

বার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন । এই 
নরশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ ও পৃথা দীর্ঘকাল প্রোথিত হই- 
য়াছেন, ইহারা নগর দেখিতে অবশ্য উৎসুক হইয়া 

থাকিবেন; কুরুন্ত্রীঘণ এবং আমাদিগের নগর ও 
জনপদবাসী সকলেই পাঞ্চালী কুষ্ণজাকে দেখিবার 

নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে ; অতএব আমার মত 

এই যে আপনি পাগুবগণকে দারার সহিত তথায় 

গমন করিতে আদেশ করুন, বিলম্ব করিবেন না । 

হে রাজন্! মহাতা। পাগুবেরা আপনার নিকট 

তথার গ্রমনের অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত হইলে পর আমি ধৃত- 
রাষ্ট্রসমীপে এই সংবাদ দ্রুতগামী দৃতদ্বারা প্রেষণ 

করিব। অনন্তর পাগুবেরা ও কুন্তী কৃষ্ণ-সমভি- 

ব্যাহারে তথায় গ্রমন করিবেন । 

সপ্ডাধিকদ্িশত অধ্যায়ে বিছুরাগমনপর্বব 

সমাপ্ত ॥ ২০৭ ॥ 

রাঁজ। দ্রপদ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ! 

সংপ্রতি তুমি যেৰপ বলিলে, তাহা যথার্থই বটে ; 

হে প্রভো ! এই বৈবাহিক সম্বন্ধে আমারও পরমা- 

হলাদ হইয়াছে ৷ এইক্ষণে এই মহাত্মা দিগের গৃহে 
গমন করাই সর্ধতোভাঁবে উপযুক্ত; পরন্ত আমার 
স্বয়ং তাহা বলা উচিত হয় না। যদ্যপি কুন্তীপুন্র 
যুধিষ্টির, ভীম, অর্জন এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও 
সহদেব, ইহারা গমন করিতে সম্মত হন, এবং ধর্ম 

রাম ও কৃষ্ণ অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে 

ইহারা গমন করুন; কারণ এই পুরুবব্যাপ্ রাম ও 
রুষ্ণ নিরন্তর ইহীাদিগ্ের প্রিয়ানুষ্ঠান ও হিতসাধনে 
নিরত আছেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে 
আমি ভ্রাতৃণণের সহিত আপনকার অধীন, আপনি 
সন্ত হইয়া আমাদিগকে যাহা বলিবেন, আমরা 

তাহাই করিব। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বাসুদেব কহি- 

লেন, আমার বিবেচনায় গমন করা বিধের হই- 
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তেছে; পরন্ত সর্ববধর্মমজ্ঞ রজ। দ্রপদের বিবেচনায় 

যাহ হয়, তাহীই কর্তব্য । দ্রপদ কহিলেন, এক্ষণ- 
কার সময়ান্ুসারে মহাবাহু পুকবোভম বীর দাশীর্থ 
যাহা বিবেচনা করিলেন, আমর মতে তাহাই 
বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে । অধুনা মহাভাগ পাণুব- 
গণ যেমন আমার ন্নেহাস্পদ, সেইৰপ পুরুষেন্দর 
বাস্ুদেবেরও ন্নেহভীজন, সন্দেহ নাই ; তিনি যে- 

বপ ইহাদিখের মঙগলচিন্তা করিয়া থাকেন, কুন্তী- 
নন্দন যুধিষ্টিরও সেপ করেন না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে ! অনন্তর 

পাগুবগণঃ. কৃষ্ণ ও বিছ্ুর, মহা! জ্রপদের অন্ু- 

জ্ঞাত হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে করিতে 

বশস্বিনী কুন্তী ও দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে হান্তিন- 
পুরে গমন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! জনেশ্বর 

ধৃতরাষ্ট্র বীর পাগুবগ্রণকে সমাগত শুনিয়। তীহা- 
দিগের গুত্যু্ধামনের নিমিত্ত মহাধনুর্ঘার বিকর্ণ, 

চিত্রসেন, ধনুর্ধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও গৌতম কূপ, এই 
সকল কৌরব-পক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে পাঠাইলেন। 

মহাবল বীর পাগুবণণ তাহাদিগের দ্বারা পরিরৃত 

ও শৌভমান হইরা শনৈঃশনৈ হান্তিনপুরে প্রবেশ 

করিলেন। তখন সেই নগর নগরন্থ জনগণের দর্শ ন- 

লালসা-কৌতৃহলে যেন বিদীধ্যমাণ বোধ হইতে 

লাগ্িল। পুরুবব্যান্র পাগুবগণকে দেখিয়া পৌর- 
গণের শোকছুঃখ নিবারণ হইল। প্রিয়চিকীযু 
পৌরজনদিগের হ্ৃদয়প্রিয় পাগুবগণ তাহাদিগের 

কথিত এবম্িধ বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন 

যে এই সেই ধর্মাজ্ঞ পুরুবব্যান্ পুনর্বার আগমন 

করিতেছেন; যিনি আমাদিগকে স্বীয় পরিজনের 

ন্যায় পরিরক্ষা করিতেন । অদ্য সর্বজনপ্রির মহা- 

রাজ পাগ্ডই বেন আমাদিগের প্রিযচিকীর্য্ হইরা 

অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অব্য বীর 

কুন্তীনন্দনেরা৷ যে আমাদিগের নগরে গ্ুনব্বার 

আসিতেছেন, ইহা অপেক্ষা অ।মাদগের আর প্রিয় 

কাধ্য কি হইতে পারে 2? আমরা যদ্যপি দান বা 

হোম করিয়া থাকি, অথবা যদ্যপি আমাদিগের 

সঞ্চিত তপস্যা থাকে, তবে তাহার ফলে যেন 

পাণুবগণ এই নগরে শত বৎসর অবস্থিতি করেন। 
অনন্তর পাগুবগণ ধৃতরাষ্টর, মহাজ্স ভীক্স ও অ- 

ন্যান্য গুরু ব্যক্তির চরণাভিবন্দন করিলেন | পরে 

নাগরীয় লোকের সহিত কুশলপ্রশ্মে আলাপ করিয়া 
ধৃতরাষ্ত্রেরে আদেশানুসারে রাজভবনে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন । মহাক্সা! মহাবল পাগুবগণ 

কিছুকাল বিশ্রাম করিলে পর রাজা খৃতরাষ্্র ও 
শান্তনুতনয় তীক্স তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন । 

অনন্তর তাহারা আগমন করিলে ধৃতরাষ্্র যুধি- 
ভ্টিরকে কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! আমি যাহা বলি- 
তেছি, তাহা ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ কর; যাহাতে 

তোমার সহিত আমাদিগের পুনর্বার বিবাদ না; 
হয়, এই জন্য তুমি খাগুবপ্রস্থে বাস কর। যেমন 

দেবরাজ-কর্তৃক দেবগণ রক্ষিত হন, তাহার ন্যায় 

তোমরা অর্জ্ন-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই স্থানে বাস 

করিলে তোমাদিগের প্রাত কেহ কোন অত্যাচার 

করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তোমরা রাজ্যের 

অর্ধাংশ গ্রহণ করিয়। খাগুবপ্রস্থে বাস কর। 

বৈশলম্পায়ন কহিলেন, মনুজশ্রেষ্ঠ পাগবগণ রাজ! 

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে সম্মত ও রাজ্যের অর্ধাংশ প্রাপ্ত 
হইয়। তাহাকে প্রণীম-পুর্বক ঘোর অরণ্যে প্রস্থান 

করিয়। খাগুবপ্রস্তথে প্রবি্ট হইলেন। সেই অচ্যুত 

পুরুষের! কৃষ্ণের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সেই 

স্থান দেবলোকের ন্যায় শোভিত করিলেন। মহা।ারথ 

পাগ্ুবের' কৃষ্ণট্বপায়নের সহিত কল্যাণকর পুণ্য- 
স্থানে শান্তিকার্ধ্য করিরা উত্তমবপে নগর নির্মাণ 
করাইলেন। সেই নগর সাগরতুল্য বৃহৎ পরিখা 

দ্বারা অলঙ্কৃত হইল, এবং ভোগবতী নগর যেমন 

সর্পগণে শোভ। পায়, তাহার ন্যায় চন্দ্র ও পাণুর- 

বর্মেঘসদৃশ গগণতলব্যাপিনী প্রাকার-শ্রেণীতে 
শোভা পাইতে লাগিল। তাহার সৌধসকল কপাট- 
৯২লেন্ বিশিষ্ট বিস্তৃত দ্বারদ্বারা উদ্ভয়নো স্মুথ বিস্তৃতপন্দ- 
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গ্রুড়ের শোভা ধারণ করিল | এ পুরশ্রেষ্ঠ মেঘ- 

বৃন্দ ও মন্দরপর্ববত-সদৃশ সুমংর্ত অস্রযুক্ত ভুর্ভেদ্য 

বিবিধ গোপুরসমূহে সুরক্ষিত হইল । এবং স্থানে 
স্থানে দ্বিজিহ্ব পননগসদূশ শক্তি-নীমক অস্্রসমূহে 

সমাৰৃত, অস্ত্রশিক্ষার নিষিত্ত অট্রালক-পু্জে সু- 
শোভিত, যোধগণকর্তৃক রক্ষিত, তীন্ষ্ অস্কুশসকল, 

এককালে শত শত মনুষ্যের প্রাণঘাতক শতদ্বী- 
নামক অস্ত্রযুক্ত যন্ত্রজাল ও লৌহময় মহাচাক্রে 

শোভিত হইল । তাহার পথসকল প্রশত্ত ও নু- 
বিভক্তবূপে নির্মিত হইল। এই নগরীতে কখন দৈব 
উৎ্পাতের সপ্তাবন| ছিল না। এ নগর পাগুরবর্ণ 

নানাবিধ পরমোৎকৃষ্ট অট্রীলিকা-মগ্ডলীতে পরি- 

দীপ্যমান হইয়া অমর-ভুবনের ন্যায় শোভমান হও- 
য়াতে ইন্দরপ্রস্থ বলিয়া প্রকাশিত হইল । এতাদৃশ 
নগরমধ্যে রমণীয় কল্যাণকর স্থানে পাঁগুবগণের 
বন-পরিপুর্ণ ধনপত্তিগৃহ-সদৃশ প্রাসাদমণ্ডলী নতো- 
মগুলস্থ তড়িম্মালা-সমাকৃত মেঘবৃন্দের ন্যায় শোভ। 

পাইতে লাগিল। 
হে রাজন্! অনন্তর সংস্কৃত প্রাক্কৃত-প্রভৃতি 

নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিমকল ও সর্ববেদবিশীরদ 

ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করিবার নিমিত্ত সেই স্থান 
মনোনীত করিলেন । বণিকৃ-সমুহ ধনীর্জনে অভি- 

লাষী হইয়া নানা দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় আগমন 
করিতে লাগিল। অশেষ শিণ্পবিজ্ঞান-পারদশা 

ব্যক্তিরা তথায় আসিয়! বান করিল। নগরের চতু- 

দিকে পরম রমণীয় উদ্যানসকল আম, আম্াতক, 

কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নীগকেশর, লকুচ, 
পনস, শীল, তাল, তমাল, বকুল, মনোহর পুষ্প-যুক্ত 

কেতক, ফলভারাবনত পানীয় আমলক, লোধ্, 
উত্তমপুঞ্পযুক্ত অক্কোল, জব্খু, পাটল, মাধবীলতা- 

কুপ্ত করবীর, এবং পারিজাত, এই সমস্ত ও অন্য 
অন্য নিত্য পুগ্গ ফলযুক্ত বিবিধ রৃক্ষমূহে সু- 
শৌভিত হইল। এ উদ্যানসকল বিবিধ বিহজ্গগণ, 

মন্তময়ূরমণ্ডলী ও মদাকুলিত কোকিল-কুলে সঙ্কুল 

হইয়া অদৃষ্পুর্বর রমণীয়তা বিস্ত(র করিতে লাগিল। 
এবং অশেষপ্রকার আদর্শসদৃশ বিমল গৃহ, বিবিধ 

ল্তাগৃহ, মনোহর চিত্রগৃহ, ত্রীড়ার্থ কৃত্রিম মৃন্ময়- 

পর্বত, উত্তম জলে পরিপুর্ণ নানাবিধ বাপী, শ্বেত- 
রক্তাদি বিবিধ পছ্ে সুগন্ধি অতিরম্য সরোবর, 

সকল, হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাক-শোভিত, বনারৃত 

পরম রমণীয় বিবিধ পুষ্করিবী এবং বৃহৎ বৃহৎ কম- 
নীয় তড়াগসকলে শোভমান হইল | মহারাজ! 

সেই পুণ্যজনাৰৃত মহত্প্রদেশে প্রবেশ করিয়া 
পাগুবগর্ণের নিত্য নিত্য সন্তোষ বর্ধিত হইতে 

লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট ও ভীস্ব পাগব্দিগের প্রতি 
এবধপে ধর্মপ্রণয়ন করিলে পাগ্ডবেরা খাগুবপ্রস্থে 

বাস করিয়া সুসম্পন্ন হইলেন।. ভোগবতী নগরী, 
যেমন নাগগণে স্থশোভিত হয়, তাহার ন্যায় মহা- 

ধনুর্ধার ইন্দ্রকণ্প পঞ্চপাগুব-দ্বারা সেই নগরশ্রেষ্ঠ 
শোভা পাইতে লাণ্িল। হে রাজন্! বলরামের 
সহিত বীর কৃষ্ণ এইৰপে পাগুবগণকে রাজ্যে সং- 
স্থাপন করিয়া তাহাদিগের সন্মতি গ্রহণ-পুর্ববক 

দ্বারকায় গমন করিলেন । 

রাজ্যলাভপর্কে অষ্টাধিকদ্ধিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২০৮ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহাসত্তব 
মহাত্মা মদীয় পুর্ব-পিতামহ পাগুবগণ ইন্দরপ্রস্থে 
রাজত্ব লাভ করিয়া অতঃপর কি করিয়াছিলেন 2 
তাহাদিগের ধর্মমপত্তী দ্রৌপদী কিৰপে সকলেরই 
অনুবর্তিনী হইয়াছিলেন 2? এবং সেই মহাভাগ 
ভূপতিগরণ পাঁচজনেই এক দ্রৌপদীতে রত ছিলেন, 
অথচ তাহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভেদ হয় নাই, 
ইহার কারণ কি? হে তপোধন ! কৃষ্ণার সহিত 
সংযুক্ত সেই মহাত্সারা পরস্পর কিৰূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, এ সমস্ত বিস্তারৰূপে শ্রবণ করিতে 

অভিলাষ করি । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পরন্তপ পাগ্বগণ ধৃতরাস্্রের 
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অনুজ্ঞানুসারে রাজ্যলাত করিয়। খাগুবপ্রস্থে কৃষ্ণার 

সহিত গৃহধর্ম করিতে লাগিলেন । মহাঁতেজস্থী 

সত্যসন্ধ যুধিষ্টির রাজ্যপ্রাপ্ত হুইয়া ভ্রাতৃ্রণের 
সহিত ধরন্মানুসারে প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন । 

জিতশত্র মহা প্রাজ্ঞ সত্যধর্্মপরা য়ণ পুরুষশ্রে্ঠ আর 
আর পাগুনন্দনেরা পরমাঁশন্রে সেই স্থানে বাস 

করিরা থকিলেন। তাহারা মহার্হ রাজকীয় আ- 

সনে উপবিষ্ট হইয়। সমস্ত পৌরকাধ্য নির্বাহ করি- 

তেন। 

অনন্তর একদা সেই সমস্ত মহাআারা উপবিউ 

আছেন, এমত সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে 

তথায় উপস্থিত হইলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির ধষিকে 

সমাগত দেখিয়। স্বীর মনোহর আজন প্রদান করি- 

লেন? অনন্তর দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে তিনি স্বয়ং 

যথাবিধানে খবিকে অর্থ্যপ্রদান করিয়া সমস্ত রাঁজ- 

কার্ধ্য নিবেদন করিলেন । খষি পুজা গ্রহণ-পুর্ববক 

প্রীতমনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া উপবেশন 

করিতে কহিলেন ৷ রাঁজা যুধিষ্ঠির মুনির অন্ুভ্ঞানু- 

সারে উপবিষ্ট হইলেন) এবং ক্ুষ্ণার নিকট ভগবান্ 

দেবর্ষধির আগমনবার্ডা প্রেরণ করিলেন দ্রৌপদী 

সেই কথ। শুনিবামাত্র শুচি ও সমাহিতা হইয়া 

বেস্থলে পাগ্ুবগণের সহিত নারদ অবস্থিতি করিতে- 

ছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। ধর্মা- 

চারিণী কৃষ্ণা দেবর্ষির চরণতলে প্রণতিপূর্ববক কতা" 

গলি ও কৃতাবগুঠনা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন । 

ধর্্মাক্সা সত্যবাদী খষিসত্বম ভগ্বান্ নারদ অনি- 

নিদিতা রাজনন্দিনীকে বিবিধ আশীর্বাদ করিয়। 

গমন করিতে আদেশ করিলেন। 

অনন্তর দ্রৌপদী গমন করিলে ভগবান্ দেবর্ষি 

যুধিষ্টির-প্রভৃতি সমস্ত পাগুবগণকে নির্জনে কহি- 

লেন, যশস্বিনী দ্রৌপদী একা তোমাদিগের সকলের 

ধর্দমপত্রী হইয়ীছেন, এমত স্থলে তোমাদিগের পর- 

স্পর ভ্রাতুভেদ হইতে পারে); অভএব যাহাতে 

কালে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুন্দ ও উপনুন্দ নামে ঢুই- 
ভ্রাতা একত্র বাস করিত। তাহারা অন্যের অবধ্য 
এবং তাহাদিগের এক রাজ্য, এক গৃহ, এক শয্যা, এক 
আসন ও এক ভোজনস্থানছিল। তাহারা সর্বদা 
ঈদৃশ সৌহার্দযুক্ত হইয়াও তিলোত্তমার নিমিন্ত 
পরস্পর পরস্পরকে বিনউ করিল। অতএব হে যুখি- 

: চির! তোমরা! পরম্প্-গ্রীতিবর্ঘক ভ্রাতৃ-সৌহার্দর 
রম্মণ কর; যাহাতে তোমাদিগের ভাতৃভেদ না 
হয়, তদ্দিষরে যত্রুবান্ হও । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামুনে ! সুন্দ ও উপ- 
স্ন্দ এই ছুই অস্গুর কাহার পুল্র ? কিৰপে তাহা- 
দিগের পরস্পর ভেদ উৎপন্ন হয়? কিপ্রকারেই ব! 
তাহার! পরস্পর পরস্পরকে বিনাঁশ করিয়াছিল 2 
এবং যে রমণীর নিমিত্বে তাহারা কামমত্ত হইয়! 
পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেই তিলো- 
তমা কাহার দছুহিতা ? সেই রমণী অপ্সরা কি দেব- 
কন্যা ? হে ব্রন্ধন্! এই সমস্ত বিস্তারৰপে আনু- 
পুর্ব্বিক শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি; হে তপোধন ! 
ইহা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতুহল জন্সিয়াছে। 

রাজ্যলাভপব্ষে নবাধিকদ্ধিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২০৯ ॥ 

নারদ কহিলেন, হে পার্থ যুধিষ্টির ! ভ্রাতৃগণের 
সহিত তুমি এই প্রাচীন ইতিহাস আমার নিকট 
বিস্তারবপে আন্মুপুর্ব্িক শ্রবণ কর। পুর্ববকালে 

মহানগর হিরণ্যকশিপুর বংশে নিকুত্ত নামে বলবান্ 
তেজস্বী এক দৈত্যেন্র জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল | 
তাহার ভীমপরাক্রম মহাবীধ্য ভ্রুরচিত্ত দারুণ দুই 
পুত্র উৎপন্ন হইল। এ ছুই দৈত্যরাজ-তনয়ের 
মধ্যে এক জনের নাম সুন্দ ও অন্যের নাম উপজুন্দ। 

তাহারা উভয়ে নিরন্তর এক বিষয়ে সম্মত, এক- 

(নিশ্চয় ও এককার্ধ্য হইয়া সমান সুখছুঞঃকখে কাল- 
যাপন করিত। উভয়েই পরম্পর প্রিয়বাদী ও প্রিয়- 

তাহা না হয়, এমন কৌন নিয়ম স্থাপন কর। পুর্ব- | কারী ছিল এক ভ্রাতা ব্যতিরেকে অপর ভ্রাতা 
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তোজন বা গমন করিত না। তাহাদিগের ছুই 
ভ্রাতার প্রকৃতি ও আচরণ অভিন্ন হওয়াতে বোধ 

হইত, যেন এক ব্যক্তিই দ্বিধাকুৃত হইয়াছে । সর্ব- 

কার্ধ্যে একবুদ্ধি সেই মহাবীধধ্য ভ্রাতৃছয় ক্রমে বর্ধিত 
হইয়া উঠিল । তাহার ত্রেলোক্যবিজয়ের নিমিত্তে 

নিশ্চর করিয়া বিন্ধ্য পর্বতে গমন-পুর্ধরক দীক্ষিত 

ও সমাহিত হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরন্ত 

করিল। প্রথমত জট্টাবল্কলধারী ও ক্ষুৎপিপাসাপরি- 

শ্রান্ত হইয়। তপস্যায় নিবিষ্ট হইল | পরে মলদিগ্ধ- 

সর্ববাঙ্গ, বায়ুতক্ষ পাঁদাুস্ঠাগ্রে অবস্থিত' উদ্বাহ, 

নির্নিমেষ ও ধৃতত্রত হইয়া দীর্ঘ কাল আত্মমাংসে 

আহুতি প্রদান করিল। ত্কালে এই এক অস্ভুত 

ব্যাপার হইয়াছিল বে বিদ্ধ্য পর্বত তাহা দিগের 

তপঃ প্রভাবে প্রতাপিত হইয়া ধুম উদ্দিরণ করিয়া- 

ছিল। অনন্তর দেবগণ তাহাদিগ্ের উগ্র তপস্যা 

দর্শনে ভীত হইয়! তপোবিঘাতের নিমিত্তে বিদ্বোত- 

পাদন করিতে আরম্ত করিলেন। তাহার প্র 

লোভনীয় রত্রুসমুহু ও কামিনীদ্ারা তাহাদিগের 

উভয়কে পুনঃপুন প্রলোভিত করিলেন; কিন্ত 
সেই স্থুমহাত্রত ভ্রাতৃদ্বয় কোন মতেই ত্রতভম্ করিল 

না। পরে তাহারা পুনর্বার সেই ছুই মহাত্মা 

সমক্ষে মীয়। বিস্তার করিয়া এই এক প্রকাণ্ড কাণ্ড 

করিলেন,_এ অস্থুরদ্ধয়ের ভগিনী, মাতা, ভাধ্য। 

ও আর আর স্বজনগরণ ভ্রব্টীভরণ, ভ্রব্টকেশ ও বি- 

গলিতবসন হইয়! শুলহস্ত এক রান্সসকর্তৃক পাতিত 

হইতে হইতে অতিশয় ত্রাসান্বিতচিত্তে সেই ছুই 

অন্গুরকে সম্তীষণ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দে চীৎ- 

কার করিতে লাগিল । ইহ! দেখিয়াও স্থুমহাব্রত 

ও উপসুন্দ ব্রতভঙ্গ করিল না'। অনন্তর যখন 

উভয়ের মধ্যে কেহই তাহাতে ক্ষুব্ধ বা কাতর হইল 
না, তখন সেই স্ত্রীগণ ও রাক্ষস অন্তর্হিত হইল। 

তদনন্তর সর্বলোক-হিতকারী এভু পিতামহ সেই 

দুই মহাঁস্ুরের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে 
বরপ্রার্থনা করিতে কহিলেন। দৃ়বিক্রম জুন্দৌপ- 

সুন্দ ভ্রাতৃদ্ধর প্রভু পিতামহদেবকে দেখিয়া ক্ৃতাঁ- 

গ্ললিপুটে দণ্ডায়মান হইল» এবং উভয়ে একত্র 
হইয়া কহিল, প্রভো পিতামহ ! আমাদিগের 

তপস্যাঁয় যদি আপনি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়। থাকেন, 

তাহা! হইলে আমাদিগকে এই বর দিউন যে আমরা 
উভয়েই মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান্ং কামৰপী ও 

অমর হইতে পারি। | 
ব্রক্গা কহিলেন, তোমরা যাহা যাহ! প্রার্থনা 

করিলে, তন্মধ্যে অমরত্ব-ব্যতীত তোমাদিগের সমস্ত 

অভিলাষই পুর্ণ হইবে? তোমরা অমরত্ব-ব্যতীত 
অমরগণের তুল্য বিধান অন্য কিছু প্রার্থনা কর। 

ত্রিলোকের ওভু হইবার মানসেই তোমরা এই 
মহাতপস্যা আরন্ত করিয়াছিলে, এই নিমিত্তে 
তোমাদিগের অমরত্ব হওয়া বিধেয় নহে | হে দৈ- 
ত্যেন্দরদ্বয় ! তোমাদিগের ত্রিলোক জয় করাই তপ- 
স্যার উদ্দেশ্য; এই কারণে আমি তোমাদিগের 

অমরত্ব-কামনা পুরণ করিলাম না । 

স্ুন্দ ও উপস্ুন্দ্ কহিল, হে পিতামহ ! আঁমাঁ 
দিগের পরস্পর-ব্যতীত এই ত্রিলোকস্থিত স্থাবর 
জঙ্গম-প্রভৃতি কোন বস্ত হইতে যেন আমাদিগের 
মৃত্যুভয় না থাকে । 

পিতামহ কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে 
ও বাহা ৰলিলে, তাহাই হইবে, আমি তোমাদিগের 

এই প্রার্থনা পুর্ণ করিলাম; তোমাদিগের প্রার্থনা- 
নুসারেই তোমাদিগের মৃত্যুবিধান নিয়মিত হইল । 

নারদ কাহিলেন, অনন্তর পিতামহ সুন্দ ও উপ" 

সুন্দকে এই বর প্রদান-পুর্ববক তপস্যা হইতে নিবৃত্ত 
করিয়! ব্রন্দলোকে গমন করিলেন দৈত্যেন্্র উভয় 
ভ্রাতা বরলাভে সর্বালোকের অবধ্য হইয়া স্বগৃহে 
প্স্থান করিলে তাহাদিগের সুন্ৃদ্বর্গ সেই ছুই মন- 
স্বীকে লন্ধবর ও পুর্ণমনোরথ দেখিয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইল। তাহারা ছুই ভ্রাতা তখন জটা' 
পরিত্যাগ-পুর্বক কিরীট, মহার্হ আভরণ ও উত্তম 
পরিক্মৃত বসন ধারণ করিল। অনন্তর সার্বাকীলিক 
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অকাল-কৌমুদী মহোৎসব করিতে আরস্ত করিল। 

তাহাদিগের সুহৃদ্বর্গ সর্বদাই আমোদ প্রমোদে 

কাল যাপন করিতে লগিল। তাহাদিগের গৃহে গৃহে 

“ভন্ষণ কর, ভোজন কর, দ্বান কর, ত্রীড়া কর, 

গান কর, পান কর” এইৰূপ শব্দ নিরন্তর উচ্চারিত 

হইতে আরন্ত হইল। স্থানে স্থানে দৈত্যদিগের 

সিংহনাদের সহিত করতলনিনাদিত মহাশব্দে সমস্ত 

নগর মহাপ্রমোদান্বিত হইল। কামবপী দৈত্যগণ 
মহানন্দে তত্তদ্বিধ বিবিধ বিহীরে রত থাকাতে 

এক বসরকে তাহাদিগের এক দিন বোধ হইতে 

লাগিল । 

রাজ্যলাভপর্ষে দশাধিকদ্িশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২১০ ॥ 

নারদ কহিলেন, অকালকৌমুদী মহোৎসব পরি- 

সমাগু হইলে ত্রৈলোক্যের আধিপত্য ভিলাবী হইয়া 

উভয় ভাতা মন্ত্রণা করিয়া সেনাগণকে সুসজ্জ হইতে 

আদেশ করিল। তাহার! সুহ্ৃ বৃদ্ধ দৈত্য ও মন্ত্রি- 

গণের নিকট অনুজ্ঞাত হইয়৷ যাত্রিক ক্রিয়া সমা- 

পনানন্তর রজনীতে মঘ। নক্ষত্রে যাত্রা করিল। তুল্য- 

ধর্মিণী মহতী দৈত্যসেন৷ গদা পর্তিশ শুল মুদ্পীর- 

প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিরা তাহাদিগের সহিত 

গমন করিল । দৈত্যরাজদ্ধয় চারণগণের বিজয়- 

লুচক মাঁজল্য স্ততিপাঠে স্তুর়মান হইয়া পরম 

হর্ষে গমন করিতে লাগিল । যুন্দুর্াদ কীমগরামী 

সেই উভয় দৈত্যরাজ প্রথমত অন্তরীক্ষে উৎ্পতিত 

হইরা দেবলোকে গমন করিল। দেবগণ তাহী- 

দিগের আগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পুর্বক পিতামহের 

বরদান স্মরণ করিয়া স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ-পুর£সর 

ব্রহ্মলোৌকে গমন করিলেন । তীব্রবিক্রম দৈত্যদ্ধয 

ইন্্রলোক, যক্ষগণ, রাক্ষমণ ও অন্যান্য খেচর 

প্রানি্ণকে জয় করিয়া তথা হইতে গমন করিল । 

পরে তাহারা পাতাঁলবাসী নাগণণকে পরাজয় 

করিয়। সমুদ্রদ্বীপবাসী জেচ্ছগণকে পরাজিত করিল। 

অনন্তর উগ্রশাসন সেই মহারথ ভ্রাতৃদ্ধয় ভুমগ্ডল 
পরাজয় করিতে উদ্যত হইয়া সৈন্যগণকে আহ্বান- 

পুর্বক এইৰপ স্ুদাঁরুণ বাক্য কহিল বে রাজর্ষিগ্রণ 
মহাযজ্ছদ্বারা ও ব্রাজ্মণগণ হব্যকব্যদ্বার। দেবগথের 

তেজ, বল ও শ্রী বৃদ্ধি করে; এঁ সকল ব্যক্তিরা এপ 

কাধ্যকলাপদ্বারা আমাদিগের শক্রতাচরণ করিয়া 

থাকে; অতএব আমরা সকলে একত্র হইয়া সর্ধবতো- 
ভাবে তাহাদিগকে বধ করিব। তাহারা মহাসমু- 
দ্রের পুর্ব তীরে এবস্বিধ নৃশংস সঙ্কপ্প করিয়া সমস্ত 
সেনার প্রতি আদেশ-পুর্বক চতুর্িকে ধাবমান 
হইল । সেই বলবান্ ছুই ভ্রাতা যে সকল ত্রাঙ্গণকে 

যজন বা যাজন করিতে দেখিতে পাইল, তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া তথা হইতে গ্রমন 
করিতে লাগিল । তাহাদিগের সৈন্যগন বিশ্রন্ধচিত্তে 
জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
তাহাদিগের অগ্নিহো ত্র গ্রহণ-পুর্বক জলে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল । মহাত্মা তপোধনগণ ত্ুদ্ধ হইয়া 
শাপগ্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্ত তাহা ব্রহ্মার 

বর-বলে বিফল হইতে লাগিল, তাহাদিগকে আক্রান্ত 

করিতে পারিল না। যখন দ্বিজগণের অভিশাপ 

শিলা-নিক্ষিগু শিলীম়ুখের ন্যায় প্রতিহত হইতে 
লাগিল, তখন তাহারা নিয়ম পরিত্যাগ-পুর্ববক 
পলায়ন করিতে আর্ত করিলেন। ভূমগ্ডলে বে 

সমস্ত শমপরায়ণ তপঃসিদ্ধ দান্ত খষি ছিলেন, 

তাহারা, যেমন সর্পগণ গরুড়ভয়ে পলায়ন করে, 

তাহার ন্যায় তাহাদিগের ভয়ে পলায়নপরায়ণ ইই- 

লেন। এইৰপে আশ্রমসমস্ত মথিত এবং কলস- 

অ্বব-প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রসকল বিকীর্ণ ও ভগ্ন হওয়াতে 

সমস্ত জগৎ প্রলয়কাল-বিনকের ন্যায় শুন্যৰপ 

হইল। হে রাঁজন্! অনন্তর মুনিগণ ইতস্তত লুক্কা- 

রিত হইয়া অদৃশ্য হইলে উভয় মহাসুর তীাহা- 
দিগের বধের নিমিত্ত ক্লুতনিশ্চয় হইয়! বিবিধ ৰপ 

ধারণ করিতে আরস্ত করিল। তীহাঁরা কখন গলিত- 

মদ মত্ত মাতঙ্গৰপ ধারণ করিয়। ছুর্গ-মধ্য-গত তপস্থি- 
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গণকেও যমসদনে প্রেরণ করিতে লাগিল । এ ক্রুর- 

দ্বয় কখন সিংহমুর্তি, কখন ব্যান্রবূপ-ধারী, কখন বা 
অদৃশ্য হইত। এইবৰূপে তাহারা বিবিধ উপাঁয়- 
দ্বারা খবিগণকে বিন করিল। তখন বস্থধাতিলে 

যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় নিবৃত্ত, এবং ব্রাহ্মণ ও ভূপালগণ 

বিনষ্ট হইয়া একেবারে যজ্ঞোৎসৰ উৎসন্ন হইল। 
সমস্ত লোক ভয়ার্ত হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে 
লাগিল। ক্রয়, বিক্রয়, হষ্টকাধ্য, দৈবকাধ্য, পুণ্য- 
কার্য, বিবাহকার্ষ্য, ক্লষিকাধ্য ও গোরক্ষা-প্রভৃতি 
সমস্ত কম্মই রহিত হইল । নগর ও আশ্রম বিধস্ত 

হইয়া কেবল অস্থিকঙ্কালে সঙ্কীর্ণ হওয়াতে পুথিবী 
অতি তয়ঙ্করবূপে দুষ্ট হইতে লাগিল। সমস্ত দেশে 
পিতৃকার্য্য ও ববট্কা র-প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়াসকল 
বিলুপ্ত হওয়াতে জগৎ অতি ভীষণাকারে ডুর্দর্শনীয় 

হইল । চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা ও ব্যোমচারী অশ্থিনী- 

প্রভৃতি নক্ষত্রগণ সুন্দোপন্তন্দের সেই কাধ্য অব- 

লোৌকন করিয়া বিষ্নভাবাপন্ন হইল। তাহারা 
এইবপ ত্রুরকর্মদ্বারা সর্ব দিক্ পরাজয় করিয়া 

অবশেষে নিঃশক্র হইয়৷ কুরুক্ষেত্রে বাস করিতে 
লাগিল। 

রাজ্যলাভপর্ধে একাদশীধিকদ্ধিশত অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ২১১।॥ 

নারদ কহিলেন, অনন্তর শমদমসম্পন্ন দেবর্ষি, 

পরমর্ষি ও সিদ্ধগণ সেই মহৎ প্রাণিহত্যাকাণ্ড 

দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন । তাহারা তখন 
জগতের প্রতি কৃপান্বিত হইয়া পিতাঁমহ-ভবনে 

গমন করিলেন । অনন্তর তথায় পিতামহকে সিদ্ধ 

ও ত্র্র্ষিগণে সমন্তাৎ পরিরৃত ও দেবগণের সহিত 

সমাসীন দেখিতে পাইলেন । সেই স্থানে দেবদেব 

মহাদব, অনি, বায়ু, চন্দ্র আদিত্য, পাকশাসন, 

ব্রহ্মনিষ্ঠ খষিগণ, বৈখানস, বালিখিল্য, বানপ্রস্থ, 

মরীচিপ, অজ, অবিমুগ্ধ ও তেজো গর্ত-গুভৃতি ভিন্ন 

ভিন্ন তপন্থী খবিগণ, সকলেই উপস্থিত হইলেন। 

সমস্ত মহর্ষিগণ দ্ীনচিত্তবে পিতামহের সমক্ষে জুন্ন 
ও উপন্ুন্দের কাধ্যবৃত্তান্ত কহিলেন। সেই দৈত্য- 

দ্বধয় যেপ্রকার উদ্যম করিয়া যেৰপ কর্ম করিয়াছে; 
ও যেৰপে সংহার করিয়াছে+ তৎসমুদায় যথা ক্রমে 
আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। এৰং সমস্ত দেব- 
গণ ও পরমর্ষিগণ সেই বিবয়ের নিমিত্ত পিতামহকে 
অনুরোধ করিলেন। অনন্তর পিতামহ তাহাদিগের 
সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ভ কাল চিন্তা পুর্ববক 
ইতিকর্ভব্যতা স্থির করিয়া ছুব্বৃ্ত দৈত্যদ্বয়ের বধো- 
দেশে বিশ্বকন্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্মা 
উপস্থিত হইলে মহান্ুভাৰ পিতামহ তাহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া আদেশ করিলেন যে, সকলের 
প্রার্থনীয়া মনোহরা এক প্রমদ। নির্মাণ কর। বিশ্ব- 
কর্মা তাহাকে প্রণাম করিয়। সাদরচিত্তে তদীয় 
আদেশ গ্রহণ-পুর্বক যত্রসহকারে পুনঃপুন চিন্তা 
করিয়া এক দিব্য কামিণী নির্মাণ করিতে আরস্ত 
করিল। ত্রিলোকীমধ্যে দর্শনীয় পরম রমণীয় যে 
সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ আছে, বিশ্বকর্মী তৎ- 
সমুদায় আহরণ-পুর্বক দেববপিণী এক কামিনী 
স্বজন করিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্ সমবায় গাত্রে 
কোটি কোটি রত্বে অলঙ্কৃত করত তাহাকে রদ 
সঙ্ঘাতময়ী নির্মাণ করিল। বিশ্বকর্মার মহাপ্রযত্তে 
নির্মিত সেই ললনা এতাদৃশ বপবতী হইল ষে 

ত্রিভুবনমধ্যে কোন রমণীই তাহার উপম যোগ্য 
রহিল না। তাহার শরীরমধ্যে এমত কোন শুক্ষা 
হ্থানও ছিল না যে তাহাতে দর্শক ব্যক্তির দৃষ্টি 
নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার অপৰূপ ৰূপ-সৌন্দর্য্যে বদ্ধ 
না হইত ! মুর্ভিমতী লক্ষীর ন্যায় কামবূপিণী সেই 
সীমন্তিনী প্রাণিমাত্রেরই নয়নমনের অপহারিণী 

হইল। বিশ্বকর্মা তিল তিল করিয়া সমস্ত রক 
সংএরহ-পুর্ববক সেই ললনাকে হথজন করিয়াছিলেন 3 
এই নিমিত্তে পিতামহ তাহার নাম তিলোত্তমা 
রাখিলেন। অনন্তর তিলোত্তম! ব্র্াকে নমস্কার 

করিয়া! কৃতাগ্রলিপুটে কহিল, হে ভুতেশ ! আমাকে 



আদিপর্ব! ৩২৯ 

কি কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, আমি কি নিমিতে 

সংপ্রতি নির্দিতা হইয়াছি, আজ্ঞ। করুন। পিতামহ 

কহিলেন, তিলোত্তমে ! তুমি সুন্দ ও উপসুন্দ, ছুই 
অন্গরের নিকট গমন কর; তথায় যাইয়া তোমার 

কমনীয় বপদ্বারা তাহাদিগের প্রলোৌভ জন্মাইতে 

যত্ুবতী হও। ভদ্রে! তাহারা তোমার ৰপসম্পন্ি 

দর্শন করিয়! যাহাতে তোমার নিমিত্তে তাহাদিগের 

পরস্পর বিরোঁধ হয়, এমত চেষ্টা কর ৷ 

নারদ কহিলেন,অনন্তর তিলোত্তম। তাহ প্রাতিজ্ঞা- 

পুর্ববক অঙ্গীকার করিয়া পিতামহ-চরণে প্রণাম- 

পুর্বক দেবগণকে মগ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে 

আরস্ত করিল। সে সময়ে ভগবান্ পিতামহ পুর্বব- 

মুখ, মহেশ্বর দক্ষিণমুখ অন্যান্য দেবগণ উত্তরমুখ 

ও খবিগণ নানা দিকে অভিমুখ হইয়াছিলেন। 

তিলোত্তমা যখন প্রদক্ষিণ করে, তখন ইন্দ্র ও 

ভগবান্ মহেশ্বর অতি ধৈর্যাবলম্বন-পুর্ববক স্বস্থানে 

গ্রত্যবস্থিতি করিলেন । মহেশ্বর সাতিশয় দর্শন- 

লোলুপ হওয়াতে, তিলোত্তমা যখন তাহার দক্ষিণ- 

পার্থ গমন করিল, তখন তাহার উন্মীলিত-পদ্ম- 

পলাশলোচন-বিভূষিত অন্য এক দক্ষিণমুখ নিঃস্থত 

হইল; তিলোত্তমা যখন তাহার পশ্চাদ্বর্তিনী 

হুইল, তখন তাহার এক পশ্চিমমুখ উৎপন্ন হইল) 

এবং এ কামিনী যখন উত্ত্রপার্খবর্তিনী হইল, তখন 

উহার বামদিকে এক মুখ নির্ধত হইল। মহেক্্রেরও 

দর্শন-লালসা থাকাতে, তাহাকে তিলোত্তমা যখন 

প্রদক্ষিণ করে, তখন তাহার সম্মুখে, পাশ্খে এবং 

পৃষ্ঠে, সর্ব গাত্রেই রক্তিম ও বিশাল সহস্রসংখ্যক 

নেত্র উদ্ভূত হইল। হে পার্থ: পুর্বকীলে এইৰপে 

মহাদেব চতুর্শৃখ এবং বলসুদন সহঅলোচন হইয়া- 

ছিলেন ! এবং প্রদক্ষিণকালে তিলোত্তমা যে যে 

দিকে গিয়াছিল, দেব ও মহর্ষিগণের মুখ সেই 

দিকেই আবর্তিত হইয়াছিল । সে সময় সেই ত্রদ্ধ- 

সভায় যিনি যিনি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কেবল 

পিতামহ দেব-ব্যতীত সকল মহাত্মারই দৃষ্টি সেই 

কামিনীর শরীরে অর্পিত হইয়ীছিল। যখন তিলো- 

তম গমন করিতে আরস্ত করিল, তখন সমস্ত দেব 

ও পরমর্ষিগণ তাহার ৰূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া 

অভীষ কার্য সিদ্ীৰৎ বিবেচনা করিতে লাগিলেন | 

তিলোত্তমা দেবকার্য্যসাধনে প্রস্থান করিলে লোৌক- 

ভাবন হিরণ্যগর্ত সমস্ত দেব ও খবিগণকে বিদায় 

করিলেন। 

রাজ্যলাভপর্কে দ্বাদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় 

সম ॥ ২১২ ॥ 

নারদ কহিলেন, এদিকে দৈত্য সুনদ ও উপস্ুন্দ 

ভ্রাতৃদ্বয় ভূমগুল পরাজয়-পুর্ববক ত্রিভুবন সমান- 

বূপে স্থায়ত্ত করিরা নিঃসপত্র ও গতব্যথ হইয়া 
আপনাদিগকে ক্ৃতকাধ্া বোধ করিল । এবং দেব 

গন্বার্ব যক্ষ রাক্ষস নাঁগ ভূপাল-প্রভৃতির সমুদায় রত্ব 

গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুক্ট হইয়া কাল যাপন 

করিতে লাগিল । যখন দেখিল যে এই ত্রিলো কী- 

মধ্যে কেহই তাহাদিগের প্রতিষেধক নাই, তখন 

নিরুদ্যোগ হইয়া দেবতার ন্যায় পরম সুখে বিহার 

করিতে আরস্ত করিল | মাল্য, চন্দন, বনিতা, মনো- 

হর ভক্ষ্য, ভোজ্য ও পেয়, এই সকল বিবিধ উপাদেয় 

বস্তদ্ধারা পরম প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল । 
দেবগণের ন্যায়, কখন অন্তঃপুরে” কখন অরণ্যমধ্যে, 

কখন উদ)াঁ9নে, কখন বা পর্বতে ; যখন যে স্থানে 

অভিলাৰ হয়, সেই স্থানে বিহীর করিতে থাকিল। 

একদা তাহারা কুস্থমিত মহীরুহ-সমূহে সু- 
শোভিত অবন্ধুর শিলাতলযুক্ত বি্ধযাচলশিখরে 
বিহার করিবার নিমিত্তে গমন করিল। সেই স্থানে 

যথাভিলবিত সমুদায় দিব্য কাম্য বস্ত সমানীত হইলে 

স্্রীগণের সহিত প্রমুদিতহৃদয়ে উৎকৃষ্ট আসনে উপ- 

বিকট হইল। রমণীগণ তাহাদিগের প্রীতির নিমিত্তে 
মনোরম নৃত্য, গীত ও স্ততিসংযুক্ত সজীত-দ্বারা 
তাহাদিগের উপাসনা করিতে আরন্ত করিল। এমত 

সময়ে তিলোভ্তম! একমাত্র রক্তবসন পরিধা ম-পুর্ব্বক 

৩ ধ 



৩৩০ মহাভারত! 

মনঃকপ্পিত বেশ বিন্যাস করিয়া! সেই বনে উপনীত 

হইয়। পুষ্প চয়ন করিতে লাগ্গিল; এবং নদীতীর- 
জাত কর্ণিকার কুসুম চয়ন করিতে করিতে সেই 

স্থানে দৈত্যদ্ধয়-সন্নিধানে শনৈঃশনৈ গ্রমন করিল । 

তাহারা উভয়ে অপরিমিত মদ্যপান করিয়া আরক্ত- 

নয়ন ও মদমত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সেই বরারে।- 

হাকে দেখিবামাত্র মদনবাণে সম্পূর্ণূপে ব্যখিত 

হইল। তাহার! উত্য়েই কামসম্মত্ত হওয়াতে আসন 

পরিত্যাগ-পুর্ববক উদ্ধিত হইয়া, সেই সীমন্তিণীর 
সমীপবস্তাঁ হইল; এবং উভয়েই তাহাকে প্রার্থনা 

করিিল। জুন্দ স্বীয় হস্তদ্বার। সেই সুভ্রর দক্ষিণহস্ত 

ধারণ করিল, এবং উপস্ুন্দও তাহার বামহস্ত 

ধরিল ৷ তাহারা একে বরলাভ-মদ, স্বভুজবীা-মদ্র 

ও ধনরত্ব-মদে মত্ত, তাহীতে আবার সে সময় উত্ভ- 

য়েই সুরাপান-মদ্ ও কাম-মদে প্রমত্ত হইয়াছিল) 

সুতরাং পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভুকুটাভঙ্জি-পুর্ববক 

রাদান্ুবাদ করিতে লাগিল। ুন্দ কহিল, এই 
ললনা আমার ভার্য্যা, তোমার গুরু হইতেছে, তুমি 
ছাড়িয়া দ্বাও। উপস্ুন্দ কহিল, এই কামিনী 

আমার ভার্ধ্য।, তোমার কনিশ্ঠত্রাতৃবধু হইতেছে, 
তুমি পরিত্যাগ কর। অনন্তর “এ আমার ভাব্্য', 
তোমার নহে, এ আমার ভাঁধ্যা, তোমার নহে ১ 

এইবপ পরম্পরু বলিতে বলিতে উভয়েরই ক্রোধ 

উপস্থিত হইল। উভয়েই তদীর় বপলাবন্যে 

মোহিত এবং তাহার নিমিত্তে ক্রোধভরে বিগতন্ষেহ 

ও ভগ্ন-পৌন্ৃদ্য হইয়া তীষণ গন গ্রহণ করিল। 
সেই এক কামিনীর নিমিত্তে কামমোহিত্ উভয়- 

ভ্রাতা ভীষণ গর উত্তোলন-পুর্ববক, “আমি পুর্বের 
পাণিগ্রহণ করিয়াছি, আমি পুর্ধে পাগিগ্রহণ করি- 
যাছি”” এই কথা বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে যুগ্পত 
প্রহার করিল। এ গদীঘাতে সেই ভীষণাকাঁর 

দৈত্যদ্বয় হত ও রুধিরীক্ত-কলেবর হইয়া নভো- 
মগ্ডুলচ্যুত স্ুর্য্যদ্বয়ের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত 
হইল। তখন তাহাদিগের জুহৃণ্খ দৈত্যবর্গ ও | 

দৈত্যপত্ীগণ সকলেই বিষঞ্ন, ভীত ও কম্পিত-কলে- 

বর হইয়া পলায়ন-পুর্ধবক পাতালে গ্রমন করিল। 
অনন্তর বিশুদ্ধাত্সা ভগবান পিতামহ তিলোত্তমাকে 

স্কত করিবার নিমিত্তে দেব ও মহর্ষিগণের সহিত 

সেই স্থানে আগমন করিলেন । ভগবান্ পিতামহ 
তথায় উপস্থিত হইয়া তিলোত্তমাকে বরদানে অভি- 

লাষ করিলেন। তিনি বরদানে বাধ্য হইয়া সন্ভষ্ট- 

চিন্তে তাঁহাকে কহিলেন, ভাবিনি! তুমি সুর্য্যলোকে 
বিচরণ করিতে সমর্থা হইবে; তোমার এতাদৃশ 
তেজঃপুঞ্জ হইবে যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অধিক 
ক্ষণ নিরীক্ষণ করিভে পারিবে না। সর্বলোক-পিতা- 

মহ পভ হিরণ্যগর্ততিলোত্তমাকে এইৰপ বর প্রাদদান 
ও ইন্দ্রের প্রতি ভ্রেলোক্যাধিপত্য সমর্পণ করিয়া 

ত্রঙ্গলোকে গমন করিলেন । 

নারদ কহিলেন, হে ভারতবৎশাবতংনগণ ! জুন 

ও উপস্ুন্দ ছুই ভাতা এইবপে সুন্গস্ভাবাপন্ন ও 

সর্ববিষয়ে একনিশ্চয় হইয়াওতিলো ত্তমার নিমিত্তে 

রোবপরতন্ত্র হইয়া আপনারাই পরস্পরকে সংহা'র 
করিয়া বিনষ্ট হইল! অতএব স্সেহহেতু আমি 

তোমাদিগের সকলকে বলিতেছি, তোমরা যদ্যপি 
আমার প্রিয় কন্ম করিতে অভিলাধী হও, তাহ? 

হইলে যাহাতে দ্রৌপদীর নিমিত্তে তোমাদিগের 
পরস্পর ভাতৃভেদ না হয় এমন কোন নিয়ম 

সংস্থাপন কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহা! পাঁগুব- 
গ্রণ অমিততেজন্বী মহর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণে 

পরস্পরের মতানুসারে সেই দেবর্ষির সমচ্ষেই 

নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে আমাদিগের মধ্যে 
এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত সমাসীন হইলে অন্য 

যেভ্রাতী তাহাকে দর্শন করিবে, তাহাকে দ্বাদশ 

বৎসর ত্রঙ্গচারী হইয়া বনে বাস করিতে হইবে । 
 ধর্মচারী পাগুবগণ এইকপ নিয়মবদ্ধ হইলে মহী- 
মুনি নারদ প্রীত হইয়া অভিলধিত স্থানে প্রস্থান 
করিলেন। হে ভারত! পুর্বে পাগ্ডব্গণ নারদের 

ক ্ 



আদিগর্ব! ৩৩১ 

আদেশান্ুসারে এইৰপ নিয়ম স্থাপন করাতেই 

তাহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃতেদ হয় নাই । 
ত্রয়োদশাধিকদ্ধিশত অধ্যায়ে রাজ্যলাভ পর্ব 

সমাগত ॥ ২১৩ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাঁগুবগরণ দ্রৌ- 

পদীবিষয়ে এফপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া সেই 

স্থানে বাস করত অস্ত্রশত্্র-গ্রতাপে অন্যান্য মহী- 

পাঁলগণকে বশীভূত করিলেন । কৃষ্ণা মহাতেজস্বী 

মন্ুজসিংহ সেই পঞ্চ পাগুবেরই বশবর্তিশী হইয়। 

থাকিলেন। সরোবরযুক্তা বনন্থলী ও কুগ্জরগণ 

যেমন পরস্পরের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে, তাহার ন্যায় 

দ্রৌপদী ও তীয় পঞ্চপতি পরস্পর জীতিবদ্ধক 

হইলেন । মহাত্স। পাগুবগণ ধর্মমপথের অনুবস্তী 

হওয়াতে কৌরব মাত্রেই দোবস্পর্শশ্ুন্য ও সুখা- 

স্বিত হইয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ড হইতে লাগিলেন । 

হেনরনাথ! অনশ্বর কিছু কাল অতীত হইলে 

এক ব্রান্মণগূহে কতকগুলি তক্কর আসিয়া গোধন 

হরণ করিতে লাগিল। হেনৃপসত্তম! দন্থ্যগণ ব্রা 

ণের গোধন হরণ করাতে ব্রাহ্মণ ক্রোধসুচ্ছিত হইয়া 

খাগুবপ্রস্থে আগমন করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ-পুর্বক 

চীৎকার শব্দে পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিতে লাগি- 

লেন ও কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ ! তোমা দিগের 

রাজ্যমধ্যে অদ্য অকুতাত্সা নীচপ্রক্কৃতি নৃশংস দস্্য- 

গণ হঠাৎ আমার গোধন হরণ করিতেছে, তোমরা 

শীঘ্র ধাবমান হও | হা! কি দুঃখের বিষয়! কাক 

আসিয়। প্রশান্ত ব্রাঙ্মণের বজ্জীয় ঘৃত হরণ করি- 

তেছে! নীচ শৃগাল সিংহের গুহা শুন্য দেখিয়া 

মর্দন করিতেছে ! যে রাজ প্রজা রন্মা না করেনঃ 

অথচ ষণ্ঠাংশ করগ্রহণ করেন, পঞ্ডিতেরা তাহাকেই 

সর্বলোকমধ্যে সম্পূর্ণ পাপচারী কহেন। হে পাগুব- 

পণ! চৌরগণ ব্রাক্মণত্ব হরণ করিতেছে, ধর্মাকর্ম্ম 

লোপ হইতেছে, আমি শোকপন্কে মগ্ন হইয়া পুনঃ- 

পুন রোদন করিতেছি; অতএব আমার হস্ত ধারণ 

করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, কুম্ীপুক্র ধনগ্জয় নিকটা- 
গত রোবয়মাণ সেই ব্রাহ্মণের এ সকল আর্তনাদ 

শুনিতে পাইলেন । সেই মহাবাহু তাহা শুনিবা- 

মাত্র ব্রাহ্গণকে মাতৈঃ বলিয়া অভয় প্রদান-পুর্ববক 
আশ্বাসিত করিলেন। পরন্ত যে গৃহে মহাত্সা পাগুব- 

গঠের অস্ত্রশস্ত্র ছিল, সেই গৃহে ধর্মারাজ যুখিছির 

দ্রোপদীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন ; সুতরাং 
তিনি আর্ত ব্রাহ্মণের বাঁক্যে পুনঃপুন উত্তেজিত 
হইয়্াও সংস্থাপিত নিয়মানুসারে অস্ত্র-গ্রহণার্ধে 

আয়ুধাগারে প্রবিকউ হইতে, ব! চৌরনিবা রণার্থে গমন 
করিতে সমর্থ হইলেন ন1) ব্রাহ্মণের তাদশ রোদন, 
ধনি শুনিয়৷ ছুঃখার্ডহ্ৃদয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন 

যে এই তপস্বী ব্রাঁক্ষণের গোধন অপহৃত হইতেছে, 
তাহা রক্ষা করিয়। ইহার অশ্রুমার্জনা করা আমার 

অবশ্য উচিত; এই ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া রোদন 
করিতেছেন; যদি ইহাকে রক্ষা! না করি, তবে আমার 
উপেক্ষাকরণ-জন্য রাঁজার অত্যন্ত অধর্না হইবে; 
আর রক্ষা করিলে আমাদিগের সকলেরই ইহ- 
লোকে আন্তিকতা প্রতিষিত হইবে, এবং অধর্মমপ্ত 

হইবে না। কিন্তু এক্ষণে অজাতশক্র রাজার নিকট 

যাইতে হইলে তাহাকে অনাঁদর করিয়া যাইতে হয়, 
ও তাহার নিকট আমার অসত্য ব্যবহার করা হয়, 

তাহাতে সংশগ্প নাই; এবং তাহার সমীপে অনু- 
প্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে । ফলত, 

রাজার অনাদরই হউক, আমার অনৃত ব্যবহীর- 

জন্য অধরাই হউক, এবং বনে মৃত্যুই বা হউক, এ 
সযুদার পরিহার করিতে পারি, পরন্ত ধর্ম পরি- 

ত্যাগ করিতে পারি না; কারণ, শরীর বিনাশ হই- 
লেও ধর্ম বর্তমান থাকিবে । 

হে নরপতে ! তিনি এইৰপ নিশ্চয় করিয়া আঁ়ু- 
ধাগারে প্রবেশ-পুর্বক রাজা বুধিন্টিরের সহিত সন্তা- 
বণ করিলেন; এবং ধন্ু্রহণ-পুর্ববক হৃউচিন্তে বহি- 
গত হইয়া ব্রাঙ্গণকে কহিলেন, হেদ্বিজ! শীঘ্র 

আগমন কর, পরধনলুব্ধ নীচাশয় দস্থ্যগণ অধিক 

| দূর না যাইতে বাইতেই আমরা একত্র গ্রমন করিয়। 



৩৩২ মহাভারত ! 

তাহাদিগের হস্ত হইতে তোমার অপন্ৃত ধন প্রত্যা- 
হরণ করি। মহাবাহু পৃথানন্দন সব্যসাচী ধনগ্য় 
এই কথা বলিয়া তন্ুত্রাণ পরিধান-পুর্ববক ধনু- 
গ্রহণ করিয়া ধজপতাকা-স্থুশোভিত রথে আরো- 

হণ করিলেন ) এবং ত্বরা-পুর্ববক দস্থ্যগণের অন্ু- 

সরণক্রমে গমন করিয়া শরসমূহদ্বারা দস্যুগণকে 

বিধ্বস্ত করত পরাজয় করিলেন। পরে সেই ব্রাঙ্গণকে 
তদদীর গোধন প্রদান-পুর্বক প্রসন্ন করিয়া ঘশো- 
লাভ করিলেন । অনন্তর তিনি স্বপুরে প্রত্যাগমন- 

পূর্বক সমস্ত গুরুগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদিগের 
কর্তৃক অভিনন্দিত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি 
ধর্মরাজকে কহিলেন, প্রভে। ! আমি দ্রৌপদীর 
সহিত আপনাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের 

ক্লৃতনিয়ম অতিক্রম করিয়াছি; অতএব আমাকে 

ব্রতানুষ্ঠান করিতে আজ্ঞ। করুন, আমি বনবাসের 
নিমিত্ত গমন করি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহসা ভ্রাতা 
অর্জনের এই কথা শুনিয়াই শোকার্তহৃদয় হইলেন) 
এবং কথঞ্চিৎ স্ধলিতবাক্যে“কেন” এই কথা৷ বলি- 

লেন। পরে তিনি দীনচিন্তে ভ্রাতা ধনপ্তয়কে কহি- 

লেন, হে অনঘ ! যদি আমি তোমার পক্ষে প্রামা- 

ণিক হই, তাহা হইলে আমি যাহা বলি, শ্রবণ কর। 
হেবীর! আমি যখন দ্রৌপদীর নিকট অবস্থিতি 
করিতেছিলাম, তখন তৃমি আমার নিকট অনুপ্রবেশ 
করিয়া আমার যে অপ্তরিয়ানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহাতে 

আমার অন্তঃকরণে অসন্তোষ নাই; সে বিষয়ে আমি 
তোমীকে অনুমতি করিতেছি, শ্রবণ কর। যখন 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পত্রীর সহিত অবস্থিতি করেন, তখন 

কনিষ্ঠ ভ্রাত। সেই গৃহে প্রবেশ করিলে হানি নাই; 
পরন্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রীতার কনিষ্ঠগৃহে প্রবেশ করাই বিধি- 

বিরুদ্ধ হয়; অতএব ইহাতে তোমার ধর্মালোপ 
হয় নাই, এবং আমার মধ্যাদাতিক্রমও হয় নাই ; 
হে মহাবাহে।! নিবৃত্ত হওঃ আমার কথা রক্ষা কর। 

অর্জন কহিলেন, আমি আপনার নিকট শ্রবণ করি- 
য়াছি বে ছলপুর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর্তব্য নহে; অতএব 

এ 

আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না, সৃত্য 
অবলম্বন করিয়াই আয়ুধ ধারণ করিতেছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জন রাজা যুধি- 
ঠিরের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ব্বক বনচর্ষযায় দীক্ষিত 
হইয়। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্তে গমন করি- 
লেন। 

অজ্জুন-বনবাসপর্বে চতুর্দশাধিকদ্িশত অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ২১৪ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কুরুকুলকীর্তি মহাঁ- 
বাহু অজ্জ্বন প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বেদজ্ঞ ব্রাহ্ধণ- 
প্রভৃতি অনেকে তাহার অনুগামী হইলেন। হে 
রাজন! তিনি বেদপারগ ও বেদবেদাঙ্গবিশারদ 
অধ্যাত্সচিন্তক ব্রাহ্মণ গানবিশারদ, পুরাণবক্তা সুতি, 
ভগ্বস্তক্ত, কথক, উদ্ধীরেতা, অরণ্যবাসী ও যাহারা 
মধুরৰপে দিব্য উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকে, এই 
সমস্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য বহুসগ্্য মধুরভাষী সহচর- 
গণে পরিরৃত হইয়া মরুদ্াণ-পরিরৃত দেবরাজের 
ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ভরতবংশডুড়ামণি 
অজ্জুন গমনকালে বিবিধ বিচিত্র রমণীয় বন, সরো- 
বর, সরি, সাগর, বিবিধ দেশ ও পুণ্যতীর্থসকল 
অবলোকন করিলেন। পরে গঙ্গাদ্বারে উপস্থিত 
হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । 

হে জনমেজয়! পাগুবপ্রবর বিশুদ্ধাত্মা অর্জুন 
সেই স্থানে যে অদ্ভুত কন্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। কুস্তীপুন্রের সহিত ব্রাহ্মণগণের 
তথায় অবস্থিতিকালে সেই সকল ব্রাহ্মণের বহুবিধ 
অগ্নিহোত্র প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্ ! 
গঙ্গাতীর-মধ্যে ক্ৃতাভিষেক বিদ্বান নিয়মোপেত্ত 
সৎপথস্থিত মহাত্মা ব্রাহ্মণণণ-কর্তৃক সেই সকল 
অম্নিহোত্র প্রবোধ্যমান, পুম্পোপহারযুক্তঃ প্রত্থ- 
লিত ও আহত হওয়াতে গঙ্গাদ্বার অতীব শোভ- 
মান হইল। একদা পাপগুবশ্রেষ্ঠ অর্ভ্বন স্নান করি- 
বার নিমিত্তে দ্বিজগণ-সমাকুল সেই আশ্রমের সমি- 
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হিত ভাগীরথী-সলিলে অবতীর্ণ হইলেন। মহারাজ! 
তিনি কৃতন্নান হইয়া পিতৃপিতামহের তর্পণ করিয়া 

অগ্নিকার্ধ্ের নিমিত্তে জল হইতে সমুন্িত হইতে 
মানস করিয়ীছেন, এমন সময়ে পাতাল-তলবাসিনী 

উল্পী-নাম্নী নাগরাজ-নন্দিনী মন্সথ-নিদেশবর্তিনী 
হইয়। তাহাকে আকর্ষণ করিয়া! সলিলমধ্যে লইয়া 
গেল। তখন তিনি কৌরব্য-নীমক নাগরাজের 
পরম উৎকৃষ্ট ভবনে উপস্থিত হইয়! অগ্নি দেখিতে 
পাইলেন। পরে সুমমাহিত হইয়া তাহাতে অগ্নি- 
কার্য সমাধান করিলেন। তিনি অশঙ্কিত হৃদয়ে 

আহুতি প্রদান করাতে হুতাশন পরিতুষ্ট হইলেন । 
কুন্তীনন্দন ধনগুয় অগ্নিকাধ্য সমাপন করিয় সহাস্য- 
মুখে নাগরাঁজ-দুহিতাকে কহিলেন, তাবিনি ! তুমি 
একি সাহসিক কর্ম করিয়াছ ? হে তীর স্থভগে! এ 
কোন্ দেশ? তুমিই বা কে? ও কাহার দুহিতা ? 

উলুপ্পী কহিল, হে রাজন্! এরাবতবংশে উৎপন্ন 
কৌরব্য নামে এক নাগরাজ আছেন) আমি তাহার 
তনয়। উলুপ্পী নামে পন্নগী। হে পুরুষব্যান্র ! তুমি 
স্নানের নিমিত্তে গঙ্গায় অবতীর্ণ হইয়াছিলে, আমি 
তোমাকে দেখিয়াই পঞ্চশরশরে পীন্ডিতা হুই- 
য়াছি। হে কুরুনন্দন! আমার বিবাহ হর নাই, 
আমি অনন্যপুর্বা ; এক্ষণে তোমার নিমিত্তে কাম- 
বিমোহিতা! হইরাছি; হে অনঘ! সম্প্রতি তুমি 
আত্ম-প্রদান করিয়া আমাকে আনন্দিত কর। 
অর্জুন কহিলেন, ভদ্রে জলচারিণি ! আমি ধর্্ম- 

রাজের আদেশানুসারে দ্বাদশবার্ষিক ত্রহ্ষচর্য্য ব্রত 

অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং আত্মবশ নহি; অথচ 

তোমারও প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিতেছি) 
কিন্ত আমি পুর্বে কখন কিছু মাত্রও মিথ্যা বাক্য 

বলি নাই; অতএব, এক্ষণে যেৰপে আমার বাক্যের 
সত্যতা রক্ষা ও তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান হইতে পারে, 
এবং আমাকে ধর্মপীড়িত হইতে না হয়, হে ভুজ- | 
মে! তুমি এমত কোন বিধান কর। উলুপী 

কহিল, হে পাগুবেয়! তুমি যে নিমিত্তে পৃথিবী 

ভ্রমণ করিতেছ, ও গুরু তোমাকে যেৰপে এই ব্রঙ্গ- 
চ্য্য ব্রত অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন, সে 
সমস্তই আমি অবগত আছি। তোমরা নিয়ম করিয়া- 
ছিলে যে তোমাদিগের পঞ্চভাতার মধ্যে এক জন 
দ্রোপদীর নিকট গমন করিলে, সে সময় মোহ- 
হেতু যিনি তথায় অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, তাহাকে 
দ্বাদশবার্ষিক ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনে গমন 
করিতে হইবে। অতএব তোমাদিগের পরস্পরের 
এই বনবাসের নিয়ম কেবল দ্রৌপদীহেতুই হই- 
য়াছে, সুতরাং তুমি কেবল সেই ধর্ম রক্ষার নিমি- 
স্তই প্রোষিত হইয়াছ; এমতস্থলে তোমার ধর্্- 
লোপ হইবার সন্তাবনা কি? হে পৃথুলোচন ! আর্ত 
ব্যক্তির পরিত্রাণ করা তোমার কর্তব্য কর্ম; অতএব 
আমাকে আর্ত বিবেচনা করিয়া পরিত্রাণ করিলে 
তোমার ধর্মালোপ হইবে না । হে অঙ্ভ্ুন ! যদিও 
ইহাতে যৎকিঞ্চিম্বাত্র ধর্শের ব্যতিক্রম হয়, তথাপি 
আমাকে প্রাণদান করাতে তোমার সেই ধর্ম 

সম্পূর্ণই হইবে। হে পার্থ! উপযাচিকা কামিনীর 
কামনা পুর্ণ করা সাধুসম্মত, অতএব তুমি আমাকে 
ভক্তা বলিয়া ভজনা কর ; হে প্রভো ! যদ্যপি তুমি 
ইহাতে অসম্মত হও, তবে আমাকে মৃতা বলিয়াই 
অবধারণ কর। হে পুরুষোত্বম মহাবাহো ! অদ্য 
আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়ছি, আমাকে প্রাণ- 
দান করিয়া পরম ধর্ম উপাজ্ন কর ! হে কৌন্তেয় ! 
আমি অনাথ! ও দীনা হইয়া পুনঃ পুন রোদনপুর্ব্বক 
তোমার শরণাগত হইতেছি, ও সকামা হইয়া 
তোমার নিকট যাঁন্া করিতেছি এবং তুমিও দীন 
ও অনাথগণকে নিরন্তর রক্ষা করিয়। থাক, স্থতরাহ 

চ আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার উচিত; অতএব 
তুমি আত্মপ্রদান করিয়া আমার মনোরথ পুরণ 
কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নাগরাজ-দুহিতা প্রতাপ- 
বান্ অর্জনকে এবিধ বাক্য কহিলে অর্জন ধর্স্মো- 
দেশে তাহার অভিমত সমস্ত কার্য সম্পাদন করি- 

৩ন 
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লেন। তিনি সেই কৌরব্য-নামক পন্নগেশ্বর-ভবনে 
সেই রাত্রি অবস্থিতি করিয়া! সুর্যোদয়কালে উত্থিত 

হইলেন, এবং সেই নাগরাজ-নন্দিনীর সহিত পুন- 

ব্বার গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন । পরে সাধী 

উলুপী তাহাকে এই বরপ্রদান: করিয়া গৃহে গমন 
করিল যে তুমি জলমধ্যে সর্বত্র অজেয় হইবে, 
সমস্ত জলচরই তোমার সাধ্য হইবে, সংশয় নাই। 

অর্জুন-বনবাঁসপর্ক্ে পঞ্চদশাধিকদ্বিশত অধ্যায় 

সমাগত ॥ ২১৫॥ 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্রতনয় ত্রাক্ষণ- 

গণের নিকট পুর্ববদিনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিয়া হিমালয়-পার্খে গমন করিলেন। পরে 

অগস্ত্যবট সন্দর্শন-পুর্বক বশিশ্ঠপর্বতে উপস্থিত 

হইলেন ; এবং তুঙ্গনাথ-নামক পর্বতে আপনার 

শৌচক্রিয়া সম্পাদন-পুর্ধবক শুচি হইয়া ব্রাজণ- 
গণকে বহু সহজ্জ গো ও গৃহ দান করিলেন। অনন্তর 

পুরুষোত্তম পাগুবশ্রেষ্ঠ হিরণ্যবিন্ছুতীর্থে কতন্নান 
হইয়া তত্রত্য প্ুণ্স্থানসকল অবলোকন করিতে 

লাখিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগর্ণের সহিত সেই স্থান 
হইতে অবতীর্ণ হইয়া! পুর্ব দিক্ দর্শনের অভিলাষে 
যাত্রা করিলেন । হে ভারত ! তিনি যথাক্রমে তীর্থ 

সকল দর্শন করিতে লাগিলেন; নৈমিষা রণ্যস্থিতা 

ক্ুরম্যা উৎপলিনী নদী, গয়া, এবং যশস্থিনী মহা" 

নদী গঙ্গা, কৌশিকী, নন্দা ও অপর নন্দা, এবং 
অন্যান্য তীর্থ ও আশ্রমসকল অবলোকন-পুর্ববক 

আমাকে পবিত্র করিয়। ত্রাঙ্মণগণকে অনেক গে! 

দান করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে যে সকল 

তীর্থ ও পবিত্র স্থান আছে, তিনি তৎসমুদরায় স্থানে 

গমন-পুর্ববক যথাবিধানে দর্শন করিয়া সেই সেই 
স্থানে ব্রাঙ্গণগণকে ধনদান করিলেন | হে ভরত- 

নন্দন ! যে সকল ব্রাহ্মণ কুন্তীনন্দনের সহিত গমন 
করিতেছিলেন, তাঁহারা কলিঙ্গরাষ্ট্রের দ্বার অর্থ 
তত্রত্য পর্বতসন্ধি-মার্গ পথ্্যন্ত গমন করিয়া! তীহার 

অনুজ্ঞা গ্রহণ-পুর্ধবক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কুন্তীস্ুত 
শুর ধনঞ্য় দ্বিজগণের অনুজ্ঞান্ুসারে অপ্প জন- 

সহায় হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিলেন | সেই 

প্রভূ কলিঙ্গ দেশ অতিক্রম করিয়া নানা দেশ, 

আশ্রম ও রমণীয় হর্ম্যসমূহ সন্দর্শন করিতে করিতে 
গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ত্রমে তাপসগণে 

উপশোভিত মহেন্দ্র পর্বত অবলোকন.পুর্ধবক সমুদ্র- 
তীর দির মণিপুরে উপনীত হইলেন। 

হে রাজন্! সেই মহাবাহু এ দেশে পুণ্যতীর্থ ও 
বজ্ঞস্থাননকল সন্দর্শন করিয়া পরিশেষে মণি পুরে- 
শ্বর চিত্রবাহন-নামক ধর্্জ্ঞ মহীপতির নিকট গমন 
করিলেন। সেই ভূপতির চিত্রাঙ্দা নামে চারুদর্শনা 
এক কুমারী ছিল । একদা এ বরারোহা যদৃচ্ছাক্রমে 
সেই নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতেছে, এমত সময়ে ধন- 

গ্তয় তাহাকে দেখিয়া কামপরতন্ত্র হইলেন, এবং 

স্বীয় প্রয়োজন সাধন-নিমিত্তে রাজার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন! আমি মহত! 

ক্ষত্রিযতনয় ;ঃ আমাকে কন্যাদান করুন। রাজা 

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তুমি কাহার 
পুজ 2 তোমার নামকি 2 অঙ্জুন কহিলেন, আমি 
পাগুব কুন্তীনন্দন; আমার: নাম ধনঞ্তয়। অনন্তর 
রাজ সান্তববাক্যে তাহাকে কহিলেন, হে পুরুষ- 
শ্রেন্ঠ! এই বংশে প্রভঞ্জন নামে এক ভুপতি জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার সন্তান না হওয়ায় 
তিনি সন্তান-কামনায় উত্তমৰূপে তপস্যা করিতে 
আরস্ত করিলেন । পিনাকধৃক্ ঈশ্বর উমাপতি ভগ- 
বান্ দেবদেব মহাদেব তাহার উগ্র তপস্যায় পরি- 

তুষ্ট হইয়া, তাহার এই বংশে পুরুঘানুক্রমে এক 
এরু সন্তান হইবার নিমিস্তে তাহাকে বরপ্রদান 
করিলেন। এই কারণে আমাদিগের কুলে চিরকাল 
এক এক মাত্র অপত্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমার 
গুর্বব-পুরুষ সকলেরই পুত্র হইয়াছিল । হে পুরু- 
ষেন্্র! আমার বংশকরী এই একমাত্র কন্যা জন্মি- 
য়াছে। আমি ইহাকে পুভ্র বোধ করিয়া থাকি। 



আদিপর্ব ॥ ৩৩৫ 

হে ভারতপ্রবর! আমি এই কন্যাকে বিধি অনু- 

সারে পুভিকা করিয়াছি; এই নিমিত্তে এই কন্যার 
গার্ডে তোমার ওুরসে যে এক পুক্র উৎপন্ন হইবে, 
সে আমার পুক্রিকা পুত্র হইবে; এ পুভ্রই এই কন্যার 
শুল্কস্বৰপ হইয়া আমার বংশরক্ষক হইবে ; এই 
নিয়মে তুমি আমার এই কন্যা গ্রহণ কর! কুন্তী- 
স্ুত অর্জুন তথাস্ত বলিয়! প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং 

সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সেই নগরে তিন 

বৎসর বাস করিলেন। বরাজ্জনা চিত্রাজদার গর্তে 

পুক্্র উৎপন্ন হইলে; তিনি তাহাকে আলিঙ্গন ও 
প্রণয়-সন্তাবণ-পুর্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়! 
দেশভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিলেন । 

অর্জনবনবাসপর্ধে ঘোড়শাধিকদ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২১৬।॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভরতবংশাবতংস 

অর্জুন দক্ষিণ-সমুদ্রে তপন্থি-শোভিত সমস্ত পুণ্য- 
তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে হয়মেধফল- 

জনক পাপপ্রণাশন প্রসন্ন সুপবিত্র আগস্ত্য সৌ- 

ভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজ, এই পঞ্চ মহা 
তীর্থ ছিল। -এঁ পঞ্চ তীর্ঘের সমীপে অনেক তপস্থী 

বাস কর্রতেন, কিন্ত তাহার মধ্যে তাপস মাত্রেরই 
বাস ছিল না; কুরুন্ধম অর্জুন এ পঞ্চ তীর্থ অব- 
লোকন করিলেন । তিনি সেই পঞ্চ তীর্থ বিবিক্ত 
ও ধর্মাজ্ঞ মুনিগণ-কর্তৃক বজ্জ্যমান দেখিয়া তৎসমী- 
পস্থ তপস্থিগণকে কৃতীঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন যেকিনিমিভ ব্রহ্মবাদী ব্রা্ণগণ এই পঞ্চ 
তীর্থ পরিহার করেন £ তাপনগ্রণ কহিলেন? কুরু- 

নন্দন! এই পঞ্চ তীর্ঘের সলিল-মধ্যে পঞ্চ গ্রাহ 

আছে। তাহারা তপন্বিগণকে সংহার করিয়া 

থাকে; এই নিমিস্তে মুনিগণ-এ সকল তীর্থে অব- 

স্থিতি করেন না। : 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পুরুষসভ্তম মহাবাঁহু অর্জুন 

তপোৌধনগণের সেই বাক্য আবণ করিয়া তাহী- ৃ 

দিগের কর্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই সকল তীর্থ 
অবলোকন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রথমত 

মহর্ষিসস্বন্ধীয় সৌভদ্র-নামক উত্তম তীর্থঘে উপস্থিত 

হইয়া তাহাতে সহসা অবগাহন-পুর্ববক মীন করিতে 
লাগিলেন ৷ এমত সময়ে জলান্তরচারী এক বৃহৎ 

গ্রাহ সেই পরন্তপ শুর পুরুষব্যান্র কুন্তীনন্দন 
ধন্জয়ের চরণ গ্রহণ করিল। মহাবল মহাবাহু 

পাণডুতনর সেই স্ফুর্তিমান জলচর জন্তকে লইয়া 

বলপুর্ববক তীরে উদিত হইলেন। হে রাজন্! জল- 

চর গ্রাহ বশন্বী অর্জুন-কর্তৃক উদ্ধৃত হইবা মাত্র 
এক নারীৰপে দৃষ্টিগোচর হইল। এ কামিনী দিব্য- 
ৰূপা, শ্রীপ্রাদীপ্ডা, কল্যাণী, মনোরম ও সর্বাভরণ- 

ভুবিতা ছিল। কুন্তীপু্র ধনগ্য় সেই মহৎ অদ্ভুত 
ব্যাপার দেখিয়া পরম-গ্রীত-মনে মেই ললনাকে 

কহিলেন? হে কল্যানণি জলচর্ি ! তুমি কে? কি 

নিমিত্ত এপ হইয়াছ? কি নিমিভ্ই বা পর্বের ঈদৃশ 

মহাপাপ করিয়াছিলে 2 বর্গাননান্সী সেই রমনী 

কহিল, হে মহাবল মহাবাহো ! আমি দেবারগ্য- 

বিহারিণী অপ্সরা ; আমার নাম বর্গা ) আমি কুবে- 

রের নিত্য প্রিরতমা । আমার কামগামিনী শুভ- 

লক্ষণা আর চারি জন সখী আছে । একদা আমি 

সেই সখী চতুষ্টর়ের সহিত লোৌকপাল-সদনে গমন 

করিতেছিলাম; গমনকালে দেখিলাম, শংসিতত্রত 

একান্তচারী পরম বপবান্ এক ব্রা্গণ বেদ অধ্য- 

য়ন করিতেছেন। হে রাজন্! তাহার তপঃসম্ভুত 

তেজে সেই বন আরুত হইয়াছে; তিনি আদিত্যের : 

ন্যায় সেই সমস্ত স্থান প্রদীপ্ত করিয়াছেন । আমরা 

তাহার তাদৃশ তপস্যা ও পরমান্ভুত ৰপ অবলোকন 

করিয়া তপোবিক্ন করিবার মানসে সেই স্থানে অব- 

তীর্ণ হইলাম | হে ভারত ! সৌরভেয়ী, সমীচী, 

ুদ্দা, লতা ও আমি, এই পাঁচ জন একত্র হইয়। 
সেই ব্রাহ্মণের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হইলাম। 
হেবীর! আমর! তাহার প্রলোভনের নিমিত্তে হাস্য 
ওগান করিতে লাগিলীম; কিন্তু সেই বিপ্র কোন 



৩৩১ মৃহীভার্ত ! 

মতেই আমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন 

না। তাহার মন নির্মাল তপস্যায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া 
থাকিল, কোনক্রমে বিচলিত হইল না। হে ক্ষত্রি- 

য়েন্্র! অনন্তর তিনি কুপিত হইয়া! আমাদিগকে 
এই অভিশাপ দিলেন যে তোমরা গ্রাহ হইয়া জল- 

মধ্যে শত বত্সর বিচরণ করিবে । 

অর্জন-বনবাসপর্ষে সগ্ডদশাধিকদ্ধিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২১৭ ॥ 

বর্ণা কহিল, হে ভরতবংশাবতংস! অনন্তর আমর 

ব্যথিতহৃদয় হইয়া! সেই অচ্যুত তপোধনের শরণাঁ- 
পন্ন হইয়া কহিলাম যে হে তপোধন ! আমরা ৰূপ, 
যৌবন ও কন্দর্পভরে দর্পযুক্ত হইয়া অনুচিত কর্ম 

করিয়াছি; হে দ্বিজ ! আমাদিগকে আপনার ক্ষম 

করা উচিত। আমরা যে ঈদৃশ জিতেক্দ্রিয় মনিকে 
প্রলোভিত করিবার মানসে এস্থলে আসিয়াছি, 

তাহাই আমাদিগের এক প্রকার মৃত্যুস্বৰপ হই- 
য়াছে। ধর্মাচারীরা বিবেচনা করিয়া থাকেন যে 

স্ত্রীলোকের অবধ্যৰপে স্যষ্ট হইয়াছে; অতএব 

আপনি আমাদিগকে হিংসা করিবেন ন) আপনার 

ধর্ম বৃদ্ধি হইবে। হে ধর্্াজ্ঞ ! পণ্ডিতেরা কহিয়া 
থাকেন যে ব্রাহ্গণের। সর্ধপ্রাণীর মিত্র ; হে কল্য।- 

এাস্পদ! পণ্ডিতগণের এই বাক্য সত্য হউক্। শিষ- 

গণ শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা 

আপনকার শরণীগত হইয়াছি; অতএব আপনার 
আমাদিগকে ক্ষম। করা উচিত। 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, হে বীর! অনন্তর রৰি- 

সোম-সমপ্রভ শুভকর্মকূৎ ধর্ন্াত্মা সেই ব্রাহ্ধণ 

অগ্দরোগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রসন্ন হই- 
লেন, এবং কহিলেন, শত ও শতসহত্র শব্দের অর্থ 

অনন্তকালও হইয়া! থাকে) পরন্ত আমি যে শত 
বৎসর এই শব্দ বলিয়াছি, তাহার অর্থ শত পরিমাণ 
হইবে, অনন্ত কীল হইবে না। তোমরা জলচর গ্রাহ 

হইয়া পুকষগণকে গ্রহণ করিবে) পরন্ত শতব্সর 

ভারত ! 

পুর্ণ হইলে এক পুরুবশ্রেষ্ঠ তোমাদিগকে আকর্ষণ 
করিয়া স্থলে উত্তোলন করিবে; তখন তোমরা পুন- 

বার স্বীর ৰপ প্রাণ্ড হইবে । আমার বাক্য কখন 
মিথ্যা হইবে না; আমি পুর্ধবে কখন পরিহাস-স্থলেও 
মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তোমরা মুক্ত 

হইলে তদবধি সেই সকল তীর্থ নারীতীর্থ নামে 
বিখ্যাত হইয়া সাধুজনগ্ণের পাবন ও পুণ্যজনক 
হইবে। 

বর্গা কহিল, অনন্তর আমর! সেই ব্রাহ্মণকে নম- 
স্কার করিয়। প্রদক্ষিণ-পুর্ব্বক স্থছুঃখিতচিত্তে সেই 

স্থান হইতে অপস্থত হইয়া চিন্তা করিতে লাগি- 

লাম যে, যে মহাপুরুষ আমাদিগের স্বৰপ সম্পা- 

দন করিবেন, কোন্ স্থানে অপ্পকালের মধ্যে সেই 

মহাপুরুষের সহিত সমাগম হইতে পারে! হে 
আমরা এইৰপ চিন্তা করিতে করিতে 

মুহূর্ত কালমধ্যে মহীভাগ দ্রেবর্ধি নারদকে দেখিতে 
পাইলাম। হে পার্থ! আমরা অমিতদ্যুতি দেব- 
ধিকে অবলোকন করিয়া হৃব্টচিত্তে তাহার চরণে 
প্রণাম-পুর্বক লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান থাকি- 
লাম। তিনি আমাদিগকে হুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা 

[করিলে আমরা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিলাম । তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 

দক্ষিণ-সমুদ্রে জলময়-প্রায় স্থানে পুণ্য রমণীয় পঞ্চ 
তীর্থ আছে; তোমরা সেই স্থানে গমন কর, বিলম্ব 
করিও না। সেই স্থলে শুদ্ধাত্মা পুরুবশ্রেষ্ঠ পা্ু- 
নন্দন ধনঞ্জয় তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত 
করিবেন, সন্দেহ নাই । হে বীর! আমর সকলে 
সেই মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়! এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলাম | হে অনঘ! এক্ষণে সত্যই তোমা- 
হইতে মোচিত হইলাম। আমার সেই সখীচত- 
উয়ও এইৰপ অন্য সলিল-মধ্যে আছে; হে বীর! 
তুমি এইৰপে তাহাদিগের সকলকে মুক্ত করিয়া 
শুভ কর্মের কলভোগী হও । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে নরপাল! অনন্তর 



আদিগর্থ। 

বীধ্যবান্ পাণগুবশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রফুল্লহৃদয়ে তাহা- 

দিগের সকলকেই সেই শাপ হইতে মুক্ত করি- 
লেন। হে রাজন্! অগ্দরোগণ সেই সলিল হইতে 
উত্থিত হইয়া স্বীয় পুর্ব অপুর্ব শরীর প্রাপ্ডি-পুর্বক 
পুর্ধের ন্যায় পরিদৃশ্যমীন হইল । এইৰপে অর্জন 

দেই পঞ্চ তীর্থ সংশোধন-পগুর্বক তাহাদিগকে 

বিদার করিয়! চিত্রাজদাকে দেখিবার নিমিত্ত পুন- 

বর্বার মণি পুরে গমন করিলেন। হে রাঁজন্! তখন, 

তাহার উরসে চিত্রাঙদার গর্তে উৎপন্ন বতুবাহন 
নামে পুন্র তথায় রাজ! হইয়াছিলেন। পার্থ চিত্রা- 
লদাকে দেখিয়া তথা হইতে গৌকর্ণাভিমুখে গমন 

করিলেন । 

অর্জ্ন-বনবাসপর্ষেে অক্টাদশীধিক দ্বিশত অধ্যাঁয় 

সমাগত ॥ ২১৮ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অমিতবিক্রম অর্জ্বন 

পশ্চিম-প্রদেশে যে সকল পুণ্যস্থান ও তীর্থ আছে, 

ক্রমে ত্রমে তৎসমুদায় স্থানেই গমন করিলেন। এবং 

পশ্চিম-সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও আয়তন আছে, 

তথায় ভ্রমণ করিয়া পরিশেবে প্রভাস তীর্থে উপ- 

নীত হইলেন । মধুজুদ্ন মাধব শ্রবণ করিলেন যে 

রমনীয় সুপুণ্য প্রভাস তীর্ঘে অজেয়,সখা বীভওন্গ 

উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি ভাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সমাগত হইলেন। সেই 

প্রতাসে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের পরজ্পর সাক্ষাৎ হইলে 

পরস্পর প্রিয়সখাদ্বয় খধি নর ও নারায়ণ-স্বৰূপ কষ 

ও পাগুব উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া কুশল 

জিজ্ঞসা- র্্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। 

বাসুদেব অর্জুনের ভ্রমণ-বৃত্বান্ত জানিতে হচ্ছা 

করিয়। কহিলেন, হে পাণগ্ব! তুমি কি নিমিত্তে এই 

সকল তীর্থে পরিভ্রমণ করিতেছ 2 অর্জন আদে্যো- 

পান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। প্রভু রার্চে় 

তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ইহা বিহিতই হুই- 

ফাছে। অনন্তর তাঁহার! ছুই জনে প্রতীসে যথাভি- 

৩৩৭ 

এ 

লাব বিহার করিয়া বাসের নিমিত্ত রৈবতক পর্বতে 

গমন করিলেন। ইতিপুর্কেই কৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে 
পরিচারকগণ সেই মহীধর মণ্ডিত করিয়া তথায় 

বিবিধ খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল | 

অর্জন বাস্থদেবের সহিত তথায় ভোজনাদি করিয়া 

নট ও নর্তকগণের নৃত্যাদি সন্দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। পরে মহামতি পাণগ্ডৰ তাহাদিগকে যথা- 

যোগ্য পুরস্কার প্রদান-পুর্ববক বিদার করিয়া সুসৎ" 
কৃত দিব্য শয়নে শয়ন করিলেন । অনন্তর মহাবাহু 

অর্জন সেই শুভ শয্যায় শয়ান হয়! কৃষ্ণের নিকট 
নানাবিধ নদী পলুল পর্বত অরণ্য-প্রভৃতির বৃত্থান্ত 
বর্ন করিতে লাগিলেন। হেজনমেজয়! তিনি 
এবম্িধ বিবিধ কথা কহিতে কহিতে সেই স্বর্গতুল্য 

শধ্যায় নিদ্রাতিভূত হইলেন। পরে বিভাবরীর অব- 
সানে মধুর গীত, স্ততিপাঠ ও বীণাশক্ে প্রবোধ্য- 
মান হইয়া উদ্থিত হইলেন; এবং নিত্যক্কত্য সমা- 

পনপুর্ববক যাদবগণ্কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া কাঞ্চন- 
ময় রথে দ্বারকায় গমন করিলেন। হে জনমেজয় ! 

কুন্তীনন্মনের গৌরবের নিমিত্তে দ্বারকা পুরীর রাজ- 
পথ, উদ্যান ও গৃহপ্রভৃতি সমস্ত স্থলই অলঙ্কৃত হই- 
যাছিল। দ্বারকাবাসী শত সহস্র ব্যক্তি অর্জনকে 

দর্শন করিবার নিমিত্তে তরান্বিত হইয়া রাজপথে 
উপস্থিত হইতে লাগিল । পাঁগুব-দর্শনের নিমিভ্তে 

শত সহজতর ভোজ, বুঝি ও অন্ধকবংশীয় পুরুব ও 

নারীসমুহের মহাসমবায় হইল। অজ্ভুন ভোজ, বুঝি 

ও অন্ধকবংশীয়গণ-কর্তৃক ষথোপযোগ্য সতর্ৃত হই- 

লেন; নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন ; এবং তাহা- 

দিগের নিকট অভিনন্দিত ও সমস্ত কুমারগণ-কর্তৃক 
অভিবাদিত হইয়া সমবয়স্কগণকে পুনঃপুন আলি- 
জন করিলেন। পরে কৃষ্খের সহিত বিবিধ রত্ব ও 

ভোগ্য-সমাঁকৃত রমণীয় ভবনে বহু দিবস বাস করি- 
লেন। 
উনবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে অর্জন-বনবাসপর্ব 

সমাগত ॥ ২১৯॥ 

শপ 



৩৩৮ মহাভারত ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! অনন্তর 
কিয়দ্দিবস সেই রৈবতক পর্বতে বৃষ্ত্যন্ধকদিগের 
উৎসব হইতে লাগিল। ভোজ, বুঝ ও অন্ধকবংশীয় 

বীরগণ সেই গিরিসন্বন্ধীয় উৎসবে সহজ সহজ 
ত্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। হে 

রাজন্! রৈবতক পর্বতের চতুর্দিকে উপত্যকা 
ও অধিত্যকা স্থান সকল রত্নিচয়ালঙ্কৃত কণ্পৰৃন্ষ- 

সদৃশ কাম্য বস্ত-পরিপুর্ণ প্রামাদ-সমুহে বিভূবিত 

হইল। বাদক, নর্তক ও গায়কগণ বিবিধ বাদ্য, নৃত্য 

ওগীত আরন্ত করিল। মহাবীর্ষ্য বুষ্টিবংশীয় কুমার- 
গ্রণ অলঙ্কৃত হইয়! স্বর্ণময় যানদ্বারা ইতস্তত পরি- 
ভমণ করত শৌভা৷ পাইতে লাগিল। শত সহত্র 
পৌর জন ভাঁষ্য। ও আন্ুযাত্রিক বর্গের সহিত নানা- 

বিধ যানদ্বারা বিচরণ করিতে আরস্ত করিল। কেহ 

কেহ বা পদত্রজে ভ্রমণ করিতে লাখিল। হে ভারত! 

রেবতীর সহিত প্রভু হলধর মধুম হইয়া অনুগামী 
গন্ধর্বণণ-সমভিব্যাহারে তথায় বিচরণ করিতে 

লাগিলেন। সেইৰপ সহজ্র রমণীর সহিত বৃষ 
গণের রাজ প্রতাপবান্ উগ্রসেন অনুগামী গন্ধর্বব- 

গণে সমাৰুত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। সমরদুর্মাদ শাস্ব ও রৌক্সিণেয় মধুমস্ত হইরা। 

দিব্য মাল্য ও বসন পরিধান-পুর্বক দেবতার ন্যায় 

বিহার করিতে লাগ্রিলেন। অক্রুর, সারণ” গদ, বৃ, 

বিদ্ুরথ, নিশঠ, চারুদে পৃথুং বিপৃথুৎ সত্যক, 
সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দিক্য, উদ্ধীৰ ও অন্য 

অন্য অনেকেই পৃথক্ পুথক্ স্ত্রী ও গন্ধবর্বণণে পরি- 
কৃত হইয়। তথায় বিচরণ করত সেই মহোত্সবের 

শোভা সম্পাদন করিলেন। এইৰপে সেই মনোহর 

মহাস্ভুত কৌতুহল প্রবর্তিত হইলে বাস্থদেব ও পার্থ 
কত্র হইয়! বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহারাইত- 

স্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সখীগণে পরিরৃতা নানা- 

লঙ্কার-ভুবিতা শুভলক্ষণ-সম্পন্না বন্গদেব-নন্দিণী 

তদ্রাকে দেখিতে পাইলেন। অর্জন সেই জুকুমারী 
কুমারীকে অবলোকন করিপ্লাই মদনবাণে বিমো- 
হিত হইলেন। হে তারত! পুগুরীকাক্ষ ক্ক্ণ উহাকে | 

সুভদ্রার প্রতি একাগ্রচিত্ত বুঝিতে পারিয়া হাস্য- 
গুর্ববক কহিলেন, এ কি? অরণ্যচারী ব্যক্তির মন 
কন্দর্পে আলোড়িত হয়? হে পার্থ! এই কন্যা 
সারণের সহৌদরা, আমারও ভগিনী; ইহার নাম 
সুভদ্রা'। এই ললনাই আমার পিতার প্রিয় দুহিত|। 
যদি তোমার অন্তঃকরণ ইহার প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে বল, আমি স্বয়ংই পিতার 
নিকট ইহা নিবেদন করি, তাহাতে তোম।র মঙ্গল 
হইতে পারে। অর্জন কহিলেন, বস্থুদেবের দুহিতা 
বাস্ছদেবের তগিনী নিরূপম-কপবতী এই কন্যা কোন্ 
ব্যক্তিকে মোহিত করিতে না পারে? তোমার 
ভগিনী এই স্ুতদ্রা যদি মদীয় মহিধী হয়, তাহ! 
হইলে তোমাদ্বারা সর্ধতোভাবে আমার শ্রেয়ো- 
বিধান হয়, সন্দেহ নাই | হে জনার্দদন ! অধুনা কি 
উপায়ে সুভদ্রাকে প্রাপ্ত হইতে পারা যায়, তাহা 
বল; যদি মনুষ্যের সাধ্য হয়, তাহা হইলে আমি 
সর্বতোভাবে তাহা করিব। বাসুদেব কহিলেন, হে 
প্ুরুবশ্রেষ্ঠ পার্থ! ক্ষভ্রিরগ্রণের ্বয়স্বর বিবাহ বিহিত 
বটে, কিন্তু তাহা সংশয়ান্িত হইতেছে; কারণ, স্ত্রী, 
লোকের স্বভাব ও অন্তঃকরণ শৌধ্্য পা্িত্যাদির 
অন্গবস্তী নহে; তাহারা আপাত-রমণীয় পুরুষেই 
আসক্ত হর। অতএব, শুর ক্ষভ্রিরগণের পক্ষে বল- 
পুর্ধবক কন্যা হরণ করিরা বিবাহ করা যে প্রশংন- 
নীর বলিয়া! ধর্মাজ্ঞগণ অনুমোদিত করিয়া থাকেন, 
হে অঙ্জন! তুমি সেই বিধানানুসাঁরে বলপুর্বক এই 
শুভলক্ষণ-সম্পন্না মদীয় ভগিনীকে হরণ কর, স্বয়- 
স্বরে প্রয়োজন নাই ; কারণ সুভদ্রার কিৰপ অভি- 
প্রায় তাহা কেজানে? অনন্তর অর্জুন ও কৃষ্ণ 
ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দরপ্রস্থে ধর্মরাজের 
নিকট শীঘ্রগ্রামী দূত প্রেরণ করিক্ললন | মহা- 
বাহু পাুনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিবামাত্র তাহাতে অনুমতি প্রদান করিলেন। 

স্ুভদ্রাইরণপর্ষে বিংশাধিক দ্বিশত অধ্য।য় 

সমাপ্ত ॥ ২২০ ॥ 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! অনন্তর 
যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে অনুমতি আসিলে পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জর বাস্থদেবের উপদেশানুসারে ইতি- 
কর্তব্যতা স্থির করিয়া তাহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পুর্ব্বক 
যাত্রা! করিলেন। তিনি খড়গ কবচ গোধা অস্কুলি- 

ত্রাণ-প্রভৃতি ধারণ-পুর্ধক বদ্ধসন্নাহ হইয়া! শৈব্য ও 
স্থগ্রীব-নামক অশ্বযুক্ত, কিদ্ধিনী জালমালা-বিভূষিত, 
যথাবিধানে উপকণ্পিত, সর্বশস্ত্রোপপনন, প্রজ্বলিত 

হুতাশনতুল্য, কাঞ্চনময়, জলদসদূশ গণ্তীর-রবকারী, 
ও বিপক্ষহর্ষবিলোপী রথে আরোহণ করিয়া মৃগয়া- 
চ্ছলে গমন করিতে লাগিলেন । স্ুভদ্রা শৈলরাজ 
রৈবতকের অর্না-পুর্ববক প্রদক্ষিণ ও দেবগণের 
পুজ। করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করা ইয়া 
দ্বারকাতিমুখে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে 

কামবাণ-পীড়িত কৌন্তের ধনঞ্তয় তদভিমুখে ধাব- 
মান হইয়া সহসা সেই চারুসর্বাজী স্ুুভদ্রীকে 

রথে আরোহণ করাইলেন। পুরুবব্যান্ড্র অর্জ্থন 

এইৰূপে শুচিস্মিতা স্ুুভদ্রাকে গ্রহণ করিয়। হির- 

গায় রথে স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাশি- 
লেন। সৈনিকপুরুষেরা স্থভদ্রীকে অর্জ্ঁন-কর্তৃক 

গৃহীত দেখিয়৷ চিৎকার করিতে করিতে দ্বারকা৷ 

নগ্ররাভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলে 
সর্বতোভাঁবে দেবসভা-সদৃশ সেই রাজসভায় উপ- 

স্থিত হইয়া সভাপাল-সমীপে অর্জনের বিক্রম- 

বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সভাপাল তাহাদিগের 

প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃতা 

মহাঘোব। যুদ্ধোদেবাগ-বোধিনী ভেরী-ধনি করিতে 

আরস্ত করিল। ভোজ, বুষ্ি ও অন্ধকগণ সেই 

ভেরী-নিনাদে ক্ষুব্ধ হইয়া অন্ন পাঁন পরিত্যাগ করি- 

রাও চতুর্দিক হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন । 
সমিদ্ধ হুতাশন যেমন স্থীর আধার ইন্ধন গ্রহণ 

করে, তাহার ন্যায়, পুক্ুবব্যান্র মহারথ বৃষ ও 

অন্ধকগণ পরমোৎকৃষ্ট আন্তরণযুক্ত মণিবিদ্রম- 

চিত্রিত প্রজ্বলিত-জ্বলন-সদৃশ গ্রভাশ।লী শত শত 

হিরগ্য় সিংহাসনে সমুপবিক্ট হইলেন | যেমন দেব- 
গণের সমাগম হয়, তাহার ন্যায়, তাহারা সকলে 

একত্র সমুপবিষ্ট হইলে অনুচর-বর্গের সহিত সভা- 

পাল ভাহাদিগের নিকট অর্জনের কর্মবৃত্তান্ত শিবে- 
দন করিল। মদরক্তলোচন অহঙ্কৃত রৃষ্তবীরগণ 
সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র অমর্ষভরে সিংহাসন হইতে 
উৎ্পতিত হইলেন। তাহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ 

কহিলেন, শীঘ্র রথসজ্জা কর; কেহ কেহ বলিলেন, 
প্রা আনয়ন কর; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, 

মহার্থ শরাসন ও বৃহৎ কবচ আনয়ন কর; কেহ কেহ 

উচৈঃস্বরে সারথিকে ডাকিয়া কহিলেন, শীঘ্র রথ 
যৌজনা৷ কর; কেহ কেহ বা ত্বরাহেতু স্বয়ংই স্বর্ণ 
মণ্ডিত তুরজ্জ লইয়া! রথে যোজনা করিতে লাগিলেন । 
তখন রথ কবচ ধজ-প্রভূতি আনয়নার্থে বীরগণের 

তুমুল কোলাহল শব্দ হইতে লাগিল ৷ অনন্তর বন- 
মালা-বিভূষিত কৈলাসশিখর-সদৃশ নীলাম্বর-পরি- 
ধায়ী মদোৎসিক্ত মদমত্ত বলরাম কহিলেন, জনার্দন্ 

কোঁন কথা না কহিতেই তোমরা এ কি বুদ্ধি করি- 

তেছ! ইহার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইয়াই ক্রোধভরে 
রৃথা গঙ্জন করিতেছ! এই মহামতি কৃষ্ণ প্রথমত 

স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন; পরে তাহা জ্ঞাত হইয়া 
তোমরা ত্বরা-পুর্ববক তাহাই সম্পাদন করিবে। অন- 
স্তর সকলে ধীমান্ হলায়ুধের সেই গ্রহণযোগ্য বাক্য 
শুনিয়া তাহাকে সাধুবাদ প্রদান পুরঃসর তুষ্তী অব- 

লম্বন করিয়া পুনর্ব্বার সতামধ্যে সযুপবিষ্ট হই- 
লেন। তখন পরন্তপ রাম বাস্তদেবকে কহিলেন; 

জনার্দন ! তুমি কি নিমিত্তে কিছু বলিতেছ না? কি 

জন্য উদাসীনের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন 
করিতেছ? অচ্যুত! তোমার নিমিতেই আমরা! 

সকলে সেই পুথানন্দনকে সুসৎকৃত করিয়াছিলাম। 

সেই ছুর্বুদ্ধি কুলাঙ্গার তাদুশ সৎকারের যোগ্যপাত্র 

নহে; যে ব্যক্তি আপনাকে সৎকুলজাত বলিয়! 

পরিচয় দেয়, সেকখন অন্ন ভোজন করিয়া সেই 

অন্নপাত্র ভগ্ন করিতে পারে না। যদিও এপ বৈবা- 
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হিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়, তথাপি এ- 

শ্বর্ধ্যাভিলাধী কোন ব্যক্তি পুর্ধবরুত উপকার স্মরণ 

করিয়৷ উদৃশ সাহসিক কর্ম করিতে অগ্রসর হয় না । 
সেই পাগুৰ আমাদিগের অবজ্ঞা, ও তোমাকে অনাঁ- 

দর করিয়া অদ্য সহসা আপনার হৃত্যুন্বৰপ সুভ 

দ্রাকে হরণ করিয়াছে ; গোবিন্দ! সে আমার মস্ত- 

কোপরি পাদার্পণ করিয়াছে; অতএব ভুজঙ্গ যেমন 

অন্যের পাঁদস্পর্শ সহা করে না, তাহার ন্যায় আমি 

ইহা কখনই সম করিতে পারিব না । অদ্য আমি 

একাকীই এই পুথিবী কৌরবশুন্যা করিব; আমি 
কোন মতেই অর্জনের এই ব্যতিক্রম সহ করিব 

না। ভোজ, বুঝি ও অন্ধকগ সকলেই মেঘ ও 

দুল্ছুতির ন্যায় গজ্জনশীল সেই বলদেবের এ বাক্যে 

অনুমোদন করিতে লাগিলেন । 

একবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে স্ুভদ্রাহরণপর্ধৰ 

সমাপ্ত ॥ ২২১॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বৃষ্চ্গিণ স্ব স্ব বীর্ষ্য- 

অনুসারে পুনঃপুন এইকপ কহিলে+ বাসুদেব ধর্মার্থ- 
পুরস্কৃত বচনে কহিতে লাগিলেন, অর্জুন বাহা 

করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের কুলের অবমান 

করা হয় নাই; প্রত্যুত তিনি আমাদিগের সমধিক 
সম্মানরুদ্ধিই করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

তিনি অবগত আছেন যে আমরা অর্থলুন্ধ নহি, 

এজন্য অর্থ দীন করিয়া পরিণয়ের চেষ্টা করেন 

নাই; এবং ্বয়গ্ধর সংশয়াস্পদ, সুতরাং তাহাতেও 

যত্রুবান্ হন নাই। পশুর ন্যায় কোন ক্ষত্রিয়, 
কন্যা দান করা অনুমোদন করেন না, এবং কন্যা 

বিক্রয় করাও কোন মন্ুষ্যের অন্ুমত হয় না। 

আমার বোধ হয়, কৌন্তেয় অর্জন এই সকল দোষ 

পর্যযালোচনা করিয়াই ধর্মমীনুসারে সহসা কন্যা 

হরণ করিয়াছেন। এবং স্ুভদ্রা যাদৃশ যশাস্থিনী, 

পার্থও তাপুশ গুণসম্পন্ন সুতরাং এ সম্বন্ধ অযোগ্য 

নহে) ইহাও তিনি বিবেচনা করিয়া বলপুর্ববক ৰ 

কন্যা হরণ করিয়াছেন। অপিচ, ভরতবংশীয় বশশ্থী 
শান্তনুনন্দন কুন্তিভোজ-দৌহিত্র সেই অর্জনকে 
কোন্ ব্যক্তি মিত্রভাবে প্রাণ হইতে অভিলাঘ না 

করে? বিশেষত এই ভ্রিলোকীমধ্যে ভগনেত্রহর 
বিৰপাক্ষ মহাদেব ব্যতীত এমত ব্যক্তিকে দেখিতে 

পাই না, যিনি সংগ্রাম-ভূমিতে বলপুব্বক অর্জ্থ নকে 
পরাঁভূত করিতে পারেন। হে আধ্য! তাহার 
সেই রথ, আমার সেই সমস্ত অশ্ব” এৰং তিনি স্বয়ং 

তাদৃশ যোদ্ধা ও সেইৰপ শীন্ঘাত্ত্র, ইহাতে ইন্দ্র 
লোক রুদ্রলোক-প্রভৃতি যে সমস্ত লোক আছে, 

তাঁহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাহার সমকক্ষ হইতে 
পারে ? অতএব আমার বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে যে 
তোমরা শীঘ্র ধাবমান হইয়। হৃষটান্তঃকরণে ধন- 
গ্লয়কে সান্তবনা-পুর্বক প্রতিনিবৃত্ত কর। যদি তিনি 

বলপুর্ধবক তোমাদিগের সকলকে পরাভূত করিয়! 

স্বীয় রাজধানীতে গমন করেন, তাঁহ। হইলে তোমা 

দিগের যশ সন্যই বিলুপ্ত হইবে; সাস্বনা করিলে 

তোমাদিগের পরাজয় হইবে না। 

হে জনাধিপ ! যাঁদবগণ বাস্ছদেবের সেই বাক্য 
শ্রবণ করিয়৷ তদন্ুৰপ কাধ্য করিলেন। প্রভাব- 

শালী অর্জন রৃষ্চিগণ-কর্তৃক সমাদৃত হইয়া দ্বারকা- 
পুরীতে প্রত্যাগমন-পুর্ববক স্থুতদ্রাকে বিবাহ করিয়। 
তথায় অভিলাধানুসারে নানাবিধ বিহার করত 

সংবৎসর কাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর 

পুক্ধর তীর্থে গমন-পুর্ববক অবশিষ্ট কাল অতিবাহন 
করিতে লাগিলেন । দ্বাদশ বর্ষ পুর্ণ হইলে খাগুব- 
প্রান্তে প্রত্যাগ্মন করিয়া রাজা যুধিষ্টিরের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। পরে তিনি বিনয়-পুর্ববক রাজা! 
যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পুজা করিয়া দ্রৌপদী- 
সমীপে গমন করিলেন। দ্রৌপদী প্রণয়কোপে 

তাহাকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আর এখানে 

কেন? যেখানে সান্ৃত-নন্দিনী আছেন, তথায় 

গমন কর; রজ্ইুদ্ধারা বদ্ধ বস্তরাশির উপর আর 
একটি দৃঢ়তর বন্ধন প্রদান করিলে পুর্ব বন্ধন অবব- 
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শ্যই শ্লথ হইয়া পড়ে, এইক্ষণে তুমি নুতন প্রেম 
পাশে দৃঢ়বদ্ধ হইক্াছ; ুতরাৎ পর্বত মদীয় 
প্রেমপাশের বন্ধন স্লথ হইয়। পড়িয়াছে। ধনগ্রঁয় 
ড্রৌপদীকে এইৰূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া! 
পুনঃপুন সান্তনা করিতে লাগিলেন, ও বারংবার 

ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি রক্তকৌশেয়- 
বসনা স্ুভদ্রার নিকট উপস্থিত হইয়। ত্রা-পুর্ব্বক 
তাহার গোপিনী-বেশ করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে 
প্রেরণ করিলেন । বীরপত্তী যশস্িনী বিশাল-তাম্- 
নয়না সেই বরাঙ্গনা এ বেশে সমধিক শোভমানা 

হইয়া পরমোতকুউ ভবনে উপস্থিতি-পুর্বক প্রথমত 

কল্যাণী কুন্তীর নিকট উপনীত হইয়া তাহার পদ- 
বন্দনা করিলেন। কুন্তা পরমপ্রীতা হইয়া সর্ববাজ- 
স্তন্দরী নব বধু স্ুভদ্রার মন্তকে আভ্রাণ-পুর্ববক 
অতুল আশীবরাদ করিলেন। অনন্তর পুর্ণেন্ডু-সদৃশী- 
ননা সুভদ্রা ত্বরা-পুর্বক দ্রৌপদীর সমীপবর্তিনী 
হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন, ও কহিলেন, আমি 

আপনার দাসী আসিয়াছি। কুষ্ণা তৎক্ষণাৎ প্রত্যু- 
'ানপুর্ববক মাধব-ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া গীতি- 
পুর্বক কহিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্্ হউন । 
সুভদ্রা তখন প্রস্ুদিত-হৃদয়ে, তথাস্ত, এই কথা 
কহিলেন । 

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাঁরথ পাগুবগণ ও 

কুন্তী পরম প্রীতি-পুর্ববক অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। শত্রসন্তাপজনক বিশুদ্বাস্া পুগুরীকাক্ষ কু 

যখন শুনিলেন যে পাগুবশ্রেষ্ঠ অর্জন ইন্দ্রপ্রন্থে 
গ্রমন-পুর্ববক রাজধানীতে উপনীত হইয়াছেন, তখন 
তিনি বহুসঙ্গ্য যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ মহারথ বীর সৈন্য- 
সমুহে সুরক্ষিত, ভ্রাতা ও পুভ্রগণে পরিরৃত এবং 

শ্রেষ্ঠ বৃষ ও অন্ধকগণে সমবেত হইয়া বলভদ্রের 
সহিত খাগুবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন | এবং ধীমান্ 
মহাকীর্ডিমান্ দানশীল অক্রুর, বৃষি-সেনাপতি 

মহাতেজন্বী অরিন্দম অনাধৃ্টি, অতিষশম্বী উদ্ধাব, 
সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য মহাবুদ্ধি মহান্ুভব সত্যক, 
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সাত্যকি, সাস্ৃত কৃতবন্ধ্মা, প্রচ্যুক্ন, শী নিশঠ? 
শঙ্ক, চারুদেষ্চ, বিক্রমশীল বিলী, বিপৃথুঃ সারণ ও 
মহাবাছ কৃতবিদ্য গদ, ইহারা এবং আর আর 

রৃষি” তোজ ও অন্ধক অনেকেই বহুপরিমিত যৌতুক 
লইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন রাজা যুধি- 
টির, মাধৰ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাহাকে 
সমাদর-পুর্ববক গ্রহণ করিবার নিমিত্তে নকুল ও সহ- 
দেবকে প্রেরণ করিলেন । মহীসমৃদ্বিমান্ বুষ্িদিল 

এ পুরুবদ্বয়-কর্তৃক সমাদরে গৃহীত হইয়া খাগুবপ্রস্থ 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তখন হৃষপুক্ট জনগণে 
সমাকীর্ণ বনিক-সমুহে উপশোভিত এ নগর স্থানে 

স্থানে পু্পময় মাল্যদামে অলঙ্কৃত, দহামান সুগন্ধি 

অগুক্র-সৌরতে স্ুবাসিত, পবিত্র-গন্ধ সুশীতিল চন্দন- 

রসে নিবেবিত ও তত্রত্য রাজপথ সকল সুমার্জিতি, 

সিক্ত-ও ধজ পতাকা শ্রেণীতে-স্ুশোভিত ছিল । 

বৃষ, অন্ধক ও ভোজগণে পরিবুত পুরুষোত্তম মহী- 

বাহু কেশব রামের সহিত এ নগরে উপনীত হইয়া 

সহজ সহজ্্ ব্রাহ্মণ ও পুরবাসিগণ-কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হইলেন; অনন্তর পুরন্দর-পুর-সদৃশ রাজ- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্টির যথাবিধানে 
বলদেবের অভ্যর্থন। করিয়। কৃষ্ণের মস্তকে আ্াণ- 

পূর্বক বাহুদ্বার! তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষ 
শ্রীতমনে বিনয়-পুর্ববক তাহার পুজ। করিয়া পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ভীমকে যথাবিধানে সম্বর্ধনা করিলেন । যুধি- 
হির সেই সমস্ত বৃষ ও অন্ধকগণকে বথাবিধি 

সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তিনি কোন কোন 

ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় অভিবাদন, কৌন কোন 

ব্যক্তির প্রতি সম-বয়স্যের ন্যায় ব্যবহার, ও কোন 

কোন ব্যক্তিকে প্রণয়সস্তাষণে সম্বর্ধনা করিলেন ; 

এবং কোন কোন ব্যক্তিকর্তৃক অভিবাদিত হইলেন । 

মহাষশস্বী গ্রীমান্ কমললোচন কঞ্চ বৈবাহিক- 
রীতিক্রমে বর ও বর-পক্ষীয়গণকে উত্তম উত্তম ধন 

প্রদান করিলেন, এবং স্ুভদ্রীকে জ্ঞ।তিদেয় যৌ- 

তুক-স্বৰূপ বহু ধন দ্রিলেন। তিনি পাগুবদিগকে 

০ 
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সুশিক্ষিত নিপুণ সারথির সহিত অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত 
কিক্কিণী-জালমালা-বিভুঘিত হিরগ্নয় সহজ্র রথ, 

মথুরা-প্রদেশীর তেজন্বী বহু-ছুপ্ধপ্রদ অযুত গ্রো, 
চন্দ্রতুল্য-বর্ণ বিশুদ্ধ হেমভূষিত সহজ ঘোটকী, কষ- 
কেশরযুক্ত শ্বেতবর্ণ বায়ুসম-দ্রুতগামী সুশিক্ষিত 
সহজ-সঞ্ঘ্য অশ্বতরী, ন্নানপানোৎ্সবে প্রয়োগ- 
নিপুণা পরিচর্্যা-বিষয়ে দক্ষা বয়ঃস্থা গৌরবর্ণা 
জুবেশ। অরোগিণী স্থৃকান্তিমতী সুন্দরকপে অল- 
স্ৃতা ক্দেশে শত স্বর্ণ স্থশৌভিতা সহজ পরি- 

চারিদী, বাহলিক-দেশীয় পুষ্ঠবাহ শত সহস্র অশ্ব, 
নানাবিধ মহার্থ বস্ত্র ও কম্বল-গ্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী 
আঅীতমনে প্রদান করিলেন । এবং সুভদ্রাকে মনু- 

য্যের বহনীয় দশভার বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র ছুই প্রকার 
অগ্নিবর্ণ উৎকুষ্ট স্বর্ণ যৌতুক-স্ববপ দিলেন । হল- 

ধর রাম প্রীতিযুক্ত হইয়া বিবাহোপলন্ছে সন্বন্ের 
গৌরব-বুদ্ধি নিমিত্তে ভ্রিবিধমদ-আবকারী, গিরি- 
শৃ-সদৃশ, সাহসপ্রিয়, সমরে অনিবস্তী, হেমমালী- 
বিভূষিত, নিনাদপটু-ঘণ্টাবলঘ্বিত, উপবেশন-পর্যন্ক- 
যুক্ত; মনোহর, নানাবিধ, সহজ্স মাত হস্তিপকের 

সহিত ধনগ্রয়কে প্রদান করিলেন। বস্ত্র কষ্ব- 

লাদিৰূপ-ফেনযুক্ত, মহাগজৰূপ-মহাগ্রাহাকুলিত ও 

পতাকাপ-শৈব।লকুলে সমাকুল সেই মহাধনরত্র- 
সমুহ-বূপ জলপ্রবাহ বিস্তীর্ণ হইয়া পাগুসাগরে 
প্রবেশ করিয়া পরিপুর্ণ করাতে তাহা শক্রগণের 
শোকাবহ হইরা উঠিল । ধর্্মরাজ যুধিন্ঠির তৎসমু- 
দয় গ্রহণ-পুর্ববক বৃষ ও অন্ধকদিগের মহারথগণকে 
জুসতক্লুত করিলেন। অনন্তর পুণ্যশীল ব্যক্তিরা 
যেমন দ্েবলোকে বিহার করে, তাহার ন্যায় মহাত্সা 

কুরু, বুঝি ও অন্ধকগণ তথায় সমেত হইয়া বিহার 
করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রীতি অনুসারে তথায় 
নানা স্থানে মহীযানদ্বারা ভ্রমণ ও করতলধনির 

সহিত নৃত্যগীতাদির মহাধ্নি করত যখোপযুক্ত 
বিহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর্যয-সম্পন্ন মহা- 
রধ অন্ধক ও রুষ্ধিগণ সেই নগরে বহু দিবস বিহার 

করিয়া পরিশেষে কৌরবগগের নিকট পুজিত হইয়া 

তপ্ত নির্মল রূহ গ্রহণ-পুরঃসর রামকে অণ্রে 
করিয়া দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। হে ভারত! 
মহাযশস্বী মহান্ুভাব বাসুদেব অর্জনের সহিত 
সেই রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থ নগরেই থাকিলেন ; এবং 

তাহার সহিত যম়ুনাতীরে যৃগ বরাহ বিদ্ধ করিয়। 

মৃগয়া-বিহার করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর শচী যেমন বিখ্যাত জয়ন্তকে প্রসব করিয়া- 

ছিলেন, তাহার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়ভগিনী কল্যাণী 

সুভদ্রা দীর্ঘবাহু বিশীল-বক্ষঃস্থল বৃবভনেত্র নরশ্রেনঠ 

অরিন্দম বীর অভিমন্ত্ুকে প্রসব করিলেন । সেই 

শাত্রমর্দন পুরুবশ্রেষ্ঠ অর্জুন-তনয় অভী অর্থা্ড 
নির্ভয়চিত্ত ও মন্যুযুক্ত হইয়াছিলেন) এজন্য সকলে 

তাহাকে অভিমন্্যু কহিত। বজ্ঞস্থলে নির্মাথনদ্বারা 

শমীগর্ত হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহার 
ন্যায় সাত্বৃতীগর্তে ধনঞ্জয় হইতে সেই অতিরথ অভি- 

মন্থ্যু জন্মগ্রহণ করিলেন । হে ভারত! সেই কুমার 
জন্মিবামাত্র মহাতেজন্বী কুন্তীপুক্র যুধিষ্ঠির ব্রান্মণ- 
গণকে অযুত ধেনু ও অযুত নিষ্কদান করিলেন । 

চক্র যেমন সমস্ত প্রজাগণের প্রিয়, তাহার ন্যায় 

অভিমন্থ্যু বাল্যাবস্থ। অবধি পিতা» পিতৃব্যগণ ও 

বাস্ুদেবের প্রিরপাত্র হইলেন । কৃষ্ণ তাহার জাতি- 

কর্ম-প্রভৃতি সমুদয় শুভকর্মা সম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন। সেই অসাধারণ বালক শুক্লপক্ষীয় শশীর 
ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ 
অরিন্দম অভিমন্ত্যু অঙ্জ্জনের নিকট আদান, সন্ধান, 
মোন্ষণ বিনিবর্তন» স্থান, মুি, প্রয়োগ” প্রাতিকার, 
মগডুল ও রহস্য, এই দশীঙ্গবিশিষউ এবং মন্ত্মুক্ত, 
পাণিমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত, এই চতু্পাদযুক্ত 
দিব্য ও মানুষ সমুদার ধনুর্বেদ শিক্ষা করিলেন ! 

মহাঁবল অর্জন তাহাকে অভ্ত্রবিজ্ঞান ও সৌষ্ঠৰ এবং 
উৎসর্পণ গ্রনর্পণ-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াবিষয়ে বিশেষ- 

ৰপে শিক্ষা দ্িলেন। তিনি শাস্ত্রবিঘয়ে ও প্রয়ো- 

গানুষঠানে তাহাকে আত্ম-সদ্শ করিলেন) এবং 
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তাহাকে পরপরাভব গুণোপেত, সর্বলক্ষণ-লক্ষিত, 

ুদদর্ষ, খষভপ্ন্ধ, বিস্তুতানন ভূজঙ-সদৃশ, সিংহদর্প, 

মহাধনুর্ঘর, মত্তমাতঙ্গতুল্য-বিক্রম, মেঘ ও ছুন্দ্তি- 

সদৃশ নির্ঘোষকারী, পুর্ণচন্দ্রানন এবং শৌধ্য, বীর্য, 

আক্কৃতি ও কৃতিবিষরে কুষ্ণ-সদৃশ দেখিয়া পরিতু্ট 

হইলেন । দেবরাজ যেমন অর্জুনকে দেখেন, সেই- 

ৰূপ অর্জন এ তনয়কে দেখিতেন । 
শুভলক্ষণা পাঞ্চালীও পঞ্চ পতি হইতে পঞ্চ 

পর্রবত-সদৃশ বীর শ্রেষ্ঠ পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। 

অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, 

তাহার ন্যায় পাঞ্চালী যুধিষ্ঠির হইতে গ্রতিবিদ্ধা, 

বুকোদর হইতে স্ৃতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা 

নকুল হইতে শতানীক, ও সহদেব হইতে শ্রচতসেন, 

এই পঞ্চ মহারথ বীর সন্তান প্রসব করিলেন। যুধি- 

ঠির-তনয় বিন্ধ্য পর্ধতের ন্যায় পরপ্রহার-সহনক্ষম 

হইবেন, ইহা শান্ত জানিয়। ব্রাঙ্মণগণ তাহার 

নাম গ্রতিবিদ্ধ্য রাখিলেন । সহজ্র সোমযাগ সম্গা- 

দনের পর ভীমসেন হইতে সোমার্ক-সদৃশ তেজস্বী 

মহাধনুর্ধর জুত উৎপন্ন হওয়াতে তাহার নাম 

জুতসৌম হইল। কিরীটী অনেক শ্রত কর্ম করিয়া 

প্রতিনিরুত্ত হইলে তাঁহার এ পুক্র জন্মিয়াছিল, এই 

নিমিত্তে তাহার নাম শতকরা হইল। কুরুবংশে 

কীর্তিবর্ধন শতানীক নামে মহাজ্সা এক রাজর্ধ 

ছিলেন, নকুল এ রাজার নামানুসারে স্বীয় প্ুজ্রের 

নাম শতানীক রাখিলেন। এবং সহদেব হইতে 

দ্রৌপদীর যে পুভ্র জন্সিল, এ পুন্র ক্কত্িকানন্ষত্রে 

জন্মগ্রহণ করে, সেনাপতি কার্তিকের কৃত্তিকার 

সন্তান ছিলেন, এই জন্য সহদেবের পুত্রের নাম 

শ্রুতসেন হইল। হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী-কুমারেরা 

প্রত্যেকে এক বৎসর অন্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) 

তাহারা সকলেই পরস্পর হিতাকাজ্জী ও যশস্বী 

হইয়াছিলেন। হে ভরতবংশীবতংস! পুরোহিত 

ধৌম্য যথাবিধানে তীহাদিগের জাতকর্মমা চড়া উপ- 

নয়ন-প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার কর্ম আন্ুপুর্ব্বিকত্রমে 

সম্পাদন করিলেন। অনন্তর সুচরিত বালকগণ 

বেদাধ্যয়ন করিয়া অর্জনের নিকট সমস্ত দিব্য ও 
মানুষ অস্ত্র শত্ত্র শিক্ষা করিলেন। হে রাজশার্দুল : 
পাগুবগণ দেবকুমার-সদৃশ সেই সমস্ত পৃথুলবন্ষ-স্থল 
মহারথ কুমারগণকে লাভ করিয়া! গ্রীত হইলেন । 

দ্বাবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে যৌতুকাহরণপর্ধব 
সমাগত ॥ ২২২ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ ! পাগ্ুবগণ 
রাজা ধৃতরাষ্র ও শান্তনু-তনয় ভীক্কের আদেশানু- 

সারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া অন্যান্য ভূপতিগণকে 
বশীভূত করিতে লাগ্িলেন। আত্মা যেমন পুণ্য- 
লক্ষণ-সম্পন্ন দেহ আশ্রর করিয়া স্থখে অবস্থিতি 

করেন, তাহার ন্যায় সমস্ত প্রজা ধর্মারাজ যুধিষ্ঠিরকে 
অবলম্বন করিয়া পরম সুখে বাঁস করিতে লাগিল | 

নীতিমান্ যুধিষ্ঠির ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গকে 
আত্মসম বন্ধুর ন্যায় পরস্পর অপ্রতিবন্ধে সেবা 

করিতে লাগিলেন । ধর্মা অর্থ কাম ইহীরা দেহ 
ধারণ করিয়া যেন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেনঃ 
রাজ। যুধিষ্টির যেন তাহাদিগেরই অন্য এক জন 
চতুর্থৰপে গণিত হইয়। শোভা পাইতে লাণি- 
লেন। প্রজাগণ এ রাজাকে উত্তমৰপে বেদা ধ্যয়ন- 
শীল, মহাজ্ঞানুষ্ঠায়ী ও সমস্ত পুখ্যলোকের রক্ষা- 
কর্তা লাভ করিয়াছিল । তাহার সামাজ্য সময়ে 

রাজগণের লঙ্গদী অচলা» মতি পরব্রহ্গনিষ্ঠা এবং ধর্ম 
অশেবৰপে বর্ধমান হইয়াছিল। যেমন প্রযুজ্যমান 
চতুর্বেদদ্বার! বিস্তৃত মহাবজ্ঞ শোভ1 পায়, তাহার 

ন্যায় ধর্দমরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রীতুচতুষ্টয়দ্বারা সমধিক 
শোভা পাইতে লাগিলেন | যেমন দেবগণ গ্রজা- 
পতিকে পরিরুত করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন, 

তাহার ন্যায় ধৌম্য-প্রভৃতি বৃহস্পতি-সদৃশ প্রধান 

প্রধান ত্রান্ষণগণ তাহাকে পরিকৃত করিয়া উপাসন। 

করিতেন। পুর্ণশশধর-সদৃশ নির্মল ধর্মারীজ যুধি- 
ঠিরের প্রতি প্রজাদিশের নয়ন ও মন উভয়ই তুল্য- 



৩৪৪ মহাভারত ! 

বপে অন্ুরক্ত হইয়াছিল। প্রজাগণ তাহাকে রাজা 
বলিয়াই বে তীহাতে অনুরক্ত ছিল, এমত নহে, 
পরন্ত যে কার্যে প্রঙ্গাদিগের চিত্ত সন্তোষ হয়, তিনি 
দেই কার্য্যেই রত হইতেন | সেই ধীমান পাগুব- 
জ্যেষ্ঠ প্রিয়ভাষী ছিলেন) তাহার বাক্য কখন 
অসত্য, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসহ্য বা অপ্রিয় হইত না। হে 
ভরতগ্রেন্ঠ ! সেই স্থমহাতেজস্বী আপনার ও অন্য 

সমন্ত লোকের হিতসাঁধনে সমভাবে নিয়ত নিযুক্ত 

থাকিয়। পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

তাহার ভ্রাতৃগণও স্ব স্ব তেজোবলে ভূপালগণকে 

তাপিত করিয়! নিষ্কণ্টক হইয়। প্রমুদিতচিত্তে বাস 

করিতে লাগিলেন । 

কিছু দ্রিন পরে অর্জুন ক্কষ্ণকে কহিলেন, কু ! 
সম্প্রতি শ্রীক্ম সময় উপস্থিত হইয়াছে, যদি তোমার 

মত হয়, তবে চল আমরা বমুনাতীরে গমন করি । 

হে জনার্দন ! আমরা নুন্ৃদ্বর্গে পরিরৃত হইয়া সেই 
স্থানে বিহ্বার-পুর্ববক সায়ংকালে পুনঃ প্রত্যাগমন 

করিব । কৃষ্ণ কহিলেন, কুন্তীনন্দন ! আমারও ইচ্ছা 
হইতেছে যে আমরা সুহ্ৃদ্নীণের সহিত যথা সুখে 

যমুনাতীরে বিহার করি । 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর অর্জন 
ও কুষ্ণ পরস্পর এইৰপ কথোৌপকথন-পুর্ববক ধর্মা- 
রাজের অনুমতি গ্রহণ করিয়া জুহ্ৃজ্জনের সহিত 

গমন করিলেন । তাহারা নানাদ্রমসমাকুল পুর- 
ন্দর-পুর-সদৃশ, বিবিধ গৃহ-বিরীজিত, সুস্বাদু ভন্দ্য 

ভোজ্য পেয়যুক্ত, মহীমুল্য নানাবিধ গন্ধ মাল্যে সু 

শোভিত উৎকু্ট বিহার-স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
এবং বিবিধ উৎ্ক্ুষ্ট রত নিকরে অলঙ্কৃত পুরীমধ্যে 
অবিলদ্বেই প্রবেশ করিলেন। সমভিব্যাহারী জনগণ 
যথানুখে ক্রীড়া করিতে আরস্ত করিল। এবং পীন- 

পয়োধর। পুখুনিতদ্বিনী প্রমদ-গ।মিনী প্রমদাগণ 
কুহু ও অর্জনের আদেশান্ুসারে ক্রীড়া করিতে 

প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে, কেই 
কেহ গৃহে জীতিপুর্ধবক বিহার করিতে লাগিল। 

মহারাজ! তখন দ্রৌপদী ও স্ুভদ্রা মদমত্তা হইয়া 
সেই সমস্ত স্ত্রীগণকে বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিতে 

লাগিলেন। কোন কোন কামিনী আনন্দিত-মনে 

নৃত্য করিতে আরন্ত করিল; কেহ কেহ সঙ্গীত 

করিতে প্রবৃত্ত হইল; কোন কোন সীমন্তিনী হাস্য 
পরিহাস করিতে লাগিল; কেহ কেহ উৎকৃউ সুরা 

পান করিল) কেহ কেহ পরস্পর প্রহার ও রোদন: 

করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্য 

মন্ত্রণা করিতে থাকিল; ফলত, যাহার যেৰপ ইচ্ছা, 
সেতাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইল । তখন সেই বন 
বেণু বীণ। মৃদক্গপ্রভৃতির মনোজ্ঞ নিনাদে পরিপুরিত 

হইয়া মহা সমৃদ্ধ হইয়। উঠিল । 
হে মহারাজ! এইৰপে মহামহোৎসব প্রবর্তিত 

হইলে মহাত্মা পরপুরগ্রয় ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সমীপন্থ 
এক মনোহর স্থানে গমন করিয়া মহার্হ আসনে উপ- 
বিকট হইলেন। তাহার! সেই স্থলে অতীত-বিক্রম- 
বিষয়ক ও অন্যান্য বিবিধ বৃত্তান্ত কথোপকথন- 

পুর্নক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।: যেমন দেব- 
লোকে অশ্বিনীকুমার যুগল একত্র সমাসীন থাকেন, 
তাহার ন্যায় বাস্থুদেব ও ধনগ্জয় প্রয়ুদিত-চিত্তে 
সেই স্থলে সযুপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে বৃহৎশীল 
বৃক্ষ-সদ্বশ দীর্ঘ তগুকাঞ্চন-প্রত, হরিৎ ও পিঙ্গল- 
বর্ণ উদ্ট্রল-্মশ্রসধারী, দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে উপযুক্ত- 
প্রমাগসম্পন্ন, তরুণা দিত্য-তুল্য, পদ্মপত্রানন, তেজঃ- 
প্রদীপ্ত পিঙ্গল-বর্ণ, জটাধারী, চীরাস্বর-পরিধায়ী 
এক ব্রাহ্মণ তাহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। 
তাহারা অলোক-সামান্য তেজঃপুঞ্জেদীপ্যমান সেই 
দ্বিজোত্বমকে সমীপবর্তাঁ দেখিবা মাত্র আসন হইতে 
উদ্থিত হুইয়! দণ্ডায়মান হইলেন । 
খীগুব-দাহ পর্ষে ত্রয়োবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাগত ॥ ২২৩॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ব্রাক্মণ কুষ্ার্জুনকে 
কহিলেন, তোমরা উভয়ে সমস্ত লৌকের মধ্যে 
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আবদপর্ব। 

প্রধান বীর, এই খাগুবপ্রস্থ-সমীপে অবস্থিতি করি- 
তেছ$ আমি বহুভোক্তা ব্রাহ্মণ, সর্বদা অপরিমিত 

ভোজন করিয়া থাকি; এক্ষণে তোমাদিগের নিকট 

ভিক্ষা করিতেছি, তোমরা ভোজন প্রদান করিয়। 

আমার নিরতিশয় তৃণ্ডি সম্পীদন কর। বীর অর্জন 

ও কৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন, 
কিৰপ অন্ন ভোজন করিলে আপনার পরিতৃপ্তি 

হইবে, আজ্ঞা করুন) আমরা তদ্বিয়ে যত্ত্ববান্ 
হইতেছি। সাহার! কিৰপ অন্ন প্রস্তুত করিবেন, 
এই বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন, 
ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্ণ-ৰূপী ভগবান্ কহিলেন, 
আমি তাদৃশ অন্ন তোজন করিতে ইচ্ছা করি নাই, 
আমি পাবক;) যে অন্ন আমার উপযুক্ত হইতে 
পারে, তাহাই তোমরা প্রদান কর। দেবরাজ ইন্দ্র 

সর্বদা এই খাগুব-নামক মহারণ্য রক্ষণাবেক্ষণ 

করিয়া থাকেন, এজন্য আমি ইহা দগ্ধ করিতে সমর্থ 
হই না; ইন্দ্রের সখা তক্ষক নামে ভূজজ অনুচর- 
বর্গের সহিত নিরন্তর এই অরণ্যে বাস করে, তন্ি- 
মিত্তেই সেই বজপাণি সর্ব প্রযাত্তে ইহা রক্ষা করেন। 
আনুষঙ্গিক অনেকানেক প্রাণী এই স্থলে সুরক্ষিত 

হয়; আমি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছ হইয়াও 

দেবরাজের তেজে কৃতকার্য হইতে পারি না। 
তিনি আমাকে প্রজ্লিত দেখিলেই বারিধরের 

বারিধারাদ্বারা অভিষিক্ত করেন, এজন্য অভীপ্সিত 

খাগুব দাব-দিধক্ষু হইয়াও দগ্ধ করিতে সমর্থ হই না। 

তোমরা উভয়েই অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ; তোমর। 

আমার সহায়তা করিলে আমি এই খাব দাৰ দাহ 

করিতে পারি; তাহা হইলেই আমার উত্তম ভোজন 

হয়; তোমাদিগের নিকট এই অন্ন আমার প্রার্থ- 

নীয়। খাগুব-দাহ-কালে বে সকল জীব ইতস্তত 

পলায়নে উদ্যত হইবে, তাহাদিগকে ও জলধরের 

জলধারা সকল তোমরা অস্ত্রবিদ্যা-বলে সর্ববাতো- 

ভাবে নিবারণ করিবে । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ত্রহ্মন্! ভগবান্ হুতা- 
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শন কি নিমিত্তে মহেন্দ্রের পরিরক্ষিত নানা প্রাণি- 
সমাকুল খাগুবারণ্য দহন করিতে অভিলাষ করিয়া 
ছিলেন ? তিনি কুপিত হইয়া যে খাগডবদাহ করিয়া- 
ছিলেন, আমার বোধ হয়, ইহার কোন বিশিষ্ট 
কারণ থাকিবে; হে ব্রন্গন! আমি ইহার প্ররুত 
তত্ব বিস্তার-ৰূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি ; অত- 
এব যে কারণে সেই খাগুব-দাহ হইয়াছিল, তাহ! 
আপনি বর্ণন করুন। 

বৈশল্পারন কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! খাঁগুবদাহ- 
বিষয়ে খষি-সম্মত পৌরাণিক কথা আপনার নিকট 
ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! পুরাণে 
শ্রুত আছে, পুর্বকালে বলবিক্রম-সম্পন্ন মহেন্দ্র- 
সদ্বুশ শ্বেতকি নামে বিখ্যাত এক ভুপতি ছিলেন। 
তাহার সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন, দাতা ও যাগশীল অন্য 
কেহ ছিল না। তিনি ভুরি ভুরি দক্ষিণা প্রদানপুর্ববক 
জ্যোতিষ্টোম-প্রভৃতি ক্রুতু ও দেব্যজ্ঞ-প্রভৃতি পঞ্চ 
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তাহার 
বুদ্ধি নিরন্তর কেবল ক্রিয়ারত্ত, সত্র ও বিবিধ দান- 
ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত ছিল না। ধীমান্ 
অবনীপতি খত্থিগ্গণের সহিত স্গুদীর্ঘকাল যাগানু- 
সটান করাতে খত্বিগ্গণ ধৃম-ব্যাকুলিত-লোচন ও খিন 
হইয়া সেই নরাধিপকে পরিত্যাগ করিলেন । মহী- 
পতি গুনহপুন প্ররোচন বাক্যে তাহাদিগকে আহ্বান 
করিলেন) কিন্তু তাহাদিগের চক্ষুর বৈকল্য হওয়াতে 
তাহারা আর দেই যজ্ছে আসিতে স্বীকার করিলেন 
না। অনন্তর ভূপাল সেই সমস্ত প্ুরোহিতগণের 
আদেশ-ক্রমে অন্য পুরোহিত আনাইয়া সেই সমা- 
রন্ধ সত্র সমাপন করিলেন। কিছু কাল অতিবাহিত 
হইলে মহীপাল একদা শত বর্ষ-সাধ্য যাগ অনুষ্ঠান 
করিতে অভিলাষ করিলেন; পরন্ত তাহার পুরো. 
হিতগণ তাহা সম্পাদন করিতে সম্মত হইলেন না। 
মহাযশন্বী মহীপতি নিরালস্য হইয়া সুহৃজ্জনের 
সহিত মহা যত্র-পুর্বক প্রণিপাত, সান্ত্বনা ও দীনদ্বার। 

ভূয়োভূয় পুরোহিতগণের অনুনয় করিতে লাগি- 

৩ব 
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লেন; কিন্তু অমিততেজন্বী পুরোহিতেরা কোন 

ক্রমে তাহার মনোরথ পুরণ করিলেন না । তখন 
রাজর্ষি কোপাবিষউট হইয়া আশ্রমস্থিত সেই বিপ্র- 

দিগকে কহিতে লাগিলেন, ব্রাঙ্মণগণ ! যদি আমি 

পতিত হই বা নিয়ত আপনাদিগের শুক্রষা-পরায়ণ 
না থাকি, তবে আমি ব্রাক্ষণদিগের নিকট নিন্দিত 
হইব, এবং তাহা হইলে আপনারা তৎক্ষণাৎ 
আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমি 

যখন পতিত কি আপনাদিগের প্রতি অননুরক্ত 

নহি, তখন অন্যায়-পুর্বক আমাকে পরিত্যাগ বা 

আমার উদ্যত ক্রতুশ্রদ্ধার ব্যাঘাত করা আপনা 
দিগের উপযুক্ত কর্ম হয় না; আমি আপনাদিগের 
শরণাপন্নই হইতেছি; অতএব আপনারা প্রসন্ন 
হউন । হে দ্বিজোভ্মগণ! যদি আপনারা বিদ্বেষ 

পরবশ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা 

হইলে অগত্যা আমি যাজ্য কাধ্যের নিমিত্তে অন্য 

পুরোহিতের নিকট গমন করিব ; এবং স্বীয় কার্ধ্য 
সাধনের নিমিত্তে সান্ত্ব বাক্য ও দানাদিদ্বারা তাহা- 

দিগকে প্রসন্ন করিয়া আমার অনুষ্ঠেয় কার্য তীহা- 

দিগের নিকট প্রক্ৃতবপে ব্যক্ত করত অভিলাব 
সিদ্ধ করিব। রাজ! এই বাক্য বলিয়া তুষ্ণী অব- 
লম্বন করিলেন। অনন্তর পুরোহিতের যখন জানেন 

যে আপনারা নেই পরন্তপ ভুপতির বাজন কার্ষয 
সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না, তখন তাহারা 

কুপিতচিত্তে নৃপসত্তমকে কহিলেন, হে পার্থিবো- 
তম! নিরন্তর তোমার দৈব কর্ম অনুষ্ঠিত হই- 

তেছে, আমরা নিয়ত কর্ম্ম করিয়। পরিশ্রান্ত হই- 
য়াছি, তুমিও বুদ্ধি-বৈকল্য-প্রযুক্ত ত্বরাযুক্ত হইয়াছ; 
অতএব এই সকল শ্রমাতুর পুরোহিত পরিত্যাগ 
করিয়া অন্য পুরোহিত অবলম্বন করা তোমার 

উচিত। তুমি রুদ্রের নিকট গমন কর; তিনিই 
তোমার যাজন কার্য করিতে সমর্থ হইবেন । 

ভূপতি শ্বেতকি ভীহাদিগের এইৰপ তিরস্কার বাক্য 

শ্রবণ করিয়া ক্রৌধাবিষ্ট হইলেন; অনন্তর কৈলাস- 

পর্বতে গমন করিয়া উগ্র তপস্যা করিতে আর্ত 
করিলেন। হে রাজন্ ! তিনি সেই স্থলে নিয়মযুক্ত, 
ব্রতপরায়ণ ও উপবাস-রত হইয়া সুদীর্ঘ কাল মহা- 
দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন) এবং কিছু কাল 
কখন দ্বাদশ মুহূর্তে কখন ষোড়শ মুহূর্তে ফল মূল 
মাত্র ভক্ষণ করিতেন। তিনি ছয় মাস সুসমাহিত, 
উদ্ধবাহু ও নির্নিমেষ হইয়া! অচল স্থাণুর ন্যায় অব- 
স্থিতি করিলেন । হে ভারত! ভগবান্ শঙ্কর একপে 
মহাতপস্যা-নিরত সেই ন্ৃপশার্দুলের তপস্যার 
পরম প্রীত হইয়া তাহার দর্শন-পথে আবিভূত 
হইলেন ও কহিলেন, হে পরন্তপ নরশার্দুল ! আমি 
তোমার তপস্যায় ভীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল 
হইবে, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। রাজর্ 
শ্বেতকি অমিত-তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা মহাদেবের এই 
কথা শ্রবণ করিরা প্রণতিপুর্ববক কহিলেন, হে স্থুরে- 
স্বর! হে দেবদেবেশ ! সর্ব লোকের নমস্য ভগবান্, 
আপনি যদি আমার প্রতি প্রীত হইরা থাকেন, 
তবে আপনি স্বয়ং আমার যাজন কার্য করুন। 
তগবান্ রুদ্র রাজার এই কথা শ্রবণ-পুর্বক প্রীত 
হইয়া সম্মিতবদনে কহিলেন, রাজন্! এই যাজন 
কাধ্যের অনুষ্ঠান বিষয়ে আমাদিগের অধিকার 
নাই; কিন্ত তুমি যাজনৰপ বরের অভিলাষেই 
কঠোর তপস্যা! করিয়াছ। অতএব হে পরন্তপ 
হৃুপ! আমি এই নিয়মে তোমার যাঁজন করিতে 
পাঁরি, যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত 
হইয়া নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন আজ্যধারায় হুতাশনকে 
সন্তর্পিত করিতে পার ; তাহা হইলে, যাহা প্রার্থনা 
করিতেছ, তাহা আমার নিকট প্রা হইবে। 
অবনীপতি শ্বেতকি শ্ুলপাণি রুদ্রের এবস্বিধ আজ্ঞা 
শ্রবণ করিয়া তদুক্ত সমস্ত কার্ধ্য করিতে লাগি- 
লেন। যখন দ্বাদশ বর্ষ পুর্ণ হইল, তখন তিনি গুন- 
বর্বার লোকভাবন ভগবান্ ভূষ্তপতির সমীপে উপ- 
৮: ইলেন। শঙ্কর তাহাকে দেখিয়াই পরম 

হইয়া কহিলেন, নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমার 
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স্বীয় কার্য্যে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়ছি; কিন্ত হে 
পরন্তপ! যাঁজন কার্ধ্য ত্রাহ্মণদিগের পক্ষেই বিধি- 
দৃক্ট হইতেছে; এই নিমিত্তে আমি স্বয়ং এইক্ষণে 
তোমার যাঁজন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব না। 
পুথিবীতে ছুর্ববাসা নামে বিখ্যাত মহাভাগ এক 
ছিজোত্তম আছেন; তিনি আমারই অংশ । সেই 
তেজন্বী মহর্ষি আমার নিয়োগানুনারে তোমার 
যাজ্য কাধ্য করিবেন; তুমি যজ্জ-সম্তার আয়োজন 

কর। রাজ! শ্বেতকি রুদ্রের আদেশানুসারে রাজ- 

ধানীতে প্রত্যাগমন-পুর্ব্বক যঙ্জীয় সমুদায় দ্রব্য পুন- 
ব্বার আহরণ করিলেন; এবং পুনর্ববার রুদ্রের 
নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে প্রভো মহা- 
দেব! আমি সমুদায় দ্রব্য ও উপকরণ সংগ্রহ করি- 
য়াছি, আমার প্রার্থনা যে আপনকার প্রসাদে কল্য 

আমার দীক্ষা হয়। ভগবান্ রুদ্র সেই মহাত্মা মহী- 

পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ছুর্ববাসাকে আহ্বান- 

পূর্বক কহিলেন, বিপ্রেন্দ্র! এই মহাভাগ মহী- 
পালের নাম শ্বেতকি; তুমি আমার নিয়োগা নুসারে 

ইহার যাজ্য কার্য্য কর। খাবি তাহা স্বীকার করি- 
লেন। অনন্তর মহাত্মা মহীপতির অভিলাবা ন্ুৰপ 

যথাকথিত ভূরিদক্ষিণ সত্র সমারদ্ধ হইল ।॥ হে 
রাজন্! অনন্তর মহাযজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে যে সকল 
মহাতেজস্বী মহাজ্সা যাজক ও সদস্যগণ তাহাতে 

দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহারা ভুর্বাসার অনুজ্ঞানু- 

সরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মহা- 

ভাগ ছুর্বাসাও স্বীয় আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন । 

মহারাজ ! সেই মহাযজ্ছঞে অপরিমিত হব্য-পানে 

ভগবান্ হুতাশনের রিকার উপস্থিত হইল। তিনি 
দিনদিন তেজোহীন হইতে লাগিলেন; তাহার 

আঙ্গে গ্লানি বোধ হইতে লাগ্িল। তিনি আপনাকে 

তেজোহীন হইতে দেখিয়া সর্ববলোক-পুজিত পবিত্র 
ভ্রক্দলোকে গমন করিলেন । পরে সেই স্থলে উপ- 

বিষ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে. জগৎপতে ! অধুনা 

আমি তেজোবিহীন ও দুর্বল হইয়াছি; আপন- 

কার প্রসাদে স্বীর পুর্ব প্রকৃতি লাভ করিতে ইচ্ছ। 
করি। সর্বলোক-বিধাতা ভগবান্ হুতাশনের এই 
কথা অবণ করিয়া হাস্যপুর্বক কহিলেন, হে মহী- 
ভাগ! তুমি নিরন্তর দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছিন্ন বঙ্গু- 
ধারায় আহুত হব্য পান করিয়া) এই নিমিত্তে 
তোমার ইঈদৃশ গ্লানি হইয়াছে। হে হব্যবাহন! 
তুমি তেজোবিহীন হইয়াছ বলিয়া সহসা দুঃখিত 
হইও না) তুমি স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবে। হে বিভা- 
বসো ! পুর্ব কালে তূমি দেবগণের নিয়োগানুসারে 
দেবশক্রগণের বাস্থল সুদারুণ যে খাণ্ডব বন ভস্ম- 

সাৎ করিয়াছিলে, অধুনা সেই স্থানে বিবিধ প্রাণী 
বাস করিতেছে; তুমি তাহাদিগের মেদে পরিতৃপ্ত 
ও প্ররুতিস্থ হইতে পারিবে; অতএব সেই খাগুৰ 
দহন করিবার নিমিত্তে শীঘ্র গমন কর, তাহা দগ্ধ 
করিলেই তোমার এই গ্লানি দুর হইবে। 

হুতাশন পিতামহ-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! 
তৎক্ষণাৎ মহাবেগে ধাবমান হইলেন; এবং ঘোর- 
তর খাগুব-গহনে অতিবেগে উপস্থিত হইয়! ক্রোধ- 
পুর্বক সহসা বায়ুবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। 
খাগ্ডব-দাব-বাসী প্রাণি-সমস্ত সেই অরণ্য প্রদীপ্ 
দেখিরা অগ্নি-নির্বাপণের নিমিত্ত যথাসাধ্য যস্ত্ব 
করিতে লাগিল। শত সহআ করিগণ ক্রুদ্ধ ও সত্থর 
হইয়া করদ্বারা ঝটিতি বারি সংগ্রহ করিয়৷ সেচন 
করিতে লাগিল। এবং বহু শীর্ষ সর্পগণ ক্রোধমুচ্চিত 
হইয়া স্বরা-পুর্ববক বহু শীর্ষদ্বারা পাবকোপরি জল- 
রাশি প্রদান করিতে আরম্ত করিল। হে ভরতকুল- 

প্রদীপ! সেইৰপ অন্যান্য প্রাথিগণও ধূলিপ্রক্ষেপ 
শাখাপ্রহার-প্রভৃতি বিবিধ উপায়দ্বারা শীঘ্র অগ্সি 
নির্বাণ করিয়। ফেলিল। হব্যবাহন খাণ্ডব বনে 
বারস্বার, এমন কি,সপু বার প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন? 
কিন্ত এইকপে প্রশমিত হওয়াতে কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই । 

খাগডবদাহপর্ষে চতুর্বিংশাধিক দ্বিশত অধ্যাক়্ 

সমাগত ॥ ২২৪ ॥ 



৩৪৮ মহাভারত । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গ্লানিযুক্ত হব্য- 
বাহন খাগব-দাহ করণে হতাশ হইয়। ক্রোধাকুল- 

হৃদয়ে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন, 
এবং বখাঁন্যায়ে তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন 

করিলেন। সেই ভগবান্ মুহুূর্ভ কাল চিন্তা করিয়। 

কহিলেন, হে অনঘ! আমি ইহার এক সছুপার় 

স্থির করিলাম, তাহাতে তুমি অদ্যই দেবরাজের 
সমক্ষে খাগডবদাব দাহ করিতে পারিবে। হে বিভা- 

বসো! নর নারায়ণ নামে সেই সনাতন দেবতা দ্বয় 
দেবকার্ষ্যের নিমিত্তে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছেন) লোকে তাহাদিগকে অর্জন ও বাস্তদের 

বলিয়া জানে। এক্ষণে তাহারা উভয়েই খাণগ্ডব- 
সমীপে একত্র অবস্থিতি করিতেছেন; তুমি খাগুব- 

দাহার্থে তাহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর; 

তাহা হইলে সেই বন সমস্ত দেবগণে রক্ষিত হই- 

লেও দগ্ধ করিতে পারিবে । বাসুদেব ও অর্জুন 

বত্তপুর্বক দেবরাজ ও তত্রত্য প্রাণিবর্গকে প্রতিবেধ 

করিতে পারিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। হব্য- 

বাহন ইহা শ্রবণ করিয়াই ত্বরা পুর্ববক কৃষ্ণার্জনের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । 

হে নুপোত্তম! অগ্নি তাহাদিগের সমীপে উপ- 

নীত হইয়া যাঁহা কহিলেন, তাহা আমি পুর্ববেই 
আপনার নিকট বলিয়াছি। হে নৃপশীর্দুল ! তদ- 
নন্তর অর্জন শতত্রতুর অনভিমতে খাগুবাদাব-দিধব্ষু 

হুতাশনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকালোচিত 

বচনে কহিলেন, হে ভগ্নবন! আমার বহুসঙ্থ্য উত্তম 

দিব্যান্্র আছে? তদ্দারা আমি বজধারী শত শত 

শতত্রতুর সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইতে 
পারি; কিন্ত সমর-সময়ে আমার বেগ সর্বতোভাবে 

সহা করিতে পারে, এপ মদীয় বাহ্থবীর্যের অনুপ 
শরাসন নাই । বিশেবত আমাকে শীন্্ শীঘ্র শর- 

ক্ষেপণ করিতে হইবে, স্থুতরাং বহুসঙ্ঘ্য অক্ষয় শর 
আবশ্যক; এবং আমার যে রথ আছে, তাহা সেই 

অভিলধিত শররাশ্শি বহন করিতে সমর্থ হইবে না) 

অতএব পাগুরবর্ণ বায়ুসম-বেগশীল দিব্য অশ্ব ও 
মেঘ-নির্ঘোষ সুর্য-সমতেজঃ-পুপ্জসম্পন্ন রথের প্রয়ো- 
জন হুইবে। এবং এই মাধবের ভুজবীর্ষ্ের অন্ু- 

ৰপ কোন আয়ুধ নাই যে তদ্বারা ইনি রণক্ষেত্ে 
পিশাচ ও নাগগণকে নিহত করিবেন; অতএব 

হে ভগবন্! দেবরাজ এই মহাবনে বর্ষণ করিলে 

আমরা যাহাতে তাহা নিবারণ করিতে পারি, 

যাহাতে এই মহৎ কার্ষ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, 
এমত কোন উপায় বলুন। হে পাবক ! পৌরুষদ্বার! 
যাহা সাধন করিতে হইবে, তাহা আমরা করিতে 

প্রস্তুত আছি; পরন্ত সংগ্রাম সাধনের উপযুক্ত যে 
সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা আপুনি আমা- 

দিগকে প্রদান করুন। 

খাগুবদাহপর্ষরে পঞ্চবিংশীধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাণড॥ ২২৫ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভগবান্ ধ্মকেতু 
হুতাশন অর্জনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জল- 
নিকেতন জলপতি অদিতি-নন্দন লোকপাল বরুণ 

দেবের সহিত সাক্ষাৎ করবার অভিলাষে তাহাকে 

স্মরণ করিলেন। সলিলনাথ বরুণ তাহার কত স্মরণ 

ভ্ঞাত হইয়া তাহার দৃ্টিপথে আবির্ভত হইলেন। 
হুতাশন চতুর্থ লোকপাল সেই সনাতন দেবদেব 
জলাধিপতিকে সমাদর-পুর্বক গ্রহণ করিয়া কহি- 
লেন, তোমাকে রাজা সোম যে তুণীর, শরাসন 
ও কপিধজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত শীঘ্র 
প্রদান কর। পার্থ সেই গাণ্ডীব শরাঁসনদ্বার! ও বাস্ু- 
দেব চক্রদ্বারা সুমহৎ কাধ্য সম্পাদন করিবেন 
অতএব তাহা অদ্যই আমাকে দাও। বরুণ দেব, দি- 
তেছি বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন । অনন্তর যে 
ধনু মহাবীর্য্যসম্পন্ন, সর্বশস্ত্-প্রমথনশীল,যশগ্কীর্ডি- 
প্রবর্ধনকারী, শস্ত্রসমূহদ্বারাও অধৃব্য, সমস্ত আয্মধা- 
পেক্ষা বৃহৎ, শক্রনৈন্য-প্রধর্ষণকারী, রাজ্যবৃদ্ধিকর, 

শত সহজ শরীসনের সমকন্ষ, অক্ষত, বিচিত্র বিবিধ- 



আদিপর্ব? ৩৪৯ 

বর্ণে স্থশোভিত, মনোহর, এবং যাহা দেব দানব 

গন্বার্বগণের সর্বদা পুজিত হইয়া থাকে, এতাদৃশ 
অস্ভুত ধনুরত্র ও যাহাতে বাণ রক্ষা করিলে ব্যয়- 

দ্বারা শেষ হয় না, এৰপ তুশীরদয় বরুণদেৰ প্রদান 
করিলেন । এবং যে রথ মন ও পবনতুল্য-বেগশালী 
পাগুরমেঘ-সদৃশ রজতপ্রভ কাঞ্চনমালা-বিভূষিত 

গন্ধব্ব নগরীয় অশ্বগণে আকুষ্যমাণ হইয়া থাকে, 
যাহ! দিব্যাস্ত্র ও সর্বোপকরণে সমন্বিত এবং দেব- 

দানবগণের অজেয়, যাহার নির্ঘোব বহুদূর হইতেও 
শ্রগতিগোচর হয়, যাহা ভুবনপ্রভূ প্রজাপতি বিশ্ব- 
কর্মা সুমহৎ তপস্যাদ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
বাহার ৰপ ভাস্করের ন্যায় অনির্দেশ্য, যাহাতে 
প্রভু সোম আরোহণ করিয়া দানবগণকে পরাজয় 

করিয়াছিলেন, যাহার কান্তি অতি প্রদীপ্ত, যাহার 
কিরণ দূর হইতে উপলব্ধ হয়, যাহা নতস্তলস্থ নব- 
মেঘের ন্যায় দৃশ্য হইয়া থাকে, যাহার শিরোদেশে 

ইন্দ্রধনু-তুল্য বিরাজমান স্ুমনোহর পরমোতক্্ট 
হিরগ্ময় ধজবা্টির উপরি ভাগে সিংহশার্জুল-সদৃশ্ 
পরাক্রান্ত দিব্য বানর, সর্বব লোক দহনেচ্ছু হইয়াই 
যেন দীপ্তি পাইতেছে, এবং যাহার ধজপতাকায় 

আবির্ভৃত বিবিধ ভূত সকলের গভীর নিনাদ শ্রবণে 

শক্রসেনাগণ সংজ্ঞা-হীন হয়, বরুণদেব এতাদৃশ 

কপিবর-কেতন রথ প্রদান করিলেন। অজ্জুন খড়গ, 

কবচ, গোধা ও অন্গুলিত্র ধারণ-পুর্ববক কৃতসন্নাহ 

হইয়া নানা পতাকা-শোৌভিত অনুপম উৎকৃষ্ট 

সেই রথ প্রদক্ষিণ-পুর*মর দেবগণকে প্রণাম করিয়া 
পুণ্যাত্সা ব্যক্তির বিমানারোহণের ন্যায় তাহাতে 

আরোহণ করিলেন; এবং ব্রহ্মার নির্টিত গাশ্তীব- 

নামক দিব্য পরমোত্কুকউ সেই শরাসন আহ্লাদের 

সহিত গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বীর্যবান্ অর্জন 

ভুতাশনকে নমস্কার করিয়া বলপ্রকাশ-পুর্ধবক সেই 

গ্ান্তীব জ্যাযুক্ত করিলেন। বলবান্ পাণুনন্দনের 

জ্যাযোজনা সময়ে তাহার শব্দ যে যে ব্যক্তির 

শ্রুতি-গোচর হইল, সেই সেই ব্যক্তিরই হৃদয়- 

কল্পিত হইতে লাগিল। অর্জন এইৰূপে রথ, ধনু 

ও মহৎ অক্ষয় তৃণীর-যুগল লাভ করিয়া সানন্দ- 
হৃদয়ে হুতাঁশনের সহায়তা করণে সমর্থ হইলেন। 
অনন্তর হুতাশন কৃষ্ণকে চক্র ও দয়িত আগ্েয় 

অস্ত্র প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনিও তখন 

অগ্নির সাহায্য কর্মে সমর্থ হইলেন! পরে অগ্নি 
তাহাকে কহিলেন, হে মধুস্থুদন ! তুমি সংগ্রামস্থলে 

এই অস্ত্রে মানব ভিন্ন অপর প্রাণিগণকেও পরা- 
জয় করিতে পারিবে, সংশয় নাই। তুমি রণস্থলে 
এই অস্ত্র হইতে দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ 
ও মনুষ্য, ইহাদিগের অপেক্ষাও সমধিক ক্ষমতা- 

পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই । হে মাধব! এই অস্ত্র 
সংগ্রাম-মধ্যে শক্রমণ্ডলীতে প্ুনঃপুন নিক্ষিগু হই- 
লেও অপ্রতিহত হইয়া বৈরিবিনাশ-পুর্ব্বক পুনর্ববার 
তোমার হস্তে আসিবে । অনন্তর প্রভু বরুণ তাহাকে 

দৈত্যকুল-সংহারকারিণী ঘোরৰূপিণী অশনি-নিঃ- 
স্বনা কৌমোদকী গদা প্রদান করিলেন। তখন 

কৃতাস্ত্র অর্জন ও কৃষ্ণ ধজ রথ শক্্রাদি-সম্পন্ন 

হইয়া হৃউচিত্তে পাবককে কহিলেন, হে ভগবন্ !. 
এক্ষণে আমরা সমস্ত স্গরাস্গুরের সহিত সংগ্রাম 

করিতে সমর্থ হইলাম, সর্পরক্ষাথা একমাত্র যুযুতস্থ 
বজ্পাণি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে 
অতি সামান্য। অর্জন কহিলেন, হে পাঁবক! বীর্ষ্য- 
বান্ চক্রপাণি জনার্দন রণ-ভূমিতে বিচরণ করিতে 
করিতে এই চক্রদ্বার। যাহা সংহার করিতে না পারি- 

বেন, ভ্রিলৌকী-মধ্যে এমত বস্তই নাই । আমিও 
এই অক্ষয় তুণ ও গ্রাণ্ডীব ধনু গ্রহণ করিয়া অখিল 

লোক পরাজয় করিতে উৎসাহ করিতে পারি। 
অতএব আপনি অদ্যই অন্ভিলাধানুসারে এই মহী- 
বন সমন্তাৎ বেন্টন করিয় প্রস্বলিত হউন) আমরা 

আপনার সাহায্য কর্মে সমর্থ হইয়াছি। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, তগবান্ হুতাশন অর্জ্ধন 

ও রুষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৈজস ৰূপ ধারণ- 

পুর্বক সেই অরথ্যানী দগ্ধ করিতে আর্ত করি- 
১১ ত 
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লেন। তখন তিনি সপ্ত শিখা বিস্তারপুর্ব্বক সর্ধব দিক্ 
বেষ্টন করিয়৷ খাগুব দাব দ্ধ করিতে লাগিলেন । 

ততকাঁলে বোধ হইতে লাগিল যেন যুগান্ত কাল 

প্রদর্শিত হইতেছে । হে ভরতবংশাবতংস ! প্রজ্- 
লিত ুতাশন দেই মহারণ্যকে গ্রহণ-পুর্ব্বক তা- 
হাতে প্রবেশ করিঘা মেঘনস্তনিতবৎ ভীষণ শব্দে 

সমস্ত প্রাণীকে কম্পমান করিতে লাগিলেন হে 

ভারত! তখন দহমান সেই অরণ্যানী দিবাকর- 

করনিকর-রঞ্জিত সুমেরু শৈলের ৰপ ধারণ করিল। 
খাগুবদাহপর্ষে বড়ুবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২২৬ ॥ 

- বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রথিশ্রেষ্ঠ কৃত ও 

অর্জন রখারোহণ-পুর্বক সেই অরণ্যের উভগ়- 
পর্বে থাকিয়া চতুর্টিকৃস্থ প্রাণিগণকে হনন করিতে 

আরন্ত করিলেন । যেখানে যেখানে খাগুববাসী 
প্রাণিগণকে পলায়ন করিতে দৃষ্ট হয়, সেই দুই বীর 
সেই দেই স্থানে ধাবমান হইতে লাগিলেন । সেই 

মহারথদ্বয় রথাৰঢ় হইয়া অরণ্যের চতুর্দিকে এত 
শীঘ্ব বিচরণ করিতে আরন্ত করিলেন যে উভয় 
রথ পরস্পর সংলগ্ন বোধ হইতে লাগিল, তন্মধ্যে 
বিচ্ছেদ দৃষ্ট হইল না । খাগুব বন দহমান হওয়াতে 
শত সহজ প্রাণী ভীবণশব্দ করিয়া চতুর্দিকে উৎ- 
পতিত হইতে লাগিল কৌন কোন প্রাণীর একাজ 
দগ্ধ হইল; কেহ কেহ অত্যন্ত উত্তাপে দগ্ধ হইয়া 

পড়িল) কোন কোন জন্তর চক্ষু স্ুটিত হইয়। গেল; 

কেহ কেহ বিশীর্ণ হইল) কেহ কেহ ভয়ে ধাবমান 

হইতে লাগিল; কোন কোন জীব সন্তানকে, কেহ 

কেহ পিতাকে, কেহ কেহ বা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন 

করিয়া বাসস্থলেই প্রীণত্যাগ করিল, তথাপি শ্েই- 

বশত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিল 

না। কোন কৌন শরীরী দশনে দশন দংশন-পুর্ববক 
অনেক বার উপতিত ও অতীব ঘূর্ণিত হইয়া পুন- 

বার অগ্নিতে পতিত হইতে ল [গিল | কেহ কেহ 

দগ্ধ-পক্ষ, কেহ কেহ দগ্ধ-নেত্র, কেহ কেহ বা দগ্ধ- 

চরণ হইয়া মহীতলে স্থানে স্থানে বিলুশ্িত ও 

গতান্গু দৃক্ট হইতে লাগিল । তত্রত্য জলাশয় সকল 
হুতাশনে সন্তাপিত ও কথিত হওয়াতে কুর্দ্ মৎস্য 

প্রভৃতি জলচর জন্তগণ ইতস্তত মৃত দেহ দৃষ্টিগোচর 
হইতে থাকিল। সেই অরথ্য-মধ্যে দেহিগণের যে 
সকল দেহ দগ্ধ হইল, সেই সকল প্রদীপ্ত শরীর যেন 

নানাবিধ অগ্নি-শরীর প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 
সেই বন হইতে যে সকল পক্ষী উত্পতিত হইতে- 

ছিল, অঙ্জুন তাহাদিগকে শরদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়। 

প্রদীপ্ত হুতাঁশনে পাতিত করিতে লাগিলেন । এ 

পক্ষিগণ শরনিকরে ক্ষত-সব্বাঙ্গ হইয়া মহাশব্দ 
করিতে করিতে বেগ-পুর্ধবক কিয়দুর উর্ধে গমন 
করিয়া পুনর্ববার সেই খাগুৰ বনেই পতিত হইতে 
লাগিল। সমুদ্র-মন্থনকীলে বে ৰপ ঘোর শব্দ হইয়া- 

ছিল, তাহার ন্যায় শরনিকরাহত বনচরগণের মহী- 

শব্দ শ্রুতিগত হইতে লাগিল! এবং প্রদীপ্ত বির 

মহাশিখা সকল দেবগণের সাতিশয় উদ্বেগজনক 

হইয়। আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল । 

অনন্তর মহাত্সা দেবগণ সেই অগ্সিশিখাঁয় সাতি- 

শর সন্তপ্ত হইয়া পুরোবস্তী খবিগণের সহিত অস্গু- 
রার্ন সহ্-লোচন শতক্রতু সুরপতির নিকট গমন 
করিলেন ও কহিলেন, হে অমরেশ্বর ! বহি কি এই 

সমস্ত মানবলোককে দগ্ধ করিতেছেন 2 অধুনা কি 

আমাদিগের সমস্ত লোকের প্রলয়কাল উপস্থিত 

হইরাছে? 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হরিবাঁহন বৃত্রহী তীহা- 

দিগের নিকট তাহা শ্রবণ ও স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়। 

খাওব দাৰ রক্ষার নিমিতে বাত্রা করিলেন । তিনি 

নানাৰপ মহারথ-সমুহে আকাশমগ্ল ব্যাপ্ত করিয়া 

জল বর্ষণ করিতে আরস্ত করিলেন। শত সহজ্ঞ 

জলদ্গণ দেবরাজের অনুজ্ঞাক্রমে খাগ্ডৰ বনের 

উপর রথচক্রের দগুপ্রমাণ স্থলধারাতে বর্ষণ করিতে 

লাগিল । সেই সকল স্থলধারা বস্তির তেজে আকা- 
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শেই শুক্ক হইয়া গেল, কোন ধারাই বহিতে 
পতিত হইতে পারিল না। পরে নম়ুচিস্থুদন ইন্দ্র 
অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পুনর্ববার মহামেঘদ্বারা 
অগ্নির উপর বহু জলরাশি বর্ষণ করিতে আর্ত 
করিলেন। তখন সেই মহারণ্য অগ্নিশিখা ও সলিল- 

ধারার সন্বদ্ধ' ধম ও সৌদামিনীতে সমাকুল এবং 

উপরিস্থিত নীরদরৃন্দে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভীষণাকার 

দৃষ্ট হইতে লাগিল । 
খাগুবদাহপর্ষে সগুবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাগত ॥ ২২৭ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পাগুনন্দন অর্জন 

দেবরাজকে তাদৃশ বারি বর্ষণ করিতে দেখিরা স্বীয় 
উত্তমাস্ত্র প্রদর্শন-পুর্ববক শরবর্ষণদ্বার' তাহা নিবা- 

'রণ করিলেন। চন্দ্র যেমন নীহারদ্বারা জগন্মগুল 

ব্যাণ্ড করেন, তাহার ন্যায় অমেয়াত্মা পাগুনন্দন 

শত শত শরদ্বারা সমুদয় খাব বন আচ্ছন্ন করি- 
লেন। তত্রত্য নভোমগ্ডল সব্যসাচী ধনগ্ভয়ের নি- 

ক্ষিপ্ত শরনিকরে এমত আচ্ছাদিত হইল যে কোন 

প্রাণীই সে স্থান হইতে নিঃহৃত হইতে পারিল না। 

পরন্ভ মহাঁবল নাগরাজ তক্ষক তৎকালে সে স্থানে 

ছিল না; যখন খাগুবদাহ আরন্ত হয় সেই সময়ে 

কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল । তাহার পুক্র বলবান্ 

অশ্বসেন সে স্থানে ছিল। সেই তক্ষক-তনয় বনি 

হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে যৎপরোনাস্তি যত্ত 

করিল; কিন্ত অর্ভ্নবাণে নিরুদ্ধ হওয়াতে বহির্গত 

হইতে পারিল না । পরে তাহার মাতা ভূজজ- 

দুহিতা তাহাকে নিগিরণ করিয়া মুক্ত করিল। নাগ- 

কন্যা তাহাকে যুক্ত করিবার অভিলাষে তাহার 

মস্তক গ্রাস করিয়া তাহার পুচ্ছদেশ নিগিরণ করিতে 

করিতে আকাশপথে নিষ্কীস্ত হইতেছিল, এমত 

সময়ে অর্জন তাহাকে দেখিয়া বিস্তৃতধার তীঙ্ষ্য শর- 

দ্বারা এ নাগিনীর মস্তক চ্ছেদন করিলেন । শচী- 

পতি তাহা দেখিতে পাইয়া অশ্বসেনের বিমোচনের 

নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ বায়ু বর্ষণ করিয়া অর্জুনকে 
মোহিত করিলেন; সেই সময়ে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া 

পলায়ন করিল। অর্জন তখন এ নাগকর্তৃক বঞ্চন। 
প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই মায়া অবলোকন করিয়া 
আকাশগত ভীবণ প্রাণি-সকলকে দ্বিধা ত্রিধা করির। 
ছেদন করিয়া ফেলিলেন | এবং বীভৎস্গু, বান্ু- 

দেবও পাবক অত্যন্ত ত্ুদ্ধ হইয়া সেই কুটিলগামী 
সর্পকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে তুমি প্রতিষ্ঠা- 
শুন্য হইবে। অনন্তর পাগুতনয় সেই বঞ্চনা স্মরণ 

করিয়। ক্রোধ-পুর্ব্বক আশুগ শরনিকরে নভো মণ্ডল 
ব্যাপ্ত করিয়া সহজ্রলোচনের সহিত সংগ্রাম করিতে 

(আরস্ত করিলেন। দেবরাজও তাহাকে সমরে প্ররৃস্ত 

। দেখিয়া স্বীয় তীন্ষ্ন অস্ত্র পরিত্যাগ-পুর্ধবক গগণমণ্ডল 
আচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দের 
সহিত গগণতলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত সাগর্ 

বিলোড়ন করত ঘোরতর মেঘরুন্দ উৎপাদন করিল 
এ সমস্ত মেঘাবালী হইতে সেই স্থানে বিদ্যুত, বজ- 
পাত ও স্তনিত-নির্ধোষের সহিত জলধারা-সমূহ 
পতিত হইতে লাগিল। প্রতিবিধানক্ষম অর্জন 
সেই সমস্ত নিরাকরণের নিমিত্তে উত্তম বায়ব্য অস্ত্র 

অভিমন্ত্রিত করিয়া পরিত্যাগ করিলেন; তাহাতে 

ইন্দ্রের সেই অশনি ও মেঘগণের বীর্য ও তেঙ্গ 
নিহত হইল; এবং জলধারা সকল পরিশুষ্ক ও 

বিছ্যুতৎ্-সমূহ বিন হইয়া গেল। ক্ষণ কালের মধ্যে 
নভোমগুলের রজ ও তমঃস্তোম বিল প্রাপ্ত হইল; 

সুখজনক শীতল বায়ু বহিতে আরস্ত করিল; এবং 
সুর্্যমগ্ডল পুর্বববৎ প্রক্লৃতিস্থ হইল । তখন হুতাশন্ 
অপ্রতিহত ও দেহিথণের দেহ-নিঃস্থৃত বসাসমুহে 
অভিষিক্ত হওয়াতে আনন্দিত হইয়। বিবিধাকতি 

ধারণ ও মহানাঁদে জগন্সগুল পরিপুরণ করণ-পুর্ধবক 
শিখাসমূহ বিস্তার করিয়া প্রজ্লিত হইয়া উঠিলেন। 
হে মহারাজ ! সুপর্ণ-প্রভৃতি পতত্রিগণ কৃ ও 

অর্জন-কর্তৃক সেই খাগুবদাবানল রক্ষিত হই 
দেখিয়া অহঙ্কার-পুর্বক আকাশে উৎপতিত হইল) 



৩৫২, মহাভারত! 

এবং বজসদূশ পক্ষ, তৃণ্ড ও নখদ্বারা বাস্থদেৰ ও 

ধনপগ্তয়কে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে আকাশ 

হইতে অবতীর্ণ হইল । এবং প্রদীগুানন বিষধর- 

সমূহ বিষম বিষ বিসঙ্জন করিতে করিতে পাগুব- 
সমীপে আপতিত হইল। পরে পাগুতনয় রোবাগ্রি- 
সহরুত শরনিকরদ্বারা তাহাদিগের সকলকে ছেদন 

করিয়া ফেলিলেন ; সুতরাং তাহার! দেহ বিনাশের 

নিমিত্তে সুদীপ্ত পাবকে প্রবেশ করিল। 

অনন্তর অসুর, গন্ধর্বব, ঘক্ষ, রাক্ষন ও পন্নগগণ 

যুদ্ধার্থা হইয়। ভীবণ শব্দ করিতে করিতে ধাবমান 
হইল; ক্রোধভরে তখন তাহাঁদিগের তেজো রুদ্ধি 

হইতে লাগিল | তাহারা অয়ঃকণপ অর্থাৎ লৌহ- 
ময় গুলিকা-ন্ষেপক যন্ত্র” ও চক্রাম্ম অর্থাৎ যদ্বার। 

বৃহৎ প্রস্তরথপ্ড অতিদুরে নিক্ষিপ্ত হয় এমত কান্ত 
এবং ভুষপ্তী অর্থাৎ পাবাণ-প্রক্ষেপক চর্দারজ্জুময় 
যন্ত্র, এই সকল অস্ত্রধারণ-পুর্ববক উদ্যত-বাহু হইয়া 
কুষ্ণ ও অর্জনের বিনাশ-নিমিত্তে উৎপতিত হইল। 

বীভৎস্ু তাহাদিগকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগপুর্ববক 

শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া নিশিত-শরনিকরদ্বারা 

তাহাদিগের মস্তক প্রমথন করিতে আরম্ত করি- 

লেন। অরিকুল-সংহর্তী মহীতেজস্বী কৃষ্ণও চত্র- 

দ্বারা সেই সকল দৈত্যদানবগণের বিনাশ করিতে 

লাগিলেন। এবং কোন কোন অমিত বলশালী 

দৈত্য দানবগণ যেমন জলপ্রবাহের আবর্তবেগে 

ভ্রমিত তৃণসমূহ তীর প্রাণ্ড হইলে স্থির হইয়া 
থাকে, তাহার ন্যায় শরসমূহে বিদ্ধ ও চক্রবেগে 

আহত হইয়া ভগ্নোৎসাহ হওয়াতে স্থির ভার প্রাপ্ত 

হইল। 
অনন্তর দেবগণের অধীশ্বর অন্ুরস্থদন ইন্দ্র অতি- 

শয় রোষপরতন্ত্র হইয়া পাগ্ডর-বর্ণ গজপৃষ্ঠে আরো- 
হণ-পুর্বক ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হই- 

লেন; এবং বেগপুর্ধক অমোঘান্ত্র বজ গ্রহণ করিয়া 

তাহাদিগের প্রতি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া 

দেবগণকে কহিলেন, এই বার এই ছুই জন হত 

হইবে। দেবগণ দেবরাজকে মহাঁশনি উদ্যত করিতে 
দেখিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় সমুদায় অস্ত্র গ্রহণ করি- 
লেন। হে রাজন্! যম কালদণ্ড গ্রহণ করিয়া 

দণ্ডায়মান হইলেন ? ধনেশ্বর গদা ধারণ করিলেন; 

বরুণ পাশ ও বিচিত্র অশনি লইলেন; স্বন্দ শক্তি 
ধারণ করিয়া অচল মেরু গিরির ন্যায় অবস্থিত 

হইলেন; অশ্থিনীকুমারদ্বয় দীপ্যমান ওষধি হস্তে 
করিয়া দ্রাড়াইলেন; ধাতা ধনুগ্রহণ করিলেন; জয় 
মুষল লইলেন; মহাবল ত্বক ক্রুদ্ধ হইয়া পর্বত 
উদ্যত করিলেন; স্ু্যের অংশ দেব শক্তি হস্তে 

করিয়া সংগ্রামে প্রস্তত হইলেন; মৃত্যু দেব পরশ্বধ 
গ্রহণ করিলেন ; অধ্যমা ঘোর পরিঘ লইয়! বিচরণ 

করিতে লাগিলেন; এবং মিত্র ক্ষুরধার চক্র গ্রহণ 

করিয়া রহিলেন। হে নরপাল! ভতগ, পবা ও 

সবিতা ভীবণ কার্মুক ও নিস্ত্িংশ গ্রহণ করিয়া 
ক্রোধ-পুর্ববক অর্জুন ও কৃষের নিকট ধাবমান হই- 
লেন । স্বীয় তেজে দ্ীপ্যমান মহাবল রুদ্রগণ, বস্থু- 
গণ, মরুদ্লাণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ, ইহারা এবং 

অন্যান্য বহুসঙ্্য দেবতা বিবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া 

পুরুষোত্ম কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিবার 
নিমিতে ধাবমান হইলেন। তখন যুগান্তকাল-সদৃশ 
ভূতসংমোহন অদ্ভুত উল্কাপাত-প্রভৃতি ছুর্নিমিন্ত 
সকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। যুদ্ধে ছুর্দর্ষ অর্জন 
ও কৃষ্ণ দেবগণের সহিত দেবরাজকে সর্বতোভাবে 
রণ-প্রৰৃত্ত দেখিয়া! স্য কার্পুক ধারণপুর্ধবক অভীত 
ও অচলচিত্তে দণ্ডায়মান হইলেন । যুদ্ধনিপুণ সেই 
পুরুষদ্ধ় আগত সমস্ত দেবগণকে বজসদবশ শর- 
নিকরদ্বারা ক্রোধপুর্ব্বক সম্পূর্ণৰপে তাড়না করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর দেবগণ কৃষ্ণার্জ্ন-কর্তৃক বারং- 

বার নান। প্রকারে ভগ্নসংকণ্প ও তাত হইয়া 

সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ-পুর্বক দেবরাজকে আশ্রয় 
করিলেন। নতোমগুলস্থ মুনিগণ দেবগণকে কৃষ্ণা- 

জ্ছুনের নিকট পরাহত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্িত হই-: 
লেন। দেবরাজ অর্জন ও কৃষ্ণের রণস্থলে পুনঃপুন 



আদিপর্ব 

ভূজবীর্য্যের প্রমাণ পাইরা পরমত্রীত হইলেন; এবং 
পুনর্বার যুদ্ধ করিতে আর্ত করিলেন। তিনি তখন 
পুনর্ধ্বার সব্যসাচী ধনগ্জয়ের সামর্থ্য জিজ্ঞাসু হইয়া 
অতিশয় প্রন্তর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন অর্জন 
অমর্ান্বিত হইয়। সেই অশ্ম-বর্ষন শরবর্ষণে নিবারণ 

করিলেন। পাকশাসন অশ্ম-বর্ষণ বিফলীকৃত দে- 

খিয়। পুনর্ধবার অধিক পরিমাণে অশ্মাবর্ষণ করি- 
লেন। পাকশাসন-নন্দন মহাবেগবান্ বাণসংঘাতে 

সেই ভীবণ পাষাণ-বর্ষণ নিবারণ করিয়। পিতার 

আনন্দ-বর্ঘন হইলেন। অনন্তর মহেন্দ্র পাণ্ু-নন্দ- 
নকে হনন করিবার অভিলাষে ভুঙ্গদ্বয়দ্বারা মন্দর 

পর্বত হইতে বৃক্ষের সহিত এক মহাশিখর উৎ- 

পাটন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। অর্জন অজি- 

দ্গগ জ্লিতাগ্র বেগবান্ বাএসমূহে সেই গিরিশৃ 

সহজ্ধা করিয়। খণ্ড খণ্ড করিলেন। আকাশমগ্ডল 

হইতে চন্দ্রসূর্য্য-প্রভৃতি গ্রহগণ বিশীর্ণ হইয়। পতিত 

হইলে, তাহা পতন-সময়ে যেমন দেখায়, সেই 

বিদীর্য্মাণ শৈলশৃঙ্গ পতন-কালে সেইৰপ দৃ'উ 

হইল। সেই মহাশৃক্গ এ খাগুবারণ্য-মধ্যেই পতিত 

হওয়াতে তখন তাহার অভিঘাতেও তত্রস্থ অনেক 

প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিল । 

খাগুডব-দাহপর্ষে অষ্টাবিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ২২৮ ॥ 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, অনন্তর খাঁগুববাঁসী দানব, 

রাক্ষস, নাগ, তরক্ষু, খক্ষঃ মত্ত মাতঙ্গ, উৎ্পন্ন- 

কেশর সিংহ, ব্যান্র ও অন্যান্য বনস্থিত ভূতগণ 

সেই পর্বতপাতে ভীঘিত ও সমুদ্ধিগ্ন হইয়া পলায়ন 

করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং ক্ুষ্চার্জ্ঁনকে উদ্যতা যুধ 

ও সেই অরণ্যানী সর্বত্র নির্ঘাতাদি মহাশব্দে সঞ্চগা- 

রিতপ্রায় অবলোকন করিল। অনন্তর তাহারা অর- 

ণ্যের চতুর্দিকৃ দহামীন এবং কৃষ্ণকে অস্ত্র-প্রহ রো 

দ্যত দেখিয়। মহাভীষণ শব্দ করিতে লাগিল । সেই 

সমস্ত বন্য গ্রাণিবর্গের রৌদ্র রবে ও বির শব্দে 
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আকাশমণ্ডল জলদাবলীর ন্যায় শব্দায়মা ন হইতে 
লাগিল। অনন্তর মহাবাছ কৃষ্ণ তাহাদিগের সংহা- 

রের নিমিত্তে স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান অস্ত্যুগ্র মহৎ 
চক্র পরিত্যাগ করিলেন । সেই চক্রদ্বারা দানৰ 
নিশাচর-প্রভৃতি সেই সমস্ত বন্য প্রাণিগণ আর্ত ও 

খণ্ড খণ্ড হইয়। তৎক্ষণাৎ অনলাননে পতিত হইল। 

দৈত্যগণ কুষ্ণ-চন্রে বিদারিত হইয়া বসা ও রুধির- 
ধারায় আপ্লুত হওয়াতে সন্ধ্যাকালীন ঘনপটলীর 
ন্যায় দৃক্ট হইতে লাগিল । হে ভারত! বৃষ্ণনন্দন 
কৃষ্ণ কৃতান্তের ন্যায়, সহত্্ সহজ পিশাচ, পক্ষী”নাগ 

ও পশু বিনাশ করত বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

শত্রসংহারী কৃষ্ণের চক্র মুহুমু্ছ নিক্ষিপ্ত হইয়া 
অসঙ্থ্য সত্ব সংহার-পুর্বক পুনঃপুন তাহার হস্তে 
আসিতে লাগিল। সর্বভূতা তা কৃষ্ণ এইৰপে পিশাচ 
উরগ রাক্ষস-প্রভৃতি বিনাশ করাতে তখন তাহার 

ৰূপ অতিশয় উগ্রৰূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সমাগত 

সমস্ত দ্েবগণের মধ্যে কেহই কুঞ্চার্জনের যুদ্ধে বি- 
জয়ী হইতে পারিলেন না। দেবগণ যখন দেখিলেন্ 

যে সেই অটবী কুষ্ণ ও অর্জনের বাহুবল হইতে পরি- 
ত্রাণ করিবার নিমিত্তে দাবাদল নির্বাপণ করিতে 

শক্ত হইলেন না, তখন তাহারা পরাগজুখ হইয়া 
প্রস্থান করিলেন। হেরাজন্! অমররীজ অমর- 

গণকে বিমুখ হইতে দেখিয়া প্রীত হইয়া কেশব ও 
অর্জধনকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর 

সমস্ত ভ্রিদিবেশ নিরুত্ত হইলে মহেন্দ্রকে সম্বোধন 

করিয়া মহাগন্তীর শব্দে আকাশবাণী হইল বে 
তোমার সখা ভূজগরাজ তক্ষক বিনষ্ট হয় নাই; 
সে খাগডবদহ-কালে কুরুক্ষেত্র গমন করিয়াছে । 

হে বাব ! তুমি আমার এই বচনে নিশ্চয় জানিবে 
যেকোন ব্যক্তিই এই বাসুদেব ও অর্জভ্নকে কোন 

প্রকারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে নী! 
ইহারা দেবলোক-বিশ্রুত পুরাতন দেব নর ও নারা- 

য়ণ; ইহাদিগের যাদৃশ বীধ্য ও যেৰপ পরা ক্রম, 
তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ। ইহারা যুদ্ধে অজেয় ও 

৩ম 
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দুদ্ধর্ধ; ইহাদিগকে পরাজয় করিতে সব্ধ লোকের 
মধ্যে কাহারও সাধ্য নাই । এই ছুই পুরাণ খাধি- 
সত্তম অমর, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্বব” নর, কি- 

নর, পন্নগ-প্রভৃতি সকলেরই পুজ্যতম; অতএব হে 
বাসব! তুমি ত্রিদশদিগের সহিত এ স্থান হইতে 

প্রস্থান কর। এই খাগুবদাহ বিধিক্লতই হইয়াছে । 
তখন অমরপতি বাসব এ বাক্য যথার্থ বিবেচন! 

করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষ পরিত্যাগ-পুর্ব্বক দেবলোকে 
গমন করিলেন। | 

হে রাজন্! দেবগণ আপনা 'দগের অধিপতি পুর- 

নরকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সেনাগণের সহিত 

তাহার অনুগামী হইলেন। বীর অর্জন ও বাজু- 
দেব, দেবগণ ও দেবরাজকে পরাজ্জুখ হইতে দেখিয়া 

সিংহনাদ করিয়। উঠিলেন | হে রাজন্! ইন্দ্র গমন 

করিলে তাহারা প্রন্ৃষ্ট হইয়া নিঃশগ্কচিন্তে খাগডব 

দাবদাহ করিতে লাগিলেন। পবন যেমন মেঘ- 

বৃন্দ নিরাকরণ করে, তাহার ন্যায় অঙ্জ্ন দেববৃন্দ 

পরাস্ত করিয়া শর-সমূহ-দ্বারা খাগুববাপী প্রাণি- 
গণকে বিনষ্ট করত অগ্নিনাৎ করিতে লাগিলেন । 

তাহার শরনিকরদ্বারা সংছিদ্যমীন হওয়াতে কোন 

প্রাণীই তথা হইতে নির্গত হইতে পারিল না । মহী- 
বল রূহৎ বৃহৎ প্রাণিদিগের অমোঘাস্ত্র অর্জনের 
সহিত যুদ্ধ করা দুরে থাকুক, তাহারা তাহাকে 

নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। অর্জন কখন 
এক বাণে শত প্রাণী, কখন শত বাঁণে এক প্রাণী 
বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সেই সকল প্রাণীর! যেন 

সাক্ষাৎ কালকর্তৃক হত ও গতাস্ু হইয়া হুতাশন- 

মুখে পতিত হইতে লাগিল। তাহারা কি নদীতীর, 
কি বিষম স্থান, কি শ্মশান, তত্রত্য কোন স্থানেই 

শ্রেয়েলাভ করিতে পারিল না; সব্ধত্রই তাহী- 

দ্রগকে সংপুর্ণ তাপে তাপিত হইতে হইল ! বহু- 

সঙ্থ্য প্রাণিগণ দীনচিত্তে মহীশক্ে আর্তনাদ করিতে 

আরন্ত করিল; হস্তী, মৃগ ও তরক্ষুদল চীৎকার 

শক্ষে রোদন করিতে লাগিল; সেই শক্ে অতি 

এবং তৎ সন্নিহিত যাহারা অরণ্যবাসী ছিল, সক- 

লেই অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল । হে মহাবাঁহো ! 
কোন ব্যক্তি, কৃষ্ণার্জনের সহিত যুদ্ধ করা দুরে 
থাকুক, অর্জুনকে কি জনার্দন কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ 

করিতেই সমর্থ হইল নাঁ। যে সকল রাক্ষস, দানব 
ও নাগগণ একত্র সংহত হইয়া ধাবমান হইতে 

লাগিল, কুচ চক্রদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করি- 

লেন; তাহার চক্রবেগে ভিন্নমস্তক, ভিন্নদেহ ও 

গতান্তু হইয়া প্রদীপ্ত পাবকে পতিত হইল । এবং 
অন্যান্য মহাকায় জীৰ সকলও একপে হুতাশনমুখে 
পতিত হইতে লাগিল । তখন বহি মাংস, রুধির ও 

বসা-সমুহে সন্তর্পিত হওয়াতে ধৃমশ্ুন্য ও আকাশ- 

গামী হইলেন; এবং দীগু-পিঙ্গাক্ষ, দীগুজিহৰ, 

দীপগুানন ও দীপ্ডোর্ধকেশ হইয়া প্রাণিগণের বসা 

পান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই কৃষ্ণার্জন 

হইতে সুধা পান করিয়। মুদিত ও তুগু হইয়া পরম 
নির্কৃতি প্রাগ্ড হইলেন । 

অনন্তর মধুসুদন সহসা দেখিতে পাইলেন ষে 
ময়-নামক অন্গুর তক্ষকের বাসস্থান হইতে পলায়ন 
করিতেছে, এবং পবন-সাঁরথি অগ্নি শরীরবান ও 
জটাধারী হইয়া মেঘের ন্যায় শব্দ করিতে কর্রিতে 
তাহাকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে আকাজক্গা করিতে- 
ছেন; তখন সেই বাস্থুদেব তাহাকে বিনাশ করি- 
বার ইচ্ছায় চক্র উদ্যত করিয়' দ্াড়াইলেন। ময় 
দানব তাহাকে চক্র উদ্যত ও পাবককে দিধক্ষু হইয়া! 
আসিতে দেখিয়া কহিল, হে অজ্জন! ধাবমান হও, 
আমাকে রক্ষা কর। ধনঞুয় তাঁহার সেই আর্ত নাদ্ 
শ্রবণ করিয়া তাহাকে জীবন দান করিয়াই যেন 
কহিলেন, তোমার ভয় নাই। তিনি দয়াপরায়ণ 
ছিলেন, এই নিমিত্তেই ময়কে অভয় দান করিলেন। 
অনন্তর অজ্জ্ঁন নমুচির ভ্রাতা সেই ময়কে অভয় দান 
করিলে দাঁশার্থ কৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিতে আর 
ইচ্ছা করিলেন না) এবং অগ্নিও দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন না । 

দুরস্থ গঙ্গাচর ও সমুদ্রচর মৎস্য সকল ও বিদ্যাধরগণ | বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ ভুতাশন রুষ্ঃ ও 
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অর্জন-কর্তৃক পাকশীসন হইতে রক্ষিত হইয়া পঞ্চ- 
দশ দ্রিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন । এ বন দহন- 
সময়ে অগ্সি কেবল অশ্থসেন, ময় ও শাঙ্গক-নামক 

প্গি-চতুষ্টয়, এই ছয় জনকে দগ্ধ করেন নাই। 
খাগুবদাহপর্ষে উনত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাগত ॥ ২২৯ ॥ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ত্রঙ্গন্! সেই খাগুবারণ্য 

দহন-সময়ে তথাবিধ অবস্থায় অগ্নি কি নিমিত্তে 

শীর্গক-পক্ষিদিগকে দগ্ধ করেন নাই, তাহা ব্যক্ত 

করুন| অশ্বসেন ও ময় দানব যে কারণে দগ্ধ হয় 

নাই, তাহা আপনি কীর্তন করিঘ়াছেন; পরন্ত 

শা্গক-চতুষ্টয়ের দাহ না হইবার কারণ কীর্তন 
করেন নাই। হেত্রহ্মন্! শারঙ্গকদিগের রক্ষা পাওয়া 

আমার অস্ভত বোধ হইতেছে; তাহারা সেই অগ্ি- 

দাহে কিনিমিত্তে বিন হইল না, ব্যক্ত করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! সে অবস্থায় 
হুতাশন যে নিমিস্তে শাঙ্গকগণকে দগ্ধ করেন নাই, 
সে সমুদায় আপনার নিকট আনুপুর্ব্বিক বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ করুন হে রাজন্! মন্দপাল নামে 

বিখ্যাত তপস্থী বিদ্বান্ ব্রতপরায়ণ ধর্্জ্ঞ-প্রবরতম 
এক মহর্ষি ছিলেন | তিনি স্বাধ্যায়-নিরত ও জিতে- 

ন্ড্রিয় হইয়া নিয়ত তপস্যা ও ধর্ম্মানুষঠান করি- 
তেন ৷ তিনি উদ্ধীরেতা খবিদিগের মার্গানুবত্তী 

হইয়া তপস্যার পর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। 
হে ভারত! যখন তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পিতৃ- 

লোকে গমন করিলেন, তখন উপা্ভিত তপস্যার 

কোন ফল প্রীপ্ত হইলেন না॥ সেই মহর্ষি স্বীয় 

দুশ্চর তপস্যাদ্বারা উপাজ্জিত লোকে গমন করিতে 
না পাইয়া ধন্মরাজ-সমীপস্থ দেবগণকে জিজ্ঞ।সা 

করিলেন, আমার তপপ্যাদ্বারা উপাজ্জিতি সেই 

লোক কি নিমিত্তে অবরুদ্ধ আছে? যে কর্ম করিলে 

এই সকল পুণ্যলোৌকে গমন করিতে পারা যায়, 

সামি করি সে কর্ম করি নাই? হে দেবগণ! ফে 

কারণে আমার সেই তপস্যার ফল আর্ত আছে, 
তাহা আপনারা আমার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি 
তাহা সম্পাদন করিতে প্রস্তত আছি। ূ 

দেবগণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! শ্রবণ কর, মানব" 
গণ ক্রিয়া, ব্রন্গচধ্য ও অপত্যোৎপাঁদন, এই সকল 
বিষয়ে খনী হইয়। জন্ম পরিগ্রহ করে, ইহাঁতে সংশয় 
নাই। যন, তপস্যা ও পুক্রোৎপাদন, এই তিন 
কর্মঘ্বারা সেই সমস্ত খণ পরিশোধ হয়৷ তুমি 
অনেক তপন্যা ও যজ্ঞ করিয়াছ, কিন্তু তোমার 

সন্তান নাই, এই নিমিতে তোমার এই সকল পুণ্য- 
লোক সমাবৃত আছে। তুমি অপত্যোৎপাদন কর; 

তাহা হইলে এই উৎকুবউ লেক সকল ভোগ করিতে 
পারিবে। হে ব্রহ্গসত্তম! শ্রুতি আছে যে পুভ্র 
পিতাকে পুৎ্-নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে ; 
অতএব তুমি পুক্র-জননে যত্রবান্ হও। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মন্দপাঁল দেব- 
গণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়! চিন্তা করিতে লাখি- 
লেন ঘে কোন্ যোনিতে গমন করিলে শীঘস্্ বহু 
সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে । অনন্তর তিনি, পক্ষি- 

জাতি অদ্প দিনে বনু পুক্র প্রদব করে, ইহা বিবে- 
চনা করিয়া শার্গক পক্ষী হইয়। জরিতা-নাশ্নী শার্গি 
কাতে গমন করিয়া তাহার গর্তে ব্রহ্ষবাদী চারি 
সন্তান উত্পাদন করিলেন । অনন্তর তিনি অগুগত 

শিশু-তনয়গণকে তাহাদিগের জননীর সহিত সেই 

বনেই পরিত্যাগ করিয়। লপিতার নিকট গমন, 

করিলেন। হে ভারত! সেই মহাভাগ লপিতার 
নিকট গমন করিলে জরিতা অপতান্সেহ-বিক্রবা 

হইয়৷ বুধ চিন্তা করিতে লাগিল। খবি সেই খাগ্ুৰ 
বনে এঁ অগুগত সন্তানদিগকে পরিত্যাগ করিলেও 

জরিতা পুক্রশোকার্তী হইয়া এ অত্যাজ্য খাষি- 

সন্তানগুলিকে পরিত্যাগ করিতে পারিল না) তাহা- 

দিগকে স্সেহবৈকল্য-নি বন্ধন স্বরৃত্তযবলম্বনে প্রতি- 
পালন করিতে লাগিল। 

অনন্তর মন্দপাল খধি লপিতার সহিত সেই 
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বনে বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন বে হুতাশন 

খাণ্ডব দাৰ দাহ করিতে আসিতেছেন । ব্রঙ্গজ্ঞ 

বিপ্রর্ষি সেই মহাঁতেজন্বী লোকপাল জাতবেদার 

এঁ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়৷ স্বীয় সন্তানগণকে 

বালক বিবেচন। করিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে তীহা- 

কে অনুরোধ করিবার অভিপ্রায়ে ভীতচিত্ত হইয়া 
তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, হে অগ্নে ! তুমি 

সর্বলৌকের মুখস্বৰপ হইয়াছ; তুমি হবনীয় দ্রব্য 
বহন করিয়া থাক। হে পাবক! তুমি সর্বভূতের 

অন্তঃকরণে গুঢ়ৰপে বিচরণ কর। কবিগ্রণ তোমাকে 

অদ্বিতীয় বলিয়। বর্ণন করেন; ও ত্রিবিধ বলিয়াও 
কীর্তন করেন) এবং তোমাকে অব্টধা কণ্পনা৷ 

করিয়া যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া থাকেন। হে হুতাশন! 

পরমর্ষিগণ বলেন যে তুমিই এই বিশ্ব হুজন করি- 
য়াছ; এবং তুমি ন। থাকিলে এই জগনগুল সদ্যই 
বিনষ্ট হইত। ত্রান্গণগণ তোমাকেই নমস্কার 
করিয়। স্ত্রীপু্রের সহিত স্বকর্মদ্বারা শাশ্বত-লোক 
জয় করণ-পুর্বক তাঁহীতে গমন করেন। হে অগ্নে! 

পণ্ডিতের তোমাকে বিদ্যুতের সহিত আকাশগত 

মেঘ বলিয়া বর্ণন করেন। হে পাঁৰক! তোমা হইতে 

শিখা সকল নির্গত হইয়! সর্ব ভূত দগ্ধ করে। হে 
জাতবেদঃ! তুমিই এই বিশ্ব হজন করিয়াছ। হে 
মহাছ্যুতে ! কর্ম-বিধায়ক বেদ তোমারই বাক্য; 
এবং এই সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাআসক জীবগণ তোমারই 
স্থট | হে অগ্নে! প্রথমত তোমাঁতেই জলের বিধান 

হইয়াছে; এই সমস্ত জগৎ তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত 

আছে; এবং সমস্ত হব্য কব্য যথাবিহিতৰপে 

তোমাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । হে দেব! 

তুমি দহন; তুমিই ধাত।; তুমিই বৃহস্পতি ; তুমিই 

অশ্বিনীকুমারদ্বয়; তুমিই অর্ক; তুমিই সোম) এবং 
তুমিই অনিলম্বৰূপ ! 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে নৃপতে! অমিততেজস্থী 

মন্দপাল মুনি অগ্নিকে এইৰূপে স্তৰ করিলে অগ্মি 
তাহার প্রতি রিতু হইলেন; এবং জীতচিত্তে 

তাহাকে কহিলেন, তোমার অভীষ্ট কি, বল, তাহ! 
আমি সম্পাদন করিতেছি । মন্দপাল কৃত গ্ললিপুটে 
তাহাকে কহিলেন, হে হব্যবাহন! তুমি যখন খাগুব 
দাৰ দহন ক'রবে, তখন আমার পুক্রগুলিকে দগ্ধ 
করিও না । তগবান্ হব্যবাহন তথাস্ত বলিয়া প্রতি- 

শ্রুত হইলেন; এবং সেই সময়ে খাগুব দাব-দিধক্ষু 
হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। 

খাগুব-দাহপর্ষে ভ্রিংশদ্ধিক দ্বিশত অধ্যায় 
সমাপ্ত ॥ ২৩০ ॥ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বসু প্রত্বলিত হইলে 
সেই শার্জক পক্ষিশাবকেরা অতিশয় দুঃখিত ও পর- 
মোদ্দিগ্ন হইল; তাহার! রক্ষা পাইবার কোন উপায় 
দেখিতে পাইল না। তাহাদিগের জননী তপস্থিনী 
জরিতা পুন্তরগণকে বালক দেখিয়া! দুঃখ-শৌকার্ড! 
ইইয়া বিলাপ-পুর্বক কহিতে লাগিল, মদীয় ছুঃখ- 
বর্ধন এই ভীষণ দহন গহন দহন করিতে করিতে 

সকল স্থল সন্দীপিত করিয়া ভয়ঙ্করৰপে এই স্থলে 
আসিতেছে; মদীয় এই শিশু সন্তানের পক্ষবিহীন, 
গতিশক্তিরহিত ও অজ্ঞান; এবং ইহারাই পুর্বব- 

পুরুষগণের এক মাত্র গতি; ইহারা আমার অন্ত 
করণকে আকর্ষণ করিতেছে । এই অগ্নি মহীরুহ 
সকল মুহুমুহু অবলেহন করিতে করিতে ত্রাস উৎ্- 
পাদন করত এই দ্রিকে আগমন করিতেছে ; কিন্ত 
আমার এই অজাতপক্ষ সন্তানদিগের পলায়ন করি- 

বার শক্তি নাই; আমিও একাকিনী ইহাদিগের 
সকলকে লইয়া যে এই আপত্-সাগর হইতে নিস্ত- 
রণ করিব, আমার এমত সামর্থ্য নাই) ইহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতেও পারি না । হাঃ! আমার হৃদয় 

যেন দুয়মান হইতেছে! আমি কোন্ পুত্রকে গ্রহণ 
করিয়া যাইব! কোন্ পুক্রকেই বা পরিত্যাগ করিব! 
কিৰপ করিলেই বা কৃতরুত্যা হইতে পারিব ! হে 
পুরণ! তোমরাই বা কি বিবেচনা করিতেছ ? 
আমি চিন্ত। করিয়া তোমা দিগের পরিত্রাণের কোন 
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উপায় দেখিতে পাই না; আমি স্বীয় গাত্রে তোমা- 

দিগের সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া পরিশেবে 
একত্র প্রাণত্যাগ করিব । তোমাদিগের নির্দয় পিতা 

পুর্ববে গমন-কালে বলিয়াছিলেন যে “আমার চারি 
পুজ্রের মধ্যে জরিতারি-নামক পুন্রে জ্যেন্ঠতাহেতু 
বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে; সারিহ্ৃক নামে সত অপ- 

ত্যোৎ্পাদন করিয়া৷ পিতৃগণের কুলবর্ঘন হইবে) 
স্তষ্বমিত্র-সঙ্ভক তনয় তপোনিষ্ঠ হইবে; এবং দ্রোণ 

নামে বিশ্রুত সন্তান বেদবিশারদ হইবে ।” কিন্ত 

এক্ষণে এই ককটদায়ক মহা আপদ উপস্থিত হইল) 
আমি কাহাকে লইয়া গমন করিতে পারিব! কিপ 
করিরিলেই বা কৃতকৃত্যা হইব! জরিতা এইৰপ নানা- 

বিধ চিন্তা করিয়া ব্যাকুলা হইল; স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা 

অনল হইতে স্বর পুত্রদিগের রক্ষার উপায় কিছুই 
দেখিতে পাইল না । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, শাঁজণণ মাতার এইকপ 

বিলাপ শ্রবণ করিয়৷ কহিল, মাতঃ! তুমি নেহ পরি- 

ত্যাগ করিয়া, যেখানে অগ্থি নাই, সেই স্থানে গমন 

কর। হেজননি! আমরা বিনষ্ট হইলে তোমার অন্য 

সন্তান উৎপন্ন হইতে পারিবে; কিন্ত তুমি বিনষ্ট 

হইলে বংশরক্ষা'র সম্ভাবনা থাকিবে না। হে মাতিঠ! 

এক্ষণে আমাদিগের সহিত তোমার প্রাণত্যাগ করা 

অথবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার রক্ষা 

পাওয়া, এ উভয় পক্ষ পর্যালোচনা করিয়া, যে 

পক্ষ অবলম্বন করিলে আমাদিগের কুলের মঙ্গল 

হয়, অধুনা তোমার তদনুযায়ী কার্ধ্য করিবারই 
সময় উপস্থিত; তুমি সর্ব-বিনাশক স্থৃতক্সেহ আর 

করিও না; তাহা করিলে স্বর্শলৌক-ফলক পুন্্রীভি- 

লাধী পিতার এই কর্ম বিফল হইবে 

জরিতা কহিল, হে পুভ্রগ্নণ ! এই রৃক্ষ-সমীপে 

ড-মধ্যে মুষিকের বিল দৃষ্ট হইতেছে, তোমরা শীঘ্র 

ইহার মধ্যে প্রবেশ কর; এই স্থলে তোৌমাদিগের 

অগ্নিভয় থাকিবে না । তোমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ 

করিলে আমি ধুলি-পটলে এই বিবরমুখ সমাচ্ছাদন 

করিব; অধুনা প্রজ্বলিত বহি হইতে মুক্ত হইবার 
এই এক মাত্র উপায় দেখিতেছি। যখন অগ্নি 
নির্বাণ হইবে, তখন আমি আসিয়া বিবরমুখ 
হইতে সেই পাংশু-সঞ্চয় নিরাকরণ করিব । তো- 
মরা অগ্নি হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমার রএই 
বাক্যের অনুবস্তীঁ হও । 

শীর্গগণ কহিল, আমাদিগের পক্ষ উত্ভিন্ন হয় 
নাই, আমরা মাংসপিও মাত্র; সুতরাং মাংসাশী 
মৃষিক আমাদিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিবে; এই 
ভরের বিষয় জানিয়া শুনিয়া আমর! ইহার মধ্যে 
প্রবিষউ হইতে পারি না। এইক্ষণে অগ্নি কিৰপে 

আমাদিগকে দগ্ধ না করেন, মুষিক কিৰপে ভক্ষণ 

না করে, কিৰপে পিতার অপত্যোৎপাদন ব্যর্থ না 

হয়, কিৰপেই বা আমাদিগের জননীর জীবন রক্ষা; 

হয়, ইহার কোন উপায় দেখি না; সুতরাং নিশ্চয়ই 

আমাদিগের মরণ উপস্থিত হইয়ীছে। কিন্ত বিবরে 

প্রবিষ্ট হইলে মুষিক হইতে এবং বাহিরে অবস্থিতি 
করিলে অগ্নি হইতে প্রাণবিয়োৌগ হইবে; এই উভয়- 

বিধ মৃত্যু পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিবেচনা- 
সিদ্ধ হয় যে অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া তাল, মুষিকের 

ভক্ষিত হওয়া বিধেয় নহে; কারণ শিষ্টহুতাশন- 
মুখে কলেবর ত্যাগ করিলে স্ধাতি হইবে ; বিবর- 
মধ্যে মৃবিকের ভন্গিত হইলে গহিতি সৃত্যু হইবে। 

খাগ্ডব-দাহপর্ষে এক ত্রংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২৩১ ॥ 

জরিতা কহিল, এই গর্ভ হইতে এক ক্ষুদ্র মুষিক 
নির্গত হইয়াছিল; এক শ্যেন পক্ষী আসিয়া তাহাকে 
চরণযুগলে গ্রহণ-পুর্বক লইয়া গিয়াছে; সুতরাং 
এই বিবরমধ্যে তোমাদিগের ভয় নাই। 

শার্গগণ কহিল, আমরা শ্যেন পক্ষীর সেই মুষিক 

লইয়া যাওয়া অবগত নহি; যদিও লইয়া গিয়া 
থাকে, তথাপি এ গর্তে অন্য অনেক মুষিক থাকি- 

বার সম্ভাবনা; তাহাদিগের হইতে আমাদিগের 

য 
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নিঃসন্দেহ ভয় হইতেছে; এবং এ স্থানে হুতাশন 

আইসে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে; কারণ 

প্রতিকুল বায়ুদ্বার৷ বহ্ি-নিবৃত্তি হওয়াও দুষ্ট হই- 
য়াছে; অতএব বিবর-মধ্যে থাকিলে তথায় আমা- 

দিগের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, এবং বিবরের বহির্ভূত 
থাকিলে মরণে সংশয় আছে। হে মীতিঃ! যেস্থলে 

নিঃসংশয় মৃত্যু হইবে, তাহা৷ অপেক্ষা যে মৃত্যুতে 
সংশয় আছে, তাহাই অপেক্ষাকৃত উত্তম; অতএব 
ন্যায়ানুসারে তোমার আকাশ পথে গমন করাই 
কর্তব্য; তোমার জীবন রক্ষা হইলে তুমি অন্য 
উৎকৃষ্ট পুজ্র লাভ করিতে পারিবে । 

জরিতা৷ কহিল, হে পুন্রগণ! যখন বিহগাশ্রেষ্ঠ মহা- 
বল শ্যেন বিবর হইতে আখু গ্রহণ করিয়া বেগ- 
পুর্বক ধাবমান হয়, তখন আমি তাহাকে অব- 
লৌকন করিয়াছিলাম ; এবং বিলমধ্য হইতে মুষিক 
হরণ করাতে আমি ত্বরান্বিতা হইয়া! তাহার পশম্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবম।ন। হইয়া তাহার প্রতি আঁশিঞপ্রয়োগ 

করিয়াছিলাম যে “হে শ্যেনরাজ! তুমি আমাদিগের 

শক্রকে লইয়া ধাবমান হইতেছ+ অতএব তুমি নিঃ- 
শত্রু হইয়া দেবলোকে হিরণায় দেহ ধারণ-পূর্ববক 
বাস কর।” অনন্তর সেই শ্যেন পতত্রী মুষিককে 
ভক্ষণ করিলে আমি তাহাকে জানাইয়া গৃহে 

প্রত্যাগমন করিলা'ম। হে পুক্রগণ ! তোমরা এক্ষণে 

বিশ্রন্ধচিত্তে বিবরমধ্যে প্রবেশ কর; এস্লে তোমা- 

দিগের কোন শঙ্কা নাই; মহাত্মা শ্যেন আমার 
সমক্ষেই মুবিককে ভক্ষণ করিয়াছে । 

শীরঙ্গণণ কহিল, হে মাতিঃ ! শ্যেন যে মুষিককে 
হরণ করিপাছে, তাহা আঁমরা দেখি নাই; সুতরাং 

আমরা বিশেষৰপে জ্ঞাত না হইয়। ভূবিবরে প্রবেশ 
করিতে পারি না। 

 জরিতা কহিল, হে ৰৎসগণ! তোমরা আমার কথা 

রক্ষা কর; ইহাতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই) 

কারণ, শ্যেন পক্ষী মুষিককে হরণ করিয়াছে, ইহা 
আমি জ্ঞাত আছি। 

শাঙ্গগণ কহিল, তুমি মিথ্যা উপচার-দ্বারা ফে 

আমাদিগের এই ভয় মোচন করিতেছ, আমরা 
একপ মনে করি না; কারণ বুদ্ধি সমাকুলিত হইলে 

(যেকর্ম করা হয়, এ কর্ণ জ্ঞানক্কৃত বলা যায় না। 

পরন্ত আমরা কখন তোমার কোন উপকার করি 

নাই, এবং আমরা যে কে, তাহাও তুমি জান না” 
তবে কি নিমিগ্ডে তুমি কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে 

(রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছ 2 দেখ, তুমিও আ- 

মাদিগের কেহ নহ, এবং আমরাও তোমার কেহ 

নহি। হে মাতঃ! তুমি তরুণী ও ৰপবতী, এবং 

স্বাম'র অন্বেষণে সমর্থা; অতএব তুমি স্বামীর 
অনুগামিনী হও) তাহাতে উত্তম পুত্র লীভ করিতে 
পারিবে। আমরা হুতাশনে প্রবিষ্ট হইরা পুণথ্য- 
লোকে গমন করি । যদি বহি আমাদিগকে দগ্ধ না 

করেন, তাহ! হইলে তুমি পুনর্ধার আমাদিগের 
নিকট আগমন করিবে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, শার্জী পুভ্রগণের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সেই খাগুব বনে 
পরিত্যাগ-পুর্ববক ত্বরান্বিত হইরা, যে স্থলে অগ্নি- 
পীড়ন নাই, এমত অনামক্র স্থানে গমন করিল | 

অনন্তর হব্যবাহন ত্বরাযুক্ত ও তীব্রশিখান্বিত হইয়া 
মন্দপাল-প্ুত্র শাঁজগিণের বাসস্থল-সমীপে আগ- 
মন করিলেন । তখন সেই বিহজগণ প্রজ্বলিত জ্বল- 
নকে সমীপবর্তী হইতে দেখিল; এবং তাহাদিগের 
মধ্যে জ্যনঠ জরিতারি সেই বস্িকে শুনাইয়া বলিতে 
আরন্ত করিল। 

খাগুব-দাহপর্কে দ্বাত্রিংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২৩২ ॥ 

শীল 

জরিতারি কহিল, জ্ঞানী পুরুষ মরণকালের পুর্ব 
জাগরিত থাকেন, তাহাকে কখন মৃত্যু-বস্ত্রণা ভোগ 

করিতে হয় ন!। চৈতন্য-বিহীন ব্যক্তি যৃত্যুকাল 
উপস্থিত হইলে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিতি করে, 
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তাহাকে মৃত্যুপীড়া ভোগ করিতে হয়; এবং সে 

মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হর না। 

সারিস্থক কহিল, আমাদিগের এই প্রাণরুচ্ছ 
উপস্থিত; তুমি ধীর ও মেধাবী,ভুমিই আমাদিগকে 
রক্ষা কর; কারণ অনেকের মধ্যে এক ব্যক্তিই প্রাজ্ঞ 
ও শুর হইয়া থাকে! 

স্তষ্বমিত্র কহিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠদিণের ত্রাতী 

হইয়া থাকেন; সুতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সঙ্কট হইতে 
মুক্ত করেন। যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে রক্ষা না হয়, 
তাহা হইলে কনিষ্ঠ কি করিতে পারে ? 

দ্রোণ কহিল, এই ক্রুরকর্ম্মা সগুজিহ্ৰ সপ্তানন 

হিরণ্যরেতা৷ ত্বরা-পুর্ববক প্রস্বলিত হইতে হইতে 

লেলিহান হুইয়। বিসর্পণ-পুর*সর আমাদিগের বাঁস- 

স্থলে আগমন করিতেছে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে পার্থিব ! মন্দপাঁল- 

তনয়ের! পরস্পর এইৰপ সন্তাবণপুর্ববক প্রথত হইয়া 

যেৰপ অগ্নির স্তব করিয়াছিল, তাহা ৰলিতেছি' 

অআবণ করুন। জরিতারি কহিল, হে জ্বলন ! তুমি 

বায়ুর আত্ম! ; তুমি লতা সকলের শরীর । হে শুক্র! 

তোমার উৎপত্তি-স্থান জল) এবং জলেরও উৎপন্তি- 

স্থান তুমি। হে মহীবীধ্য ! তোমার শিখা সকল 

দিবাকরের রশ্মির ন্যায় উর্ধ, নিম্ন, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব 

সর্ব দিকেই প্রসর্পিত হইয়! থাকে । 

সারিস্ক্ক কহিল, হে ধূমকেতো ! আমাদিগের 

জননী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন, জনককেও 

আমরা জ্ঞাত নহি, এবং এপধ্যন্ত আমাদিগের পক্ষ 

উৎপন্ন হয় নাই, আমর নিতান্ত শিশু); হে অগ্নে! 

এক্ষণে তোমা-ভিন্ন আর আমাদিগের রক্ষাকর্তা 

নাই; অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে 

অগ্নে! তোমার যে কল্যাণকর ৰূপ ও সগুশিখা 

আছে, তদ্দারা এই আর্ত ও শরণার্থী আমাদিগকে 

পরিত্রাণকর । হে জাতবেদঃ ! তুমি একাকীই 

উত্তাপ বিতরণ করিয়। থাক; হে দেব! কোন রশ্মি- 

তেই তোমাব্যতীত অন্য কেহ উত্তাপ-দাতা নাই । 

হে হব্যবাহ! আমরা খধিতনয় ও বালক, আমা- 

দিগকে রক্ষা কর; তুমি আমাদিগের নিকট হইতে 
অন্য স্থানে গমন কর। 

স্তম্বমিত্র কহিল, হে অগ্নে! তুমি এক মাত্র নিখিল 

ব্রঙ্গাপুস্বৰপ; তোমাতে এই সমস্ত জগৎ প্রতি- 

ঠিত আছে; তৃমি এই ভূবন-মগুল ধারণ করি- 
তেছ; তুমি প্রাণি-সমস্ত পালন করিতেছ ; তুমি 

তেজগপদার্ধ; তুমি হব্য বহন করিয়া থাক; এবং 

তুমিই উৎকৃষ্ট হব্য-স্বৰপ। পণ্তিতগণ তোমাকে 
কারণৰূপে একধা ও কাধ্যৰপে অনেকধা বলিয়া 
জানেন। হে হব্যবাহ অগ্নে! তুমি প্রথমত ত্রিলোক 

হি কর; পরে কাল উপস্থিত হইলে তুমিই সমিদ্ধ 
হইয়া পুনর্ববার তাহ! সংহার কর; অতএব সমস্ত ভূব- 
নের উৎপত্তি-স্থান তুমি, এবং প্রলয়-স্থানও তুমি | 

দ্রোগ কহিল, হে জগৎপতে ! তুমি প্রাণিদিগের 

অন্তর্ভত থাকিয়া প্রৰুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত অন্ন 
নিত্য নিত্য পরিপাক কর; অতএৰ তোমাতেই 

সমুদায় ভূত আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । হে শুক্র! 
হে জাতবেদঃ! তুমি সুর্য্যস্বজ্প হইয়! রশ্মিদ্বারা 

সমস্ত ভূমি-জাত রস ও পৃথিবীস্থিত সলিল গ্রহণ- 

পুর্ববক সময়ে সময়ে পুনর্ববার তাহা বৃষ্টিবার। পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ সমস্ত শস্যাদি উৎপাদন করিতেছ। 

হে শুক্র! তোম। হইতেই এই সকল হরিত-বর্ণ পত্র- 
বিশিষ্ট লতা, পুঞ্করিণী-সমুহ ও মঙ্গলাকর মহো- 
দধি উৎপন্ন হইতেছে । হে তিগ্নাংশো ! আমা- 
দিগের এই শরীর রসনেন্দ্রিয়াধিপতি সলিলনাথ 
বরুণের পরায়ণ ; অতএব, তুমি যখন সলিলের বি- 

ধাতা, তখন তুমি অবশ্য আমাদিগের কল্যাণ-কর 

হইতেছ; এমত স্থলে আমাদিগকে রক্ষা করাই 
তোমার উচিত) তুমি অদ্য আমাদিগকে বিনাশ 
করিও না। হে পিঙ্গাক্ষ! হে লোহিতগ্রীৰ! হে কৃষ্ণ- 

বর্জন! হে হুতাশন! তুমি আমাদিগের দুরবস্তা 
হও) সাগর-সন্নিহিত গৃহের ন্যায় আমাদিগকে পরি- 

ত্যাগ কর। 
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্রক্মবাদী দ্রোখের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রীত হই- 
লেন; এবং মন্দপালের নিকট যাহ প্রতিশ্রুত হই- 

য়াছিলেন, তাহ! স্মরণ করিয়া কহিলেন? হে দ্রোণ ! 

তুমি খষি, তুমি যাহ! কহিলে তাহাই বেদ-ন্বৰপ ; 

তোমার অভিলাষ পুরণ করিব; তুমি ভীত হইও 
না। পুর্বে মন্দপাল তোমাদিগের নিমিত্তে আমার 

নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন বে “তুমি যখন খা- 

গুর দাহ করিবে, তখন আমার পুক্রদিগকে দগ্ধ 

করিও না1৮ হে দ্রোগ! মন্দপালের সেই বাক্য 

আর অধুনা তোমার এই বাক্য, এ উভয়ই আমার 

পক্ষে গুরুতর হইতেছে ; অতএব, বল, আমাকে 

তোমার নিমিত্তে কি করিতে হইবে? হে ত্রহ্মসত্তম! 

তোমার এই স্তোত্রে আমি অতিশয় আপ্যারিত 

হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হইবে। 

ড্রোণ কহিলেন, হে হুতাশন শুক্র! এই সকল 

সাঙ্জারণণ নিত্য আমাদিগকে উদ্দিপ্ন করে; অত- 

এব তুমি ইহাদিগকে সবংশে দগ্ধ কর। 

হেজনমেজয়! অনন্তর অগ্নি শীঙ্গগণকে জানাইয়া 

তাহাদিগের প্রার্থন। পুরণ করিলেন ; এবং সমিদ্ধ 

হইয়! খাণ্ডৰ দাব দাহ করিতে আরভ্ত করিলেন | 

খাণুডব-দাহপর্কে ত্রয়স্ত্িংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাগু ॥ ২৩৩ ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কৌরব্য ! এ দ্রকে সেই 

মন্দপাল ভিগ্নাংশু অগ্গিকে তাদৃশ বাক্য বলিয়াও 

পুজদিগের নিমিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন 

মতে স্থিরচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না । তিনি 

পুজ্রের নিমিত্তে সন্তপ্ু-হৃদয় হইয়া লপিতাকে কহি- 
লেন, লপিতে ! গতিশক্তিহীন আসার পুন্রেরা কি- 

বপ আছে, বল! যায় না। খন বায়ুবহন-সহকারে 

ভুতবহ প্রবল হইয়া উঠিবে, সে সময় আমার পুজ্রেরা 
হুতাশনমুখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না; তাহা- 
দিগের জননী কিগরকারে সেই সমস্ত শিশু-সন্তানকে 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর জাতবেদা অগ্নি | মুক্ত করিতে সমর্থা হইবে! সেই তপস্থিনী পুত্র- 
দিগের পরিত্রাণের উপায় ন৷ দেখিয়া নিতান্ত শো- 

কার্তা হইবে! কি প্রকারেই বা উদ্ধ ও তির্য্যগ্- 
গমনে অসমর্থ মদীয় শিশু-সন্ভানদিগের নিমিত্তে 

সন্তগু-হৃদয়া হইরা বহুধা রোদন করিতে করিতে 
ধাবমানা হইবে ! হা ! আমার পুক্র সেই জরিতারি 
কিৰপে জীবন ধারণ করিবে! সারিস্ক্ই বা কিৰপে 

প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে! স্তব্বমিত্রই বা কিৰূপে 

প্রাণ রক্ষা করিবে ! দ্রোণই কি প্রকারে রক্ষা পা 

ইবে! আমার সেই তপস্থিনী ভার্ষ্যাই বাকি 

প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইবে ! 

হে ভারত! মহর্ষি মন্দপাল অরণ্যমধ্যে এইবপ 

বিলাপ করিতেছেন, তাহা দেখিয়৷ লপিত। অস্থুয়া- 

পুর্বক তাহাকে কহিতে লাগিল, তুমি যে সকল 
পুজের কথা কহিলে, তাহীদিগের নিমিত্তে তোমার 

চিন্তা নাই, তাহার! তেজস্বী ও বীধ্যসম্পন্ন ; তাহা- 

দিগের হুতাশন হইতে ভয় নাই । এবং তুমি স্বয়ং 

আমার সমক্ষে সেই সকল পু্রের রক্ষার নিমিত্তে 
হুতাঁশনের নিকট বিজ্ঞীপন করিয়াছিলে ; মহাত্মা 

হুতাশনও তথাস্ত বলিয়া সেই বিষয় প্রতিশ্রুত হই- 
য়াছিলেন। তিনি লোকপাল হইয়া কখন অঙগীক্কৃত- 
পালনে পরাত্ম,খ হইবেন না। ইহাতে সে বিষয়ে 
তোমার মন স্বস্থ আছে; প্রত্যুত তোমার অন্তঃ- 

করণ বন্ধুকাধ্যে অভিমুখী নে; তুমি সেই আমার 
শত্রু জরিতাকেই স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইতেছ। 

পূর্ব্বে জরিতার প্রতি ঞ্তামার যাদৃশ স্সেহ ছিল, 

অধুনা আমার প্রতি সেৰপ নাই। যাহার ছুই পক্ষ 
আছে, সে ব্যক্তি, স্্রীপুত্রাদি স্থৃহৃজ্জন ক্রিশ্যমীন 
হইলে, স্নেহ-শুন্য হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করি- 
তে পারে, তাহার কখনই আত্মপক্ষ উপেক্ষা করা 

উচিত হয় না; অতএব এক্ষণে তুমি যাহার নিমিত্তে 

পরিতাপ করিতেছ, মেই জরিতার নিকটই গমন 

কর; আমি না বুঝিয়া যেমন কুপুরুষ আশ্রয় করিয়া- 
ছিলাম, সেই ফলেই একাকিনী বিচরণ করিব। 

& 
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মন্দপাল কহিলেন, তুমি আমাকে যেষপ মনে 

করিতেছঃ আমি সে ভাবে বিচরণ করি না; পরন্ত 

কেবল সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তেই এপ ভ্রমণ 

করিতেছি; সম্প্রতি আমার সংজাত সন্তান কুচ্ছ- 

গত হইয়াছে; যেব্যক্তি অতীত বিষয় পরিত্যাগ 

করির| ভাবি বিষয়ের প্রত্যাশা! করিয়া থাকে, সেই 

সুঢ় ব্যক্তি লোকের অবজ্ঞা-ভীজন হয়) অতএব 

তোমার যাহা অভিরুচি হয়, কর; আমার হৃদয় এ 
সন্তানদিগের নিমিত্তে নিতীন্ত উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; 

এই প্রস্বলিত হুতাশন মহীরুহ সকল অবলেহন 

করিতে করিতে আমার এ উদ্বিগ্র-হৃদয়ে সন্তাপ ও 

অমঙ্গল-শঙ্কাই উত্পাদন করিতেছে। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বহি শাঙ্গপণের 

বাসস্থান অতিক্রম করিলে জরিতা৷ রোৰঁয়মাণা 

হইয়া পুভ্র-অন্বেষণের নিমিত্ত পুনর্ববার তথায় উপ- 
স্থিত হইল ও দেখিল যে সমস্ত পু্রগুলি অরণ্যমধ্যে 

হুতাশনমুখ হইতে মুক্ত, নিরাময় ও কুশলী আছে। 

অনন্তর তাহার মাঁতাকে দেখিয়। ক্রন্দন করিতে 

লাগিল। জরিত৷ তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া 

পুনঃপুন অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল ও তাহা- 
দিকে মুহুমুু আর্তনাদ করিতে দেখিয়া ক্রমশ 
প্রত্যেকের সমীপবর্তিনী হইয়। আলিঙজন করিল। 

হে ভারত! ইত্যবসরে মহর্ষি মন্দপাল সহসা সেই 

স্থানে উপস্থিত হইলেন । তাহার পুজ্রের! তাহাকে 
দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না। সেই খষি 

প্রত্যেক পুভ্তরকে ও জরিতাকে পুনঃপুন সম্ভাষণ 

করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার ভাল মন্দ কিছুই 
ত্র করিল না। পরে মন্দপাল জরিতাকে সন্বো- 

ধন করিয়া কহিলেন, কোন্টি তোমার জ্যেষ্টপুক্র, 
কোন্টি তোমার দ্বিতীয় পু, কোন্টি তোমার 
তৃতীয় পুত্র, কোন্টি তোমার কনিষ্ঠ পুক্র* আমি 

দুঃখার্ত হইয়া পুনঃপুন তোমাকে এইৰপ জিজ্ঞাসা 

করিতেছি, তুমি কি নিমিত্ত প্রত্যুত্তর বা সন্তাষণ কর 

নাঃ আমি তোমাকে পরিত্যাগপুর্ববক এস্থান হইতে 

গমন করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। 
জরিতা কহিল, তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রে, কি দ্বিতীয় 

গুজে, কি তৃতীয় পুঞ্রে, কিন্বা কনিষ্ঠ গুজে প্রয়োজন 
কি? পুর্বে তুমি আমাকে সর্ব বিষয়ে নিরুষ্টা 
দেখিয়! পরিত্যাগপুর্ববক যাহার নিকট গমন করিয়া- 
ছিলে, এক্ষণে সেই চারুহাসিনী তরুণী লপিতার 
নিকটই গমন কর। 

মন্দপাল কহিলেন, জ্ত্ীলোকের সপত্রী বা! পুরু- 

যান্তর-ব্যতীত ইহ লোকে অতিশয় উদ্বেগ-জনক, 
বৈরাগ্সিদীপন ও পারলৌকিক পুরুঘার্থ-ঘ।তক আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সপ্তর্ষি-মধ্যস্থিত খবি- 
সন্তম মহান্ুুতব বশিষ্ঠ অত্যন্ত বিগুদ্ধ-প্রকৃতি ও 
নিরন্তর ভাষ্যার প্রিয় ও হিতকাঁধ্যে নিরত ছিলেন, 
তথাপি সর্বলোক-বিশ্রুতা সুব্রতা অরুন্ধতী সেই 
খবিবীর বশিষ্ঠের প্রতি ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়। 
অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই কল্যাণী অরুন্ধতী 
এপ গর্হিত চিন্তা করাতে ধূমারুণসম-গ্রভা, অন- 
ভিব্ধপা, কখন লক্ষ্যা ও কখন অলক্ষ্যা হইয়া ছুর্নিমি- 

ত্রের ন্যায় লোকের দৃষ্টিগোচর! হইয়া থাকেন। 
বশিঠ যেপ্রকার অক্ুত্ধতীর অনি ছিলেন না, 
সেইৰপ আমিও তোমার অনিষ্ট নহি; আমি কেবল 
সন্তানের নিমিততই সঙ্গত হইয়াছি; এমত অব- 

স্থায় তুমি অদ্য আমার প্রতি সেই অরুত্ধতীর ন্যায় 
ব্যবহার করিতেছ ! ভ্্রীলৌকদিগকে ভার্ষযা বলিয়া 
কখন বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে; তাহার! পুক্রবতী 

হইলে ভর্তৃশুশ্রাষাদি কার্য অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া 
বিবেচনা করে না । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর তাহার পুর সকল 
তাহার সম্যক উপাসন। করিতে প্ররুত্ত হইল। 
তিনিও সেই পুন্ত্রদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে 

আরন্ত করিলেন। 

খাগ্ডব-দাহপর্ষে চতুস্ত্িংশাধিক দ্বিশত অধ্যায় 

সমাপ্ত ॥ ২৩৪ ॥ 



৩৬২ মহাভারত ! 

মন্দপাল কহিলেন, আমি অগ্রিদাহ হইতে তোমা- 

দিগের মুক্তির নিমিত্তে মহানুভব অগ্নির নিকট বি- 

জ্ঞাপন করিয়াছিলাম; তাহাতে তিনিও তথাস্ত 

বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন | আমি সেই অগ্নির 

বাক্য ও তোমাঁদিগের জননীর ধর্মমনিষ্ঠা এবং তো- 

মাদিগের অপ্রতিহত বী্ষ্য স্মরণ করিয়া পুর্বে এ- 

খানে আসি নাই। হে পুক্রগ্ণ! তোমরা আমার 

প্রাতি দুঃখিত হইও না । তোমর! বেদপ্রসিদ্ধ খষি ; 

অগ্সিও তোমাদিগকে অবগত আছেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্বিজ মন্দপাল 

এইৰূপে পুন্রগ্রণকে আশ্মাসিত করিয়া ভাধ্যাকে 

সমভিব্যাহারে লইয়। সেই স্থান হইতে অন্য স্থানে 

গমন করিলেন। ভগবান্ তিগ্নাংশু এইৰপে কৃষও 

ও অর্জনের সাহাঁষ্যে জগতের হিতসাধন-নিমিস্তে 

সমিদ্ধ হইয়! খাগুবারণ্য দাহ করিলেন। তিনি সেই 

স্থানে বসা ও মেদের সরিৎ পান করিয়া পরমাপ্যা- 

গনিত হইয়া অর্জনের দৃ্টিপথে আবির্ভত হইলেন । 

অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণে পরির্ত হইয়। 

আকাঁশমণ্ডল হইতে অবতরণ-পুর্ববক অর্জুন ও 

কেশবকে কহিলেন, যে কর্ম দেবগণও সহজে সম্পা- 

_দ্ন করিতে পাঁরেন না, তাহা তোমরা সম্পন্ন করি- 

য়াছ। এক্ষণে আমি তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট 

হইয়াছি, তোমরা বর প্রার্থনা কর; যদিও পুরুবের 

পক্ষে তাহা দুর্লভ হয়, তথাপি তৌমাদিগকে প্রদান 

করিব ॥ 

বৈশম্পারন কহিলেন, অনন্তর পার্থ ইন্দ্রের নিকট 

সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন । মহাছ্যুতি দেবরাজ 

তাঁহ। প্রদান করিবার সময় স্থির করিয়া কহিলেন 

যে হে পাগুৰ' যখন ভগবান মহাদেব তোমার 

প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমুদায় 
অস্ত্র প্রদান করিব। হে কুরুনন্দন ! বখন সেই অস্ত্র 
প্রদানের সময় উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আমি 

জানিতে পারিৰ; আমি তোমার মহাতপস্যাদ্বারা 

তোমাকে সমুদায় আগ্নের অস্ত্র, সমুদায় বায়ব্য অস্ত্র 
ও মদীয় আর আর সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব, তুমি 

গ্রহণ করিবে। অনন্তর বাস্তুদেব প্রার্থনা করিলেন 

থে অঙ্ছ্ুনের সহিত তাহার চিরপ্রণয় থাকে । দেব- 
রাজ স্রুদ্ধি কৃষ্ণকে এ বর প্রদান করিলেন । প্রভু 

দেবরাজ দেবগণের সহিত এইৰপে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে 
বর প্রদান করিয়া হুতাশনকে সম্তাষণ-পুর্ববক দেব- 
লোকে গমন করিলেন। ভগবান্ পাঁবক মৃগপক্ষি- 

গণের সহিত খাও্ডৰ বন দগ্ধ করিয়া! পরম পরিতৃপু 

হইয়া পঞ্চদশ দিবসের পর নির্বাণ প্রাগ্ড হইলেন। 
তিনি রুূধির, মেদ ও মাংস.ভক্ষণে পরমপ্জরীতিযুক্ত 

হইয়া! কৃষ্ণ ও অর্জুনকে কহিলেন, তোমরা উভয়েই 
বীর ও পুরুষশ্রেন্ঠ; আমি তোমাদিগের হইতেই 
যথোচিত সুখে পরিতৃপ্ত হইলাম; এক্ষণে অনুমতি : 
করিতেছি, তোমরা অপ্রতিহত-গতি হইবে, যে 
স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বিচরণ করিতে পারিবে । 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! মহাআ! পাঁৰক তাহাদিগকে এই- 
ৰূপ অনুজ্ঞ! প্রদান করিলে অর্জুন, বাস্থদেৰ ও মর 
দানব, এই তিন জন একত্র হইয়া কিঞ্চিৎ কাল পরি- 

ভ্রমণ-পুর্ববক রমণীয় নদীকুলে উপবেশন করিলেন। 
পঞ্চাত্রংশাধিক দ্বিশত অধ্যায়ে খাগডব-দীহপর্ধৰ 

সমাপ্ত ॥ ২৩৫ ॥ 

আদিপর্বর সংপুর্ণ। 

শ্রীযুক্ত উমেশচত্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছ্বারা মুদ্রিত হইল। 



মহীভারত। 

সভাগর্ব ৷ 
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কর্তৃক 

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বালির বঙ্গতাষায় অন্ুবাদিত ও শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাঁদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা 

পরিশোধিত হইয়া 

বর্ধমান 

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল। 
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শকাকাঃ ১৭৮৪ । 
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মৃহাভারতীয় নভাপর্বের সুচীপত্র ? 

স্প৯৪€9৪০ 

প্রকরণ “** - অধ্যায়। পৃষ্টঅবধি, পৃষ্ঠপর্্ান্ত। 

অর্জনের প্রত্যুপকার-সাধনার্থ ততৎ্সমীপে ময়দাঁনবের প্রা 
না । য়দানবের প্রতি প্রীকৃষ্ণের যুখিষ্টিরজন্য সভানিন্মাণাঁ- 

দেশ। ময়-কর্তৃক রি পতিত ও সভাস্থান পরিমাণ- 
বারণ ৫ ৮প৫*,. ১ ১ হ 

শ্রীকৃষ্ণের মির প্রস্থান। ** ২ ২ ৩ 
মনিময়ভাগ, থদা ও শঙ্খ আনয়ন-জন্য ময়দাঁনবের বিন্দ্- 

সরোবরে গমন, এবং তথ হইতে আগমন-পুর্ববক যুধিঠি- 
রের জন্য সভানিশ্মাণ | *** ৮৩ ৩ ৪ 

যুধিষ্টিরের নবসতা-প্রবেশ। যে সমস্ত সভ্যগণ সভাসীন 
মহারাজ যুধিচিরের ৮৬ চি তাহাদিণের নাম- 

নির্দেশ । ১১ ৪ € 

যুধিতির-সভায় রে ৯১২২ 24 যুধিষ্টিরের 
প্রতি নারদের রাজ্যপালন-বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন । প্রশ্নচ্ছলে 
উপদেশ প্রদানজন্য রর ডি যুখিষ্ঠিরের কৃতজ্ঞতা- 
প্রকাশ |] 2225 ৫ € 5 

নারদ-কৃত প্রশ্নসকলের উ এ -পুর্ব্বক যুধিিরের বি- 
- অয়-প্রদর্শন এবৎ “ মদীয় সভার সদৃশী, অথবা এতদপেক্ষা 

কুক্টা সভা কুত্রাপি দৃষ্টি করিয়াছেন কি না 2৮ নারদের 
প্রতি এইরূপ জিজ্ঞাসা । নারদ-কর্তৃক যম, বরুণ, ইন্দ্র, কুবের 
ও ব্রহ্মার সভাপ্রসঙ্গ এবং এ সমস্ত সভার বিবরণ শুনিতে 

যুধিষ্টিরের কৌতুহল-প্রকাশ । *** ৩ ১5 ১২ 

নারদ-কর্তৃক ইন্দ্রসভা-বর্ণন | *** ৭ ্ ১২ 

যমসভা-বর্ণন | ৮ ৮৮ ১২ ১৪ 

বরুণসভা-বর্ণন। ৯ ১৪ ১৫ 

কুবেরসভা-বর্ণন | **" *.-১৩ ১৫ ১৬ 

ব্রন্মসভা-বর্ণনা। *** ১5 ১৬ ১৮ 

“ কি পুণ্য করিয়। রাজগণমধ্যে 5 হরিশ্চন্দ্র ইন্দ্রের 

সত্য হইলেন এবৎ মৎ্পিতা পাগুই বা আমাকে কি বলিয়া 
দিয়াছেন 2৮ নারদের প্রতি যুধিট্টিরের এইরূপ জিজ্ঞাসা । 
নারদ-কর্তৃক হরিশ্চক্দ্রের রাজন্থুর-বিবরণ বর্ণন এবং যুধিষ্টি- 
রের প্রতি পাণডুরাজের রাজস্ুয় জ্ঞকরণের আদেশ-কথন। 

যুখিষ্ঠিরকে রাজ্য জি ও নারদের দ্বার- 
কায় গমন 1 ৮ ৪. ১৮৮ ও 

সুধিষ্ঠিরের রাজুর ১১ সির অভিলাষ, সভা- 
সদ্বর্গের সহিত তদ্বিষয়ের ভি পরামর্শ, এবং অতি- 

_জুনীতি-পুর্বক রাজ্য-পালন করায় তাহার প্রতি প্রজাগণের 

আন্ুরক্তি। মন্ত্রিগণের সহিত যুধিষ্টিরের রাঁজন্তুয় যজ্ছের 

মন্ত্রণা। ডি রা, কৃষ্ণের ইন্দরপ্রস্থে পুনরা- 

শীমন | ৮০? ১৩ ১৯ ২২ 

ক্ষ-সমীপে ধিরে রে যত্ভবিষয়ে পরামর্শ-জি- 

প্রকরণ *"* অধ্যায়। পৃষ্টঅবধি, পুষ্পর্য্যন্ত। 

জ্ঞাস]। রাজসুয়ের প্রতিবন্ধকভূত মগখরাজ জরাসন্ধের খো- 
দেশে কুষ্ণকর্তৃক তদীয় প্রভাব এবং যাদব ও অন্যান্য রাজ- 
গণের প্রতি দৌরাত্স্য-বর্ণন। *** ১৪ ২২ ২৫ 

কৃষেের নিকটে যুখিষিরের জরাসন্ধবধে অন্ুৎসাহ প্রকাশ । 
জরাসন্বধারথে টা উৎসাহ। জরাসন্ধবধার্থ কৃষ্ণের পরাঁ- 
মর্শ প্রদান। রঃ **ত১৫ ২৫ ২৬ 

জরাসন্ধকে বিনষ্ট করা অসাধ্য বিবেচনায় যুধিষ্টিরের রাজ- 
সুয় যজ্ঞে অন্থ্সাহ। জরাসন্ধবধের জন্য অর্জনের উৎসাহ 
প্রকাশ । ০5৬ ২৬ ২৭ 

জরাসন্ধ-বধোদ্েশে কৃষ্ণের উৎসাহ ও যুক্তি প্রদর্শন। কৃষের 

প্রতি যুধিষ্টিরের জরাসন্ধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা । কৃষ্ণ-কর্তৃক 
জরাসন্ধের বৃত্তান্ত কথন প্রস্তাবে রাজা বৃহদ্রথের চরিত, বিবাহ, 

পত্রীছয়ের সহিত নিয়ম ও পুজলাভার্থে পুণ্যকর্মাদি বর্ণন | 
বৃহদ্রথ-নিকটে চণ্ডকৌশিক মুনির আগমন এবং পুজালাভে 
সন্ত্ট হইয়া রাজার প্রতি তার বরপ্রার্থনার আদেশ। পুভ- 
লাভে বঞ্চিত থাকায় রাঁজার বরগ্রহণে অন্থৎসাহ। বৃহদ্রথের 
পুজোৎ্পত্তি-জন্য চণ্ডকৌশিকের আমবৃক্ষতলে ধ্যান” তদ- 
বস্থায় তদীয় ক্রোড়ে আমুফল পতন, এবং মুনি-কর্তৃক রাজ- 
হস্তে তাহার সমর্পণ। এক আম্ ভক্ষণে ১. 
দ্বিখগ্ুশরীর প্রসব দাসীদ্বারা তাহার পরিত্যাগ; জরারাক্ষসী- 
কর্তৃক এ খণ্ডশরীর-দ্ধয়ের সংযোগে এক কুমারের উৎপত্তি 
এবং রাজার 91 ছদ্মবেশে গমন-গুর্বক এ পুক্র 
সমর্পণ | ৮ তি হাত তত ১৭ ২৭ ২৯ 

বৃহদ্রথ-সমীপে সি স্বীয় পরিচয় কথন। জরা- 
সন্ধের নামকরণ | *** ১৮ ২৯ ৩০ 

চণ্ডকৌশিকের মগধদেশে পুনরায় গমন এবং তৎকর্তৃক 
জরাঁসন্ধের ভাবি প্রভাৰ বর্ণন। জরাসন্ষের রাজ্যাতিষেক ! 
সপত্ৰীক বৃহদ্রথের স্বর্ারোহণ। কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের 
শত্রুতা -বিবরণ | ১:25 ১০5৯ ৩০ ৩১ 

যুখিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের জরাসন্ধ-বধধার্থে নিজ সমভিব্যা- 
হাঁরে ভীমার্জঞ নকে প্রেরণ করিবার প্রার্থনা, এবং তদ্ঘিষয়ে 

যুধিষ্ঠিরের সন্মতি প্রদান। রতি কৃষ্ণ ও ভীমার্জুনের 
প্রস্থান এবং মগখপুরী দর্শন | *-* ২০ ৩১ ৩২ 
ক্ষ -কর্তৃক মগধ-নগরের রোড ও বৃত্তান্ত বর্ণন। পুরদ্ধারে 

না গিয়া, মাগধদিগের পুজনীয় ই চত্যকশৃঙ্ধ ভেদ- পুর্ব্ক কৃষ্তা- 
নি নগর প্রবেশ। ছুর্নিণিত্ত দর্শনে জরাসন্ধের উপবাসাদি 
নিয়ম, সমীপাগত কুষ্তাদির অভ্যর্থনা এবং অর্থারাত্র-সময়ে 
তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করণ। কৃষ্ণাদির প্রতি জরাসন্ধের 

পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞানা। জরাসন্বের প্রতি 

কৃষেের উত্তর | :** ২৮ ৮৯১) টা ২৩৪ 

(১) 
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প্রকরণ :** -** অধ্যায়। পৃষ্ট-অবধি, পৃষ্টপর্য্যন্ত। 

কৃষ্ণাদির প্রতি জরাসন্ধের পুনরুক্তি। কৃষ্ণকর্তৃক জরাসন্ধের 
অপরাধ-বৃত্তান্ত ও স্ীয় পরিচয় কথনপুর্ববক যুদ্ধার্থে আন্বান। 

জরাসন্ধের যুদ্ধ করণে অঙ্গীকার, এবং সহদেবের রাজ্যাভি- 

ষেক জন্য আদেশ-প্রদান। -** ২২ ২৩৪ ৩৬ 
« আমাঁদিগের তিনজনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 

. তোমার বাসনা হয় ? ৮ কৃষ্ণের এইরূপ জিজ্ঞাসায় জরাসন্ধের 
'ভীমদেন-সহ যুদ্ধ-প্রার্থনা। জরাসন্ধ ও ভীমের বাহুযুদ্ধারস্ত। 

জরাসন্ধের শ্রান্তি, ভীমের প্রতি কৃষ্ণের শ্লেযোক্তি ও তীমের 
উতসাহ। ঠ০7হ৩ ৩৬ ৩৮ 

জরাসন্ধ বধ। জরাসন্ধ-রথে আরোহণ-পুর্ক্ক ক্ৃষণাদি- কর্তৃক 

রাজগণের কারামোচন। কৃষ্ণের স্মরণে গরুড়ের উপ ও 

রথধজে অধিষ্ঠান। জরাসন্ধের রথ-প্রাপ্তি বিবরণ। নগর 

হইতে কৃষ্ণের নির্ঘমন এবং তাহার প্রতি কারামুক্ত নরপতি- 

গণের বিনয়-সন্তাষণ। রাজগণের প্রতি কৃষ্ণের আশ্বাস $- 

দান। সহদেবের রাজ্যাঁভিষেক । কৃষ্ণাদির ইন্্প্রস্থে আগমন। 

জরাসন্ধ-বিনাশে যুধিষ্ঠিরাদির হর্ষ । কারামুক্ত রাজগণের ও 

কৃষেরর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান। -"* ২৪ ৩৮ ৪০ 

চির ওরা ত দিখিজয়ের সংক্ষেপ বি- 

বরণ । - ০ ২৫ ৪০ 

অর্জনের ২ না | অর্জভুন-কর্তৃক বলছ্ার! 

কুলিন্দাদি ভূপালগ্রণের এবং বল ও বিনয়দ্বার। গতি ভগ- 

দত্তের বশীকরণ | *** ২ ২৬ ৪:%47৮৪৬ 

অর্জন-কর্তৃক র্তীয ৯ এবং বাহ্লীক দরদ কা- 

স্বোজাদি নরেক্্রবর্ণের পরাজয় ও সকলের নিকট হইতে কর- 

এরহণ |. ১০2? বুশুটে। ও বৌ ৭ ৪১ ) ৪২ 

- অর্জুনের ডিরিযি প্রভৃতির পরাজয়-করণ, সর্বত্র করগ্রহণ 

এবং হরিবংশ্থ বারপালগণ-দনীগে কর গ্রহণানন্তর ইন্দ্র- 

প্রন্ছে প্রত্যাগমন | ***. ৭৮২৮ ৪২ ৪৩ 

ভীমের ৮ গমন এবং সান্তববাদ, যুদ্ধ ও সখি- 

্বাদি-দ্বারা পীঞ্চাল দশার্ণ-প্রভৃতি রাজগণের পরাজয়-সাধন- 

পুর্ববক সকলের নিকটে করগ্রহণ । ২৯ ৪১৩ ৪৪ 
তীম-কর্তৃক কুমার-রাজ্য-প্রভৃতির পরাজয়-করণ সর্বত্র কর- 

গ্রহণ ও ইন্দ্প্রস্থে প্রত্যাগমন। ৩০ ৪৪ ৪৫ 

সহদেবের দক্ষিণ-দিখিজয়ে গমন, শৃরসেন-প্রভৃতি ভূপাল- 

শাণকে পরাজয়-করণ, সর্বত্র কর গ্রহণ এবং মাহিম্মতী-পতি 

নীল-রাজের সহিত যুদ্ধে অগ্নির কোপে দৈন্য-ক্ষয় ও স্থীয় 

প্রাণ বিনাশের সন্তারনা । নীল-রাজের প্রতি অগ্নির সহায়ত! 

করিবার বিবরণ বর্ণন। সহদেব-কর্তৃক অগ্নির স্তব ও প্রসাদন। 

সহদেবের নীলরাজ-দ্ত পুজা রী ্রৈপুর-র 

পরাজয় 90 সকলের নিকট কর গ্রহণ ও ইন্জপ্রস্থে 

গ্রত্যাগমন | ১৮ তত তত ৩১ ৪৫ ৪৮ 

নকুলের পশ্চিম বিলয়া গমন, তক্ঞতূজিন নিকট কর 

গ্রহণ ও ইক্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। -** ৩২ ঈ ৪৮ 

যুধিষ্টিরের রাজ্যোন্নতি 2 | ঠ যজ্ঞের স্থিরীকরণ। 

 বন্তদেবকে দ্বারকার সেনাধিপত্যে নিয়োজিত করিয়া ধর্মারাজ- 

-প্রভৃতির |. 

অধ্যায়। পৃষ্ট-অবধি,পৃষ্টপর্থ্য্ত। 

নিমিত্ত বহুলধন সংগ্রহ-পুর্ববক কৃষ্ণের ইত্দরপ্রস্থে আগমন । 

রাজন্ুয় রি বি কৃষ্ণের নিকট, যুধিষ্ঠিরের সম্মতি-প্রার্থনা 

এবং তাহাতে কৃষ্ণের অন্থমোদন | রাজ-কর্তৃক যজ্ঞের আয়ো- 

জনাদেশ। যজ্ঞকর্মা সম্পাঁদনে ব্যাসাঁদির রা শিল্পি- 
গণ-কর্তৃক বজ্ঞ-গৃহ নির্মাণ। রাজাজ্ঞাক্রমে ত্রান্মণ-প্রভৃতির 

নিন সহদেবের দ্রুত-প্রেরণ। যুখিষ্ঠিরের রাজস্থুয় যে 

দীক্ষা । যজ্ঞসভায় নানাদেশীয় বিপ্রগণের সমাগম ও সমুচিত 

সম্মান লাতে সন্তষটি। লী আনয়নার্থে নকুলের হস্তি- 
নায় গমন। ১৮০ ১53,২৩৩ ৪৮ ৫০ 

ডা রাজগণ- তি আগমন এবৎ যুধিষ্টির-সমীপে 
তসতকারলাত। *** “৮ ৩৪ ্ ৫১ 
কর সম্বর্ঘনা-পুর্ব্ক ভীম্মদ্রোণাদির যথাযোগ্য 
যঙ্জীয় কার্ষ্যে নিয়োগ । রাজগণ-সমীপে ঘযুখিষ্টিরের প্রচুর : 
উপহার প্রাপ্তি। রাজসুয়-যজ্ছের অন্থষ্ঠান ও তদ্দ্বার দেব 

ব্রাহ্মণাদির তণ্তি। ৩৫ ৫১ ৫ 
অন্তর্কেদি-মধ্যে খষিগণের শাস্ত্রীয় কথ] প্রসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক। 

ক্ষভ্রিয়-সমাগম-দর্শনে নারদের দেবগণের অংশাবতরণ-বিষ- 
য়ক পুরাবৃত্ত কথা স্মরণ ও কৃষ্ণলীল!-বিষয়িণী চিন্তা । প্রথম 
অর্থদান-বিষয়ে ভীম্ম যুধিষ্টিরের উক্তি প্রত্যুক্তি। ভীম্মের 
অন্ুজ্ঞাক্রমে সহদেবের কৃষ্ণ-হস্তে প্রথম অর্থপ্রদান ও তদদৃষ্টে 

শিশুপালের অমর্ষ। ৩৬ ৫২ ৫৩ 

ভীম্ম, যুধিষ্টির ও বাস্থদেবের প্রতি তত্ননা-পুর্ক্বক সভা 

হইতে শিশুপালের নির্ঘনন। *** ৩৭ ৫৪ ৫৫ 
যুখিষটির-কর্তৃক শিশুপালের সাস্ুন। ভীম্ম-কর্তৃক শিশু- 

পালের ভর্থসনপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের অশেষ গুণাবলি ও মহাক্স্য- 
বর্ণন। [ ** ৩৮ ৫৫ ৫৬ 

ৃফপ্জা-সহিষু রাজগণের প্রতি সহদেবের সাহঙ্কার 
বক্তৃতা ও পদ প্রদর্শন এবং তদ্দিষয়ে দৈববাণী ওনারদের অহু- 
ঘোদন । রাঁজগণের প্রতি শিশুপাঁলের প্রোৎসাহন ও যজ্ঞবিঘা- 
তার্থে মন্ত্রণা । *--৬৯ ৫৬ ৫৭ 

রাজগণের রোষাবেশ দর্শনে যুধিষ্টির-কর্তৃক ভীম্ষের প্রতি 
যঙ্ছের অবিদ্বার্থ উপায় জিজ্ঞাস|. এব * কৃষ্ণই একমাত্র 
উপায় » এই বলিয়! ছুষ্ট রাজগণের তিরস্কার-সহকারে যুধি- 
ঠিরের প্রতি ভীম্মের সান্ত্বনা । *** ৪০ ৫৭ ৫৮ 

তীম্মের প্রতি শিশুপালের ভর্সনা এবং তত্প্রসঙ্গে বৃদ্ধ 
ংসের উপাখ্যান কথন ও কৃষ্ণনিন্দা। শিশুপালোক্ত নিন্দা- 

বাক্য শ্রবণে ভীমের ক্রোধ, ও ভীন্ম-কর্তৃক তাহার সান্তনা । 
শিশুপালের সাহস-প্রকাশ | : ৪১1৪২ ৫৮ ৬০৩ 

তীমের সানা চিলিন্ভ্ন তূঁক শিশুপালের জন্মাদি বৃত্তান্ত- 
বর্ণন। ** ১ * ৪৩ ৬০ ৬5 

“ বোধ হয়, ক্ষঃ ্বীয়তেজের অংশভূত শিশুপাল হইতে 
সেই তেজ প্রত্যাহরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এই 
নিমিত্তেই এ তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান এবং আঘাঁকে তির- 
স্কার করিতেছে * ভীমের প্রতি ভীষ্মের এইরূপ উক্তি আবণে 
তাহার প্রতি শিশুপালের কটুক্তি ও ভীষ্মের সগর্কা উত্তর 
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প্রকরণ *** * অধ্যায়। পৃষ্ঠঅবধি পৃষ্টপর্য্যন্ত। 

প্রদান। ভীল্মের বধার্থ রাজগণের মন্ত্রণ। এবং তাহাদিগের 
প্রতি ভীম্ষের সাহঙ্কার উক্তি। ৪৪ ৬১ ৬৩ 

শিশুপাল-কর্তৃক নিন্দাবাদ-পুর্বাক যুদ্ধার্থে কৃষ্ণের প্রতি 
আন্বান। রাজগণ-সমীপে কুষ্ণ-কর্তৃক শিশুপালের অপরাধ- 
সমূহ বর্ণন। কৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের ভর্থসনা ও সাহস্কার 
উত্তি। শিশুপাল বধ। কৃষ্ণদেহে শিশুপালের তেজঃ প্রবেশ | 
চেদিরাজ্য শিশুপাঁল-তনয়ের অভিষেক । রাজস্ুয় সমাণ্ডি। 
যুধিষ্টির-সমীপে রাঁজগণের স্বদেশ গমনের অন্থমতি-প্রার্থনা। 
যুধিষ্টিরের নিকটে সন্মান লাত-পুর্বক রাজগ্রণের, বিপ্রবর্ণের 
ও কৃষ্ণের স্ব স্ব দেশে গমন | *** ৪৫ ৬৩ ৬৬ 

বুধিষ্টির-সভাঁয় ভুর্য্যোধনের বিপ্রলন্ত-প্রাপ্তি। হস্তিনায় 
প্রস্থান-নময়ে পাগবদিগের সমৃদ্ধিচিন্তায় দুর্যযোধনের পরি- 
তাপ ও বিষাঁদ, শকুনি-সমীপে ছুঃখ-বৃস্তান্ত কথন এবং মর- 
ণেচ্ছা-প্রকাশ। *০৯০5578৩৬ ৬৬ ৬৮, 

দুর্ধ্যোধনের প্রতি শকুনির সান্ত্বনা ও দ্যুত-জ্রীড়ার মন্ত্রণা- 
প্রদান | *** ১১25৮22৮৮8৭ ৬৮ ৬৯ 

ধতরাইট্সমীপে শকুনি-কর্তৃক ভুর্ষ্যোধনের শোকবার্তা কথন। 
ধতরাক্ট্রের জিজ্ঞাসায় ছুর্ষ্যোধন-কর্তৃক যুখিষ্টিরের এশ্বরয্য-বর্ণন- 

পুর্ব্বক আত্মাছুঃখপ্রকাশ ও অক্ষক্রীড়ার মন্ত্রণা। ধতরাষ্টের 
বিছ্ুর-দহ মন্ত্রণার ইচ্ছায় দুর্যযোধনের আপত্তি । পুক্রান্- 
রোখে ধতরাষ্ট্রের দুযতসতা নির্্মাণাদেশ, ত্রীড়ানিশ্চয়ার্থে 

বিছুরকে আনয়ন ও বিছুরের আপত্তি অগ্রাহ করিয়া দৈব 
ব্যপদেশে দ্যুত-প্রবর্তনের নিশ্চয়। ৪৮: ৬৯ ৭১ 

জনমেজয়ের প্রার্থনায় বৈশম্পায়ন-কর্তৃক বিস্তার-ক্রমে দূুত- 

বিবরণ বর্ণনারস্ত । নির্জনে দুর্ষেযাধনের প্রতি ধতরাষ্টের বহুল 

যুক্তি প্রদর্শন-দ্বারা দ্বাতে নিবৃত্ত হইবার ,উপদেশ ও শোক- 
কারণ জিজ্ঞাসা । শোক-ক্ারণ বর্ণন-প্রসঙ্গে ছূর্ষ্যোধন-কর্তৃক 

যুধি্ঠিরের প্রতাপ ও অশ্ব, তদীয় সভায় আপনার বিপ্রলন্ত 

এবং যজ্ঞোপলক্ষে নানাদেশীয় রাজগণের বহুতর উপহার 

প্রদানের বিবরণ-কথন । *' ৪৯1৫২ ৭5 ৭৭ 

দুর্যোঁধনের প্রতি প্রতরাষ্রে নাস্তবনা, পাও ব-বিদ্বেষে নিষেধ 

ও হিতোঁপদেশ। ৮৫৩ ৭৭ ৭৮ 

পতরাষ্ট্রের প্রতি -অন্থষোগ-পুর্ব্রক ততসশীপে ছুর্ষ্যোধনের 

রাজনীতি প্রদর্শন-ছ্বারা পাগবৈশ্বর্ধ্য-হুরণে একান্ত অধ্যবসায় 

প্রকাশ । ট2৮8305৮ 480 5০৪ ৫৪ ৭৮৮ ৭৯ 

দ্াত-ছ্বারা পাগুটশ্বর্য-হরণে শকুনির উত্সাহ । ছর্ষেযাধন 

ও প্তরাষ্ট্রের দ্যুত-ব্ষয়ক বাদান্ুবাদ। পুকভ্রানুরোখে ধুত- 

রাষের অক্ক্রীড়াঁয় অনুমোদন, শিল্পিগণ-দ্বারা সতানির্মাণ 

এবং খুধিষ্ঠিরের আনয়নার্থ বিছ্ুরের প্রতি আদেশ। পাঁশ- 

ক্রীড়ায় বিছুরের নিষেধ এবং দৈব-ব্যপদেশে পতরাই-কর্তৃক 

তাহার উল্লজ্যন । হীন ৮৯ ০ হী ৭১ ৮০ 

যুখি্ঠিরের আনয়নার্থে বিছুরের ইন্্রপ্রস্থে গিমন, যুধিষ্ঠির- 

সদীপে রাজাজ্ঞা-বিজ্ঞাপন_ ও তাহার জিজ্ঞানায় ত্রীডার্থী 

সভিকদিগের নাম নির্দেশ | স্বর্ন গ্রতিপালন-জন্য যুখিষ্ি" 

রের ত্রীড়ার্থে অঙ্গীকার এবং দ্রৌপদী ও ভ্রার্ভূগণের সহিত 

সপ 

প্রকরণ -*** অধ্যায় পৃষ্টঅবি, পৃষ্ঠপর্য্যন্ত। 

হত্তিনায় গনন। *** ১১ ০৫৬ ৮০ ৮২. 
দ্যুত-বিষয়ে শকুনি-সহ যুখিষ্টিরের বাদান্বাদ এবং নিয়ম- 

রক্ষার্থে ক্রীড়াঙ্গীকার। দুর্য্যোধনের গ্রতিনিধি-বূপে শকুনির 
ক্রীড়ার্থে নিয়োগ । দ্যুতারস্ত। ৫৭ ৮২ ৮৩ 

বহুবিধ বিস্ত পণ রাখিয়া দ্যুতক্রীড়া এবং যুধিষ্টিরের 
পরাজয়। - ৫৮ ৮৩ ৮৫ 

ভাবি-অনর্থ-ভীত বিছুরের ধরতরাষ্ট্রের প্রতি অন্তযোগ সহ-? 
কারে হিতোপদেশ-প্রদান এব দুর্ষেযাধনকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 
পাগডবদিগের সহিত সভ্ভাব রক্ষা করিবার অন্থরোধ । বিদ্ু- 
রের কঠোর বাক্য শ্রবণে তথ্প্রতি ছূর্ষ্যোধনের ভর্থসন]। 
দুর্ধোধনের প্রতি অল্ুযোগ-সহকারে বিছ্ুরের হিতোঁপদেশ- 
কথন | ** ৫৯।/৬০ ৮৫ ৮৮ 

দুযুতক্রীড়ায় যুধিিরের সর্বস্ব পরাজয়, ক্রমে ক্রমে নকুল 
সহদেব অর্জুন ও ভীমকে ছুরোদর-মুখে সমর্পণ, আত্ম পরাজয় 
এবং পরিশেষে শকুনির প্ররোচনায় দ্রৌপদীকে পণীভূত করণ 
ও পরাজয় । **.. ৬১ ৮৮ ৯০ 

দুর্ষ্যোধন বিছ্ুরের প্রতি দ্রৌপদীকে সভাঁমগডপে আঁনি- 
বার নিমিত্ত আদেশ করিলে তত্প্রতি বিদ্বরের ভর্থনা ও হি-. 
তোপদেশ। ৮7172778517 ৬২ ৭১০ ৯১ 

দ্রৌপদীকে আনয়ন-জন্য প্রাতিকামীর প্রতি ছুর্যযোধনের 
আঁদেশ। দ্রৌপদী-সমীপে গমন-পুর্ব্বক প্রাতিকামীর রা 
জাঙ্ঞ-বিজ্ঞাপন, তাহার প্রার্থনায় প্রত্যাগমন এবং যুধিষ্টি- 
রের প্রতি তদীয়-প্র্--জিজ্ঞাসা | ছুর্য্যোধনের আঙ্ঞায় প্রাঁতি- 
কামীর পুনর্বার ড্রৌপদী-দমীপে গমন এবং সভ্যদিগের প্রতি 
তদীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থে পুনরাগমন। প্রাতিকামীকে ভীত 

বোধ করিয়া ছুঃশাসনের প্রতি ছুর্যোধনের দ্রৌপদী-আনয়- 
নার্থে আদেশ। ড্রৌপরী-সমীপে গমনানন্তর তৎ্প্রতি ছুঃ- 
শাসনের সভায় গমন-জন্য আহ্বান এবং তাহার অস্বীকারে 
কেশাকর্ষণ-পুর্বধক সভাশ্থলে আনয়ন। দুঃশাসনের প্রতি 
দ্রৌপদীর তর্থসন| এবং সভাদিগের প্রতি অন্থুযোগ-সহকারে 

আক্ষেপ প্রকাশ । ড্রোপদীর ছঃখ দর্শনে ছুঃশাঁসন, কর্ণ, শকুনি 
ও ছুর্যোধনের হর্ষ এবং তন্ডিন্ন সমুদায় সভ্যগণের বিষাদ । 
ড্রৌপদীর প্রতি, তদীর প্রশ্নের মীমাংসা করা ছুরূহ, এইরূপ 
আভতাসে ভীম্মের উক্তি এবং দ্রৌপদীর প্রত্যুক্তি। পার্চালীর 
প্রতি ভুঃশাষনের কটুক্তি ও তাহাতে তীমসেনের ক্রোধো- 
দয়। জিনাত নীরা. ৬৩ ৯১ ৯৪ 

যুধিষ্টিরের প্রতি ভীমের অনুযোগ ও অর্জুন-কর্তৃক তাহার 
সাস্তবনা। ত্রৌপদী-ক্ত প্রশ্মের মীমাংসার্থে সতানদ্গণের প্রতি 
বিকর্ণের বভ্ৃত11 বিকর্ণ-বাক্য আবণে কর্ণের রোষ বস্ভৃতা 
ও দুঃশাসনের প্রতি যুধিষ্টিরাঁদির বন্ত্র-হুরণে নিয়োগ | ড্রৌপ- 
দীর বজ্রহরণ। দুঃশাসনের রক্তপানার্থ ভীমের প্রতিজ্ঞা । 
বন্্রহরণে অসমর্থ দুঃশাঁদনের লজ্জ1। কৌরবদিগের প্রতি 
সজ্জনগণের নিনাীবাদ। বিছ্বরের বক্তৃতা এবং তদন্তর্গত 
প্রহ্লাদ ও সুধত্বার সংবাদ। ৬৪ ৯৪ ৯৮ 

দ্রৌপদীর খেদোক্তি। দ্রৌপদীর প্রতি প্রশংসা-পুর্ববক 



1০ সুচীপত্র! 

প্রকরণ 

ভীম্মের পুর্ব্বব উক্তি এবং যুধিষ্টির-ছবারা৷ তদীয় প্রশ্নের মী- 
মাংস করাইবার অভিপ্রায়। ৬৫ ৯৮ ৯৯ 

পাগুবগণ-ছারা প্রশ্নের মীমাংসা করাইবার অভিপ্রায়ে দ্রৌ- 
পদীর প্রাতি দুর্ব্যোধনের উক্তি। দ্রৌপদীর প্রশ্নাবিষয়ে ভী- 
মের উক্তি ও ক্রোধ-প্রকাশ এবং তাহার প্রতি ভীন্ম, ভ্রোণ 
ও বিদ্ুরের সান্তুনা। ৬৬ ৯৯) ১০০ 
ুর্য্যোধনের অহিত বলিয়া ভীল্মাদির প্রতি কর্ণের অপবাঁদ- 

প্রদান এবং দাসী-সস্বোধনে দ্রৌপদীর প্রতি কটুক্তি। কর্ণের 
দুর্কাঁক্যে যুধিষ্টিরের প্রাতি ভীমের আক্ষেপ উক্তি। ড্রৌপদীর 
্রশ্ন-মীমাংসার্থে যুখিষ্ঠিরের প্রতি ছূর্য্যোধনের নিয়োগ ও দ্রৌ- 
পদীর প্রতি ইজিত-সহকারে বাম উরু প্রদর্শন। ভীম-কর্তৃক 
তদীয় উরু ভঙ্গের প্রতিজ্ঞা এবং “ধর্মাভ্রথট হইল” বলিয়! কৌ- 
রবদিশের প্রতি বিদ্ুরের অস্থযোগ। তীমাদি ুখিষ্ঠিরকে অনী- 
শ্বর স্বীকার করিলে তুমি দাঁসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে, এইরূপ 
আভাঁসে দ্রৌপদীর প্রতি ছূর্ষ্যোধনের উক্তি এবং তদ্দিষয়ে 
অর্জনের উত্তরদান। রাজ-ভবনে ভুর্নিমিত-সংঘটন এবং 
গান্ধারী ও বিছুর-কর্তৃক ধতরাষট্-মীপে তদৃত্ান্ত বিজ্ঞাপন । 
ভুর্য্যোধনের প্রতি ধ্তরাষ্ট্রে ভর্খসনা, দ্রৌপদীর প্রতি বর- 
গ্রহণের আঁদেশ এবং তদীয় প্রার্থনায় যুধিষিরাদিকে ঘুক্তি- 
প্রদান । ১১8 ৪55 ৬৭ ১০০ ১০২ 

দ্রৌপদী হইতে পাওবদিগের দাসত্ব মোচন-হওয়ায় কর্ণের 
উপহাস। কর্ণের বাক্য অবণে অর্জনের প্রতি ভীমের আক্ষেপ 
উক্তি এবং তাহার প্রতি অর্জনের [সান্তনা । যুখিষ্ঠির-সমীপে 
ভীমের কুরুকুল বিনাশার্থে অন্থুমতি-প্রার্থন| ও উদ্যম-প্রকাশ 
এবং যুধিষ্টির-কর্তৃক তাহার ক্রোধ-সান্তবনা। ধতরাইউ্-সমীপে 
যুধিষ্ঠিরের সবিনর স্ভীষণ এবং তাহার প্রতি ধতরাষ্রের 
শুর্ব্ববৎ্ স্বরাজ্য শাসনের অন্থুমর্তি ও বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন- 
ছার! ভ্রাতু সন্ভাব-রক্ষার্থে অন্থরোধ। যুধিষ্টিরাদির ইন্দপ্রস্তে 
প্রস্থান । *** ৬৮৬৯ ১০২ ১০৩ 

ছ্বাদশ-বত্সর বনবাঁদ ও একবৎসর অজ্ঞাত-বাঁস পণ করিয়া 
পুনর্্বার ঘুধিষ্ঠির-সহ দুযুত-ক্রীড়ার্থে ধতরাকইু-সমীপে ছুর্য্যোধ- 
নের অন্ুমতি-প্রার্থনা এবং দ্রোণাদির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া 
তদ্দিষয়ে ধতরাষ্ট্রের অন্তুমোঁদন। ৭০ ১০৩ ১০৪ 

কুলবিনাশ-শস্কায় ধতরাষ্্র প্রতি গান্ধারীর ছূর্ষ্যোধনকে 

+৮৬ ৪৪৬ 

*** অধ্যায়। পুষ্ট-অবধি, পৃষ্টপর্য্যন্ত। ূ ভাকিরগা5, - অধ্যায়। পৃষ্ঠঅবধি, পৃষ্টপর্য্যস্ত। 

পরিত্যাগ করিবার অন্থরোধ এবং তাহাতে ধুতরাষ্টর অস- 
্মাতি ও পুত্রেচ্ছার অন্তবর্তন। ৭১ ্ ১০৫ 

ধতরাষ্ট্রে আদেশে প্রাতিকামী-কর্তৃক পাগুবগণকে পুন- 
দতার্থে হস্তিনায় প্রত্যানয়ন। রর প্রতি শকুনির 
পণ-নির্ধারণ-পুরব্বক পুনর্ব্বার ক্রীড়ার্থে আহ্বান। ফুখিষ্টিরের 
পুনরদ্যুতারস্ত ও পরাজয় । ৭২ ১০৫ ১০৬ 

পাগুবগণের বন-প্রয়াণের উদেযাগে দুঃশাসনের বিদ্রপ- 
করণ। ভীমের ক্রোধ ও শকুনির সহিত বাখিবাঁদ। ভুর্য্যো- 
ধনের বিজ্পে ক্রোধগুর্ণ ভীম, অর্জন, নকুল: ও সহদেরের 
নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা । » এব ক) 35৩ ১০৮ 

সভাসদ্থণের নিকটে যুধিষ্টিরের বিদায়-প্রার্থনা। বিছ্ুর 
আপন ভবনে কুন্তীর অবস্থান-জন্য পাওবদিগকে অনুরোধ 
করিলে তদ্দিষয়ে তীহাদিগ্ের সন্মতি। পাঁগুবগণের প্রতি 
সান্ত্বনা ও হিতোপদেশ-পুর্ব্বক বিছুরের বিদায়-প্রদান। পা- 
গুবদিগের বনপপ্রস্থান | ১৮০৭৪ ১০৮ ১০৯ 

কৃস্তীপ্রভৃতির নিকটে ড্রৌপদীর বিদায়-প্রার্থন]। ড্রৌপদীর 
প্রতি কুন্তীর সান্তনা ও উপদেশ। পাগুবগণের বনবাসের 
বেশ দর্শনে কুন্তীর বিলাপ এবং তাহাদিগের গমনান্তে বিছুর- 
ভবনে প্রবেশ। দ্রৌপদীর দুঃখ-বৃভ্তান্ত শরবণে ধ্রতরাষ্ট-মহি- 
ল1-গণের পরিতাপ। ধ্রতরাষ্ট্রে উদ্দে ও বিদুরকে স্বসমীপে 
নি তত তত 2 তত ৭৫ ১০৯ ১১১ 

ধতরাষ্টের জিজ্ঞাসায় বিছুর-কর্তৃক পাগবাঁদির বনগমনের 
প্রকার ও তাহার ভাব-বর্ণন, পৌরগণ-কৃত আক্ষেপ ও নিন্দী- 
বাদ কথন এবং পাণডবদিগের গমনান্তে নগরে বিবিধ মহোৎ- 
পাত ঘটনের বিবরণ-কীর্তন। কৌরব-সভায় নারদের উপ- 
স্থিতি এবং “ চতুর্দশ বর্ষে কুরুকুলপ্বংস হইবে £ এই ভবিষ্য 
বাণী কথনানন্তর অন্তর্ধান। কৌরবগণের দ্রোণাচার্যযের আ- 
শরয় গ্রহণ এবং তাহাদিগের পক্ষাবলম্বনে আঁচার্ষ্যের অঙ্গী- 
কার ও ছুর্য্যোধনের প্রতি উপদেশ ও সতর্ক করণ। পাগুব- 
দিগের প্রত্যানয়ন অথবা সসৎকারে গমনার্থ বিছুরের প্রতি 
ধতরাষ্ট্েরে আদেশ। ধতরাষ্টরেরে চিন্তাবেশ দর্শনে তাহার 
প্রাতি'সঞ্তয়ের অনুযোগ । সপ্জয়-সদীপে ধতরাষ্ট্রে অন্থশোচন! 
ও পরিতাপ। *** * ৭৬1৭৭ ১১১ 55৫ 

সভাপর্কসুচীপত্র সম্পর্ণ। 
শস্প) ও 

বিজ্ঞাপন । 

আসিয়াটিক্সোসাইটির মুদ্রিত মূলপুস্তকে সতাপর্বান্তর্গত দুযুতপর্কের প্রথশাধ্যায়ে যে প্রস্তাব আছে, হস্তলিখিত পাচ 
ছয় খানি গ্রন্থে তাহা দুষ্ট না হওয়ায়, বিশেষত লিখন-প্রণালী পর্যযালোচনে এ প্রস্তাবটি প্রক্ষিণ্ত বলিয়া প্রতীত হওয়ায় 
উক্ত অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অপিচ উক্ত ্ত মুদ্রিতপুস্তকে যে যে স্থলে অধ্যায়ান্ক আছে, তন্মধ্যে ছুই স্থানের অধ্যায়া্ক 
হস্তলিখিত-পুস্তকাহ্ছসারে ইহাতে নিবেশিত হয় নাই। এক্ষণে মুদ্রান্ণণ শেষ হইলে দৃষ্ট হইল ষে, পর্কবসংগ্রহোলিখিত 
সভাপব্বীয় অধাায় সঙ্খা হইতে এক অধ্যায় স্যান হইয়াছে? সুতরাং উত্তরূপ বৈসাদশ্যই ইহার কারণ বলিতে হইবে ইি | 

প্ীসারদাপ্রসাদ শর্মা: 
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নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও ব্যাস- 
দেবকে প্রণাম করিয়। জয়কীর্তন করিবেক। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শ্রীকুষ্ণ, অঙ্ভ্জন ও ময়দানব 

তিনজনে একত্র হইয়া সেই রূমণীয় নদীতীরে উপ- 
বিষ হইলে পর, ময়দানৰ মাঁধৰ সমক্ষে অর্জুনকে 
বারস্বার বন্দনা করিয়া কৃতাগ্লিপুটে মধুরবাক্যে 
নিবেদন করিল, হে কুন্তী-নন্দন অর্জন! এই ক্রোধ- 

পরীত দানব-নাশন কৃষ্ণ এবং দহনেচ্ছু প্রজ্বলিত 

হুতাশন হইতে আঁপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়া- 

ছেন, অতএব বলুন, আমি আপনকার কি প্রত্যুপ- 

কার করিব! অর্জন বলিলেন, হে মহীস্তুর ! তোমার 

কথাতেই সমস্ত কর! হইল, এক্ষণে যথাস্থখে গমন 

কর, তুমি আমাদিগের প্রতি সর্বদা প্রীত থাক এবং 
আমরাও তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকি। ময় 

কহিল; হে পুরুষপুঙ্গব বিভো ! আপনি ফে কথা 

বলিতেছেন ইহা আপনকার অনুবূপই বটে, তখাপি 
আমি প্রীতি-পুর্বক আপনকার কিছু উপকার 
করিতে বাসন। করি। হে পাঁগ্ডব! আমি শিপ্পকর্মে 

নিপুণ এবং দানব-কুলের বিশ্বকর্মা, এই জন্যেই 
আপনকার নিমিত্ত কোন কর্ম করিতে ইচ্ছা করি- 
তেছি। অর্জুন কহিলেন, হে অনঘ! তুমি মৃত্যুমুখ 

হইতে আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিয়া প্রত্যুপকারে 
অভিলাধী হইতেছ, অতএব এ অবস্থায় আমি 

ভোমীকে দিয় কৌন কর্ম করাইতে পারিৰ লা; 

কিন্ত তোমার সংকণ্প ব্যর্থ হয় এমনও বাসনা করি 
না; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম সম্পাদন কর, 

তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার কর! হইবেক। 
অর্জনের আদেশক্রমে ময়দানব বাঁজ্রদেবের নিকট 

প্রার্থনা করিলে, তিনি ভাবিলেন, ইহাকে কোন্ 
কর্মে নিযুক্ত করা যায়? মুহূর্তকাল এইবপ চিন্তা 
করিয়া প্রজাপতি লোকনাথ কৃষ্ণ তাহাকে আদেশ 

করিলেন, হে শিপ্প-নিপুণ দানব! যদি তুমি আমার 
প্রিয়কন্ম করিতে মানস করিয়া থাক, তবে যুখি- 
ভিরের নিমিত্তে তোমার ইচ্ছানুৰপ একটি সভা 
নির্মীণ করিয়া দাও । যাহা দর্শন করিয়া অখিল- 
ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মীনবেরা তাহার অনুৰূপ সভান্তর 

করিতে সক্ষম না হয় এবং যাহাতে কি দিব্য কি 

আসন্ুর কি মানবীয় সর্বপ্রকার অভিপ্রায়, অর্থাৎ 
নির্মাণের ছন্দ সমস্ত নির্মিত দেখিতে পাই, এপ 
একটি সভা প্রস্তুত কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ময়দানব হৃকটীন্তঃকরণে 
সেই কথা স্বীকার করিয়া পাগবদিগের নিমিত্ত 

বিমানতুল্য এক সভামণ্ডপের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত 

করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ও জিষ্ত উভয়ে এই সমস্ত 

বৃত্তান্ত ধর্মমরাঁজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করিয়া 
ময়দাঁনৰকে তাহার দর্শনপথে উপনীত করিলেন । 

যুধিন্ির তাহাকে যথাযোগ্য পুজা করিলে, সে বহ্ু- 
সম্মানপুর্ববক তাহা গ্রহণ করিল। মহারাজ! সর্ব- 
ক 
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কন্ম-নিপুণ ময়দানৰ তৎকালে পাগুনন্দনদিগের 

নিকট বৃষপর্' দানবের বিন্দ্ুসরোবরে বজ্ঞাদিবূপ 
পূর্বতন চরিত কীর্তন করিতে লাগ্রিল। পরে কিছু- 
কাল বিশ্রাম করিয়া বহুতর-চিন্তাপুর্ববক মহাত্মা! 

পাগ্বদিগের সভা-নির্মাণের উপক্রম করিল । মহা- 

নুভব কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদির মতানুসারে মহা- 
তেজস্বী ময়দানৰ পুণ্যদ্িনে যথাবিহিত পুণ্যকর্থোর 

অনুষ্ঠান করিয়া সহ সহজ্্ ব্রাহ্মণগণকে বহু- 

প্রকার ধন ও পায়সান্নদ্বারা পরিতৃপু করিল, পরে 

সর্বখাতু-সন্তুত-সর্ধবস্থখসল্পনা, দিব্যৰপা মনোরমা, 

পঞ্চসহতআহস্ত-বিস্তীর্ণা সভাভূমি পরিমাণ করাইল। 

প্রথম অধ্যায় সমাণ । 
স্পট 8৩ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পুজনীয় জনার্দন খাঁগুব- 

প্রস্থে পরমণ্রীতি-সংযুক্ত পাগুপুভ্রগণ-কর্তৃক সর্বব- 
তোতাবে পুজিত হইয়। কিছুদিন পরমন্থখে অব- 
স্থিতি করিলেন, পরে একদিন পিতৃ দর্শনাভিলাষে 

গমনের মানস করিলেন। জগদ্বন্দ্য পৃথুলোচন কৃষ্ণ, 

ধর্মরাজ ও পৃথাকে সম্বর্ধনা করিয়া স্বীয় পিতৃম্বসা 

পুথার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন। পৃথা তাহার 

মস্তকাস্রাণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 

পরে মহাযশা ভগবান্ হৃধীকেশ, সুভাষিণী স্বীয় 

ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া আনন্দাশ্রনয়নে তং 
সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রীতিপুর্ব্বক 
তাহাকে সার্থক, হিতকর, উত্তরানর্হ ও সত্যকথা 

সংক্ষেপে কহিলেন । স্ুভদ্রাও তাহাকে সন্মান- 

পূর্বক বার বার অভিবাদন করিরা, স্বজনবর্গের 

নিকটে থে যে কথা বলিতে হইবে, সমুদয় বলিয়া 

দিলেন। বৃষিকুলোস্ভব শ্রীকৃষ্ণ ভশিনীকে সমুচিত 

সমাদর করিয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যকে দর্শন করিলেন, 
এবং ধৌম্যকে বখোচিত বন্দন। করিয়া দ্রৌপদীকে 

নপবর্ধনা ও নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিলেন। পরে 

পুরুষপ্রবর বিদ্যাবান জনার্দন অর্জ্বনের সহিত বুধি- 

ছিরাদি ভ্রাতৃগণের নিকট গমন করিলেন । ইন্দ্র 

যেমন অমরবুন্দ-কর্তৃক বেষ্টিত থাকেন, তদ্রপ ষছু- 
কুলতিলক বলবান্ কৃষ্ণ পঞ্চভ্রাতৃ-কর্তৃক পরিরৃত 

হইলেন; অনন্তর স্নান করিয়া শুচি হইয়া অল- 
স্কারাদি ধারণপুর্ধ্বক যাত্রাকালীন কর্ম সকল সম্পন্ন 
করিবার মানসে দেব দ্বিজগণকে মাল্য, মন্ত্র, নম- 

স্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্যদ্বার! অর্চনা! করিলেন। 

যদ্ুকুলপ্রবর সনাতন ভগবান্ পুগুরীকাক্ষ সকল 
কার্ষ্য সমাপনান্তে বাহা-কক্ষ্যায় বিনির্গত হইয়া 
পুজার ব্রাঙ্ণগণকে দিপুর্ণ পাত্র, ফল ও অক্ষত- 
দ্বারা স্বস্তিবাচন-পুর্ববক ধনদান করত প্রদক্ষিণ করি- 
লেন, পরে গদা অসি শার্গ-প্রভৃতি নান। অস্ত্রে 
সুসজ্জিত, শৈব্য-স্থুপ্রীবাদি হয়-চতুষ্টয়-যোজিত, 

কামগামী, গরুড়ধজ স্থবর্রথে আরোহণ করিয়া 
শুভদিনে, শুভনক্ষত্রে, শুভমুহূর্তে প্রস্থান করিলেন। 

কুরুপতি রাজা যুধিষ্টিরও তাহার প্রেমানুরক্ত হইরা। 
পশ্চাৎ বথারৌহণ করিলেন, এবং সারখি-সন্বম 

দারুককে স্থানান্তরিত করিয়৷ স্বয়ং রথরশ্মি গ্রহণ 

করিলেন । দীর্ঘবান্ু অর্জনও রথাৰঢ় হইয়া কৃুষ্ণকে 

প্রদক্ষিণ করত সুবর্ণদগ্ু-বিশিষ্ট শ্বেতচামর ব্যজন 

করিতে লাগিলেন। সেইৰপ বলশালী ভীমও নকুল, 
সহদেব, খত্বিক্ ও পুরবাসিদিগের সহিত মিলিত 

হইয়া ক্ৃক্খের অনুুগমন করিলেন ।  প্রিয়শিষ্যগণ 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে গুরু যেমন শৌভিত 

হয়েন, সেইপ্রকার শক্রঘা তী নারাম্বণ ভ্রাতৃগ্ণকর্তৃক 
অনুগত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । অনন্তর 
গোবিন্দ অঙ্জুনের সহিত সম্তীবণ ও গাঁ আলিঙ্গন 

করিয়া যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পুজ। করিলেন এবং 
নকুল সহদেবকেও আলিঙ্গন ও সম্বর্ধনা করিলেন । 
যুধিষ্টিরাদিও ক্ৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, কেবল 

মাদ্রীকুমারছয় তাহাকে অভিবাদন করিলেন । এই- 
ৰূপে অর্ধযৌজন পথ গমনের পর শক্রপুরজেত। 
ধর্ম কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করিয়া “ আপনি 
নিবৃত্ত হউন” এই কথা'বলিয়। তাহার পাদছয় গ্রহণ 

করিলেন । ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মস্তকে আত্রাপপুর্ববক 
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বাদবশ্রেষ্ঠ কমললোচন কেশবকে উপ্ধাপন করিয়া 

বাইতে অন্ুমতি প্রদান করিলেন | তদনন্তর মধু 
সুদ্ূন “ আবার আসিব” ইত্যাদি যথাযোগ্য সস্তা- 
বণপূর্ববক তাহাদিগকে অতিকক্টে নিরুত্ত করিয়া, 
ইন্দ্র যেমন অমরাবতী উদ্দেশে গমন করেন, তজ্রপ 

হৃন্টান্তঃকরণে স্বীয় পুরীতে গমন করিলেন । যত- 
দুর চক্ষু যায় ততদ্রর অবধি পাগুবেরা ক্ৃষ্ণকে নয়ন- 

পখবর্তী করিলেন, এবং প্রণয়-পরতন্ত্রতা-হেতু মনে 
মনেও তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই 
আর তাহাদিগের দর্শনেক্দ্রির ও মন পরিতৃপ্ত হইল 

না) শ্রিয়দর্শন কৃষ্ণ শীঘ্রই তাহাদিগের দৃষ্টি হইতে 
অন্তর্থিত হইলেন। গোবিন্দের প্রতি তদীতচিত্ত 

পুরুষশ্রেন্ঠ পাণুবের! অনিচ্ছুক হইয়াও স্বনগরীতে 

শীন্্ প্রত্যাগত হইলেন । তখন দেবকীনন্দন কৃষ্ণও | 

গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া দারুকের সহিত রথা- 

রোহণে দ্বারকায় গমন করিলেন । সাস্ৃুত বীর 
সাত্যকি তাহার পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ চলিলেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষয়শীল-সম্পন্ন ধর্্ম- 

রাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদিগের সহিত প্রত্যাগ্রমন-পুর্ববক 

বন্ধুবর্গে পরিরৃত হইরা পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

পরে সমুদ্দায় বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগ্বণ ও পুভ্রগণকে বিদায় 

করিরা পুরুষ-প্রবীর ধর্মরাজ দ্রৌপদীর সহিত 

একান্তে আনন্দান্ুভব করিতে লাগিলেন। এদিকে 

কমললোৌচন কেশবও আনন্দিতমনে স্বীয় পুরো- 

ভ্রমে  প্রবেশ-পুর্ববক যছুশ্রেষ্ঠ উগ্রসেনাদি-কর্তৃক 

পুজিত হইয়া এবং বুদ্ধপিতা বন্গুদেব, বশস্থিনী 
জননী ও জ্যেষ্ঠ বলদেবকে অভিবাদন করিয়া অব- 

স্থিতি করিলেন) অনন্তর গ্রদ্থ্যন্ন শাস্ব নিশঠ চারু- 

দেষ্ গ্রদ অনিরুদ্ধ ভানু-প্রভৃতি পুজ্রদিগকে আলি- 

্গন করিয়। বৃদ্ধদিগের অনুমতিক্রমে রুক্মিণীর ভবনে 

প্রবিষ্ট হইলেন । | 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ড 
স্পট 991 

'বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ময়দানব বিজয়ি- 

শ্রেষ্ঠ অর্ভ্বনকে বলিল, আপনি যদি অনুমতি করেন 

তবে এক্ষণে বিদায় লইর। যাই, পরে আসিব | 
পুর্বে আমি কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্বত সম্ি- 
ধানে দানবদিগের ঘাগকালে বিন্্রসরোবরের নিকট 
একটি বিচিত্র রমণীর মণিময় ভাগ প্রস্তত করিয়া- 
ছিলাম; তৎকালে তাহ সত্যপ্রতিজ্ঞ বুষপর্বার 

সভায় স্থাপিত ছিল; হে ভারত! যদ্দি তাহ। 

অদ্যাপি বিদ্যমান থাকে, আমি মৈনাক হইতে 

আমিবার সময় লইয়া আসিব, পরে আপনাদিগ্ের 
বশোবর্ধিনী, মনঃগ্রহ্লাদিনী, সর্বরত্ব-বিভূষিতা» 
বিচিত্র-সভা নিন্মাণ করিব । হে কুরুনন্দন ! বৌ: 

করি, সেই বিন্ুসরোবরে এক প্রচণ্ড গদাও বিদ্যমান 
রহিয়াছে । রাজ! বৃষপর্ধ। লক্ষগদার তুল্য” আতি- 

তারসহ, ন্ুবর্ণ-বিন্দুযুক্ত, শক্রনাশক সেই সুদৃঢ় 
প্রচণ্ড গদাদ্বারা শত্রবংশধ্ধংস করিয়া তথায় নিহিত 

করিয়া রাখিয়াছেন। গাণ্ডীব যেমন আপনকার 
উপযুক্ত, তদ্রপ সেই গদাটিও ভীমসেনের উপযুক্ত। 
অপিচ বরুণের দেবদত্ত-নামক সুঘোষবান্ মহা- 

শছাও সেই সরোবরে আছে) আমি সে সমস্তই 
আনিয়৷ আপনকাকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই । 
এ অন্গুর পার্থকে এইৰপ কহিয়া পুর্ব্বোভরদিচক 
প্রস্থান করিল। 

কৈলাসের উত্তর মৈনাক পর্বত সন্নিধানে হিরণ্য- 
শৃঙ্গ নামে মহামণিময় মহাগিরি আছে; তথায় রম- 

ণীয় বিন্দ্রসরোবর রহিয়াছে । এ সরোবরতীরে 

ভণ্গীরথ গঙ্গ! দর্শন নিমিত্ত বহ্ুবৎসর বাস করিয়া- 
ছিলেন। হে ভরতসভ্তম ! এন্থানে সর্বভুূতের অধী- 
শ্বর ইন্দ্র একশত মহ্বাযজ্ঞ করিয়া অভূতপুর্ব্ব মগি- 
ময় বুপ ও হিরন চৈত্য সকল শোভার নিমিত্ত 

নির্মিত করিয়া রাখিয়াছেন। এস্কানেই যাগ করিয়া 

সেই সহআক্ষ শচীপতি সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন। 

তীক্ষ্মতেজস্বী সনাতন ভূতপতি মহাদেব মমস্তলোক 

ফি করত এ স্থানে স্থিত হইয়! সহস্র সহত্র ভূত- 
 গ্রণ-কর্তৃক উপাসিত হয়েন। এস্থানে নর; নারায়ণ, 
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্রক্মা, যম ও রুদ্র সহত্রযুগান্তে বজ্ঞানুষ্ঠান করেন । 

বাসুদেব কেশব ধর্মসংস্থাপন জন্য এস্থানে সতত 

রদ্ধাযুক্ত হইয়। বহুবর্ষব্যাপী বজ্জ করিয়াছিলেন, 
এবং এস্থানে তিনি স্ুৃবর্ণমালাযুক্ত যুপসমূহ, প্রদীপ্ত 

চৈত্যনিচয় -ও অন্যান্য সহআ সহ দ্রব্যজাত দান 

করিয়াছিলেন । হে ভরত-নন্দন ! ময়দানব তথায় 

যাইয়া বুষপর্ববার অধিকৃত গদা ও শঙ্খ এবং সভা- 
নির্মাণের উপযোগী যে সমস্ত স্কটিকময় সামগ্রী 
ছিল, সমুদায় গ্রহণ করিল। যক্ষ ও রাক্ষসগণ যে 

মহৎ ধন রক্ষা করিতেছিল, এ মহাস্ুর তথায় গমন 

করিয়া সে সমস্তই সংগ্রহ করিল | এ সমস্ত আন- 

য়ন করিয়া অস্গুর সেই ভ্রিলোক-বিশ্রুত, মণিময়, 

অপ্রতিম, দিব্য সভাগৃহ নির্মাণ করিল এবং সেই 
প্রকৃষ্ট গদাটি ভীমকে আর দেবদর্ত-নামক মহাঁ- 

শঙ্খটি অর্জনকে প্রদান করিল। এ শঙ্ঘের শব্দে 
ত্রিলৌক কম্পিত হয় । মহারাজ ! কাঞ্চনময়-বৃম্ম- 

শালিনী দেই সভাটি চতুর্দিকে পঞ্চসহতহস্তবিস্তীণা 

হইল |. এ সভা সূর্য্য চন্দ্রাদির সভাতুল্য দীপ্তিমতী 

হইয়া অতিশয় মনোহর আকার ধারণ করিল; 

স্বকীয় প্রভার প্রভাবে সুয্যের প্রখর প্রভাকেও 

ঘেন অপ্রতিভ করিল; অলোকসামান্য তেজো- 

দ্বারা দিব্যৰূপা! হইয়৷ যেন প্রজ্বলিতার ন্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল এবং নুতন জলধরের ন্যায় নভো- 
মণ্ডল আর্ত করিয়৷ রহিল। ফলত সর্বকাধ্যদক্ষ 

মৃতিমাঁন্ ময় যেকপ মহাবিস্তীর্ণ, স্থনির্মল, শ্রান্তিহর, 

রমনীয়, বহুলচিত্রান্ধিত, রত্বুপ্রাচীর-বেড্িত, বহ্ুমুল্য 
সভামগ্ডপ নির্মীণ করিল, কৃষ্ণের ব্রহ্মার বা আর 

কোন দেবতার সভা তাদৃশ-বপশালিনী ছিল না। 
গগণচারী, মহীবলঃ মহাকায়, রক্তাক্গ, পিঙ্গলাক্গ, 

শুক্তিকর্ণ, প্রহরণধারী, অষ্সহজ্র কিন্কর-নামক 

ঘোরবপ রাক্ষস ময়ের আজ্ঞান্ুসারে উক্ত সভায় 

গমন করত উহার রক্ষণ ও বহন করিতে লাগিল। 

উত্ত সভায় ময় একটি অপ্রতিম সরোবর নির্মাণ 

করিল। এ সরোবরে মণিময় মৃণাল ও বৈদুর্য্যময় 

পত্রযুক্ত শত শত: শতপত্র ও-কাঞ্চনময় কহ্বার- 
কদ্ব সুশোভিত ছিল-এবং বহুতর বিহজগণ ইত- 
স্ততঃ কেলি করিতেছিল। প্রফুল পঙ্কজ ও স্ুবর্ণ- 

নির্মিত মৎস্য-কুর্মমাদিদ্বার৷ বিচিত্রিতা, চিত্রস্ফটিক- 
সোপানবদ্ধা, মন্দ মন্দ সমীরণদ্বারা আন্দোলিতা, 

মুক্তাবিন্দ্ুনিচয়ে খচিতা, মহামণি-শিলাপঞউউদ্বারা 

চতুর্দিকে বদ্ধবেদিকা, মণিরত্তে বিভূষিতা এ নির্মাল- 
সরসী দৃষ্টি করিয়াও কোন কোন রাজপুরুষের! 
ভ্রমক্রমে উহাতে পতিত হইয়াছিলেন। এ সভার 

চতুর্দিকে পুষ্পিত, নীলবর্ণ, শীতলচ্ছায়া যুক্ত, নানাবিধ 
মনোহর মহারুক্ষ-সমূহ ও সুগন্ধি-কানন এবং হংস 

কারগুবচক্রবাকাদি-সমাকীর্ণ পুষ্করিণী সকল ইত- 
স্ততঃ সুশোভিত ছিল । গঞ্ধীবহ সর্ধবত্র হইতে স্থলজ 
ও জলজ কমল সকলের সুগন্ধ বহন করিয়া পাগুব- 

দিগকে সেব। করিত । মহারাজ ! ময় চতুর্দশ মাসে 

এতাদৃশী_ মহতী সভা সম্পূর্ণৰূপে নির্মাণ করিয়া 
ধর্মরাজকে নিবেদন করিল । 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নরনাথ যুখিষ্ঠির মধু- 
মিশ্রিত সঘৃত পায়সান্ন, বহুবিধ ফলমুল এবং হরিণ 

শুকরপ্রভৃতির মাংসদ্বারা অযুত অুত ব্রাহ্মণগণকে 

যথাযোগ্য ভোজন করাইয়। সভায় প্রবেশ করি- 
লেন। মহারাজ ! তিনি দিগ্দিগন্তরাগত বিপ্রেক্দ্র- 

দিকে তিলৌদন, জীবস্তীশীক, হবিব্যান্ন, মাংসের 
বিবিধপ্রকার, ইত্যার্দি নানাবিধ চর্বব্য চোষ্য লেহ্য 
পেয় অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য. ও অন্ুপতুক্ত বসন- 
ভূষণাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন, এবং তাহাদিগের 

প্রত্যেককে সহত্র সহজ গোধন প্রদীন করিলেন ৷ 

হে তরত-নন্দন! তৎকালে প্ুণ্যাহ-ধনি, অর্থাৎ 
«অদ্য কি শুভদিন” লোকদিগের এইকপ আনন্দ- 
নির্ঘোষ আকাশপথে বিস্তীর্ণ হইল। কুরুশ্রেন্ 
যুধিষ্ঠির বিবিধবাদিত্র ও পুষ্পধূপাদির মনোহর 
গম্ধদ্বারা দেবতাদিগের পুজাপুর্বক সভা প্রবেশ 
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করিলে পর তথায় মল্ল, ঝল্প, নট, স্ৃত ও স্ততিপাঠ- 

কেরা আপন আপন গুণপ্রকাশ করত তাহার উপা- 

সনা করিতে লাগিল । 

পঞ্চপাণ্ডৰ এইবূপ: মহাসমীরোহে উক্ত সভার 
প্রতিষ্ঠা করিয়া অমরাবতীতে দেবরাজতুল্য তথায় 
পরমস্তখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তথায় নানী- 

দেশ-সমাগত ভূপালবর্গ এবং খষিগণ পাগুবদিগের 

মহিত উপবেশন করিতেন | অসিত, দেবল, সত্য, 
সর্পমালী, ম্হাশিরা, অর্কবাবস্থ, সুমিত্র' মৈত্রেয়, 

শুনক, বলি, বক, দাল্ভ্য, স্থলশিরা, কুষ্ণদ্বৈপায়ন, 

শুক, জুমন্ত। জৈমিনি, পৈল, অস্মদাদি ব্যাসশিষ্য- 
সমুহ, তিন্তিরি, যাজ্ঞবজ্ক্য, লোমহর্ষণ- ও তাহার 

পুত্র, অঞ্ছুহোম্য, ধৌম্য, অণীমাপ্ুব্যৎ কৌশিক, 
দামোফীশ, স্ত্রৈবলি, পর্ণাদ, বরজানুক, মৌগ্তারন, 

বাযুতক্ষ, পারাশধ্য, সারিক, বলীবাক, সিলীবাক, 
সত্যপাল, কৃতশ্রম” জাতৃকণ, শিখাবান্ত আলম্ব, 

পারিজাতক» মহাভাগ পর্বত, মহীমুনি মার্কগেয়, 

পবিভ্রপাণিঃ সাবর্ণ, ভালুকি, গালব, জঙ্ঘাবন্ধু, 
রৈভ্য, কোপবেগ, ভৃগু, হরিবত্ু, কৌপ্ডিন্য, বজ্ু 
মালী, সনাতন, কাক্ষীবান্ঃ ওধিজ, নাচিকেত, 

গৌতম, পৈঙ্গ, বরাহ, শুনক+ মহাতপা শাঙ্ডল্য, 
কুর্তিন, বেণুজজ্ব, কালাপ ও ক, ধর্ম্মবেত্তা সযতাত্ম। 

ও জিতেব্দ্রিয় এই সমস্ত মুনিগ্ণ এবং বেদবেদান্ত- 

পারগঃ ধর্মাজ্ঞ ও পবিত্র অন্যান্য বহুসঙ্ঘ্য খবি- 

সন্ভমগণ বহুবিধ বিশুদ্ধ পুগ্যকথার প্রসঙ্গ করত 

ধর্মরীজের উপাসনা করিতেন । অপিচ শ্রীমান্ 

মহাত্সাধর্্মাত্স মুগ্তকেতু, বিবর্ধন” সংগ্রামজিৎ, 
ভুর্দাখ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেন, ক্ষিতিপতি কক্ষসেন, 

অপরাজিত ক্ষেমক, কাষ্বেজরাজ কমঠ, মহাবল 
পরাক্রান্ত কম্পন, (যিনি কীলকেয়াদি অন্গুর-কুল- 

বিনাশকারী বজ্ধারী দেবরাজের ন্যায় একাকী 
মহাঁবল পৌরুঘান্বিত ক্তান্ত্র মহাতেজস্বী যবন- 

পাণকে কম্পিত করিয়াছিলেন,) জটাস্তুর, মদ্রাধি- 

পতি, কুস্তি, কিরাতরাজ পুলিন্দ, অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ডক, 

খ 

পাণ্ড, উড্রাজ+ অন্ধক, স্মিত্র, শক্রঘাতী শৈব্য, 
কিরাতরাজ স্থমনা, যবনাধিপতি চানুর, দেবরাত, 

ভোজ, ভীমরখ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, মগধপতি 
জয়সেন, স্থুকর্ম্মা, চেকিতান্ শক্রনাশক পুরু, কেতু- 
মানং বস্ুদান, বৈদেহ, কৃতক্ষণ, স্থুধর্মা, অনিরুদ্ধ, 

মহাবলবান্ শ্রুতায়ু, ছুগ্ধর্য অন্ুপরাজ, সুদর্শন 
ক্রমজিৎ' পুত্রসহ শিশুপাল, কৰবাধিপাতি, বৃষ 

বংশের ছুদ্ধর্ষ দেবৰপী কুমারগণ, আহ্ছক, ৰিপুথু, 
গদ, সারণ, অনুর, ক্ৃতবর্্মা, শিনিপুত্র সত্যক, 

ভীক্মক, অঙ্ুৃতি, বীধ্যবান্ ছ্যমতৎসেন,, মহাথনু- 

দ্ারী কৈকেয়গণ ও মনোমকনন্দন যজ্ঞসেন এই সমস্ত 

এবং খিজ্ঞসন্মত অন্যান্য বহুসঞ্্যক ক্ষভ্রিয়গণও 

ধর্মারাজ যুধিষ্টিরের উপাসনায় রত থাকিতেন । 
মহারাজ! প্রছ্যন্ন শাঙ্ব যুযুধান সাত্যকি সুধর্ম্মা 

অনিরুদ্ধ নরশ্রেষ্ঠ: শৈব্য প্রভৃতি বুঝ্ননদনগণ ও 
মহাবল পরাক্রান্ত অন্যান্য যে সমস্ত রাজকুমারের 

সৃগচন্মা পরিধানপুর্ববক অর্জন সমীপে অস্ত্রশিক্ষা 

করিয়াছিলেন, তাহারাও এ সভায় উপস্থিত রহি- 

তেন। তভ্িন্ন ধনগ্জয়-সখ তুম্বুরু, সামাত্য চিত্রসেন 

এবং তাললয়-বিশারদ গীতবাদিত্র-কুশল কিন্নর 

গন্ধর্ব ও অগ্দরাগণ তথায় নিত্য সন্নিহিত থাকি- 
তেন। লয়স্থানে ও প্রমাণে স্ুনিপুথ মহামন! কিননর 
ও গন্ধর্বগণ তুঙ্ুরুকর্তৃক,আদিষ্ট হইয়া! দিব্যতান- 
দ্বারা বথানিয়মে থান করত পাগু,পুক্র ও খাষি- 

দিগকে এ সভায় সন্তষ্ট করিতেন । স্বর্গে দেবতারা 
যেমন ব্রঙ্গার উপাসনা করেন, তদ্রপ সত্য প্রতিজ্ঞ 

ব্রতপরায়্ণ পুরুষেরা এ সভায় উপবিষ্ট ৪8. যুধি- 
শ্িরের উপাসন। করিতেন | 

চতুর্থ অধ্যায় সমাগত । 
. স্8ক 0. 

বৈশম্পায়ন: কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাতস! 
পাগুবগণ ও প্রধান প্রধান গন্ধব্ববর্গ উক্ত সভায় 
উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সকল বেদোপনিবদ্- 

বেস্তা) সুরূগরণ-পুজিত, ইতিহীসপ্পুরাণভ্্র, 'অতীত- 
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ক্পের বিশেবজ্ঞ, ন্যায় ও ধর্ম তত্তাভিজ্ঞ, শিক্ষা 

কপ্প ব্যাকরণাদি ষড়জশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎ্পন্ন, 

নানাশাস্ত্রীয় পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধিবাক্য সমুদায়ের 

একতা-সংস্থাপন সংযুক্ত বাক্য সকলের পৃথক্ করণ 

ও এক. কর্মে অনেক ধর্মের সন্নিবেশস্থালে অধি- 

কারানুপারে সম্বন্ধ-নিজপণ-বিষয়ে বিশারদ, বাগ্মীঃ 

অতি-প্রগল্ভস্বভাব, মেধাবী, স্যৃতিসম্পন্ন, নীতি- 

নিপুন কৰি, উত্বুষ্ট ও অপকৃক্টের বিভাগে অভিজ্ঞ 

প্রত্যক্ষ অন্ুমানাদি প্রমাণদ্বারা বস্তর নির্ণারক, 

প্রতিজ্ঞা হেতুপ্রভৃতি পঞ্চ প্রকার অবয়বযুক্ত বাক্যের 

গুনদোবজ্ঞ। বৃহস্পতি কথাপ্রসঙ্গ করিলেও তদীয়- 

বাক্যের ক্রমিক উত্তুরদানে সমর্থ, ধর্মার্থকামমোক্ষ 

চতুর্বর্গের সারজ্ঞ, বোগববলে কি উদ্ধ কি অধ কি 

তির্য্যক্ সকল ভূমগ্ুলের প্রত্যক্ষদর্শী, বেদান্তবিচার 

ও যোগের বিভাগজ্জ, কলহ উত্পাদনদ্বারা দেব ও 

অন্থ্রগণকে নির্বেরদযুক্ত করিতে সমুত্সুক» ঘন্ধি- 

বিগ্রহাদির ততৃজ্ঞ, অনুমানদ্বার কাধ্যাকাধ্য-বি- 

ভাগে অভিজ্ঞ, সন্ধি বিগ্রহাদি ষাড়গুণ্য বিধির 

উপদেক্টা, সর্ববশাস্ত্রবিশারদ, যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদি- 

শরির, সর্বকাধ্যে অপ্রতিহতচেত। এবং অন্যান্য গুগ- 

সমৃহ-সম্পন, আত্মতন্থান্ুুসন্ধায়ী” মহাতেজা, মহধি 
নারদ পারিজত, খীমান্ রৈবত, স্ুমুখও সৌম্য 

ইহনদ্িগের সহিত লোকমগ্ল ভ্রমণ করিতে করিতে 

সভাস্থ পাগুবদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীতি- 

যুক্ত হইয়৷ মনের ন্যায় ভ্রুতগমনে তাহাদিগের 

সেই সভায় আগমন পুর্ববক ধর্মরাজকে জয়াশীর্ববাদ- 

দ্বারা অর্চন। করিলেন। খবিকে উপস্থিত দেখিয়া 

সর্ধবধর্মভ্ত অতিবিনীত ধর্ম্মরাজ সহস। স্বীয় অনুজ- 

বর্গের সহিত গাত্রোণ্খানপুর্বক প্রীতি সহকারে 

অতিবিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া! পাদ্য অর্ঘ্য 

ষথার্হআসন গো। মধুপর্ক বহুবিধ রত্বুপ্রভাতি সর্ধব- 

কাঁমনাদ্বারা তাহাকে পুজা! করিলেন, এবং তিনিও 

যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত পুজা পাইয়া সন্ত 

পুজিত হইয়! বুধিষ্টিরকে ধর্মার্থকামসংযুক্ত এই 
বন্ষ্যমাণ প্রশ্নগ্ডলি করিলেন | 

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাঁজ! তোমার অর্থ 

সমস্ত সঞ্চিত এবং বিহিত কাষ্যে ব্যয়িত হইতেছে 
তঠঃ তোমার মন ধর্মে রত আছে ত? সুখসমুদায় 
অনুভূত হইতেছে -ত? এবং তাহাতে মন ত বিহত 

হর না? হে নরদেব! তোমার পুর্ববপুরুবেরা উত্তমা- 
ধমমধ্যম ত্রিবিধ প্রজাদের প্রতি যেমন ধন্মার্থান্্ . 
বায়ি মহদ্যবহার করিতেন, তুমিও তসেইৰপ কর? 
অর্থনিমিত্ত ধার্মের হানি বা ধর্মানিমিত্ত অর্থের হানি ত 

কর নাই?কিস্বা আশুএ্রীতিদারক-কামপরতন্ত্র হইয়া 
ধর্ম্মার্থ উভয় বিষয়ের ত বাধক হও. না? হে পরো- 

পকারক জয়শীল কালজ্ঞ যুধিষ্ঠির ! তুমি বথাকালে 
বিভাগ্র করির। সমভাবে ধর্ম অর্থ কাম সেবা করিয়া 

থাক ত?. হে অনঘ! বক্তত্ব প্রথল্ভত্ব-প্রভৃতি বড়িধ 

রাজগুণদ্বারা সামদানাদি সগ্তবিধ উপায় এবং বলা- 

রলদ্বারা রাজাদিগের নাস্তিকতাদি চতুর্দশবিধ দোষ 
সম্যক্ৰপে পরীক্ষা করিয়া থাক কি নাঃ হে জয়- 

শীল! আপনার ও পরের অবস্থা জানিয়া শুনিয়া কন 

করিয়া থাক ত? এবং শন্রদিগের সহিত সন্ধি করিয়। 

কৃবিবাণিজ্যাদি অকটপ্রকার কর্মের অনুষ্ঠান কর ত 
হে ভরতকুলপ্রদীপ! তোমার ছুর্গাধ্যক্ষপ্রভতি সপ্ত- 

বিধ প্রকৃতি শক্রকর্তৃক মোহিত অথবা আট্য হইয়া 
ব্যসনযুক্ত হয় নাই ত? তাহার! সকলেই স্ুন্দরৰূপে 

তোমার অনুরক্ত আছে তঃ ছদ্মবেশী অপরিশসঙ্কিত 

দুতগণ-কর্তৃক অথবা তোমা কর্তৃক কিম্বা তোমার 
মান্ত্রগণ-কর্তৃক তোমার মন্ত্রিতবিঝয় ত প্রকাশিত 
হইতেছে না ? শক্র মিত্র ও উদ্বাসীনেরা কি করিতে 
ইচ্ছা করিতেছে তাহা অবগত হইতেছ ত? উপযুক্ত 

সময়ে ত সন্ধি ও বিগ্রহ করিয়া থাক? উদাসীন:ও 

মধ্যস্থের প্রতি মধ্যস্থতা অবলম্বন কর ত 2 হে বীর- 

বর! পরিশুদ্ধ, কার্ধযাকাধ্য-বোধনে সমর্থ, অনুরক্তঃ 
আত্মসদৃশ্র, সৎকুলসস্ভুত বুদ্ধদিখিকে মান্্রপদে অভি- 

হইলেন 1 বেদপারগ মহর্ষি নারদ পাগুবগণকর্তৃক : যিক্ত করিয়াছ ত?.হে ভারত!.যেহেতু মন্ত্রই রাজা- 
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দিগের বিজরের মুল । সব্বশাস্ত্রবিশীরদ অমাত্যগণ 

মন্ত্রণা গোপন-পুর্বক সুন্দরৰপে তোমার রাজ্য- 

রক্ষা করিতেছেন ত? শন্ররা তউহ। নষ্ট করিতেছে 

না? তুমি দিদ্রার অধীন হও নাত? যথাকালে ত 
জাগরিত হও ? হে অর্থজ্ঞ! শেষনিশায় কর্তব্যাকর্ত- 

ব্যের চিন্তা করিয়া থাক ত? একাকী কিম্বা অনেকের 

সহিত মন্ত্রণা কর নাত ঃ তোমার গুগুমন্ত্র রাজ্যের 
সব্বত্র ত প্রচারিত হয় ন!? অণ্পায়াসসাধ্য অথচ 

মহারলোপধায়ক এপ কর্ম সকল শীঘ্রই আর্ত 
কর ত% কোন কারণে ত তাহার ব্যাঘাত কর না 2 

সমস্ত কাধ্যের শেবভাগ তোমার নয়নগোচর ও 

অবিশঙ্কনীয় হয় কিনা? আরন্ত করিয়া পুনর্ধার 
এঁ সমস্ত কার্ষ্য ত্যাগ করিতে হয় নাত? অথবা তৎ- 

সমুদায়ের প্রয়োজন বিশৃঙ্ঘল হইয়া, বায় না! ত? 
বিশ্বস্ত, নির্লোভ, পুরাতন-ত্রমজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ-কর্তৃক 
তৎসমুদয় অনুষ্ঠিত হয় কি না? মহারাজ ! লোকে 
তোমার অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিত প্রায় কাধ্য সমুদ্ায়ই 
ত জানিতে পারে? হে বীরবর! যে সমস্ত কাষ্য 

নিষ্পন্ন না হইয়াছে, তাহা ত কেহ জানিতে পারে 

না? সর্বশাক্ত্রবিশারদ আচাধ্যগণ কুমার. ও বোধ- 
মুখ্যদিগকে ধন্মাবিবয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন ত? সহস্র 

সহজ মুর্খ দিয়াও একজন পণ্ডিত ক্রয় কর কি না? 

কেননা - পণ্ডিতব্যক্তি শঙ্কটাপন্ন বিপদ্ হইতেও 

উদ্ধার করিয়া মঙ্গল সাধন করেন । তোমার ছুর্ 

সকল ধন, ধান্যঃ রত্বু, অস্ত্র শস্ত্রগ জল, যন্ত্রসমূহঃ 

শিণ্পিগ্বণ-ও ধনুর্ঘারী লোকসকল দ্বারা পরিপুরিত 

আছে ত? মেধাবী, শৌধ্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রির় ও 

বিচক্ষণ একজন রাজমন্ত্রীও রাজা বা রাজপুন্রকে 

মহতী শ্রীসম্পন্ন করিতে পারেন; অতএব এপ কোন 

অমাত্য আপনকার নিকটে আছেন ত ? হে শক্র- 
মর্দন ! পরস্পর অবিজ্ঞাত তিন তিন প্রণিধিদ্বারা 

বিপক্ষদিগের পুরোহিত-প্রভৃতি অব্টাদ্রশতীর্ঘ এবং 

স্বপক্ষের পঞ্চদশতীর্থ অবগত হইতেছ ত? শক্র- 

দিগের অগোচরে সর্বদা সাবধান ও বত্রযুক্ত হইয়া 

তাহাদিগের সকল ব্যাপার জানিতেছ কি না? 
বিনয়সম্পন্ন সদ্বংশজাত, বুশ্রন্ত অকুয়াশ্ুন্য ও 
মহান্ুতৰ এতাদৃশ পুরোহিতকে তুমি সতত সৎকার 
করিয়।থাক ত? কোন সরল মতিমান্ বিধিদর্শী ব্যক্তি 
তোমার অগ্রিহোত্র কার্যে নিযুক্ত হইয়া কোন্ সময়ে 
হোম করা হইয়াছে এবং কোন্ সময়ে করিতে 
হইবে তাহা বিজ্ঞাপন করেন ত% যেব্যক্তি তোমার 

জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতিপাদক তিনি সামুদ্রিক শাস্ত্রা 
নুসারে অঙ্গপরীক্ষায় স্থুনিপুণ, দৈবাভিপ্রায়বেস্ত। 
এবং দৈবাদি উৎপাতিসময়ে :প্রতিকারদক্ষ বটেন 
তঠ.উত্তমাধমমধ্যম কাধ্যে উত্তমাধমমধ্যম ভৃত্য 
সকল নিয়োজিত হইয়াছে কি না 2 কুলক্রমাগত, 
অকপট, বিমলচি্, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিবর্গকে- শ্রেষ্ঠকার্ষ্যে 
নিযুক্ত করিয়া থাক ত? তোমার তীল্জ্নুদণ্ডে প্রজাবর্গ 
উদ্বেজিত হয় না ত? মন্ত্রিগণত তোমার অন্ুমতি 

লহয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন ? যাজকেরা যেমন 

পতিত ব্যক্তিকে অবজ্ঞ! করেন এবং কামিনীগণ 

যেমন: উগ্রস্বভাব স্বেচ্ছাবিহারী স্বামীকে অবজ্ঞা 
করে, তদ্রপ অমাত্যেরা তোমাকে অবজ্ঞা করেন 
না ত% তোমার সেনাপতি প্রথল্ভ, শর মতিমান্ত 

ধৈ্যশালী, শুচি, সখকুলজাত; অন্ুুরক্ত ও কার্য্যদক্ষ 
বটেন ত? তোমার সৈনিকদিগের মধ্যে সর্ববযুদ্ধ- 
বিশারদ প্রগল্ভ, বিশুদ্ধচিস্ত, বিক্রমান্থিত প্রধান 

প্রধান লোকদিগকে তুমি তসওকার-পুর্বক সম্মান 

করিয়া থাক 2 সৈন্যদিগের অহরহ প্রদেয় উচিত- 
মত অন্ন ও বেতন ত যথাকালে প্রদত্ত হইয়া থাকে? 

কালাতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে ত পীড়া দেওয়! 
হয়-না? কেননা যথাকালে ভূৃত্যদিগকে অন্ন ও 

বেতন না দিলে তাহারা ছুর্গতি বশত গ্রভূর প্রাতি 

অত্যাচার করিতে পারে; :সেই অনর্থটিকে পণ্ডি- 
তেরা বিষম অনর্থ বলেন । সদ্ধংশজাত ও অন্ুরক্ত 

প্রধান প্রধান লোকসকল তোমার হিতের জন্য 

সর্বদা প্রফুললমনে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও 
প্রস্তত হনত? শাসনাতিবত্ত কোন কামাত্মা ব্যক্তি 
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একাকী বহুপ্রকার সাংগ্রামিক ব্যাপার স্বেচ্ছানু- 

সারে অন্ুশীসনকরে না ত2 কোন পুরুষ পুরুবত্ব 
প্রকাশপুর্ববক আপনার কর্ম উজ্জ্বল করিয়া! তোমার 
নিকটে সমধিক মান অথবা সমধিক অন্ন ও বেতন 
লাভ করিয়া থাকেন ত? বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন জ্ঞান- 

বিশারদ লোকদিগকে তুমি গুণানুসারে বথাযোগ্য 

পুরস্কার প্রদান কর ত? হে ভরতষভ! তোমার 
নিমিত্তে প্রাণত্যাঁণী অথব। বিপন্নব্যক্তিদিগের পরী- 
বার বর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাক ত? ভয়প্রাপ্ত 
কিন্বা ক্ষীণবল হইয়! আগত অথবা যুদ্ধে পরা- 
জিত হইয়! শরণাগত শত্রদিগকে পুত্রৰৎ প্রতি- 

পালন কর ত? হে ধরণীশ্বর : পৃথিবীস্থ তাবৎ 
লোকে তোমাকে পক্ষপাঁত-শ্ন্য ও মাতা পিতার 

ন্যায় অশঙ্কনীয় বোধ করে ত? শক্র ব্যসনযুক্ত 
হইয়াছে শুনিয়া তুমি মন্ত্র, কোষ ও উৎসাহ এই 
ত্রিবিধ বল সম্যক্ পর্্যালোচনপুর্বক তাহার প্রতি 
সত্বর অভিগমন করিয়া থাক ত? হে অরিন্দম! 

পণর্থিগ্রাহপ্রভৃতি দ্বাদশবিধ মণ্ডল, কৃত্যনিশ্চয় ও 

পরাজয় বিশেবৰপে জানিয়া এবং সৈনিকদিগকে 

অগ্রিম বেতন প্রদান করিয়া দৈবাদিব্যসন সমস্ত 

পর্যযালোচনপুর্ববক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধযা ত্রা করিয়। 
থাক তঃ হে শক্রতাপন! পরস্পর ভেদোৎ্পাদন- 

নিমিত্তে পররাষ্ট্রে প্রধান প্রধান সৈন্যদিকে শক্রর 
অলক্ষিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যোগ্যতানুসারে পুর- 

ক্ষার-স্বৰপ প্রদান কর তঃ হে পুথাপুক্র ! অগ্রে 

আত্ম-বিজয়পুর্ব্বক জিতেক্ত্রিয় হইয়। পরে অজিতে- 
ক্ড্িয় প্রমত্ত শত্রদিগের পরাজয় বানসা কর ত? 

শত্রদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবার পুর্বেবে সুন্দর- 
বূপে অনুষ্ঠিত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায় 
চতুষটয় বিধিবৎ প্রয়োগ করা হয় ত? অগ্রে স্বরাজ্য 
বিলক্ষণৰূপে রক্ষিত করিয়৷ পরে রিপুদিগকে জয় 
করিতে বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক ত? এৰং জয় 

করিয়। ত তাহাদিগকে রক্ষা কর 2 হে শত্রনাশন ! 
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প্রধান যৌধগণকর্তৃক সুশিক্ষিত হইয়া তোমার শক্রু- 
সংহারে প্ররৃভ হয় ত? হে মহারাজ! পররাষ্ট্র 
শস্যচ্ছেদনের ও ছুর্ভিক্ষের সময় পরিত্যাগ না 

করিয়া সমরে শক্রদিগের হিংসা কর ত? স্বকীয় ও 

পরকীয় রাষ্ট্রে বহুবিধ ভূৃত্যবর্গ বহুবিধ বিষয়ে নিয়ো- 
জিত থাকিয়া তত কর্ম সম্পীদন ও পরস্পর রক্ষা 

করে ত? হে রাজন্! তোমার বিশ্বস্ত লোকেরা ত 

আহারীয় দ্রব্য ও বন্ত্রচন্দনাদি সকল সঞ্চয় করিয়া 

রাখে? কোবৰ শস্যগৃহ বাহন দ্বার আয়ুধ ও অন্তঃ- 

পুর এ সমস্ত তোমার কল্যাণকর ভক্তভৃত্যগ্রণ- 

কর্তৃক সুরক্ষিত হয় ত? হে প্রজাপালক! স্থপকার- 
প্রভৃতি আভত্যন্তরিক এবং সেনাপতিপ্রভাতি বাহা- 

জনগণ হইতে অগ্রে আপনাকে রক্ষা করিয়া পশ্চাৎ 
পুভ্রাদি আত্মীয়গ্রণ হইতে তাহাদিগকে এবং তাহা- 
দের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া 

থাক ত? দিবসের পুর্ববভাগে তোমার পান; প্রমদা 

দ্যুতক্রীড়া ইত্যাদি -ব্যসন-জনিত অপব্যয় ত কেহ 

জানিতে পারে নাঃ তোমার: আয়ের অর্ধাৎশ, 
তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশদ্বার। ব্যয়ের পুরণ হইয়া 
থাকে ত? গুরু, বৃদ্ধ, ৰণিক, শিপ্পজীবী, আশ্রিত ও 

হুর্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্বদা ধনধান্য দিয় অন্ু- 
গ্রহ করিয়া থাক তঃ আয় ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও 

লেখকেরা প্রত্যহ পুর্ববান্তে তোমার আয়-ব্যয় নিৰ- 

পণ করে ত? বিষয়ে অগ্রমত্ত হিতৈী প্রিয় কর্ম 
চারিদিগকে বিনাদোষদর্শনে কর্মভ্যুত কর নাত? 
হে তরতনন্দন ! উত্তম অধম ও মধ্যম লোকদিগকে 
বিশেবৰপে জানিয়া অনুবূপ কাষ্যে নিযুক্ত করিয়। 
থাক তঃ হে প্রজাপালক ! চৌর, লুব্ধ, বৈরী,কি 
বালকগণ তোমার কার্য নির্ববাহে ত নিযুক্ত হয় না? 
চৌর লুন্ধ, কুমার বা ্ ত্রীগণকর্তৃক অথবা তোমাকর্তৃক 
রাজ্যের কোন উপদ্রব হয় না তঃ তোমার রাজ্যের 
কৃষাণেরা ত সর্বদ1 সন্তষ্ট থাকে? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ 
সকল জলপুর্ণ হইয়া! বিভাগান্ুুসারে স্থানে স্থানে 

স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্ধ্যে বৃটির নিতান্ত আব- 
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শ্যকত! নাই ত? কৃষিজীবিদিগের বীজ ও অন্নের ত 
হানি হয় না? প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি 
লইয়া তাহাদিগকে সানুগ্রহমনে খণদান কর ত? 
তোমার কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও খণদান এই 
চতুর্ব্বিধা বার্তা সচ্চরিত্র মানবগণকর্তৃক সুন্দরৰূপে 
অনুষ্ঠিতা হয় ত? হে তাত! বার্তার সংস্রব থাকি- 
লেই.লোকে সুখী হইতে পারে ।  শৌর্য্য ও গ্রজ্ঞা- 
সম্পন্ন পঞ্চ ব্যক্তি পৌরপালন, ভুর্গপাঁলন, বণিক্- 
পালন, কৃষিপর্যযবেক্ষণ ও দু লোকের শাসন, এই 
পঞ্চবিধ কর্মে নিযুক্ত হইয়৷ একমত্য অবলম্বনপূর্ব্ক 
তোমার জনপদের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন 

তঃ রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত গ্রামসকল নগরতৃল্য এবং 

প্রান্তভাগসমস্ত গ্রামতুল্য করা হইয়াছে কি না? 

প্রাত্যহিক সংবাদ-প্রেরধাদিদ্বারা তোমার প্রতি তৎ- 

সমুদায়ের নির্ভর আছে ত? চৌরেরা তোমার পুর 
সমস্ত নিহত করত সম ও বিষম সর্বস্থানে দস্যরৃত্তি 

করিয়া বেড়াইলে সৈনিক পুরুবেরা তাহাদের পশ্চাৎ 
পৃশ্চাৎ্, ধাবিত হয় ত? তুমি স্ত্রীদিগকে সাস্তবনা 
ও রক্ষা করিয়। থাক ত? তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস 

অথবা তাহাদিগের নিকট কোন গোপনীয় বিষয় 
প্রকাশ কর নাত? হে নৃপতে! কোন বিপদের উপ- 

ক্রম শুনিরা এবং তন্নিমিত্ত চিন্তাও করিয়া অন্তঃপুর- 
মধ্যে অকৃচন্দনাদি প্রিয়বন্ত সমস্ত অনুভব করত শয়ন 

করিয়া থাক নাত? রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে 
সুখসুপ্ত হইরা শেষষামে উত্থান-পুর্ববক ধর্ম্ার্থ 
চিন্তা করিয়া থাক তঃ. হে পাণুপুভ্র ! যথাকালে 
গাত্রোণ্থান-পুর্বরক সুসজ্জ হইয়া সময়জ্ৰ মন্ত্রিগণের 
সহিত দর্শনার্থা লোকদিগকে প্রত্যহ দর্শন দিয়া 
থাক তঃ হে শক্রবিমর্দন ! রক্তাম্বরধারী অলঙ্কৃত 
পুরুবের৷ অস্ত্র ধরিয়! রক্ষানিমিত্ত তোমার উভয়- 

পার্খে অবস্থানকরে ত? কি দগুনীয় কি পুজার্হ কি 
প্রিয় কি. অপ্রিয়, সকলেরই প্রতি পরীক্ষা করিয়া 
যমের ন্যায় সম্যক্ ব্যবহার করিয়া থাক ত? হে 
পৃথাপুক্র নিয়ম ও উবধদ্বারা শারীরিক পীড়ার এবং 

রুদ্ধগণের উপদেশদ্বারা মানসিক পীড়ার শান্তি কর 
কি নাঃ নিদান পুর্ববূপাদি অক্টাঙ্গ চিকিৎসায় বুযুৎ- 
পন্ন এবং সৌহার্দ_ ও অনুরাগসম্পন্ন বৈদ্যগণ.তো- 
মার শরীররক্ষণে সর্বদা নিযুক্ত আছেন ত? হে 
প্রজাপালক! বাদি প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, 
অভিমান বা লোভমোহ- বশত: তাহাদের কাধ্য 
পর্যযালোচন কর না এপ কদাচ হয় না ত? বিশ্বাস 
বা প্রণয়হেতু যাহার! তোমার আশ্রিত হয়, তুমি 
লোভমোহ-পরতন্ত্র হইয়া তহাদিগের বৃত্তিচ্ছেদ 
কর না ত? তোমার পুরবাসী ও রাষ্্রবাসী জনগণ 
বিপন্মকর্তৃক ক্রীত হইয়া একমত্য অবলম্বন-পুর্ববক 
তোমার সহিত কোনক্রমে বিরুদ্ধ ব্যবহার করে 
নাত? হে যুধিষ্ঠির! তোমার ভূর্ববলশত্র বলদ্বারা 
এবং প্রবলশক্র মন্ত্র বা মন্ত্র ও বল উভয়দ্বারাই 
প্রপীড়িত হয় ত? প্রধান প্রধান ভূপালেরা তোমার 
অন্ুরক্ত আছেন ত? তোমা-কর্তৃক সমাদৃত হইয়া 
তাহারা তোমার মজলার্থে প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ 
করিতে ত উদ্যত হয়েন 2 তুমি সর্ববিদ্যাবিবয়ে 
গুণান্থুসারে ব্রাহ্মণগণ ও সাধুজনদিগের পুজা করিয়া 
থাক ত? কারণ তাদৃশী পুজ। তোমার নিশ্চয় শ্রেয- 
স্করী। পুর্ববপুরুবান্ুুষ্ঠিত বেদমুলক ধর্মকর্ম তো- 
মার আস্থা আছে ত? তাহারা যেৰপ করিতেন, 
তুমিও ত সেইকপ করিতে যত্বুবান্ হইয়া তৎ কর্মে 
প্রবৃত্ত হও? গুণশালী ব্রা্গণেরা তোমার সমক্ষে 
প্রতিদিন সুস্বাদ ও গুণকারক খাদ্যদ্রব্যসমূহ তোজন 

ও দক্ষিণালাভ করেন তঃ তুমি জিতেন্দ্রিয় হইয়। 

অনন্যমনে বাজপেয় পুগুরীক-প্রভৃতি যজ্ঞ সমস্ত 
সম্পূর্ণৰূপে অনুষ্ঠান করিতে-বত্ব কর ত? বুদ্ধ, 
জ্ঞাতি, গুরু, দেবতা ও তাপসদিগকে এবং কল্যাণ- 
জনক চৈত্যবুক্ষ ও ব্রা্ষণগণকে ত নমস্কার করিয়। 

থাক ঃ হে অনঘ! তুমি কাহারে শোক বা ক্রোধের 
উত্পাদন কর না ত? পুরোহিতপ্রভৃতি মলপ্রদ 
মানবেরা তোমার পাশ্বস্থ হইয়া স্বস্ত্য়ন করেন 
ত?হে আয়ুক্সন্! আমি আয়ু ও যশোবর্ধিনী এবং 
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ধন্মনকা মার্থ-প্রদর্শিনী যাদৃশী ৯ ও ক্রিয়ার কথা 
উল্লেখ করিলাম, তোমার বুদ্ধি ও ক্রিয়াও ত তাদৃশী 

বটে? যিনি এই বুদ্ধির নিরেরে। চলেন, তাহার 
রাষ্ট্র কদাচ অবসন্ন হয় না এবং সেই রাজ! সমন্ত- 
মহীমণ্ডল জয় করিয়া অত্যন্ত সুখী হয়েন | হে নর- 
শ্রেষ্ঠ! অপণ্তিতসেবী অনভিজ্ঞ অমাত্যগণ লোভ- 

প্রযুক্ত কোন বিশুদ্ধাত্সা দোবস্পর্শশৃন্য শ্রেষ্ঠ- 

ব্যক্তিকে মিথ্যাচৌর্্যাপবাদে সর্বস্বান্ত করিয়া নিহত 
করে নাত? অপিচ তাহারা জানিয়া শুনিরাও 

বাস্তবিক চৌর্য্যকারী ছুষ্টতক্ষরকে হৃতবস্তর সহিত 
ধৃত করিয়। এ দ্রব্যের লৌভে উহাকে মুক্ত করে 
না ত? হে ভারত! তোমার অমাত্যেরা উৎকৌচ- 

লাভে বশীভূত হইয়! ধনী ও দরিদ্রদিগের মধ্যে 
উত্পন্ন-বিবাদসমস্ত অযথাকপে পধ্যালোচন করেন 

নী ত? নাস্তিকতা; অসত্য, ক্রোধ» অনবধানতা, 

দীর্ঘস্ুত্রতা, জ্ঞানবান্ লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ 

না করা, আলস্য, চিত্তচাঞ্চল্য, একের সহিত বিষয়- 

চিন্তন, অর্থানভিজ্ঞ লোকদিগের সহিত মন্ত্রণাঃ অধ্য- 

বসিত কাধ্যের অনারস্ত, মন্ত্রণারক্ষা ন। করা, মঙ্গল 

কর্মের অননুষ্ঠান এবং বিবেচন| না করিয়া সর্ব- 
কাধ্যেই উত্থান, রাজাদিগের এই চতুর্দশ দোষ 
পরিত্যাগ করিয়া থাক ত? বদ্ধমূল হইলেও রাজার! 
এই সকল দোষে প্রায়ই বিনষ্ট হন। হে রাজন্! 

তোমার বেদাধ্যয়ন, ধন, স্ত্রীগ্রহণ ও শাস্ত্রজ্ঞান এ 

সমস্তই সফল হইয়াছে ত? 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদসমুদায় ধন, ভার্ষ্যা ও 

শীন্রজ্ঞান কি প্রকারে সার্থক হইয়। থাকে? নারদ 
কহিলেন, অগ্নিহৌত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলেই 
বেদসমুদর সফল হয়) দান ও উপভোগ করিলেই 
ধনের সার্থকতা হয় ;কামরৃত্তি পোষণ ও পুক্রোৎ- 

পাদন করিলেইী স্ত্রীগ্রহণ করা সফল হয়; এবং শীল 
ও সদাচারাদি-সম্পন্ন হইলেই শীস্ত্জ্ঞান সার্থক হয়! 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, মহাতপস্বী বারদ মুনি এই 
কথা বলিয়। পুনর্ধবার ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, মহারাজ ! লাতাকাজ্ক্ষায় দুরদেশ হইতে 
আগত বণিকৃদিগের নিকটে শুল্কোপজীবী রাজ- 
পুরুষেরা যথাবিহিত শুল্ক লইয়া থাকে ত? সেই 
সমস্ত বণিকেরা তোমার নগর ও রাষ্্রমধ্যে সম্মানিত 
হইয়া এবং প্রতারণাদ্বার৷ বঞ্চিত না হইয়া পণ্যদ্রব্য 
সমূহ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় ত? তুমি ধর্ম্ার্থ- 
প্রদর্শক অর্থজ্ঞ রৃদ্ধদিগের ধর্্ার্থযুক্ত বাক্য সকল 
নিয়ত শ্রবণ করিয়। থাক ত? নবান্নের উৎপত্তি- 
সময়ে” নবোদক-নিমিতে, পুভ্রের সংক্কারার্থে এবং 
শুদ্ধ ধন্মের নিমিত্তেও পিভৃলোকের উদ্দেশে দ্বি- 
জাতিদিগকে ঘৃতমধু প্রদত্ত হইয়া থাকে ত?রাজন্! 
তুমি সর্বসময়ে সর্বপ্রকার শিপ্পিদিগের মাসচতু- 

উয়ের অনধিক কালোপধুক্ত সম্যকৃপে নিৰূপিত 
বেতন ও নির্মাণ-সামগ্রী সমস্ত প্রদান করিয়া থাক 
ত? শিল্পিগণের অন্ু্িত কাধ্য ত অবগত হও? 
এবং সাধুসমাজে কর্মকর্তার গরশংসা করিরা তাহাকে 

ত সৎকার প্রদান কর ? হে বিভে। ভরতর্ষভ ! তুমি 
সংন্ষিগু-সিদ্ধান্তযুক্ত সর্বপ্রকার বাক্য, বিশেষত 
হস্ত্যশ্বরথাদি-পরীক্ষার সুত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়া! 
থাকত? হে ভরতনন্দন ! ধনুর্ব্বেদস্ুত্র ও নগর- 
হিতকর বস্ত্রশিক্ষা-গ্রন্থ সমস্ত তোমার গৃহে অভ্যস্ত 

হয় ত? হে অনঘ ! মন্ত্রযুক্ত সর্বপ্রকার শস্ত্র ব্রহ্গ- 
দণ্ড, অর্থাৎ আভিচারিক রিদ্যা এবং বিবপ্রয়োগের 
উপায় সমুদায়, শক্রক্ষ-কারক এই সমস্ত বিষয় 
তোমার বিদিত আছে তঃ তুমি অগ্নি সর্পাদি 

হিংঅজন্ত, রোগ ও রাক্ষস এই সমস্তজনিত ভয় 

হইতে স্বকীয় প্রজাবর্গকে ত রক্ষা কর? হে ধর্ম! 
অন্ধ, মুক, পন্থু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও সন্যাসিদিগকে 
ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া থাক? হে 

রাজন্ ! নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃছ্ুতা ও দীর্ঘ 
সত্রতাঃ অনর্থকর এই ছয়টি দোষ ত দূরীকরণ 
করিয়াছ ? 

বৈশস্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেন্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির 
দেববপী ব্রাঙ্গণসতম নারদের এই সমস্ত বাক্য 
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শ্রবণ করির। সন্ভব্টচিত্তে তাহাকে প্রণাম ও চরণ- 

যুগলে আভিবাদন-পুর্ববক কহিলেন, আপনি প্রশ্ন- 

চ্ছলে যে সকল উপদেশ দিলেন, আমি তদনুৰপ 
সমুদায় আচরণ করিব, যেহ্তু-আপনকার অন্ু- 
গ্রহে আমার বুদ্ধি অধিকতর বর্ধিতা হইল। রাজ! 
যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া তদনুৰপ আচরণই করিয়া- 
ছিলেন এবং সাগরান্ত মহীমণ্ডল লীভেও মমর্থ 

হুইয়াছিলেন। নারদ কহিলেন, যে রাজ। এইৰূপে 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুটয়ের রক্ষণে নিযুক্ত হয়েন, তিনি 

ইহকালে পরমস্ুখে বিহার করিয়৷ অস্তে ইন্দ্রলোক 
প্রাণ্ত হয়েন। ৃ 

পঞ্চম অধ্যায় সমাগত । 

-১৪€৪*+- 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ব্রহ্গর্ষি নারদের কথাব- 

সানে ধর্্মরাজ- যুধিন্টির তাহাকে সম্যক্ অর্চন। 

করিয়া এবং তাহার অনুজ্ঞ প্রাণ হইয়৷ আন্বুপুব্বী- 
ক্রমে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করত কহিলেন, ভগ- 

বন্! আপনি যে যথানিৰূপিত ধর্মসিদ্ধান্তের উল্লেখ 

করিলেন, ইহা! ন্যায়ান্ুগতই বটে, আমি যথা শক্তি 
ও বথান্যায়ে এই বিধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। 

পুর্ববকালে ভূপালগরণ যেৰপে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন, তাহা যখান্যায়ে সংগৃহীতার্থ, হেতু- 
মৎ ও অর্থযুক্ত সন্দেহ নাই। হে প্রভো! আমরা 
তাহাদিগের সেই সপথে যাইতে বাসনা করি বটে, 
কিন্ত সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা যেৰপে চলিয়া 
ছিলেন, আমরা সেকপ চলিতে পারি না। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন মহাতেজা ধর্ম্মাত্া পাণু- 

নন্দন যুধিষ্ঠির নারদোক্ত বাক্যের সমাদর-পুর্ব্বক 
এইৰূপ কহিয় মুহূর্ধকীল পরে সেই অমিততেজন্থীঃ 

সর্বালোক-বিহারী, সংযমশীল দেবর্ষিকে বিশ্রান্ত ও 

সুস্থচিত্তে উপবিষ দৃষ্টি করিয়। এবং আপনিও 

নিকটে উপবিষ$ হইয়। উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় 
সভাস্থ রাজগণ-সমন্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 

ত্রহ্মন্! পুর্বে ব্র্মা যে নানাবিধ বহুসংখ্য লোক- 

সমস্ত নির্মাণ করিয়াছেন, আপনি মনের ন্যায় দ্রত- 
গামী হইয়া তৎসমুদায় নিরীক্ষণ করত সর্ব্বদ! সর্বত্র 
সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, অতএব বলুন, মদীর এই 
তার সদৃশী অথবা ইহা অপেক্ষাও উৎকুষ্টা হইতে 
পারিবে এপ কোন সভা কোথাও দৃষ্টি করিয়া- 
ছেন কি না? ্ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের এইৰূপ বচন 
শ্রবণ করিয়৷ নারদ সম্মিতবদনে মধুররাক্যে তাহাকে 

কহিলেন, হে তাত ভারত! তোমার এই মণিময়ী 

সভাসদৃশ সভান্তর মনুব্যলোকে আমার কদাপি 
দৃউ বাশ্রুত হয় নাই; পরন্ত যদি তুমি শুনিতে 
বাসনা করিলে, তবে তোমার নিকট বমরাজের, 
ধীমান্ বরুণের, ইন্দ্রের, কুবেরের এবং ব্রহ্মার গ্লানি- 
শুন্যা দিব্যসভার বিষয় বর্ন করি । এ সকল পরি- 

বদ দিব্য ও অদ্িব্য অভিপ্রায়, অর্থাৎ সর্বলোক- 

সম্বন্ধীর গঠন-প্রণালী-সমন্বিত হওয়ায় নানা ৰপ 
ধরণ করিয়াছে । দেবগণ» পিতৃগণ, গণদেবতাগণ, 

সংযতাত্মা যাজ্ভিকগণ এবং বেদবপ-যজ্ঞানুষ্ঠায়ী 
দক্ষিণান্বিত শান্তস্বতাব মুনিগণ তৎসমুদায়ের সেব! 

করিয়া থাকেন। নারদ এইৰপ বলিলে মহামন! 

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভাতৃগণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠদিখের সহিত 
রুতাগ্ুলিপুটে তাহাঢক এইৰপ নিবেদন করিলেন 
ত্রহ্মন ! আমরা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি 
উক্ত সভা-সমুদায়ের কীত্ঠন করুন! কোন্ কোন্ 
সভায় কি কি দ্রব্য সকল রহিয়াছে; দীর্ঘপ্রস্থেই ব। 

কোন্ সভা কত বৃহৎ; ব্রন্মার সতাতে কোন্ কোন্ 

ব্যক্তি তাহাকে উপাসন। করিয়া থাকেন; দেবরাজ 
বাসব, সুধ্যকুমার যম, বরুণ ও কুবের, ইইদিগের 
সতাতেই বা কোন্. সকল ব্যক্তি ইহা দিগকে উপা- 

| সনা করেন; এই সমস্ত শুনিতে আমাদিগের সক- 

লেরই অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে, অতএব হে 

্রহ্মর্ষে! আপনি এই সমুদয় আমাদিগের নিকট 

যথান্যায়ে বর্ণন করুন! পাগুনন্দনের এইবপ 
জিজ্ঞসায় নারদ কহিলেন, মহারাজ! আমি সমুদয় 
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সভারই কীর্তন করিতেছি, ভ্রমে ক্রমে শ্রবণ কর । 
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নারদ কহিলেন, হে কুরুকুলোভ্ভব ! ইন্দ্রের সভা 
অতিশয় দীপ্ডিমতী। তিনি: স্বরৃত পুণ্যফলে উহা 

লাভ করিয়াছেন, এবং এ অর্কসদৃশ-তেজঃশীলিনী 
দিব্যসতা স্বঘং নির্মাণ করিয়াছেন। এ আকাশচরী 
কামগামিনী সভা দীর্ঘে সার্ধশতযোজন প্রস্থ শত- 

যোজন এবং উর্ধে পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ, জরাশৌোক- 
ক্লান্তিহারিণী, শঙ্কা শুন্যা, শান্তিপ্রদা, মঙ্গলজনিকা। 
উৎকৃষ্ট গৃহ-ও আমনবিশিষ্টা, দিব্য পাদপসমূহে 
জুশোভিতা, স্থৃতরাঁং অতীব রমণীয়া। হে পৃথা- 
নন্দন ! এ সতায় দেবরাজ ইন্দ্র লৌহিত কেয়ুরবান্ 
কিরীটধারী এবং নির্মল রসন ও বিচিত্রমাল্য পরি- 
ধারী হইয়া অনির্দেশ্য ৰূপ ধারণ-পুর্ববক স্বীয় সহ- 
ধর্মিণী শচী, শোভা” সম্পত্তি, শ্রী, ছ্যুতি ও কীর্তির 
সহিত পরমোত্ক্ু আসনে উপবিষ্ট -থাকেন। 

মহারাজ ! গৃহমেধী সমস্ত মরুদাণ এ সভায় মহাত্মা 

শতত্রতুকে নিয়ত উপাসনা করেন সিদ্ধগণ, সাধ্য- 

গণ, দেবর্ষিগণ, দ্েবগণ এবং স্থুবর্ণমালাম্বিত দীপ্ডি- 

শালী সমবেত মরুদ্বীণ, দিব্যৰপী ও সুন্দর অলঙ্কৃত 
এই সমস্ত ব্যক্তিরা অনুচরবর্গের সহিত অরিন্দম 
মহান্ুভব দেবরাজের উপাসনা করিয়া থাকেন। হে 
পার্থ ! নির্মল, বীতপাপ, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ, মহা 
তেজস্বী, সোমযাজী, জরাশৌক-বিহীন দেবর্ষিগ্ণণ 
এবং পরাশর, পর্বত, সাবর্ণি, গালব, শঙ্” লিখিত, 
গৌরশিরাঃ, ছুর্ববাসা, ক্রোধন, শ্যেন, দীর্ঘতমা, 

প্রবিত্রপাণি, সারর্ণি, যাজ্রল্ক্য, ভালুকি, উদ্দবালক, 
শ্বেতকেতু, তায”: ভাগায়নি, -হুবিক্সান্, গরিষ্ঠ, 
রাজ। হরিশ্চন্দ্র+ হৃদ্য, উদরশাপ্ডিল্য, পারাশধ্য, 
সপ বাতক্কন্ধ, বিশাখ, বিধাতা, কাল, করাল- 
দন্ত ত্ষ্টা» বিশ্বকর্মা, তৃম্বুরু, সহদেব, স্ুনীথ, মহা- 
তপা ক সত্যবাদী শমীক, সত্যসঙ্গর- প্র- 

_ €চেতা৪” মেধাতিথি, বামদেৰ, পুলস্তয; পুলহ, ক্রত্ু, 

মরুত্ত,-মরীচি, মহাতপা স্থাণু, কাক্ষীবান্ গৌতম, 
তাক্ষ্য, বৈশ্বানর, কালকরৃক্ষীয়, আশ্রাব্য, হিরগ্ময়। 

সন্বর্ত, দেবহব্য, বী্ধ্যবান্ বিশ্বকৃসেন, কণু, কাত্যা- 
য়ন, গার্গ্য-ও. কৌশিক, এই সমস্ত মুনি খষি ও 
গন্ধবর্বণণ এবং অযোনিজাত, যোনিজা ত, বায়ুভন্ষ, 

হুততক্ষ-প্রভৃতি তাবহু প্রাণিবর্ধই এই সভায় সর্বব- 

লোকেম্বর বজ্ধারী ইন্দ্রকে উপাসনা! করেন ।.হে 
পাঙুনন্দন £ স্বর্গীয় জল ও ওষধি সমস্ত এবং শ্রদ্ধা, 

মেধা, সরস্বতী, ধর্ম, অর্থ, কাম, বিছ্যুৎপুঞ্ত, পয়ো- 
বাহ মেঘনিবহ, বায়ু সমস্ত, স্তনয়িত্রুগণ, প্রাচীদিক্, 

যজ্ঞনির্ববাহক সপ্তবিংশতি অগ্নি,অগ্নীঝোম, ইন্দ্রাণী, 
মিত্র” সবিতা, অর্য্যমা, ভগ, বিশ্বদেবগণ, সমস্ত 
সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্ষ্য, বিশ্বাবস্থু, চিত্রসেন, 
সলমন, তরুণ, যচ্ছ সকল, দক্ষিণা সমুদয়, গ্রহণ, 

স্তোভমন্ত্র ও যজ্ঞবাহমন্ত্র সমস্ত এ সভায় বিদ্যমান 

রাহিয়াছেন। হেরাজন্! তথায় মনোরগ্রক অপ্দরী- 

গণ ও-গন্ধর্বগণ নানাপ্রকার নৃত্য, গীত, বাদ্য, 

হাস্য, স্ততিপাঠ, মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান ও 

বিক্রম-প্রকাশদ্বারা বলরৃত্রবিনাশী: মহাত দেব- 

রাজ শতক্রতুর চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকেন। অগির 

ন্যায় দিগ্যমানহ মূর্তি মাল্যবন্ত ও অলঙ্কৃত ব্রহ্ধর্ষি, 

রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ-এবং অপরাপর-ব্যন্তি সকল 

নানাবিধ বিমানদ্বারা এ সভায় যাতাযাত করেন । 
বৃহস্পতি ও শুক্র তথায় নিত্যই-অবস্থিত থাকেন। 
হে রাজন! এই সমস্ত -ও অন্যান্য বহুসংখ্য যতব্রত 
মহাত্সাগণ এবং ব্রহ্মস্দৃশ ভৃগু ও সপ্তর্ষিবর্গ, চন্দ্র- 
তুল্য বিমাননিকরদ্বারা সাক্ষাৎ সোমের ন্যায় প্রিয়- 

দর্শন হইয়া উক্ত সভার গতিবিধি করেন। হে মহা- 

বাহো! ইন্দ্রের সেই পুষ্করমালিনী-নাম্নী সভা আমি 
এতাদৃশী নিরীক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে যমের সভার 

বিষয় শ্রবণ কর : শী 
সগ্ডম টা সমাগ্ড।. 

নারদ কিরেন হে উড ' যমের নিমিত্ত 
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বিশ্বকন্মা-ষে সভা নির্মাণ করেন, আমি তাহার 

বিষয় কীর্ভন করিতে আরম্ত করি, মনোনিবেশ কর। 

হে পাগুনন্দন! এ তেজোমরী কামবূপিণী সভাটি 
দৈর্ঘ্যবিস্তারে শতযোজন অপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণা। 

উহ সুয্যের ন্যায় দীপ্তিশীলিনী হইয়া প্রকাশ 

পাইতেছে, এবং অনতি-শীতল ও অনতি-উষ্ণ হও- 

য়ায় মনের আনন্দবর্ধিনী হইয়াছে । এ সভায় জরা, 
শোক, ক্ষুধা, পিপাসা” অশ্রিয়, দীনতা, ক্লান্তি, 
প্রতিকূলতা, কিছুই নাই কি দেবতা, কি মানুষ, 
সকলেরই অভিলষিত সর্বপ্রকার দ্রব্যজাত তথায় 

উপস্থিত রহিয়াছে | চর্বব্য, চোষ্য, লেহা, পেয়, 

সকলপ্রকার সুস্বাদ ভক্ষ্যদ্রব্যই তথায় প্রচুর পরি- 
মাণে প্রস্তত আছে। হে শত্রবিমর্দন ! তথাকার 

গু্পমালার মনোহর গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত 

হইতেছে; বৃক্ষসকল_ ইচ্ছান্ুৰপ ফলপ্রদান করি- 
তেছে; এবং সুমিষ্ট, শীতল ও উষ্ণ জলসকল বিদ্য- 

মান রহিয়াছে । এ সভার পবিত্র রাজর্ষি ও বিশুদ্ধ 

ব্রহ্গর্ষিগণ হ্ৃকটীন্তঃকরণে সুষ্যনন্দন যমকে উপা- 

সনা করেন। হে রাজেন্দ্র! যবাতি, নহুষ, পুরু, 

মান্ধাতা, সোমক, নৃগ, রাজধি ত্রসদন্গ্যু, কৃতবীষ্য, 

শ্রুতশ্রবাঞ্ অরিক্টনেমি, সিদ্ধ, কৃতবেগ, কৃতি, 

নিমি, প্রতর্দন, শিবি, মৎস্য, পৃথুলাক্ষ, রৃহদ্রথ, 
বার্ড, মরুত্ব, কুশিক, সাক্কা শ্য, সাঙ্কৃতি, ধূব, চতুরম্থ, 
স্দশ্থোর্ট্ি, কার্তবীধ্য, ভরত, স্ুরথ, জুনীথ, নিশঠ, 

নল, দিবোদাস, ন্ুমনাঞ্ অম্বরীব, ভগ্গীরথ, ব্যশ্ব, 

সদশ্, বধ্যস্থঃ পৃথুবেগ” গৃথুএৰা৪, পৃধদশ্ব, বস্থুমনাঞ 

বলবান্ ক্ষুপ, বৃষদয্, বুষসেন, পুরুকুৎ্স, জী, রথী, 

আর্টিষেণ, দিলীপ, মহাত্মা উশীনর, উশীনরি, পুণ্ু- 
রীক, শর্যাতি, শরভ, শুচি, অঙ্গ, রিষ্ট, বেণ, ভুয়ন্ত, 
স্যগুয়। জয়, ভাঙ্গাসুরি, সুুনীথ, নিবদ” বহীনর, কর- 
ন্ধম, বাহিলিক, সুছ্যান্স, বলবান্ মধু, এল, মরুত্ত, 

কপোতিরোমা, তৃথক, মহদেব, অর্জন, ব্যশ্ব” সাশ্ব, 

রুশাশ্ব, শশবিলন্ছ, দশরথপুভ্র রাম ও লক্ষ্মণ, প্রত- 

দ্দন, অলর্ব? কক্ষসেন, গয়, গৌরাশ্ব, জামদগ্ন্য রাম, 

সভাপর্থ ১৩ 

শা 

বৈধ” বারিষেণ, পুরুজিৎ জনমেজয়, ব্রহ্মদ্ত, . 
ত্রিগর্ত, উপরিচর” ইন্দ্দ্যুক্ন, ভীমজান্তু, গৌরপৃষ্ঠ' 
নয়, অনয়, পম, মুচুকুন্দ, ভূরিছ্যুন্ন, প্রসেনজিৎ, 

আরিষ্টনেমি, স্থদ্যুক্ন, পৃথুলাশ্ব, অ্টক, মৎস্যবংশীয় 
শত নরপতি, নীপবংশীয় শত ভূপতি, হয়বংশীয় 

শত মহীপাল,একশত খৃতরাষ্্ৎ অশীতি.জনমেজয়, 
শত ব্রঙ্গদত্ত, ঈরিদিগের একশত, দুইশতাধিক ভীক়্, 
শত ভীম, শত প্রতিবিন্ধ্য, শত নাগ, শত হয়, শত 

পলাশ, কাশকুশাদি শত জন» রাজেন্দ্র শান্তনু? 

তোমার পিতা পাণ্ড, উশঙ্গব, শত রথ, দেবরাজ 

জয়দ্রথ, মন্ত্রিগণের সহিত নুদ্ধিমান্ রাজর্ষি বুবদর্ভ, 

এবং যাহার ভুরি ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বহুসংখ্য মহা 
মহা অশ্বমেধদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সহস্র 

সহজ শশবিন্দু, এই সমস্ত কীর্তিশালী বহুল-শান্ত্- 

জ্ঞান-সম্পন্ন পবিত্র রাজর্ষিগণ এ সভায় বৈবস্বতের 
উপাসনাঁয় রত আছেন। আপিচ অগস্ত্যত মতঙ্গ 

কাল, মৃত্যু, ষাগ্রশীলগণ সিদ্ধণ, যোগিগণ+ আগ্ি- 
সত ফেনপ উন্নপ স্বধাবিশিষ্ট বহ্হিবদ ও অন্যান্য 

মুর্তিমন্ত পিতৃগণ কালচক্র; সাক্ষাৎ ভগ্গবান্ অগ্নি, 

অবিদ্যাকর্মানিষ্ট ও দক্ষিণায়নে মৃত মীনবগণ সমর- 

নিৰপক যমকিস্করগণ এবং শিংশপ পলাশ কাশ- 

কুশপ্রভৃতি মূর্তিমন্ত হইয়া সেই সভায় যমরাজের 
উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়ীছেন | হে নরনাথ ! পিতৃ- 

পতির এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য সতাসদীণের 

নাম বা! কন্ম্ম সমুদায় নিৰপণ করা অসাধ্য ব্যাপার 

সেই কামগামিনী রমণীয়! সভাটি কোনক্রমেই সং- 
কীর্ণানহে। এ সভায় কাহারও'যাইবার বাধানাই; 
বিশ্বকর্মা দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়। উহা নির্মাণ করি- 

য়াছেন। হে ভরতনন্দন! এ সভা স্বকীয় তেজো দ্বারা 
প্রজ্বলিতা ও উদ্ভাসমানা হইতেছে | উগ্রতপো- 
বিশিক্ট, শান্তন্বতাব, সত্যবাদী, ধৃতত্রত, ভাস্বর- 
দেহধারী, পুণ্যকর্মানুষ্ঠানদ্বারা পবিত্র, সন্যাসিগণ 
বিমলবস্ত্র পরিধান এবং বিচিত্র কেয়ুর; বিচিত্রমাল্য 
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ও উজ্জ্বল কুগুল ধারণ-পুর্ব্বক উক্ত সভায় গমন 
. করিয়া থাকেন । তাহারা সকলেই স্ুবিহিত পুণ্য- 

কর্মা ও শুভপরিচ্ছদ দ্বারা ভূষিত আছেন। মহাত্মা 

গন্ধর্্বগণ ও অনেকানেক অপ্দরাগণ নৃত্য গীত 
হাস্য বাদ্যাদিতে এ সভার সর্ধবস্থান প্রতিনিয়ত 

পরিপূর্ণ করিতেছেন) সর্বত্রই পবিত্রগন্ধ 'ও পুণ্য্ধনি 
সকল উদ্থিত হইতেছে; এবং মনোহর মালা সকল 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এ সভায় সহস্র সহজ 

ধর্মমনিষ্ঠ দিব্যকপধারী মনস্থিগণ প্রজাীনাথ মহাত্মা 

যমের উপাসনা করিতেছেন । মহারাজ ! যমের 

সেই সভাটি ঈদৃশ গুণশালিনী ; এক্ষণে পুষ্করতীর্থ- 
মালিনী বরুণের সত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 

অঞ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 
০ 

নারদ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! বরুণের অপরি- 
মেয়-তেজঃশা নী দিব্যসভা পরিমাণে যমের সভা- 

রই তুল্য । উহ্বার প্রাচীর ও তোরণসকল শুভ্রবর্ণ। 
বিশ্বকর্মা জলের মধ্যে এ সভা নির্মাণ করিয়াছেন। 

উহার চতুর্দিকে ফলপুষ্পপ্রদ রত্ুময় দিব্য বৃক্ষসকল 

এবং মঞ্জরীজালধারী গুল্সসমূহ, নীল পীত কৃষ্ণ 

শ্যামল শুক্র লোহিতাদিবর্ণের বিচিত্রচন্দ্রাতপস্থবৰূপ 

হইয়া স্থশোভিত রহিয়াছে । শত শত সহজ সহস্র 

পরমন্ুন্দর-কলেবর মধুরস্বর অনির্দেশ্য বিচিত্র 

বিহঙ্গমগণ এ সভায় ইতভ্তত বিহার করিয়া! থাকে। 
এ সভার স্পর্শ অতীবনস্ুখকর; উহাতে অধেক 

শীতও হয় না, অধিক শ্রীক্মও হয় না। এ বরুণ- 
পালিতা। শুভ্রবর্ণা রমণীয়া সতার সর্বস্থানে দিব্য 

আসন ও দিব্যগৃহসকল প্রস্তৃত রহিয়াছে । বরুণদেব 

দিব্যবস্ত্র ও দিব্যরত্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া এ সভায় 
বরুণানীর সহিত একত্র উপবেশন করেন । মালা- 

লঙ্কৃত, দিব্যচন্দন-চর্চিত, দিব্যগন্ধান্বিত আদিত্যগণ 

তথায় জলেশ্বর বরুণকে উপাসনা করেন। হে পৃথিবী- 
পতে! এ সভায় বাসুকি, তক্ষক, এরাবণ, কুষঃ 

লোহিত, পদ্, চিত্র, কম্বল, অশ্বতর, ধৃতরাষ্্র” বলা- 

হক, মণিমান্ কুগুধার, কর্কোটক, ধনপ্রঁয়। পাণি- 
মান্ত কণ্ডুক, বলবান্ প্রহ্নাদ, মুষিকাদ ও জনমে- 

জয়, এই সমস্ত পতাকী, মণ্ডলী ও ফণাধারী নাগগণ 

এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সপ অশ্রান্তচিত্তে বরুণ- 

দেবের উপাসনায় রত. আছে। হেধরণীনাথ ! বিরো- 

চননন্দন বলি, পুথিবীজেত। নরকরাজ, প্রত্রাদ 
বিপ্রচিত্তি, কালকগ্তাদি দানবগণ, সুহন্তু, ছুন্দুখঃ 

শছ, সুনামা, সমনিস্বন, ঘটোদর, মহাপার্খব ক্রথন, 
পিঠর, বিশ্বৰপ, স্বৰপ, বিৰপ, মহাশিরাঃ, দশগ্রীব। 

বালী, মেঘবাসাঃ, দশাবর, টিউ্িত, বিটভূত, সংস্তাদ, 
ইন্দ্রতাপন-প্রভৃতি দৈত্যদানবগণও দিব্যপরিচ্ছদ- 
ধারী, মাল্যবন্ত, কিরীটযুক্ত- ও মনোহর কুগুলাদি 
দিব্যালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, এ সভায় ধর্প্মপাশধারী 
বরুণদেবের উপাসনা করিয়া থাকে । শৌধ্যসম্পন্ন 
এ সমস্ত দানবেরা সকলেই মৃত্যুতয় অতিক্রম করি- 

য়াছে- এবং তপঃসিদ্ধি করিয়। বর পাইয়াছে | হে 
রাজেন্দ্র! সমুদ্রচতুক্ট়, গঙ্গানদী, কালিন্দী, বিদিশা, 
বেগ, -বেগবতী নর্্মদা, বিপাশা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, 
সরস্বতী, ইরাবতী, বিতস্তা, সিন্ধু, দেবনদী, গোদা- 
বরী, কৃষ্ণবেণু, কাবেরী, কিল্পুনা, বিশল্যা, বৈত- 
রণী, তৃতীয়া» জ্যেস্ঠিলা, মহানদ শোণঃ চর্দ্মণুতী, 
মহ।নদী পর্ণাশা। সরযু, বারবত্যা, লাঙ্গলী, কর- 
তোয়া, আত্রেরী, লৌহিত্যমহানদ, লঘন্তী, গোমতী; 
সন্ধ্যা ও ত্রিআ্রোতসী, লোকবিশ্রুত এই সমস্ত ও 

অন্যান্য স্তৃতীর্থসমুদাঁয় এবং অপরাপর নদী, তীর্থ, 
প্রঅবণ+ সরোবর, কুপ, তড়াগ ও পলুলসকল স্বীয় 

স্বীয় মুর্তিধারণ করিয়া মহাত্মা বরুণকে উপাসনা 
করে। অপিচ পৃথিবী, দিকৃসমুদায়, ভূধরনিকর ও 
জলচর জন্তসমন্তও জলাধিপতির উপাসনায় নিযুক্ত 

থাঁকে। গীতবাদ্যাদিবিশিষ্ট গন্ধরর্বও অগ্দরাগণ 
বরুণের স্তব করত সকলেই এ সভায় অবস্থান 

করেন। যে সমস্ত মহীধর রত্বাকর ও রমনীয় বলিয়া 
প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ও সুমধুর কথা প্রসঙ্গ 
করত তথায় অবস্থিতি করে । বরুণের মন্ত্রী সুনাতত 
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পুক্রপৌভ্রাদিপরির্ত হইয়া গোনামক পুষ্করতীর্থের 
সহিত জলেশ্বরের সেবা করিতেছেন । এইৰূপে 
সকলেই বিগ্রহ-বিশিউ হইয়া বরুণের উপাসনা! 
করিয়া থাকেন। হে ভরতকুলোদ্ভব ! আমি ভ্রমণ- 

প্রসঙ্গে বরূণের এ রমণীয়া সভা অবলোকন করিয়া- 

ছিলাম, এক্ষণে কুবেরের সভার বিবরণ শ্রবণ কর। 

নবম অধ্যায় সমাপ্ত | 

-১৪৪৩৬-- 

নারদ কহিলেন, রাজন্! কুবেরের সভা দীর্ঘে 
শতযোজন এবং প্রস্থে সগুতিযৌজন বিস্তীর্ণ । 

কুবের তপস্যা-প্রভাবে স্বয়ং উহ নির্মাণ করিয়া- 
ছেন। কৈলাসশিখর-সদৃশী এ সভাটি এতাদৃশ 
শুভ্রকান্তি যে চন্দ্রের প্রভাকেও তিরোহিত করে । 

গুহাকগরণ বহন করাতে উহা যেন আকাশ-সংযুক্তার 

ন্যায় শোভমানা হইতেছে । উহার দিব্যকাঞ্চনময় 

মহোচ্চ অট্রালিকাসমূহ নিরতিশয় শোৌতা সম্পাদন 

করিতেছে। এ দিব্যগন্ধশালিনী মনোহারিণী বিচিত্র- 

সভা বনহুতর মহারত্বনিচয়ে খচিত এবং হেমময় 

দিব্যরঙ্গসমূহে যেন বিদ্যুৎপুঞ্দ্বারা চাত্রতা হও- 

যাতে ধবল জলদশিখরাকার ধারণ করিয়া যেন 

প্লরবমানার ন্যায় প্রতীয়মান! হইতেছে । উজ্জুল- 

কৃগুলধারী শ্রীমান্ রাজা বৈশ্রবণ বিচিত্র আভরণ 

ও বসন ধারণপুর্ব্বক সহস্র সহজ কামিনীগণে পরি- 

রৃত হইয়া এ সভায় দিব্যপাদপীঠযুক্ত, দিব্যাস্তরণ- 

সংবৃত, দিবাকর সদৃশ-সমুজ্্রল” পবিত্র পরমাসনে 

উপবেশন করেন। হৃদয়াহ্লাদন শীতল-সমীরণ 

উদার মন্দারূবন-পরিলোড়ন এবং নন্দনকানন, 

কহ্লারবন ও অলকানান্মী সরসীর পরিমল বহন- 

গুর্ববক যক্ষাধিপতি কুবেরের সেবা করে। মহারাজ! 

এ সতার সতাসদ্ দেব ও গন্ধর্বগণ অপ্নরাগণে পরি- 

কৃত হইরা দিব্যতানসহকারে গান করিয়া থাকেন। 

মিশ্রকেশী, রস্তাঃ চিত্রসেন, শুচিস্মিতা চারুনেত্রা, 

দুতাচী, মেনকা, পুঞ্জিকন্থলা। বিশ্বাচী, সহজন্যা, 

প্রা্নোচা) উর্বশী, ইরা, বর্গ, মৌরভেয়ী, সমীচী, 

সভাপর্ব? ১৫ 

বুদ্ধদা ও লতা, এই সমস্ত অপ্নরা এবং নৃত্যগীত- 
বিশারদ অন্যান্য সহঅ সহজ গন্ধর্্ব ও অগ্রা গণ 

এ সভায় ধনেশ্বরের উপাসনা করেন। গন্ধর্ব ও 

অগ্লসরাগণের মনোহর বাদ্য, নৃত্য ও গীতদ্বারা 
নিরন্তর পরিপুণী হওয়ায় এ সভাটি পরমরমণীয়! 
হইয়া. শোভা পাইতেছে। কিন্নর ও নরনামক 
অপর কতকগুলি গন্ধর্ধব এবং মণিভদ্র, ধনদ, শ্বেত- 

তদ্র, গুহাক, কশেরক+ গণডকপ্ডু মহাবল প্রদ্যোত, 

কস্তদ্ুরু, পিশাচ, গ্রজকর্ণ, বিশালক, বরাহকর্ণ” 
তামৌন্ঠ, ফলকক্ষ, ফলোদক, হংসচুড়ঃ শিখাবর্ত; 
হেমনেত্র, বিভীষণ, পুঞ্গানন, পিঙ্গল, শোণিতোদ, 
প্রবালক, বৃক্ষবাম্পনিকেত ও চীরবাসা, এই সমস্ত 

এবং অন্যান্য সহজ সহত্্র যক্ষগণ তথায় উপস্থিত 

থাকে । হে ভরতনন্দন!-ভগবতী লঙ্গমী এ সভায় 

সর্বদা বিরাজমানা আছেন। কুবেরনন্দন নলকুব্র, 

আমি ও মৎসদূশ অন্যব্যক্তিসমূহ এবং ব্রহ্মি্ণ ও 
দেবর্ষিরুন্দ, সকলেই এ সভায় অবস্থান করিয়া থাকি। 

মাংসাদ রাক্ষসাদি ও মহাবলপরাক্রান্ত অন্যান্য 

গন্ধর্বগণ এ সভার ধনপ্রদ মহাত্সা যক্ষেশ্বরের 

উপাসনা করে। হে রাজশার্দুল! মহাবলশালী, 

শুলধারী, উগ্রধন্বা, পশু পতি, উমাপতি, ভগনেত্র 

হ্তা, ভগবান্ মহাদেব ত্র্যন্বক বিকটাকার, কুব্জ, 
লোহিতনেত্র” মহাপ্বনিযুক্ত, মেদ ও মাংসভোজী, 
নানাপ্রহরণধারী, বায়ুর ন্যায় মহাবেগশ।লী, সহজ 
মহত্র ভয়ঙ্কর অনুচর-ভূতনিকরে পরিরৃত হইয়া 
আন্তিরহিতা দেবী ভগবতীর সহিত এ সভায় স্বীয় 
সখা ধনেশ-সনিধানে নিয়তই অবস্থান করেন। 

বিশ্বাবন্থু, হাহ” হুহু, তুম্ুরু, পর্বত, শৈলুষ, গীত- 

নিপুণ চিত্রসেন, চিত্ররথ-প্রভাতি শত শত গন্ধর্কৰ” 

পতি ও অন্যান্য সহজ্র সহজ গন্ধর্বগণ স্বীয় স্বীয় 

পরিচ্ছদ পরিধান-পুর্বক প্রহ্ৃষ্টমনে ধনেশ্বরের 
উপাসন। করেন । অনুজবর্গের সহিত বিদ্যাধরাধি- 

পৃতি চক্রধর্্মী ও শত শত কিম্নরণণ ধনাধিপাতি 

প্রভু কুবেরের পরিচধ্যা করিয়া থাকেন।  তগ্- 
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৮ 

দভ্াদি- রীজগণও তথায় অবস্থিতি করেন। কিংপুরু- 

যেশ্বর ভ্রম এবং রাক্ষসাধিপতি মহেন্দ্র ও গন্ধমাদন 

যন্ম, গন্ধব্ব ও রাক্ষসগণের সহিত ধনেশ্বরের উপা- 

সনায় নিযুক্ত হয়েন। রাক্ষসেশ্বর ধার্থিন্ বিতীষণও 
প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতা কুবেরের সেবা করিয়া থাকেন । 

হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য কৈলাস, মম্দর, মলয়, 
রদ র, মহেন্দ্র গন্ধমাদন+ ইন্দ্রনীল, স্ুনাভ, উদয়াচল 

ও অস্তাচল,এই সমন্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক পর্বত- 
সমূহ স্বীয় স্বীয় মুর্তি ধরিয়া মেরুকে অগ্রসর করত 
মহ্াক্সা কুবেরকে উপাসনা করে। ভণ্ববান্ নন্দী- 
শ্বর, মহাকাল, শঙ্কুর ন্যায় কর্ণ ও মুখবিশিষ্ট সমস্ত 
দিব্যপারিষদগণ, কান্ঠি, কুটীম়ুখ, দন্তী, অধিক 
তপস্যাশালিনী বিজয়া ও নর্দনকারী মহাবল শ্বেত- 

বৃষভ তথায় নিয়ত উপস্থিত থাকেন। এতস্ডিন্ন 

অন্যান্য রাক্ষস ও পিশাচেরাও কুবেরের উপাসনা 
করে। 

হে ভারত: কুবের পারিষদবর্গপরিৰৃত ভ্রৈলৌক্য- 
ভাবন ভগবান্ দেবদেব উমাপতি মহাদেবের নিকট 
সর্বদা গমনপুর্ববক সাক্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া তাহার 
অন্ুুমতিক্রমে তৎসন্নিধানে উপবেশন করিতেন; 

একদা মহাদেব তাহার সহিত. সখিত্ববন্ধন করেন, 

এবং তদবধি তাহার সভায় নিত্যসন্নিহিত থাকেন। 

হে রাজন্! সকল রত্বের সারভূত শঙ্খ ও পদ্ম 

সর্বপ্রকার নিধি সংগ্রহ-পুর্ববক ধনেশ্বর_কুবেরকে 
উপাসনা করিয়। থাকেন । মহারাজ ! ধনাধিপতি 

কুবেরের সেই -আকাশগ্বামিনী সভাটিকে আমি 
এতাদৃশ রমণীয়া নিরীক্ষণ করিয়াছি, সম্প্রতি পিতা- 
মহ ব্রহ্মার সভার বিষয় কীর্তন করি শ্রবণ কর । 

দশম অধ্যায় সমাগত । 
০ 

নারদ কহিলেন, হে ভরতনন্দন ! এতাদৃশবূপ- 

বিশিষ্ট বলিয়া যাহার নির্দেশ করা যায় না, সেই 

ব্রহ্মনভার বিষয় কহিতে আরম্তকরি বণ কর। 

মহারাজ! পুর্বে সত্যযুগে ভগবান্ আদিত্যদেব, 

্বয়স্তু ব্রহ্মার সভা দর্শন করিয়া মানবলেক দেখি- 
বার মানসে স্বর্গ হইতে অবতরণ করত মনুব্যকগ 
ধারণ-পুর্বক স্বচ্ছন্দে ভূলোকমধ্যে বিচরণ করিতে- 
ছিলেন) তৎকালে আমাকে দেখিরা ব্রহ্মার সেই 

মানসনির্ষ্মিতা, অপ্রমেয়া, অনির্দেশ্যৰূপা, স্বকীয়- 
প্রভাবে সর্বভূতমনোরমা, দিব্যস্ভার বৃত্তান্ত যথা- 

বৎ বর্ণন করিয়াছিলেন । হে পাওবপ্রবর ! আমি 
এ সতার অসীমগ্ডণসমুহ শ্রবণ করিয়৷ দর্শনেচ্ছায় 
আদিত্যদেবক এইকপ-নিবেদন করিলাম, “ হে 
সকল কিরণের ঈশ্বর ! আমি পিতামহের শুভসভা৷ 

দেখিতে মানস করিতেছি ; অতএব হে ভগবন্! 

যেৰপ তপস্য। বা যেকপ কর্ম অথবা যে কোন উপ- 

যুক্ত উষধদ্বারা, যেপে এ পাপনাশিনী উত্তমসতা 
আমার নয়নগোচর হয়” তাহা আমারে বলুন !” 
সহজ কিরণমালী- দিবাকর আমার এ বচন শ্রবণে 

কহিলেন, তুমি সংযত হইয়া সহতঅবর্ষসাধ্য ব্রহ্ম- 
ত্রতান্ুষ্ঠানকর। তদনন্তর আমি হিমালরপৃষ্ঠে এ 
ম্হাব্রতের আরতভ্ত করিলাম। পরিশেবে সেই শ্রান্তি- 

হীন, নিষ্পাপ” বীধ্যবান্ ভগবান কুর্য্য আমাকে 
সঙ্গে লইয়৷ ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। হে নরা- 
ধিপ!এঁ সভার স্ববূপ নির্দেশ কর। অসাধ্য ব্যাপার, 
যেহেতু ক্ষণকালমধ্যে উহা অন্যপ্রকার অনির্বরচ- 

নীয় আকার ধারণ করে । হে ভরতনন্দন! এ সতাঁর 
পারিমাণ বা সংস্থান কেহই স্থির করিতে পারে নাই। 
ফলত তাদৃশ ৰূপ পুর্বে আর কখনই আমার 
নয়নগোচর হয় নাই। এ সভায় অধিষ্ঠান করিলে 
ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি কিছুই থাকে না, এবং শীত ও 
গ্রীষ্ম উভয়ই পীড়াদায়ক হয় না, প্রত্যুত সর্বদাই 
উৎকৃষ্ট স্থখানুতব হইতে থাকে। বোধ হয়।এ সভা 
নানাবপ-বিশিষ্ট প্রদীপ্ত মণিনিকরদ্বারা নির্মিত 
হইয়াছে । স্তত্তসমস্ত উহাকে ধারণ: করে নাই । 
কম্মিন্কালেও এ সভার বিনাশ নাই ; উহা চির- 
স্থায়িনী। এ স্বপ্রকাশিকা। স্বগীয়ি সভা অপরিমিত 
প্রতাবিশি্উ নানাবিধ প্রদীগ্ত দিব্যভাবসমূহদ্বারা 
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চক্র, সুষ্য ও অগ্নিকে অতিক্রম করিয়াছে এবং 

তাস্করকে যেন ভতসন! করত দীপ্তি পাইতেছে। 

হে রাজন্ ! সেই সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রঙ্গা 
স্বয়ং দৈবীমায়া-সহকারে একাকী সকল লোক স্থ্টি 
করত এ সভায় নিরন্তর অবস্থিত আছেন। দক্ষ 

প্রচেতাঃ পুলহু-মরীচি কশ্যপ ভৃগু আত্রি বশিষ্ঠ 
গৌতম  অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য ত্রতু প্রহ্নাদ কর্দদম- 
প্রভৃতি প্রজাপতিগণ এবং অথর্ববেদী আঙ্গিরস, 
মরীচিপায়ী বালিখিল্যগণ, মহাতেজ। অগন্ত্য, বীষ্য- 

বান্ মার্কগ্ডেয়। জমদ্গ্রি” ভরদ্বাজ, সন্বর্ত, চ্যবন, 

মহাভাগ ছুব্ৰাসাঃ ধার্মিকবর খব্যশৃজ, মহাতপা৷ 
যোগাচাধ্য ভগ্রবান্ সনৎ্কুমার” অদিত, দেবল, 

তত্বৃবেত্ত। জৈগীবব্য, খবভ, অজিতশক্র ও মহাবীধ্য- 

মণি, ইহারা সকলেই এ .সভার ব্রচ্মার উপাসনা 
করেন। অপিচ অব্টাঙ্গযুক্ত আয়ুর্বেদ; নক্ষত্রগণের 
সহিত চন্দ্রমাঃ, গভভ্তিমান্ সুষ্য, বায়ুগণ যজ্ঞসমস্ত, 
সন্কপ্প, প্রাণ, মন, অন্তরীক্ষ, বিদ্যাসকল, বায়ু, 
তেজঃ, জল, মহী, ৰূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, প্রকৃতি, 

বিকার ও পৃথিবীর অন্যান্য কারণ পদার্থ, সকলেই 
স্বস্বমূর্তি প্রকাশ করিয়৷ ব্রন্দার উপাসনায় নিয়ত 

নিযুক্ত রহিয়াছেন ! তাহারা সকলেই মহাব্রতপরা- 
য়ণ ও মহাত্সা। এতভ্ভিন্ন ধর্ম অর্থ কাম হর্ষ দ্বেষ 
তপঃ দ্রম-প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর পদার্থপুগ্তও এ 

সভায় উপস্থিত থাকেন। গন্ধর্র্ব ও অপ্নরাদিগের 

বিংশতিগণ এবং হংস হাহা হুহুপ্রভাতি অপর সপ্ত 

প্রধান গন্ধর্বত লোকপাল সমুদায়, শুক্র বৃহস্পতি 

বুধ অঙ্জারক শনৈশ্চর রাহ্ু-প্রভৃতি গ্রহসমস্তঃ মন্ত্র 
রথন্তর সাম, হরিমান্ও বন্গুমান্ নামক কর্ম্মবিশেষ, 

অগ্লীষোম ইন্দ্রাী ইত্যাদি নামদ্বয়ে উদ্রান্ৃত ইন্দ্র- 
সহ দেবগণ, মরুদ্পাণ, বিশ্বকর্ম্মী, অক্টবস্থু, পিতৃগণ, 

সমুদয় হবিঃ, খখেদ, সামবেদ, যজূর্ব্বেদ, অথর্বববেদ, 
সমন্ত শান্তর, ইতিহাস, উপবেদসমন্ত, বেদাজসকল, 

গ্রহ, যজ্ঞ, সোম, সমুদায় দেবতা, ভুর্গতরণী গায়ত্রী, 

সগ্তবিধা_ বাণী, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞ” বুদ্ধি, 

সভাগর্থ! ৯৭ 

৯০০০ 

যশঃ, ক্ষমা, স্তুতিশাস্ত্র সামগানসমূহ, বিবিধ গাথা, 

যুক্তি-যুস্ত ভাব্যসকল, বহুবিধ নাটক, কাব্য, কথা, 
আখ্যায়িকা ও কারিকা সমুদায়, এই সমস্ত ও অন্যান্য 
পবিত্র গুরুপুজকেরাও তথায় অবস্থিতি করেন। হে 

ভারত! ক্ষণ, লব, মুহূর্ত, দিবা, রাত্রি, অর্ধমাস, মাস, 

বড়খতু, পঞ্চবিধ সম্বৎসর, যুগ? চতুর্ববিধ অহোরাত্র 

এবং সেই নিত্য অক্ষয় ও অব্যয় দিব্যকালচক্র 
ও ধর্মচক্র তথায় নিত্যই অবস্থিত রহিয়াছেন। 

হে যুধিষ্ঠির! অদিতি দিতি দন্ু সুরসা বিনতা 
ইরা কালিকা সুরভী সরমা গৌতমী প্রাধা কদর 
রুদ্রাণী শ্রী লক্ষী ভদ্রা বষ্ঠী-প্রভৃতি দেবমাতৃগণ 

এবং পুথিবী, গঙ্গা, ত্রী, স্বাহা, কীর্তি সুরাদেবী, 
শচী, পুষ্টি, অরুন্ধতী, সহৃত্বি, আশা, নিয়তি, সুফি 
ও রতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য দেবীগণ প্রজানাথ 

ব্রদ্মার উপাসনা করেন । হে ভরতনন্দন! আদিত্য- 

গণ, বস্গুগণ, কুদ্রগণ, মরুদীণ, সাধ্যগণঃ বিশ্বেদেব- 

গণ, অশ্থিশীকুমারদ্বয় এবং মনের ন্যায় বেগ-বিশিক্ট 
পিতৃগণ, ইহীরাও প্রজাপতির উপাসনা করেন। হে 

পুরুষপ্রবর! পিতৃদিগের সাতটি গণ) তন্মধ্যে চারটি 
গণ মুর্ভিবিশিউ, আর তিনটি গণ অশরীরী । হে 
নৃপতে! মহাভাগ বৈরাজাদি, অগ্নিস্বাত্তাদি ও গার্হ- 
পত্যাদি, লোকবিশ্রত এই সমস্ত পিতৃগণ স্বর্গে সঞ্চ- 

রণ করেন; আর সোমপাদি, একশৃঙ্গাদি। চতুর্রে- 
দাদিও কলাদি, এই সমস্তপিতৃগণ ব্রাঙ্গণাদি বর্ণচতু 
উয়মধ্যে পুজিত হয়েন) ইহারা প্রথমে আপ্যায়িত 
হইয়া পরে সোমকে আপ্যায়িত করেন; হে 
রাজন্! সেই সমস্ত পিতৃগণই উক্ত সভায় ত্রন্জার 

উপাসন! করিয়া থাকেন। হে নরনাথ ! রাক্ষসগ্ণ 
পিশাচগণ, দানবগণ, গুহ্যকগণ, নাগগণ, স্ুপর্ণগণ, 

সমস্ত পশুগণ এবং স্থাবর-ও জঙ্গম অন্যান্য মহা- 
ভূতবর্গও হ্ৃষ্ট-চিত্তে অমিততেজস্বী পিতামহের 

উপাসনা করে। দেবেন্দ্র পুরন্দর, বরুণ কুবের, 
যম ও উমাসহ মহাদেব, সকলেই সর্বদা তথায় 

গমন করিয়৷ থাকেন। হে রাজেন্দ্র! কার্তিকেয়, নারা- 
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পি 

রণদেব, সমুদয় দেবর্ষিগণ, বালিখিল্য খষিগণ এবং 

অযোনিজ ও যৌনিজ সমস্ত প্রাণিবর্গই উক্ত সভায় 
পিতামহের উপাসনা! করেন। হে নরাধিপ ! এই 

ত্রিলোকমধ্যে স্থাবর কি জঙজগম যে কিছু পদার্থ দৃ্টি- 

গোচর হয়, আমি সে সমুদ্য়ই তথায় নিরীক্ষণ করি- 
য়াছি। হে পাগুনন্দন ! এ সভায় অষ্টাশীতি সহত্র 

উদ্ধরেতা খধি এবং পঞ্চ/শৎ সহজ্র সন্তানবান্ খষি 

আমার নেত্রগোচর হইয়াছেন । স্বর্গবাসী উক্ত 
সমস্তলৌকই ইচ্ছানুসারে ব্রচ্মাকে তথায় দর্শন- 
পুর্ববক সাক্টাজ-প্রণামাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যা- 
গত হয়েন। হে মন্ুজাধিপতে ! সর্বভূতে দয়াবান্, 

অপরিমেয়-ধীসন্পন্ন, অমিততেজস্বী, বিশ্বাত্মা, সর্বব- 
লোকপিতামহ স্বয়ন্তু ব্রল্মা, এ সভায় অভ্যাগত 

দেবতা, দ্বিজ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, বিহঙ্গ, কালেয়, 

গন্ধর্ব ও অপ্পরা-প্রভৃতি মহাভাগ অতিথিগণকে 

যথাযোগ্য সংবর্ধনা করিয়। সুমধুর সন্তাবণ, সম্মান, 
অর্থ ও সন্তোগ-সামগ্রী সমস্ত প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট 

করেন । এ স্ুুখপ্রদায়িনীসভা সমাগত ও প্রতিগত 

লোকসমুহদ্বারা সর্বদ1 সঙ্কুলা থাকে ব্রহ্মধিগণ- 

সেবিতা, সর্ববতেজোময়ী, ক্লান্তিহারিণী এ দিবাসভা 

ব্রহ্মার স্বীয় তেজে দীপ্যমানা হইয়া পরমশোভা 
ধারণ করিয়াছে। হে রাজশার্দল! তোমার এই 
ভাটি যেমন মনুষ্যলোকে দু্লভা, তদ্রুপ সর্বব- 

লোকদছুর্জভা যেই ত্রহ্গনভা আমি তাদৃশী দৃষ্টি 
করিয়াছি । হে ভারত! দেবলোকে এই সমস্ত 

স্তা পুর্বেব আমার নয়নগোচর হইয়াছে; সম্প্রতি 
মনুব্যলোকমধ্যে তোমার এই ষভাটিই সর্ব্বাপেক্ষা 
শ্রেন্ঠতমা বোধ হইতেছে । 

একাদশ অধ্যায় সমাগু । 

সহ) 1৬৬ 

যুধিষ্টির কহিলেন, হে ব্ুপ্রবর দেবর্ষে! আপনি 
আমাকে ষেৰপ কহিলেন, তাহাতে বৈবস্বত যমের 
সভায় প্রায় সমন্ত রাঁজগণের কথাই বর্ণিত হইল; 
বরুণের সভায় অসংখ্য নাগগণ দৈত্যেন্দ্রগণ, সরিৎ 

সকল ও সাগর সমুদায় কীর্ভিত হইল) ধনপতি 
কুবেরের সভায় গুহ্াকেরা, রাক্ষস সমস্ত, গন্ধর্বব ও 

অগ্দরাগণ এবং ভগবান্ ৰৃষধজ মহাদেব বর্ণিত হই- 
লেন; পিতামহ ব্রহ্মার সভায়, মহধিরুনদ, সমুদায় 

দেবগণ ও শান্্রাদির অবস্থান উল্লিখিত হইল এবং 

মহা! ইন্দ্রের সভায় দেবগণ, বহুবিধ মহর্ষিগণ এবং 

নামনির্দেশপুর্ববক সমুদায় গদ্ধার্ব উক্ত হইলেন । 
কিন্ত হে মহাম়ুনে! এ সভায় রাজগণের মধ্যে 

আপনি কেবল রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কথাই উল্লেখ 

করিলেন। অতএব হে সংযতাত্মন্! মহাযশ! রাজ। 

হরিশ্চন্দ্র এমন কি তপস্যা বা এমন কি কর্ম করিয়া- 

ছিলেন যে একাকী তিনিই ইন্দ্রের সমকক্ষ হুইয়া- 

ছেন? হে বিপ্রবর ! পিতৃলোক-স্থিত মহাভাগ্যবান্ 

মদীর পিতা পাণডুর সহিতই বা আপনকার কিৰপে 
সাক্ষাৎ হইল? এবং তিনি কি কথাই বা আপনাকে 

বলিলেন? হে ভগবন্! আপনকার নিকটে এসমস্ত 

কথা শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্সিতেছে, 

অতএব আপনি অনুগ্রহ প্রকাশপুব্বক আমার 

নিকটে তৎসযুদায় কীর্তন করুন। 
নারদ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি ধীসম্পন্ন 

হরিশ্চন্দ্রের মাহা স্্য-বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, 

আমি তোমার নিকট তাহা সম্যক্বপে কীর্তন 

করি। সেই বলবান্ রাজা সমস্ত মহীশ্বরদিগের 
মমাট ছিলেন) তীহার শাসনে সকল ভূপালেরাই 
অবনত হহয়ীছিলেন । হে লেখকপতে! তিনি 

স্ুবর্ণবিভূষিত একমাত্র জয়শীল রখে আরোহণ 
করিয়। শত্ত্রপ্রতাপে সগ্ুদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন | 
মহারাজ ! তিনি শৈল, বন ও কানন সম্বলিত সমগ্র- 
মহীমণ্ডল জয় করিয়া রাজন্ুয় নামক মহাবভ্ছের 

অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন !. সকল ভূপালগণ তাহার 
আজ্ঞান্ুসারে ধনাদি আহরপপুর্ববক এ যজ্ঞে ব্রাঙ্গণ- 
দ্রিগের পরিবেষ্টাৰপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই 
যজ্ঞকালে যাচকেরা যাহা প্রার্থনা করিয়ছিল, নরে- 
শ্বর হরিশ্চন্দ্র জীতিসহকারে তাহাদিগকে তাহার 
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পঞ্চগুণ অতিরিক্ত ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অপ্চ 

পুণাহুতির সময় উপস্থিত হইলে তিনি নানাদিগ্- 

দেশ হইতে সমাগত ত্রাহ্গণগণকে অভিলাধান্ুৰপ 
নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য ও বহুবিধ ধনদ্বার৷ পরি- 

তৃপুড করিয়াছিলেন । ব্রাঙ্গণেরাও রত্ব নিকরদ্বারা 

তর্পিত ও সন্ভষ্ট হইয়। সব্ধত্র এইৰপ উদ্বোষণ 

করিয়াছিলেন যে রাজা হরিশ্ন্দ্র সকল ভূপাঁলগণ 

অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ও যশস্বী হইয়াছেন । 

হে রাজন্! এই কারণে হরিশ্ন্দ্র সেই সহজ সহজ 

রাজন্যগণ অপেক্ষা সমধিক বিরাজমান হইতে- 

ছেন। সেই প্রতাপবান্ মহীপতি উক্ত মহাযজ্ঞ 
সমাপন-পুর্বক সাম্মাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া শোভা 
পাইয়াছিলেন। হে ভরতনন্দন ! অন্যান্য যে সমস্ত 

ভূপালেরাও রাজন্ুয় মহাযজ্ছের অনুষ্ঠান ও সমা- 

ধান করেন, তাহারাও ইন্দ্রের সংসর্গে আমোদিত 

হয়েন। খাহারা যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন না করিয়া নিধন 

প্রাপ্ত হয়েন, তাহারাও ইন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাহার 

সহিত আনন্দভোগ করিতে পারেন। আপচ 

ধাহারা কঠোর তপস্য! করিয়া কলেবর পরিত্যাগ 

করেন? তাহারাও ইন্দ্রধামে গমন করত অসীম- 

সম্পদ্ লাভ করিয়। নিত্যকাল বিরাজমান হয়েন। 

হে কৌন্তেয়! তোমার পিতা কৌরবনন্দন-পাণ্ডুও 

রাজ হরিশ্চন্দ্রের সৌভাগ্য দর্শনে বিস্ময়ান্বিত 

হইয়া তোমাকে কোন কথা বলিয়। দিয়াছেন | 

হে নরাধিপ! তিনি আমাকে মর্ত্যলোকে আগ- 

মনেচ্ছু দেখিয়া প্রণাম-পুর্বরক বলিলেন, “আপনি 

যুধিষ্িরকে আমার বাক্যে কহিবেন, সমুদয় ভ্রাতৃ- 

গণ তোমার বশতাপন্ন জাছে, সুতরাং তুমি সমস্ত 

ধরাঁমণ্ুল জয় করিতে সমর্থ, অতএব রাঁজস্ুয় মহা- 

বজ্ধের অনুষ্ঠান কর । তুমি আমার পুত্র” অতএব 

তুমি এ মহাষজ্ঞ সমাধান করিলে আমিও রাজা 

হরিশ্চন্দ্রতুল্য সহেন্দ্রের সভাসদ্ হইয়া তাহার সহিত 

বছৰৎসর আনন্দসস্তোগ কারিব।” 

হেভারত: আমি তোমার পিতার পর্থনা এই- 

১৭৯ 

ও 

ৰূপে স্বীকার করিলাম, যেষদি আমি পৃথিবীতে 
গ্রমন করি, তবে রাজ! যুখিষ্ঠিরের নিকট তোমার 
অভিলাষ অবশ্য ব্যক্ত করিব। অতএব হে পুরুষ- 
পুঙ্গব ! তোমার পিতা পাপগুর মানস সিদ্ধ করিতে 

যত্রকর। এ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তুমিও 

পুর্বপুরুষদিগের সহিত ইন্দ্রের সভাসদ্ হইবে । 
হে নৃপতে ! এইবৰূপ কথিত আছে যে এ মহাজ্ঞ 
আরস্ত করিলে বহুবিত্বের সম্তাবনা হয়; যজ্জব্র ব্রচ্গ- 
রাক্ষসেরা সতত উহার ছিদ্রান্বেবণ করে ) এ যজ্ঞ 
কালে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকর য়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিয়। 
থাকে) এমন কি উহাতে সমস্ত ভূমণ্ডল উৎসম্ন হই- 

বার সম্ভাবনা হইয়া উঠে) ফলত তাহাতে কিঞ্- 

নসাত্র ছিদ্র হইলেই সর্বনাশ উপস্থিত হয়। অতএব 
হে রাজেন্দ্র! এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া যাহ! 

শুভকর বোধ হয় তাহার অনুষ্ঠান কর । ব্রাহ্মণাদি 

বর্ণচতুষটয়ের রক্ষণবিবয়ে নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যম- 
যুক্ত হও! সকল সম্পদ্ লাভ কর! অনন্তকাল 
আনন্দসস্তোগ কর এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন দিয়া পরি- 

তৃপ্ত করিতে থাক! হে নরেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাস! 

করিলে তৎসমুদয় বিস্তারিতৰপে কহিলাম, সম্প্রতি 

আমি তোমার অনুমতি লইয়া -দ্বারকায় গমন 
কারব। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! নারদ পৃথা- 
তনয়দিগরকে এইবপ কহিয়া স্বসমভিব্যাহারী খষি- 
দিগের সহিত প্রস্থান করিলেন। নারদ গমন করিলে 

পর ধরণীশ্বর যুখিষ্টির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজস্থুয়- 
যজ্ঞের বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন | 

সভাক্রিয়া প্রকরণ ও দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 

৬৮ 

মন্ত্রণা প্রকরণ । 

বৈশল্পারন কহিলেন, হে ভরতনন্দন! নাঁরদের এ 
বাক্য শ্রবণে রাজা যুধিন্টির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি- 
লেন। রাজস্ুয়্ যন্ছ্রের কথা চিন্তা করিতে করিতে 

তিনি আর কিছুতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারি- 



০ 

থর 

লেন না। মহাত্মা রাজর্ষিদিগের মহিমা, পুণ্যকর্োর 
অনুষ্ঠানদ্বারা যাগশীলদিগের উত্তমলোক প্রাপ্তি, 

যঙ্ঞানুষ্ঠায়ী রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমুজ্জুল প্রতিভা 
ইত্যাদি শ্রবণ ও পধ্য।লোচন করিয়া তিনি রাজন্থুয় 

মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে বাঞঙ্া করিলেন । 

অনন্তর রাজা যুধিষ্টির সভাসদ্দিগকে অচ্চনা করিয়া 
এবং তাহাদিখের কর্তৃক প্রতিপুজিত হইয়া যজ্ঞের 
নিমিন্তেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞের 

অনুষ্ঠান বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করায় তাহার মন 

তাহাতেই নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিল। অদ্ভুত 

তেজো বীর্য্যবিশিষ্ট সকল ধর্মাধারি শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির 
ধর্মের অনুচিন্তন-পুর্ববক, কিসে প্রজার হিতসাধন 
হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত প্রজা- 

বর্গকে অনুগ্রহ করত অবিশেবে সকলেরই মঙ্গল- 

বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কোপমাৎসধ্য- 

বিহীন হইয়া “ যাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে 
তাহা প্রদান কর” এইৰপ আজ্ঞা গরচার করিলেন। 

তাহাতে সব্ধত্র হইতে “সাধু ধর্ম সাধু ধর্ম” কেবল 

এই শব্দ পুনঃ পুনঃ শ্র্ত হইতে লাগিল। নিরস্তর 

এইবূপ পুণ্যকর্ম করাতে ভাহার প্রতি প্রজাগণ 

পিতৃতুল্যজ্ঞানে আশ্বাসযুক্ত হইল; কেহই তাহার 
দ্বেষ্ট। রহিল না; এই কারণেই তাহার নাম অজীত- 

শন্র হইল। রাজা, সকলকে পরিবারতুল্য জ্ঞান 
করাতে, ভীম প্রতিপালন করাতে, সব্যসাচী ধন- 

গ্তয় শক্রনাশ করাতে, ধীমান্ সহদেবের ধর্মশাসনে 

এবং নকুলের সর্ববাঙ্গীন স্বাভাবিক বিনয়ে, জনপদ 
কলহশুন্য ও ভয় রহিত হইল; সকলে আপন 

আপন কাধ্যে নিরন্তর নিরত রহিল;-ইচ্ছামত বুষি 
হইতে লাগিল; সুতরাং সমুদয় জনপদ একবারে 
সম্পন্ন ও বর্ধিত হইয়া উঠিল। নিয়ত ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধি- 
ঠিরের রাজত্বকালে তদীয় সৎকর্ম প্রভাবে বুদ্ধি- 

জীবিদিথের জীবিকা; যজ্ছের উপযোগী দ্রব্যসমস্ত, 
পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য এ সকলের বিলক্ষণ 

উন্নতি হইল। ছলদ্বারা প্রজাগণের ধনমোবণ বা 

মহাভারত ! [মন্ত্রণা প্রং। অধ্যায় ১৬। 

বলপুর্ধ্বক অপহরণ” ব্যাধিভয়, অগ্নিভয় ও অকাল- 
মৃত্যু এ সমস্ত কিছুই ছিল না । দস্যু ও বঞ্চকেরা 
রাজার প্রতি কি পরস্পর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, 

অথবা রাজার অনুগ্রহভাজন জনগণ কোন অবথা- 

চরণ করিয়াছে, এবধপ তৎকালে শ্রত হয় নাই। 

করপ্রদ ভূপালগণ সন্ধিবিগ্রহাদি সময়ে স্গাটের 
প্রিয়ানুষ্ঠান ও উপাসনা করিতে এবং নানা জাতীয় 

বখিকৃগণ স্বকর্মজনিত রাজস্ব প্রদান নিমিত্তে সর্বদা 

উপস্থিত হইতেন ; ইহাতে দেশের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি 

হইল। কেবল রাজগণ ও বণিক্গণদ্বারা নহে, 

ইচ্ছান্ুসারে সস্তোগকারী, লৌভাদি রজোগুণপ্রধাঁন 
মানবগণদ্বারাও দেশের বৃদ্ধি হইয়াছিল। ফলত 
যুধিষ্টির সর্বব্যাপক সর্বগুণোপেত সর্বসহিষ্ণু ও 
সর্বত্র দীপ্ডিশীল ছিলেন। হে রাজন্ ! এ সামাজ্য- 
ভোগী দীপ্তিমান্ মহাযশা যে যে স্থান অধিকার 

করিয়াছিলেন, তথাকার ব্রাঙ্গণ অবধি গোপাল 

পর্যন্ত সমস্ত প্রজাবর্গই পিতামাতার অপেক্ষাও 

তাহার প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়ছিল। 

বাগ্িশ্রেষ্ঠ যুধিষ্টির ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান 
করিয়া রাজসুয় মহাযজ্ঞের বিষয়ে তীহাদিগকে 

বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন সেই সমবেত 

মন্ত্রিগণ তাহার বাক্যার্থ অবগত হইয়া মহা প্রজ্ঞা- 

বিশিষ্ট, যজ্ঞকামী যুধিষ্ঠিরকে এই অর্থযুক্ত বাক্য 
কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যে যজ্জঞে অভিবিস্ত হইলে 
নরপতি বরুণের তুল্য গুণ অর্থাৎ সর্বাধিকারিত্ 

শৈত্য তৃত্তিসাধনত্-প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়েন, স্বভাবত 

প্রজারগ্তক- হইলেও তিনি তদ্বারা সমাটের উপ- 
যুক্ত সমস্ত স্ুপ্রসিদ্ধ গুণনিকরও প্রার্থনা করেন। 
আপনিও উক্ত গুণসমুদায় লাভের যোগ্য পাত্র, 

একারণ. আপনার সুহ্ৃদ্বর্গ রাজস্থুয় যজ্ঞের এই 

প্রশস্তকাল বিবেচনা করিতেছেন । সংশিত ব্রত খবি- 

গণ যাহাতে অগ্নিস্থাপনের নিমিত্ত সামবেদবিহিত 

মন্ত্রদ্ধারা ছয়টি স্থৃপ্তিল রচনা করেন, আপনকার 
ক্ষত্তিয়-সম্পদ্ অর্থাৎ বাহু বলাদিদ্বারা এ যজ্ঞের 
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সময়ও স্বাধীন হইয়াছে। রাজকুয় যজ্ঞের অবসানে 

অভিষিক্ত হইয়া রাজা অগ্নিহোত্রপ্রভূতি সমুদয় 
বজ্জেরই ফললাভ করেন, একারণ তিনি সব্জিৎ 
বলিয়া উক্ত হয়েন। হে মহাবাহো, মহারাজ! 
আপনি সক্ষম, আমরা দকলেই আপনকার বশতা- 

পন্ন, সুতরাং অচিরেই আপনি রাজনুয় মহাযজ্ঞ 
সম্পন্ন করিতে পারিবেন ; অতএব এ বিষয়ে আর 

বিচারের আবশ্যক নাই, অবিলম্বেই এ মহীবজ্ঞ 
আর্ত করিতে মনোনিবেশ করুন। সুন্ৃদ্াণ পুথক্ 
পুথক্ ও সমবেত হইরা সকলেই এইবপ কহি- 

লেন। 

হে: রাজন্:! শক্রবিম্দন পাণুনন্দন ুখিস্তি 
তাহাদিখের এ ধন্মানুগ্ত, প্রগ্লভ,ত ভান ও ও বরিষ্ঠ 

বাক্য আবণ করিয়া মনে-মনে তাহা গ্রহণ করিলেন। 

সুন্দ্বর্গের একথা শুনিরা এবং আপনার ক্ষমতা 

বুঝিয়া তিনি রাজস্থুয় যঙ্ছের বিষয় বারবার আন্দো- 

লন করিলেন। হে ভারত! ধীমান্ও মান্ত্রজ্ঞ ধর্ম 

রাজ যুধিষ্টির মনে মনে বিলক্ষণ আন্দোলন করি- 

য়াও ভ্রাতৃগ্বণ” মহাত্মা খত্বিক্গণঃ মন্ত্রিগণ এবং 

ধৌম্যপুরোহিত ও ব্যাসাদি খধিগণের সহিত পুন- 
ব্বার মন্ত্রণা করত কহিলেন, সমাটের উপযুক্ত 
মহাবজ্ঞ রাজস্তুয়ের নিমিত্তে আমার এই যে স্পৃহা 

হইতেছে; কেবল শ্রদ্ধী ও কথামাত্রে ইহা কিৰূপে 

ফলরতী হইতে পারে 2 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজীবলোচন ! তা- 

হারা ধর্মারাজ যুধি্টির-কর্তৃক- এই প্রকার জিজ্ঞা- 
সিত হইয়া তৎকালে তাহাকে এই কথা বলিলেন, 

মহারাজ! আপনি রাজন্ুয় বজ্ধের যোগ্যপান্র 

সুতরাং অনায়সেই- তাহা সম্পনন করিতে পারি- 

বেন। খনত্বিক্ ও খবিগণ নরপতিকে এই 'কথা 

বলিলে, তাহার মন্ত্রী ও ভ্রাতৃবর্গ এ বাক্যের বিশেষ 

সমাদর করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জিতাত্মা পুথানন্দন 

যুখিষ্টির স্বীয় সামর্থ্য, দেশ, কাল ও আয় ব্যর পধ্যা- 

লোচন করিয়া লোকের হিতকামনায় মনে মনে 

ভুয়োভু় ভূ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ফলত 

বুদ্ধিদ্বারা সম্যক্ৰপে বিবেচনা করিয়! কাধ্য করা- 

তেই প্রাজ্ঞব্যক্তি অবসন্ন হয়েন ন! | কেবল আপ- 

নার নিশ্চয়েতেই- যজ্ঞারস্ত করা বিধের নহে, ইহা 
বিবেচনা করিয়া ধর্মরাঁজ যত্রসহকারে কাধ্যভার 

বহন করত উহার স্থিরনিশ্চয়ার্থে জনার্দন কষঞ্চকেই 
সর্বলোক অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান করিয়া সেই 

অপ্রমেয়-মহিম, জন্মবিহীন হইয়াও ইচ্ছামাত্রে নর- 
যোনিতে উৎপন্ন, মহাবাহু হরিকে মনে মনে স্মরণ 

করিলেন । তাহার দেবতুল্য কর্মাসমুহ পর্্যালোচন 
করিয়া: যুধিষ্ির এইৰপ তর্ক করিলেন, যে কৌন 

পদার্থই তাহার অবিজ্ঞাত নাই, তাহার কর্মাদ্বারা 

না হয় এমন বস্তুই নাই এবং তিনি সম করিতে 

না পারেন এমন বিবয়ও বিদ্যমীন নাই) এইপ্রকার 
বিবেচনা করিয়াই তিনি ক্কফ্কে মনন করিলেন। 

পৃথাপুভ্র যুধিষ্ঠির এইবপ নিশ্চয় বুদ্ধি করিয়া গুরু- 
জনসমুচিত আশীব্বাদ সন্দেশাদি-সইকারে লৌক- 

গুরু শ্রীকৃষ্ণের নিকট শীঘ্র দূত প্রেরণ করিলেন। 
উক্ত দত দ্রুতগামী রথারোহণে যাদবকুলে উপ- 
স্থিত হইয়! দ্বারকাবাসী কৃষ্চের সন্নিহিত হইল । 

তখন দর্শনাতিলাবী যুধিট্টিরের দর্শন নিমিত্ত কৃষ্ণ এ 

ইন্দ্রসেনের সহিত ইক্জরপ্রন্থে প্রস্থান করিলেন। ত্বরাঁ- 

বান্ জনার্দন শীপ্রগামী রথারোহণে বিবিধ দেশ 
অতিত্রম-পুর্ববক ইন্দপ্রস্থস্থিত যুধিষ্টিরের নিকটে 
উপনীত হইলেন ।. গৃহে উপাগত হওয়ায় তিনি 

পিতু-স্বস্থতনয় ধর্লারাজ ও ভীম-কর্ভৃক পিতৃব 
সমাদৃত হইয়া পশ্চাৎ আীতমনে পিতৃস্বসার সহিত 

সাক্ষাৎ করিলেন, পরে নকুল ও সহদেব-কর্তৃক 

গুরুর ন্যায় সর্বতোভাবে উপাসিত হইয়া শ্রীতি- 

প্রফুল্ল প্রিয়নু হৃদ অর্জনের সহিত আীতচিত্তে যা 

নুভব করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির: উত্তম স্থানে বিশ্রান্ত, 
সুস্থদেহ, অবসরযুক্ত, অচ্যত-সমীপে উপস্থিত হইয়। 
স্বীয় প্রয়োজন বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, হে কফ! 
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আমি রাজন্ুয় যজ্ছ করিতে বাসনা করিয়াছি; 

কিন্তু কেবল ইচ্ছা থাকিলেই সে বিষয় সম্পন্ন হয় 

না; যেউপায়ে উহা সম্পন্ন হইতে পারে তাহা 

সম্পর্ণৰপে তোমার বিদিত আছে । যাহাতে সক- 

লই সম্ভবে, যিনি সর্ধত্র পুজিত, যিনি সকল ভূমণু- 
লের ঈশ্বর, তিনিই রাজসুয় যজ্ঞ লাভ করিতে 

পারেন। আমার সুন্ৃদ্র্গ একত্র হইয়া আমাকে 

তাদৃশ মহাযজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্ত 

হে কৃষ্ণ! উহার কর্তব্যতা-বিষয়ে তোমার বাক্যই 
প্রমাণ; কারণ, কোন কোন ব্যক্তি সৌহ্ৃদ্য প্রযুক্ত 
কোন কাধ্যে দোষাখ্যান করিতে পারে না, কেহ 

কেহ স্বার্থপরতা-বশত কেবল প্রভুর প্রিয় বিষয়ই 
কহিয়া থাকে, কেহ কেহ বা যাহা আপনার পক্ষে 

হিতকর বোধ করে তাহাই প্রিয় বলিয়! স্থির 

করিয়া থাকে; কাধ্যসম্পাদন-বিষয়ে লোকের এই- 
বূপ প্রবাদ প্রায়ই দৃষ্ট হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি কাম- 
ক্রোধের অধীন নহ, সুতরাং উক্ত প্রকার স্বার্থপর- 

তাদি কোন দোষেও দুষিত নহ) অতএব লোক- 

মধ্যে যাহা বিশিষ্ট হিতকর হয় তাহ! যথার্থৰপে 

ৰল! ী 

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 
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কৃষ্ণ কাঁহলেন, মহারাজ! আপনি সকল গুণে- 

তেই: শ্রেন্ঠ, অত এব সর্ঝপ্রকারেই আপনকার রাজ- 
স্ুয়'ষঙ্ঞ করিবার অধিকার আছে । যদিও আপনি 

সকলই অবগত আছেন, তথাপি আপনাকে আমি 

কিছু বলিতে বাসন। করি ! জামদগ্ল্য পরুশুরাম বে 

ক্ষত্রিয় কুল নিঃশেষিত করিয়ীছিলেন, এক্ষণে লৌকে 
ধাহার ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইহারা সেই 

সমস্ত ক্ষক্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট । হে ধরানাথ ! 

নিদেশতাজন এ সকল ক্ষক্রিয়গণ যেৰপ কৌলিক 

নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আপনকার অজ্ঞাত নাই। 
প্রসিদ্ধ রাজপরল্পরা এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য অস্ব- 
তন্ত্র ক্ষভ্রিয়গণ আপনাদিগকে এল ও ইন্ষাকুবংশের 

সন্তান বলিয়! পরিচয় দেন। হে তরতনন্দন ! এল 

ও ইন্ষ্াকুদিগের একশত কুল। যযাতির ও তোজ- 
দিগের বংশ মহাগুণ-সম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ ; 

অধুনা তাহ পৃথিবীর চতুর্দিকে ব্যাণ্ড হইয়াছে । 
সমস্ত ক্ষত্রিয়গ্ণণ উক্ত রাজগ্রণ-সন্বন্ধীয় সৌভাগ্য- 
লক্গমীর উপাসনা করেন; কিন্তু হে রাজন! সম্প্রতি 
জরসন্ধ এ সকল নরেন্দ্রবংশীয়দের সৌভাগ্য আভি- 

তব-পুর্ববক মহীপতিৰূপে অভিবিক্ত হইয়া তেজো- 
দ্বারা সকলকে আক্রমণ করত সর্বোপরি প্রাধান্য 

লাভ করিয়াছে এবং অবনীর মধ্যভাগস্থিত মথু- 

(রাদি প্রদেশ স্বায়ত্ব করত আমাদিগের পরস্পরের 

ভেদ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে । মহারাজ ! 

যে রাজা সকলের প্রভু” যিনি সমগ্র মহীম গুলে 
একাধিপত্য করেন, তিনিই যুক্তিমত সামাজ্য- 
লাভের অধিকারী হয়েন। হে ভুপতে! প্রতাপ- 
শালী শিশুপাল সর্বপ্রকারে জরাসন্ধকে আশ্রয় 

করিয়া তাহার সেনাপতিত্ব পদ লাভ করিয়াছে। 

মহাবল পরাক্রীন্ত মায়াযোধী কৰবাধিপতি বক্র, 

জরাসন্ধের নিকট শিষ্যৰৎ উপস্থিত থাকে । অপর» 
মহাবীধ্য-সম্পন্ন মহা প্রাণ হংস ও ডিস্তক উভয়েই এ 
মহাবলিষ্ঠ জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছে । দন্তবক্র, 
কৰব, করভ ও মেঘবাইন, ইহারাও তাহার আশ্রয় 
লইয়াছে। মহারাজ! লোকে যাহা অভ্ভুতমণি 

বলিয়! প্রসিদ্ধ আছে, যিনি সেই দিব্যমণি মস্তকে 

ধারণ-করেন; যে নরাধিপমুরু ও নরককে শাসন 

করেন, এবং পশ্চিম দেশে বরুণত্ুল্য আধিপত্য 

প্রচার করিয়া থাকেন; আপনকার পিতার সখা সেই 

অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি বৃদ্ধভূপতি তগদস্ত 

বাক্য ও কর্মদ্বার৷ জরাসন্ধ-সমীপে প্রণত রহিয়া- 
ছেন; কিন্ত মনে মনে আপনকার প্রতিও পিতার 

ন্যায় তক্তিমান্ হইয়া স্নেহ বদ্ধ আছেন। হে পুরুব- 
প্রবর ! ঘিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগন্তের রাজা, 

সেই কুন্তিবংশবর্ধনকারী, শৌর্্যশালী, শত্রবিমর্দন, 
আপনকার মাতুল/ একমা ত্র পুরুজিৎ কেবল স্সেহ- 



মন্ত্রণা প্রং। অধ্যায় ১৪।] সভাপর্থ | ২৩ 
2 সস 

বশত আপনকার পক্ষ আছেন। হে পুরুষপ্রবর ! 
যে ছুর্্মতি চেদিদেশে স্ুবিখ্যাত ;-এই লোকমধ্যে 

যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে 
এবং মোহবশত শঙ্ব চক্রাদ্দি মদীয় চিহ্ত সমস্ত 

সতত ধারণ করিয়া থাকে; অপিচ লোৌকমধ্যে 

যে বাস্থদেব নামে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; বঙ্গ 
পুগ্ডু ও কিরাতরাজ্যের অধিপতি সেই বলশালী 
পৌগুক রাজাও জরাসন্ধের আশ্রিত হইয়াছে। 
পুর্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে 
মগধরাজের আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ ! যিনি 
পৃথিবীর চতুর্থাংশতোজী এবং ইন্দ্রের সখা ; যিনি 
বিদ্যাবলে পাণ্য ও ক্রথটৈশিকদিগকে জয় করি- 
য়াছিলেন ; খাহার ভ্রাতা অক্কৃতি, পরুশুরাম-তুল্য 
শুর ছিলেন; সেই শন্রহন্তা বলসম্পন্ন ভোজরাজ 

ভীক্মকও জরাসন্ধমের অনুগত হইরাছেন । আমরা! 
তাহার কুটুষ্ব, সুতরাং অনুরক্ত ও আজ্ঞাবহ থাকিয়া 
সর্ববদ! তাহার প্রিষ কর্ম করি, তথাপি তিনি আমা- 

দিগের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া অপ্রিয় কর্মেই 
প্রবৃত্ত থাকেন। হেরাজন্! তিনি আপনার বল 

ও কুলমধ্ধ্যাদা নাজানিয়া জরাসন্ধোর প্রদীপ্ত যশো- 

রাশি দৃক্টে তাহার আশ্রিত হইয়াছেন। হে 
প্রতো! উত্তরদিকৃস্থ ভোজদিগের অধ্টাদশকুল, আর 

শুরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শালু, পটচ্চর, স্থস্থলঃ 
মুকুক্, কুত্তি, কুলিন্দ এবং অন্ুুচর ও সহোদরদিগের 

সহিত শালায়ন রাজগণ এ জরাসন্ধের ভয়েই 

পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন; দক্ষিণ পার্চাল ও 

পুর্ববকোশলস্থ রাজারো কুত্তিদেশে আশ্রয় লইয়া- 
ছেন) মওস্য ও সন্যস্তপাদদেশীয় রাজন্যগণ ভয়- 

পন্ডিত হইয়া উত্তর দক্ পরিহারপুর্ববক দক্ষিণদিক্ 

আশ্রয় করিয়াছেন; এবং সমস্ত পাঞ্চালগণ জরাসন্ধ- 

ভয়ে অভিভূত হইয়া স্বরাঙ্জ্য পরিত্যাগানন্তর সর্বব- 
দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছেন । 

কিছুকাল অতীত হইল, মুচমতি কংস বাদধ- 

দিগকে পীড়ন করিয়া রৃহদ্রথনন্দন জরাপন্ধের 

কন্যাদ্বয়ের পাণি পীড়ন করে। এ কন্যার সহদেবের 
কনিষ্ঠ ভগিনী; তাহাদিগের নাম অস্তি ও প্রাণ্ডি। 
জরাসন্ধের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন হওয়ায় বৃথামতি কংস 
সেই বলে জ্ঞাতিদিগকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্য- 
লাভ করে। হে রাজন্! এপ আচরণে তাহার 
অতিশয় ছুর্নয় প্রকাশ পাইয়াছিল। এ ছুরাত্মা 
ভোজবংশীয় বৃদ্ধরাজন্যদিগকে অতিশয় পীড়ন 
করাতে তাহারা জ্ঞাতিপরিত্রাণ-বাসনায় আমা- 
দিগের প্রতি আশাবন্ধন করেন। এ সময়ে আমি 
অক্রুরকে আহুকছুহিত৷ স্ুতনুরে সম্প্রদান করিয়। 
বলদেব-সমভিব্যাহারে স্নামা ও কংমকে নিহত 
করি; সুতরাং আমাদিগের কর্তৃক একপ্রকার জ্ঞাতি- 
কাধ্য উদ্ধার করা হর। হে রাজন! এই উপস্থিত 
ভয়: অতীত হইলে পর, বখন জরা সন্ধ যুদ্ধার্থে 
উদ্যত হইল, তখন আমরা অক্টাদশ কনিষ্ঠ রাজ- 
বংশের সহিত এই মন্ত্রণা অবধারণ করিলাম যে 
আমর শত্রনাশন মহাস্ত্রসমূহদ্বারা তিন শত বৎসর 
অবিশ্রামে প্রহার করিলেও তাহার বলক্ষয় করিতে 
পারিব না; কারণ অমর-সদৃশ-তেজঃপুঞ মহাবল- 
শালী হংস ও ভিন্তক নামে যে দুই ব্যক্তি তাহার 
সহায় আছে, তাহারা অস্ত্রের অবধ্য ; সেই ছুই 
বীর এবং স্বয়ং জরাসন্ধ এই তিনজনে মিলিত 
হইলে, বোধ হয়, ভ্রিলোকীও তাহাদিগের সমকক্ষ 
হইতে পারে না। হে স্থুধীপ্রবর ! এই অভিপ্রার 
কেবল আমাদিগেরই নহে, যাবতীয় মহীপালগণে- 
রও এইৰপ নিশ্চয় হইয়াছিল । 
হংসনামে বিখ্যাত কোন এক মহান্ নরপতি 

ছিলেন । জরাসন্ষের সহত আমাদিগের সেই সপ্ত- 
দশ সমরে বলরাম এ হংসকে নিহত করেন। হে 
ভরতনন্দন! ডিন্তক কোন লোকের নিকটে হংসের 
নিধন-বার্তা শ্রবণে “ হংস ব্যতীত আমার জীবন 
র্থা ” এইবধপ নিশ্চয় করিয়া যমুনার জলে নিমগ্ন 
হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে শক্রপুরবিজয়িন্! 
হংসও লোকমুখে ভিত্তকের এ বৃত্ান্ত শুনিয়া যম়ু- 
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নায় নিষগ্ন হইল।. হে ভরতর্ষভ ! রাজা জরাসন্ধ 

হংস চিন্তকের মরণ-বার্ডা শ্রবণে শুন্যমনে স্বীয় 

পুরোদেশে গমন করিল। জরাসন্ধ প্রতিনিবত্ত 

হইলে আমরা সানন্দমনে পুনরায় মথুরায় বাঁস 

রুরিতে লাগিলাম। পরে যখন পদ্মপলাঁশলোচনা 

কংস-মৃহিল। পতিমরণে ছুঃখিতা হইয়া স্বীয় পিতা 

জরাসন্ধকে- « আমার পতিহস্তাকে বিনষ্ট করুন? 

এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল, 

তখন আমর সেই পূর্বমন্ত্রণা স্মরণ করিয়া বিমনা ও 

পলায়মাঁন হইলাম। মহীরাজ! এ জরাসন্ধের ভয়ে 

আমরা; বিপুল এশ্বধ্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগদ্বারা 

সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পুত্র ভ্ঞাতি_ ও বাহ্ধবগণের 
সহিত পলায়ন করি; এইৰপ পরামর্শ করিয়া সক- 
লেই পশ্চিমদ্দিকে প্রস্থান করিলাম! হে নৃপতে! এ 

পশ্চিমাঞ্চলে রৈবত শৈলদ্বারা পরিশোভিতা, কুশ- 
স্থলী নামে এক পরম রমণীয় পুরীতে বাস করিলাম 

এবং থাকার ছুর্খ উত্তমৰূপে সংস্কৃত করিলাম । 

এ ছুর্গ দেবরতাদিগেরও অগ্ম্য) তথায় স্ত্রীগণও অনা- 

য়াসে যুদ্ধ করিতে পারে, বুষ্ণিকিলোস্ভব মহারথি- 

দিগের ত কথাই নাই ।--হে শক্রঘাতিন্! এক্ষণে 
আমরা অকুতোভয়ে এ পুরীতে বাঁস করিতেছি। 
মাধবের।-এ গিরিবরের সংস্থানাদি পধ্যাঁলোচন 

করিয়া এবং মগধেশ্বরের হস্ত হইতে উত্তীর্নই হই- 
য়াছি বিবেচনা করিয়া-পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
এইবৰূপে জরাসন্ধের _অনিক্টাচরণে সর্বতোতভাঁবে 

উত্ত্যক্ত হওয়ায় আমরা সামর্থযযুক্ত হইয়াও প্রয়ো- 

জন-বশত গোঁমন্ত পর্বতে সমাশ্রিত হইয়াছি। এ 
পর্বত তিন যোজন বিস্তীর্ণ; প্রতি ধোজনের মধ্যে 
উহাতে একুশটি সৈন্যব্যুহ রচিত এবং ধোজনান্তে 
একশত দ্বার নির্মিত আছে; বীরদিগের বিক্রমই 
উহাতে তোরণ-স্ববৰূপ হইয়াছে এবং অফ্টীদশ বংশ- 
সন্ভৃত যুদ্ধ-ছূর্মদ ক্ষজিয়গণ উহার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন । হে রাজন! আমাদিগের কুলে অ্ী- 
শদ সহত্র ভ্রাতা বর্তমান আছেন । আহুকের শত- 

 পুস্র; তাহারা প্রত্যেকেই দেবকণ্প। ভ্রাতার সহিত 
চাঁরুদেঞ্জ, চক্রদেব, সাত্যকি, আমি, বলদেৰ এবং 

মাদৃশযোদ্ধা সাত্ব, আমরা এই সগ্তজন অতিরথী। 
এতন্ডিন্ন অন্য যে সমস্ত মহারথী আছেন, তাহা- 

দিগের কথাও বলিতেছি, শ্রবণ করুন | কৃতবর্্মা, 

অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিপ্রঁয়, কন্ক, শঙ্ক ও কৃত্তি, এই 
সাতজন মহারথী; অপিচ অন্ধক ভোজের পুত্রদ্ব 
এবঙ এ বৃদ্ধ রাজ, এই মহাবীর্্যবিশিক্ট,বজকায় দশ- 
জন মহারথেরা মধ্যদেশ স্মরণ করিয়া বৃষ্গণমধ্যে 

বাস করিয়াছেন |" হে ভরতসহম ! আপনি নিতা- 

কাল সামাজ্য-ভোগের উপযুক্ত; অতএব ক্ষভ্রিয়গণ- 
মধ্যে আপনাকে সমাট্বপে বিখ্যাত করুন| কিন্ত 
আমার বৌধ হয়, মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ জীবিত 

থাকিতে আপনি রীজন্তুয় মহাযজ্ঞ কদাঁচ সম্পন্ন 

করিতে পারিবেন না, কেননা সিংহ যেমন মহ। 

হস্তিগণকে আক্রমণ করিরা গিরিরাজ কন্দরে বদ্ধ 

রাখে,তজ্প এ জরা সন্ধ রাজগণকে পরাজয় করিরা 

গিরিছুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে অরিন্দম! 

রাজগ্ণদ্বারা যজ্ঞ করিবার বাসনায় এঁ জরাসন্ধ 

উগ্রতর তপস্যা-সহকারে উমাপতি মহাদেবের 

আরাধনা করিয়া বাঁবতীয় ভূপালকে পরাজিত করি- 

য়াছে এবং তন্বার। উক্ত প্রতিজ্ঞ। হইতেও উত্তীর্ণ 

হইয়াছে |. সে ভুপালবর্গকে সৈন্য সামন্তের সহিত 

পুনঃ পুনঃ পরাজয় করিয়া স্বপুরে আনয়নপুর্ববক 
মহান্ জনসংবাঁধ করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ! 

তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ 

করিয়! দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম! 
অতএব হে কুরুনন্দন' যদি আপনি যজ্ঞ করিতে 

অভিলাষী হন তবে এ রাজগণের মুক্তি ও জরাঁসন্ধ- 
বধের নিমিত্ত যত্বু করুন| তাহা না করিলে এ মহা- 

সমারন্ত সম্পন্ন করিতে অপারগ হইবেন।: হে মতি- 
মন্! রাজনুয় মহাষজ্ঞ সম্পূর্ণৰপে নির্ধধাহ করিতে 
হইলে আমার বিবেচনায় এইৰপ করাই কর্তব্য 

হইতেছে, এক্ষণে আপনকার বিরেচনায় যেকপ 
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হয় করুন, উপস্থিত অবস্থায় স্বয়ং কাধ্য কারণ অব- 
ধারণপুর্ববক- যাহা কর্ভব্য হয় বলুন। 

চতুর্দশ অধ্যায় সমাণ্ড। 
০৯ 

মান; তুমি যাহা কহিবে তদনুৰপ বাক্য আর 

কেহই বলিতে পারিবেন ন1; পৃথিবীতে তুমিই এক- 
মাত্র সংশয়চ্ছেতা। দেখ, প্রতিরাজ্যেই স্বস্ব প্রিয়- 

কার্যকারী রাজ সকল বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্ত 

কেহই সাম্াজ্য লাভ করিতে পারেন নাই ) ফলত 

সম্ট্ শব্দটি অতীব ছুর্লত। যে ব্যক্তি পরের বল- 

বীর্ধযাদির গৌরব জানে, সে কখন আপনাকে প্র- 

শংসা করে না; শক্রর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া 

যিনি প্রশংসিত হয়েন,তিনিই পুজনীয়। হে যছুকুল- 
তিলক : বহুরত্ু-সমাচিত বিশাল ভূমগ্ডলের ন্যায় 

মনুব্যের চিন্তরৃত্তি অতিবিস্তৃতাঃ বহুবিধ! ও বহুতর 

উৎ্রুষ্ট-বিষয়ে সমাকীর্ণা; পৃথিবীর দুরদেশে পরি- 

ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য যেমন অভিজ্ঞতা লাভ করে, 

তদ্রপ বুদ্ধির পরম নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া আপনার 

মঙ্গল বিশেবজপে অবগত হইতে পারে । হে জনা- 

দন! আমি শান্তিকেই শ্রেয়সী জ্ঞান করি; শান্তি 

অবলম্বন করিলে আমার মঙ্গল হইতে পারিবে; রাজ- 

জুয় যজ্ঞ আরন্ত করিলে চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া৷ দুক্ষর 

বোঁধ হইতেছে । অস্মৎকুলজাত এই সমস্ত মনস্থী 

পুরুষেরা এইৰপ বিবেচনা করিরা থাকেন বে, কোন 

ন। কোন সময়ে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি 

প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু হে মহাভাগ ! 

ভুরাআআসা। জরাসন্ধের দৈরাত্ম্য প্রকাশ-সময়ে আমরাও 

সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলাম ; বিশেবত যাহার 

ভয়ে তুমিও শঙ্কিত হইয়াছ*আমরা তোমার ভুজ- 

বলাজ্রিত- হইয়া কি সাহসে আপনাদিগকে তদ- 

পেক্ষা বলিষ্ঠ মনে করিতে প্রারি ? হে মহাবাহো ! 

তুমি, রাম, ভীম ও অর্জন” এই চারিজনের মধ্যে 

কেহ তাহাকে বধ করিতে সন্দম হইবেন কি না, 

ইহা চিন্তা করিয়াই আমি পুনঃ পুনঃ বিমর্ষযুক্ত 

হইতেছি। অথবা আমি আর কি বলিব, সকল কর্মে 
তুমিই আমার প্রমাণ ;. তুমি যাহা বলিবে আমি 

ছ 

ূ 177 (কদাচ তাহার অন্যথ| করিতে পারিৰ না। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি অতিশয় বুদ্ধি! অনন্তর বক্ত্ুবর ভীমসেন এই সকল কথা শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, যে রাজ। একবারেই উদ্বোগ- 

পরাঞ্জুখ হয়েন, এবং যিনি ছুর্ববল-ও উপায়-বিহীন 

হইয়া বলবানের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহার! 
উভয়েই বল্মীকের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন। 
ভুর্বল ব্যক্তি যদি অতক্দ্রিত হইয়। সম্যক্ নীতি- 
প্রয়োগদ্বারা বলবান্দিগের সহিত বিবাদ করে, তবে 

সে জয়লাভপুর্বক আপনার অভীক্ট সিদ্ধি করিতে 
পারে। হে রাজন্! কৃষ্ণ নীতি-নিপুণ, আমারও 

বিলক্ষণ বল আছে এবং ধনগুয়ও সকলকেই জয় 

করিতে পারেন, অতএব যেমন অগ্নিত্রয় যজ্ঞ সাধন 

করে, তদ্রপ আমরাও জরাসন্ধের বধ সাধন করিব। 

শ্রীরুষ্ণচ কহিলেন, অবোধ ব্যক্তি পরিণাম.বিবে- 

চনা না করিয়াই কাধ্য আরন্ত রুরে,একারণ বিজ্ঞের। 

স্বার্থপর অনভিজ্ঞ বালক-শক্রকে কদাচ ক্ষমা করেন 

না। মহারাজ! আমরা শুনিয়াছি, পুরে আাধু 

লোকদিগের সময়ে যৌবনাশ্ব, ভগীরথ, কার্তবীষ্য, 
ভরত ও মরুত্ব এই পঞ্চ মহীপতি, সমুদয় বশার্হ 

ব্যক্তিদ্গকে বিচার করিয়া, প্রত্যেকে করগ্রহণে 

বিরতি, প্রতিপালন, তপোবীধ্য, বল ও সমৃদ্ধি, এই 

পঞ্চগুণের এক. একটি গুণদ্বারা সমাটু হইয়াছিলেন; 
কিন্ত আপনি সর্বপ্তণ-সম্পন্ন সীমাজ্য-লাভের অভি- 

লাষ করিতেছেন, স্থতরাং ধর্ম অর্থ ও নয়ানুষায়ী 

মন্ত্রণানুমারে আপনকার রূহদ্রথ-তনয় জরাসন্ধকে 

নিগৃহীত করা উচিত হইতেছে। হে ভরতর্ষভ 
আপনি ইহা! বিলক্ষণৰূপে বোধগম্য করুন| দেখুন, 

একশত রাজবংশীয়েরা কেহই জরাসন্ধকে প্রতি- 

রোধ করিতে পারেন না» স্থৃতরাং সে বলদ্বারাই 
সাম্াজ্যতোগ করিতেছে রত্রভীজন রীজগণ রত্ব 

দিনা তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন) ইহাতেও সে 



২৩ মহাভারত ! [মন্ত্রণা প্রং। অধ্যায় ১৫।১৬। 

সন্তব্ট না হইয়া মুর্খতাবশত ছুর্নয় অবলম্বনপূর্ববক 
মুর্ধাভিষিক্ত রাজগণকে বলদ্বারা আক্রমণ করে। 

এ প্রধানপুক্রব বলপুর্ব্রক- যাহার নিকটে রাজস্বের 
অংশগ্রহণ না করে, এমত পুরুষই দৃষ্ট হয় না। এই- 

বপে জরাসন্ধ প্রায় একশত রীজাকে অধীন করি- | 

য়াছে। হে ভরতনন্দন : আপনার অপেক্ষা দুর্বল 

রাজা কিপ্রকারে তাহার সহিত শক্রতা করিবে ? 

পশুপতি-গৃহস্থিত, পশুগণের ন্যায় প্রোন্ষিত ও 

বলিদানার্থে নির্দিষ্ট রাজগণের জীবনে আর কি 

প্রীতি হইতে পারে? শন্ত্রে নিহত হইলে ক্ষজিয়গণ 

যখন সৎকার-ভাজন হন, তখন অবশ্যই আমরা 
সমরে সমবেত হইয়া জরাসদ্ধকে প্রতিরুদ্ধ করিব। 

হে রাজন্্! একশত মধ্যে ষড়শীতি ভূপতি জরা- 
সন্ধ-কর্তৃক সমানীত হইয়। বলিদানার্থে নিৰপিত 
রহিয়াছেন, কেবল চতুর্দশমাত্র অবশিব্ট আছেন) 
তাহারা হস্তগত হইলেই এ ঘোরতর ক্ুরকর্মম 

অচিরে সম্পাদিত হইবে । অতএব এ ব্যাপারে 

যিনি বিদ্ব প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই 

প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিবেন, এবং 

যিনি তাহাকে জয় করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সামীজ্য- 

ভোগ করিবেন । 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাণ্ড । 
১৯৯ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রুষ্ণ! আমি সাম্াজ্যলাভের 
অভিলাবে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া কেবল সাহসের 

উপর নির্ভর করত কিৰপে তোমাদিগ্রকে জরা- 

সন্ধের বধার্থ প্রেরণ করিব! হে জনার্দন! আমি 

মনে করি ভীমার্জুন আমার নেত্রযুগল, আর তুমি 
আমার মন, অতএব নয়ন-মন-বিহীন হইয়া আমি 

কিৰপে জীবিত থাকিব! জরাসন্ষের ভীষণ পরা- 

ক্রমশালী দুষ্পার সৈন্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া বমও 

পরাস্ত করিতে পারেন না, সুতরাং তাহাতে তোমা- 

দ্র বিক্রম-প্রকাশ কিৰপ হইবে! পরন্ত এবিষয়ে 

হস্তক্ষেপ করিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবার 

সন্তাবনা ; অতএব আমার মতে প্রস্তাবিত যজ্ঞা- 

রস্তের মানস করা উচিত হইতেছে না। হে জনার্দদন! 

এবিবয়ে আমি একাকী যাহা বিবেচনা করিতেছি, 
তাহা শ্রবণ কর! রাজন্ুয় যজ্ঞ করিবার অভিলাষ 

হইতে নিরৃত্র হওয়াই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করি- 
তেছি ; আমার মন নংপ্রতি অতিশয় ব্যাকুল হুই- 
তেছে; আমি নিশ্য় বুঝিতেছি, রাজস্থুয় যন 

সম্পন্ন করা অসাধ্য ব্যাপার । ূ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অর্জুন স্বীয় সামর্যে ধনুঃ- 

শ্রেষ্ট গাণ্ডীব, অক্ষয় তুণদ্ধয়, রথ, গ্বজ ও মনোহর- 

সভা, এই সমস্ত বস্ত প্রাপ্ত হওয়ায় সাহসী হইয়া 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন, মহারাজ! ধন্নু, শস্ত্র শরসমূ, 
বীধ্য, সহায়, ভূমি, ঘশ ও. সৈন্যসামন্তড এই অভি- 

লষিত ছুর্লভ বস্তু সমস্ত আমি লাভ করিয়াছি । 
দেখুন, সাধুসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা 
কুলমধ্যাদার প্রশংসা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার 
বিবেচনায় উহা বলের তুল্য নহে; বীষ্যেতেই আ- 
মার স্পৃহা হয়। বাধ্যসল্পন্ন বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি 
নিব্বীষ্য হয়, সে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর 3 বীধ্যহীন- 

কুলে উৎপন্ন বীধ্যবান্ মানব তাহার অপেক্ষা শ্রেনঠ 
হয়েন। হেরাজন্! যিনি শক্র-জয় করিয়! বর্ধিত 

হয়েন, তাহাকেই সর্বপ্রকারে ক্ষত্রিয় বল! যায়; 

কারণ মনুষ্য কুলমর্য্যাদাদি সব্রগুণে বঞ্চিত হইলেও 

কেবল বীষ্যবান্ হইলেই শক্রজয় করিতে পারেন, 

আর সর্ধগুণ-সন্পন্ন হইলেও যদি বীধ্যবিহীন হন, 
তবে কোন কাধ্যকারক হয়েন না। পরাক্রমের 
নিকটে সকলগুণই গুণীভূত অর্থাৎ অপ্রধানভাবে 

অবস্থিত থাকে। আত্যন্তিক অভিনিবেশ, পুরুবকার 
ও দৈব এই তিনটি জয়ের প্রতি কারণ; অতএব 
সম্যক বলশালী হইলেও অনবধানতা-বশত কোন 

ব্যক্তি বিজয়-লাভের উপযুক্ত হইতে পারে না) 
প্রত্যুত, বলবান্ হইয়াও এ কারণে শত্রহস্তে মৃত্যু 
প্রা্ত হয়। ভুর্বলকে বেমন দৈন্য আশ্রর করে, 
সেইকপ সবলকে মোহ আসিয়া আক্রমণ করে; 
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অতএব জয়ার্থিদিগের এ মহানিষ্ট-সাধক মোহ ও 
দ্রীনতা পরিত্যাগ করা বিখেয়। বজ্জেরনিমিত্তে জরা- 

সন্ধকে বিনাশ এবং রাজগণকে মুক্ত করিতে পা- 

রিলে ইহা অপেক্ষা আমাদিগের উৎকৃষ্ট কার্য্য 
আর কি হইতে পারিবে ! বিশেষত এবিষয়ে অন্ু- 
দেষাগী থাকিলে লোকে আমাদিগকে নিশ্চঘ্নই 

নিগুণ মনে করিবেক। অতএব হে রাজন! আমা- 

দিগের অসংশয়িত গুণসমূহ থাকিতেও অ।পনি কেন 
নির্ণ বিবেচনা করিতেছেন? অগ্রে শান্তি ইচ্ছা 

করিয়া মুনি হইলে পশ্চাঙ কাষায় বস্ত্র যেৰপ 

সুলভ হয় তদ্রপ প্রবল শক্র জয় করিতে পারিলে 

আমাদিগের অনায়সে সামাজ্যলাভ হইবে; অত- 

এব আমরা অবশ্যই সংগ্রামে প্বুত্ত হইব। 

বোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 
-২১৩1৬৮ 

বাসুদেব কহিলেন, ভরতবংশে উৎপন্ন, বিশেষত 

কুন্তীর গর্তজাত ব্যক্তির যেৰপ মতি হওয়া উচিত, 
অজ্জুন তাহ প্রদর্শন করিলেন । দেখুন, রাত্রিতে 
কি দিবাতে কখন্ মৃত্যু হইবে, তাহা আমরা অব- 

গত নহি, আর যুদ্ধ না৷ করিলেই যে মৃত্যু হয় না 

ইহাও কখন শুনি নাই ; অতএব বিধি-দৃষ্ট নয়া- 
নুসারে শত্রকে আক্রমণ করিলেই  অন্তঃকরণের 
পরিতোষ জন্মে, এবং তাহাই ক্ষত্রিয় পুরুষের 

কর্তব্য । অপায়-রহিত অর্থাৎ দৈবাদি প্রাতিকুল্য- 

বিহীন সুনয়ের সংবোগে অবশ্যই উপক্রম সিদ্ধ হয়, 

এবং সামদানাদি উপায়-বিহীন অনয়ের সংযোগে 

নিশ্চয় বিনাশ হইয়! থাকে; উক্তবূপ সুনয়-সহ- 
কারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও একপক্ষের উৎকষ হওয়া 
সম্ভব, যেহেতু উভষ পক্ষের সমত। প্রায়ই সম্ভবে না) 

যদ্দিচ সমৃত। হয়, তথাপি বিজয়-বিবয়ে সংশয় হইয়া 

থাকে, যেহেতু জয় কি পরাজর উভয় পক্ষেরই হয় 

না। অতএব আমরা নয়াবলম্বন-পুর্ববক  শক্রর 

সমীপবর্তী হইলে বুল্ষান্তকারী নদীবেগ-তুল্য 'অব- 

শ্যই তাহার নিধন সাধনে সমর্থ হইব। আন্মচ্ছিদ্র 

গোপনে যত্রবান্ হইয়। পরের ছিদ্রানুসারে আক্রমণ 
করিলে কেন না আমরা ক্লৃতকাধ্য হইতে-পারিব ? 
পণ্ডিতদিগের নীতি এই যে, ব্যটসৈন্য অতিবলিষ্ঠ 

শক্রর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিবেক না) ইহাতে 
আমিও অসম্মত নহি; কিন্তু অজ্ঞাতসারে শত্রগৃহে 

প্রবেশপুর্ববক তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া অভীষ্ট 

লাভ করিতে পারিলে আমরা কোনক্রমে নিন্দনীয় 
হইব না। পুরুবপ্রধান জরাসন্ধ ভূতগণের অন্তরা- 
আর ন্যার একাকী নিত্য সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, 

অতএব যাহাতে তাহার বিনাশ হয়, এক্ষণে তাহাই 

আমাদিগের উদ্দেশ্য ; আমরা জ্ঞাতিগণের পরি- 

ত্রাগ-পরারণ হইয়। সংগ্রামে হয় তাহাকে নিহত 

করি,না হয় তৎকর্তৃক নিহত হহয়' স্বর্গলাভ করি। 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধ কে 2 

তাহার বলবীধ্যই বা কত. শলত-সদৃশ জরাসন্ধ 
অগ্রিতুল্য তোমাকে স্পর্শ করিয়া কেনই বা দগ্ধ হর 
নাই? শ্রীরুষ্ণ কহিলেনঃ মহারাজ ! জরাসন্ধের 
ঘাদৃশ বীধ্য ও পরাক্রম এবং সে বহুবার আমা- 
দিগের অনিক্কারী হইলেও যে নিমিত্তে তাহাকে 
আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি, তৎসমুদায় বর্ণন 
করিতেছি, শ্রবণ করুন ! 

মণধদেশে তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি, 
সমরদর্পিত ৰূপবান্ শ্রীমান্ বীর্যসম্পন্ন, অতুল্য 
বিক্রমশালী, যক্ভীয় চিহ্ছে নিয়ত ভূঘিতগাত্র, দ্বিতীয় 
শতক্রতু-তুল্য বৃহদ্রথ নামে এক অতি বলবান্ রাজ! 

ছিলেন। তিনি তেজে ুরয্যসম, ক্ষমায় পৃথিবী-তুল্য, 
ক্রোধে অন্ঠক-সদৃশ এবং  এশ্বধ্যে কুবেরের মত 
ছিলেন। হে ভরতনন্দন ! সুয্যকিরণ যেমন সর্ধত্র 

ব্যাপ্ত হয়, তদ্রপ তাহার কুল-পরম্পরা-সিদ্ধ গু৭- 
সমূহে সমস্ত ধরণীমগুল ব্যাপ্ত হইয়াছিল । এ মহা- 
বীধ্য মহীপতি, কাশীরাজের পরম ৰূপসম্পন্তি- 

শালিনী যমজ কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
এ পুরুবপ্রবর ভার্ধ্যাদিগের সহিত নিজ্জনে এইকপ 
নিয়ম করিয়াছিলেন যে তোমাদের উভয়ের প্রতিই 
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আমি সমান অনুরক্ত থাকিব, কদাচ বৈষম্যাচরণ 

করিব না। হে রাজন্্! গজরাজ যেমন করেণুদ্বয়ের 

সহবাসে সুখে কাল যাপন করে, এ রাজা সেই 

আত্মান্ুুৰপ, প্রেমাস্পদ পত্বীদ্বয়ের সহিত তদ্রপ 
কাল হরণ করিতেন, এবং উহ্হাদের মধ্যগত হইয়া 

গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত মুর্তিমান্ সাগরের ন্যায় 
শোভা পাঁইতেন। এইৰপে বিষয়-রসের আস্বাদন 
করত ক্রমে এ রাজার যৌবন কাল অতীত হইল, 
তথাপি কোন একটি বংশধর পুক্র জন্মিল না। 
ভূপতি পুভ্র-কামন! করত বহুবিধ যজ্ঞ হোম ও 

মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কুলবিবর্ধন পুক্র 

লীত করিতে পাঁরিলেন নী 

অনন্তর একদা গোতমবংশীয় মহাত্া কাক্ষী- 
বানের পুভ্র, মহান্ুভব চণ্ডকৌশিক তপপ্যায় শ্রান্ত 

হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমনপুর্বক এক বৃক্ষমুলে 

উপবিষ্ট আছেন, ইহা।. শ্রবণ করিয়া রাজা বৃহদ্রথ 

পৃত্রীদ্ধয় সমভিব্যাহারে তৎসমীপে উপনীত হইয়া 

সুনিজন-সমুচিত বহুল উৎকৃষ্ট বস্ত প্রদানদ্বারা 
তাহাকে পরিতুষট করিলেন। সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী 

খবিপ্রৰর চগ্ডকৌশিক তাহাকে কহিলেন, হে সুত্রত- 

পরায়ণ রাজেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হই- 

যাছি, এক্ষণে অভিলঘিত বর প্রার্থনা কর। রাজা 

বুহদ্রথ তখন ভার্ষ্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তাহাকে 
প্রণাম করিয়া পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় সাশ্রু- 
নয়নে গদ্দাদন্বরে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি 

অতিমন্দভাগ্য ; অদ্যাপি পুজ্রধন লাভ করিতে 

পারি নাই, স্থৃতরাং রাজ্যধন নিম্পুয়োজন বিবেচনা 

করিয়া সমুদয় পরিত্যাগপুর্ববক তপোবনে গমনের 

মানস করিয়াছি ঃ অতএব এ অবস্থায় আমার আর 

বরে প্রয়োজন কি! ৰ 

রাজার এই কথা শুনিয়া মুনি ইন্ড্রিয় সমস্ত সং- 

যত করত সেই আমৃর্ক্ষের ছায়াতেই উপবিষ্ট 
থাকিয়া ধ্যান করিতে লাগ্িলেন। তিনি সেইৰপে 

উপবিষ্ট আছেন, ইতিমধ্যে তাহার ক্রোড়দেশে 

শুকাদিদ্বার৷ অক্ষত একটি সরস আমুফল পতিত 
হইল। মহা প্রাজ্ঞ মুনিবর চণ্ডকৌশিক এ অদ্ভুত 
ফল গ্রহণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করত পুক্রলাভের 
নিমিত্তভূত বিবেচনা করিয়া উহা রাজাকে প্রদান 

করিলেন এবং কহিলেন, হে নরনাথ! তোমার 

মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে নিরৃত্ত হইয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান কর। 

হে ভরতর্ষত! নৃপসত্ভম মহা প্রাজ্ঞ বৃহদ্রথ, মুনির 

এই কথা শ্রবণে মন্তকদ্বারা তাহার চরণযুগলে 
প্রণতিপুর্ববক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এব 

পুর্বরৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পড়ীদ্বয়কে এ এক 
ফল প্রদান করিলেন। তাহারাও উভয়ে অংশ 

করিয়া এ ফল ভক্ষণ করিলেন। ভাবী অর্থের 
অবশ্যস্তাবিতা এবং মুনির সত্যবাদিতা-প্রযুক্ত এ 
রাজ্ীদ্ধয়ের ফলভক্ষণ-সম্ভুত গর্তের সঞ্চার হইল। 
নৃপতি বৃহদ্রথ তাহাদিগকে গর্তবতী দেখিয়া অতি- 

শয় আনন্দিত হইলেন 1 হে মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতে ! 

অনন্তর দশমাস পুর্ণ হইলে এ দুই রাজমহিষী ছুই 
খণ্ড শরীর প্রসব করিলেন, এবং উহাদের প্রত্যে- 
কের এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দমুখ, অর্থ- 
উদর ও অর্থন্ফিক অবলোকন করিয়া উভয়ে ভয়ে 
কম্পিত হইতে লাগিলেন। অবলা ভগ্ীদ্ধয় তখন 
নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইরা পরস্পর পরামর্শপুর্ববক এ 
জীবিত শরীর-খগুদ্ধয় অতিছুঃখে পরিত্যাগ করি- 
লেন। উহাদিগের ছুই জন ধাত্রী এ খণ্ডিত গর্তদ্য় 
সুন্দরৰপে আর্ত করত অন্তঃপুর হইতে নির্গমন- 
পুর্বক কোন চতুষ্পথে লইয়। গিয়া নিক্ষেপ করিয়া 
আসিল। হে নরবর! মাংস-শোনিত-ভোজিনী জরা- 
নানী কোন রাক্ষপী এ প্রক্ষিগত দেহ-খগুদ্য় গ্রহণ 
করিল। এ রাক্ষমী তখন বিধিবল-প্রেরিতা হইয়া 
সহজে বহন করিবার আশয়ে সেই উভয় শরীরখণ্ড 
একত্র করিল। হে পুরুবর্ষভ! এ অর্ধ কলেবর-যুগল 

পরস্পর সংযোজিত হইবামাত্র একমুর্ভিধারী এক 
বীরকুমার হইল। হে রাজন! অনন্তর রাক্ষসী 
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বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে বজ্সার শিশুকে তুলিতে 

চে! করিয়াও অসমর্থা ইইল। এ বালক করতলে 

তাম্বর্ণ মুষ্টি বন্ধন করত বদনে স্থাপন করিয়া 
অতিশয় সংরন্ত-সহকারে সজল জলদ-তুল্য-গভীর 

গঙ্জনে ক্রন্দন করিতে লাগিল । হে পরন্তপ, নর- 

ব্যান! এ শব্দে পুরবাঁসীরা সন্্ান্ত হইয়া রাজার 
সহিত সহসা বহির্সত হইল, এবং সেই নিরাশা, 

শীনবদনা, ক্ষীরপুর্ণপয়োধরা রাজমহিলারাও পুক্র- 
লাভের নিমিত্ত সহসা ধাবিতা হইলেন । তখন 

রাক্ষসী এ রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্ন, রাজাকে সন্তা- 

নেচ্ছু এবং সেই বালককে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ দৃষ্টি করিয়া 
ভাবিল, আমি এই রাজার গরধিকারে বাস করি; 
ইনি পরম ধার্মিক ও মহাআা, বিশেষত পুক্রলাভার্থে 
অতিশয় উৎসুক আছেন; অতএব ইহার এই 

বাঁলক পুক্রটিকে নষ্ট করা আমার কৌনক্রমে উচিত 
নহে। এইবৰপ চিন্তা করত এ নিশাচরী মানুব- 
বপ্পিণী হইরা, মেঘমালা যেমন সুর্যকে আবরণ করে 
তদ্রপ এ কুমারকে ধারণ করিয়া রাজার নিকট 
নিবেদন করিল, হে বৃহদ্রথ ! এই পুক্রটি তোমার; 
মুনিবরের বরপ্রভাবে তোমার পত্রীদ্বয়ে উৎপন্ন 
হইয়াছে; এক্ষণে. আমি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ 
কর; ধাত্রীরা ইহাকে ত্যাগ করিয়াছিল, আমি 

যত্ত্ুপুর্ববক রক্ষা করিয়াছি । 
শ্রীকষ্*চ কহিলেন, হে ভরতবংশপ্রবর ! অনন্তর 

কাশীরাজের সেই শোভন কন্যাদ্ধয় এ বালককে 

লাভ করিয়া স্তনবিণলিত ম্মীরধারা দ্বারা তৎক্ষণাৎ 

অভিষিক্ত করিলেন । তৎপরে রাঁজা সমুদায় বৃত্তান্ত 

অবগত হইয়া হৃউমনে সেই উজ্জলন্ুবর্ণবর্ণী মানুষ- 

বূপিণী রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কমলগর্ড- 

কান্তি ! আমার পুত্র প্রদায়িনী তুমি কে? হে কল্যা- 

নি! তোমাকে ইচ্ছাবিহারিণী কোন দেবতা বোধ 

হইতেছে; অতএব তোমার যথার্থ বিবরণ বর্ণন 

কর। 
সগুদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

রাক্ষসী কহিল, হে রাজেন্দ্র ! আমার নাম জরা) 
আমি রাক্ষসকুলে জন্গিয়াছি, ইচ্ছামত ৰপধারণ 
করিতে পারি। মহারাজ! তোমার আবাঁসে সম্মা- 

নের সহিত সুখে বাস করিতেছি । আমি মনুব্য- 
মাত্রেরই গৃহে নিত্য নিত্য ভমণ করিয়া থাকি। 
সয় ব্রহ্মা, পুর্বেবে গৃহদেবী নামে দিব্যকপিণী আ- 
মাকে সৃজন করিয়৷ দানবদিগের বিনাশজন্য স্থাপন 

করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সপুক্্া এবং 'নবযৌবনা 
মদীয় প্রতিমূর্তি ভক্তিপুর্বক স্বীয় গৃহের ভিত্তিতে 
লিখিয়। রাখে, তাহার নিশ্চিত কল্যাণ হয়, যেনা 

রাখে সেবিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাঁকে । হে প্রভো।! 
পুক্রগণে পরিরৃত মদীয় প্রতিমূর্তি তোমার গৃহের 
কুড্যে লিখিত আছে) এবং তোমার গৃহে বাস 

করিয়া আমি গন্ধ প্রক্প ধূপ ভক্ষ্য তোজ্য প্রভৃতি বহু- 

বিধ উপকরণ দ্বার। সর্ধবদ। সুন্দরৰূপে প্ুজিতা হই- 
তেছি, একারণ নিরতই তোমার প্রত্যুপকার নিমিত্ত 
চিন্তা করিয়া থাকি। হেধার্ম্মিক! অদ্য তোমার 

পুত্রের খর্ডিত-শরীরদ্বয় অবলোকন করিয়া দৈব- 
যোগে যেমন একত্রিত করিলাম, অমনি উহা একটি 
কুমার হইয়া! উঠিল। মহারাজ! তোমার ভাগ্য- 
ক্রমেই এপ ঘটনা হইয়াছে, আমি কেবল ইহাতে 

উপলক্ষমাত্র। আমি স্থুমেরুকেও ভক্ষণ করিতে 

পারি, তোমার এই বালকের ত কথাই নাই, কেবল 
তোমার গৃহে সর্বদা পুজিত হই বলিয়াই সন্তোব- 
প্রযুক্ত ইহাকে তোমারে প্রত্যর্পণ করিলাম । 

শ্ীরুষ্ণ কহিলেন, রাক্ষসী এই সকল কথা কহিয়া 
এ স্থান হইতেই অন্তর্থিতা হইল। রাজা রুহদ্রথ 

স্বীয় কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে প্রবেশপুর্ববক 
তাহার জাতকর্মা সমস্ত করাইলেন এবং সমস্ত মগধ 

রাজ্যে রাম্মসী-উদ্দেশে মহোৎসব করিতে আদেশ 

দ্রিলেন। অপিচ, ব্রহ্মার তুল্য এ নরপতি “ জরা- 
রাক্ষপী ইহাকে সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত করিরাছে, 

অতএব ইহার নাম জরাসন্ধ হউক, ” এইবপ স্থির 

করিয়া সেই বালকের নামকরণ করিলেন । মগ- 
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ধাধিপতির এ মহাতেজন্বী পুক্র প্রশস্ত আকার ও 

বলসম্পন্ন হইব আহ্ুতি-প্রাগ্ড হুতাশনের ন্যায় 

বর্দিত হইতে লাগিল, সুতরাং শুর্লুপক্ষীয় শশা- 

স্কের ন্যায় জনক জননীর আনন্া-বর্ধন হইল। 
অধ্টাদশ অধ্যায় সমাগু | 
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শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে মহা 

তপা৷ ভগ্রবান্ চণ্ডকৌশিক পুনর্ববার মগধদেশে 
উপস্থিত হইলেন। রাঁজ। বুহদ্রথ তাহার আগমনে 

যখোচিত হৃষ্ট হইয়া অমাত্য, পুরোহিত, পত্রীদ্ধয় ও 
গুজের সহিত নির্গমন-পুর্ববক পাদ্য অর্থ্য আচমনী- 
যাদ্ি দ্বারা তাহার অর্চনা করিলেন। হে ভরত- 

নন্দন ! এ মহীপতি রাজ্যের সহিত সেই পুক্রটি 

তাহার নিকটে নিবেদন করিলেন ভগবান্ চণ্ড- 

কৌশিক মগধরীজের এ পুজা গ্রহণ করিয়া শ্রীত- 

চিত্তে তাহাকে কহিলেন” হে রাজেন্দ্র! আমি দিব্য 

নয়ন দ্বারা এ সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত হইয়াছি; তো- 

মার এই পুত্র ভবিষ্যতে ষে অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, 
ইঙ্কার বাদৃশ ৰূপ, সু, বল ও পরাক্রম হইবে তাহা 
শ্রবণ -কর! তোমার এই পুভ্র এশ্বর্যে সমৃদ্ধ ও 
বিদ্রম-সম্পন্ন: হইয়া তৎ সমুদায়ই প্রাপ্ত হইবেন 
সন্দেহ নাই । গরুড় উড্ডীন হইলে অন্য বিহজগম- 

গ্রণ তাহার গতির যেমন অনুকরণ করিতে পারে 

না, তদ্রপ কৌন নরপতিই ইহার সদৃশ বীধ্যশালী 
হইতে, পারিবেন না; যে সকল ব্যক্তি ইহার প্রাতি- 

কুলাচরণ- করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাসে 
পতিত হইবে। হে মহীপতে! দেবতারাও যদি 

ইইখর উদ্দেশে শত্ত্র সমস্ত বিমে'চন.করেন, তবে 
পর্বতে আহত নদীবেগের ন্যায় তৎ সমুদায়ও 

ইহার পীড়াকর হইবে না) ইনি সমস্ত মুদ্াভি- 
বিক্তদ্দিগের উপরে প্রদীপ্ত- হইবেন । সুর্য যেমন 
সকল জ্যোতিঃপদার্থের প্রভানাশক, তদ্রপ ইনি 

সকল ভূপালবর্গের সৌভা গ্যপ্রভা বিলুগ্ড করিবেন । 
শলভ-সকল যেমন অগ্রিতে পতিত হইয়া! মৃত্যুর 

সহিত সাক্ষাৎ করে, সেইৰপ সম্ৃদ্ব-বলবাহনশালী 

রাজন্যগণ ইহাকে অতিক্রম করিতে আসিয়া! 

বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। বর্ষাকালে নদনদ্ীপতি সমুদ্র 
বেমন উচ্দুসিত জলশালিনী নদী সকলকে গ্রহণ করে, 
তদ্রপ ইনি সমুদয় রাজগণের সমৃদ্ধ শ্রীসমূহ স্বয়ং 
গ্রহণ করিবেন। সর্বশস্যধর! বিপুলতরা বসুন্ধরা 
যেমন শুভাশুভ সকলই ধারণ করেন, সেইৰপ 

মহাবলবান্ জরা সন্ধ চাতুর্ধবর্ণের ধারয়িতা হইবেন। 
শরীরীগণ যেমন সর্বভূতের আত্মভূত বায়ুর বশ- 
বস্তা থাকে, সেইৰপ সমুদায় নরপতিগণ ইহার 

আজ্ঞাধীন হইয়া থাঁকিবেন । অধিক কি, সকল- 
লোকমধ্যে অতিবলান্বিত এই মগধরাজ জরাদন্ধ 

ত্রিপুরান্তকর সংসারহর মহাদেব রুদ্রকে সাক্ষাৎ 

দর্শন করিবেন। 

হে শক্রনাশন ! মুনি এইবৰূপ কহিতে কহিতেই 
যেন স্বকীয় কোন কাষ্যের্ চিন্তা করত নরপতি বৃহ 
দ্রথকে বিদায় করিলেন। মগবধরীজও নগরে প্রবেশ 

পূর্বক জ্ঞাতি কুটুঙ্বগ্ণণ সমভিব্যাহারে জরা সম্ধকে 
মণধরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন । 

জরাসন্ধ রাজ্যাভিষিক্ত হইলে পরে রাজ বুহদ্রথ 

পত্রীদ্ধয়ের সহিত তপোবনে প্রস্থান করিলেন। হে 

প্রজানাথ! পিতা ও মাতৃদ্বয় বনগমন করিলে জরা- 
সন্ধ স্বকীয় বীর্যযবলে সকল পার্থিবদিগকে বশীভূত 
করিল। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ বূহদ্রথ তপোবনে 

বহুকাল তপস্যা করিয়। ভাধ্যাদ্বয়ের সহিত ন্বর্গা- 

রোহণ করিলেন । নবীন নৃপাতি জরাসন্ধ কৌশি- 
কের বাক্যান্থুৰপ সমস্ত বরলাভ করিয়। রাজ্য- 

পাঁলন করিতে লাগ্িলেন। হে ভরতনন্দন ! তৎ- 

কালে জরাসন্ধের আত্মীয় মহীপতি কংস বস্থুদেব- 

তনয় কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হইলে তাহার সহিত জরাঁ- 
সন্ধের শত্রুতা জন্সিল। বলবান্ মগধরাজ এ শত্রুতা 
বশত গিরিত্রজ হইতে একট। প্রকাণ্ড গদা নবনবতি- 

বার সঞ্চালন করিয়া মথুরায় অবস্থিত, অদ্ভুত কর্মা 
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কৃষ্ণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। এ শোভনা গদ। 

নবনবতি যোজনান্তে মথুরার নিকট পতিতা হইল । 
পুরবাসীরা সম্যক্বপে দৃষ্টি করিয়া গদাপাতের 
বৃত্তান্ত ক্ষ্ণের নিকট নিবেদন করিল। মথুরা-সন্মি- 
হিত যেস্থানে এ গদ পতিত হয়, তাহা গদাবসাঁন 

নামে বিখ্যাত হইল | মহারীজ ! হংস ও ডিস্তক 

নামে যে ছুইব্যক্তি জরাসন্ধের সহায় ছিল, তাহারা 
শান্ত্রের অবধ্য, মন্ত্রণা-বিষয়ে অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং 

নীতিশান্ত্রবিশীরদ ছিল। এঁ মহাবলশালী বীর- 

দ্বয়ের কথা আমি পুর্ববেই আপনকা'র নিকটে ব্যক্ত 
করিয়াছি যে, হংস ডিস্তক ও স্বয়ং জরাসন্ধ এই তিন 

জনে মিলিত হইলে বোধ হয় ত্রৈিলোক্যও তাহা 

দের সমকক্ষ হইতে পারে না। কুকুর অন্ধক ও 

রুঞ্চিবংশীয়ের। পরা ক্রান্ত হইয়াও কেবল এই কারণ- 

বশত নীতির নিমিত্ত জরাসন্ধকে উপেক্ষা করিয়া- 

ছিলেন । 

উনবিংশ অধ্যায় ও মন্ত্রণ। প্রকরণ সমাপ্ত । 

০ ০ 

জরাসন্ধবধ প্রকরণ। 

বান্থুদেব কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! হংস ও ভিস্তক 
জলমগ্ন হইয়া! প্রাণত্যাথ করিয়াছে এবং কংসও 

সসহায়ে নিহত হইয়াছে, অতএব এই সময় জরা- 

সন্ধবধের প্রশস্তকাল উপস্থিত। সমুদায় সুরাসজুর- 

গণও তাহাকে প্রকাশ্য সমরে পরাজয় কারিতে 

পারেন না ; অতএব আমার বিবেচনায় উহাকে 

বাহ্থযুদ্ধেই জয় করা কর্তব্য। আমাতে শীতি আছে, 
ভীমেতে বল আছে এব অর্জনও আমাদিগের 

রক্ষক হইবেন) অতএব অগ্সিত্রর় যেমন যজ্ঞ সাধন 

করে, তদ্ধপ আমর। জরাসন্ধের বিনাশ সাধন 

করিব । আমর! তিনজনে নিজনে তাহার সন্নিহিত 

হইলে, সে-আমাঁদিগের মধ্যে এক জনের সহিত 

বন্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে সন্দেহ নাই। অবমাননা 
লোভ-প্রকাশ ও বাহুবীধ্য দর্শনে দর্পিত হইয়! সে 

অবশ্যই ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে। 

লোকে স্বভাবত সমুদ্ধত হইলেও স্বৃত্যু যেমন তাহার 
নাশক হয়, তদ্রপ মহাবলশালী- মহাবাহ্ছ ভীম- 

সেনও এ উদ্ধত-স্বতাঁৰ জরাসন্ধের নিধন সাধনে 

সমর্থ হইবেন। মহারাজ! আপনি যদি আমার 
হৃদয়জ্ঞ হয়েন এবং আমার প্রতি যদি আপনকার 

বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আর বিলম্ব না করিয়া 

তীমার্জানকে আমার নিকট ন্যাস-স্বজূপে অর্পণ 
করুন। 

বৈশলম্পারন কহিলেন, নারায়ণকর্তৃক এইৰূপ উক্ত 
হইয়া এবং ভীমার্জুনকে প্রফুলবদনে অবস্থিত 
দেখিয়া যুখিষ্টির সসম্ত্রমে প্রত্যুত্তর করিলেন, ছে. 
অমিত্রনাশন, অচ্যুত! তুমি আমাকে এমন কথ! 

বলিও না! তুমি পাগুবদিগের নাথস্বৰপ” আমরা 

তোমারই আশ্রিত। হে গোবিন্দ! তুমি যাহ! বলি- 

তেছ সকলই যুক্তি-সিদ্ধ হইতেছে; কারণ, লঙ্গমী 
যাহাদিগের প্রতি বিষুখী, তুমি কদাচ তাহাদিগের 
অগ্রবস্তাঁ হও না। হে জগৎ্পতে! তোমার নিদেশ- 

বর্তী থাকায় আমার এইৰপ মনে হইতেছে, যেন 
আমি জরাসন্ধকেও বধ করিয়াছি, মহীপতিগণকেও 

মুক্ত করিয়াছি এবং রাঁজন্তুয় যজ্ঞও লাভ করিয়াছি। 

হে পুরুবোত্বম ! এক্ষণে উপস্থিত কার্য যাহাতে 
শীঘ্র সম্পন্ন হয়, অপ্রমত্তচিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর) 

যেহেতু তোমাদিগের তিনজন ব্যতিরেকে আমি 

ধর্মার্থকাম-বিহীন রোগার্ত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিত 

হইয়া! জীবন ধারণে উৎসাহ করিতে পারি না। 

আমার স্থিরনিশ্য় এই ফে, যেমন কুষ্ব্যতীত পার্থ 

থাকিতে পারেন না এবং পার্থৰিনা কৃষ্চও থাকিতে 

পারেন না, সেইৰপ ক্ৃষ্ণার্ছ্নের অজের-ভ্রিলোক- 

মধ্যে কেহই নাই | অপিচ, এই ভ্রীমান্ বুকোদরও 

বলবান্দিগের মধ্যে প্রধান ;. এই মহাযশ! বীরবর 

তোমাদিগের সহিত মিলিত হইলে কি ন! করিতে 

পারেন? উত্তমনায়ককর্তৃক: পরিচালিত হইলেই 

বলসমূহ উত্তমৰূপে কা্য-সমাধা করে) নায়ক" 

বিহীন সৈন্যকে পণ্ডিতের! জড় অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকব 
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বলিয়া নির্দেশ করেন; অতএব বিচক্ষণ সেনাশী- 
দিগেরই সৈন্য পরিচালন করা কর্তব্য। যেখানে 

নিশ্নভূমি, বুদ্ধিমান লোকেরা সেই দিকেই জল লইয়া 
যান) ধীবরেরাও, যেখানে ছিদ্র থাকে, সেইস্থানে 
জল লইয়া যায়; এইৰূপ, বিচক্ষণ সেনানীগণ শকত্রর 

নিন্নতা ও ছিদ্রবিচার করিয়া সৈন্যচালন করেন। 

অতএব আমরা নয়বিধিজ্ঞ, পুরুষকার-সম্পন্ন, 

ত্রিলোক-বিশ্রুত গোবিন্দকে অবলম্বন করিয়া অব- 

শাযই কার্য্যসিদ্বির নিমিত্ত যত্ব করিব । বিন কার্ষ্য- 

সাদ্ধর প্রার্থনা করেন, তিনি এতাদৃশ বুদ্ধি, নীতি, 
বল, ক্রিয়। ও উপায়-সমন্বিত কৃষ্ণকেই তদ্বিষয়ে 

অগ্রসর করিবেন। পুথানন্দন অর্ভ্নও কাধ্যসিদ্ধির 

নিমিত্ত ঈদৃশ গুণসম্পন্ন যদ্ুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণেরই অন্ুুগমন 
করুন এবং ভীমও অর্জনের অনুগামী হউন। এপ 
হইলেই নীতি, বল ও জয় বিক্রম-বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত 

হইবে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্টিরকর্তৃক এইৰপ উক্ত 
হইয়া বিপুুলতেজস্বী কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জন তিন- 
ভ্রাতার সুহৃদাণের রুচিরবাক্য দ্বারা অভিনন্দিত 

হইয়া বর্চস্বী সাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরি- 

ধানপুর্ববক মগ্রধরাজের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। 
তাহাদিগের দেহ কুর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় স্বভা- 

বত অতিতেজস্বী ছিল, তাহাতে আবার জ্ঞাতি- 

কাষ্য নিমিত্ত তৎকালে তাহারা রোষভরে সন্তপ্ত 

হওয়ায় তৎসমুদায় অতিমা ত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। 

যুদ্ধে অপরাজিত ভীম-পুরঃসর কৃষ্ণ ও অর্জ্ঁনকে 

এক কার্যে সমুদ্যত দেখিয়া জরাসন্ধবধের প্রতি 
লোকের আর কোন সন্দেহই রহিল না) কেননা 

এদুই মহাক্সাই সমুদয় কাধ্য-প্রবর্তনের ঈশ্বর ; 
কেবল কাধ্য সকলের নহে, উহীরা ধর্ম্ার্থকাম- 

মোক্ষেরও প্রবর্তক। এ কৃষ্ণার্জুন ও ভীমসেন কুরু- 
দেশ হইতে প্রস্থান করত কুরুজাজলের মধ্যদিয়া 

রমণীর পদ্মসরোবরে গমন করিলেন, পরে কালকুট 

অতিক্রম করিয়া গণ্ডকী, সদানীরা, শর্করাবর্ত এবং 

এক পর্বতকস্থ নদী সমুদায় ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া 
চলিলেন । অনন্তর তাহারা মনোরম! সরযূ আতি- 

ক্রমপুর্বক পুর্ব-কোশলদেশ সমুদায় দর্শন করিয়া 
মিথিলা এবং মালা ও চর্দণুতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
প্রস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ পার হইয়া 
সেই অক্ষয় উৎ্সাইসম্পন্ন বীরত্রয় তখন পুর্ব্বাভি- 
মুখে প্রস্থান করত কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল-স্বৰূপ 
মগধরাজ্যের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

অনন্তর তাহারা সলিল-সমাকীর্ণ” গোধন-পুর্ণ ও 
মনোহর-ৃক্ষবিশিষ্ট গোরথ-নামক পর্বতে উভভীর্ণ 
হইয়া মগধরাজের পুরী দর্শন করিলেন । 

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

০০7৬ 

বান্গুদেব কহিলেন, হে পার্থ! এ দেখ, মগধ- 

রাজ্যের মহানগর কেমন স্ুন্দরৰূপে শোভা পাই- 
তেছে! উহা বিলক্ষণ পশুসম্পন্ন, নিয়ত জলযুক্ত, 
উপদ্রবশ্ন্য এবং সুন্দর গৃহসমুহে সুশোভিত ॥ 

উচ্চ শ্বঙ্গান্বিত, শীতলদ্রম-বিশিষ্ট, পরস্পর সং- 
যুক্ত বৈহার, বরাহ, বৃষভ, খধিগিরি ও চৈত্যক এই 
পঞ্চ মহাশৈল যেন একযোগ হইয়। গিরিত্রজ 
নগরকে রক্ষা করিতেছে । শাখা সমুদায়ের অগ্র- 
তাগে কু ম-সমাকীর্ণ, সুগন্ধ-পুর্ণ মনোহর, কামি- 
জন-প্রিয়, লোধ্বনরাজি এ শৈল সকলকে যেন 
লুক্কা়িত করিয়! রাখিয়াছে। এ স্থানে সংশিতব্রত 
মহাত্মা! গৌতম মুনি শুদ্রাণী উশীনরীতে কাক্ষীবান্- 
প্রভৃতি পুত্র সমস্ত উৎপাদন করিয়াছিলেন । গৌত- 
মের ওরসে শুদ্রাণীর গর্তজাত হইয়াও এ বংশ ষে 
এঁ ভবনে রাজবংশ ভজনা৷ করিতেছে, ইহা কেবল 
রাজাদিগের প্রতি গৌতমের অনুগ্রহ বলিতে হই- 
বেক। হে অজঙ্জবন! পুর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ 
বঙ্গাদি রাজগণও এই গৌতমের আবাসে আসিয়! 
আনন্দিত হইতেন। এঁ দেখ, গৌতমাশ্রমের সমী- 

পে লোধু ও পিপ্পল বনরাজিসমূহ মনোরমৰূপে 

প্রকাশ পাইতেছে। এই স্থানে অর্বুদ ও শত্রবাপী 
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নামে ছুই শক্রতাপন নাগ এবং স্বস্তিক ও মুনি- 

নাগেরও আলয় আছে। ভতগবাঁন্ মনু মাগধদি- 

গ্রকে মেঘনিবহের অপরিহার্য করিরাছেন, কম্মিন্ 
কালেও ইহীদিঘের জলকষ্ট হয় না) এবং কৌশিক 

ও মণিমান্ও ইহাদিগের প্রতি যথেক্ট অনুগ্রহ করি- 

য়াছেন। এইবূপে সর্বতোভাবে ছুরাধর্ষ রমণীয় 

পুরোত্তম লাভ করিয়া জরাসন্ধ অনুপম অর্থসিদ্ধির 

প্রতি কোন আশঙ্কা করে না; কিন্ত অদ্য আমরা 

আক্রমণ করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিব। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, এইৰপ উক্তি করিয়া 

বিপুল-বলশালী বুষ্ণকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্ঁন 

তিন ভ্রাতায় মিলিত হইয়া মাগধ পুরোদ্দেশে গমন 

কারিলেন। পরে তাহারা হৃষটপুষ্টজ নাকীর্ণ, সর্বদা 

উত্সবান্বিত, অন্যের অধৃষ্য, চাতুর্বণ-পরিপুরিত 

গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হইলেন এবং পুরদ্বারের 

নিকটস্থ না হইয়া, বৃহদ্রথ রাজের পরিজন ও নগর- 

বাসি প্রজাবর্গের গুজিত, মাগধদিগের সুরুচির, সযু- 

নত চৈত্যকশৃ্গ ভেদ করিলেন। এ স্থানে রাজ বৃহ- 

দ্রথ, মাংসাদ খঘভদৈত্যকে আক্রমণ করিয়াছিলেন 

এবং তাহাকে হননপূর্ব্বক তদীয় চর্মা্বারা। ভেরীত্রয় 

আচ্ছাদন করিয়া! নিজপুরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়া- 

ছিলেন | এ ভেরীত্রয়ের একপ রূহ আকুতি ছিল 

যে একবার আঘাত করিলে একমাস পধ্যন্ত তৎসমু- 

দায়ের শব্দ শর্ত হইত । উক্ত ভেরী সমস্ত দিব্য- 

পুষ্পে অবকীর্ণ হইয়া যে স্থানে নিনাদিত হইত, 

জরাসন্ধের বধাভিলাধী কুষ্খ-প্রভৃতি তদীয় মস্তকে 

যেন আঘাত করত মাগধদিগের স্ুরুচির সেই 

চৈত্যকশৃক্ধ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত, 

নুদুঢ়, সুবিপুল ও সুমহত্ যে পুরাতন শৃঙ্গ গন্ধ 

মাল্যাদিদ্বারা সতত অর্টিত হইত, উক্ত বীরত্রয় 

বিপুলবাহুবল-সহকারে তাহা অভিহত করত পাতিত 

করিলেন এবং তৎুপরে হ্ৃকীান্তঃকরণে মাগধপপুরে 

প্রবিষ্ট হইলেন |. 
এমন সময়ে বেদপারগ পুরোহিত ব্রাঙ্গণেরা 

ঝ 

কতকগুলি ছুর্নিমিত্ত নিরীক্ষণ করিয়া নরপতি জরা- 

সন্ধকে তৎসযুদায় প্রদর্শন করিলেন এবং তাহীকে 
গজোপরি আরোহণ করাইয়৷ নীরাজনা অর্থাৎ 

জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা আরতি করিলেন । প্রতাপবান্, 
রাজা জরাসন্ধও এ অকল্যাণ-শান্তির নিমিত্ত দীক্ষিত 
ও নিয়মস্থ হইয়! উপবাস করিয়া রহিলেন। এদিকে 
ন্নাতক-ব্রতধারী, নিরায়ুধ, বাহুমাত্র আস্ত্রবিশিক্ট 

কৃষ্ণার্জুন ও ভীম জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিবার 
বাসনায় নগরে আসিয়া গরবিউ হইলেন। হে ভরত- 
নন্দন ! তাহারা! রাজপথে যাইতে যাইতে আপণ, 
ভন্ষ্যদ্রব্য ও মাল্য সকলের সর্ববগুণযুক্ত, সর্বকাম- 
সমৃদ্ধ, বিপুলতর উত্তম শোভা সন্দর্শন করিতে 
লাগিলেন। রাজমার্গে তাদৃশী সমৃদ্ধি অবলোকন 
করিয়া সেই মহাবলপরীক্রান্ত নরেক্দ্রণ মালা- 

কারের নিকট হইতে বলপুর্ববক মাল্যসকল গ্রহণ 
করিলেন এবং এইৰূপে বিচিত্ররাগযুক্ত বসন, মাল্য 

ও স্ুমার্ভ্িত কুগুলধারী হইয়া, হিমালয়স্থ সিংহ- 

সকল যেমন গোষ্ঠ নিরীক্ষণ করত গমন করে, 
তদ্রপ জরাসন্ধের ভবনে আগমন করিলেন । মহা 

রাজ! সেই সংগ্রামশালী বীরত্রয়ের চন্দনাগুরুচর্চিত 

বাহু সকল শীলম্তত্ত-সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। 
মাগধপুরবাসী জনগণ তাহাদিগকে প্রকাণ্ড মন্ত- 
হস্তিতুল্য, শালক্কন্ধের ন্যায় উন্নত এবং কবাট- 

তুল্য প্রশস্ত-বক্ষঃস্থল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন 

হইল। নরশ্রেষ্ঠ কুষ্ণাদি জনসমীকীর্ণ কক্ষ্যাত্রয় 

অতিক্রম করিয়। অব্যথিত-হ্ৃদয়ে অহঙ্কীরভরে জরা- 

সন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রভীবসম্পন্ন রাজ 

জরীসন্ধ তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া “ আপনা- 

দিগের শুভাগমন হউক” এইৰপ সন্তাষণ-পুর্ববক 
পাদ্য মধুপর্ক ও গো-প্রদানের উপযুক্ত, পুজনীয় 
কৃষ্ণাদিকে যথাবিধি সকার করিলেন । হে জনমে- 

জয়! তৎকালে পার্থ ও ভীম মৌনভাবে রহিলেন, 

তাহাদিগের মধ্যে মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ জরাসন্ধকে এই 

কথা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ইহারা নিয়মস্থ আছেন, 
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এজন্য এক্ষণে কৌন কথা কহিবেন না, অর্ধারাত্র 

অতীত হইলে তোমার সহিত সমালাপ করিবেন । 

রাজ জরাসন্ধ তাহাদিগকে বজ্ঞশীলায় স্থাপিত 

করিয়া রাজগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; পরে অর্থরাত্র 
উপস্থিত হইলে সেই দ্বিজাতিগণ-সন্নিধানে আগমন 

করিলেন । মহারাজ! সমরবিজয়ী নরপতি জরা- 

সন্ধের জগদিখ্যাত্ত এই দৃঢ়ব্রত ছিল যে স্নাতক 

ব্রাহ্গণেরা যদি অর্থরাত্রেও উপস্থিত হয়েন, তথাপি 

এ সময়ে তিনি শ্রবণমা ত্র তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 

করিতেন। নৃপতিসত্তম জরাসন্ধ কুষ্ণাদি-সমীপে 

উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের অভ্ভুতবেশ দর্শনে 

বিস্মিত হইলেন । হে ভরতসত্তম ! যজ্ঞশীলায় অব- 

স্থিত সেই শক্রনাঁশন নরশ্রেষ্ঠেরা রাজ জরাসন্ধকে 

দর্শন করিবামাত্র পরস্পর মুখাবলোকন করত 

তাহাকে এই কথা বলিলেন, রাজন! তোমার 

নির্কি্রে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হউক্ ! জরাসন্ধ কুত্রিম- 

ব্রাহ্মণবেশধারী যাঁদৰ ও পাগুবদিগকে উপবেশন 

করিতে কহিলেন। তাহারাও সকলে উপবিব্ট হইয়! 

মহাযজ্জীয় অগ্িত্রয়ের ন্যায় শোতায় প্রদীগ্ড হইতে 

লাগিলেন ॥ 

হে কুরুনন্দন ! অনন্তর নরীধিপতি সত্য প্রতিজ্ঞ 

জরাসন্ধ ছদ্মবেশী ক্ৃষ্ণ-প্রভৃতিকে নিন্দাবাদ করত 

কহিলেন, এই নরলোকমধ্যে সর্বাতো ভাবে আমার 

বিদ্রিত আছে.যে, স্নাতকত্রতধারী ত্রাঙ্গণেরা গৃহস্থ- 
ধর্ম প্রবেশকাল ব্যতীত কদাচ মাল্যাদি ধারণ 

করেন না; কিন্ত দেখিতেছি তোমরা পুম্পধারণ 

করিতেছ ; অধিকন্তু তোমাদিগের ভুজতলে জ্যা- 
বাত-চিহ্ব রহিয়াছে ; অতএব তোমরা কে 2 তোম- 

রা ক্ষত্রিয় তেজ ধারণ করিতেছ, অথচ এইৰূপ 

বিচিত্ররাগযুক্ত বসন ও অবৈধ মাল্যান্ুলেপন ধারণ 
করিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করি- 

তেছ। অতএব তোমরা কে ত্য করিয়া বল ! যে- 

হেতু রাঁজগণের পক্ষে সত্যই সমধিক শোভা পায়। 
তোমরা রাজার অনিষ্টাচরণ হইতে নির্ভয় হইয়া 

চৈত্যক ভূধরের শৃঙ্গ ভেদ করত কি নিমিত্ত অদ্ধার 
দিয়া ছন্মবেশে একস্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছ? ব্রাহ্মণের 
বীর্য বাক্যেতেই বিশেষৰূপে প্রকাশ পায়, কর্মোতে 
নহে; সুতরাং তোমাদিগের এই কর্মটি বিলিঙগস্থ 
অর্থাৎ ক্ষভ্রিয়ের উপযুক্ত হইয়াছে ; অতএব অদ্য 
তোমাদিগের উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত কর। অপিচ, 

তোমরা এইৰপ বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া কি নিমিত্ত মণ্প্রদত্ত বিধিসন্মত সৎ- 

কার গ্রহণ করিতেছ না এবং আমার নিকটে আসি- 

বারই বা প্রয়োজন কি? 

জরাসন্ধ এইৰপ কহিলে মহামনা বন্তৃবর স্্ীরুঞ্ণ 
স্িগ্ধগত্তীরস্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন,রাজন্! তুমি 
আমাদিগকে সাতিক ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবগত হও 1 
হ নরাধিপ! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেই 

সীতকত্রতী হইতে পারেন, এবং তাহাদিগের বিশেষ 
ও অবিশেষ উভয় প্রকার নিয়ম সকলও থাকে; 
তন্মধ্যে বিশেষনিয়মধারী ক্ষত্রিয় সতত সৌভাগ্য- 
লাত করেন। অপি, পুষ্পবন্ত ব্যক্তিরা নিশ্চয় শ্রীমন্ত 
হয়, এই নিমিত্ত আমরা পুর্পমাল্য ধারণ করিয়াছি। 
হে বৃহদ্রথনন্দন ! ক্ষভরিয়গণ বাহুদ্বার যাদৃশ বীর্ষয 
প্রকাশ করিয়া থাকেন, কথায় তাদৃশ নছে) অতএৰ 
তাহাদের উচ্চারিত বাক্য কখন প্রগল্ভ হয় না। 
হে রাজন্ ! বিধাতা ক্ষত্রিয়বর্গের বাহুদ্য়েই স্ববীর্ধ্য 
স্থাপন করিয়াছেন; বদি তাহ! দেখিতে ইচ্ছা কর, 
তবে অদ্য নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে সন্দেহ নাই । 
বুদ্ধিমান লোকেরা শক্রর গৃহে অদ্বার দিয়া এবং 
বন্ধুর গৃহে দ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হয়েন, ইহাই ধর্ম 
শাস্ত্রের বিধান; আর ইহাঁও অবগত হও যে, কার্য্য- 
সিদ্ধির উদ্দেশে রিপুর গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া আমরা 
তৎপ্রদত্ত পুজা গ্রহণ করি না, ইহা আমাদের জির- 
প্রসিদ্ধ নিয়ম | ্ 

একবিংশ অধ্যায় সমাগু। 

০০৩০ 

_ জরাসন্ধ কহিলেন হে বিপ্রগ্ণ! আমি কোন্ 
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সময়ে তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি, স্মরণ 
হয় না; এবং তোমাদের প্রতি যেকোন অনিব্টা- 

চরণ করিয়াছি, ইহা চিন্তা করিয়াও দেখিতে পাই 
না। যদি অপকার করিয়া ন। থাকি, তবে নিরপরাধে 

তোমর। কি নিমিত্ত আমাকে শক্র মনে করিতেছ, 

সত্য করিয়া বল, যেহেতু সত্যবাক্য কহাই সাধু- 
দিগের নিয়ম। দেখ, ধর্মার্থের উপঘাত-জন্য মনের 

সম্ভাপ জন্মে; অতএব মহারথ ক্ষত্রিয় ও ধর্ম্াজ্ঞ 

হইয়া যে ব্যক্তি নিরপরাধ মনুষ্যের প্রতি এ ধর্্ার্থ 

উপঘ্থাতের আরোপ করে, সে নিঃসন্দেহ পাপি- 

দিগের গতি প্রাপ্ত হয় এবং কল্যাণ হইতেও আপ- 

নাকে বিচ্যুত করে। ভ্রিলোকমধ্যে ক্ষীব্রধর্তমাই সাধু 

ব্যবহারী লোকদিগের পক্ষে শ্রেয়ান্; ধর্ম্মাজ্ঞের! 

্ষভ্রিয়দিগের ধর্মকেই অধিকতর প্রশংস। করিয়া 

থাকেন; আমিও সংপ্রতি নিয়তাত্া। হইয়া সেই 

স্বকীয় ক্ষভ্রিয়ধন্ম্ে অবস্থান করিতেছি এবং প্রজা - 

দ্িগের নিকটেও নিরপরাধ আছি, তথাপি তোমর! 

আমার প্রতি ধন্মার্থ উপঘাতের আরোপ করি- 

তেছ; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমরা 

প্রমাদ-প্রযুক্তই একপ জণ্পনা করিতেছ। 

রুষ্ণ কহিলেন, হে মহীবাহো ! কুলধুরন্ধর কোন 

একব্যক্তি কুলকাধ্য বহন করিতেছেন, তাহারই আ- 
দেশে আমরা তোমার উপর আক্রমণ করিয়াছি । 

হে রাজন্! তুমি জনসমীজস্থ সমুদয় ক্ষজ্ররগণকে 

বলপুর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়াছ; তাদৃশ ক্রুরতর 

অপরাধ করিয়া কি প্রকারে আপনাকে অনপরাধী 

মনে করিতেছ ? হে নৃপসন্তম ! রাজ। হইয়া সাধু- 

রাঁজাদিগকে কি বলিয়া হিংসা করিতে পারে 2 কিন্তু 

তুমি সেই রাজগণকে নিগৃহীত করিয়। রুদ্র দেব 

তার উদ্দেশে বলিদীন করিতে অভিলাধী হইতেছ। 

হে জরাসন্ধ ! তোমার আচরিত সেই পাপ আমা- 

দিগকেও স্পর্শ করিতে পারেঃ যেহেতু আমরা! 

ধর্মমচারী এবং ধর্মের পরিরক্ষণেও সমর্থ । বলিদান- 

নিমিত্ত নরহত্যা। করা ত কদাচ দৃষ্ট হয়, নাই” তবে 

৩৫ 

তুমি কি বলিয়া নরবলিদ্বারা শঙ্কর উদ্দেশে বজ্ঞ 
করিতে বাসন করিতেছ ? অহে জরাসন্ধ ! তুমি 

নিতান্ত নির্বোধ, এই নিমিভই সবর্ণ হইয়া সবর্ণ- 
দিগের পশুসংজ্ঞ। করিতে মানস করিয়াছ; তোম। 

ভিন্ন অন্য কোন্ব্যক্তি আর এপ করিতে পারে ? 
যে ব্যক্তি বে যে অবস্থায় যে যে কর্ম করে, সে সেই 
সেই অবস্থায় অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়; অত- 
এৰ আমরা আর্ভদিগের অনুসরণ-পরায়ণ হইয়। 
জ্ঞাতিগণের বৃদ্ধিনিমিত্ত জ্ঞাতি-ক্ষয়কারী তোমাকে 

বিনষ্ট করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি ! হে 

রাজন্! তুমি যে মনে করিয়৷ থাক, ক্ষভ্রিয়গণের 

মধ্যে তোমা ভিন্ন বীরপুরুব আর কেহই বিদ্যমান 
নাই, সেকেবল তোমার নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্য্যয়মাত্র) 
কেননা স্বকীয় বংশমর্যাদা জানিয়! শুনিয়। কোন্ 
আত্মবান্ ক্ষত্রিয় রাজ! রণে প্রাণত্যাগপুর্বক অতুল 

অক্ষয় স্বর্গলাভের বাসনা না করেন ? হে নরবর £ 

তুমি ইহা নিশ্চয় জান যেস্বর্গ উদ্দেশ করিয়াই 
ক্ষত্রিয়গ্রণ রণযজ্জে দীক্ষিত হইয়া! লোকসমুদায় পরা- 
জয় করেন । মহৎ বেদাধ্যয়ন, মহৎ যশ, তপস্য। 
ও যুদ্ধে মৃত্যু এ সমস্তই স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ; তন্মধ্যে 
বেদাধ্যয়নাদিতে স্বর্গলাভের ব্যতিক্রম ঘটিলেও 

ঘটিতে পারে, কিন্ত যুদ্ধে মৃত্যুতে সেৰপ হইবার 
সম্তাবন! নাই; ইহা স্বর্গ প্রাপ্তির অব্যভিচারী কারণ। 
যুদ্ধে মৃত্যু সাক্ষাৎ ইন্দ্রসত্বন্ধীয় পরাসাদস্ববপ ; ইহা 
নিয়তই গুণসমূহে পরিপুর্ণ; এইৰপ স্ৃত্যুলাভ করি- 

যাই ইন্দ্র দৈত্যগণকে পরাজয় করত জগংপালন 

করিতেছেন। হে রাজন্! তোমার বিগ্রহ যেমন 

ব্র্পথের উপযোগী, তেমন আর কাহার হইতে 
পারে! যেহেতু. উহ বিপুলমাগধ সৈন্যসমুহের 

সাহায্যে বহ্ুলবলদর্পে পরিপূর্ণ । ফলত হে নরে- 

শ্বর ! তুমি অন্য লোকদিগকে অজ্ঞ! করিও না, 

কেননা মনুষ্যমাত্রেতেই বীর্ধ্য আছে) তোমার 

সমান ব। তদপেক্ষাও অধিক তেজ ধারণ করেন, 

এমন কতশত পুরুষ বিদ্যমান আছেন। এবিষর 



৩১৬ মহাভারত? [জরাসন্ধবধ প্রং। অধ্যায় ২২। ২৩1 

যে পর্য্যন্ত অবিজ্ঞাত রহিয়াছে, সেই পর্যন্তই 
তোমার তেজ হইতে পারে ; কিন্ত হে রাজন! এ 
তেজ আমাদিগের বিলক্ষণ সহনীয়, এই নিমিত্তই 
আমি এ কথা বলিতেছি। হে মাগধ! তুমি সদৃশ 

লোকদিগের নিকটে অভিমান ও দর্প পরিহার 

কর; পুর, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক 
যমালয়ে গমন করিও না! দেখ, দণ্তোগ্ভৰ কার্তবীষ্্য 

উত্তর বুহদ্রথ-প্রভৃতি বলসল্পন্ন ভূপতিগণ আপন 

অপেন্সী শ্রেঠলোকদিগকে অবমাননা করিয়া বিনষ্ট 

হইয়াছেন। আমরা বাস্তবিক ব্রাঙ্গণ নহি, কেবল 

ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্রাঙ্গাণ- 

বেশ ধারণ করিয়াছি । আমি হ্ববীকেশ কৃষ্ণ আর 

এই ছুই বীরপুরুষ পাওুরাজের পুন্র। হে মগধ- 
রাজ! আমর। তোমাকে আহ্বান করিতেছি, স্থির 

হইয়া যুদ্ধ কর; হয় সমুদয় হৃপতিগণকে মুক্ত 

করিয়া দাও, না হয় শমনভবনে প্রস্থান কর। 
জরাসন্ধ কহিলেন, অহে ক্লুঞ্চ! আমি জয় না 

করিয়া কোন নরপতিকেই গ্রহণ করি না; পরা- 

জিত না হইয়া কোন্ব্যক্তি এস্থানে আবদ্ধ থাকে? 
এবং এমন ক্ষত্রিয়ই বা এখানে কে আছে যে আমা- 

কর্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইহাই ক্ষভ্রিয়দিগের 
উপজীব্য-ধন্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে ঘে, বিক্রম 

গ্রকাশ-পুর্ববক শত্রু সমুদায় বশীভূত করিয়া তাহা- 
দিগের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিবেক। অতএব 

হে কুক! আমি দেবতার উদ্দেশে ক্ষভ্রিয়ণণকে 

আহরণ করির! ক্ষত্রিয়ধর্মোর অনুস্মরণ করত 

সংপ্রাতি ভয়প্রযুক্ত কি বলিয়৷ তাহাদিগকে মুক্ত 

করিতে পারি £ তবে যে তুমি যুদ্ধের কথা বলিতেছ, 

আমি ব্যহবদ্ধ সৈন্যদ্বারা! সৈন্যের সহিত: অথবা 

একাকী একজনের, দুইজনের বা তিনজনের সহিত 
একবারে বা পুথক্ পৃথক্ষে কোন প্রকারে হউক 

যুদ্ধ করিতে সম্মত আছি। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা জরাসন্ধ এইৰপ 
কহিয়া ভীমকর্মমা কৃষ্ণাদির সহিত যুদ্ধাভিলাধী ইও-. 

য়ায় তখন স্বীয় পুক্র সহদেবের রাজ্যাভিষেক করিতে 
আদেশ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই উপস্থিত 
যুদ্ধেতিনি কৌশিক ও চিত্রসেন-নামক সেনাপতি- 

দ্বয়কে স্মরণ করিলেন। হে রাজন্ ! পুর্বে এই নর- 
লৌকে লোকে তাহাদিগেরই “হংস ও ভিস্তক” এই 
লোকসমাদূৃত নামদ্বয় উল্লেখ করিত। হে ভূপতে! 
হলধরান্জ, পুরুবশা দর্ল, সত্যসন্ক, বশি প্রবর, বিভু, 
মধুক্ুদন, গ্রীরুষ্ণ সেই বলশালিত্রেস্ঠ, শার্দুলসদৃশ- 
বিক্রান্ত, ভূমগ্ডলমধ্যে ভীমপরাক্রান্ত মহীপতি জরা- 
সন্ধকে সমরে ভীমেরই বধ্য, যাদবগণের অবধ্য 
স্মরণ করিয়া ব্রন্মার আজ্ঞা প্রতিপালন করত স্বয়ং 

তাহাকে বিনউ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। 
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাণু। 

স২১191৬৬ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বক্তুবর বছুনন্দন 
পরীক্ষণ যুদ্ধার্থে কতসংকণ্প রাজা জরাসন্ধকে এই 
কথা বলিলেন, মহারাজ ! আমাদিগের তিনজনের 

মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার বাসনা 
হয়ঃ কে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্জীভুত হই- 
বেন ? কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে মহাতেজা মগধরাজ 

জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। 
তখন পুরোহিত গোরোচনা, মাল্য ও অন্যান্য 
মাঙ্গলিকদ্রব্য সমস্ত লইয়া! বেদনা-নিবারক ও চৈতন্য- 
সম্পাদক উত্তম উত্তম উবধ সমুদায় ধারণ করত 

যুদ্ধেঙ্জু জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম- 
পরাত্রম মতিমান্ রাজা জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাঙ্গণ- 
কর্তৃক ক্তস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষক্রিয়ধর্্ম স্মরণ করত 
যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইলেন । তিনি কিরীট মোচন ও 
কেশবন্ধন করিয়া উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায় বেগে গাত্রো- 
থান করিলেন, এবং ভীমকে কহিলেন, ভীম! 
তোমার সহিত আনি যুদ্ধ করিব, দেখ, শ্রেশ্ঠব্যক্তির 
নিকটে পরাজিত হওয়াও শ্রেয়ঃ কণ্প। শত্রুমর্দন 
মহীতেজা জরাসন্ধ ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া বল- 
নামক অন্গুর যেমন ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, 
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তদ্রেপ তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর 

বলশালী ভীমসেন কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিয়া 

এবং তৎকর্তৃক কৃতন্বস্ত্যয়ন হইয়া -সমর-বাসনায় 
জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন |. তৎপরে পর- 
স্পর জয়াকাজ্জী, বাহুমাত্র-শস্্ধারী, সেই নরশার্দুল 
বীরদ্বয় অতিশয় 'হৃষ্টচিত্তে পরস্পর মিলিত হই- 

লেন। প্রথমত তাহার পরস্পর করগ্রহণ-পুর্বক 

পাদাভিৰন্দন করিয়। কক্ষাঘাত দ্বারা রীজতবনের 

প্রকোষ্ঠ কম্পিত করত তাহাতে আন্ফোটন করিতে 

লাগিলেন, পরে করযুগল দ্বারা ক্কন্ধে বারম্বার 

সমাঘাত বিদাত করিয়। অঙ্গে অঙ্গে সমান 

পুর্ববক পুনরায় আক্ফীলন করিতে থাকিলেন এবং 

চিত্রহস্তাদি অর্থাৎ হস্তের আকুঞ্চন প্রসারণ মুগ্টী- 
করণ-প্রভৃতি ও কক্ষাবন্ধন করিয়া গলদেশে গল- 

দেশে ও কপোলে কপোলে অভিঘাত দ্বারা অগ্নি- 

কণা সকল বিনির্গত করত যেন বজের স্যফ্ি করিয়া 

তুলিলেন। হে ৰিভো ! সেই বাহ্ুমাত্র-প্রহরণধারী 

বীরদ্ধয় মেঘের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে, 

পরস্পর করসংপীড়ন-পুর্ববক- গজ্জনকারী-বারণ- 

যুগলের ন্যায় বাহুপাশাদি বিবিধ প্রকার বহন 

করিয়। উরোহন্ত অর্থাৎ বক্ষইস্থলে চপেটাঘাত, পুর্ণ 

কন্ত অর্থাৎ গ্রথিত-অন্গুলিদ্বয় দ্বারা মস্তক-পীড়ন- 

প্রভৃতি যুদ্ধকৌশল প্রয়োগ-পুর্বক পরস্পর মন্তকে 

পদাঘাত করিতে লাখিলেন, এবং চপেটাঘাতে 

আহত হইয়া ক্রোধপরীত সিংহযুগলের ন্যায় পর- 

স্পর নিরীক্ষণ ও পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করত যুদ্ধ 

করিতে থাকিলেন। পরস্পর অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ ও 

বাহ্ুযুগ্লল দ্বারা বাহুযুগল সমাপীড়ন এবং সকল 

বাহু দ্বারা উদর আবরণ করিয়া পরস্পরকে বিক্ষিণড 

করিলেন। সুশিক্ষিত উভয় বীর কটি, স্কন্ধ ও পার্খব- 

দেশ সংকুচিত করত করযুগল দ্বারা পরস্পর উদর 

আবেঞ্টন করিয়া নিজ নিজ ক ও বন্ষঃস্থলসমীপে 

আনক্বন-পুর্বক এইৰপে পরজ্পর আন্ষিপ্ত করিতে 

লাগিলেন এবং সর্মর্ধ্যাদা অতিক্রমকারী পৃষ্ঠ 

সংপুর্ণ মুচ্ছা, বাহুদ্বয় দ্বারা পুর্ণকন্ত, তৃগপীড় ও 
মুখিসহ ইচ্ছানুুৰপ পুর্ণ যোগ-প্রভৃতি নান। প্রকার 
যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। টু 

হে নরশার্দূল! তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত 
তৎকালে প্রবাসী সহত্র সহ ব্রাহ্মণ, ক্ষভ্রিয়, বৈশ্য 
ও শুদ্রগণ এমনকি শ্ত্রীলোক ও-বৃদ্ধ সকলেও সেই 

স্থানে সমবেত হইল। জনসমুহে সমাকীর্ণ হওয়ায় 
তথায় তিলাদ্ধমা ত্র স্থান রহিল না । অনন্তর যুদ্ধ- 

প্রবৃত্ত বীরদ্ধয়ের ভূজাঘাত, নিগ্রহ ও গ্রগ্রহহেতুক 
ৰজ্ ও পর্বতের সম্প।ততুল্য ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে 
লাগিল । তাহারা উভয়েই মহাবলপরা ক্রান্ত এবং 

যুদ্ধবিষয়ে পরমহ্ষযুক্ত” সুতরাং পরস্পর জয়া- 
ভিলাষী হইয়া পরস্পরের ছিদ্রলাভে সমুৎসুক 
ছিলেন। মহারাজ! ইন্দ্র ও রৃত্রান্থুরের যুদ্ধে যেৰপ 
হইয়াছিল, সেইৰপ জনসঞ্কল রঙ্গভূমিতে জনগণকে 
উৎসারণ-পুর্বক বলশালী ভীম ও জরাসন্ধের সেই 

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাখিল। প্রকর্ষণ আকর্ষণ অন্ু- 
কর্ষণ বিকর্ষণ-প্রভৃতি. বছবিধ' বন্ধকৌশল দ্বারা পর- 
্পর আকর্ষণ এবং জানু দ্বারা অভিঘাত করিতে 

লাগিলেন । অনন্তর সেই স্থদৃবন্ষ দীর্ঘভুজ, বাহু- 

যুদ্ধনিপুণ বীরদ্বয় ঘোরতর শব্দ দ্বারা পরস্পর 
ভর্থসনা করত লৌহময়-পরিঘতুল্য বাহুমকল দ্বার 
সমাশ্লেব এবং সংশ্লিষ্ট-পাষাগ-সদৃশ কঠিনতর 
প্রহীরনিকর দ্বারী অভিঘাত করিতে থাঁকিলেন। 

মহাত্সা ভীম ও জরাসন্ধষের এপ যুদ্ধ কার্তিক মাসের 
প্রথম তিথিতে আরব হইয়া ত্রয়োদশী পর্যন্ত দরিবা- 
রাত্র অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল; পরে চতু- 

দদশী রাত্রিতে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া সংগ্রামে ক্ষান্ত 
হইলেন। জনার্দন রাঁজাকে যুদ্ধক্রান্ত দেখিয়া ভীম- 
কর্মা ভীমকে যেন উদ্বোধন করত কহিলেন, হে 
কুম্তীনন্দন! যুদ্ধে পরিশ্রান্ত শত্রুকে পীড়া দিতে 
পারা যায়না; কেননা সম্পূর্ণৰূপে: পীড়িত হইলে 

সে আপনার জীবন পরিত্যাগ করিতে পারে; 

অতএব এ অবস্থায় রাজাকে পীড়া দেওয়। তোমার 

এ 
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উচিত হয় না, তুমি সমানভাবে ইহার সহিত বাহু- 
যুদ্ধকর। কৃষ্ণকর্তৃক ভঙ্গিত্রমে এইৰূপ উক্ত হইয়া 
পরবারহন্তা বূুকোদর জরাসন্ধের তাদশ অবস্থা 
বোধে তাহীকে বধ করিতে বাসনা করিলেন। অন- 

স্তর অন্যের অজিত সেই জরাসন্ধকে জয় করিবার 

নিমিত্ত বলশালিশ্রেন্ঠ কুরুনন্দন সমধিক উৎসাহ 

ধারণ করিলেন। 

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 

-০০997৩৯ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন জরাঁ- 
সন্ধের বিনাশ-বাঁসনায় মহৌৎসাহ আশ্রয় করিয়া 

বছুনন্দন শ্রীরু্ণকে কহিলেন, হে যছুশার্দল কৃষ্ণ ! 
এই পাপাত্সা এখনও বদ্ধপরিকর ও সতেজ রহি- 

য়াছে, অতএব ইহাকে ক্ষমা করা আমার উচিত 

হয় না। পুরুষপুঙ্গব কৃষ্ণ বৃকোদরের এই কথা 

শুনিয়া জরাসন্ধমের বধোদ্দেশে তাহীকে যেন ত্বরা- 

ন্বিত করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভীম! তোমার 
যে পরম দৈববল আছে এবং পবন হইতে তুমি যে 
ৰল লাভ করিয়াছ, অদ্য জরাসন্ধের প্রতি তাহা 

শীঘ্র প্রদর্শন কর। শত্রমর্দন মহাবল ভীমসেন 

এইবপ উক্ত হইয়া তখন বলসম্পন্ন জরাসন্ধকে 
উর্ধে উত্তোলন-পুর্ববক ঘর্ণায়মান করিতে লাগি- 
লেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি একপে তাহাকে শত- 

বার ভ্রমণ করাইয়া জানু দ্বারা তদীয় পৃষ্ঠদেশ অব- 
নত করত ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং এইৰপে 

তাহাকে নিম্পেষণ-পুর্বক ঘোরতর গঞজ্জন করিতে 
লাগিলেন 1 নিম্পিব্যমাণ জরাসন্ধের এবং গর্জ ন- 

কারী ভীমের সর্বপ্রীণি-ভয়াবহ এপ তুমুল শব্দ 
উদ্থিত হইল যে তাহাতে মগধবাসী সমুদয় লৌকই 
বিত্রস্ত হইল; এমন কি; গর্ভবতী ক্্রীগণের গর্ভআব 

পধ্যন্ত হইয়ী গেল। ভীমসেনের ভয়ঙ্কর রবে মাগ- 
ধেরা এইৰূপ অনুমান করিল যে বুঝি হিমাচল ভগ্ন 
হইয়া! পড়িল, অথবা পৃথিবী বিদীর্ঘ হইতেছে। 

অনন্তর শক্রবিমর্দদন ভ্রীতুত্রয় রাত্রিকালে গতাস্তু 

জরাসন্ধকে নিদ্রিতের ন্যায় রাজদ্বারে পরিত্যাগ 

করিয়া তথা হইতে নিষ্কান্ত ইইলেন। কৃষ্ণ জরা সন্ধের 
পতাকান্বিত রথযোজন-পুর্ধবক আরোহণ করিয়া 
এবং ভীমার্জ্নকে আরোহণ করাইয়া বান্ধবগণকে 
কারামুক্ত করিলেন । রত্ুতাজন ভূপালগণ মহাভয় 

হইতে মোচিত হইয়! শ্রীকুষ্*-সমীপে আগমন- 
 পুর্বক তাহাকে নানা রত্র উপহার দিয়া পরিতুষ্ট 

করিলেন। শস্ত্রসম্পন্ন” শক্রজরকারী, সকল রাজ- 
গণ-কর্তৃক অজেয়, বারঘ্বার প্রহার-সামর্থ্য-হেতুক 

অরিবর্গের উৎকর্ষধংসকারী, উভয়হস্তে সমযোদ্ধাঃ 

উত্তম সোদরবান্, দর্শনীয় অর্জন কৃষ্ণকে সারখি 
করত সেই দিব্যরথে আরোহণ করিয়! সমস্ত রাজ- 
গণের সহিত গিরিত্রজ হইতে অক্ষতশরীরে নির্গত 
হইলেন । যোদ্ধুবর তীমার্জ্বন আরোহণ করাতে 

এবং কৃষ্ণ সারথি হওয়াতে সকল ধনুর্ধমরিগণের 

অজেয় সেই রথবর অতিশয় শোভিত হইল । রুহ- 
স্পতি-পত্রী তারকা যাহাতে আময় অর্থাৎ বিনাশ- 
হেতু হয়েন সেই সংগ্রামকালে ইন্দ্র ও উপেন্দ্ 
যে রথে আরোইণ-পুর্বক বিচরণ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে কৃষ্ণ সেই রথে আরোহণ করিয়! চলিলেন। 
তগ্তকাঞ্চনকান্তি, কিক্কিনীজালমালা-পরিকীর্ণ, মেঘ- 
ধনিতুল্য গভীর-নিনাদযুক্ত; শত্রনাশন যে জয়শীল 
রথে আরোহণ করিয়া ইন্দ্র নবনবতি সংখ্যক দানব- 

বর্গকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাদি 
সেই রথ লাভ করিয়া পরমহ্র্ষান্বিত হইলেন। মাগ- 
ধেরা মহাবাহ্ছ কৃষ্ণকে ভীমার্জনের সহিত সেই রথে 
অবস্থিত দেখিয়! বিস্ময়াপন্ন হইল। হে ভরতনন্দন! 

দিব্যহয়-চতুষ্টয়-যোৌজিত বায়ুতুল্য বেগবিশিষ্ট সেই 
দিব্যরথ কৃষ্ণ-কর্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়াতে কি অপুর্ব 

শোৌভাই ধারণ করিয়াছিল! এ রথবরে দেবনির্ষ্িত, 
শ্রীমান্, ইন্দ্রধন্ুর প্রভাতুল্য প্রভাবিশিষ্ট, এক উৎ- 
রুষ্ট ধজ এত উচ্চে নিবিষ্ট ছিল যে রথের সহিত 
তাহার স্পর্শ হইত না, এবং উহা একযোজন দূর 
হইতে লোকের দৃষ্টিগোচর হইত। 



জরাসন্ধবধ প্রং। অধ্যায় ২৪1] সভাপর্ব? ৩৯ 

অনন্তর কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, এবং 

গ্ররূড়ও তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে আসিয়া উপ- 
স্থিত হইলেন। ভুজজতোভ্রী গরুত্বান্ বিস্তু তান, 
মহানাদযুক্ত; গ্বজবাসী ভূতগণের সহিত সেই রথ- 

বরে অবস্থান করিলেন । তাহার আশ্ররে সেই রথ- 

গজ যেন উচ্ছিত চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে 

লাগিল, এবং সহজ্রকিরণ-পরিকীর্ণ মধ্যাহ্ৃকালীন 

আদিত্যের ন্যায় অধিকতর তেজোবিশিষ্ট হইয়া 
প্রাণিগণের ছূর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। হে রাজন! 
সেই দিব্যধজবর বৃক্ষেতে সংলগ্ন হয় না, এবং শক্ত 

সমূহ দ্বারাও বিদ্ধ হয় না; মন্তব্যের তাহাকে 

কেবল দর্শন করে মাত্র। নরপতি বস্থু বাসবের 

নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বসুর নিকট 

হইতে বৃহদ্রথ যাহা লাভ করিরাছিলেন, এবং রৃহ- 

দ্রথের পর জরা সন্ধ যাহা পাইয়াছিলেন, পুরুষো ত্তম 

রীরুষ্ণ ভীমার্জনের সহিত সেই জলদতুল্য ধনি- 

বিশিষ্ট দিব্যরথে আরোহণ করিয়। পুরী হইতে 

নির্গত হইলেন। সেই মহাবাহু মহাযশী৷ পুগুরী- 

কাক্ষ গিরিত্রজ হইতে নির্গমন-পুর্ব্বক বহিঃপ্রদেশে 

কোন সমতল স্থানে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিলেন। 

হে রাজন! তথায় নগরবাসী ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি জনগণ 

বিধিবিহিত কর্ম দ্বারা তাহার সৎকার করিলেন, 

এবং বন্ধনবিমুক্ত ভূপালেরাও তাহাকে পুজা করি- 

লেন। তৎপরে সেই রাজগণ স্তৃতিপুর্বক তীহাকে 

এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো, দেবকীনন্দন ! 

ভীমার্ভ্বনের সহিত সমবেত হইয়া! অদ্য যে আপনি 

জরাসন্ধ-স্বৰপ ঘোরত্রদে ছুঃখপস্কে নিমগ্ন রাজ- 

গণের উদ্ধার সাঁধন দ্বারা ধর্ম প্রতিপালন করিলেন, 

ইহা আপনকার পক্ষে বিচিত্র নহে! হেবিশ্বব্যাপক 

যছুনন্দন! আমরা সুদারুণ গিরিছুর্গে নিতান্ত অব- 

সন্ন হইয়াছিলাম, ভাগ্যক্রমে আপনি আমাদিগকে 

মুক্ত করিয়া প্রদীণ্ড যশোরাশি লাত করিলেন হে 

পুরুষব্যান্্! আমরা একান্ত প্রণত রহিয়াছি, এন্সণে 

কি করিব আজ্ঞা করুন; আপনি যে কর্ম করিতে 

মস 

আদেশ করিবেন তাহা ছুক্কর হইলেও নৃপেরা 
সম্পন্নই করিয়াছেন জ্ঞান করুন ! 

মহামন! হৃবীকেশ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদাঁন- 

পূর্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ ! যুধিষ্ঠির রাজসুয় 
যজ্ঞ করিতে অভিলাধী হইয়াছেন; অতএব আপ- 
নারা সকলে ইহা অবগত হইয়া সেই ধর্মকর্ম 
প্রবৃভ সামাজ্য লাভেচ্ছু নৃপবরের সাহায্য করুন। 

হে নৃপসত্তম! অনন্তর সেই পৃথিবীশ্বর নরপালগণ 
সুপ্রীতমানসে তাহার সেই বাক্য স্বীকার করিয়া 
সকলেই “তাহাই করিব” এই কথা বলিলেন, 
এবং তাহাকে রত সমস্তও প্রদান করিলেন । যছ্ু- 

নন্দন গোবিন্দ তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া 
কথঞ্চিৎ তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। জরাসন্ধ- 

পুঁজ মহামনা সহদেবও পুরোহিতকে অগ্রে করত 
অমাত্য ও স্বজনগণের সহিত নির্গমন-পুর্ব্বক অতি- 
বিনীতভাবে প্রণত হইয়া বহুরত্তু প্রদানপুরঃসর নর- 
দেব বাস্থদেবের উপাসনা করিলেন । তখন পুরু- 
যোত্বম শ্রীরুষ্ণ সেই ভয়ার্ত নৃপকুমারকে অভয়- 
প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত মহামূল্য রত্রসমুদায় গ্রহণ 

করিলেন, এবং হর্ষনহকারে সেই স্থানেই তীহাকে 
অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। মহাবাহু ছ্যুতিমান্ 
জরা সন্ধনন্দন, কৃষ্ণ ও ভীমার্জনের সহিত সৎকার- 

সহকারে সখিত্বলাত করিয়৷ এবং সেই মহীত্মগণ- 

কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মাগরধপুরে প্রবেশ 
করিলেন। এদিকে পুকষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ভীমার্জ্নের 
সহিত পরম শোভাসমন্বিত হইয়া প্রচুররত্ব সংগ্রহ- 
পুর্বক প্রাস্থিত হইলেন। 

অনন্যর অচ্যুত ভীমার্জনের সহিত ইন্দ্প্রস্থে 
উপস্থিত হইয়া ধর্মারাজসমীপে আগমন-পুর্বক 
প্রীতচিত্তে কহিলেন, হে নৃপসত্তম ! ভাগ্যক্রমে 

ভীমসেন জরাসন্ধকে নিপাঁতিত করিয়াছেন এবং 

রাজগণও বন্ধন ইইতে মুক্ত হইয়াছেন! হে ভারত! 

ভাগ্যাক্রমে ভীমার্জুন কুশলযুক্ত হইয়া অক্ষতশরীরে 

স্বনগরে পুনরাগমন করিলেন ! 
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তদনন্তর যুধিষ্ঠির পরমহ্ৃষ্টচিত্তে কুষ্ণকে যথা- 

বোগ্য সৎকার করিয়া তাহাকে এবং ভীমার্জ্নকে 

আলিঙ্গন করিলেন। জরাসন্ধ নিহত হওয়ায় অজীত- 

শত্রু বুথি্টির ভ্রাতৃদ্বয়বিহিত জয়লাভ করিয়া সকল 

ভ্রাতৃগণের নি হর্ষান্ুভব করিতে লাগিলেন । 

পরে ভ্রাতৃবর্গে সমবেত হইয়া তিনি সমাগত নরা- 

ধিপদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গন বন্দনাদি 

করিয়া সকার ও? গুজাপুর্ক বিদায় করিলেন। 

নরপালগণ তখন যুখিষ্টির-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া 

হ্ৃষ্টমনে নান! যানবাহনে স্ব স্ব দেশে সত্বর প্রস্থান 

করিলেন । হে ভারত! মহাবুদ্ধি পুরুবশার্ঘটুল জনা- 

্দনতৎুকালে পাগুবগ্ণ-কর্তৃক স্বীর-শক্র জরাসন্ধকে 

এইবপে নিপাতিত করিয়াছিলেন | সেই অরিন্দম 

বুদ্ধিপুর্ববক জরাসন্ধকে নিহত করাইরা ধর্মারাজ- 

প্রভৃতি পঞ্চ পাগুব, ধৌম্য,পৃথা, কৃষ্ণ ও সুতদ্রাকে 

আমন্ত্রণ করিয়। তাহাদিগের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ব্বক 

ধর্মরাজ-কর্তৃক প্রদত্ত মনের ন্যার দ্রুতগামী» সেই 

দিব্যরথ দ্বারাই দশদিক নিনাদিত.করত স্বীয় নগরে 

প্স্থিত হইলেন । হে ভরতর্ষভ-! তখন ঘুধিষ্টির- 

প্রভৃতি পাগুবগণ অক্রিকটকর্মা কৃষ্ণকে প্রদগ্ষিণ 

করিলেন । অনন্তর দ্েবকীনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ তৎ- 

কালে সুবিপুল জয়লাভ এবং রাঁজণণত্ক অভয়- 

প্রদীনপুর্ববক গমন করিলে পর এ কর্ম দ্বারা পাগুব- 

দিগের 'যশঃসৌরভ অধিকতর সংবর্ধিত হইল? 

তদ্দার। তাহারা দ্রৌপদীর পরম প্রীতিবর্ঘন করি- 

লেন। হে ভারত ! এঁ সময়ে প্রজাপালন কীর্তির 

উপযোগী ধর্মার্থকাম-সংযুক্ত যে কোন কর্ম উপ- 

যুক্ত হয়, রাজা যুধিস্তির তাহা ধর্মমত সম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন। 

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় ও জরা সন্ধ-বধগ্রকরণ 

সমাপ্ত । 

পি ক, 

দিখ্িজয়-প্রকরণ । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জন উৎক্ৃট শরাসন, 

 অক্ষয়ত্ৃণদ্বয়, রথ, ধজ ও সভা লাভ করিয়া সমধিক 

সাহসী হওয়ায় যুধিষ্টিরকে নিবেদন করিলেন, মহা- 

রাজ ! ধন্ধু, অস্ত্র” বিপুলবীধ্য, সহায়, ছুর্গ, বশ ও 

সৈন্য, এই সমস্ত -অভিলবিত ছুষ্পাপ্য বস্ত আমি 
প্রাপ্ত হইয়াছি ; এ অবস্থায় ভাগার বুদ্ধি করাই 
আমার কর্তব্য জ্ঞান হইতেছে; অতএব হে নৃপো- 
ভ্রম! আমি সমুদয় রাজন্যথণকে করপ্রদ করিব; 

শুভতিথিতে, শুভনক্ষত্রে, শুভমুহূর্তে ০ 

জয় করিবার নিমিত্ত যাত্র। করিব । 

ধনঞ্জয়ের বচন: শ্রবণে ধর্মারাজ যুবিষ্ঠির সসি্া- 

গভ্তীরস্বরে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভরত- 
প্রবর পার্থ ! তুমি উপযুক্ত বিপ্রগ্থণকে স্বস্তিবাচন- 
পুর্ববক শত্রু সকলের শোক এবং সুন্ৃদর্গের আনন্দ 
বর্ধন-নিমিত্ত শুভযাত্রা কর, অবশ্যই অভীষ্টলাভ 

করিবে; তোমার নিশ্চয় বিজয় হইবে সন্দেহ নাহী। 
বুধিষ্ঠিরের এই কথায় অর্জন মহাটন্যে পরির্ত 

হইয়া অগ্নিপ্রদত্ত অদ্ভুতকর্ম্ম-সম্পাদক দিব্যরথে 
আরোহণ-পূর্বক বিজয়যাত্রা করিলেন । পুরুবশ্রেষ্ঠ 
ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, ইহারাও সকলে ধর্ম 
রাজ-কর্তৃক সত্ক্লৃত হইয়া সসৈন্যে প্রস্থিত হইলেন । 

হে রাজন্! ইন্দ্রনন্দন অর্জন উত্তরদিক্, ভীম 

ুরব্বদিক্” সহদেব দক্ষিণদিকৃ- এবং অস্ত্রজ্ঞ নকুল 
পশ্চিমদ্বিকি জয় করিলেন এদিকে প্রভাবসম্পন্ন 

ধর্মরাঁজ যুধিহ্ির খাগুবপ্রস্থমধ্যে স্ুহৃদ্ণাণে পরিকৃত 

থাকিয়া! পরম সৌভাগ্য সন্তোগ করিতে লাগিলেন 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
০৮96৮ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ত্রহ্ষন্! মদীয় পু্বর- 

পুরুষদিণের দিথ্িজয়-বৃত্তান্ত বিস্তারিতবূপে কীর্তন 
করুন, কেননা তাহাদিগের মহচ্চরিত্র শ্রবণ করত 

আমার আর পরিতৃপ্তি হইতেছে না।: বৈশম্পায়ন 

কহিলেন, পাণ্ডবেরা এক সময়েই এই বসুন্ধরা জয় 
করিয়াছিলেন” অতএব প্রথমত ধনঞ্জয়ের বিজয়- 

বিবরণ আপনকার নিকটে বর্ণন করি। 
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মহাবাহু ধনপ্য় অগ্রে কুলিন্দদেশস্থ মহীপাল- 
গণকে অনতিতীম্ষ্্ কর্ম দ্বারা স্ববশে আনয়ন করেন, 
পরে আনর্ভ, কালকুট ও কুলিন্দদিগ্রকে জয় করিয়া 
মহীপতি সুমগ্ডলকে সসৈন্যে পরাজিত করিলেন । 
হে রাজন্! শক্রতাপন সব্যসাচী সেই সুমগ্ডলের 

সহিত সমবেত হইয়া শীকলদ্বীপ ও পৃথিবীপতি 

গ্রতিবিন্ধ্কে জয় করিলেন । সগুদ্বীপমধ্যে শীকল- 

দ্বীপে যেসকল নরপতি বসতি করেন, সসৈন্য াহা- 
দিগের সহিত অর্জনের তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল । 

হে ভরতর্ষভ ! অর্জন সেই মহা ধনুর্ঘারিদিগকেও 

পরীজিত করিলেন, এবং তাহাদিগের সকলের 

সহিত মিলিত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষ দেশ আক্রম- 
ণার্ধে ধাবিত হইলেন । হে বিশাম্পতে ! এ দেশে 

ভগদন্ত নামে মহীন্ রাজা ছিলেন; তাহার সহিত 

মহাত্মা অর্জনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রাগ্- 
জ্যোতিবাধিপতি ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগর- 

তীরস্থ অন্যান্য অন্ুপদেশবাসী বহুসংখ্য যোধ- 
গণের সহিত সমবেত ছিলেন । এ নরেশ্বর অষ্টাহ 

যুদ্ধের পর সমরে অপরিশ্রান্ত ধনগ্জীয়কে সহীস্য- 

বদনে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো, কৌরব- 
নন্দন ! তুমি পাঁকশাসনের আত্মজ, সুতরাং সংগ্রা- 

মের শোভাসম্পীদক; অতএব এতাদৃশ বীর্ধ্য প্রকাশ 

করা তোমার উপযুক্তই বটে। হে তাত! আমি 

মহেল্রের সখা এবং যুদ্ধেও তাহা অপেক্ষা হীন 
নহি, তথাপি সমরে তোমার সম্মুখে স্থির থাকিতে 

পারিলাম না! হে মহাবাহো, পাগুবেয় : এক্ষণে 

তোমার অভিপ্রেত কি, আমি তোমার কি করিব, 

তাহা ব্যক্ত কর। হে বৎস! তুমি যে কথা বলিবে 

আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব । 

অর্জুন কহিলেন, কুরুগণমধ্যে প্রধানিতম ধর্মম- 

পুত্র রাজা যৃথিষ্টির ধর্ম, সত্য প্রতিজ্ঞ এবং ৬ 

দক্ষিণীপ্রদ যাগনীল) তাহার সামীজ্যলাত হয় 

ইহাই আমি ইচ্ছা করিতেছি, অতএব বালি 

তাহারে কর প্রদান করুন। আপনি আমার পিতৃ- 

সভাপর্ব ৷ ৪১ 

সখা, বিশেবত আমার দ্বারা আত হইতেছেন ; 
সুতরাং আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি 

না, আপনি পরীতিপুর্ববক প্রদান করুন। 
ভগদত্ত কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! তুমি আমার 

যেৰপ আীতিপাত্র, রাজা যুধিঠিরও সেইৰপ ) অত- 
এব আমি অবশ্যই এ সমস্ত অনুষ্ঠান করিব; এত- 

ভিন্ন তোমার আরও কি করিতে হইবে বল। 

ঘড়ুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
৯০: 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগদত্তের উক্ত বাক্য 
শ্রবণে ধনঞ্রয় প্রত্যুত্তর করিলেন, আপনি এই 

কর্মটি স্বীকার করিলেই সমস্ত সম্পাদন করা হইবে। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ধনপ্জীয় এইৰূপে প্রাগ্জ্যোতিষ 
জয় করিয়া তদপেক্ষা আরও উত্তরদিকে প্রস্থিত 

হইলেন এবং অন্তর্গিরি, বহির্মিরি ও উপণিরি, 
সমস্তই জয় করিয়া লইলেন। হে রাজন্! তিনি 
সমুদয় পর্ধত ও তত্রত্য নরাধিপগণকে পরাজিত, 

বশায়ন্ত ও অনুরক্ত করিয়৷ সকলের নিকট হইতেই 
ধনসমুহ সংগ্রহ-পুর্ববক গন্তীর হৃদ্গরব, রথচক্রপ্ধনি 
ও মাতঙ্গগণের নিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত 

এ সমস্ত নরেন্দ্রগণ-সমভিব্যা হারে উলৃকবাসী বৃহন্ত- 
সমীপে উপণ্নত হইলেন । তখন বুহন্ত ত্বরান্বিত 

হইয়া চতুরঙ্গিণী-সেনার সহিত সেই নগর হইতে 
নির্ঘমন-পুর্ববক অর্জুনের সঙ্গে বৃদ্ধ আরন্ত করিলেন। 
ধনঞ্জয় ও বৃহন্তের ঘোরতর সংগ্রাম হইল; কিন্তু 

পরিশেষে বৃহন্ত পাঁগুবের বিক্রম সহ্থ করিতে পারি- 

লেন না। সেই ছুদ্র্ষ পর্ধতেশ্বর কুন্তীতনয়কে 
নিতান্ত অসহনীয় জ্ঞান করিয়া সর্বপ্রকার ধনগ্রহণ- 

ুর্বক তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ ! 
অর্জুন উলুকরাজের রাজ্য অবস্থাপিত করিয়া 
তাহার সহিত প্রস্থান করিলেন এবং অনতিবিল- 

ঘ্বেই সেনাবিন্দুকে রাজ্যবিচ্যুত করিলেন । তৎ- 

পরে তিনি মোদাপুর» বামদেব, সুদীমা, স্থকুল ও 

উত্তর-উলৃকদেশ-সমুদায় এবং তত্রত্য রাজগ্নণকে 
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স্ববশে আনয়ন করিলেন । হে রাজন্ ! ধর্মারাজের 

শাসনে প্রভাবসম্পন্ন মহাতেজ। কিরীটী সেইস্থানে 

অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণ দ্বারাই এঁ পঞ্চ দেশও 

রাজন্যগরকে পরাজিত করেন ॥ তিনি সেনাবিল্ছুর 

রাজধানী দেবপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া চতুরঙ্গবলের 

সহিত তথায় শিবির সনিবেশ করিয়াছিলেন ১ এক্ষণে 

সেই পরাজিত সমস্ত রাজগণ-কর্তৃক পরির্ত হইয়া 

পুরুবংশীয় নরপতি পুরুববর বিশ্বগণ্থের প্রতি যুদ্ধ- 

যাত্রা করিলেন, এবং পর্বরতীয় মহারথ শুরবীর- 

দ্গকে সমরে পরাজয় করিয়া সেন। দ্বারা উক্ত 

পৌরবের রক্ষিত রাজধানী জয় করিয়! লইলেন । 

বিশ্বগশ্বকে এবং পর্বতবাসী দস্যুদিগকে সংগ্রামে 

₹পুর্ণৰপে পরাস্ত করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পাওুনন্দন 
উতৎসবসঙ্কেত-নামক সগুবিধ শ্লেচ্ছজাতীয়দিগকে জয় 

করিলেন, পরে কাশ্মীর দেশীয় ক্ষত্রিয় বীরদিগকে 

এবং দশজন ক্ষুদ্ররাজার সহিত লোহিত নরপতিকে 

পরাজিত করিলেন । হে রাজন! অনন্তর ত্রিগর্ত 

দারু কোকনদ-প্রভৃতি বহুদেশীয় বহুল ক্ষত্রিয়গণ 

সর্ববতোভাঁবে কুন্তীতনয়ের অন্ুবর্তন করিলেন। 

তৎপরে কুরুনন্দন রমণীয়া অভিসারী নগ্ররী জয় 

করিয়া লইলেন এবং উরগীবাসী রোচমানকেও 

সমরে পরাভূত করিলেন। তদনন্তর ইন্দ্রকুমার 
কিরীটা সংগ্রামে বিচিত্র আয়ুধনিকরে স্থরক্ষিত 

রমণীয় সিংহপুর বলপুর্বক বিলোড়িত করিয়া 

ফেলিলেন, তাহার পর সকল সৈন্যসমভিব্যাহারে 

সুন্ধ ও সুমালদিগকেও প্রমথিত করিলেন। তৎপরে 

পরম বিক্রম প্রকাশ করত তিনি ঘোরতর সমর- 

সহকারে ছুরাসদ বাহজীকদিগকে বশবস্তী করিলেন 

এবং প্রধান প্রধান সৈন্য লইয়া দরদ ও কাষ্বোজ- 

দিগকেও জয় করিলেন । মহারাজ ! যে সমস্ত দস্যু 

পুর্ববোত্তরদিকৃ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল এবং 

যাহারা বনে নিবষতি করিত, প্রভাবসম্পন্ন ফাল্গুন 

তাহাদিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন। লো, 

পশ্চিম-কাম্বোজ ও উত্তর-্ধবিক, ইহারা সকলে এক- 
যোগ হইয়াছিল ইন্দ্রননদন তাহা দিগকেও বিজিত | 

করিলেন। খবিকদিগের সঙ্গেও তাহার অতিতরষ্কর 

সংগ্রাম হইল ।  ৰৃহস্পতি-ভার্ষ্য! তারকা যে যুদ্ধে 
বিনাশহেতু হইয়াছিলেন, তাহার ন্যায় পার্থ ও 

ধষিকগ্রণের পরমযুদ্ধ হইয়াছিল। হে রাজন্! পুরুব- 
ষভ ধনগ্রায় তখন খধষিকদিগকে রণাঙ্গনে বিজিত 

করিয়া তাহাদিগের নিকটে শুকোদরতুল্য হরিদ্বর্ণ 
আটটি ঘোটক উপায়ন-স্বৰূপ গ্রহণ করিলেন এবং 
উত্তর ও পশ্চিমদেশজা ত, ময়ুরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, বেগ- 
শালী ও দ্রুতগামী অন্যান্য অশ্বসমস্তও করবূপে 
সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি সংগ্রামে নিষ্কুট- 
গিরি ও হিমালয় পরাজয়-পুর্ববক শ্বেতপর্বত প্রাপ্ত 
হইয়া সেনানিবেশ করিলেন ! 

সগুবিংশ অধ্যায় সমাগু | 

-স্টগ (০৪৯ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পাগুবশ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জন 
শ্বেতণিরি অতিক্রম করিয়। ক্ষক্রিয়ান্তকর মহাসমর- 

সহকারে কিন্নরগণের আবাসভূমি দ্রমপুত্র-পরি- 

রক্ষিত কিম্পুরুষবর্ষ পরাজিত ও করায়ত্ত করি- 
লেন। এ দেশ জয় করিয়৷ ইন্দ্রকুমার গুহাকরক্ষিত 

হাটক-নামক দেশে অব্যগ্রচিত্তে সসৈন্যে উপনীত 
হইলেন । সান্ত দ্বারা গুহাকদিগকে নিজ্জিত করিয়। 

তিনি উৎকৃষ্ট মানস-সরোবর ও খবিকুল্যা-সমস্ত 

সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর প্রভাবসম্পন্ন কুরুনন্দন 
কিরীটী মানস-সরোবরের সনিহিত হইয়া হাটক- 

দ্িগের চতুষ্পা শ্ববর্তী গন্ধর্ব-রক্ষিত দেশও পরাজয় 
করিলেন। তথায় তিনি গন্ধর্বনগর হইতে তৎ- 

কালে তিত্তিরি, কলা ও মণ্ডুক-নামক অসংখ্য 

অশ্বরত্ব করস্বপে লাভ করিলেন । বাসবনন্দন 

সব্যসাচী পরিশেষে উত্তর-হরিবর্-সমীপে উপনীত 
হইয়া সেই দেশ জর করিতে অভিলাধী হইলেন। 
এস্থানে মহাবীর্ষ্য মহাকায় মহাবল দ্বারপালসকল 

তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হ্ৃষ্টান্তঃকরণে এই 
কথা বলিল, হে পৃথা পুত্র ! এই পুর জয় করিতে 
তুমি কদাচ সক্ষম হইবে না ; অতএব হে অচ্যুত ! 
যদি মল প্রার্থনা থাকে, তবে এস্কান হইতে নিরৃত্ত 
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হও, এই পর্যযন্তই তোমার যথেষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য 

হইয়া যে ব্যক্তি এই নগরে প্রবেশ করে, সে নিশ্চয় 

বিনষ্ট হর। হেবীর অর্জন! আমরা তোমার 

দ্বারা অীত হইতেছি; তোমার যথেষ্ট বিজয়লাভ 

হইয়াছে, সংপ্রতি এস্কানে আর কিছুই জেতব্য 

দু হয় না) কেননা এ দেশ উত্তর কুরু, এস্থলে 

যুদ্ধের প্রসক্তিই নাই। হে কৌন্তেয়! এস্থানে প্রবিষ্ট 

হইলেও তুমি কিছুই দেখিতে পাইবে না; যেহেতু 
মনুষ্যশরীরে এখানে কোন বস্ত নিরীক্ষণ করিবার 

সাধ্য নাই । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভারত ! তবে যদি 

এস্কলে আর কোন কাধ্যসাধনের বাসনা থাকে, 

প্রকাশ করিয়া বল, তোমার কথানুসারে আমরা 

অবশ্যই তাহ। সম্পন্ন করিব। 

হে রাজন্ ! তখন অর্জুন ঈষতহাস্য করত তাহা 

দিগ্নকে কহিলেন, আমি ধীমান্ ধর্মরাজের সামাজ্য- 

অভিলাষ করিতেছি) তোমাদিগের এই দেশ যদি 

মনুষ্যের অগম্য হয়, তবে আর আমি ইহাতে 

প্রবেশ করিব না, তোমরা যুধি্িরের নিমিভভ যত 

কিঞ্চিৎ পণ্য দ্রব্য করস্বৰপে প্রদান কর। অনন্তর 

তাহারা দিব্য বস্ত্র, দিব্য আভরণ, দিব্য ক্ষ ৌম ও 

দিব্য অজিনসমস্ত করস্বজপে তাহাকে প্রদান করিল। 

মহারাজ! মেই পুরুধব্যাপ্র বীরবর অর্জন এইৰপে 

ক্ষত্রিয় ও দন্থ্যগণের সহিত অসংখ্য সংগ্রাম করিয়া 

উত্তরদিক্ জয় করিয়াছিলেন । তিনি সেই সমস্ত 

রাজগণকে পরাজিত ও করায়ত্ত করিয়া সকলের 

নিকট হইতে বহুবিধ ধনরত্র এবং তিত্তিরি+ কল্মাষ, 

শুকপক্ষতুল্য ও ময়ুর-সদৃশ নানাপ্রকার বাতবেগী 

অশ্বসমূহ সংগ্রহ-পুর্ব্ক চতুরক্কিণী মহতী সেনায় 

পরিরৃত হইয়। পুনর্বার পুরো ভ্বম ইন্্প্রাস্থে আগ- 

মন করিলেন, এবং সেই ধনবাহনসমস্ত ধর্মারীজকে 

নিবেদন করিয়। তাহার অনুমতি গ্রহণ-পুর্বক নিজ 

মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন । 
অক্টাবিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 

ব্রিক 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বে সমরে অর্জন বিজ- 
যার্থে যাত্রা করেন, সেই সময়ে শক্রশৌক-বর্ধন- 

কারী, বীষ্যসম্পন, প্রতা পবান্, ভরতশার্দুল ভীম- 

সেনও ধর্মরাজের অনুমতি গ্রহণ-পুর্ববক পররাষ্ট্র 
বিমর্দনশীল সন্নাহসমন্বিত করিতুরগরথসঙ্কুল সু- 
বিপুল-বলচক্রে পরিরূত হইয়। পূর্বদিকে প্রস্থান 

করিয়াছিলেন । সেই প্রভাবসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডৰ 
প্রথমত পাঞ্চালদিগের মহানগরে উপনীত হইয়া 

বহুবিধ উপায় দ্বার তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন, 

পরে অণ্পকালমধ্যে গণ্ডক ও বিদেহদিগকে জয় 

করিয়া দশাণদিগকে পরাভূত করিলেন । এস্কানে 

দশার্ণরাজ স্ুধর্া ভীমসেনের সহিত লোমহর্ষণ 

সুমহও বাহুষ্দ্ধ করিয়াছিলেন তীমপরা ক্রম তীম- 

সেন মহাবলশালী মহাত্মা স্ধন্মার সেই ব্যাপার 
অবলোকন করির। তাহাকে প্রধান সেনাপতিপদে 

নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি ন্থুবহুল সৈন্য 

সহকারে ধরণীকে যেন কম্পমানা করত আরও 

পূর্বদিকে চলিলেন। হে রাজন! বলিশ্রেন্ঠ বীরবর 
বৃুকোদর অশ্বমেধেশ্থর রোচমানকে অনুচরবর্গের 

সহিত সমরে বলপুব্বক পরাজিত করিলেন । তা- 
হাকে জয় করিয়া মহাবীর কুরুনন্দন অনতিতীন্গণ 
কর্ম দ্বারাই পুর্ববদেশ জয় করিলেন । অনন্তর 

দক্ষিণদিকে স্থবিস্তীর্ণ পুলিন্দনগরে গমন করিয়া 
তিনি নরাধিপ সুকুমার ও সুমিত্রকে বশবর্তী করি- 
লেন। হে জনমেজয় ! তৎ্পরে ভীম ধর্মরীজের 

শাসনক্রমে মহাবীষ্য শিশুপালের উদ্দেশে প্রস্থিত 

হইলেন। পরন্তপ চেদিপতিও পাণুকুমারের সেই 
অভিপ্রেত অবগত হইরা নগর হইতে নির্গমন- 

পুর্বক তাহাকে সংকারসহকারে গ্রহণ করিলেন। 

মহারাজ! তখন সেই কুরুত্রেন্ঠ ও চেদিশ্রে্ উভয়ে 

মিলিত হইয়া উভয় কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করি- 

লেন। হে নৃপতে ! অনন্তর চেদিরাজ স্বরা ্রবৃত্বান্ত 
নিবেদন করিয়া সহাস্যবদনে ভীমকে কহিলেন, হে 

অন! তুমি কি নিমিত্ত একপ অধ্যবসায় অব- 
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লগ্ন করিতেছ £ তখন ভীম তাহার নিকটে ধর্ন্ম- 

রাজের অভিপ্রেত-বিষয় বর্ণন করিলেন। নরাধিপ 

শিশুপালও তাহাকে প্রতিগ্রহ করিয়া সেইৰপ 

অনুষ্ঠান করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর ভীম 
তথায় ত্রয়োদশ রাত্রি বাস করির শিশুপাল-কর্তৃক 

সতরুত হইয়া! বলবাহন-সমভিব্য।হারে প্রস্থান করি- 

লেন। 

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত | 

৫665 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অরিন্দম রৃকোদর 

কুমাররাজ্যে শ্রেণিমান্কে এবং কোশলাধিপতি 

বৃহদ্বলকে জয় করিলেন। অযোধ্যাতে মহাবল 

ধর্ম দীর্ঘযজ্ঞকে তিনি অনতিতীন্ষ্র কর্ম দ্বারাই 
পরাভূত করিলেন। তৎপরে সেই প্রভাব-সম্পন্ন 

পাগুবশ্রেষ্ঠ গোপালকক্ষ; উত্তর-কোশল ও মল্ল- 

দিগের অধিপতি পার্থিবকেও পরাভূত করিলেন । 

তদ্রনন্তর হিমালয়ের পার্খে উপনীত হইয়া তিনি 

অণ্পকালের মধ্যে সমুদায় জলোড্ভব দেশ স্ববশে 

আনয়ন করিলেন। ভরততশ্রেষ্ঠ বুকোদর এইৰপে 

বহুবিধ দেশ জয় করিতে লাগিলেন ॥ 

বলিপ্রবর মহাবীর্ষ্য ভীমপরা ক্রম মহাবাহু পাণ্ু 

নন্দন ভীমসেন বলপুর্ববক ভল্লাট দেশ ও তৎসন্ি- 

হিত শুক্তিমৎ পর্বত পরাজিত করিলেন, পরে 

সমরে অপরাজ্জুখ কাশিরাজ স্ুবাহুকে বশবর্তী করি- 
লেন) তৎপরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সুপার্শ্বদেশস্থ রাজ- 
পতি ভ্রথকে বলাৎকারে পরাস্ত করিলেন; তাহার 

পর মৎস্যদেশবাসী ও উপদ্রবশ্নন্য নিভাঁক মহাবল 

মলদদিগকে পরাভূত করিয়া সমস্ত পশুভূমি জয় 

করিয়া লইলেন, এবং তথা হইতে প্রতিগমন-পুর্ববক 
মদধার মহীধর ও সোমধেয়দিগকে নিজ্জতি করিয়া 

উত্তরমুখ হইয়া চলিলেন। বলবান্ কুন্তীতনয় তথায় 
বলপ্রকাশ-পুর্বক বৎসভূমি অধিকার করিলেন এবং 
ভর্গদিগের অধীশ্বর, নিষাদাধিপতি ও মণিমৎ- 
প্রভৃতি বহুল ভুমিপ(লথণ্কে পরাভূত করিতে 

লাগিলেন। তৎপরে তিনি অনতি-আয়াস-সহকারে 

ভোগবান্ পর্বত ও দক্ষিণমলদিগকে শীন্্রই পরাস্ত 
করিলেন) শর্্মক ও বর্মকদিগকে সাস্বপুর্র্বক বি- 
জিত করিলেন; বিদেহদেশেশ্বর জগতীপতি রাজ 
জনককে অনতি-তীল্র কর্ম দ্বারা পরাজয় করিলেন 
এবং শক ও বর্বরদিগকে ছলনা-পুর্ধবক হস্তগত 
করিয়া লইলেন। বী্ধ্যবান্ পাঙুনন্দন বিদেহদেশে 
অবস্থান করিধাই ইন্দ্রপর্বত-সন্নিহিত কিরাতদিগের 
সাত জন অধীশ্বরকে পরাজিত করিলেন, পরে 
স্বপক্ষ হইলেও স্ু্ধ ও প্রস্থক্মদিগরকে যুদ্ধে জয় 
করিয়া মাগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন; তথায় 
দণ্ড, দগ্ডধার ও অপরাপর মহীশ্বরগণকে বিজিত 
করিয়া তাহাদিগের সকলের সহিত সমবেত হই- 
য়াই গিরিত্রজে উপনীত হইলেন, এবং জরাসন্ধা- 
নন্দন সহদেবকে সান্তবনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়! 
সকলকেই সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হই- 
লেন। হে তারত ! পাগুবপ্রবর ৰৃকোদর চতুরজ- 
বলভরে ধরণীকে যেন কম্পমান৷ করত শক্রনাশন 
কর্ণের সইত ঘোরযুদ্ধ করিলেন, এবং তাহাকে 
সংগ্রামে নিজ্জিত ও বশীকৃত করিয়া পর্বতবাসী 
রাজগণকে পরাজয় করিলেন । মহারাঁজ ! অনন্তর 
তিনি মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে বাহু- 
বাধ্য-সহকারে মহাসমরে নিহত করিলেন ; পরে 
পুগডাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছ- 
নিবাসী রাজ? মহৌজা, প্রখরপরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন 
এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের 
প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, 
চন্দ্রসেন, তাসুলিগু, কর্বটাধিপতি, সুক্ষাধিপতি ও 
পর্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় লেচ্ছ- 
দিগ্নকেও পরাভূত করিলেন । 
মহাবল পবননন্দন এইৰপে বহুবিধ দেশ রিজয় 

ও সর্বত্র হইতে ধনসংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে 
উপস্থিত হইলেন এবং সাগ্রতীর-প্রভৃতি জলপ্রধান- 
দেশবাসী সমস্ত শ্লেচ্ছনরপতিদ্িগকে বিবিধ রত্তব 



দিপ্বিজয় প্রং। অধ্যায় ৩৬ 1 ৩১।] সভাগর্থ ৪৫ 

ও চন্দন অগুক বস্ত্র কল মণি মুক্তা কাঞ্চন রজত 

বিদ্রুম-প্রভৃতি মহামুল্য বস্তজাত করপ্রদান করিতে 

বাধ্য করিলেন। শ্লেচ্ছাধিপেরা তৎকালে কোটি 
কোটি-সঙ্ঘযক সুবিপুল ধনবর্ষণ দ্বারা মহাত্মা পাণডু- 
পুক্রকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। তীমপরা ক্রম ভীম- 
সেন তখন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়া সেই সমস্ত ধন 

ধর্মরাজকে অর্পণ করিলেন। 

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

পপ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারীজ ! সহদেবও ধর্মা- 

রাজ-কর্তৃক সমাদুত হইয়া ভীমার্ছনের সমকালেই 
মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে  দক্ষিণদিকে যাত্রা 

করিয়াছিলেন। সেই গ্রভাবসম্পন্ন বলশালী কুরুবীর 
প্রথমে শুরসেনদিগকে সম্পূর্ণৰূপে পরাজয় করিয়া 

বলপুর্ধবক ম€স্যরাজকে বশীভূত করেন, পরে অধি- 
রাজাধিপতি মহাবল দন্তবন্রকে বিজিত ও কর- 

প্রদ করিয়া তাহাকে ম্বরাঁজ্যে স্থাপিত করিলেন। 

তৎপরে তিনি নরাধিপ স্থকুমার ও সুমিত্রকে বশ- 

বর্ভী করিয়া পশ্চিম মৎস্যরাজ্য ও পউচ্চরদেশ জয় 

করিলেন; নিষাদভূমি”পর্ববতশ্রেষ্ঠ গো শৃঙ্গ ও পৃথিবী- 

পতি শ্রেণিমান্কে বলাৎকারেই জয় করিলেন, 
নবরাষ্ী নিজ্জিত করিয়া কুন্তিভোজের প্রতি 

ধাবমান হইলেন । কুন্তিভোজ প্রীতিপুর্বক তাহার 

শাসন গ্রহণ করিলেন। হে ভারত: অনন্তর সহ- 

দেব চর্শাণুতী নদ্দীতীরে জন্তকরাজকুমারের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলে | পুর্বে শক্রতা থাকায় বাসুদেব 

এ নৃপনন্দনকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সেই রাজ- 
পুভ্র সহদেবের সহিত সংগ্রামে প্ররৃত্ত হইলেন ॥ 

কুমহাবল সহদেব তাহাকে যুদ্ধে নির্জি্তি করিয়া 

দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তথায় সেক ও অপর সেক- 

দিগকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদিগের নিকট 

হইতে বহুবিধ রত্বসমূহ কর লইয়া তিনি তাহা- 

দিগেরই সমভিব্যাহারে নর্্মদা-সন্নিহিত দেশসমু- 

দায়ে যাত্রা করিলেন। প্রতাপবান্ মাত্রী-নন্দন 

তথায় প্রচুর সৈন্যনিকরে পরিরৃতঅবন্থীদেশীয় 
বিন্দ ও অনুবিন্দ-নামক বীরদ্বয়কে সমরে পরাস্ত 

করিয়া ভতাহাদিগের নিকট হইতে রত্ুসমস্ত সংগ্রহ- 
পুর্বক ভোজকটপুরে প্রস্থিত হইলেন। হে রাজন্! 
তথায় ভ্ুরাধর্ষ ভীম্রকরাজের সহিত ছুই দিবস যুদ্ধ 

হইল; পরিশেষে সহদেব তাহাকে বিজিত করিয়া 
কোশলাধিপতি, বেণাতটের অধীশ্বর, কান্তারকবর্ 
ও পুর্বকোশলস্থ দর সমরে পরাজয় 

করিলেন; পরে নাটকেয় ও হেরম্বকদ্িগকে এবং 

মারুধকে যুদ্ধে বিনির্ঞিতি করিয়। বলাৎকারে মুগ্জ- 

গ্রাম অধিকার করিলেন; তৎ্পরে নাচীন ও অর্ধৃক 

নরপতিদিগকে এবং তৎপ্রদেশবাসী সমুদয় আর- 

ণ্ক রাজগণকে পরাভূত করিরা নরেশ্বর বাতা- 

ধিপকে বশবস্তী করিলেন; অনন্তর পুলিন্মদিগকে 
রণে জয় করিয়। দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । 
নকুলান্নুজ মহাবাহু সহদেব পাণগ্যরাজের সহিত 

এক দিবস যুদ্ধ করিয়া তাহার পরাজয় সাধনপুর্বক 

দক্ষিণাপথে প্রস্থান করিলেন। তথায় লোকবিশ্রুতা 

কিছ্বিন্ধ্যা-নাশ্রী গুহার সনিহিত হইয়া তিনি বানর- 
রাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত সপ্তাহ সংগ্রাম করি- 

লেন, কিন্ত তথাপি তাহারা বিকার প্রাপ্ত হইলেন 

না । অনন্তর সেই মহাত্স! বানরদ্বয় সহদেবের প্রতি 

সন্তষ্ট হইয়। স্ৃষ্টান্তঃ$করণে আীতি-পুর্ববক তাহাকে 
এই কথা বলিলেন, হে পাগুবশার্দুল ! ! তুমি সর্ব- 

প্রকার রত্ন সংগ্রহ করিয়া গমন কর ; ধীমান্ ধর্ম 

রাজের কার্য নির্বিন্বে সম্পন্ন হউক ! অনন্তর পর- 
বীরহন্তা প্রতাপবান্ পাগুনন্দন নরশ্রেষ্ঠ সহদেক 

র্রুসমুদায় গ্রহণ-পুর্ব্বক মাহিয্সতী নগরীতে গমন 

করিয়া তথায় নীলরাজের সহিত যুদ্ধ আরস্ত করি- 

লেন। আহার এ যুদ্ধটি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইল) 
তাহাতে বিস্তর সৈন্যক্ষয় এবং নিজেরও প্রাণসংশয় 

হইয়া উঠিল; কারণ, ভগবান্ হুতাঁশন নীলরাজের 

সহায়তা করিতেছিলেন। এ কারণে সহদেবের 

সৈন্যমধ্যে তখন অশ্ব, রথ, হস্তী, পুরুষ ও কবচ- 
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সমস্ত জভ্ল্যমান দৃক্ট হইতে লাগিল । হে জনমে- 

জয় ! কুরুনন্দন সহদেব তাহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা 

হইলেন; তদ্বিবয়ে কিৰপ প্রতিকার করা কর্তব্য 
কিছুই নির্দেশ করিতে পারিলেন না । 

_জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্র ! সহদেব যজ্ঞার্থে 

যুদ্ধ করিতেছিলেন, ভগবান্ বহ্ছি তাহাতে কি 
নিমিন্ত শত্রুতা করিলেন 2 বৈশম্পায়ন কহিলেন, 

এইৰপ জনশ্রুতি আছে যে পূর্বের মাহিক্সতীবাসী 
ভগবান্ হুতাশন পরদার-পরায়ণ বলিয়া গৃহীত 
হন। নীলরাজের একটি পরম জুন্দরী কুমারী ছিল; 
সে অগ্নির উদ্দীপন-নিমিত্ত পিতার অগ্নিহোত্র- 

সমীপে নিয়ত অবস্থান করিত । তাহার মনোহর 

ওষ্ঠপুট-বিনির্গত সমীরণ দ্বারা আগ্মি যে পর্য্যন্ত বিধূয়- 
মান না হইতেন, সে পর্য্যন্ত ব্যজন দ্বারা বীজ্যমান 

হইলেও প্রজ্লিত হইতেন না । তাহাতে সেই 

সুদর্শন ললনার প্রতি ভগবান্ অগ্নি যে আসক্ত 

হইর়াছেন, ইহা লীলরাজের এব অপর সকলেরও 

নিশ্চয় হইল। অনন্তর ব্রাহ্মণৰপে যদৃচ্ছাক্রমে রমণ- 

পরায়ণ হইয়! তিনি সেই বরারোহী উৎ্পললোচনা 

কন্যাকে কামনা করিলেন; পরন্ত ধার্মিক নীলনর- 

পতি তখন শান্্রানুসাঁরে তাহাকে শাসন করিলেন। 

ভগবান্ হব্যবাহন তাহাতে কোপে প্রস্বলিত হইয়া 

উঠ্ঠিলেন। তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজ। বিস্মিত- 

চিত্তে ধরাবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন; পরে যথা 

কালে -তদ্রেপ প্রণত হইয়া সেই বিপ্রৰপী বহ্কিকে 

কন্যা সম্প্রদান করিলেন । অভীক্টপ্রদের অগ্রগণ্য 

ভগ্নবান্ বিভাবস্ত নীলরাজের সেই স্সুলোচনা 

কন্যাকে - প্রতিগ্রহ করিয়। উক্ত নরপতির প্রতি 

প্রসন্ন হইলেন, এবং তাহাকে বরপ্রার্থনা করিতে 

অনুরোধ করিলেন। মহীপতি নীলরাজওত্বীয় সৈন্য- 

মধ্যে কখন ভয না হয়, এইৰপ বর প্রার্থনা করিয়া 

লইলেন | মহারাজ! সেই অবধি যে কোন নর- 

পর্তিগণ উক্ত বৃত্তান্ত না জানিয়া বল-পুর্বক এ 
নগরী জয় করিতে অভিলাষ করিতেন, তাহার! 

অগ্নি-কর্তৃক দগ্ধ হইতেন। হে কুরুকুলোদ্বহ ! সেই 
মাহিম্তীপুরীতে তৎকালে অবলাদিগকেও কেহ 
ইচ্ছা-পুর্ধবক গ্রহণ করিতে পারিত না) কেনন] স্ত্রী- 
গণের অপ্রতিবারণ-বিষয়ে অগ্নি বরপ্রদ্ান করিয়া- 

ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাহারা স্বৈরিণী হইয়া স্বেচ্ছান্ু- 
সারে তথায় বিচরণ করিত । হে ভরতধষভ মহা- 

রাজ! তদবধি রাজারাও অগ্নির ভয়ে সর্বদ। সেই 

পুরী পরিবজ্জর্ন করিতেন। পরন্ত ধর্্াত্সা সহদের 
স্বীর সৈন্যগণকে অগ্নিপরীত ও ভয়ার্ভ দেখিয়াও 

অচলের ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন । তিনি শুচি 

হইরা আচমন-পুর্বক তৎকালে এইৰপে অগ্নিকে 
স্তাতিগর্ত সম্তাবণ করিতে লাগিলেন । 

সহদেব কহিলেন, হে ক্ৃষ্চবর্মন্! তোমাকে নম- 

স্কার; আমার এই সমারন্ত কেবল- তোমারই 
নিমিত্ত। হে পাবক! তুমি বজ্ঞন্বপ, স্থুতর।ং 

তুমিই দেবতাদিগের মুখ ! তুমি পবিত্র কর বলিয়! 

পাবক এবং হব্যবহন কর বলিয়া হব্যবাহন নাম 

ধারণ করিয়াছ! তোমার নিমিত্তেই বেদসকলের 

উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তুমি জাতবেদ। হইরাছ ! 

হেবিভাবসেো ! তুমিই চিত্রভান্ু* সুরেশ, “অনল, 

স্বর্গদ্বারস্পন্শী, ছুতাশন, জ্বলনঃ শিখী, বৈশ্বানর।, 

পিঙ্গেশ, প্লিবঙ্গ, ভূরিতেজা ৪, কুমারন্ডু, ভগবান্ও কুদ্র- 
গর্ত ও হিরণ্যক্কৎ! হে অগ্নে! তুমি আমাকে তেজ 

প্রদান কর, বায়ু প্রাণদান করুন, পৃথিবী আমার 
বলাধান করুন এবং জলসকল মঙ্গলবিধান করুন । 

হে জলোৎ্পাদক মহাসন্তু সুরেশ্বর জাতবেদঃ অগ্নে! 

তুমি দেবগণের মুখস্বৰপ ; অতএৰ আমীকে সত্য- 

জ্যোতিতে পবিত্র কর! দেবতা, খবি, ব্রাহ্ধণ ও 

অস্ুরগণ যে সমস্ত বজ্জছে নিয়ত স্ুন্দরবপে হবন 

করিয়া থাকেন» তত্রত্য সত্যজ্যোতিতে আমাকে 

পবিত্র কর। তুমি ধূমকেতু, শিখী* পাপবিনাশী, 
বায়ু হইতে সম্ভৃত এবং সর্বপ্রানীতে নিত্যকাল 
অবস্থিত; সংপ্রাতি সত্যজ্যোতিতে আমাকে পবিত্র 

কর! হে ভগবন্ অগ্নে !: আমি শুচি হইয়া অীত- 
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চিন্তে তোমাকে এইবপ স্তব করিলাম, এক্ষণে 

আমাকে তৃি, পি, শ্রুতি ও প্রীতি প্রদান কর ! 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে ব্যক্তি এইৰপ আগ্েয় 

মন্ত্র পাঠ করত বিভূ অগ্নিকে-হবন করেন, তিনি 
এশ্বধ্যসম্পন্ন ও সতত দান্ত হইয়। সর্বপাপ হইতে 

বিমুক্ত হন । হে ভারত! পুকুষব্যান্র মাদ্রী-কুমার 
সহদেব “ হে হব্যবাহন ! বজ্ঞবিষয়ে এপ্রকার বিদ্ন 

উৎপাদন করা তোমার উচিত নহে” এই কথা৷ 

বলির ধরাতলে কুশাস্তরণ-পুর্বক সেই উদ্দেগযুক্ত 
ভয়ার্তত সৈন্যগ্রণের সম্মুখে অগ্নির উদ্দেশে উপবেশন 

করিলেন। অগ্নিও, যেমন মহাসাগর তীরভূমি অতি- 
ক্রম করে না, তদ্রপ তাহাকে অতিত্রম করিতে 

পারিলেন না। তিনি সেই কুরুনন্দন নরদেব সহ- 

দেব-সন্িধানে উপস্থিত হইয়া সান্তবনা-পুর্ববক ধীরে 
ধীরে এই কথা বলিলেন, হে কুরুকুলতিলক! গাত্রো- 
থান কর! আমি তোমার ও ধর্মারীজের সমস্ত 

অভিপ্রায় অবগত আছি, কেবল পরীক্ষার নিমিত্তে 

এইৰপ করিলাম । হে ভরতনত্তম পাণুনন্দন ! এই 

নীলরাজের কুলে যে পধ্যন্ত বংশধর সন্তান বিদ্য- 
মান থাকিবে, তদবধি আমাকে এই পুরী রক্ষা 
করিতে হইবে; পরন্ত তোমার মনের যাহা অভি- 

লবিত তাঁহাও আমি সম্পন্ন করিব। 

হে ভরতর্ধভ! তখন সহদেব হ্ৃষ্টান্তঃকরণে উত্থান- 
পুর্ববক অবনত মস্তকে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে পাবকের 

পুজা করিলেন। অনন্তর পাবক প্রতিগমন করিলে 

পর পৃথিবীশ্বর নীলরাজ। তদীয় আজ্ঞান্ুসারে যোধ- 
পতি নরব্যান্্র সহদেবসমীপে উপগত হইয়। তাহারে 

সৎকারসহকারে অর্চনা করিলেন । বিজয়ী মাদ্রী- 
তনয় সেই পুজা প্রতিগ্রহ-পুর্ববক তাহাকে করায়ন্ত 
করিয়া দক্ষিণা ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সেই ধর্ম্াস্মা 

মহাবাহু-অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন ত্রৈপুররাজাকে 
বশবর্তী করিয়া পৌরবেশ্বরকে বলপুর্ববক নিগৃহীত 
করিলেন, পরে কৌশিকা চাষ্য সরা স্্রীধিপতি আক্ু- 

তিকে মহাযত্ুসহকারে স্ববশে আনয়ন করিলেন, 

এবং স্থরাষ্ট্ররাজ্যে অবস্থিত হুইয়াই ভোজকটস্থ, 
মহামাত্র, ধীমান্, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সখা, ভীম্মকরাজ 
রুক্মীর নিকটে দত প্রেরণ করিলেন । তিনিও বান্থু- 
দেবের মুখাবেক্ষায় তখন পুভ্রের সহিত জীতিপুর্ধবক 
তাহার শাসন গ্রহণ করিলেন । মহাতেজা মহাবল 
যোধপতি সহদেব তাহার নিকট হইতে রত্্ুসমস্ত 
সংগ্রহ করিয়। পুনরায়: প্রস্থিত হইলেন । অনন্তর 
তিনি শুর্পারক, তালাকট ও দণ্তকদিগকে হস্তগত 
করিয়৷ লইলেন, পরে সাগরদ্বীপবাসী ল্লেচ্ছযোনি- 
সম্ভৃত নরপতিগণ, নিষাদবর্গ, পুরুবাদ-সমুদায়, কর্ণ 
প্রাবরণ-সমস্ত, নররাক্ষসযোনি কালমুখসকল, সমস্ত 
কোলগিরি, স্থুরতীপষ্টন, তামদ্বীপ, রামকপর্বত ও 
তিমিঙ্গল নরপাতিকে বশবর্তী করিয়া দুতগ্রণদ্বারাই 
অরথ্যবাসী কেরক-নামক একপাদ মনুষ্য-সমুদায়, 
সপ্য়ন্তী নগরী এবং পাষণ্ডও করহাটক দেশ বশা- 
যুক্ত ও করপ্রদদ করিলেন । অপিচ তিনি পাপ্ড, দ্রা- 
বিড়, উভভকেরল, অন্ধ, তালবন, কলিঙ্গ ও উই্র- 
কেরলদিগকে এবং রমণীয়া৷ আটবীপুরী ও যবন- 
দিগের নগর, এ সমস্তও দুতগণদ্বারা বশীকুত ও কর- 
প্রদ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অরিন্দম 

ধীমান্ ধর্মাত্ম। মাদ্রবতীপুন্র মাগরকুলে উপনীত 
হইয়া গ্ুলস্ত্য-নন্দন মহাত্মা বিভীষণের নিকটে 
প্রীতিপূর্ব্বক দূতসমস্ত প্রেরণ করিলেন! তিনিও 
প্রীতিপুব্বক তাহার শাসন গ্রহণ করিলেন। প্রভাব- 

সম্পন্ন ধীমান বিভীষণ সহদেবের সেই শাসন সম- 
রের উপযুক্তই বিবেচনা করিলেন, সেই হেতু তী- 
হার নিকটে বিবিধ রত, চন্দন ও অগুরু কাণ্ঠ, দিব্য 
আভরণ' মহামুল্য বস্ত্র ও মহাধন মণিসমস্ত পাঠা- 

ইয়া দিলেন । তদনন্তর প্রতাঁপবান্ ধীমান্ সহদেব 
স্বরাজ্যে প্রতিনিরৃত্ত হইলেন । 

মহারাজ ! ভরতশ্রেষ্ঠ অরিন্দম সহদেব এইবপে 
বলাঁৎকার, সান্তববাদ ও বিজয় দ্বারা পার্থিবগণকে 
নিজ্জিতি ও করপ্রদধ করণানন্তর কৃতকর্মা হইয়। 
প্রত্যামন করিলেন, এবং স্বোপাজ্জিতি সমস্ত ধন 
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ধর্মরাজকে নিবেদন করিয়া! পরমস্ত্রখে বাস 1 

লাগিলেন । 

একত্রিংশ অধ্যার সমাপ্ত । 
ইনার 

বৈশন্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ৷ এক্ষণে 

নকুলের বিজয় ও কর্মাসমস্ত বর্ণন করিব; সেই 
প্রভাবসম্পন্ন বীরবর যেপ্রকারে বাস্থদেবের বিজিত 

পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহ শ্রবণ কর। 

মতিমান্ নকুল মহতী সেনাসমভিব্যাহারে খাগুব- 
প্রস্থ হইতে নির্গমন-পুর্বক পশ্চিমদিক উদ্দেশ 

করিয়া প্রচণ্ড সিংহনাদ, যোধগণের গজ্জনি ও রথ- 

চক্রনিনাদ দ্বারা ধরাতল কম্পিত করত প্রস্থিত হই- 

। লেন। অনন্তর তিনি কার্তিকের প্রেমীস্পদ ধনধান্য- 

সমন্বিত, গোধনপুর্ণ” মহাসমৃদ্ধ, রমণীয় রোহিতক 
পর্বত আক্রমণ করিলেন। তথায় শৌর্যাসম্পন্ন 

মত্তময়ুরকদিগের সহিত তাহার মহাসংগ্রাম হইল। 

তত্পরে মহাছ্যতি পাগুনন্দন সমস্ত মরুভূমি, বহুল 

ধনধান্যযুক্ত শৈরীষক ও মহেণখদেশ এবং রজৈধি 
আক্রোশকে বশীকৃত করিলেন। আক্রোশের সহিত 

তাহার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর তিনি দশার্ণ, 

শিবি, ত্রিগর্ত, অস্বস্, মালব, পঞ্চ কর্পট এবং মাধ্য- 

[মক ও বাটধান দ্বিজগণকে জয় করত প্রস্থান করি- 

লেন, তৎপরে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়! পুক্করা- 

রণ্যবাসী উতসবসঙ্কেত-নামক শ্লেচ্ছগণকে জয় করি- 

লেন। সিন্ধুকুলাশ্রিত মহাবল গ্রামণীয়গণ, সরস্বতী- 

তীর্থ শুদ্র ও আভীরসকল, মৎস্যজীবী ও পর্বত- 

বাসী-সমুদায়, সমস্ত পঞ্চনদ, অমর র্টউ উত্তর- 

জ্যোতিষ এবং দিব্যকট ও দ্বারপাল নগর, এ সমস্ত 

তিনি বলাৎকারেই বশীক্কুত করিলেন এবং রামঠ 

হারহুণ ও পশ্চিমদেশস্থ অপরাপর সমুদায় নরপতি- 

গণকে শুদ্ধ ৮৮ বশায়ত্ত করিয়া ফেলি- 

লেন। হে ভারত! মহাছ্যুতি যোধপতি নকুল 

তথায় অবস্থিত হইয়াই বাসুদেবের নিকটে দুত 

প্রেরণ করিলেন। রর নও যাদবগণের সাহত তাহার 

শাসন গ্রহণ করিলেন । তদনন্তর বলবান্ মাদ্রী- 
কুমার মদ্রদিগের রাজধানী শাকলে উপস্থিত হইয়া 
স্বীয় মাতৃল শল্যকে শ্রীতিপুর্বক বশ করিলেন । 

হে রাজন্! সেই নরপতি সতকারযোগ্য যোধ- 

পতি নকুলের সমুচিত সৎকার করিলে পর, তিনি 
ভুরি 'ভুরি রত্্রসংগ্রহ-পুর্ববক প্রস্থিত হইলেন, পরে 
সাগরগর্তস্থ পরম দারুণ জেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, 

বর্বর কিরাত, ঘবন ও শকদিগকে বশায়ত করি- 

লেন। বিচিত্র উপায়জ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল পার্থিব- 
গণকে বশীক্কৃত এবং বহুল রুত্ুজাত সংগৃহীত 
করিয়া পরিশেষে প্রতিনিরুত্ত হইলেন। মহারাজ! 
দশ সহজ্ম উদ্ী অতিকক্টে সেই মহাত্মার মহামুল্য 
ধনভার বহন করিয়াছিল | 

ভরতপ্রবর শ্রীমান্ মাত্রীপুত্র নকুল এইৰূপে 
বাস্ুদেববিনিজ্জিত, বরুণপালিত, পশ্চিমদিক বিজয় 
করিয়া ইন্রপ্রস্থগত বীরবর যুধিষ্টির-সমীপে পুনরা- 
গমন-গুর্বক তাহাকে সমুদায় ধন নিবেদন করি- 
লেন। 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ও দিখ্বিজয় প্রকরণ সমাণু | 
৮ 

রাজনুয় প্রকরণ । 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রজা- 

রক্ষণ, সত্যপ্রতিপালন ও শক্রবিনীশন-জন্য প্রজা- 
গণ আপন আপন কর্মে নিরত রহিল । যথাবিভিত 
করগ্রহণ এবং ধর্মমানুসারে প্রজা-শাসন করায় 
পর্জান্য পধ্যাঞ্ত পরিমাণে বারি বর্ষিতে লাগিলেন ; 
স্থতরাং জন্পদও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। রাজার পুণ্য- 
কর্ম-প্রভাবে রাজ্যের সর্বপ্রকার কার্ধ্যই স্ুন্দর- 
বপে সম্পন্ন হইতে লাগিল; বিশেষত পশুপালন, 
কবি ও বাণিজ্য, এ সকলের সম্যক্ উন্নতি হইল। 
মহারাজ ! নিয়ত-ধর্মানিষ্ট রাজা যুধিন্টিরের রাঁজত্ব- 
কালে দস্গ্য ও বঞ্চকেরাও পরস্পর মিথ্যা কথা 
কহিত না, এবং রাজার প্রণয়ভাজন জনগণের 
মুখেও মিথ্য। বাক্য শ্রুত হইত না। তৎকাপুল অনা- 
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বৃষ্টি, অতিরুষ্টি, ব্যাধিভয়, অগ্নিভয়, অকালমৃত্যু, 

এ সমস্ত ছিল না। সামন্ত ভূপতিগ্রণ প্রিয়কাধ্য- 

সম্পাদন, উপাসনা অথব' স্বাভাবিক উপহারপ্রদান 

করিবার নিমিত্তই রাজসমীপে উপগত হইতেন? 

অন্য কাধ্য অর্থাৎ জয়াদির উদ্দেশে নহে । ধর্ম্মানু- 

গত ধনাগম দ্বারা তাহার বিশাল ভাগারের এতা- 

দুশী বৃদ্ধি হইয়াছিল যে শত শত বৎসরেও তাহার 

ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। 

কুস্তীনন্দন মহীপতি যুধিষ্ঠির আপনার ধন ও 
ধান্যাদির পরিমাণ বিশেবপে জানিয়। যজ্ঞ করি- 

বার নিমিত্ত স্থিরসংক্প হইলেন । তাহার জু 

হ্ৃদেরাও সকলে পুথক্ পুথক্ ও সমবেত হইয়া! কহি- 

লেন, “ বিভো। ! আপনকার যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত 

সময় হইয়াছে, অতএব সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠান 

করুন ৮ তাহারা সকলে এইৰপ জণ্পনা করিতে- 

ছেন, এমন সময়ে কুষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন | 

সেই সর্বজ্ঞ, নিত্য, বেদাত্মা, দর্শনের অবিষয়ীভূত 

বলিয়া বিজ্ঞদিগের অবধারিত, স্থিতিশীলদিগের 

অগ্রগণ্য, জণ্গতের উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ? ভূত 

ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা, সমস্ত বৃষ্গিণের 

প্রাকার অর্থাৎ পরিরক্ষক+ আপৎকালে অভয়প্রদ, 

শক্রনাশন, কেশিলুদন, পুরুষপ্রবর কেশব ধর্্ম- 

রাজের নিমিত্ত নানাবিধ ধনসমূহ সংগ্রহ করিয়া 

বন্গদেবকে সেনাধিপত্যে সম্যক্ৰপে নিষোজন- 

পুর্ববক বিপুল বলনিকরে পরিৃত হইয়। রখনির্ঘোষ 

দ্বারা পুরোত্তম খাগুরপ্রস্থ নিনাদিত করত তথার 

প্রবেশ করিলেন, এবং পাগুবদিগের সেই পরিপুর্ণ 

অক্ষর রত্রসাগ্নরস্বৰপ অপধ্যাপ্ত ধনরাশি সম্পুর্ণ 

ৰপে: পুরণ করত শকত্রদিগের শোকাবহ হইলেন। 

সুর্য্যশ্ন্য-প্রদেশে নুষ্য্োদয় হইলে, অথবা নির্ববাত- 

স্থানে বায়ু সঞ্চরণ করিলে, তত্রত্য জনগণ যেমন 

আহ্লাদিত হয়, তদ্রপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতপুরী 

অঙ্গীমহর্যযুক্তা হইল। পুরুব শ্রেষ্ঠ যুখিষ্টির মহানন্দ- 

তরে তাহাকে আলিঙ্গন ও যথাবিধি সকার করিয়! 

ড 

পরিশেষে, তিনি সুখে উপবিষ্ট হইলে, কুশলবার্তী 
জিজ্ঞাসিয়া ধোম্য দ্বৈপায়ন-প্রভৃতি খত্বিক্গণ এবং 
ভীমার্জ্ন ও নকুল-সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া 

তাহাকে এইৰূপ সন্তাষণ করিলেন । 
যুধিষ্টির কহিলেন, হে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ! কেবল 

তোমা হইতেই সমুদায় পৃথিবী আমার বশবর্তিনী 
রহিয়াছে এবং তোমারই প্রসাদে আমি এই অসীম 
এশ্বরয্য উপার্জন করিয়াছি; অতএব হে যদ্ুকুল- 

তিলক, মহাবাহো, মাধৰ! আমি তোমার এবং 

অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই উপাজ্ভিত 

সমস্ত ধন, হুতাশন ও ব্রাঙ্গণগণের উদ্দেশে বায় 

করিবার নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, তুমি প্রশস্ত- 
চিন্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান কর! হে গোবিন্দ ! 

তদ্িবয়ে তুমি আপনাকে দীক্ষিত কর, যেহেতু তুমি 

যজ্ঞ করিলেই আমি নিচ্সাপ হইব অথবা হে 
বিভো ! এই ভাতৃণের সহিত আমাকে দীক্ষিত 

হইতে অন্ুজ্ঞা কর, তোমা-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হই- 
লেই আমি অন্ুত্তম যজ্ছের ফলভাগী হইতে 
পারিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের গু৭গ্রাম 
বর্ণন করত তাহাকে এইৰপ প্রত্যুত্তর করিলেন, হে 

রাজশার্দুল! আপনিই সম্াট্ হইবার উপযুক্তপাত্র, 
অতএব আপনিই মহাষজ্ঞ রাজনুয় সমাপন করুন, 
আপনি ফলপ্রাপ্ত হইলেই আমরা ক্কতন্কত্য হইব । 

আমি আপনকার মঙ্গলসাধনে তৎপর রহিয়াছি, 

আপনি অভিলবিত বজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন এবং 

আমাকেও কোন কাধ্যে নিযুক্ত করুন, আমি 

আপনার সমস্ত আদেশ সম্পন্ন করিব । যুধিষ্ঠির 
কহিলেন, হে হৃধীকেশ কৃষ্চ! আমার ইচ্ছামা- 

ত্রেই তুমি যখন উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার 
সংকণ্পও সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভও নিশ্চয় 

হইয়াছে । ্ 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্চকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া 

যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত রাজস্থুয় যক্ঞানুষ্ঠানের 
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নিমিত্ত সাধনসমন্ত সংগ্রহ করিবার উপক্রম করি- 
লেন। অনন্তর শক্রনিস্ুদন ধর্মরাজ যোধপ্রবর 

সহদেবকে এবং সমস্ত সচিবদিগকে আজ্ঞা করিলেন, 

এই যজ্ঞে ত্রাক্মণেরা যজ্ঞের অঙ্গ বলিয়। যে সমস্ত 
বস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়াছেন তদনুৰূপ উপকরণ-সকল; 
মালিক দ্রব্য-সমুদায় এবং ধৌম্যের আদিষ্ট যজ্ঞীয় 

সামগ্রীসন্তার যথাক্রমে ও যথোপযুক্তৰপে সত্বর 
আনয়ন করাও) অর্জভ্নসারথি ইন্দ্রসেন, বিশোক 
ও পুরু ইহারা আমার প্রিয়কামনায় অন্নাদির আহ- 
রণে নিযুক্ত থাকুন ; এবং ত্রা্গণগণের মনোহর ও 

আীতিকর হয়, রসগন্ধসমন্িত এপ কাম্যবস্ত-সমস্ত 
প্রস্তুত করুন। 

যোঁধশ্রেষ্ঠ সহদেব ধর্ম্মারাজ- যুখিষ্টিরের এই 
আদেশ বাক্যের সমকালেই সমুদায় সম্পন্ন করিয়া 
তাহীরে নিবেদন করিলেন । হে রাঁজন্! অনন্তর 

সত্যবতী-নন্দন ক্লষ্দ্বৈপায়ন সাক্ষাৎ মুর্তিমান্ বেদ- 
তুল্য মহাভাগ ব্রাহ্মণগণকে খত্বিকৃকর্মে নিযোজিত 

করিলেন, এবং স্বম্বং এ বজ্ছের ব্র্মকার্য্যে দীক্ষিত 

হইলেন । ধনপ্তয়গোত্রের শ্রেষ্ঠ সুসামা-নামক খষি 

উদনমাতা, ত্রহ্গনিষ্ঠ যাজ্ভবচ্ক্য অধধ্য; বন্থপুত্র পেল 
ও ধৌম্য হোতা এবং তাহা।দিগের বেদবেদান্ত-পারগ 
শিষ্য ও পুক্রবর্থ হোত্রগাতা হইলেন। তাহারা স্বস্তি- 
বাচন-পুর্ব্বক উক্ত যজ্ঞবিধির উদ্দেশ্য নির্দেশ অর্থাৎ 
সংকপ্প করিরা সেই বিস্তীর্ণ যক্তভু,মর যথাশাস্ত্ 
পুজা করিলেন। পরে শিণ্পকরেরা অন্ুজ্ঞাত হইয়! 

তথায় দেবতাদিগের মন্দিরতুল্য সুগন্বযুক্ত ও স্থু- 

প্রশস্ত গৃহ্সমন্ত নির্মাণ করিল। অনন্তর পুরুষপ্রবর 
রাজসত্তম রাজ! যুধিষ্ঠির মন্ত্রী সহদেবকে তৎক্ষণ- 
মাত্র আজ্ঞ। করিলেন যে, তুমি নিমন্ত্রণের নিমিত্ত 

শীস্গামী দুূতসকল শীন্র প্রেরণ কর! সহদেব তখন 

রাজার আদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাষ্ট্স্থ সমস্ত 
ত্রাঙ্ধণ, ভূমিপাল ও বৈশ্যগণকে আমন্ত্রণ কর এবং 

মানভাজন শুদ্রদিগকেও আনয়ন কর, এইৰপ 

আঁজ্ঞ। দিয়া দূতসকল প্রেরণ করিলেন। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শীঘ্রগামী দুতগণ 
আজ্ঞাপ্রাণ্ড হইয়া সহদেবের নিদেশানুসারে সকল- 
কে নিমন্ত্রণ করিল এবং তভ্ভিন্ন কি আত্মীয় কি পর, 
একপ অনেকানেক লোককেও সঙ্গে করিয়া আনিল। 
হে তারত! তদনন্তর সেই ব্রাহ্গণগণ কুন্তী-নন্দন 
যুধিষ্ঠিরকে রাজন্ুয়ের নিমিস্ত যথাকালে দীক্ষিত 
করিলেন । নরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা ধর্মরাজ দীক্ষিত এবং 
সহস্র সহত্ত্ বিপ্রগ্ণণ-কর্তৃক পরিব্ৃত হইরা ভ্রাতৃবর্গ, 
জ্ঞাতি-সমুদার, সুহ্ৃদৃন্দ, সচিব-নিচয়, নানাদেশ- 
সমাগত মনুব্যেন্্র ক্ষত্রির-সমস্ত ও অমাত্য-সকলের 
সহিত মুর্ভিমান্ ধর্মের ন্যায় যজ্ঞায়তনে গমন করি- 
লেন। সর্ববিদ্যাবিশারদ, বেদবেদাক্গপারগ ত্রাহ্মণ- 
গণ নানাদেশ হইতে তথায় সমাগত হইতে লাগি- 
লেন। সহজ সহজ শিপ্পী-সকল ধর্মরাজের আ- 
দেশে অনুচরসহ সেই সমস্ত বিপ্রগণের পুথক্ পুথক্ 
বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দিল | এ সকল গৃহে নান! 
প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও বন্ত্রাদি প্রস্তুত ছিল, এবং বস- 
স্তাদি সমুদয় খতৃর কা্যই বিরাজমান ছিল হে 
রাজন্ ! ব্রাঙ্গণেরা নরপাল-কর্তৃক সতরুত হইয়! 
তথায় বাস করত বহুতর কথাগ্রসঙ্গে ও নটনর্ভকাদি | 
দর্শনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন! ভোজন 
ও সন্তাবণকারী সেই সমস্ত প্রহ্ৃষ্টচিত্ত মহাত্সা বিপ্র- 
গনের মহান্ কোলাহলধনি তথায় অনবরতই শ্রুত 
হইতে থাকিল। কলত, তথায়“ দীয়তাৎ ভুজ্য- 
তাং” এইবপ সমালাপই নিরন্তর কর্গোচর হইত। 
হে ভারত! ধর্মরাজ তাহাদিগকে শতসহত্র গোধন, 
শয়ন, কাঞ্চন ও মহিলাগণ পৃথক্ পৃথক প্রদান করি- 
লেন। স্বর্গে শতক্রতুর ন্যায় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় 
বাঁর মহাত্মা যুধিস্টিরের সেই বজ্ঞ এইৰপে প্রবৃত্ত 
হইল। অনন্তর নরশ্রেম্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভী্, ভ্রোণ? 
ধৃতরাধ্” বিছুর, কূপ এবং আপনার প্রতি বাহার! 
অন্ুরক্ত সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণকে আনিবার নিমিত্ত 
নকুলকে হান্তিনপুরে প্রেরণ করিলেন । 

্রয়ন্ত্রিংশ অধ্যায় সমাগত | 
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বৈশল্পীয়ন কহিলেন, সমরবিজয়ী পাগু-নন্দন 
নকুল হস্তিনা নগরে গমন করিয়া ভীন্স, ধৃতরা ্ট্র ও 
দ্রোণাচার্যয-প্রভৃতিকে সমুচিত সৎকার-পুর্বক আ- 
মন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর তাহারা ব্রাহ্ষণদিগরকে 

অগ্রসর করিয়। প্রীতিপ্রকুল্লমানসে যজ্ছের উদ্দেশে 

প্রন্থিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! যজ্ঞাভিজ্ঞ অন্যান্য 
শত শত ক্ষজ্রিয়েরাও ধর্মারাজের যজ্ঞবার্ত শ্রবণে 

এ যজ্ভসভা। ও ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিতে অভিলাষী 

হইয়া সন্ভউমনে নানাবিধ মহামুল্য রত্ুসমুহ সংগ্রহ- 

পূর্বক নানা দিগ্দেশ হইতে তথায় আসিয়া উপ- 

স্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্্ীৎ ভীম” মহামতি বিছুর, 

ছুষ্যোধন-প্রভৃতি সমস্ত ভ্রাতৃগণ,  গ্রান্ধাররাজ 

সুবল, মহাবল -শকুনি, অচল, রৃষক, মহারথী কর্ণ, 

বলশালী শল্য, মহাবল বাহিলক, সোমদত্, কুরু- 

বংশীয় ভুরি, ভূরিশ্রবাঃ, শল, অশ্বর্থামা, ক্ুপ, 

দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, পুভ্্রসহ দ্রপদ, বস্থুধাধিপ 

শালু, সাগরতীরবন্তাঁ জলপ্রধান-দেশস্থ সমস্ত শ্েচ্ছ- 

গণের সহিত প্রাগ্জ্যোতিষাধিপাতি মহারথ নর- 

পতি ভগদত্ত, পর্ধতীয়- রাজগণ রাজা বৃহদ্বল, 

পৌগুক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি, কলি্সেশ্বর, আকৰ, 

কুন্তল, মালব-দেশীয় ভূপালরন্দ, অন্ধুকগণ” দ্রা- 

বিডুবর্গ, সিংহল-সকল, কাশ্মীরদেশীয় ভূমিপতি, 

মহাতেজা কুন্তিভোজ, পার্থিব গৌরবাহন, বাহি্ক- 

দেশীয় অপরাপর সমুদায় শৌর্যসম্পন্ন নরপতিগণ, 

পুজদ্বয়ের সহিত বিরাট, মহাবল মাবেল্ল, সমর- 

ুর্্মদ সহাবীর্য্য সপুত্র শিশুপাল এরং নানা জন- 
পদেশ্বর রাজা ও রাজপুন্র-সমুদায় যুধিষ্টিরের যজ্ঞের 

সমাগত হইলেন । বলরাম, অনিরুদ্ব, কন্ক, সারণ, 

গর, গ্র্্যুন্ন, শাস্ব, চারুদেষ্ত, উল্ুক, নিশঠ, অঙ্জা- 

বহ এব বুষ্িবংশীয় অন্যান্য বীধ্যসন্পন্ন মহারথ- 

গ্রণ, সকলেই আগমন করিলেন |: এই সমস্ত ও 

অপরাপর মধ্যদেশীয় বহুসংখ্য রাজগণ যুধিষ্টিরের 

রাজন্ুয় মহাযজ্ঞে সমাগত হইলেন | হে রাজন্ ! 

ধর্মরাজের আদেশে তাহাদিগকে বহুল-ভক্ষ্য- 

সভাপর্ব! ৫৯ 

ভোজ্যসমন্বিত, দীর্ঘিকা ও বুক্ষসমূহে সুশোভিত 

বাসগৃহ-সমস্ত প্রদত্ত হইল। ধর্মানন্দন স্বরং সেই 
মহাত্মা নরপতিগণের পুজা করিলেন; পরে তাহারা 

সৎকৃত হইয়া যথানির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করি- 
লেন। এ সকল বাসগৃহ কৈলাসশিখর-সদৃশ মনো- 
হর, নানা দ্রব্যবিভূষিত, স্ুনির্মিত শুভ্রবর্ণ অত্যুন্নত 
প্রাকার-নিকরে সর্বদিকে সমারৃত, সুবর্ণজাল-পরি- 

কীর্” মণিকুটিমঃশোভিত, সুখে আরোহণ কর! 
যায় এপ সোপানপঙ্ক্তিসমন্বিত, মহামুল্য আ- 

সন ও পরিচ্ছদ্রবিশিষ্ট, মাল্যদাম-সমাকীর্ণ, উত্তম 

অগুরুগন্ধে-সুবামিত, হংস ও স্ধাংশু-সদৃশ শুভ্র- 

বর্ণ হওয়ায় এক-যোজন দূর হইতেও উত্তম দর্শনীয়, 
অসংকীর্ণ, সমান দ্বারযুক্ত, নানাপ্রকার উপকরণ- 
সমূহ-সমন্বিত এবং অবরব-নিবহে বহুতর ধাতুনিবদ্ধ 

হওয়ায় হিমাচল-শিখররাঞ্জির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল । 

সমাগত ভূপালগণ তথায় বিশ্রাম করিয়া পরিশেৰে 

প্রচুর দাক্ষিণাপ্রদ, বহুল সদস্য-সমুদায়ে পরিবূত 

ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে সন্দর্শন করিলেন । মহারাজ ! 
সমুদয় পার্থিববর্গ ও মহর্ষি ব্রাহ্মণগণে সমাকীর্ণ 
সেই সভামণ্ডপ তৎকালে অমরনিকরে পরিৰৃত 

্বর্গপৃষ্ঠের ন্যায় অতিমাত্র দীপ্তি পাইতে লাগিল। 

চতুন্ত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 
৮ পান 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর যুধি- 

ঠির প্রত্যুক্কামন-পুর্বক পিতামহ ভীন্ম ও গুরু দ্রোণা- 
চার্ধ্যকে অভিবাদন করিয়া তাহাদিগকে এবং ক্লপা- 

চা্য, অশ্বপ্থামা, ছুর্য্যোধন_ ও বিবিংশতিকে এই 

কথা বলিলেন, এই যজ্ঞে আপনারা আমার প্রতি 
সর্বতোভাবে অনুগ্রহ করুন; এস্থানে আমার যে 

প্রভূত ধনসম্পত্তি রহিয়াছে, ইহা আপনাদিগেরই 
জ্ঞান করুন, এবং সকলে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছানু- 
সারে আমারে পরিচালিতু করুন! দীক্ষিত পাগুব- 

জ্যেষ্ঠ তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরিশেৰে 
সকলকে যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করিলেন । 



৫২ মহাভারত? ।রাং প্রং। অং৩৫। অর্থাহং প্রং। অং৩৬। 

তক্ষ্যতোজ্যের অধিকারে তিনি ছুঃশাসনকে নিযো- 

জিত করিলেন; ব্রান্গণদিগের পরিচধ্যা-নিমিত্ত 

অশ্বগ্থামাকে কহিলেন; রাজগণের প্রতিপূজার্থে 

সঞ্য়কে নিযোজিত করিলেন; কর্তব্যকর্ম-সকল 

অনুষ্ঠিত হইল কিনা তাহার পরিজ্ঞান-বিবরে মহা- 

মতি ভীক্ষ ও দ্রেণ্াচাধ্য থাকিলেন ; হিরণ্য, সুবর্ণ 

ও রত্রসমুদায়ের পধ্যবেক্ষণে এবং দক্ষিণা-প্রদানে 

যুধিষ্ঠির ক্ুপাচার্ধ্যকে নিযোজিত করিলেন, এবং 

অন্যান্য পুরুষস্রেষ্ঠদিগকেও সেই সেই কর্মের 

ভারার্পণ করিলেন। বাহিক, ধৃতরাষ্টর” সোমদত্ 
ও জয়দ্রথ, ইহারা নকুলকর্তৃক ঘমানীত হইয়া তথায় 

স্বামীর ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। সর্ববধর্মাবেত্তা 

কত্ত বিছুর ব্যয়কারক হইলেন, এবং ছুষ্যোধন 

সব্প্রকার উপহার প্রতিগ্রহ করিতে লীগিলেন । 

কুঞ্ণ সর্বলোকের বর্তনাধার হইয়াও উওক্ষ্ট-ফল- 

প্রাপ্তি-বাসনায় ব্রাহ্মণগরণের পদপ্রক্ষালনে স্বয়ং 

নিযুক্ত রহিলেন। 

সভা ও ধর্মরাজকে সন্দর্শন করিতে অভিলাবী 

হইয়া তথায় সহজ্রের অণ্প উপহার কেহই আর 

আহরণ করেন নাই ; সকলেই বহুল-রত্ুদান দ্বারা 
ধন্মরাজকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। ““কুরুরাজ যুধি- 
হ্থির মদীয় রত্ুপ্রদান দ্বারাই যেন যজ্ঞনির্ববাহ 

করিতে পারেন” পরস্পর এইৰপ স্পর্থামান হই- 

য়াই রাজগণ ধনপ্রদান করিলেন । মহারাজ ! দর্শ- 
নারী দেবগণের বিমানাগ্র-সম্বলিত বহুল-বলসংকৃত 

উত্তরকালস্থাঘ়ী প্রাসাদসমুদায়ঃ ইন্দ্রাদি লৌকপাল- 

গণের বিমানপুঞ্র, ব্রাক্গণদিগের বাসন্থান-সমস্ত, 
ভূপালবর্গের নিমিত্ত বিরচিত নানা রত্রযুক্ত পরম 

সমৃদ্ধিসমন্বিত বিমান-সদৃশ বিচিত্র দিব্য বাসগৃহ- 

নিবহ এবং নিরতিশয় জ্ীসমৃদ্ধি-সহকারে সমাগত 

রাজগ্রণ দ্বারা মহত! কুন্তীকুম্মারের সেই সভামগ্ডপ 
অতিমাত্র শোভিত হইল অনন্তর যুধিষ্ঠির এশ্বর্থ্যে 
বরুণদেবের সমকল্ষ হইয়া প্রচুর দক্ষিণা যুক্ত; বড়গ্ি- 
সাধ্য-রাঁজনুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সকল 

ক. 

লোককেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন সর্বপ্রকার কাম্যবস্ত প্রদান 
দ্বার পরিতৃপ্ত করিলেন । সেই মহাসমারোহে কত 

অন্ন ও কত প্রকার ভক্ষ্য্রব্য যে প্রস্তত হইয়াছিল, 

কত শত কৃতাহার ব্যক্তিদ্গের যে সম্বাধ হইয়ী- 

ছিল এবং কতপ্রকার রত্লোপহার বে প্রদত্ত হইয়া- 

ছিল; তাহার আর ইয়ত। করা যায় না। মন্ত্রে ও 

প্রক্রিয়ায় বিশারদ মহর্ধিগণ-কর্তৃক সেই যজ্ঞব্যাপার 
অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন । 
দেবতাদিগের ন্যায় ব্রাহ্গণেরাও সেই যজ্ঞে দক্ষিণা, 

অন্ন ও মহাধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলেন” এবং 

অপরবর্ণ-সমুদায়ের লোকেরাও পরিতৃপ্ত ও পরম- 

হর্ষান্বিত হইলেন । 
পঞ্চাত্রংশ অধ্যায় ও রাজস্ুুয় প্রকরণ সমাণ্ড। 

কি 

অর্থাহরণ প্রকরণ। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর যজ্ঞান্ত অভিষেক- 

দিবসে সতকারভাজন মহর্ষি ব্রাঙ্গণগণ ভুপালবর্গের 
সহিত অন্তব্রেদীতে প্রবিষকউ হইলেন । ব্রঙ্গসদনে 
দেবর্ষিগণের সহিত সমবেত অমরনিকরের ন্যায় 

নারদ-প্রভৃতি মহাত্মগণ রাজর্ষিরৃন্দের সহিত সেই 

অন্তর্ক্বেদীতে সমাসীন হইয়া অতীব শোভি ৪ 

লাগিলেন । সেই অমিততেজস্বী খষিগণ তৎকালে 

কর্মাবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জণ্পনারন্ত 

করিলেন । অনেকেই তথায় “ইহা এইৰপ হইবে) 
না, এপ হইতে পারে না; ইহা অবশ্যই এইৰপ, 

অন্যথা হইবার নহে?” পরস্পর এই প্রকার বিতণ্ডা- 

বাদ করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে কেহ কেহ শাক্স- 

নিশ্চিত তর্কমহকারে লঘু অর্থের গৌরব এবং গুরু 
অর্থের লাঘব করিতে থাকিলেন। শ্যেনপক্ষীর! 

যেমন আকাশগত আমিষ আক্রমণ করে, তদ্রপ 

কোন কোন মেধাবী পুরুষ অন্যের উদাহৃত অর্থ 
বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। সকল ভাব্যাভিজ্ঞগণের 

বরিষ্ঠ কোন কোন মহা ব্রত ব্রাঙ্গাণের। বিচারপ্রসঙ্গে 

ধর্ম্মার্থসতযুক্ত বাক্যসকলের সমালাপ করত রমণ 
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করিতে লাগিলেন । মহারাজ! বেদনম্পন্ন দেবদ্িজ- 
মহর্ষিগ্রণে সমাকীর্ণা হওয়ায় সেই বিস্তীর্ণা বেদী 
বিমল-নতোমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিমতী হইল । যুধি- 
স্টিরের সদনস্থ সেই অন্তর্ধেদী-সন্নিধানে তৎকালে 

. কোন শুদ্র বা ব্রতহীন ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল না । 
হে মন্ুজেশ্বর ! দেবর্ষি নারদ লক্গমীসম্পন্ন ধীমান্ 

ধন্মরাজের বজ্ভঞবিধান-জনিতা সেই লঙ্গমী নিরীক্ষণ 

করত পরিতুৰ্ হইলেন। অনন্তর তিনি সমুদয় 

ক্ষত্রিয়কুলের সেই সযাগম সন্দর্শন করত চিন্তা- 
পরায়ণ হইলেন, এবং ব্রহ্মার তবনে অংশাবতরণ- 

বিষয়ে যাহার আন্দোলন হইয়াছিল, সেই প্ুরা- 
বৃত্ব-কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন | হে পুরুষপ্রবর, 

কুরুনন্দন! সেই ক্ষত্রিয়সমাজকে দেবতাদিগেরই 
সমাগম জানিয়া নারদ মনে মনে পুগুরীকাক্ষ হরিকে 
স্মরণ করিলেন ; ভাবিলেন, পুর্বে যিনি দেবগণকে 
“ তোমরা মর্ালোকে জন্গিয়া পরস্পর হতাহত, 
করত পুনর্বার স্বীয় স্বীয় লোকপ্রাপ্ত হইবে » স্বয়ং 
এইবপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেই অনির্দেশ্য 

ভূতকর্ভা পরপুরবিজয়ী সুরশক্রবিনাশন সান্ষযাৎ 

বিভূ নারায়ণ স্বীর প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করত 

ক্ষভ্রিয়কুলে জন্মিয়াছেন। জগতের প্রভু ভগ্রবান্ 

শল্ভু নারায়ণ সমুদয় দেবতাদিগ্রকে উক্তব্বপ আদেশ 

করিয়! স্বয়ং ঘছুসদনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নক্ষত্র- 

গণমধ্যে তারাপতির ন্যায় বংশধর-বরিষ্ঠ পুরুযো- 

ত্বম ধরাতলে অন্ধক ও বুফ্কিদিগের বংশে পরম 

লন্গমী-সহকারে স্থুশোভিত হইয়াছেন। ইন্দ্র-প্রভৃতি 
সমস্ত দেবগণ ধাহার বাহুবলের উপাসনা করেন, 

অরিসংহারী সেই হরি সম্পৃতি মানুববৎ প্রতীয়মান 

হইয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চধ্যের বিষয় যে ইনি 

এতাদৃশ বলসমন্থিত এই সমুদ্ভূত ক্ষত্রিয়কুল পুন- 

বর্বার সংহার করিয়া লইবেন ! ধর্মাজ্ঞশ্রেন্ঠ মহাবুদি 
সর্বজ্ঞ নারদ যজ্ঞযাজী নারায়ণ হরিকে ঈশ্বর 
জানিয়৷ এইবপ চিন্তার অনুসরণ করত ধীমান ধর্মা- 

রাজের সেই মহাযজ্জে সবহুমানে অবস্থিত রহিলেন। 
ড় 

মহারাজ : অনন্তর ভাম্স ধর্্ারাজ যুধিষ্টিরকে 
কছিলেন, হে ভরতকুলতিলক যুধিষ্ঠির ! রাজগণের 
যথাযোগ্য অর্চনা কর; দেখ, আচার্য্য, খাস্বিক, 
নাতক, সম্বন্ধী, মিত্র ও মৃপতি, এই ছয়ব্যক্তি অর্থয- 
প্রদানের যোগ্যপাত্র; পণ্ডিতেরা বলেন, অভ্যাগত 
হইয়া সংবৎসর সহবাস করিলেই ইহাদিগকে অর্ঘ্য 
দেয় হয়; এই ভূপালবৃন্দ বহুকাল আমাদিগের 
নিকটে সমাগত হইয়াছেন, অতএব ইহাদিগের 
প্রত্যেকের নিমিভ্ত এক একটি অর্থা আহরণ কর; 
পরন্ত ইহা দিগের মধ্যে যিনি সর্ধাশ্রেষ্ঠ, তাহাকেই 
অগ্রে প্রদান কর। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কুরুনন্দন, 
পিতামহ ! আপানি কোন্ অসাধারণ ব্যক্তিকে অগ্রে 

অর্থপ্রদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা আ- 
মারে বলুন ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর শান্তনু-তনয় বীর্ধ্য- 
বান্ তীম্ম বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া বুষ্তিকুলসম্ভুত 

কুষ্ণকে ভুমগ্ডলমধ্যে প্রধান অর্নীয় বিবেচনা 

করিলেন; কহিলেন, যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপু্জ- 

মধ্যে ভাস্কর সর্বাপেক্ষা তেজস্বান তদ্রপ ইনি 

এই সমস্ত রাজগণমধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম দ্বারা 

সমধিক উদ্ভাসমান প্রতীয়মান হইতেছেন ) স্ুর্য্য- 
হীন-প্রদেশে সুর্যোদয় হইলে এবং নির্বাত স্থানে 

বায়ুসঞ্চার হইলে যেৰপ হয়, কষ্টের সমাগ্ধমে 

আমাদিগের এই সভামন্দিরও তদ্রপ উদ্ভাসিত ও 
আহলাদিত হইয়াছে । অনন্তর প্রতাঁপবান্ সহদেৰ 
ভীম্মকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বিধানানুনারে সেই 
রৃষ্ণিকুমারকে প্রধান অর্থ প্রদান করিলেন । কৃষ্ণও 

শাস্্রদৃষ্ট কর্ম দ্বারা তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন। পরন্ত 

মহাবলসম্পন্ন চেদিরাজ শিশুপাল বাস্থদেবের প্রতি 

সেই পুজা সম করিতে পারিলেন না; তিনি সভা- 

মধ্যে ভীক্ম ও ধর্মরাজকে তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণচকে 

ভর্থসনা করিতে লাগিলেন । 

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড । 
এসি 
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শিশুপাল কহিলেন, হে কৌরব্য ! মহাত্মা মহী- 

পতিগণ এস্থীনে বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্িতনয় 

রাজার ন্যায় রাজপুজা পাইবার যোগ্য হইতে 

পীরে না। অহে যুধিঘির ! তুমি যে ইচ্ছাক্রমে 

রুষ্ণকে অর্চনা করিলে, একপ আচরণ মহাত্া 

পাগুবগণের উপযুক্ত হইল না। অহে পাগুৰশণ ! 

তোমরা বালক, কিছুই জান ন1) ধর্ম অতি সুন্মন- 
পদার্থ; এই অপ্পদশ্শী নদীপুক্রও স্মৃতিবহির্ভত 

হইয়াছেন । হে ভীত্ম ! তোমার মত ধার্মিক ব্যক্তি 

প্রিয়কামনায় কার্য্য করিলে, লোকসমাজে সীধুগণের 

অত্যন্ত অবজ্ঞাভাজন হয়েন। তোমরা সমস্ত মহী- 
পতিগণমধ্যে রাজ নামের অনধিকারী দাশার্থকে 
যেপ অর্চনা করিলে, এ কি প্রকারে তাদৃশ পুজার 

যোগ্য হইতে পারে ? হে কুরুপুঙ্গব : কৃষ্ণকে স্থবির 
মনে করিয়া বদি পুজ। করিয়া থাক, তবে বুদ্ধ বস্থ- 

দেব বিদ্যমান থাকিতে তাহার পুভ্র কি প্রকারে 

পুজাযোগ্য হইল? অথবা যদি ক্রিরার্থী ও অনুবস্তী 
বলিয়া বন্থুদেব-তনয় পুজিত হইয়! থাকে, তবে 

দ্রুপদ উপস্থিত থাকিতে মাধব কি প্রকারে পুজা- 
যোগ্য হইল? অথবা হে কুরুনন্দন! কৃষ্ণকে আচার্য্য 
মনে করিয়া যদি পুজা করিয়া থাক, তবে দ্রোণ 

বিদ্যমান থাকিতে বৃষ্ণিকিমারকে কি নিমিত্ত অর্চনা 

করিলে ? অথবা খাত্বকৃ মনে করিয়া কৃষ্ণকে যদি 

পুজা করিয়া থাক, তবে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন উপস্থিত 

থাকিতে তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চনা করিলে ? 

হে রাজন্! স্বেচ্ছামরণ পুরুষসত্তম শান্তনু-তনয় 

ভীক্ষ বিদ্যমান থাকিতে তুমি কুষ্ণকে কি বলিয়া 

অর্চনা করিলে 2 হে কুরুনন্দন ! সর্ববশা স্ত্রবিশারদ 

বীরচুড়ামণি অশ্বপ্থামা উপস্থিত থাকিতে তৃমি কৃষ্ণ- 
কে কি বলিয়া অর্চনা করিলে 2 পুরুষসত্তম রাজেন্দ্র 
দুর্্যোধন এবং ভারতা চার্্য ক্কুপ উপস্থিত থাকিতে 
তুমি কৃষ্ণকে কি বলিয়া অর্চনা করিলে? কিংপুরুধা- 
চাষ্য দ্রমকে অতিক্রম করিয়া তুমি কষ্ণকে কি 

বলিয়া অর্চনা করিলে? ছুপ্ধর্য ভীক্মকরাজ, লক্ষণ- 

সম্পন্ন পাণ্ত নরপতি, নৃপবর রুক্মী, একলব্য ও 
মদ্রাধিপতি শল্য উপস্থিত থাকিতে তুমি কৃষ্চকে 
কি বলিয়া অর্চনা করিলে? অপিচ, এই মহাবল 

কর্ণ সকল ভূপালগ্রণমধ্যে বলঙ্লাধী এবং ত্রান্ধণ 
জামদগ্স্যের প্রিয়শিষ্য ; হে ভারত ! যিনি আত্মবল 

অবলম্বন করিয়া রাজগণকে যুদ্ধে নিজ্ভতি করিয়া- 
ছেন, সেই কর্ণকে অতিক্রম করিয়া তুমি কষ্ণকে 
কি বলিয়! অর্চনা করিলে? হে কুরুশার্দুল ॥ এই 

বাস্থুদেব, না খাত্বিক্ না আচার্য না রাজা কিছুই 
নহে, তবে যে তুমি ইহারে অর্চনা করিলে শুদ্ধ 

প্রিয়কামনা ভিন্ন তাহার অন্য কারণ আর কি 

হইতে পারে 2 হে ভারত ! এই মধুস্ুদনকে প্রধান- 
বূপে অর্চনা করাই তোমাদিগের যদ্দি উদ্দেশ্য 
ছিল, তবে অবমান করিবার জন্য রাজগণকে কেন 

এখানে আনয়ন করিলে 2--আমরা ভয়, লোভ বা 

সান্বনার নিমিত্ত এই মহাত্মা কুন্তীকুমারকে কর- 
প্রদান করিয়াছি এমন নহে, ইনি ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া 
সামীজ্যকামনা করিতেছেন, এই নিমিত্তেই সকলে 
ইহারে কর দিয়াছি; কিন্ত ইনি আমাদিগকে অপ- 
মানিত করিলেন !-_-হে রাজন্! রাজলক্ষণের অনধি- 

কারী এই ক্ুষ্চকে তুমি যে রাজসমাজে অর্থদ্বারা 
অর্চনা করিলে, শুদ্ধ অবমান ভিন্ন ইহার অন্য 
কারণ আর কি হইতে পারে?-_ফলত ধর্্াত্সা বলিয়। 
ধর্্মপুজ্রের যে যশঃসঞ্চার হইয়াছে, তাহা বিনা 
কারণেই হইয়াছে, সন্দেহ নাই ; কারণ, বুষ্টকুল- 
জাত যে এই ছুরাত্মা পুর্ব্বে মহাত্মা রাজ জরা- 
সন্ধকে অন্যায়ে নিহত করিয্নাছে' তাদশ ধর্মাচ্যুত 

ব্যক্তির প্রতি কোন্ ধর্ম্াত্মা পুরুষ এপ অযোগ্য 

পুজার নিয়োগ করিতে পারেন? কুষ্ণকে অর্থ 
নিবেদন করায় অদ্য যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতাও অপ- 
গত হইল এবং ক্ৃুপণতাও প্রদর্শিত হইল ।--অহে 
মাধব! তপস্থী কুন্তীতনয়েরা যদিও ভীত ও কৃপণ 
হইল, তথাপি তুমি যাদৃশ পুজার বোগ্যপাত্র তাহা 

তোমারও বোধগম্য করা উচিত ছিল । অথবা ঘ্বৃত- 
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নিত্রৰ প্রাণ্ড হইয়া কুকুর যেমন নিজ্জর্নে ভোজন 
করত তৃপ্তিলীভ করে, তদ্রপ তুমি আপনার অ- 

যোগ্য অর্চনা বহুজ্ভান করিতেছ; 'তাহা না হইলে 
তুমি অযোগ্য হইয়া ক্লুপণগণ-কর্তৃক প্রদত্ত এই পুজা 
কি প্রকারে স্বীকার করিলে ? অহ জনার্দান ! আমি 
যে অবমানের কথা বলিলাম ইহা কিছু রাজেন্দ্র- 
গণের প্রতি প্রয়ুক্ত হইতেছে না; নিশ্চয় বোধ 

হইতেছে কৌরবেরা তোমাকেই অবমানিত করি- 

তেছে। অহে মধুক্ুদন ! ক্লীবের পক্ষে দারপরিগ্রহ 

এবং অন্ধের পক্ষে ৰপদর্শন যেমন অসঙ্গত, রাজা 

না হইয়া তোমার রাজার ন্যায় অর্চনাও সেইৰপ 

উপহাসের বিষয় । যাহা হউক, রাজা যুধিষ্টিরকেও 

দেখা গেল, ভীম্ম যাদৃশ তাহাও দৃষ্ট হইল, এবং 

বাস্থদেব যেৰপ তাহাও জানা গেল; যাহার যেমন 

গুণাগুণ সমস্তই প্রকাশিত হইল । 

শিশুপাল তীহাদিগকে এই কথা বলিয়া পরমা- 

সন হইতে গাত্রোপ্থান-পুর্ববক রীজগণ-সমভিব্যা- 

হারে সভা হইতে তখন নির্গত হইলেন । 

সগুত্রিংশ অধ্যায় সমাগত । 

সী ২. 

বৈশল্পায়ন. কহিলেন, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির 

শিশুপাল-সমীপে সত্বর ধাবিত হইলেন, এবং 

সান্তবনা-পুর্ববক তাহাকে এই মধুর বাক্যের উক্তি 

করিলেন ৷ « হে মহীপাল! আপনি যেৰপ কথা 

বলিলেন, ইহা আপনকার উপযুক্ত হয় নাই; 

ইহাতে পরম অধর্মা এবং নিরর্থক কর্কশতা! প্রকাশ 

পাইতেছে। হে রাজন! শান্তনু-নন্দন তীয় পরম- 

ধর্ম বোধগম্য করিতে পারেন না, ইহা কদাচ সম্তবে 

1; অতএব অন্যথাজ্ঞানে আপনি ইহাকে অবজ্ঞ। 

করিবেন না । দেখুন, আপনা অপেক্ষা বৃদ্ধতম এই 

সমন্ত বহুল ভূপালগণ ক্ুষ্ণের অর্চনা সহ করিতে- 

ছেন, সেইৰপ আপনিও তাহা সহা করুন। হে 

চেদীশ্বর ! কুরুনন্দন ভীয় কৃষ্ণের স্বৰপ যথার্থৰপে 

সবিশেব অবগত আছেন; ইনি কৃষ্ণকে বেৰপ 

জানেন আপনি উহাকে সেৰপ জ্ঞান করেন না” | 

ভীম কহিলেন, সকল লোকমধ্যে বুদ্ধতম কৃষ্ণের 

অর্গনা যাহার অভিমত হয় না, এতাদৃশ ব্যক্তিকে 
অনুনয় বা সান্তনা করা অনুগিত। রণকারিশ্রেস্ঠ 

যে ক্ষত্রিয়পুরুষ কোন ক্ষজ্রি়কে সমরে পরাজয়- 

পুর্বক বশবস্তী করিয়া পরিত্যাগ করেন, তিনি 
তাহার গুরু হয়েন। যছুনন্দনের তেজগ প্রভাবে 

সংগ্রামে পরাভূত না হইয়াছেন, এই রাজসমাজে 
আমি এমন একজন মহীপালকেও দেখিতে পাই 

না। এই মহাবাহু অদ্যুত কেবল আমাদিগেরই 
অর্চনীয় নহেন, ইনি ত্রৈলোক্যেরও প্রধান অর্চ- 

নীয়; কারণ, অনেকানেক ক্ষত্রিয়শ্রে্ঠ সমরে কৃষ- 

কর্তৃক নির্জিতি হইয়াছেন, এবং সমগ্র বিশ্বই ইহাতে 
সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । অতএব রুদ্ধ- 

রুন্দ বিদ্যমান থাকিতেও আমি কৃষ্ণকেই অর্চনা 
করিলাম, অপর সকলকে নহে । হে রাজন্! তদ্ধি- 

বয়ে তোমার এপ উক্তি করা উচিত হয় নাই, এতা- 

দুশী বুদ্ধি আর কদাচ যেন না হয়। আমি অনে- 
কানেক জ্ঞানরুদ্ধ লোকের উপাসনা করিয়াছি, সমা- 

গত সেই সমস্ত সঙ্জনগণের কথাপ্রসঙ্গেই গুণরাশি 

শ্রীরুষ্ণের সাধুসম্মত অনন্ত গুণসমূহ শ্রবণ করিয়াছি) 

অপিচ, এই ধীসল্পন্ন মহাপুরুব জন্মাবধি যে সমস্ত 
কর্ম করিয়াছেন, তৎসমুদ্বায়ের সংকীর্তনও বহুবার 

আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে । অহে চেদিরাজ ! 

সকল ভূমগ্ডলে সাধুগণ-সমর্চিত সর্বভূতস্থখাবহ 
জনার্দনকে আমরা কেবল ইচ্ছানুসারে অথবা সম্বন্ধ 

কি উপকারের অনুরোধে অর্চনা করি এপ কদাচ 

মনে করিও না; ইহার বশ, শৌর্য্য ও জয় বৃত্তান্ত 

বিশেষৰপে জানিয়াই আমরা ইহাকে পুজা করিয়া 
থাকি। এই সভামধ্যে অত্যন্ত বালক হইলেও কোন 

ব্যক্তিকে আমরা পরীক্ষা করিতে অবশিষ্ট রাখি- 

নাই, পরন্ত গুণবৃদ্ধ মানবগণকেও অতিক্রম করিয়। 

হরিই আমাদিগের মতে প্রধান অর্চনীয় হইয়া- 

ছেন। ব্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধ, .ক্ষভিয়দিগের 
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মধ্যে সমধিক-বলশালী, বৈশ্যদিগের মধ্যে প্রচুরধন-। 

ধান্যসম্পন্ন এবং শুদ্রদিগের মধ্যে বয়ো রুদ্ধ ব্যক্তিই । 
পুজনীয় হয়েন) .পরন্ত গোবিন্দের পুঁজ্যতা-বিষয়ে 
বেদবেদাজ-বিভ্ঞান ও অধিক বল, এই ছুইটি হেতু, 
সমবেত হইয়াছে ; কারণ, মনুষ্যলোকমধ্যে কেশব, 

অপেক্ষা অধিক 'গুগসম্পন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি বিদ্য- 

মান আছেন? দান, দাক্ষিণ্য, শীস্্রজ্ঞান, শৌধ্য, 
লজ্জা, কীর্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনতি, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি 
ও পুষ্টি, এই সমস্ত গুণাবলি কৃষ্ণেতে নিত্যপ্রতি্ঠিত 
রহিয়াছে । অতএব হে ভূপালগণ ! এতাদৃশ-জ্ভান- 

সম্পন্ন, আচাষ্্য, পিতা, গুরু; অর্থভাজন, অচ্চনীয় 
অচ্যুত যে অর্চিত হইয়াছেন ইহাতে আপনারা 
সকলে অনুমোদন করুন! হৃষীকেশ খাত্বিক্, গুরু, 

কন্যাদানের উপযুক্ত, স্নাতক, নৃপতি ও প্রিয়, এ 

সমস্তই হইয়াছেন, এই:নিমিত্ই আমরা ইহার 
অর্চন। রুরিলাম্। ক্কষ্ণই-সর্ববালোকের উৎপত্তি ও 

বিলয়ের কারণ; কৃষ্চের নিমিত্তই এই চরাচরবিশ্বের 

স্থি হইয়াছে। ইনিই অব্যক্ত! প্রক্কৃতি, কর্তা, সনা- 

তন এবং সর্বভূতের অতীত ; এই নিমিত্তই অচ্যুত 

পুজ্যতম হইয়াছেন। বুদ্ধি, মন, মহত্তভ্, বাযু,তেজ, 
জল, পৃথিবী ও জরায়ুজাদি ভূতচতুষ্টয়, সকলই 
কৃষ্ণেতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে সুর্য চন্দ্র নন্মত্রপুঞ্জ, 
গ্রহসমুদায়, দিআ্সগুল+ বিদিকৃ্সমন্ত সকলই কৃষ্ণেতে 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ যেমন বেদচতুষ্টয়ের অগ্নি- 
হোত্র, ছন্দঃসকলের গায়ত্রী, মনুষ্যদিগের রাজ", 
নদ্দীসমুদায়ের সাগর, নক্ষত্রনিচয়ের চন্দ্র+ জ্যোতিঃ- 

পুর্জের আদিত্য, পর্ববতনিরহের সমের এবং বিহজ-. 
গণের গরুড় মুখস্বৰপ, তদ্রূপ কি উদ্ধ কিতি্যক্ : 
কি অধ,জগতের যাবতী গতি নিৰপিত আছে,সেই 

দেরাদি সযুদায় লৌকমধ্যে ভগবান কেশবই মুখ- ূ 

স্ববপ হইয়াছেন। পরন্ত এই অবিজ্ঞ পুরুষ শিশু-: 
পাঁল বালকতা-প্রযুক্ত কৃষ্ণকে বোধগম্য করিতে 
পারে না, এই নিমিত্তই সর্বস্থানে সর্বদা এইকপ 
সম্ভাষণ করিয়া থাকে । যে কোন মতিমান্ মানব : 

উৎকুষ্ট ধর্মসঞ্চয়ে প্রৰৃত্ত হয়েন, তিনি যেমন ধর্মকে 
দি করেন, এই চেদিরাজ তাদৃশ দৃষ্টি করিতে 

পারে না।.এই বালকরৃদ্ধসম্বলিত মহাত্স পার্থিব- 

গণমধ্যে কোন্ব্যক্তি ক্ষ্কে অর্চনার অযোগ্য 

বিবেচনা করেন, এবং কোন্ ব্যক্তিই বা হহাকে 

পুজা না করিয়৷ থাকেন? অথবা এই পুজা অন্যায় 

হইয়াছে বলিয়া শিশুপালের যদি,নিশ্চয় হয়, তবে 
অন্যায় পুজায় যাহা ন্যাষ্য হইতে পারে, এ স্বচ্ছন্দে 
তাহার অনুষ্ঠান করুক 

অক্টত্রিংশ অধ্যায় সমাগু । 
সপ 

রৈশল্পায়ন কহিলেন, মহাবলপরাক্রান্ত ভীক্ 
এইবূপ বক্তৃতা করিয়া নিরন্ত হইলে পর সহদেৰ 
তদ্ধিষয়ে এই অর্থযুক্ত উত্তর বাক্যের উক্তি করি- 
লেন, হে ভূপালগণ! অপরিমেয়-পরাক্রমসম্পন্ন 
কেশিনাশন কেশবকে আমি বে পুজা করিলাম, 
তোমাদিগের মধ্যে যে কোন নরপাতি ইহা সন্থ 

করিতে না পারেন, “আমি তাদৃশ সমুদয় বলিষ্ঠ- 
ব্যক্তিদিগের মন্তকে এই পাদনিক্ষেপ করিলাম ” 
আমার এইৰপ উক্তিতে তিনি সম্যক্ প্রত্যুত্বর 
করুন| অপিচ, যে কোন হৃপতিগ্ণণ মতিমান্ বলিয়া 
গণনীয়, তাহারা এই আচার্ষ্য, পিতা, গুরু, অর্চ- 
নীয়, অর্থবানের উপযুক্তপাত্র প্রীক্লষ্ণের অর্নায় 
অনুমোদন করুন 

বুদ্ধিসম্পন্ন মানভাজন বলিষ্ঠ সাধুরাজগণ-সমক্ষে 
সহদেব-কর্তৃক এইবপে পদ প্রদর্শিত হইলে পর 
তাহাদিগের মধ্যে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। 
অনন্তর সহদেবের মস্তকে পুষ্পরৃষি পতিত হইল 
এবং “সাধু সাধু » এইৰপ আকাশবাণী উচ্চারিত 
হইতে লাগিল। সর্ধবসংশয়চ্ছেত্া, সর্বলোকবেত্তা, 
নারদ সকল ভূতগণমধ্যে এই স্পউতর বাক্যের 
উক্তি করিলেন, য়ে সকল মন্ুব্য পম্মপলাশলোচন 
কষ্ণকে অর্চনা না করিবে, তাহারা জীবন্ত বলিয়া 
পরিজ্ঞেয়ঃ কদাচ সন্তষণের যোগ্য নহে। 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, ব্রাক্ষণ ও ক্ষভ্রিয়গণের 
বিশেষজ্ঞ নরদেব সহদেব পুক্ার্থ ব্যক্তিদিগকে পুজা 
করিয়া সেই কন্ম সমাপন করিলেন। তাহাতে 

কৃষ্ণ প্রধানৰপে অর্চিত হইলে, শক্রনাশন শিশু- 

পাল অতিলোহিত-নয়নে কোপভরে নরাধিপ- 

গণকে কহিলেন, সেনানায়ক আমি যখন বিদ্যমান 

রহিয়াছিঃ তখন আর তোমরা কি বিবেচনা করি- 

তেছ? এস, সকলে সুসজ্জিত হইয়। সমবেত বুষ্ ও 

পাগুবদিগের সহিত নংগ্রামে অবস্থান করি। চেদি- 

পুক্রব শিশুপাল এইৰপে সেই সমুদায় রাজগণকে 
সম্যক উৎসাহিত করিয়া পরিশেষে যক্বিঘাতের 

নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগি- 

লেন। তথায় নিমন্ভ্রিত হইয়। সমাগত শিশু পাল- 

প্রভৃতি 

কালে তাহার! সকলেই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করিয়। এই- 

ৰূপ কহিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিন্টিরের অভি- 
ও কৃষ্ণের অর্চনা সিদ্ধ না হয়, তাহাই আমা- 

দিগের কর্তব্য। আক্মনিশ্চিত নির্ব্বেদ-প্রযুক্তই ভূ- 

পালগণ এইবপ জণ্পনা করিতে লাগিলেন । সিংহ- 

সকলের মুখ হইতে আমিষ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে 

তাহারা গর্জন করত যেৰপ ভয়ঙ্কর মুর্ভিপ্রকাশ 

করে, উক্ত রাজগণের সুহ্ৃদেরা তৎকালে তাহা- 

দিগ্কে নিবারণ করিলে, তাহাদের মুর্তিও সেইৰপ 

প্রকাশ পাইতে লাগিল | সেই সৈন্যৰপ-প্রবাহযুক্ত 

অপরিসীম অক্ষয় রাজসাগর যুদ্ধের নিমিত্ত যে 

প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, ইহা কৃষ্ণ তখন স্পষ্টই বুঝিতে 

পারিলেন । 

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ও অর্থাহরণ প্রকরণ সমাপ্ত । 
উন 

শিশুপালবধ প্রকরণ | 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ইন্দ্র যেমন বৃহ- 

স্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাস! করেন, তদ্রপ বিপুল- 

তেজা শত্রহন্ত। যুধিষ্ঠির সেই নৃপতিমণ্ডলকে রোষ-. 

রাজগণ সর্বতোভাবে ক্রুদ্ধ ও বিবর্ণবদন, 

দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । ক্রোবে মুচ্ছিতি হইয়া তৎ্-: 

প্রচলিত সাগরতুল্য অবলোকন করিয়া মতিমান্- 
দিগের অগ্রগণ্য কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীক্সকে জিজ্ঞা- 

সিলেন, হে পিতামহ! এই বিশাল রাজসাগর 
রোষভরে বিক্ষুদ্ধ হইয়! উঠিয়াছে, অতএব এবিষয়ে 
যেপ প্রতিকার কর্তব্য তাহা আমারে বলুন! 

যাহাতে যজ্জের বিত্ন না হয় এবং প্রজাগণের সর্বত্র 

মঙ্গল হয়, সংপ্রতি তৎসমুদায় উপায়ের রাগ 
করুন! 

ধর্ম ধর্মমারীজ যুধিষ্ঠির এইৰপ কহিলে পর কুরু- 
পিতামহ ভীম্ম এই কথা বলিলেন, হে কুরুশার্দূল ! 
তুমি ভয় করিও না; কুদ্ধুর কি কখন সিংহকে 

বিনষ্ট করিতে পারে ? এবিষয়ে সুনিশ্চিত শুতপন্তা 

পুর্ধেই আমি স্থির করিয়। রাখিয়াছি। সিংহ প্রস্প্ত 

থাকিলে কুকুরের যেমন ততসমীপে সমাগত হইয়া! 
সকলে মিলিয়া শব্দ করিতে থাকে, এই রাজারাও 

সেইৰপ গর্জন করিতেছে । সিংহ-সমীপে কুক্ুর- 
দিগের ন্যায় এই নৃপতিমগুল প্রস্ুপ্ত বৃষ্সিংহের্ 

সম্মুখে অবস্থিত হইয়া সাতিশয় রোবভরে চীৎকার 

করিতেছে । নিদ্রাগত মিংহের ন্যায় অচ্যুত যে 

পত্্যন্ত জাগরিত ন1 হইতেছেন, সেই পর্য্যস্তই 

নৃসিংহ চেদিপুঙ্গব ইহাদিগকে সিংহ করিয়। তুলি- 
তেছে।, হে তাত! অপ্পরুদ্ধি শিশুপাল সমুদায় 

পার্থিবগণকে সর্ধথা ষমালয়ে লইয়া যাইবার বাসন! 

করিতেছে ! হে ভারত! শিশুপালের এই যে তেজ 

বিদ্যমান রহিয়াছে, বোধ হয়, শ্রীকুষ্ণ নিশ্চয়ই তাহা 

প্রত্যাহরণ. করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে বুদ্ধি- 
শালিশ্রেষ্ঠ, কুন্তীতনয়! এই ছুর্ঝৃদ্ধিচেদিরাজের 
এবং সমস্ত ভূপালবর্গেরই বুদ্ধিবিপত্্যয় ঘটিরাছে। 
ফলত, এই নরব্যান্ত্র মাধব যে যে র্যক্তিকে যখন 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, চেদিপতির ন্যায়, তাহা- 

দের এইৰপ বুদ্ধিবিপধ্যয়ই তখন ঘটিয়া থাকে। 
হে যুধি্ির! নারায়ণ ভ্রিভুবনমধ্যে জরাধুজাদি 
চতুর্ব্বিধ সমস্ত ভূতবর্গেরই উৎপত্তি ও নিধনের 

কারণ। 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত ! ভীক্মের এই 

কথা শুনিয়া নরপতি চেদীশ্বর তীহাকে তখন ভীক্ষ্মা- 

সমর বাক্যসমস্ত শ্রবণ করাইতে লাগিলেন | 
চত্বারংশ অধ্যায় সমাগত । 

কলি 

শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীক্ষ! তুমি কি বুদ্ধ 

হইয়া কুলের কলক্ককারী হইয়াছ? বহুতর বিতী- 
বিকাদ্বার সমুদয় পার্থিবগণকে ভীষঘত করত লজ্জা 
বোধ করিতেছ না কেন অথবা আজন্ম নপুংস- 

কের স্বভাবে বর্তমান থাকিয়া ঈদৃশ ধর্মহীন অর্থের 
উক্তি করা তোঘার উপযুক্তই বটে; যেহেতু ভূমি 

সমস্ত কৃরুণণের প্রধান । যাহাদিগের তুমি অগ্রণী 
হইয়াছ, সেই কৌরবেরা, যেমন একখানি নৌকা 
অন্য নৌকাতে সংবদ্ধা হয়, অথবা যেমন এক জন 

অন্ধ অন্য অন্ধের অনুসরণ করে, অবিকল তদ্রপ 

অবস্থা প্রাণ্ড হইয়াছে । কৃষ্ণের পুতনাঘাত-প্রভাতি 

ক্ম্মসকল বিশেষৰূপে কীর্তন করিয়া তুমি আমা- 
দিগের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বেদনা দ্রিলে। তুমি 

নিতান্ত গর্বিত ও মুর্খ, এই নিমিত্তেই কেশবকে 
স্তব করিতেছ; ঈদৃশ স্ততিবাঁদ-সমুৎ্সুক হওয়ায় 
তোমার জিহ্বা শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? 

নিতান্ত অনভিজ্ঞ মনুব্যেরাও যাহার প্রতি কুৎসা 

প্রয়োগ করিতে পারে, তুমি জ্ঞানরৃদ্ধ হইরা সেই 

এই গ্রোপালকে কি বলিয়! স্তৰ করিতে সমৃৎ্সুক 

হুইতেছ ? অহে ভীয্ম ! কৃষ্ণ বাল্যকালে যদি একটা 
শকুনি বধ করিয়া থাকে, অথবা সেই যুদ্ধানভিজ্ঞ 

অশ্ব ও বৃুষতকে বিন করিয়া থাকে, তাহাতে আল্চ- 

ধেযের বিষয় কি 2 অপিচ, যদি এ চেতনাশুন্য কান্ঠের 

শকট পদদ্বারা নিপাতিত করিয়! থাকে, তাহাতেই 

বাকি অদ্ভুত কর্ম করা হইয়াছে? অহে ভীক্ ! 

বলীক-পিগুতুল্য গোবদ্ধন গিরি যদিও এ সপ্তাহ- 

কাল ধারণ করিয়া থাকে, তথাপি আমার বিবে- 

চনায় তাহ বিচিত্র নহে। “পর্বতশিখরে ক্রীড়া 

করিতে করিতে ইনি বিস্তর অন্ন ভক্ষণ করিয়া 

ছিলেন” তোমার এই কথা শুনিয়া সকলে বড়ই 
বিস্মিত হইয়াছেন । অহে ধর্মমজ্ঞ! যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির 
অন্ন এ ভোজন করিরাছিল, সেই কংসকেই নিহত 

করিয়াছে, ইহা কি মহাশ্চধ্যের বিষয় নহে ? রে 
কুরুকুলাধম তীম্ম ! ধর্ম কাহাকে বলে তাহা তুমি 

জাননা) সংপ্রতি তোমাকে আমি এই যে এক 
কথার উপদেশ করিতেছি, বোধ হয়, সাধুদিগের 

কথা প্রসঙ্গে তুমি কখনই ইহা শ্রবণ কর নাই। ধর্নম- 
নিষ্ঠ সাধুগণ, সজ্জন ব্যক্তিকে নিয়ত এইৰপ অনু- 
শাসন করিয়া থাকেন যে, স্ত্রী গো ও ত্রা্মণগণের 

প্রাতি, এবং যাহার অন্ন ভোজন করা যায় ও বাহার 

আশ্রয়ে বাস করা যায়, তাহাদিগের উপর কদাচ 

শস্রপাত করিবেক না? কিন্তু অহে ভীম্ম! লোক- 
মধ্যে তোমাতে তৎসমুদায় ব্যর্থ দুষ্ট হইতেছে । রে 
কৌরবাধম ! আমি যেন কিছুই জানি না এই মনে 
করিয়া তুমি আমার সমক্ষে কেশবের স্তব করত 

তাহাকে জ্ঞানরুদ্ধ, বৃদ্ধ, মহাঁন্ ইত্যাদি নানা প্রকার 
আরোপিত-বাক্যে বর্ণন করিতেছ। অহে ভীক্ম ! 
গোঘাতী ও স্ত্রীহত্যাকারী হইয়াও তোমার বাক্যে 
বদি পুজনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত উপদেশবাক্য 
আর স্থান পায় কোথায় 2 অহে ভীক্ম! যেব্যক্তি 
এবন্ুত, সে কিপ্রকারে স্তৃতিযোগ্য হইতে পারে 2 
'“হনি প্রাজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ; ইনি জগতের প্রভু 
তোমার এই প্রকার প্রশংসা-বাক্যে জনার্দনও এ 
সমস্তই সত্য মনে করিয়া আপনাতে তৎসমুদায়ের 
সম্তাবনা করিতেছে ; কিন্তু বস্তৃত সে সকলই মিথ্য?। 
গায়ক ব্যক্তি বহুবার গান করিলেও সঙ্গীত তাহাকে 
শাসন করিতে পারে না; ভুলিঙ্গ বিহঙ্গের ন্যায় 
সমুদয় প্রাণিবর্থই আপন আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়া থাকে । তোমার এই প্রক্কৃতিও নিতান্ত জঘন্যা, 

ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । অপিচ, কৃষ্ণ যাহা- 
দিগের প্রধান অর্চনীয় এবং তুমি ষাহাদিগের 
পথপ্রদর্শক, সেই পাগুবদিগের প্রকৃতি ষে তোমার 

অপেক্ষাও অধিকতর পাঁপীয়সী এ কথার উল্লেখ 



শিশুপালবধ প্রং। অধ্যায় ৪১ 1] ৪২ | সভাপর্থ 1 ৫ 

করা বাহুল্যমাত্র। ফলত, তুমি ধর্ম্বান্ হইয়াও 
সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রব্ট হওয়ায় অধর্মম 
হইয়াছ; কেননা ধর্মাবেক্ষায় তৃমি যে কর্ম করি- 
য়াছ, কোন্ জ্ঞানগরিষ্ঠ ব্যক্তি আপনাকে ধর্মিস্ঠ 

জানিয়া তাদৃশ আচরণ কারতে পারেন ঃ অহে 

ভীম! অস্বানান্নী ধর্মাজ্ঞা কাশিরাজ-দুহিতা অন্য 
ব্যক্তিকে কামন। করিয়াছিল, তুমি প্রাজ্ঞমানী হইয়া 
কিপ্রকারে তাহারে অপহরণ করিয়াছিলে £ তো- 

মার ভ্রাতা নরপতি বিচিত্রবীধ্য সাধুদিগের পথান্ু- 

বর্ত হইয়। তোমার অপন্ৃত। সেই কন্যাকে অন্য- 
পুর্ববা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । তুমি এমনি প্রাজ্- 
মানী যে, তোমার সান্াতেই বিচিত্রবীধ্যের ভাষ্যা- 

দ্বয়ে অন্য ব্যক্তি-কর্তৃক সজ্জনাচরিত পথান্ুুমারে 

সন্তান-সমস্ত উৎপাদিত হইরাছিল। অহে তীম্ম! 
তোমার ধর্ম কি. আছে 2 তোমার এই  ত্রহ্মচধ্য 
নিরর্থক) হয় মোহ, ন| হয় ক্লীবত্বপ্রযুক্ত তুমি ইহা 
ধারণ করিতেছ সন্দেহ নাই | অহে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি 

কুত্রাপি তোমার উন্নতি দেখিতেছি না তুমি ধর্মের 
যেকপ ব্যাখ্য। কর, তাহাতে নিশ্চর বোধ হইতেছে, 

তুমি কখনই পণ্ডিতদিগের উপাসনা কর নাই। 
দেখ, দেবারাধন।, দ্বান, অধ্যয়ন ও ভুরিদক্ষিণ-যজ্ঞ, 

এ.সমস্ত অপত্যকফলের যোডশাংশেরও তুল্য হইতে 
পারে না। অহে ভীম্ম ! বহুতর ত্রতোপবাস দ্বারা 

যেকিছু পুণ্যসঞ্চয় হয়, পুভ্্রহীন ব্যক্তির সে সমু- 
দায়ই নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইয়া যায়। তুমিও পুভ্রহীন 
হইয়। বৃদ্ধ হইয়াছ এবং মিথ্যাধার্মের অনুসরণ 

করিতেছঃ অতএব হংসের ন্যায় সংপ্রাতি জ্ঞাতিগ্ণ 

হইতে বধপ্রাপ্ত হও |. অহে ভীম ! জ্ঞানবিশারদ 
অন্যান্য মানবেরাও পুর্বে এইৰপ কহিয়াছেন) 
আমি সম্যকৃৰপে তোমার নিকটে তাহা ব্যক্ত 

করিতেছি, শ্রবণ কর। 

পুর্বে সযুদ্রমমীপে একটা বৃদ্ধ হংস থাকিত। 
সে অত্যন্ত অধর্মচারী ছিল, অথচ ধর্মকথ। কহিয়া 

পক্ষীদিগ্রকে উপদেশ দিত। সত্যবাদী বিহঙ্গমগণ 

“তোমরা ধর্্মাচরণ কর, অধর্ম্ম করিও না” তাহার 
এই বাক্য সতত শ্রবণ করিত। অহে ভীক্ম ! শুনিতে 
পাই সমুদ্রজলচারী অন্য অন্য অগ্ুজেরাও ধর্মার্থে 
তাহার আহার আহরণ করিয়া দিত, এবং সকলেই 
তাহার নিকটে নিজ নিজ অগুসমস্ত-বিন্যন্ত করিয়া 
চরিতে চরিতে সাগরসলিলে নিমগ্ন হইত 1 সেই 
পাপকারী হংস স্বীয় কর্মে বিলক্ষণ সতর্ক থাকিয়া 
প্রমাদযুক্ত উক্ত বিহজগণের. অগুসমুদায়- তক্ষণ 
করিয়া ফেলিত। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সেই সকল 
ডিষ্বের ক্ষয় হইলে অপর এক মহা প্রাজ্ঞ পক্ষী মনে 
মনে শঙ্কান্বিত হইল, এবং কোন দিন প্রত্যক্ষেও 
সেই ব্যাপার অবলোকন করিল। পরে হংসের 
পাপাচরণ সন্দর্শনে পরমছুঃখার্ত হইয়া সেই পক্ষী 
সকল পন্মীর নিকটে তাহা ব্যক্ত করিল | অহে 
কুরুত্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই বিহঙ্গমগণ প্রত্যক্ষে দৃ়ি 
করিয়া সমীপে আগমনপুব্বক এ মিথ্যাচারী হংসকে 
তখন বিন করিয়া ফেলিল। অহে তীম্ম! তুমিও 
সেই হংসের ধর্মাবলম্বী হহয়াছ, অতএব পক্ষীর। 
যেমন তাহাকে নব্ট করিয়াছিল, তদ্রপ এই ভুমি- 
পালেরাও ক্রোধ-পরীত- হইয়া তোমাকে নিহত 
করিতে পারেন। অহে তরতপুজ্র : পুরাণজ্ঞ পণ্ডি- 
তেরা এবিষয়ে একটি গাথার কীর্তন করিয়া থাকেন; 
তাহাও তোমার নিকটে আমি সম্যকৃৰপে প্রকাশ 
করিতেছি । “রে হংস ! কামাদি দ্বারা তোর অন্ত- 

রাত্সা অভিহত হইলেও তুই ধর্ম্মজপ্পনা, করিতে- 
ছিস্, কিন্তু ডিম্বভক্ষণৰূপ এই অপবিত্র কর্মাই তোর 
বাক্যকে অতিক্রম করিতেছে 1৮ 

একচত্বীরিংশ অধ্যায় সমাপগু | 
্ সন ] 

শিশুপাল কহিলেন, এই কৃষ্ণকে দাস জ্ঞান করি- 

য়া যিনি ইহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করেন নাই/ সেই 
মহাবলপরাক্রান্ত রাজ! জরাসন্ধ আমার বহুমান- 

ভাজন ছিলেন । জরাসন্ধের বিনাঁশ-সময়ে কেশব 
ও ভীমার্জুন যে কর্ম করিয়াছিল, তাহা কোন্ব্যক্তি 
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সৎকন্ম মনে করিতে পারে ? এই কৃঞ্চ অদ্বার দিয়। 

প্রবিষ্ট হইয়া ছল-সহকারে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলি- 

যা পরিচয় দিয়া ভূপতি জরাসন্ধের প্রভাব বিলক্ষণ 

অনুভব করিয়াছিল । এই ছুরাত্মাকে তিনি প্রথমত, 

পাঁদ্য প্রদান করিতে উদ্যত হইলে এ তখন ধর্ম্াত্মা 

হইয়া আপনার ত্রাঙ্গণত্ব অস্বীকার-পূর্ববক তাহা 

গ্রহণ করে নাই। অহে কুরুপুন্র ! জরাসন্ধ কৃষ্ণ 

ভীম ও ধনঞ্তয়কে ভোজন করিতে অনুরোধ করি- 

লে কৃষ্ণ তাহাতে প্রতিবন্ধক হইয়া প্রত্যাখ্যান 

করিয়াছিল। রে মুর্খ £ তোমার মতানুসারে এ যদি 

জগতের কর্তাই হইবে, তবে আপনাকে ব্রাহ্মণ 

বলিয়া সম্যকৃৰপে অবগত হয় না কেন 2? আমার 

অধিক আশ্চর্যের বিষয় এই ষে যদিচ তুমি পাগুব- 

দিগকে সাধুদিগের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতেছ, 

তথাপি ইহারা তাহ সাধু জ্ঞান করিতেছে ॥ অথবা 

স্্ীস্কতাবাপন্ন ও গতরয়ন্ক হইয়া তুমি যখন ইহা- 

দিগের সর্ধবার্থ-প্রদর্শক হইয়াছ, তখন আর ইহা 

আশ্চধ্যের বিষয়ই নহে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহার সেই কঠোরাক্ষর- 

যুক্ত বুতর কট্বাক্য শ্রবণ করিয়া বলশালিশ্রেন্ঠ 

প্রতাপবান্ ভীমসেন কোপান্বিত হইলেন। তাহার 

সেই কমলদল-সদৃশ স্বভারত বিস্তৃত ও লোহিত 

নেত্রযুগল ক্রোধভরে অতিমাত্র বিস্কারিত ও রক্ত 

বর্ণ হইয়া উঠিল। সমুদায় পার্থিবগণ ত্রিকুট-শিখর- 
বর্তিনী ত্রিপথগাঁমিনী গঙ্গার ন্যায় তাহার ললাটো- 

পরি ত্রিশিখা ভুকুটা নিরীক্ষণ করিতে লাগ্রিলেন। 

কোপভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করায় তাহার মুখমণ্ডল 

যেন ষুগান্তে সকল-লোক-কবলীকরণেচ্ছু করাল 

কালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগ্িল। সেই মহামন! 

বেগে উৎ্পতিত হইতেছেন, এমত সময়ে, শশি- 

ভূষণ যেমন ড়াননকে ধারণ করেন, তদ্রপ মহা- 

বাহু ভীক্মই তাহাকে গ্রহণ করিলেন। হে ভারত ! 

পিতামহ ভীম ভীমকে নিবারিত করিয়া বিবিধ 

ৰাক্য দ্বার! তাহার ক্রোধবেগ প্রশান্ত করিয়া দিলেন; 

কেননা সমুদ্ধেল মহাসাগর বর্ষান্তে যেমন তটভূমি 
উল্লঙ্ঘন করে না, তদ্রপ অরিন্দম বৃকোদর ভীমের 
বাক্য অতিক্রম করিতে পারিলেন না ॥ পরন্ত তীম- 

সেন ক্রোধপুণ হইলেও বীরবর শিশুপাল স্বীর 
পৌরুষের উপর নির্ভর করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত 
হইলেন ন1। হে অরিন্দম! সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে 
গ্রাহ্ করে নাঃ? সেইৰপ বুকোদর বেগ-সইকারে 

পুনঃ পুনঃ উৎপত্িত হইবার উপক্রম করিলেও 

তাহার নিমিত্ত তিনি চিন্ত। করিলেন না। ভীমপরা- 

ক্রম ভীমসেনকে সর্বতোভাবে ক্রুদ্ধ দেখিয়া প্র- 
তাপবান্ চেদিরাজ হাস্য করিতে করিতে এই কথা 

বলিলেন, অহে তীস্ম ! উহাকে ছাড়িয়া দাও; এই 

নরাধিপের। উহাকে, বহিদ্বারা পতঙ্গের ন্যায়, মদীয় 

প্রভাবানলে বিনির্দদগ্ধ হইতে অবলোকন করুন! 
অনন্তর চেদিপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ৰ- 

গ্রণের অগ্রগণ্য কুরুসত্তরম ভীক্স তীমসেনকে পশ্চা- 

ছুক্ত এই কথা৷ বলিলেন । 

দ্বিত্বারিংশ অধ্যায় সমাগু | 

০ 

তীম্স কহিলেন, এই শিশুপাল ভ্রিলোচন ও চতু- 

ভূজ হইয়। চেদিরাজকুলে জন্মিয়াছিল এবং জন্মিবা- 

মাত্র গর্দভের ন্যায় শব্দ করত চীৎকার করিয়া- 

ছিল; তাহাতে ইহার জনক জননী বান্ধবগণের 

সহিত ত্রাসযুক্ত হইয়া তাদৃশ বিকৃত লক্ষণ দর্শনে 

ইহারে পরিত্যাগ করিতে মানস করেন। অনন্তর 
ভাষ্যাঃ অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত ব্যাকুলিত- 
চিত্ত সেই নরপতির প্রত এই আকাশবাণী উচ্চা- 

রিত হয়, “হে নপতে! তোমার এই যে পুন্রটি 

জন্সিয়াছে, এ সমধিক বলবান্ ও শ্রীমান্ হইবে; 

অতএব ইহা হইতে তোমার ভয়ের বিষয় নাই, 
তুমি অব্যগ্রচিত্তে এই শিশুকে পালন কর! হে 

নরাধিপ ! তোমার যত্রে ইহার মৃত্যু হইবে না, 
ইহার মৃত্যুকাল এখনো উপস্থিত হয় নাই, শস্ত্ 

দ্বারা যিনি ইহাকে বিনষ্ট করিবেন, তিনি উৎপন্ন 
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হইয়াছেন ।৮% এই. দৈববাণী শ্রবণ করিয়া জননী 

পুন্রন্নেহে অতিমাত্র সন্তাপিতা হইয়া সেই অদৃশ্য- 

ভূতের উদ্দেশে তখন এই কথা বলিলেন, আমার 

পুভ্রের প্রতি ষিনি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন, 

সেই ভগবান্ঃ দেবতাই হউন বা অন্য কোন প্রাণীই 

হউন, আমি কৃতাঞ্জলি হইয়! তাহীকে নমস্কার 

করিতেছি; তিনি যথার্থ করিয়া আর একটি কথ! 

বলুন; কোন্ ব্যক্তি এই পুজের বিনাশক হইবে, 
ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি! অনন্তর 
পুনর্ববার এই দৈববাণী হইল, “যিনি ক্রোড়ে লইলে 
এই বালকের অতিরিক্ত ভূঁজদ্ধয় পঞ্চশীর্ষ ভূজজ- 

যুগলের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইবে, এবং 

ষাহাকে অবলোকন করিয়া ইহার ললাটস্থ এই 

. ভৃতীয় লোচন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তিনিই ইহার 
নংহারক হইবেন ।৮ 

ত্রিলোচন চতুর্ভজ বালক এবং তাহার প্রতি 

উদ্াহৃত দৈববাণীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিরা পৃথিবীস্থ 

সমস্ত পার্থিবগণ দর্শনাভিলাষে সমাগত হইলেন । 

চেদ্িরাজ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুজা করিয়া 

তৎকালে প্রত্যেক নরপতির ক্রোড়ে পুজ সমর্পণ 

করিলেন । এইৰপে ক্রমে ত্রমে সহজ সহত্র রাজ- 

গদের অঙ্কদেশে সমাকঢ হইয়াও শিশু সেই দৈব- 

বাণীর নিদর্শন প্রাপ্ত হইল না। দ্বারকায় এই 

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ষছুনন্দন মহাবল বলরাম ও 

জনার্দন ঘছ্ুকুমারী পিতৃম্বসার সহিত সাক্ষাৎ করি- 

বার উদ্দেশে তখন চেদ্দিনগরে উপাগত হইলেন, 

এবং শ্রেষ্ঠতানুসারে রাজা ও রাজ্ভরীকে যথা ন্যায়ে 

অভিবাদন ও কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করিয়া আসনে 

উপবেশন করিলেন । অনন্তর সেই বীরদ্বয় অর্চিত 

হইলে পর রাঁজমহিধী অধিকতর াীতি-সহকারে 

দ্বামোদরের ক্রোড়ে স্বয়ং পুভ্র সমপণ করিলেন । 

কৃষ্ণের অস্কদেশে নিহিত হুইবামাত্র তাহার অতি- 

রিক্ত ভুঁজদয় স্থলিত হইল এবং সেই ললাটজাত 

নেত্রটিও নিমগ্র হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া রাজ্জী 

ব্যথিতা ও ত্রাসযুক্তা হইয়া ক₹ষ্চের নিকটে বর- 
প্রার্থনা করত কহিলেন, হে মহাভুজ কৃষ্ণ! আমি 
তয়ে ব্যাকুলা হইয়াছি, আমাকে একটি বর প্রদান 
কর, যেহেতু তুমি আর্তদিগের আশ্বাসস্থল এৰং 
ভীতদিগের অভয়প্রদ ! পিতৃস্বসার এইৰপ কাতর- 
বাণী শ্রবণে যদ্ুনন্দন কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাস-প্রদান- 
পুর্বক কহিলেন, হে দেবি ! ভয় করিবেন না, আ- 
মার নিকটে আপনকার ভরের বিষয় নাই ; হে 
ধর্মাজ্ে! আমি কি বর প্রদান করিব, আমাকে কি 
করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন; সাধ্যই হউক বা 
অস্াধ্যই হউক, আমি অবশ্যই আপনকার বাক্য 
রক্ষা করিব। কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন রাজ- 
মহিষী তাহাকে কহিলেন, হে মহাবল যদুশার্দুল ! 
আমার নিমিত্তে তোমাকে শিশুপালের সমুদায় 
অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে; হে প্রভো ! ইহাই 
আমার প্রার্থনা । কৃষ্ণ কহিলেন, হে পিতৃস্বসঃ ! 
-আপনকার পুক্র বধার্হ হইলেও আমি ইহার শত 
অপরাধ ক্ষমা করিব, অতএব আপনি শোকে মন 

করিবেন না। 

ভীত্ম কহিলেন, হে ভীম! এইৰপে গোবিন্দের বরে 
দর্পিত হইয়াই এই অতিমন্দরুদ্ধি পাপাত্সা নরপাল 
শিশুপাল তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে ॥ 

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাগু । 

-২১1৩/৬৬ 

তীয় কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি অক্ষয়সভৃ- 
সম্পন্ন হইলেও চেদ্িপতি যে বুদ্ধিসহকীরে তোমাকে 
আহ্বান করিতেছে, বোধ হয়, এ বুদ্ধি ইহার নহে) 

ইহা জগন্তর্তা শ্রীকৃষ্ণেরই অভিসন্ধি সন্দেহ নাই। 

কালগ্রস্তদেহ এই কুলাঙ্গার অদ্য আমাকে যেৰপ 
তিরস্কার করিল, পৃথিবীমধ্যে কোন্ নরেন্দ্র সেপ 

করিতে সাহসী হয়েন 2 এই মহাবাহু নিঃসন্দেহ 
কৃষ্ণের তেজেরই অংশ; নারায়ণ নিশ্চয়ই সেই 

তেজোভাগ প্রত্যাহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন । 

হে কুরুশার্দল! এই নিমিত্তই এই ভুব্বুদ্ধি চেদি- 
তি 
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পতি আমাদিগের সকলকে অবজ্ঞ। করিয়। শার্দ 

লের ন্যায় অতিশয় তর্জন গজ্জন করিতেছে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর চেদীশ্বর ভীক্ষের 

সেই বাঁক্য তখন সহ্য করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে পুনরায় উত্তর করিতে 

লাগিলেন। 

_ শিশুপাল কহিলেন, অহে ভীক্ম ! তুমি বন্দীর 
ন্যায় সতত উদ্খিত হইয়। বাহার স্ততিবাদ করি- 

তেছ, সেই কেশবের যে প্রভাব আমাদের শত্রু- 

বর্ণের তাদৃশ প্রভাবই হউক ! অহে ভীম্ম ! পরের 
স্তব করিতেই তোমার মন বদি রত হয়, তবে রাঁজ- 

গণকে ত্যাগ করিয়া এই জনার্দনকে স্তব করিতেছ 
কেন? যিনি জন্মগ্রহণ করিয়। পুথিবীকে বিদারিত 

করিয়াছিলেন, সেই এই পার্থিবসত্তম বাহীকরাজ 

দরদের, স্তাতিবাদ কর! অথবা যে মহাবাছর এই 

স্বভাবসিদ্ধ দেবনিন্মিত দিব্য কুগুলযুগ্ল এবং অভি- 

নবভা নুতুল্য-প্রভান্বিত দিব্য কবচ বিরাজিত হই- 

তেছে, যিনি বাসব-সদৃশ-পরাক্রান্ত দুর্দান্ত জরা- 
সন্ধকে বাহুযুদ্ধে বিজিত ও ভিন্নদেহ করিয়াছিলেন, 

অঙ্গরাজ্যের অধ্যন্স, বাহুবলে সান্সাৎ সহজআন্ষ- 

সদৃশ, সকল ধনুর্ধারিশ্রেন্ঠ সেই এই কর্ণকে স্ব 

কর! অহে ভীক্ম! স্তৃতিবাদের যোগ্যপাত্র দ্বিজ- 

সম দ্রোণ ও অশ্বগ্থামা, এই ছুই মহারথ পিতাঁ- 

পুজের সতত তোবামোদ কর! আমার বোধ হয়, 

এএই ভুই জনের মধ্যে এক জন ক্রুদ্ধ হইলে চরাচর- 
সম্বলিত সকল ভূমণ্ডল নিঃশেব করিতে পারেন। 

অহে ভীম্ম ! সমরে দ্রোণের বা অশ্বর্থামার তুল্য ; 
হইতে পারেন, আমি এমন এক জন রাজাঁকেও 

দেখিতে পাই না কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয় যে 
ইহ্বাদিগকে স্তব করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না। 
সস[গর1 বস্ন্ধরামধ্যে যিনি অতুল্য বলির) গণ্য 

হইতে পারেন, সেই মহাভুজ রাজেন্দ্র ছূর্য্যৌধনকে, 
কুতাস্ত্র দৃঢবিক্রম রাজ জয়দ্রথকে? লোকে বিখ্যাত- 

পরাক্রম_ কিম্পুরুঘাচাধ্য দ্রুমকে এবং ভারতা চার্ধ্য 

১ 

মহাবীধ্য শরদ্বৎকুমার বৃদ্ধ কৃপকে অতিক্রম করিয়া 
তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ কেন ? ধনুর্ঘারী- 
দিগের অগ্রগণ্য পুরুষোত্ম মহাবীধ্্য রুক্সীকে 
অতিক্রম করিয়! তুমি কেশবের প্রশংসা করিতেছ 
কেন? মহাবীধ্য ভীক্মক, ভূমিপতি দন্তবক্র, যুপধজ 
ভগদত্ত, মগধেশ্বর জয়ৎসেন, বিরাট, দ্রুপদ্র, শকুনি, 
বৃহদ্বল, অবস্তীপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, পাপ্ড, শ্বেত, 
উত্তম, জুমহাভাগ শঙ্ব, মহামানী বৃষসেন, বিক্রম- 
সম্পন্ন একলব্য ও মহারথ মহাবীর্ধয কলিঙ্গরাজ, 
ইহীদিগকে অতিক্রম করিয়া তুমি কেশবের প্রশংসা 
করিতেছ কেন £ অহে ভীন্ম ! সর্ববদ! স্ততিবাদ করি- 
তেই তোমার যদি মানস হয়, তবে শল্য-প্রভৃতি 

মহীপালগণকে স্তব কর না কেন? অহে নৃপ! 
পের ধর্ম্মবাদী বৃদ্ধগণের কথাপ্রসঙ্ষে তুমি কোন 
কথাই যখন শ্রবণ কর নাই, তখন আর আমি 
বাক্যব্যয় করির। কি করিতে পারি? অহ ভীক্স ! 
আপনার নিন্দা বা প্রশংসা এবং পরের নিন্দা বা 
স্ততিবাদ যে আধ্যদিগের আচারসিদ্ধ নহে, এ কথা 
তুমি কখনই শ্রবণ কর নাই । স্তবের অযোগ্য এই 
কেশবকে তুমি যে মোহবশত ভক্তিপুব্বক নিরন্তর 
স্তব করিতেছ, ইহা কাহারও অনুমোদিত নহে। 
অহে ভীত্ম! কেবল ইচ্ছানুসারে তুমি কংসের পশু- 
পালক ভৃত্য ছুরাত্া পুরুষেতে কি বলিয়! সমস্ত 
জগতের সমাবেশ করিতেছ 2 অথবা এই বুদ্ধি, 
ভুলিক্গ বিহঙ্গের ন্যায় তোমার একৃতির অনুযায়িনী 
নহেঃ এ কথা আমি পুর্ধেই বলিরাছিলাম | অহ্থে 
তীয়! ভুলিঙ-নামী এক পক্ষিণী হিমালয়ের পর- 
পার্খে থাকে ; তাহার অর্থবিরুদ্ধ বিগত বচনপুষ্জ 
নিরন্তর শ্রাতিগোচর হয়। “কেহ সাহসিক কর্ম 
করিও না ৮ সে সর্ধদাই এইৰপ রটনা করে, কিন্তু 
আপনি বে অত্যন্ত সাহসিক কর্মের অনুষ্ঠান করি- 
তেছে, তাহ আর বোধগম্য করে না| সেই অন্প- 
চেতনা পক্ষিণী ভোজনাসক্ত সিংহের মুখ হইতে 
দস্তাত্তর-বিলগন মাংসখগ্ড-সকল চঞ্চদ্বারা আকর্ষণ 
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করিয়া লয়। অহে তীম্ম ! সিংহের ইচ্ছাতেই সে যে 
জীবিতা থাকে, তাহার আর সংশয়মাত্র নাই; 
রে অধর্থিষ্ঠ ! তুমিও সেইৰপ কপট বাক্যের উক্তি 
করিয়া থাক) ভূপালগণের ইচ্ছাক্রমেই তুমি জীবিত 

রহিয়ছ, সন্দেহ নাই) কেনন। লোকবিদ্বিষ্ট কর্ণ 

করিতে তোমার মত অন্য কেহই আর বিদ্যমান 

নাই। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে রাঁজন্ ! অনন্তর চেদি- 
পতির কটুতর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীয্স তাহার 
শ্রুতিগোচরেই এই কথা বলিলেন, হা, আমি এই 
সকল মহীপালগণের ইচ্ছাতেই জীবিত রহিয়াছি 
বটে, কিন্তু এই নরাধিপণণকে আমি তৃণের সঙ্গেও 
গণনা করি না। 

ভীম্ম এই কথা বলিবামাত্র নৃপতিগণ চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন; তীাহাদিগের মধ্যে কোন কোন 

মহাধনুর্ঘারী পুরুব লোমাঞ্চিত হইলেন, কেহ কেহ 
ভীক্মকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা 
তাহার সেই কথা শবণে কহিলেন, “ এই পাপাস্মা 

ভীষ্স বৃদ্ধ হইয়াও গর্ব প্রকাশ করিতেছে, অতএব 
ইহাকে ক্ষমা করা উচিত নহে; হে নৃপতিগ্রণ ! 
এই ক্রোধপরীত ছুন্মতি ভীক্মকে পশুর ন্যায় হত্যা 

করাই ভাল; অথবা সকলে মিলির ইহাকে শুক্ক- 
তৃণাগ্রিদ্বারা দঞ্ধ করিয়া ফেল।” অনন্তর কুরু- 

পিতামহ মতিমান্ ভীক্ম রাজগণের এই কথা শুনিয়া 
তাহাদিগকে কহিলেন, অহে ভূপালগণ ! আমি 
দেখিতেছি, বাক্যের শেষ হইবার নহে, উত্তরোত্তর 

যত কহিবে ততই কথা চলিবে, পরন্ত সংপ্রাতি 
আমি যাহা বলিতেছি, সকলে মনোযোগ-পুর্ববক 

তৎসমুদায় শ্রবণ কর। আমার পশুবদ্ধিনাশৃই হউক 
বা তৃণাগ্সি দ্বারা দহনই হউক, কিন্তু তোমা দিগের 
মন্তকে এই সম্পর্ণ পাদনিক্ষেপ করিলাম । অক্ষন্র- 
সভৃসম্পন্ন গ্রোবিন্দকে আমরা পুজ। করিয়াছি এবং 
তিনিও এই উপস্থিত আছেন, অতএব মরণের 

নিমিত্তে যাহার বুদ্ধি ত্বরান্বিত হইতেছে, সে গদা- 

সভাপর্ব? ৬৩ 

চক্রধর মাধৰ কষ্চকে অদ্য যুদ্ধার্থে আহ্বান করুক 

এবং তৎক্ষণাৎ নিপাতিত হইয়া এই দেবের দেহ- 

মধ্যেই বিলীন হউক |. | 
চতুশ্ত্বারিংশ অধ্যায় সমাগ। 

০৮৮৪ €9০+,- 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীয়ের বাক্য 
আবণ করিয়াই মহাবিক্রান্ত চেদিরাজ বাসুদেবের 

সহিত যুদ্ধাভিলাধী হইয়া তাহাকে বলিলেন, অহে 

জনার্দন! তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আইস, 

আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, অদ্য পাগুৰ- 

দিগের সহিত তোমাকে নিশ্চয়ই নিহত করিব । 

অহে কৃষ্ণ! তুমি রাজা না হইলেও যাহারা নর- 

পতিগণকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে অঙ্চনা করি- 

রাছে, সেই পাগ্ডবদিগকে আমি তোমার সঙ্গেই 

সর্বথা বিনষ্ট করিব সন্দেহ নাই । রে ছুর্মমাতে ! 

তুমি রাজা নহ, দাস; সুতরাং কোনক্রমেই অর্চ্- 

নার যোগ্য হইতে পার না; তথাপি যাহারা বাল- 

কতা-প্রযুক্ত যোগ্যের ন্যায় তোমাকে পুজা করি- 
য়াছে, আমার মতে তাহারা নিশ্চয়ই বধার্হ। রাজ- 
শান্দুল শিশুপাল অমর্ষভরে এই কথা বলিয়া গর্জন 
করিতে থাকিলেন। তাহার এইৰূপ উক্তির পর 

কৃষ্ণ পাগুবদিগের সমক্ষে সমস্ত পার্থিবগণকে হৃছু- 
ভাবে এই কথা বলিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! এই নিঙ্থু 

রাত্স। যাদবীপুভ্র অস্মদাদি যাদবগণের পরমশক্র 
আমরা ইহার কোন অপকার-চেষ্টা করি না অথচ 

এ আমাদিণের অহিতাচরণেই প্রবৃত্ত হয় | আমরা! 

প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিয়া এই 

নিষ্ঠুরকারী আমার পিতৃ-ভাগিনেয় হইয়াও দ্বারকা 
নগরী দগ্ধ করিয়াছিল । হে নরাধিপগণ ! পুর্বে 

ভোজরাজ রৈবতক-ভূধরে বিহার করিতে ছিলেন, 
এই দ্ুরাচার তাহার অনুযাত্রদিগকে হনন ও বন্ধন 

করিয়া স্বপুরে প্রস্থান করিয়াছিল। আমার জনকের 

অশ্বমেধ -যজ্ছে বিদ্ন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত এই 

পাপাত্স। দিখ্িজয়ার্থে উত্স্ষ্ট। রক্ষকগণে পরিৰৃত, 

ক 
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যজ্ভীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। তপস্বী অক্রুরের 
ভাষ্যা এস্কান-হইতে সৌবীররাজ্যে প্রতিগমন 

করিতেছিলেন, এই ছুরাচার,অনভিলাবষিনী হইলেও 
সেই মহিলাকে মৌহবশত হরণ করিয়াছিল। অপিচ 

মাতুলের প্রতি হৃশংমকারী এই শিশুপাল কপ- 
টতা-পুর্বক কৰবরাজের বেশদ্বারা দেহাচ্ছাদন 
করিয়া উক্তরাজার নিমিত্ত নির্দিষ্টা বিশালাধীশ্বর- 

তনয়া ভদ্রাকে হরণ করিয়াছিল । কেবল পিতৃ- 

স্বসার নিমিত্তে আমি এই স্ুমহৎ দুঃখ সহ করিয়া 

থাকি; পরন্ অদ্য সমুদায় রাজগণ-সন্নিধানে ইহা 

যে উপস্থিত হইল, এ একপ্রকার সৌভাগ্যের বিষয় 

বলিতে হইবে; কারণ, আমার. প্রতি ইহার যে 
অত্যন্ত ব্যতিক্রম, অদ্য তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ 

করিলেন, এবং এ পরোক্ষে আমার যে সমস্ত অনি- 

ধারণ করিয়াছে তৎসমুদবায়ও শ্রবণ করিলেন। সে 
যাহা হউক, অদ্য সমগ্র রাজমগ্লমধ্যে বধযোগ্য 

এই নরাধমের গর্ববাধীন যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল, 
ইহা আমি ক্ষমা করিতে পারিব না। এই মুর্খ 
মুঢ়তাযুক্ত মরণাভিলাবী হইয়া ক্ুক্সিণীকে প্রার্থনা 
করিয়াছিল, কিন্তু শুদ্রের বেদবণের ন্যায় তাহাকে 
লাভ করিতে পারে নাই। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সেই সমবেত নরা- 
ধিপগণ বান্গুদেবের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। 

সকলেই চেদিরাজকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। 

প্রতাপবান্ শিশুপাল তাহার সেই বাক্য শ্রবণে 
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন, অহে 

কুঞ্চ! পূর্বের মদর্থে-নির্দিব্টা কুক্সিণীর কথা এই সভা- 
মধ্যে, বিশেষত রাজগণ-সমক্ষে পরিকীর্তন করত 

তোমার লঙ্জা হইতেছে না কেন? অহে মধুজুদন ! 
তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি পুরুবমানী হইয়া! 
আপনার স্ত্রীকে অন্যপুর্ব্বা বলিয়া সাধুসমাজে পরি- 
কীর্তন করে? অহে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধ! হয়, তুমি আমাকে 
ক্ষমা কর, না হয়,না কর) তুমি ত্রুদ্ধই হও, বা প্রস- 
নই হও; তোমা হইতে আমার কি হইবে ? 

শিশুপাল এইবপ কহিতেছেন? এমন সময়ে ভগ- 
বান্ মধুজুদন মনে মনে দৈত্যগর্বরর্ববকারী সুদর্শন 

চক্র স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণমাত্র চক্র হস্তগত হইলে 
বাক্যবিশারদ ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলি- 
লেন, হে মহীপালগণ ! আমি যেকারণে ইহার 
অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলাম তাহা শ্রবণ করুন। 

ইহার জননী আমার নিকটে “ ইহার শত অপরাধ 
স্মমা করিতে হইবে” এই বর চাহিয়াছিলেন এবং 
আমিও তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছিলাম ; 

হে পার্থিবগণ ! এক্ষণে তাহ পুর্ণ হইল, অতএব 
আপনাদিগের সাঁক্ষাতেই আমি ইহারে বিনষ্ট 

করিব। অরিবিনাশন যছুশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া 
ক্রোধভরে চক্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ শিশুপালের শির- 

শ্ছেদন করিলেন। মহাবাহ্ু শিশুপাল যেন বজা-' 

হত পর্বতের ন্যায় পতিত হইলেন । মহারাজ ! 

তখন নরপতিগণ দেখিতে পাইলেন, গগণতল 

হইতে ভাস্করের ন্যায় শিশুপালের কলেবর হইতে 
উতর তেজঃপুঞ্ উৎপতিত হইল। হে নরাধিপ ! 
অনন্তর সেই তেজোরাশি লৌকনমন্কৃত কমললোচন 

কুষ্ণকে বন্দনা করিয়া তাহার দেহমধ্যে লীন হইল। 
মহাবাহ্ু পুরুযো ত্তমেতে সেই তেজ যে প্রাবিউহইল, 
ইহা দেখিয়া সমস্ত ভূপালগণ আশ্চর্য্যজ্ঞান করি- 
লেন। কৃষ্ণ চেদিপাতিকে নিহত করিলে বিনামেঘে 

বারিবর্ষণ, প্রজ্বলিত বজ্ঞপাত ও ভুমিকম্প হইতে 

লাগিল। সেই অনির্বচনীয় সময়ে কোন কোন 

ভূপালগণ জনার্দনকে নিরীক্ষণ করত তদ্বিবয়ে 
কিছুই বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না, কেহ কেহ অমর্ষ- 
ভরে করে করে পেষণ করিতে লাগিলেন». কেহ 

কেহ ক্রোধে মুঙ্ডিতি হইয়া দশনাবূলি- দ্বারা অধর 
দংশন করিতে থাকিলেন, কেহ কেহ বা গোপন- 

ভাবে বুঞ্থিনন্দনের প্রশংসা করিতৈ লাগিলেন। এই- 

ৰূপে কতিপয়নরপতি অতিশয় কুপিত এবং অপরে 
মধ্যস্থ হইলেন) মহর্ষিগণ হৃব্টান্তঃকরণে কেশবের 

স্ততিবাদ করত প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা, ব্রাহ্মণ” 
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গণ ও মহাবল পরাক্রান্ত মহামনা পার্থিববর্গ কৃষ্ণের | তেছেন, অতএব আমাদিগের অধিকার-সীমা পধ্যন্ত 

বিক্রম দর্শনে পরিতুব্ট হইয়া সকলেই তাহার প্র- 

শংসী করিতে লামিলেন। পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাত্গণকে 

আদেশ করিলেন, তোমরা দম্ঘোষ-নন্দন বীরবর 

মহীপতি শিশুপালের সংস্কার কাধ্য সৎকার সহ- 

কারে অচিরে নির্বাহ কর। তাহারাও তখন জ্যেষ্ট- 

ভ্রাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন ।  পৃথানন্দন 

যুধিষ্ঠির সেই সমন্ত নরেন্দ্রগণের মহিত মিলিত 

হইয়া? তৎকালে মহীপাল শিশুপালের পুক্রকে চেদ্ি 

রাজ্যের অধিকারে অভিষিক্ত করিয়া দিলেন। 

অনন্তর বিপুল-তেজস্বী কুরুরাজের সেই সুখার্ত' 

স্বর সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, প্রভূত ধন ধান্য ও অন্নবিশিষ্ট, 

বহুল ভক্ষ্যান্থিত, রাজনুয় মহাযজ্ঞ কেশব-কর্তৃক 

স্থুরক্ষিত হওয়ায় শান্তবিত্ন ও যুবকরৃন্দের শীতিকর 

হইয়া সুশোভিত হইল এবং যুধিষ্ঠির তাহী সম্পন্ন ও 

রুরিলেন। মহাবাছু ভগবান্জনার্দন শৌরি শাঙ্গ- 

 চত্রগদাবারী হইয়া সমাপ্তি পধ্যন্ত সেই যজ্ঞ রক্ষা 

করিলেন। ্ 

তদনন্তর ক্ষভ্রিয়কুল-সম্ভৃত সমস্ত পার্থিরগণ যজ্ঞা- 

ন্তেঅভিষিক্ত ধন্মাতা যুধিষ্টির-সনিধানে আগমন- 

পুর্ববক কহিলেন; হে ধর্ম, আজমীঢ়! আপনি 

সৌভাগ্যক্রমে বর্ধিত হইলেন; সামাজ্য আপন- 

কার করতলঙ্থ হইল! হে রাজেন্দ্র! এই কর্মাটি 

দ্বারা আপনি আজমীঢদিণের বশইসন্বর্ধন এবং 

বিপুলতর ধর্ম্ানুষ্ঠান করিলেন! হে নরব্যান্ত! 

আমরা সর্বকামন। দ্বারা সর্জতোভাবে পুজিত 

হইয়াছি, সংগ্রতি নিবেদন করিতেছি, সকলে স্বীয় 

স্বীয় রাষ্ট্রে গমন করিব ; অতএব আপনি তাহাতে 

অনুমতি প্রদান করুন ! 

ধর্মমরাজ যুগ্ধিষ্ঠির নরেন্দ্রগখের এই কথা শ্রবণে 

তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুজা করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে 

কহিলেন, এই সমস্ত পরন্তপ রাজগণ আীতিগ্রযুক্ত 

আমাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন? সং- 

প্রতি আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নিজ রাষ্ট্রে প্রস্থিত হই- 

তোমরা এই নৃপোত্তমগণের অনুসরণ কর ! ধর্ম 
চারী পাগুবগণ ভ্রাতার আদেশ বাক্য স্বীকার 

করিয়া সমুদ্বায় নরপাতিগণের পশ্চাতে যথাযোগ্য 

একে একে গমন করিতে লাগিলেন । হে রাজন! 

প্রতাপবান্ ধু্দ্যুন্ন বিরাটরাজের, ধনপ্য় মহারথ 
মহাত্মা যক্্রসেনের, মহাবল ভ।মসেন তীয় ও ধৃত- 

রাষ্ট্রের, ঘোধপতি সহদের সপুক্র বীরবর দ্রোণা- 
চাধ্যের, নকুল পুভ্রসহ স্ুবল-রাজের, ত্রৌ পদী-পুক্র- 
গণ ও সুভদ্রা-নন্দন পর্বতীয় মহারথথণের এবং 

অন্যান্য প্রধান প্রধান ক্ষক্রিয়গণ অপরাপর ক্ষজ্রিয- 

গণের অনুগমন করিলেন। সহজ সহত্ত ব্রাহ্গণেরাও 

এইবূপে জুপুজিত হইয়া সকলে প্রতিগমন করি- 
লেন। সমুদার রাজেন্দ্র ও ব্রাজ্মণগণ গমন করিলে 

পর প্রতাপবান্ বাসুদেব যুধিষ্টিরকে এই কথা বলি- 
লেন হে কুরুনন্দন! সৌভাগ্যক্রমে আপনি ত্রতুপ্রেষ্ঠ 

রাজস্ুয় সমাপ্ত করিলেন, এন্সণে অনুমতি করুন, 

আমি দ্বারকায় গমন করি । জনার্দনের এই কথা 
শ্রবণে ধর্মারাজ তাহাকে বলিলেন, হে গোবিন্দ ! 
কেবল তোমার প্রসাদেই আমি এই প্রধান যজ্ঞ 
প্রাপ্ত হইলাম । তোমার প্রসাদেই সমগ্র ক্ষভ্রিয়- 
কুল আমার বশবর্ভঁ হইলেন, এবং উৎকৃষ্ট উপহার 
আহরণ করিয়া আমার উপাসনা করিলেন ! হে 

অনঘ : তোমা-ব্যতিরেকে আমি কল্সিন্ কালেও 

প্রীতিলাভ করিতে পারি না, অতএৰ তোমার গম- 

নার্থেকি প্রকারে বাক্য বিতরণ করিব! কিন্তুকি 

করি, তোমাকে দ্বারকা নগরে অবশ্যই গমন করিতে 

হইবে! ধর্মাতআা মহাযশা। প্রীরুষ্ণ এইবপ উক্ত হইয়া 

যুধিষ্টিরের সঙ্গেই গৃথাসমীপে গমন-পুর্বরক প্রীতি- 
সহকারে কহিলেন, হে পিতৃস্বস$! আপনকার প্ুত্রে- 

রা সংগ্রতি সামাজ্য প্রাপ্ত, কৃতার্থ ও এশ্বর্য-সম্পন্ন 

হইলেন; অতএব আপনি আীতিলাভ করুন, এবং 
আপনকার অনুজ্ঞ। প্রাপ্ত হইলে আমিও দ্বারকায় 

যাত্রা করি। অনন্তর কেশব স্ুতদ্রা ও দ্রৌপদীকেও 

থ্ 
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বিদায়কাল-সমুচিত সন্তাণ করিলেন, পরে যুধি- : স্ষটিকময় স্থলভাগের সন্নিহিত হইয়া রৃদ্ধিমোহ- 
স্টির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া : প্রযুক্ত জলশঙ্কা করিয়া স্বীয় বসন উতকর্ষণ করিলেন, 
স্নানাহ্িক সমাপন-পুর্বক ত্রাঙ্গণদিগ্রকে স্বস্তিবাচন 

করাইলেন। অনন্তর মহাবাহু দারুক জলদ-কলে- 

বর-তুল্য সুসজ্জিত রথ যোজন-পুর্বক উপস্থিত 

হইলেন। তখন মহামন! পুণুরীকাক্ষ গরুড়ত্বজ রথ 
উপস্থিত দেখিয়া প্রদক্ষিণ-পুর্ববক তাহাতে আরো- 

হণ করিয়া দ্বারবতী উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। 
শ্রীমান্ ধর্মারাজ যুধিষ্টির ভরাতৃগণের সহিত পদব্রজে 
মহাবল বাস্থুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন । 

তখন বাগ্ধিপ্রবর নলিন-লোচন হরি মুহূর্তকাল রথ- 

বেগ স্বরণ করিয়া ধর্মরাজকে আলিঙন-পুর্বক 
কহিলেন, মহারাজ! নিয়ত অপ্রমত্ত ও উদ্যমসল্পন্ন 

হইয়। প্রজাপালন করুন ; পর্্জন্য যেমন ভূতবর্গের 
উপজীব্য, মহারুক্ষ যেমন বিহজগণের উপজীব্য 

এবং পুরন্দর ঘেমন অমর-নিকরের উপজীব্য, সেই- 
বপ আপনি বান্ধব-বুন্দের উপজীব্য হউন! কৃষ্ণ ও 

বুধিষ্টির পরস্পর এইবপ নিয়ম সম্তাষণ করিয়া 
পরস্পরের অনুমতি গ্রহণ-পুর্বক নিজ নিজ ভবনে 

প্রস্থান করিলেন । হে রাজন্ ! যুপ্রবর শ্রীরুষঃ 

দ্বারকায় গমন করিলে কেবল রাজা ছুষ্যোধন ও 
সুবল-নন্দন শকুনি, এই ছুই নরবর কিছুদিন সেই 
দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন | 

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ও শিশুপালবধ-প্রকরণ 

সমাপগ্ড। 
সিটি উল 

দ্যুতপ্রকরণ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, হে ভারত-প্রবর ! কুরু- 
নন্দন ভুর্যোধন শকুনির সহিত ষেই সভায় বাস 
করত ক্রমে ক্রমে তাহার সর্বভাগ নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন। তথায় তিনি যে সমস্ত দিব্য নির্্মাণ- 

প্রণালী দর্শন করিলেন, পুর্বে হস্তিন৷ নগরে তাহা 

আর কনম্মিন্কালেও দেখিতে পান নাই। সেই 

মহীপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রতনয় কোন দিন সতামধ্যে 

এবং তাহাতে বিমুখ হওয়ায় ছুর্ননায়মান হইয়া 
সভা পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; পরে স্ফটিক- 
তুল্য নির্মল সলিল-শালিনী স্ফটিকময় কমল-শো- 
ভিতা একটা বাপীকে স্থল জ্ঞান করিরা সবস্ত্রে জল- 
মধ্যে নিপতিত হইলেন । তাঁহাকে জলে নিপতিত 
হইতে দেখিয়া! কিস্করেরা অতিশয় হাস্য করিয়া 
উঠিল এবং রাজাজ্ঞায় তীহারে উৎকৃউ বস্ত্র সমস্তও 
প্রদান করিল। তাহার সেই অবস্থা অবলোকন 
করিয়া মহাবল ভীমসেন, অর্ভ্ন ও নকুল সহদেব 
সকলেই তখন হাস্য করিতে লাগিলেন। অমর্ষণ 
স্থযোধন তাহাদিগণের সেই উপহাস সহা করিতে 
পারিলেন না, কিন্তু বাহা আকার গোপন করত 
তৎকালে মুখ তুলিয়া তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন না। যেন জল পার হইবেন এই মনে 
করিয়া তিনি পুনর্ববার বসন উৎক্ষেপণ-পুর্বরক স্থলে 
আরোহণ করিলেন, তাহাতে সকলেই পুনর্ধবার 
হাসা করিয়া উঠিল। একটি বদ্ধাকার স্করটিকময় 
দ্বার নিরীক্ষণ করিয়া বিরৃত-বোধে ভুষ্যোধন যেমন 
প্রবেশোন্ুখ হইবেন অমনি মস্তকে আহত হইয়া 
মুঙ্ছিতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন) সেইবপ স্ফটিক- 
ময় বিশাল-কপাটপুট-সংযুক্ত অপর এক বিরৃত 
দ্বার বদ্ধ বোধ করিয়। করযুগলদ্বারা বিস্টিত করত 
নির্গত হইয়া পতিত হইলেন ; আবার তদ্রপ বিত- 
তাকার অন্য এক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া 
পুর্ধের ন্যায় সম্থৃত বোধ করিয়া বাস্তবক দ্বার স্থান 
হইতে নিরৃত্ত হইলেন মহারাজ! নরপতি ভুর্য্যো- 
ধন রাজন মহাযজ্ঞে তাঁদৃশ অদ্ভুত সমৃদ্ধি সন্দর্শন 
করিয়া এবং সভামধ্যে উক্তকপ বহুবিধ বিপ্রলঙ্ত 

প্রাপ্ত হইয়া পরিশেবে যুধিষ্টিরের অনুমতি এ্রহণ- 
পূর্বক অপ্রন্ৃথউ-মানসে হস্তিনানগরে প্রস্থান করি- 
লেন। 
পাগুব দগের লঙ্গমী নিরীক্ষণ পরিতাপিত হইয়! 
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চিন্তাকুলচিত্তে গ্রমন করিতে করিতে রাজ ছুযেযা- 

ধনের বুদ্ধি পাপে কলুষিত হইয়া উঠিল । হে কুরু- 
কুলধুরন্ধর ! মহাক্সা পাগুবগ্রণকে হৃউচিত্ত, সমুদয় , 
পার্থিববর্গকে তাহাদ্িগের বশায়ত্ত ও আবাল বুদ্ধ 

সকল লোককেই তাহাদ্িগের হিতনিরত দেখিয়া 

এবং তাহাদিগের সেই পরম মহিম] সন্দর্শন করিয়া 

ধৃতরাষ্্রতনয় বিষাদে বিবর্ণ হইলেন। বিক্ষিগ্-চিত্তে 
গমন করিতে করিতে তিনি ধীমান্ ধর্মরজের সেই 

অনুপম সভ1 ও সমৃদ্ধির বিষয়ই কেবল চিন্তা করিতে 

লাণিলেন। এমন কি তৎকালে তিনি এপ প্রমত্ত 

হইয়াছিলেন, যে স্ুবলনন্দন পুনঃপুন সন্তাবণ করি- 

লেও তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। শকুনি 

তাহাকে চলচিত্ত দেখিয়! জিজ্ঞাসিলেন, ছুর্ষ্যোধন! 

তুমি যে দীর্ঘনিশ্বীস ত্যাগ করিতে করিতে গমন 

করিতেছ, ইহার কারণ কি? ছুর্য্যোধন কহিলেন, 

হে মাতুল! মহাত্মা অর্জুনের অস্ত্র-প্রতাপে বিজিত 

এই সমগ্র ভূমণ্ডল যুধিষ্ঠিরের বশবর্তী হইল এবং 
দেবলোকে শতত্রত্ুর ন্যায় সেই মহীছ্যুতি পৃথা- 

নন্দনের তাদৃশ মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইল দেখিয়া 

অমর্ষে পরিপুর্ণ ও দিনযামিশী দহামান হওয়ায় 
আমি গ্রীষ্মকালে স্বপ্পজলযুক্ত জলাশয়ের ন্যায় 

পরিশুদ্ধ হইতেছি। দেখুন শিশুপাল যখন কৃষ্ণ- 

কর্তৃক নিপাতিত হইলেন, তখন তাহার পরিত্রাণের 

সহায় হয়েন, এমন কোন পুরুষই তথায় বিদ্যমান 

ছিলেন না। পাগুবোণ্খিত বন্ধিদ্বারা দহ্ামান হও- 

য়াতেই রাজগণ বাস্থুদেবের সেই অপরাধ ক্ষমা 

করিয়াছিলেন, নতুবা সে যাদুশ বিষম অযুক্ত কন 

করিয়াছিল কোন্ পুরুব তাহা ক্ষমা করিতে পরা 

রেন? কেবল মহাত্সা পাগ্ুপুভ্রগণের প্রতাপেই 

তাহা সিদ্ধ হইয়াছিল) তাহার এই এক প্রমাণ 

দেখুন, নরপতিগণ বিবিধ রত্রসমুহ সংগ্রহ-ুর্ব্বক 

বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ হইয়া মহীপতি কুস্তী পুত্রের 

উপাসনা করিয়াছিলেন। আমি ঈর্ষা করিবার 

যোগ্য নই তথাপি যুধিষ্টিরের তাদৃশ দীপ্ডিমতা 

পি 

রাজশ্রী দন্দর্শনে ঈর্বাপরবশ হইয়া দগ্ধ হইতেছি। 
নরপতি ছুর্য্যোধন যেন অগ্নিদ্ধার দহ্যমান হও- 

যায় এইকপ নিশ্চয় করিয়। পুনর্ববার গান্ধাররাজকে 
কহিলেন, হে মাতুল! আমি আর জীবন ধারণ 

করিতে পারিব না, আমি হয় অগ্নিতে বা জলে 

প্রবেশ করিব, না হয় ব্িষভক্ষণ করিয়। মরিব; কেন 

না লৌকমধ্যে কোন্ সন্ববান্ পুরুব শক্রদিগ্রকে 

উন্নতিশীল এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়! 
সহ্য করিতে পারেন? সংপ্রতি পাগুৰবগণের তাদৃশ 

সৌভাগ্য সমাগম সন্দর্শনে আমি যে সহ্য করি- 

তেছি ইহাতে আমি না৷ স্ত্রী, না অস্্রী, না রর না 
নপুংসক কিছুই নহি) কারণ, যদি স্ত্রী হইব, তবে 
ঈদৃশ নিরর্থক পুরুষাকারে বিড়দ্বিত হইব কেন ! 

যদি স্ত্রী না হইব, তবে ক্ষত্রিয়কুলে জ্গিয় পুরুষা- 

কার-বিহীন হইব কেন ! যদি পুরুষ হইব, তবে 
সপত্বী-সম্পত্তিসহনশ্শীলা মহিলার ন্যায় সপত্বসস্তুত- 

ছুঃখরাশি সহ্য করিব কেন! যদি নপুংসক হইব, 
তবে বুথা পৌরুবাভিমানী হইব কেন! স্থতরাং 

পুরুবকারাভিমানসন্েও তাহা যখন প্রকাশ করতে 

অসমর্থ হইতেছি, তখন কিছুই নই বৈ আর 

কি বলিব! সমগ্র বলুন্ধরার আধিপত্য, তাদৃশী 
ধনসমৃদ্ধি ও তাদৃশ যজ্ৰ নিরীক্ষণ করিরা মাদুশ 
কোন্ ব্যক্তি সন্তু হইতে না পারেন 2 আমি এ 

কাকী তাদৃশী রাজলম্ণী আহরণ করিতে অসমর্থ 
এৰং সহায় সমস্তও দেখিতে পাই না, এই নিমিত্ই 

ৃত্যু চিন্তা করিতেছি। কুস্তীপুত্রের মহাজন-সদৃশ 

সেই বিশুদ্ধ রাজজ্রী। সন্দর্শন করিয়া আমার নিশ্চর্ 

বোধ হইতেছে, দৈবই প্রধান, পুরুষার্থ নিরর্থক | 

দেখুন, তাহার বিনাশের নিমিত্তে আমি পুর্বে 

বিস্তর যত্রু করিয়ীছিলাম, কিন্তু নে সলিলমধ্যে 

নলিনের ন্যায় তৎসমুদায়ই অতিক্রম করিয়। সমৃদ্ধ 

হইয়া উঠিল ! সুতরাং আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ এবং 

পুরুবকারকে নিরর্থক জ্ঞান করিতেছি, যেহেতু 

পৌরুবাবলববী ধৃতরাষ্্র-নন্দনগণ দিন দিন হীয়মান 
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এবং. দৈবাশ্রয়ী পৃথাতনয়ের! বর্ধমান হইতে লা- 

গিল। হে মাতুল ! সেই শ্রী ও তাদৃশী সভা সন্দ- 

এবং বক্ষকদিগের সেই উপহাস শ্রবণে অতি- 

মাত্র হুঃখিত হইয়া আমি যেন অগ্নিতে পরিতপ্ত 

হুইতেছি, অতএব আপনি আমাকে মরণে অনুভ্ঞা 

করুন এবং আমার এই অমর্যাবেশের কথা ধৃত- 
রাষ্ট্রকে নিবেদন করুন| 

বট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
-৯খর্ব_ 

শকুনি কহিলেন, ছুর্যোৌধন ! যুধিষিরের প্রতি 
তোমার অমর্ষ করা কর্তব্য নহে ; পাগ্ডবেরা সর্বদা 

স্বকীয় ভাগ্যই ভোগ করে। দেখ, পুর্ব্রে তৃমি তাদৃশ 
বহুবিধ উপায়দ্বারা বারস্বার তাহাদিগের বিনাশ- 

চেক্টা করিয়াছিলে, কিন্ত সেই নরব্যাপ্রেরা ভাঁগ্যের 

সাহায্যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হে রাজন্! 
তাহারা দ্রৌপদীকে ভাধ্যাৰপে লাভ করিয়াছে, 

পুভ্রগণসহ দ্রুপদকে ও বীধ্যবান্ বাস্দেবকে পৃথিবী- 
লাভবিষর়ে সহায় প্রাইরাছে এবং পৈতৃক রাজ্যাং- 

শে বঞ্চিত না হইয়া তাহা লাভ করত স্বকীয় প্রতাপ- 

সহকারে বর্ধিত করিয়াছে, তাহাতে তোমার 

পরিদ্বনার সম্ভবনা কি ? ধনঞ্য় হুতাশনের তুষ্ডি 
সম্পাদন করিয়া গাণ্ডীৰ শরীসন, অক্ষয় তুণদ্বয় 
ও দিব্য অক্ত্রসমস্ত লাভ করিয়াছে এবং আপ- 

নার বাহুবীর্যের সাহায্যে সেই উৎক্ৃ কান্মুকদ্বার! 

সমগ্র মহীপালবর্গকে বশীক্কুত করিয়াছে, তাহাতে 

তোমার পরিদেবনার বিষয় কি? অপিচ শক্রতাপন 

সব্যসাচী অগ্রিদাহ হইতে ময়দানবকে মোচিত 
করিয়া তৎকর্তৃক সেই সভা নির্মাণ করাইয়াছে, 
এবং সেই ময়ের আদেশক্রমেই কিন্কর নামক ভীষণ 
রাক্ষষেরা সেই সতা বহন করিতেছে, তাহাতে 
তোমার পরিদেবনা কি? হে ভারত! তুমি যে 

অসহায়তার কথা বলিলে তাহা মিথ্যা, যেহেতু এই 
সমস্ত ভ্রাতৃগণ তোমার বশানুবত্তী রহিয়াছে? মহী- 

ধনুদ্ধারী বীর্য্যবান্ ভ্বোণ ও সাহার পুক্র হুতকুমার 

হু 

: 
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কর্ণ, মহারথ ক্কপাচার্ধ্য, পৃথিবীশ্বর সৌমদভি, আমি 
ও আমার সহোদরগণ, আমরা সকলেই তোমার 

সহায় আছি; এই সকলের সহিত মিলিত হহয়া 

তুমিও সমুদয় বসুন্ধরা জয় কর। 
দুধ্যোধন কহিলেন, হে রাজন! আপনি যদি 

অনুমতি করেন তবে আপনকার ও অন্যান্য মহা- 

রথগণের সহিত মিলিত হইয়া আমি পাগুবদিগকেই 
জয় করিব। ইহাদিকে এক্ষণে জয় করিতে পা- 

৷ রিলে মহী, মহীপাল সমুদায় ও মহাধনসম্পন্ন! সেই 

সভা, সকলই আমার হইবে। শকুনি কহিলেন, 
ধনপ্জয়, বানুদেব, ভীমসেন, যুধিষ্টির, নকুল, সহ- 

তাহার পুন্রগন ইহাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজয় করিতে দেবতারাও পারেন না; ইহারা 
সকলেই মহারথী, মহাধনুদ্ধারী, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধ- 
দুর্মাদ। তবে, যে উপায় দ্বারা স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে জয় 
করিতে পারা যায় তাহা আমি জ্ঞাত আছি) হে 

রাজন্! তুমি তাহা শ্রবণ কর এবং সেই উপায়ই 
অবলম্বন কর। ছুয্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! 
সুন্ৃদ্বর্গের ও অপরাপর মহাত্সাদিগের প্রমাদকত 
বিনাশ ব্যতিরেকে যদি কোন উপায়দ্বারা তাহা- 

দিগকে জয় করিতে পারা যায় তবে তাহা আমারে 

বলুন ! শকুনি কহিলেন, কুন্তীনন্দন রাজেন্দ্র যুধি- 

তির ত্রীড়া করিতে জানেন না, অথচ দুযুতে বিল- 
ক্ষণ আসক্ত, ত্রীড়ার্থে আহত হইলে তিনি কদাচ 
পরাস্ভুখ হইবেন নাঁ। হে কুকুকুলতিলক ! দুযুত- 

ক্রীড়ায় আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে? ব্রিভুবন 
মধ্যে মতসদৃশ ত্রীড়াদক্ষ আর কেহই নাই; অতএব 
তুমি দ্যুতার্থে তাহাকে আহ্বান কর । হে পুরুব- 
প্রবর, মহারাজ ছুর্যোধন ! অক্ষক্রীড়ায় আমার 
যেৰপ কৌশল আছে তাহাতে আমি অবশ্যই 

তাহার রাজ্য এবং সেই দীশ্তিমতী লক্গনী তোমার 
নিমিত্তে গ্রহণ করিব সন্দেহ নাই?) পর্ত তুমি 
রাজার নিকটে এই সকল কথা বিজ্ঞাপন কর, তো- 
মার পিতা অন্ুজ্ঞা করিলেই আমি নিঃসন্দেহ 
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তাহাদিগকে জয় করিব 1 দুযষ্যোধন কহিলেন, হে 
স্থব্লাত্মজ ! আপনিই কুরুত্রেন ধৃতরাই্রসমীপে 

যথান্যায়ে নিবেদন করুন, আমি এ কথা নিবেদন 

করিতে পারিৰ না। 

সণুডচত্বারিংশ অধ্যায় সমাগ্ড | 
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বৈশল্পারন কহিলেন, সুবলনন্দন শকুনি গান্ধারী- 
কুমারের সহিত নরপতি ঘুধিষ্টিরের সেই মহাযজ্ঞ 

রাজন্ুয় অনুভব করিয়া এবং তাহাতে দুষ্যোধনের 

পুর্ববোক্ত বাক্য শ্রবণে তাহার অভিপ্রায় অবগত 

হইয়। তীয় প্রিয়বাক্য সম্পাদন মানসে আসনে 

উপবিষ্ট প্রজ্ঞানেত্র মহা প্রাজ্ঞ জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের 

নিকটে গমন-পুর্ববক তখন এই কথা বলিলেন, মহা 

রাজ ! ছুষ্যোধন মলিন, প্রাঞ্ুবর্ণ, কৃশ” দীনভাবা- 

পন্ন ও চিন্তানিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি 
তাহার বিষয় বৌধগম্য করুন ; জ্যেষ্টপুত্রের শব্র- 

সম্ভৃত অসম হৃদয়শোক সম্যক্ৰূপে পরীক্ষা করিয়া 

অবগত হইতেছেন না কেন? শকুনির এই কথায় 

ধৃতরাষ্ট্র দুধ্যোধনকে কহিলেন” বস ছুষ্যোধন ! 

তুমি যে অতিশয় কাতর হইয়াছ ইহার কারণ কি 

হে কুরুসত্তম ! যদ সেবিষয় আমার আতব্য হয় 

তবে ব্যক্ত কর, এই শকুনি বলিতেছেন, তুমি মলিন, 

পাণ্ডবর্ণ ও শীণদেহ হইয়াছ, কিন্ত আমি চিন্তা 

করিয়াও তোমার শোকের কারণ দেখিতে পাই না) 

কেননা এই বিপুল এশ্বধ্য-সমুদারই তোমাতে প্রতি- 

ভিত রহিয়াছে তোমার ভ্রাতৃগণু ও স্ুহ্ৃঘ্র্গ কদাচ 

তোমার অপ্রিয়াচরণ করেন না ) তুমি উত্তম উত্তম 

বস্স-সমন্ত পরিধান করিতেছ উত্তম পলান্ন ভোজন 

করিতৈছ, এবং উৎকৃষ্ট অশ্বসকল তোমাকে বহন 

করিতেছে, তবে তুমি কি নিমিত্তে পাওুবর্ণ ও কসীণ- 

কায হইতেছ 2 হে দুর্ধর্ষ ! মহামুল্য শয্যা সমুদায়, 

অনোরম রমণীগণ নানালঙ্কৃত গৃহনিরহ, ইচ্ছান্ধু- 

বপবিহারস্থান এ সমস্ত দেবতাদিগের ন্যায় তো- 

মার বচনবদ্ধ রহিয়াছে, তুমি আদেশ করিলেই 

- - 

তৎক্ষণাৎ প্রস্তত হয়, সন্দেহ নাই; অতএব হে 
বস! ঈদৃশ এশ্বধ্যসম্পন্ন হইয়াও তুমিকিনিঘিত্তে 
শোক করিতেছ ? ছুর্বযোধন কহিলেন, আমি ভো- 
জন, পরিধান করিতেছি সত্য বটে, কিন্তু কুপুরুষের 
ন্যায় কালপর্ষ্যয় প্রতীক্ষা করত উগ্রতর অমর্ষও 
ধারণ করিতেছি । শক্রর সমৃদ্ধি সম্হ করিতে না 

পারিয়া যে ব্যক্তি তৎসস্তুত ক্লেশ হইতে স্বকীয় 
প্রজাথণকে মুক্ত করিবার আশয়ে. তাহাকে অভি- 

ভূত করত অবস্থান করেন, তাহাকেই পুরুব বল! 
যায়। হে ভারত! আমার পধ্যাপ্ত এশ্বধ্য হই- 
য়াছে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি সন্ভষ্ট থাকে, সেই 

সন্তোবই তাহার শ্রী নাশ করে; অভিমান, দয়া 'ও 
ভয়ে আৰুত হইয়া সে কদাচ উচ্চপদ লাভ করিতে 

পারে না। আমি যাহা কিছ ভোগ করি, যুধিছিরের 
শ্রী দেখিয়া তাহা আর প্রীতিকর হয় না) কুন্তী- 
কুমারের অতিদীপ্ডিমতী রাজশ্রাই আমার শ্রীর বিবর্ণ 
কারিণী হইয়াছে! এখন কিছু আমি তাহার শ্রী 
দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার মনোমধ্যে 

তাহা যেন উত্থানশীল হইতেছে! শত্রদিণকে বর্ষ 
এবং আপনাকে হীন হইতে দেখিয়াই আমি মলিন, 
দীনভাবাপন্ন, পাগুবর্ণ ও কূশ হইতেছি। ঘুধিষ্টির 
অফ্ীশীতি সহজ গৃহমেধী সাতকদিগকে প্রত্যে- 
কের প্রতি ত্রিশ জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরএ 
পৌধণ করেন; তভিন্ন অন্য দশ সহজ ব্রাহ্মণ তা- 

হাঁর গৃহে প্রতি দিন স্বর্ণপাত্রে উত্তম অন্ন ভোজন 

করিয়া থাকেন। কাহোজরাজ তাহার নিকটে কদলী 
নামক মৃগস্বকলের কৃষ শ্যাম ও অরুণবর্ণ চর্ম্ম-সমন্ত 

এবং মহীমুল্য কথ্বল-সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
রাজভবনে শত শত সহজ সহজ অশ্বযোবিঞ, অশ্ব 

ও গজ এরং ত্রিংশৎ সহজ উই্যোষিৎ বিচরণ করে, 

যেহেতু রাজন্যগণ উপহার স্বপে তৎসমুদার গ্রহণ 
করিয়া তথায় সমবেত হইয়্াছিলেন। হে পৃথিবী 
পতে! রাজন্থুয় মহাযজ্ঞেতে পার্থিবগণ কুন্তী পুত্রের 

নিমিভ নানাবিধ প্রচুর রত্ররাশি আহরণ করিয়া 
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ছিলেন। ফলত ধীমান্ পাণ্ুনন্দনের বজ্র যাদৃশ 

ধনাগ্রম হইয়াছিল, পুর্বে আমি আর কুত্রাপি 
সেকপ দৃষ্টিও করি নাই, শ্রবণও করি নাই। হে 

বিরাজ করিতেছে তাহা, কি দেবরাজ কিযম কি 

(বরুণ কি কুবের কাহারও নাই। হে রাজন্! পাণু- 
বিশাম্পতে ! শক্রর সেই অপরিশীম খনরাশি দর্শন 

করিয়। নিরন্তর চিন্তীপরায়ণ হওয়ায় আমি আর 

স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না । ক্ষেত্রাদি বুত্তি-; 

ভোগী গোধনসম্পন্ন শত শত ত্রীহ্গণগণ ত্রিখর্ব- 

সংখ্যক উপহার গ্রহণ করিয়। রক্ষিগণ-কর্তৃক নিবা- 

রিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছিলেন ; স্বৃতপুর্ণ 

কাঞ্চনময় কমণগ্ডলুসকল বলিম্বৰপে আহরণ করি- 

য়াও তাহারা প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। 

অমরাঙ্গনারা ৰাসবের নিমিত্তেও যাহা ধারণ না 

করেন, সমুদ্র বরুণ-সম্বন্ধীয় সেই মধু কাংস্যপাত্রস্থ 

করিয়া যুখিষ্টিরের নিমিত্তে আহরণ করিয়াছিলেন । 
সহজ কুবর্ণ-বিনির্মিতি, বহ্ুর্ুবিভূঘিত সমুদ্র-জল- 

পুর্ণ শৈক্য ও শঙ্গোভ্রম গ্রহণ করিয়া বাসুদেব 
তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তৎসমুদায় দৃষ্টি 
করিয়। আমার গাত্রে যেন জ্বর আসিয়াছিল | হে 

তাত, ভরতর্ষত ! শৈক্য লইয়া লোকে পুর্বব দক্ষিণ 
সমুদ্রে গমন করে, এবং পশ্চিম সমুদ্রেও যায়, কিন্ত 

খেচরজাতি ব্যতিরেকে উত্তর সাগরে কেহই গতি- 

বিধি করিতে পারে না; অর্জুন সে স্থানেও দর্ড- 

প্রচার করিয়। অপরিমিত ধন আহরণ করিয়াছিল । 

বিশেবত এ যজ্ঞে আরও যে একটি অভ্ভুত ব্যাপার 
হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ; ভৌজনে 
প্রৰৃত ব্রাঙ্গণণের লক্ষসংখ্যা পুর্ণ হইলে নিরত 
এক এক বার শঙ্গ্ধনি হইবে, তদ্বিবয়ে এইৰপ 
সঙ্কেত স্থাপিত হইয্বছিল) হে ভারত! বারশ্বার 
নিনাদকারী সেই শঙ্থের শব্দ আমি নিরন্তর শ্রবণ 
করিতাম, তাহাতে আমার অর্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত 

হইত । মহারাজ ! দর্শনা বহুল পার্থিবগণে সমা- 
কীর্ণ হওয়ায় সেই সভা'মণ্ডপ তাঁরক-নিকর বিরা- 
জিত বিমল নভোমগ্ডলের ন্যায় শোভা পাইয়া- 

ছিল। হে জনেখ্বর! সেই ধীসম্পন্ন পাণ্ডতনয়ের 

যজ্ঞ পৃথিবীপাল পার্থিবগণ বৈশ্যবর্গের ন্যায় সর্বর- 
প্রকার রত্র আহরণ করিয়ী দ্বিজাতিগণের পরি- 

বেশক হইয়াছিলেন। ফলত যুধিষ্ঠিরেতে যে প্র 

তনয়ের তাদৃশী পরমা গ্রী সন্দর্শন করিয়া আমার 

অন্তঃকরণ দৃহমান হইতেছে, আমি কিছুতেই 
স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ছুষ্যোধনের 

এই কথায় শকুনি কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম, 
ভারত! যুধিষ্টিরেতে তুমি এই যে অতুলা লক্ষী 

নিরীক্ষণ করিয়াছ, তাহা লাভ করিবার উপায় 
আমার নিকটে শ্রবণ কর। পৃথিবীমধ্যে আমার 
মত অন্মীভিজ্ঞ লোক অতি বিরল; আমি পাশ- 

ক্রীড়া বিষয়ে জয় পরাজয়ের মর্্মজ্ঞ, তদনুসারে 
পণিত দ্রব্য নির্দেশে অভিজ্ঞ এবং দেশকালাদির 
বিশেষজ্ঞ; যুধিষ্টিরের দূযুতে প্রীতি আছে বটে, 
কিন্তু তিনি ত্রীড়া করিতে জানেন না ; দ্যুত কিন্ব। 
যুদ্ধের নিমিত্তে আহত হইলে তিনি অবশ্যই আসি- 
বেন; আমিও কপটাচরণ দ্বারা তাহাকে নিশ্চয়ই 

পরাস্ত করিব এবং সেই দিব্য সমৃদ্ধি সমানয়নে সমর্থ 

হইব; অতএব তুমি তীহাকে আহ্বান কর। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, শকুনি এইবপ উক্তি 

করিলে পর রাজা ভুর্ষেযাধন তৎক্ষণমাত্র ধৃতরাষ্ত্রকে 
এই কথ বলিলেন, মহারাজ ! এই অক্ষজ্ঞান-পার- 

দরশী মাতুল দ্যুতক্রীড়ায় পাণুপুজ্রের এশ্বধ্য আহ- 
রণে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাহাতে 
অনুমতি করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ 
বিছুর আমার মন্ত্রী তাহার পরামর্শে আমি সতত 
অবস্থিত আছি, অতএব তাহার সহিত মিলিত 

হইয়া এই কার্য্যের কর্তব্যাকর্তব্যতা অবধারণ 
(করিব) যেহেতু ষেই দীর্ঘদর্শ, ধর্মকে অগ্রবর্তী 
করিয়া যাহাতে উভয় পক্ষের পরম হিত হয় সেই- 

ৰূপ যুক্তিযুক্ত: পরামর্শই বলিবেন।  ভুর্ষ্যোধন 
কাইলেন, হে রাজেন্দ্র: যদি বিছুর আপনকার 
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সহিত মিলিয়। পরামর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি 

আমার অভিপ্রেত হইতে আপনাকে নিবর্তিত 

করিবেন, আপনি নিবৃত্ত হইলে, আমিও নিশ্চয় 

প্রাণত্যাগ করিব সন্দেহ নাই ; আমি মৃত হইলে 

আপনি বিছ্ুরের সহিত সুখী হইবেন এবং সমগ্র 
বন্ুন্ধরা সম্ভোগ করিবেন; আমাকে লইয়া আপন- 

কার আর কি হইবে! 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ছুর্য্যোধনের সেই প্রণ- 

য়ৌোদিত কাতরোক্তি শ্রবণে তদ্দীয় মতে অবস্থিত 

হইয়া ধৃতরাস্র ভূত্যবর্গকে আজ্ঞ! করিলেন, আ- 
মার আদেশক্রমে শি্পকরেরা আমার নিমিত্তে 

একটি স্ুরিস্তীগ। সহত্ত স্তত্ত ও শত দ্বারযুক্তা নয়ন- 

কমনীয়া মনোরমা সভ। শীঘ্র নিশা) করুক, তৎ- 

পরে তোমর। সর্বদেশীয় মণিকারদিগকে আনয়ন- 

পুর্ববক সেই সভামগ্ডপ ক্রমে ক্রমে রত্বখচিত স্ু- 

ভূবিত ও স্ুপ্রবেশ্য করিয়া আমাকে নিবেদন কর । 

মহারাজ! ভূমিপতি- ধৃতরাষ্্র ছুষ্যোধানের চিত্ত 

শান্তির নিমিতু এইৰপ নিশ্চয় করিয়া! পরে বিদু- 

রের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ; বিদ্ুরকে জি- 

ভন্ঞাসা না করিয়। তিনি স্বয়ং কোন কার্যেরই কর্ত- 

র্যতাবধারণ করিতেন না, এবং দ্যুতক্রীড়ায় যে 

বিস্তর দোষ আছে তাহাও জানিতেন, তথাপি পুক্র- 

ন্মেহে আক্ুষ্ট হইয়াছিলেন | ধ্বীমান্ বিছ্ুর সেই 

রুত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কলহের দ্বার উপস্থিত হইল; 

এবং সর্বনাশের মুল উৎপন্ন হইল” এইবৰপ বিবে- 

চনায় দ্রুতপদে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমন করিলেন । 
তিনি মহাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে উপাস্থিত 

হইয়া মস্তকদ্বারা_ তদীয় চরণযুগলে প্রণতি-পুর্ব্বক 
এই কথা বলিলেন, মহারাজ ! আপনকার এই- 

বপ কার্যনিশ্চর়ে আমি অনুমোদন করিতে পারি 

না; হে প্রভো ! যাহাতে প্ুভ্রগণমধ্যে পরস্পর 

ভেদ না জন্মে তাহা করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, 
ক্ষত্বঃ! যদি দেবতারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন 

থাকেন; তাহা হইলে আমার পুভ্রগণমধ্যে কদাচ 

পরস্পর কলহ উৎপন্ন হইবে না| অতএব অশুভই 

হউক বা শুভই হউক, অহিতই হউক আর হিতই 
হউক, স্ু্থপ্ুত প্রবর্তিত হউক» ইহা নিশ্চয়ই 
দৈবের কন্ম সন্দেহ নাই। হে ভারত! আমি, তুমি, 
দ্রোণ ও ভীম সন্নিহিত থাকিলে দৈববিহিত অনয় 
কোন ক্রমে ঘটিবে না) অতএব তুমি বাতবেগী 
তুরঙ্গম-যোজিত রখে আরো হণ-পুর্ববক অদ্যই 
খাণ্তবপ্রাস্থে প্রস্থিত হইয়া যুখিষ্টিরকে আনয়ন 
কর। হেবিছুর! তোমাকে এই কথা বলিতেছি, 

এই ব্যবসায় আমার এ কথা তোমার বক্তব্য নহে? 

যদ্দারা ইহা ঘটিতেছে সেই দৈবকেই আমি প্রধান 
করিয়া মানিতেছি। ধৃতরাষ্্রের এই বাক্যে ধীমান্ 
বিছুর, এ কুল আর রহিল না, এইৰূপ চিন্তা করত 

অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহাপ্রাজ্ঞ ভীক্মের নিকটে 

গমন করিলেন । 

অষ্চত্ববরিংশ অধ্যায় সমাগু। 
স্এ২৯1৩1৬৬ 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রক্মবিত্তম! আমার 

পিতামহ পাগুবগণ যাহাতে তাদশ ভয়ঙ্কর বিপ- 

দাস্ত হইয়াছিলেন, ভ্রাতৃবর্গের মহানর্থকরী সেই 
দ্যুতক্রীড়া কি প্রকারে হহইরাছিল £ দুযুত-সভায় 
কোন্ কোন্ রাজা সভিক ছিলেন, কোন্ কোন্ 

ব্যক্তি তাহাদিগকে ত্রীড়াবিবয়ে অনুমোদন করি- 
য়াছিলেন, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিই বা প্রতিবেধ 

করিয়াছিলেন? হে দ্বিজসত্তম ! আমার ইচ্ছা হয়, 

আপনি বিস্তারত্রমে এই বৃত্বান্ত কীর্তন করেন, 

যেহেতু ইহা পুথিবী বিনাশের মুল। 
সৌতি কহিলেন, রাজ! জনমেজয় এইৰপ জি- 

জ্ভাসা করিলে সকলবেদবেত্ত। মহামতি ব্যাসশিষ্য, 

তৎকালে যাহা যাহ। ঘটিয়াছিল+ তৎসমুদায় বৃত্তান্ত 

বর্ণন করিলেন। 
বৈশল্পায়্ন কহিলেন” হে ভারতসত্তম, মহা- 

রাজ! যদি আপনকার শ্রবণে স্ছৃহা হইয়া থাকে, 
: তবে পুনর্ধার বিস্তারক্রমে এই কথা শ্রবণ করুন। 
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টিক ২৬২ 

অস্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র বিছুরের মত অবগত হইরা 

ছুষ্যোধনকে নি্জনে পুনরায় এই কথা বলিলেন, 
হে গান্ধারে ! দ্যুতক্রীড়ায় প্রয়োজন নাই, যেহেতু 
বিছুর ইহার প্রশংসা করিলেন না; এই সজুমহাবুদ্ছি 

কদাচ আমাদিগের অহিত বাক্য বলিবেন না। 

বিভুর যাহা কিছু বলেন, আমি তাহা পরম হিতকর 

জ্ঞান করি; অতএব হে পুন্র! তুমি তত্সমুদায়ের 

অনুষ্ঠান কর, যেহেতু তাহাই তোমার পক্ষে হিত- 

কর বোধ হইতেছে । অমরগুরু দেবর্ষি উদারবুদ্ধি 
ভগবান্ বৃহস্পতি ধীসম্পন্ন দেবরাজকে যে বে শাস্ত্র 

৮ 

বিয়াছিলেন, মহাঁকৰি বিছ্ুর রহস্যের সাইত তৎ 

সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন; হে বস! আমিও তাহার 
পরামর্শানুসারে নিয়ত কাধ্য করিয়া থাকি। হে 
নরপতে! মহাবুদ্ধি উদ্ধৰ যেমন বৃষ্কিিণমধ্যে প্রশং- 
সিত, সেইৰপ মেধাবী বিছুর কুরুগণের প্রধান 
বলিয়া অভিমত) অতএব হে পুত্র ! তাহার বখন 

অনভিমত হইতেছে, তখন আর দূযুতে প্রয়োজন 
নাই ; ছ্যুতে হুহ্ৃভ্েদ হইতে দেখা যায় এবং সুহৃ- 

ভেদে রাক্জ্যের বিনাশ হয়, অতএব তুমি তাহা পরি- 

ত্যাগ কর। পুজের প্রতি পিতামাতার যাহা কর্ভব্য 

বলিয়। স্ৃত হইয়াছে, সেই পিতৃপিতামহ পরম্পরা- 

গত রাজ্যপদে তুমি অধিৰঢ হইয়াছ, অধ্যয়ন 

করিয়াছ, শাস্ত্রে কৃতী হইয়াছ, এবং গৃহমধ্যে সতত 
লালিত পালিত হইয়াছ | হে মহাবাহো ! তুমি 

ভ্রাতৃগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ হওয়ায় রাজ্যে প্রতিঠিত হইয়া 

কোন্ শোভন বস্ত প্রাপ্ত না হইতেছ ! যেকপ উৎ-; 

কউ অশন বসন সাধারণ লোকের অলভ্য, তাহ। 

ভুমি লাভ করিয়াছ, পৈতৃক বিশাল রাষ্ট্র বর্ধিত: 
করিয়াছ এবং নিয়ত আজ্ঞ! প্রচার করত স্বর্গে 

'দ্েবেশ্বরের ন্যায় শোভ। পাইতেছ, তথাপি কি 
নিমিত্তে শোক করিতেছ? হে বস! তুমি কিছু 
'অচ্ভান নহ, বেদিতব্য সকল.বিষয়ই তোমার বি- 

'দিত হইয়াছে, তথাপি দুঃখসাধন এই শোকমুল কি 
কারণে উৎপন্ন হইল, তাহা আমারে বুল! 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাঁজেন্দ্র! আমি নিতান্ত 

পাপপুরুব, এই নিমিত্বেই শক্রর বৃদ্ধি দেখিয়াও 
ভোজনাচ্ছাদন করিতেছি, শত্র-সমৃদ্ধি সন্দর্শনে যে 

ব্যক্তি অমর্ষ-পরবশ না হয়, পণ্ডিতের তাহাকে 

অধম পুরুষ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। হে বিভো ! 

এই সাধারণী লক্ষ্মী আমার প্রীতিকরী হইতেছে 
না, কুন্তীপুজ্রেতে রাজলঙ্গনা দেদীপ্যমানা হইতেছে 
এবং সমগ্র পৃথিণীই তাহার বশবর্তিনী হইয়াছে 
দেখিয়া আমি অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছি) অধিক 
কি বলিব, আমি দারুণ কঠিন হৃদর বলিয়াই এত 
দুঃখেও জীবিত রহিয়াছি! দেখুন নীপ, চিত্রকঃ 
কৌকুর, কারক্ষর ও লৌহজঙ্ঞের যুধিষ্টিরের ভবনে 
যেন দাসবৎ অবনত হইয়া রহিয়াছে । পৃথিবীর 
সীমান্তবর্তী হিমালয় সাগর জলপ্রায় দেশ-প্রভৃতি 
সমস্ত রত্রাকর যুধি্ির-সদনে পরাভব-প্রাপ্ত হই- 
য়াছে। হে বিশাম্পতে ! যুধিস্টির আমাকে জ্যেষ্ঠ 
ও শ্রেঠ মনে করিয়া সৎকার-পুর্বক রত্র-গ্রহথণে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তথায় যে সমস্ত উৎ্কুক্ট 

অমুল্য রত্রজাত উপস্থিত হইয়াছিল, তৎ সমুদায়ের 
পরপার বা অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় নাই । হে 
ভারত! সেই ধন গ্রহণ করিতে আমার হস্ত পরাস্ত 

হইয়াছিল; আমি পরিশ্রান্ত হইলে উপহার-হার- 

কেরা দুরাহৃত উপচৌকন গ্রহণ করিয়৷ আমার 

প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিত | হে ভারত ! ময়- 
দ্রানব বিন্ছুসরোবর-সনিিহিত রত্রনিকর দ্বারা তথায় 

স্ফটিক-কমলাস্তীর্ণ বে একটি ক্লত্রম সরোবর নির্মাণ 
করিয়াছিল' তাহা আমি জল পরিপুর্ণা প্রক্কৃত সর- 
শীর ন্যায় সন্দর্শন করিয়াছিলাম ; সেই জলভ্রমে 
যেমন বস্ত্র উৎ্কর্ষণ করিলাম অমনি বৃকোদ্র আ- 
মাকে শক্রর সম্ৃদ্ধিবিশেষ দর্শনে বিমুঢ় ও রত 

( বিহীন মনে করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল | হে নরাঁ 
ধিপ! বদি আমি সমর্থ হই, তাহা হইলে তাহার 

প্রতিশোধ স্ববপ এই দণ্ডে বুকোদরকে নিপাতিত 

করি, কিন্ত তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত বদি উদ্যম 
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প্রকাশ করি, তাহা! হইলে আমাদিগেরও শিশু- 

পালের ন্যায় গতি হয়, সন্দেহ নাই ৷ হে ভারত ! 

সপত্বের সেই উপহাস আমাকে বেন দগ্ধ করি- 

তেছে। আরও দেখুন, আমি কমলশালিনী তাদৃশা 

আর একটি প্ররুত বাপীকে শিলাসমা জ্ঞান করিয়া 

জলমধ্যে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে অজ্জুন 

ভীমের সহিত আমারে স্ুস্বরে উপহাস করিয়।ছিল 

এবং দ্রৌপদীও জ্ত্রীগণের সহিত আমার মর্মাবেদনা 

প্রদান করত হাস্য করিয়াছিল । আমার বস্ত্র জলে 

ক্লিন হইলে কিন্করেরা রাজার আদেশক্রমে আমা- 

কে অন্য বসনসকল প্রদান করিয়াছিল, তাহাও 

আমার একটি পরম দুঃখ । হে নরাধিপ ! আরও 

একট বঞ্চনার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ; বাস্ত- 

বিক দ্বার নহে, অথচ দ্বারাকারে নির্মিত, এপ 

এক প্রদেশ দিয়া যেমন নির্গত হইবার উপক্রম 

করিব, অমনি শিলায় অভিহত হইয়া ললাউদেশে 

বিলক্ষণ বিন্ত হইলাম । তখন নকুল সহদেব দুর 

হইতে আমাকে তথায় আহত হইতে দেখিয়া দুঃখ 

প্রকাশ করত উভরে মিলিয়া বাহ্দ্বার! গ্রহণ করিল, 

পরন্ত সেই অবস্থায় সহদেব যেন ঈবৎ হাস্য করিতে 

করিতে আমারে বারম্বার এই কথা বলিল, রাজন্ ! 

এই দ্বার, এই স্থান দরিয়া গমন করুন। মহারাজ ! 
ভীমসেনও সেই অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া 

আমাকে “ অহে ধৃতরাষ্্রতনয় 1৮ এইৰপ সন্বো- 

ধন-পুর্বক বলিয়াছিল, এই দিকে দ্বার । এতভিন্ন 

আমার আরও মনস্তাপের কারণ এই ষে পর্বের যে 

সকল রত্বের নাম পর্ষ্যন্তও শ্রবণ করি নাই, তৎসমু- 

দায় সেই সভায় নিরীক্ষণ করিয়াছি । 

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাগু | 
_ খর্ব | 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তারত! ভূমিপালগণ 

পাগুবদিগের নিমিত্তে নানাস্থান হইতে যে সমস্ত 

উত্রৃষ্ট ধন আহরণ করিয়াছিলেন, এবং আমি 

যাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। 

মহারাজ! শক্রর সেই ধন অবলোকন করিয়া আমি 
হতবুদ্ধি ও আত্মবিস্থৃত হুইরীছিলাম; সংপ্রতি 
কোন্ কোন্ দেশ হইতে কতসংখ্যক কিকি প্রকার 
ধন আহত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, অবধান 
করুন| কাম্বেজরাজ মেবমুষিকমার্জজারাদির লোম- 
সম্ভৃত, সুবর্ণতন্ত-বিচিত্রিত বহুসংখ্য উত্তম উত্তম 
উত্তরীয় বসন ও চর্ম্মসমস্ত, তিভিরি পক্ষীর ন্যায় 

চিত্রবর্ণবিশিষউ$ ও শুকনাসিক তিন শত অশ্ব এবং 

পীলু, শমী ও ইন্ুদফলদ্বারা পরিপুক্ট তিন শত উদ্র 
বোধিৎ প্রদান করিয়াছিলেন । হে মহারাজ! বলী- 

বর্দপোষক ত্রাণ ও শুদ্রেরা সকলে মহাত্স! ধর্ম 

রাজের প্রীতিনিমিতড ত্রিখর্বসংখ্যক উপহার গ্রহণ 

করিয়া সভাপ্রবেশে নিবারিত হওয়ার দ্বারদেশে 

দণ্ডায়মান ছিল। ক্ষেত্রাদি-বুত্তিভোগী গৌধন- 

সম্পন্ন শত শত ব্রাহ্মণগণ ব্বৃতপুর্ণ কাঞ্চনময় কম- 

গুলুসকল বলিস্বৰূপ আহরণ করিয়াও প্রবেশ-লাভ 

করিতে পারেন নাই। সমুদ্রতীর-নিবাসী শুদ্রেরা 
কাপাসিক-নিবাসিনী শ্যামা কৃশীঙ্গী দীর্বকেশী ন্বর্ণা- 
ভরণ-ভূষিতা শত সহত্র দাসী, উত্তম ব্রাহ্গণদিগের 

উপযুক্ত রাঙ্কব ও অজিন-সমস্ত এবং গান্ধারদেশ- 
জাত অশ্বসমূহঃ এই সকল উপহার সংগ্রহ-পূর্ববক 
আনরন করিয়াছিল। সিন্ধুপারে ও সমুদ্রতীরস্থ 
গুহোদ্যানে উৎপন্ন যে সকল মনুব্যেরা দেব-মাতৃক 

ও নদী-মাতৃক ধান্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, 

সেই বৈরাম, পারদ, আভীর ও কিতবেরা বহুবিধ 

রত্ব, হিরণ্যঃ ছাগ, মেঝ, গো, উষ্র-প্রভৃতি পশুবর্গ, 
ফলজাত মধু ও নানাবিধ কম্বল উপহার লইয়া 

সভা প্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারে অবস্থিত ছিল। 

প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি শ্লেচ্ছদিগের অধীশ্বর শৌধ্্য- 

সম্পন্ন বলবান্ মহারথ রাজা ভগদত্ত যবনগণের 

সহিত বায়ুতুল্য বেগশালী শীন্রগামী সুজাত অশ্ব- 

সমূহ ও অন্য অন্য বলিসমুদায় গ্রহণ করিয়া সভা- 

প্রবেশে নিবারিত হওয়ায় দ্বারদেশে অবস্থিত ছি- 

লেন। তখন দেই গ্রাগ্জ্যেতিষেশ্বর ভগদত্ত মহা- 
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মূল্য মণিময় ভূবণ ও নির্মাল গজন্তনির্সিত মু 

বিশিউ অসিসমূহ প্রদান করিরা প্রস্থানপরায়ণ হই- 

লেন। এতন্তিন্ন তথায় আমি নানাদিগ্দেশ হইতে 

সমাগত, দ্বিনেত্র, ত্রিনেত্র, ললাটনেত্র, উষ্ধীক 

অন্যবাদী, রোমক, নরভক্ষক ও একপাদদিগ্রকে 

দ্বারে নিবারিত হইতে 'দেখিয়াছিলাম | করপ্রদা- 

নার্থী রাজগ্রণ বজক্তীর-সন্ভৃত, নানাজাতীয়, মহা- 

কায়, ক্ুষ্তগ্রীব, দুরগামী, সুশিক্ষিত, দিত্গুল- 

বিখ্যাত, যথা প্রমাণ ও মনো হর-বর্ণবিশিষউ, দশ সহজ 

রাসত ও বহুল রজত কাঞ্চন উপহার আহরণ করি- 

য্লাছিলেন, এবং ভতসমুদায় প্াদান করিয়া যুখিষ্টির- 

সদনে প্রবিক্ট হইতে পাইপ্নাছিলেন। একপাদেরা 

ইন্দ্র্গোপ-কীটভুল্য লোহিতবর্ণ, শুক্রবর্ণ সন্ধ্যাকা- 

লীন-জলদবর্ণ, শক্রধনু-সদৃশ শবলবর্” এইৰপ নানা 

বর্ণবিশিক্ট মনের ন্যায় মহাঁরেগশালী আরণ্য অশ্ব- 

সমূহ ও অমুল্য সুবর্ণ সংগ্রহ-পুর্বরক যুধিষ্টিরকে 

প্রদান করিয়াছিল । চীন, শক, উড, বর্বর” বন- 

|, বৃষ্চিবংশীর, হারভুণ, কৃষ্ণ হিমাচল-নিবা সী, 

নীপ, অন্ুপ-প্রভৃতি বহুবিধ লৌকসমূহ তাহাকে 

নানাকপ বহুসংখ্য বস্ত করার্থে প্রদান করিতে সমা- 

গত হই দ্বারে নিবারিত রহিয়াছে দেখিয়াছি- 

লাম। বজ্তীর- নিবাসীরা কৃষ্চগ্রীব মহাকায় শত- 

ক্রোশশ্রধাবী বথাপ্রমাণ বর্ণ ও সুন্দরস্পর্শযুক্ত 

দজ্মগুল-বিখ্যাত সুশিক্ষিত দশ সহজ্র রাঁসভ, উর্ণা- 

নির্মিত রাস্কব কীটজ পষ্টজ প্রভৃতি অকার্পাস- 

সস্ভূত মহণ গুচ্ছীকৃত রমল-সদৃশ সহত্ৰ সহস্র বস্ত্র 

কোমল মেঘচর্ম, শাণিত সুদীর্ঘ অসি, খিক ও 

পরশ্বধ, পশ্চিমদেশ-সমুত্পন্ন নিশিত পরশু, বিবিধ 

গন্ধরস ও সহত্র সহজ্ঞ রর প্রভৃতি সম্পূর্ণ উপহার 

গ্রহণ করিয়া দ্বারদেশে নিবারিত ছিল । শক, তুখার, 

কঙ্ক, রোমশ ও শৃঙ্গী মানবের! দুরগামী বহুসংখ্য 

মহাগজ, অর্ঝুর অশ্ব, বহুশত পদ্মসংখ্যক সুবর্ণ 

প্রভৃতি বিবিধ বলি সংগ্রহ করিয়া দ্বারে নিবারিত 

মহাভারত! [দ্যুত প্রং। অধ্যায় ৫০1 ৫১। 

শয়ন ও যান, মণিকাঞ্চন-বিচিত্রিত গজদন্তনির্দ্মিত 

বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্্র সুবর্ণ পরিচ্ছৃত ব্যা্রচর্পা- 
সমারৃত সুশিক্ষিত অশ্বসম্পন্ন বিবিধাকার রথ, বি- 

চিত্র গজ? কম্বল, বহুতর রত্ব ও নারাচ, অর্থ নারাচ 

প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র, এই সমস্ত মহৎ বস্ত প্রদান 

করিয়াও মহাত্স! যুখিষ্টিরের যজ্ঞনদনে প্রবিউট হইতে 
পারেন নাই। 

পর্চশাশ অধ্যায় সমাগু | 

০৬৬ 

ভুর্য্যোধন কহিলেন, হে অনঘ! ভূপালগণ যচ্ছের 
নিমিন্তে যুধিষ্টিরকে যে মহান্ ধন-সঞ্চয় প্রদান 

করিয়াছিলেন, সেই নানাপ্রকার করদানের বৃত্তান্ত 

বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন| ফাঁহারা জুমের ও 

মন্দর ভূধরের মধ্যবর্তিনী শৈলোদানান্রী সৈকতি- 

নীর উভয় পার্থ কীচকা খ্য সচ্ছিদ্র বংশের রমণীর 

ছায়ায় বসিরা সুখানুভৰ করেন, সেই খস, একাসন, 

অর্থ, প্রদর, দীর্ঘবেণু, পারদ, কুলিন্দঃ তঙ্গন, ও পর- 
তঙ্গন ভূপতিগ্রণ পিপীলিকা-সমুদ্ধৃত পিপীলিক 
নামক দ্রোণ-পরিমিত রাশি রাশি সুবর্ণ আহরণ 

করিয়াছিলেন । মহাবল পরাক্রান্ত পার্বতীয়ের! 

মনোহর কৃষ্ণবর্ণ ও শশিসতৃশ শুভ্রবর্ণ চামর-নিকর, 
হিমাচল-কুস্থুম-সম্তৃত স্তস্বাডু বহুল মধু উত্তরকুরু 
হইতে সজল-মাল্য, উত্তর-কৈলান হইতে ওষধি- 

সমস্ত ও অন্যান্য উপহার আহরণ-পুর্বক প্রণত- 

তাবে অবস্থিত হইয়া নরপতি যুধি্িরের দ্বারদেশে 
নিবারিত ছিল । হে প্রভো ! হিমালয়ের উত্তরার্দে, 
সুষ্যোদয়-শিখরে, কৰবদেশীর সমুদ্রপ্রান্তে ও লৌ- 
হিত্য-পর্বতের উভয় পার্খে অবস্থিত ভূপালবর্ 
এবং ফলমুলাহারী, চর্দমপরিধায়ী, ক্রুরশত্ত্রধারী, 

ক্ররকন্মকারী, কিরাতদিগকেও আমি তথায় অব- 

_লোৌকন করিয়াছিলাম | মহারাজ ! তাহারা ভারে 

ভারে চন্দন অণ্ুক ও ক্ুষ্ণাগুরু, রাশি রাশি চর্মা- 

রত, স্কৃবর্ণ ও গন্ধদ্রব্য, কিরাতজাতীয় দশ সহজ দাসী 

ছিল। পুর্বদেশীধীশ্বর নরপতিগণ মহামুল্য আসন, ; ও মনোহর আকারাদি-বিশিউ দুরদেশজাত সৃগ 



দ্ুত প্রং| অধ্যায় ৫১1] সভাপর্থ | গ৫্ 

বিহজ-সকল আহরণ করিয়। এবং গিরিকদন্ব হইতে 

সঞ্চিত বিপুল তেজো যুক্ত স্বর্ণ ও অপরাপর সম্পূর্ণ 
উপহার গ্রহণ করিয়া দ্বারে নিবারিত ছিল। হে 

বিশাল্পতে ! কৈরাত, দরদ, দর্বব, শুর, বৈয়ামক, 

উহুত্বর, ছুর্ববিভাগ্র, পারদ, বাহক, কাশ্মীর, 
কুমার, ঘোরক, হংসকাচন, শিবি, ত্রিগর্ত, যৌধেয়, 

মন্ত্র, কৈকয়, অম্বষ্ঠ, কৌকুর, তাক্ষ্য, বস্ত্রপ, পহলব' 
বশ, মৌলেয়, ক্ষুদ্রক, মালব, পৌঙ্ডিক, কুকুর, 
শক, অঙ্গ' বঙ্গ, পুণ্ডঃ শাণবত্য ও গয়ঃ এই সমস্ত 

সুজাতি, গোছীমন্ত, শ্রেষ্ঠ ও শস্ত্রধারী ক্ষজ্রিয়গণ 

যুধিষ্টিরের নিমিত্ত শত শত ধন আহরণ করিয়াছি- 

লেন। হে ভারত : রঙ্গ, কলিঙ্গঃ মগধ, তামালগু, 

পুণুক, ছৌবালিক, সাগরক, পাত্রোর্ণচ শৈশব ও 
বহুমংখ্য কর্ণপ্রাবারগণ তথায় উপস্থিত হইয়া রাজ- 

শাসনানুসারে দ্বারপালগ্রণ-কর্তৃক এইবপ উক্ত হই- 
য়াছিলেন যে, “ আপনারা যদি কালপ্রতীক্ষা করি- 

তে পারেন এবং যদ্দি জুন্দর উপহার আহরণ 
করির। থাকেন, তাহা হইলে দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। ৮ 

অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে, কাম্যক সরোবরের উভয় 

পার্থে উৎপন্ন লাজলদগুতুল্য দন্তযুক্ত, কাঞ্চনকক্ষ, 
কুখাচ্ছাদিত হওয়ায় যেন পদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, 

শৈলসদৃশ, নিত্যমত্তঃ কবচারৃত, সহিষ্ণুতা-সম্পন, 
সৎকুলজাত দশ শত কুগ্ুর প্রদান করিয়া দ্বার দিয়া 

প্রবিষ্ট হইতে পাইয়াছিলেন ৷ নানাদিগ্দেশ হইতে 
সমাগত এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুসংখ্য মানববর্গ 

ও অপরাপর মহাত্সাগণ তথায় রত্বজাত আহরণ 

করিয়াছিলেন । হে কুরুনন্দন মহারাজ ! ইন্দ্রানুচর 
চিত্ররথনামা - গন্ধর্বরাজ বাতবেণী চারিশত অম্ 

প্রদান করিয়াছিলেন । গন্ধব্ব তুন্বুরু হুষ্টচিত্তে 

আম্পত্রতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, জুবর্ণমালী একশত ঘোটক 
দিয়াছিলেন। শুকর নামক শ্লেচ্ছদিগের কৃতী অধি- 

পতি বহ্ুশত গজরত্্র অর্পণ করিয়াছিলেন | মৎস্য- 

রাজ বিরাট উপহারের নিমিত্ত ছুই সহ হেম- 
মালী মত্ত বারণ আহরণ করিয়াছিলেন । হে নরা- 

ধিপ! রাজা বস্থুদান পাংশুরাষ্ট্র হইতে ষড়ুবিংশাতি 

হ্তী, বেগ ও সত্ুসম্পন্ন বয়ংস্থ ছুই সহজ কাঞ্চন- 

মালী অশ্ব ও অপর সমুদবায় উপহার সংগ্রহ-পুর্ববক 
পাগুবদিগকে নিবেদন করিয়াছিলেন । হে মহা- 

রাজ! রাজা যজ্জসেন চতুর্দশ সহজ দাসী সম্ত্রীক 

দশ সহত্র দাস, বন্শত গজরত্ব+ গজযুক্ত যড়ুবিং- 
শতি রথ, এমন কি সম্ভদায় রাজ্যই পাগডবদিগকে 

যজ্ঞার্থে নিবেদিয়াছিলেন | বুঞ্টিনন্দন বাসুদেবও 

অঙ্ভ্বনের মান বর্ধন করত চতুর্দশ সহস্র উৎ্কুউ 

মাতঙ্গ প্রদান করিরাছিলেন, যেহেতু কৃষ্ণ ধনগা- 

য়ের আত্মা এবং ধনঞ্য়ও কৃষ্ণের আত্মা ) অর্জন 

রুষ্ণকে যাহা কিছু বলেন, কৃষ্ণ তৎসমুদায়ই নিঃ- 

সংশয়ে বম্পন্ন করিতে পারেন, এমন কি তিনি ধন- 

গ্রয়ের নিমিত্ত স্বর্গ লোকপধ্যন্তও পরিত্যাগ করিতে 

পারেন এবং অর্জনও কৃষ্ণের নিমিত্ত প্রাথপর্য্যন্ত 

পরিত্যা্ধ করিতে পারেন। চোলরাজ ও পাণ্য- 

রাজ মলয়গিরি হইতে হেমকুস্ত-সমাস্থিত সুগন্ধ 

চন্দন্রস, দর্দুর ভুধর হইতে চন্দনাগুরুসস্তার, সমু 

জ্বল মণির ও কাঞ্চনবিরাজিত সু্বস্ত্র এই সমস্ত 

সংগ্রহ-পুর্বক উপস্থিত হইয়াও দ্বারলাভ করিতে 
পারেন নাই । সিংহলেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূষ্য- 
মণি ও মুক্তাকলাপ এবং শত শত গজ কম্বল উপ- 

হার দিয়াছিলেন। লোহিতাপাঙ্গ শ্যামাঙ্গ মান- 

বেরা মণিখণ্ড-নমারৃত ততৎসমুদায় আস্তরণ গ্রহণ- 

পুব্রক নিবারিত হইয়া দ্বারে অবস্থিত ছিল | যুধি- 
শিিরের অীতিনিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিনিজ্জিতি কষত্িয়- 
বর্গ, বৈশ্যসমুদায় এবং শুদ্রসকলেও উপহার দিয়া- 

ছিল। প্রীতি ও বহুমানপ্রযুক্ত সমুদয় শ্লেচ্ছেরাও 

যুখিষ্ঠির-সমীপে গমন করিয়াছিল এইবপে উত্তম 

মধ্যম ও অধম সব্দপ্রকার কুলসস্তৃত সব্ববর্ণেরই 
তথায়. সমাগম হইয়াছিল। নানা দেশসম্ভুত নানা 
জাতীয় লোকে সমাকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইয়াছিল 
যুধিষ্টির-সদনে ঘেন সকল ভূমগুলেরই একত্র সমী- 
বেশ হইয়াছে । মহীপালগণ শক্রদিগ্রকে নানা- 
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প্রকার বহুসংখ্য উপহার প্রদান করিলেন দেখিয়া 

ছুঃখভরে আমার মরণেচ্ছা জন্মিয়াছিল। হে রা- 

জন্! পাগুবদিগের যে সমস্ত ভৃত্য আছে এবং 

যুধিষ্ঠির যাহাদিগের পক্কাপক্ক ভোজন সম্বিধান 
করিয়। থাকেন, তাহাদের কথ বলিতেছি, শ্রবণ 

করুন। তিনপদ্ম অযুতসংখ্যক গজারোহী ও অশ্বা- 
বার সৈন্য, এক অবরুদ রথী এবং অসংখ্য পদাতি 
আছে। কোন স্থানে অপক্ধ খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ 

হইতেছে, কোথাও পাক হইতেছে, কোথাও বা 
পরিবেশিত ও পুণ্যাহ নির্ঘোষ নিংস্থত হইতেছে। 
ফলত আমি যুখিষ্টির-সদনে সর্ববর্ণের মধ্যে কাহা- 
কেও অভুক্ত, অপীত, অনলঙ্কৃত বা অসৎকৃত দু়ি 

করি নাই। অষ্টাশীতি সহজ গৃহমেধী স্নাতক 

বিপ্রদিগ্রকে যুধিষ্টির প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশ ত্রিশ 
জন দাসী নিযুক্ত করিয়া ভরণ পোষণ করিতেছেন 
এবং তাহারাও সুণ্রীত ও পরিতুক্ট হইয়া তাহার 

শত্রক্ষয়-কামনা করিতেছেন। তন্ভিন্ন যুধিট্টির- 
নিলয়ে দশ সহজ্স উদ্ধরেতা যতি স্ুবর্ণপাত্রে ভোজন 

করিয্স। থাকেন । হে বিশাম্পতে ! কুক্ত বামনপধ্যন্ত 
সমস্ত লোকেই ভোজন করিল কি কেহ অভুক্ত 

থাকিল, তাহা জানিবার নিমিত্তে দ্রৌপদী স্বয়ং 

অভুক্ত! থাকিয়া প্রত্যবেক্ষণ করে। হে ভারত! 

বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত পরার্চীলগণ, আর সখিত্ব- 

হেতুক অন্ধক ও বুষ্তিগণ এই দুই পক্ষই কেবল 
কুন্তীপুন্রকে কর-প্রদান করেন না, নতুবা অপর 
সকলেই তাহার করপ্রদ হইয়াছেন । 

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
৮৪১৩৬ 

দুর্য্যোধন কহিলেন, যে সমস্ত মহান ভব রাজেন্দ্র 
গণ সত্যসন্ধ, মহাব্রত, পধ্যাণ্ড বিদ্য, বক্তা, বেদান্ত 
ও যজ্ঞসাগরের পারদর্শী, ধৃতিমন্ত+ লজ্জা বসত ধর্ম্মা- 
আও যশস্বী, সেই মুর্ধাভিযিক্ত রাজারাও যুধি- 
ভ্টিরকে সর্বতোভাঁবে উপাসনা করেন । দক্ষিণার্থে 

সমানীত, কাংস্য-নিম্মিত এক এক রাজগণ-কর্তৃক 

দোহনপাত্র-সম্বলিত, বহুহত্র আরণ্য-গোধন স্থানে 
স্থানে অবলোকন করিলাম । হে ভারত ! অভি- 

ষেকের নিমিত্তে নরপাতিগণ তথায় অব্য।কুলিত- 

চিত্তে নানাপ্রকার ভাগুসমস্ত সৎকার-পুর্ধ্বক স্বয়ং 
উত্তোলন করিয়া আহরণ করিলেন । বাহ্জধীকরাজ 

কাঞ্চন-বিভূবিত রথ আহরণ করিলেন । রাজা সু- 

দক্ষিণ তাহাতে কাম্বেজ-সম্ভৃত শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় 
যৌজিত করিলেন। মহাবল স্থনীথ প্রীতিমান্ 

হইয়া অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কান্ঠ এবং 

চেদিরাজ স্বয়ং উত্তোলন-পুর্ববক ধজ আহরণ করি- 
লেন। দাক্ষিণাত্য মহীপতি কবচ, মগধরাজ মাল্য 

ও উষ্কীষ, মহাধনুর্ঘারী বস্তুদান যর্টিবর্ষ বয়স্ক 
ণীজেক্্র, মৎস্যরাজ সুবর্ণবদ্ধ অক্ষসমস্ত, একলব্য 

পাদুকাযুগল, অবন্তীরাজ অভিষেকার্থ বহুবিধ জল, 
চেকিতান তুণ, কাশিরাজ ধনু এবং শল্য শিক্যধৃত 

কাঞ্চন-ভুষিত, মুফিযুক্ত অসি উপাহরণ করিলেন । 
অনন্তর স্থমহাতপা। ধৌম্য ও ব্যাস নারদ, দেবল ও 

অসিত মুনিকে অগ্রে করিয়া অভিষেককাধ্যেপ্ররুক্ত 

হইলেন । মহর্ষিগণ প্রীতিযুক্ত হইয়া অভিবেক- 

সমীপে উপবেশন করিলেন। জামদগ্স্যের সহিত 

অন্য বেদপারগ মহাআ্ারাও, স্ুরলোকে সপুধিগণ 

যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গমন করেন, মেই- 

ৰূপ মন্ত্রোচ্চারণ-পুর্বক বিপুল দক্ষিণা-প্রদায়ী যুধি- 

ঠির-সমিধানে গমন করিলেন । তৎকালে সত্য- 

বিক্রম সাত্যকি তাহার মস্তকোপরি ছত্র ধারণ 

করিলেন, ধনগ্রয় ও তীমসেন বাজন করিতে লাগি- 

লেন এবং নকুল সহদেব শুভ্রবর্ণ চামরযুগল ধারণ 
করিলেন । পুর্বকণ্পে প্রজাপতি ইন্দ্রকে যাহা 
প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বকর্্মা-কর্তৃক নিষ্কসহত্র- 

দ্বারা সুনি্মিত বরুণ সম্বন্ধীয় সেই শঙ্খ সমুদ্র শি- 
ক্যোপরি ধারণ করিয়া যুধিষ্টিরের নিমিতে আহরণ 
করিয়াছিলেন | সেই শঙ্গদ্বার! কুষ্চ তীহাকে অভি- 
ঘিক্ত করিলেন, দেখিয়া আমি মোহে অভিভূত হই- 

লাম। হে তাত! লোকে পুর্ব হইতে পশ্চিম-সমুদ্রে 
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গমন করে এবং দক্ষিণ-সমুদ্রেও যায়, কিন্তু উত্তর 

সমুদ্রে খেচরজাতি ব্যতিরেকে কেহই গতিবিধি 

করিতে পারে না; পাগুবেরা সে স্থানেও শাসন 

প্রচার করিয়াছে ! তথাকার শত শত শঙ্খ মঙ্গলার্থে 

নিনাদিত হইতে লাগিল; তৎসমুদায় সমাধ্মাত 

হইয়! অতিশয় শব্দ বিস্তার করিল, তাহাতে আমার 
সব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বাহাদিগের 

স্বকীর তেঙ্গ কিছুমাত্র নাই, এপ মহীপালেরা 

নেই শব্দে ভূতলে পতিত হইল। তখন সত্্সম্পনন 

বীর্য্ববন্ত ও পরস্পর প্রিয়দর্শন ধৃইদ্যুন্ন, পঞ্চ পা- 
গুব, সাত্যকি ও কষ্ট এই আট জন সেই সকল. 

ভূপালদিগ্রকে বিচেতন ও আমাকে হতবুদ্ধি হইতে 

দেখিয়া উচ্ৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল । 

হে ভারত! অনন্তর অর্জুন হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রেষ্ঠ 

দ্বিজাতিদিগকে স্বর্শশৃযুক্ত পঞ্চশত বৃষ দান করিল। 

ফলত প্রভাব-সম্পন্ন কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির হরি- 

শ্চন্দরের ন্যায় এইৰপে রাজনুয় লাভ করিয়া যাদশ 

নিরতিশয় পরম্রীসম্পন্ন হইয়াছেন, না রন্তিদেব, 

না নাভাগ, না যৌবনাশ্ব, না মনু, না বেণপুক্র পৃথুঃ 

রাজা, না ভন্ীরথ, না যযাতি, না৷ নহুষ, কেহই 

সেৰপ হইতে পারেন নাই । হে বিভে। ভারত : 

হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় পৃথাতনয়ে ঈদৃশী শ্রী সন্দর্শন 

করিয়া আমার জীবন ধারণ কিপ্রকারে শ্রেয়জ্ঞান 

করিতেছেন! হে নরাধিপ! অন্ধ ব্যক্তি হলচালনার্থে 

যুগবন্ধন করিলে তাহা যেমন বিপধ্যস্ত হইয়া পড়ে, 

সেইকপ বিধাতা অন্ধ হইর়াই বিপরীততাবে জ্যে্ 

ও কনিষ্ঠ যুগ্সের বন্ধন করিয়াছেন) দেখুন, কনিষ্ঠ- 

দিগের ক্রমশ বুদ্ধি হইতেছে, আর জ্যেষ্ঠেরা নিকৃষ্ট 

হইরা পড়িতেছেন। হে কুরুপ্রবীর! এইৰপ দেখিয়া 

আমি সর্কতৌভাবে পদ্যালোচন করিয়াও স্বস্তি 

লাত করিতে পারিতেছি না, সেই জন্যই এপ্রকার 

কৃশ, বিবর্ণ ও শোকান্বিত হইতেছি ! 
দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 
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ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে পুত্র ! তুমি আমার সকল 
পুভ্রের জ্যেন্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ! মহিষীর গর্তজাত, অত- 
এব পাগডবদিগের প্রতি দ্বেষ করিও না» বেহেতু 

দ্বেধীব্যক্তি একপ অসুখ পায় যে সৃত্যুযন্ত্রণা হইতে 

তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না। হে ভরতর্ষত ! 
যুধিষ্ঠির কপটাচরণে অনভিজ্ঞ, তুল্য-ধনসম্পন্তি, 
তুল্য-দিত্র, বিশেষত অবিদ্বেষী; অতএব তোমার 
মতব্যক্তি কিপ্রকারে তাহার প্রতি দ্বেব করিতে 

পারে? হে পুত্র! যুধিষ্টিরের যেৰপ অভিজন ও 
বীধ্, তোমারও সেইৰূপ, তবে তুমি মোহ-প্রযুক্ত 
কি নিমিত্তে ভ্রাতার শ্রী কামনা! করিতেছ ! এপ 

লোলুপ হইও না, ক্ষান্ত হও, শোক করিও না। 
তবে যদি তাদুশী যজ্ঞসম্পত্তি আকাজ্জা কর, তবে 
পুরোহিতেরা তোমারও সগুতন্ত-নামক মহাযজ্ঞের 

অনুষ্ঠান করুন। ভূপাল-মগুলী বহু মান-পুর্ধ্ক, 
তোমার নিমিত্েও প্রীতিসহকারে বিপুল ধন ও 

রত্রাভরণ সমস্ত আহরণ করিবেন। হে তাত! পর- 

ধনে অত্যন্ত স্পৃহা করা নিতান্ত নীচাশয়ের কর্ম ; 

যেব্যক্তি স্বধর্মাস্থ হইয়া স্বীয় ধনে সন্তভষ্ট থাকেন, 

তিনিই সুখ লাভ করেন। পরধন লাভে চেক্টা না 

করা, স্বকর্থমে নিত্য উদ্যম এবং লব্বধনের রক্ষণ, 

ইহাই কল্যাণের লক্ষণ। বিপত্তিকালে অব্যাকুলিত, 
কাধ্যদক্ষ, নিরত উদ্যম-সম্পন্ন, অপ্রমত্ত ও বিনী- 

তাত্সা মনুষ্যই নিয়ত কুশল দর্শন করেন। দেখ, 

পাণ্ডপুত্রেরা তোমার বাহুস্বৰপ, অতএব তাহা- 

দিগকে ছেদন করিও না, এবং ভ্রাতৃগণের সেই 

ধনের নিমিত্ত মিত্রদ্রোহেও লিপ্ত হইও না। হে. 
রাজন! পাণুর পুক্রদিগের প্রতি কদাচ দ্বেষ করিও 
ন।, তোমার ভ্রাতার সমগ্র ধন যেকপ? তোমারও 

সেইকপ ; হে তাত! মিত্রদ্রোহে মহান অধর্থ্া; 

দেখ, ধাহারা তোমার পিতামহ, তীহারাই তাহা 

দিগের পিতামহ | হে ভরতপ্রবর ! তোমার চিত্ত 

যদি নিতান্ত বিক্ষিগত হইয়া থাকে, তবে বজ্ঞেতে 

ধনদান, প্রেমাস্পদ কামনা-সকলের অনুভব এবং 



৭৮ মহাভারত ৷ [দ্যুত প্রং। অধ্যায় ৫৩] ৫৪ 

ক্স 

নিরাতস্ক হইয়। কামিনীগণের সহিত বিহার করত 

শান্তিলাভ কর। 

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

খর 

ভুর্ষ্যোধন কহিলেন, দ্ধ যেমন সুপের রসা- 

স্বাদন করিতে পারে না, সেইৰপ যাহার বহুবিষ- 

ঘ্নের শ্রবণ আছে, কিন্তু নিজের ধিবণ। কিছুমাত্র 

নাই, সে কখন শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে পারে না) 

পরন্ত আপনি জানির। শুনিয়াও এক লৌকায় 

নিবদ্ধ অপর লৌকার ন্যায় অস্বতত্ত্র হইয়া আমাকে 
মোহযুক্ত করিতেছেন; স্বার্থবিষয়ে আপনকার কি 

মনোযোগ নাই, না আমার প্রতি আপনি দ্বেষ 

করিতেছেন? ফলত আপনকার শীসনানুসারে চলি- 

লে এই ধার্তরাষ্্রগণের আর নিস্তার নাই ; যেহেতু 

আপনি পাশক্রীড়ায় শক্রধন-হরণৰধপ উপস্থিত 

কাধ্যকে ভাবী অর্থাৎ যজ্ঞকালিক বলিয়া নির্দেশ 
করিতেছেন। যাহার পথদর্শক, পরের শিক্ষানুসাঁরে 

চলে, তাহার পথভ্রম হওয়। অতি সহজ, তাদুশ 

নায়কের পদানুগামী পুরুষেরা কিপ্রকারে যথার্থ 
পথে গমন করিতে পারে 2 হে বাজন্! আপানি 

পরিণতবুদ্ধি, বৃদ্ধসেবী ও জিতেক্দ্রিয় হইয়া ও স্ববার্য্য 
সাধনে সমুদ।ত আমাদিগকে বারযার বিমোহিত 

করিতেছেন ! দেখুন, বুইস্পতি কহিয়াছেন, লোৌক- 

ব্যবহার হইতে রাজ্যব্যবহার স্বতন্ত্র; অতএব রাজা 

অপ্রম্ত হইয়! সর্বদাই স্বার্থ চিন্তা করিবেন মহাঁ- 
রাজ! ক্ষত্রিয়ের ব্যবসার জয়েতেই প্রতিঠিত হই- 

যছে, অতএব তাহ ধর্মই হউক বা অধর্মমই হউক 

অবশ্য প্রতিপালন কর! কর্তব্য; আপনার বৃত্তি 

বলির! যাহ নিৰপিত হইয়াছে, তাহাতে আর 
বিচারকি ? হে ভরতর্ধভ! সারথি বেমন প্রতোদ- 

দ্বার! অশ্বদিগকে বশবর্তী করে, সেইৰপ শক্রর 

প্রদীপ্ুশ্রী-গ্রহণেচ্ভু ক্ষত্রির পুরুষ সকলদিকৃই বশা- 
ধীন করিবেন ; গুগুই হউক ব! প্রকাশ্যই হউক, যে 

কোন উপায়্দ্বারা শক্র-বিনাশ করা যায়, তাহাই 

শি 

শন্্রজ্ঞদিগের শস্ত্র বলিয়া স্কৃত হইয়াছে, যদ্দারা 
ছেদন করা য্য়, তাহা শস্ত্র নছে। হে নরেন্দ্র! 
কে শত্রু; কে মিত্র, তাহার কিছু লেখ্য বা পরি মাণ 

নাই, বে যাহাকে সন্ভাপ দেয় সেই তাহার - শত্রু 
বলিয়া উল্লিখিত হয়। হে রাজন্! অসন্তোষই 
সম্পত্তির মূল, এই জন্য আমি তাহা অবলম্বন করি- 
তেছি; যে ব্যক্তি সমুনতির নিমিত্ত যত করেম, 
তিনিই পরম নয়বান্। এশ্বর্য্ে বা ধনেতে মমতা 
কর! কর্তব্য নহে, কেননা পুর্বসঞ্চিত ধন অন্যে 
হরণ করিতে পারে, যেহেতু বলপুর্ববক হরণ করাই 
রাজধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবরাজ বাসব, 
দ্রোহাচরণ করিব না, বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াও 
নমুচির শিরস্ছেদন করিয়াছিলেন; শক্রর গতি এই 
একার সনাতন ব্যবহার তাহার অভিমত ছিল 
বলিয়াই তিনি এপ. করিয়াছিলেন ।. সর্প যেমন 
গর্ভশায়ী ভেকাদি জন্তমকলকে গ্রাস করে, সেইৰপ 
অবিরোধী রাজা ও অপ্রবাসী- সন্ন্যাসী এই. ছুই- 
ব্যক্তিকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাঁখেন। হে বিশা- 
ল্পতে! পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ শক্র কেহই নাই) 
যাহার সহিত সমান-ব্যবসায় সেই শত্রু, অন্যে নহে। 
বর্ধমান শত্রপক্ষকে যে ব্যক্তি মোতপ্রযুক্ত উপেক্ষ' 
করে, ক্র্নশ পরিবদ্ধিত ব্যাধির ন্যায় সেই শত্রুই 
তাহার মুলোচ্ছেদক হয়। বৃক্ষের মুলজাত বলীক 
যেমন অচিরে তাহাকে সংহার করে, সেইৰপ ক্ষুত্র 
শক্রও- পরা ক্রমে অতিশয় বর্ধিত হইতে থাকিলে 
প্রতিপক্ষকে শীঘ্রই বিন করিয়া ফেলে । হে 
আজরশীঢ়! শত্রুর লঙ্গমী আপনকার যেন প্ীতিকরী 
না হয়, দেখুন, সন্ুম্পন্ন মানবগণের নয়বপ এই 
ভারটি মস্তরুদ্বারা বহনীয়। যে ব্যক্তি জন্ম-প্রভৃতি 
জীবদেহাদির স্বাভাবিকী বৃদ্ধির ন্যায়- অর্থের বৃদ্ধি 
আকাজ্মণ করেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে নিঃসন্দেই 
বর্ধিত হইতে থাকেন, ফলত বিক্রমই সদোরদ্ধির 
কারণ। পাগুবদিগের এশ্বর্য প্রাপ্ত না হইলে আ- 
মার আর সুখে নিদ্রা-হইবে-না ; আমি, হয় সেই 
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০ 

শকুনি কহিলেন, হে বিজয়িশ্রেন্ঠ ছুষ্যোধন ! 
পাগুপুভ্র যুধিষ্টিরের এই যে লক্ষী অবলোকন 
করিরা তুমি সন্তাপিত হইতেছ, আমি দ্যুতদ্বার। 
তাহা হরণ করিয়৷ লইব। হে রাজন্্! সংগ্রতি 

তাহাকে আহ্বান কর; দেখ, অভিজ্ঞপুরুষ অন্ম- 

ন্ষেপ করত অক্ষত হইয়া অনভিজ্ঞব্যক্তিকে জয় 

করিয়া থাকেন। হে ভারত ! পণই আমার ধনুক, 

অক্ষসকলই শর, অক্ষের হৃদয়ই জ্যা এবং কপটতা৷ 

আমার রথ। 
ভুর্য্যোধন কহিলেন; হে বাজন্ ! এই অক্ষাভিজঞ 

মাতুল দ্যুতক্রীড়াদ্বারা পাগুবগণ হইতে রাজশ্রী 
আহরণ করিতে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব 

আপনি তাহাতে অনুমতি করুন । ধৃতরাষ্ট্র কহি- 
লেন, আমি মহাত্মা ভ্রাতা বিছুরের শীসনে অব- 

স্থিত আছি, -অতএব তাহার সহিত মিলিত হইয়া 

এই -কার্ষ্যের কর্তব্যাকর্তব্যতা অবধারণ করিব। 

দুর্ষ্যোধন কহিলেন, হে কৌরব ! বিছ্ুর পাণুব- 

দিগের হিতকাধ্যে যেকপ নিযুক্ত আছেন, আমী- 
দিগের সেকপ নহেন, সুতরাং তিনি নিঃসংশয়ে 

উপস্থিত কার্ষ্য হইতে আপনকার বুদ্ধি অপনীত 

করিবেন । হে কুরুনন্দন! অন্যের বুদ্ধিবল অবলম্বন 

করিয়া পুরুব আপনার কাধ্যারস্ত করিবেক না, 

কেননা কার্য্যবিষরে দুইজনের মত সমান হয় না। | 

মন্দ ব্যক্তি দ্যুত [দি ভয়জনক ব্যাপার পরিহার- 

পূর্বক আত্মরক্ষা করত বর্ষাকালীন ক্রি কাটের 

নযায় বিল! চেষ্টায় অবস্থিত থাকিয়াই অবসন্ন হইয়। 

পড়ে! মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্ত ব্যাধিসকলও 

প্রতীক্ষা করে না এবং যমও প্রতীক্ষা, করেন না, 

অতএব যাবৎ সুস্থ থাকিবেক তাবৎকালপর্্যন্তই 
মক্ললাভের অনুষ্ঠান করিবেক। ধৃতরাষ্্রী কহি- 
লেন, হে পুভ্র ! বলিষ্ঠব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহ 

করিতে কোন প্রকারেই আমার রুচি হয় না, দেখ, 
শক্রতা বিকার জন্মাইয়। দেয় এবং তাহাই অলৌহ- 
নির্দিত" শস্ত্র হইয়া উঠে। হে রাজপুত্র ! কলহের 
অতিভয়ানক প্রয়োজক দুযুতৰ্প অনর্থকে তুমি 

অর্থজ্ঞান করিতেছ) যেকোন প্রকারে হউক এক 

বার তাহা প্রবৃত্ত হইলেই, তীন্ষ্ধার অসি ও সায়ক 
সমুদায়ের স্যন্টি করে। ভুয্যোধন্ কহিলেন, পুরা- 
কালীন" পুরুষেরা দ্যুতব্যবহার প্রণয়ন করিরা গিয়া- 

ছেন, তাহাতে বিনাশ বা যুদ্ধব্যাপার নাই, অতএব 
সংপ্রতি শকুনির বাক্যে আস্থা করিয়া আপনি 

শীঘ্র সভানির্ম(ণের আজ্ঞা প্রদান করুন! দেখুন? 

দেবনে প্ররৃত্ত হইলে আমাদিগের শক্র পরাভবৰপ 

বিশিষ্ট স্বর্স্ার অনাবৃত হইবে; ফলত তদনুষ্ঠারী 

ব্ক্তিদিগের সেইৰপ অনায়ীস-সাধ্য স্বর্ণলীভ হও- 

যাই উপযুক্ত, একপ হইলে আপনার সহিত পাগুব- 
দিগেরও তুল্যতা হইবে, অতএব আপনি তাহা 
দিগের সহিত ছুরোদরের অনুষ্ঠান করুন। খৃতরাষ্্ 

কহিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, ইহাতে আমার রুচি 

হইতেছে নাঃ হে নরেন্দ্র! যাহা তোমার প্রিয় হয়, 

তাহাই.-কর, কিন্তু সেই কথানুসারে কার্য করিয়া 

পশ্চান্তাপিত হইবে, যেহেতু ঈদৃশ অধর্ম্মানুগত 

বাক্য কখন শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। বুদ্ধিবিদ্যান্ধু- 

গ্রামী দুরদর্শী বিছুর এ সমস্তই জানিতে পারিয়া- 

ছিলেন, এক্ষণে ক্ষত্রিয় জীবনান্তকর সেই এই মহ, 

তন্ন দৈবাধীন উপস্থিত হইল। 
বৈশল্পায়ন কহিলেন, দৈবব্মুটচেতা মহামনা 

রাজা ধৃতরাষ্ট্ দৈবকেই শ্রেষ্ঠ ও দুস্তর মনে করিয়া 

এই কথার উল্লেখপুর্বক পুভ্রবাক্যে অবস্থিত হইয় 

ভূৃত্যবর্গকে বিশেষৰপে আজ্ঞা করিলেন; তোমরা, 
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০... 

বিচিত্রিত, শতদ্বার-বিশি্উ, দৈর্ঘ্য বিস্তারে এক এক 
ক্রোশ পরিমিত, তোরণস্ফাটিক নামে একটি উৎ- 
কষ্ট সভামণ্ডপ শীঘ্র নির্মাণ কর। তখন প্রজ্ঞা- 

সম্পন্ন সুনিপুণ সহক্র সহজ্র শিল্পিগ্ণ তাহার আজ্ঞ। 

শ্রবণে ত্বরান্বিত, নিঃশঙ্ক ও নিবিষ্টচিত্ হইয়া অবি- 
লঙ্বে তাদৃশী সভা নিম্মাণ-পুর্বক তথায় সমুদয় 
দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিল। অনন্তর তাহারা 

বষ্টান্তঃকরণে সেই অপ্পকাল-মধ্যে নিষ্পন্ন, বহ্ুরত্ব 
সমাকীর্ণ, সুবর্ণখচিত নানাবর্ণ আসন সমন্বিত, রম- 
ণীয়, বিচিত্র সভাগৃহের কথা রাজসমক্ষে নিবেদন 

করিল। তত্পরে বিদ্যাবান্ নরেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র মস্তি 
প্রধান বিছুরকে এই কথা বলিলেন, তুমি আমার 
আদেশানুসারে রাজপুত্র যুধিষ্ির সশীপে গমন 
করিয়। তাহাকে শীঘ্র এন্থানে আনয়ন কর; তিনি 
ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগত হইয়া আমার এই বহু- 

রত্র-সমন্বিতাঃ মহামুল্য শযষ্যাসন-সম্পন্না, বিচিত্রা 

সভা সন্দর্শন করুন এবং ইহাতে হ্ৃদ্যুতের আরম্ত 

হউক। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! নরাধিপ ধৃত- 
রাষ্ট্র পুত্রের মত জানিয়া এবং দৈবকে ভুস্তর মানি- 
য়াই এইৰপ করিলেন; পরন্ত বিজ্ঞপ্রবর বিছ্ুর 
অন্যায়ে এইবপ উক্ত হইয়া! ভ্রাতার বাক্যে অনু- 
মোদন ন। করিয়া এই কথা বলিলেন, রাজন্ ! 
আপনকার এই আদেশ-বাক্য আমার অনুমোদিত 
হইতেছে না, আপনি কদাচ এপ করিবেন না, 
আমি কুলনাঁশ হইতে ভীত হইতেছি) হে নরেন্দ্র! 
আমার এই শঙ্কা হইতেছে যে, দ্যুতজন্য আপন- 
কার পুজ্রের! বিচ্ছিন্ন হইলে নিশ্চয়ই কলহ হইবে। 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, বিছ্ুর ! যদি দৈবপ্রতিকুল না 
হন, তবে কলহ আমাকে তাপিত করিতে পারি- 

বেক না) দেখ, এই সমস্ত বিশ্ব স্বাধীন নহে, দৈববশে 
স্থাপয়িত। বিধাতার নিয়োগানুসারেই চোিত হই- 

তেছেঃ অতএব আমার শাসনক্রমে অদ্য তুমি 

নিবিষউটচিন্ত হইয়া সহত্তস্তন্ত যুক্ত, কাঞ্চন বৈদৃধ্যাদি : কুন্তীনন্দন ছুদ্ধর্ষ রাজা যুধিষ্টির-সন্নিধীনে উপনীত 

হইয়] তাহাকে শীঘ্র আনয়ন কর। 
পঞ্চপঞ্চযাশ অধ্যায় সমাগত । 

8০ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরা কর্তৃক বল- 
পুর্বক নিযুক্ত হইয়া বিছুর সুশিক্ষিত মহাবেগ- 

বিশিবউ উৎকৃউ বলিষ্ঠ অশ্বগণদ্বারা ইন্দ্র প্রস্থে মহা- 
মনা পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রস্থিত হইলেন । সেই 

মহারুদ্ধি ধর্মাত্সা, নরনাথ যুধিষ্টিরের রাজধানীর 

পথ অবলম্বন করিয়া তাহার সন্ধানে আগমন- 

পুর্ববক স্ততিপাঠক দ্বিজীতিগণ-কর্তৃক পুজ্যমান 
হইয়া তনধ্যে প্রবেশ করিলেন, পরে কুবের সদন- 
সদৃশ রাজগৃহ প্রাগ্ড হইয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির-সমীপে 
উপনীত হইলেন। অজমীঢ়নন্দন সত্যনিষ্ঠ মহাত্মা 
রাজা যুধিষ্টির তাহাকে যথাবৎ পুজা-পুর্বক গ্রহণ 
করিয়া পরিশেবে ধৃতরাধ্র ও তাহার পুভ্রগণের 
কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 

যুধিষ্টির কহিলেন, হে ক্ষত্ঃ! আপনকার চিত্র 
অপ্রসন্নতা দৃষ্ট হইতেছে; আপনি কুশলে আসি- 
য়াছেন ত ? ধৃতরাষ্থরের পুত্রের তাহার প্রতি অন্ু- 
কুল আছে তঃ? প্রজারাও ত তাহার বশব্তী 
আছে 2 

বিছুর কহিলেন, হে রাঁজন্ ! জ্ঞাতিবর্গে পরি- 
ৰৃত ইন্দ্রকপ্প মহাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী 
আছেন; তিনি বিনীত পুক্রগপদ্বারা এত, শোক 
শুন্য ও দৃঢ়চিন্ত থাকিয়া আক্মৌৎকর্ষ সাধনে নিরত 
রহিয়াছেন। পরন্ত কুরুরাজ তোমাকে কুশল ও. 
ধনাদির অনপচয়-বিষয়ক প্রশ্ন-পুর্ব্বক এই কথা 
বলিয়াছেন, “ হে পুত্র! তোমার ভ্রাভূগণের এই 
সভাটি তোমার সভারই তুল্যৰূপা হইয়াছে, অত- 

এব তুমি আগমনপুর্ববক ইহা অবলোকন কর । হে 
পার্থ! ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া এই সভায় 
সুস্থাদ্যুতের অনুষ্ঠান ও রমণ কর; তোমাদিগের 
সমাগমে আমরাও আীতিযুক্ত হইব, এবং সমাগত 
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সমস্ত কৌরবেরাও হর্ষানুভব করিবেন ।” হে নৃপ- 

তে! মহাত্স৷ রাজা ধৃতরাষ্ত্র তথায় বে সকল দ্যুত- 
কার নিযুক্ত করিয়াছেন, তুমি সেই ধূর্ভদিগকে 

সনিবিষউ দ্েখিবে, এই নিমিত্েই আমি এখানে 

আসিয়াছি, অতএব সেই রাজাজ্ঞা প্রতিপালন 

কর। যৃথিষ্টির কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! দুযুতত্রীড়ায় 
আমাদিগের কলহ হইবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া! 

কোন্ ব্যক্তি ভুরোদরে প্রবৃত্তি করে ? আপনিই বা 

কি উপযুক্ত বোধ করেন, বলুন, আমরা সকলেই 
আপনকার বাক্যে অবস্থিত আছি । বিছ্ুর কহি- 

লেন, দযুত যে অনর্থের মুল, তাহা আমি বিলম্ণ 

জানি এবং ইহার নিবারণ-বিষয়ে যত্বও করিয়াছি- 

লাম, তথাপি রাজা জামাকে তোমার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন; অতএব হে বিদ্বন্! ইহ। শুনিয়া যাহা 

শ্রেয় হয়, কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বির! রাজা 

হ্বান না করেন, তবে অনিচ্ছু হইয়া আমি তাহার 
সহিত ক্রীড়া করিব না, আহত হইলে কদাচ পরা- 
আখ হই না, ইহাই আমার চিরন্তন ব্রত নিবপিত 

ধৃতরাষ্ট্রের পুভ্রগণ ভিন্ন তথায় আর কোন্ কোন্ 

ধ্ তর! ক্রীড়ার্থে উপস্থিত আছে? যাহাদিগের 

সহিত মিলিত হইয়া আমরা শত শত ধন-দ্বারা 

ক্রীড়া করিব, সেই দ্যুতকারদিশের কথা আপনাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন। বিছ্ুর কহিলেন, হে 

বিশাম্পতে! অন্তত ীভিজ্ঞ, কৃতহস্ত, মধ্যাদী অতি- 

ক্রম-পূর্বধক ক্রীড়াকারী, গ্রান্ধাররাজ শকুনি, রাজা 

বিবিংশতি, চিত্রসেন, সতাত্রত, পুরুমিত্র ও জয়, এই 

সকল দ্যুতকার তথায় উপস্থিত আছে। যুখি্টির 

কহিলেন, তবে মহাভয়ঙ্কর কপটাচারী ধর্ত দ্যুত- 

কার-সকল তথায় সনিবিউ রহিয়াছে; পরন্ত তাহ 

বলিয়া আমি আঁর কি করিব! বিধাতার আবিক্ট 

দৈবের বশেই এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, 

ইহা! কদাচ স্বাধীন নহে । হে কবে! পিতা সততই 

পুভ্রের ইচ্ছানুগামী হইয়া থাকেন, জুতরাৎ পুক্র- 

পক্ষপাতী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আভ্ঞায় আমি ছুরো- 

দ্র দেবনে ইচ্ছা করি না, তবে আপনি আমাকে 

যেৰপ বলেন আমি অবশ্যই তাহ! করিব) অপিচ 

শকুনি প্রগল্ভ হইয়া যদি আমাকে সভাতে আ- 

পূ 

আছে। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ধর্মরাজ, বিছুরকে এইৰপ 
কহিয়৷ অবিলম্বে যাত্রার উপযোগী সমুদায় আয়ো- 
জন করিতে আজ্ঞা প্রদান-পুর্বক পরদিন আত্মীয়- 
বর্গ, দ্রোপদীপ্রভূতি মহিলাগণ ও অনুচরদিগের 
সহিত প্রস্থান করিলেন। “কোন তেজঃ পদার্থআপ- 
তিত হইয়া যেমন চক্ষুর শক্তি লৌপ করে, সেই- 
ৰূপ দৈবই মন্ুব্যের বুদ্ধিমৌষণ করে ; মনুব্য যেন 
পাশদ্ধারা বদ্ধ হইয়া বিধাতার বশবর্তী হয় ;” এই 
কথা বালয়া পৃথানন্দন অরিন্দম যুধিঠির সেই 
আহ্বানের প্রতি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া বিছু- 
রের সহিত চলিলেন। কালের নিয়মান্ুসারে ধৃত- 
রাষ্কর্তৃক আহুত হইয়া পরবীরহন্তা রাজা পাণু- 
তনয় বাহ্লীকদত্ত রথোপরি আব, পরিচ্ছদ্যু্ত 
ও রাজলঙ্গনী-্বার৷ দীপ্যমান হইয়া ব্রাঙ্মণগণকে 

অগ্রে করত ভ্রাতৃবর্গের সহিত হাস্তিন-পুরে প্রস্থান 
করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া সেই ধর্্াত্মা 
বীধ্যবান্ মহাবাহ্ছ বিভু* ধৃতরাই্ত্র-তবনে গমন-পুর্ববক 
তাহার সহিত মিলিত হুইলেন। প্রথমত. তিনি 
ভীয়, দ্রোণ, কর্ণ, কূপ ও অশ্বপ্থামার সহিত মিলিত 
হইয়া বথান্যায়ে বন্দন আলিঙ্ষনাদি করিলেন, 
পরে মোমদত্ত, ছুরধ্যোধন, শল্য, শকুনি, ছুঃশা- 

ন-প্রভাতি ভ্রাতৃগণ' জয়দ্রথ, সমুদায় কুরুগণ ও 
যে সমস্ত ভূপালবর্গ তথায় পুর্বেই সমাগত হইয়া- 
ছিলেন, সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিলেন । তৎ- 
পরে সেই মহাবাহু সকল ভ্রাতৃগণে পরিবারিত 
হইয়া ধীসম্পন্ন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বাসগৃহে প্রবেশ 
করিলেন। তথায় তানি তারানিকরে সতত পরিবৃত! 
রোহণীর ন্যায় স্ুধাগণ-সংরৃতা পতিত্রতা দেবী 
গান্ধীরীকে সন্দর্শন ও অভিবাদন করিলেন এবং 
গান্ধারীও তাহাকে প্রতিন/ন্দত করিলেন। পরি- 
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শেষে যুখিষ্ির বৃদ্ধ পিতা প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের সহিত 

সাঙ্গাৎ করিলেন। হে-রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্্র তা- 

হার ও ভীমসেন-প্রভৃতি অপর চারিজন কৌরব- 

নন্দন পাগুবের মন্তকীভ্রাণ করিলেন। কৌরব- 

গণ প্রিয়দর্শন পুরুষব্যাভ্র পাগুবদিগকে দেখিয়া 

সকলেই হৃষট হইলেন। অনন্তর পাগুবেরা সক- 

লের অনুমতি লইয়া রত্রান্বিত গৃহসমুদারে প্রবেশ 

করিলেন) তথায় উপগত হইলে ছুঃশলা-প্রভৃতি 

মহিলাগণ তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন | 

দ্রোপদীর দেদীপ্যমানা পরমা সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়া । 

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূসকলে অসন্ত্টচিন্তা হইলেন 

পুরুষব্যাপ্র পাগুবগ্রণ স্ত্রীদিগের সহিত সমালাপ 

করিয়া ব্যায়াম-পূর্বক নিত্য ক্ৃত্য সমস্ত ও বেশ- 

ভুষা করিলেন, পরে দিব্য চন্দনে চর্চিত ও ক্কতা- 

ডিক হইয়া কল্যাণ-মানসে ত্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন- 

পুরধ্বক স্ুরুচির অন্ন ভোজন করিয়া শয়ন-মন্দিরে 

প্রবেশ করিলেন ; তৎপরে যাহা কিছু লাভ করিতে 
হয় তাহা প্রাপ্তি-পুর্ববক প্রীত হইয়া রমণীগণের 

গীত শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। পর- 

পুর-বিজয়ী কুরুপুঙ্গবগণের সেই পুণ্যরজনী রতি- 

বিহবার-প্রসঙ্গে অতিবাহিতা। হইল । তাহার! জুখে 

শয়ান, বিশ্রান্ত ও বন্বিগণ-কর্তৃক স্তয়মান হইয়। 

প্রাতঃকালে যথা সময়ে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, পরে 

আহক ক্কত্য সমাপনানন্তর কিতবগণের অতিননদন- 

সহকারে রমণীয় সতামগ্পে প্রবিষ্ট হইলেন | 

ঘট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
সপটিটি টি বি 

_বৈশম্পায়ন কহিলেন, যৃধিষ্টির-প্রভৃতি পাগুবগণ 

সভা প্রবেশানন্তর সমস্ত পার্থিববর্গের সহিত মিলিত 

হইয়া! পুজার্হব্যক্তিদিগকে বন্দনা এবং ব়গক্রমান্থ- 
সারে সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন সন্তাষণাদি করিয়া 

 মহামুল্য আন্তরণ-যৃক্ত বথা যোগ্য পবিত্র আসনে 

উপবিষ্ট হইলেন । তীঁহারা ও সমুদয় নরেন্দ্রগণ 

উপবেশন করিলে তথায় নুবলাত্মজ শকুনি যুধি- 

ভিরকে সম্বোধন -পুর্ব্বক এই কথা বলিলেন, রাজন্! 
পাশত্রীড়ার্থী ও তদ্দর্শনেচ্ছ পার্থিবগণে সভা সমা- 
কীর্ণা হইয়াছে; সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করি- 
তেছেন ) অতএব এক্ষণে অক্ষনিক্ষেপ-পুর্ববক ক্রী- 
ড়ার নিয়ম করা উচিত। যুধিত্ঠির কহিলেন, হে 

রাঁজন্! কপট পাশক্রীড়া অতিশয় পাপকর্ম, 
ইহাতে ক্ষজরিয়-পরাক্রমও দৃৰ্ট হয় না এবং নিশ্চিত 
নীতিও নাই, তবে আপনি দ্যুতের প্রশংসা করিতে- 
ছেন কেন 2 দেখুন, প্রবঞ্চনায় কিতবের যে কিছু 
গৌরব, বুদ্ধিমান্ মানবেরা তাহার প্রশংসা করেন 
শা, অতএব হে শকুনে : নৃশংসের ন্যায় আমা- 

দিকে অন্যায়ে পরাজিত করিবেন না । শকুনি 
কহিলেন, যে মহামতি কিতব জয়পরাজয় বিবে- 
চনায় অভিজ্ঞ, প্রতিপক্ষের প্রতারণায় প্রতিকারজ্ঞ 

এবং অক্ষসন্বন্ধীয় বহুবিধ চেষ্টায় অপরিশ্রান্ত, তিনিই 
দুযুতের মন্দ জানেন এবং তৎসংক্রান্ত প্রক্রিয়াতে 

সকলই সন করেন । হে পার্থ! অক্ষেতে জয় পরা- 
জয় ব্যবহারৰপ যে পণ তাহাই আমাদিগকে অভি- 
ভূত করিতে পারে এবং তাহাই ইহাতে দোষ বলিয়া 
গণ্য হয়); অতএব হেরাজন্ ! তুমি শঙ্কা করিও 
না, আইস আমরা ক্রীড়া করি; আর বিলঙ্ষে প্রায়ো- 
জন নাই, সম্প্রতি কি পণ রাখিৰে তাহার নিৰপণ 
কর | যুধিন্টির কহিলেন, যিনি ন্বর্গাদিলোক প্রা 
পক এই সমস্ত কর্্মজ্ঞানাদি বিষয়েই নিয়ত সঞ্চরণ 
করেন, সেই অসিত মুনিপু্র মুনিসভম দেবল এই- 
বপ কহিয়াছেন যে, কিতবদিগের সহিত কপটতা- 
পূর্বক পাশত্রীড়া করা অতিশয় পাপকর্ম্ম ; ধর্মা- 
সহকারে যুদ্ধে জর লাত করাই উত্তম ক্রীড়া, দুযুত- 
্রীড়। উত্তম নহে । আর্ধ্যপুরুবের! ল্লেচ্ছতাষ! ব্যব- 
হার ও কপটাচরণ করেন না; ক্রুরতা ও শঠতা- 
শুন্য যুদ্ধ করাই সৎপুরুষের ব্রত। হে শকুনে! 
আমরা যে ধনদ্বারা শক্তি অনুসারে ব্রাহ্গণগণের 
উপকার সাধন শিক্ষা করিতে বিশেষৰপে যত পা- 
ইয়। থাকি, আপনি মর্যাদা অভিক্রম-পুর্ববক ক্রীড়া. 
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করত তাহা অপহরণ করিয়া লইবেন না, শক্র- 

দিগকে বৃথা পরাজয় করিবেন না। প্রতারণা-দ্বারা 

আমি লুখ বা ধনসমস্ত, কামন। করি না; প্রতারণা- 

পরায়ণ না! হইলেও কিতবের এই ব্যবহার কখন 

প্রশংসিত হইতে পারে না| 

শকুনি কহিলেন, হে যুখিষ্ির ! দেখ, জিগ্রীবাৰপ 
নিক্ৃতি-সহকারে শ্রোত্রির শ্রোত্রিয়দিগের নিকটে 

গমন করেন, তন্তৃজ্ঞানী পুরুষ নিরৃতি-সহকারেই 

অতত্বজ্ঞের সমীপে উপনীত হন, এবং বিদ্বান্ 

ব্যক্তিও নিকৃতি-সহকাঁরে অপ্পজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নি- 

কটে যাইয়া থাকেন) তাদৃশী নিক্লৃতিকে লোকে 

নিকৃতিই বলে না সেইৰপ অক্ষে সুশিক্ষিত পুরু- 

বই.অক্ষ লইয়। নিকৃতি-সহকাঁরে অনভিজ্ঞের সনি- 

হিত হন, সুতরাং তাহাও নিকৃতি বলিয়াগণ্য হইতে 

পারে না। হে যুধিষ্ঠির ! নিক্ৃতি-সহকারেই ক্ৃতাস্্ 

পুরুষ অক্ুতাস্ত্রর নিকটে এবং বলিষ্ঠ ছুর্বলের 

নিকটে উপগত হন; এইৰপ সকল কর্মোতেই নি- 

কৃতি-পুর্বরক ব্যবহার হয়; অতএব তুমিও এই- 

বপে আমার নিকটে আসিয়া যদি নিক্কৃতি মনে 

কর--ষদি দ্যুতক্রীড়ায় তোমার ভয় হয়,তবে তাহা 

হইতে নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আই্লুত 

হুইলে নিরুস্ত হুই না, আমার এই ব্রত নির্ধারিত 

আছে) হে রাজন্ £ বিধাতাই বলবান্, আমিও 

দৈবের বশবর্ভাঁ রহিয়ছি ; সংপ্রতি এই জনসমাজে 

কাহার সহিত আমার ক্রীড়া হইবে, এবং আমার 

প্রতিপক্ষে পণ রাখিতে পারে? এমন আর কোন্ 

সভিক বিদ্যমান আছে বল, পরে দ্যুতারস্ত কর। 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বিশাম্পতে ! আমি খল- 

রত্ুসমন্ত প্রদান করিতেছি, আমার এই মাতুল 

শকুনি আমার নিমিত্ত ক্রীড়া করিবেন। যুিষ্ঠির 

কহিলেন, অন্যদ্বার। অন্যের দুযুতক্রীড়া আমার 

বুদ্ধিতে অসঙ্গত প্রতীত হইতেছে; হে বিদ্বন্! 

তুমিও-ইনা। স্বীকার কর; তবে যদ্দি একান্ত অভি- 

লাষ হয় আরস্ত হউক । 

লাশটি 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্যুতারন্ত স্থির হইলে পর 

সেই সমাগ্রত রাজগণ ধৃতরাষ্ত্রকে অগ্রে করিয়া 
সকলেই সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন | হে 

ভরতনন্দন ! তীক্ম, দ্রোণ, কপ ও মহামতি বিছুর 

অনতিজ্ৃচিত্তে তাহাদিগের অনুবর্তন করিলেন । 

মহারাজ ! মহাভাগ দেবগণ একত্র সমবেত হইলে 

স্বর্গের যে প্রকার শোভ। হয়, সেই সিংহঞ্জীব মহা 

তেজস্বী নরপতিগণ সমাগত হইয়া যুগ্ন যুগ্ম ও পৃথক্ 
পুথক্ পে বিচিত্রবর্ণের ভুরি ভুরি আসন-দমস্ত 
গ্রহণ করিলে এ সতারও তাদৃশী শোভা হইল। 
ফলত তাহার সকলেই ভাস্বরমূর্তি শৌর্যসম্পন্ন ও 
বেদজ্ঞ। দর্শকগণ উপবেশন করিলে পর সুহ্দ্যু- 

তের আরন্ত হইল। যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্ 
ছুর্যোধন ! সাগরাবর্ত-সন্ভুত, উত্রুষ্ট কনকবিভূষিত 
এই যেন্ুদৃশ্য বহুমুল্য মনিময় হার এই ধন আমার 

পণ রহিল, তুমি বে ধনদ্বারা আমার সহিত ক্রীড়া 

করিবে, তোমার সেই প্রতিপণিত বস্তু কৈ? দুষ্যো- 
ধন কহিলেন, আমার মণিসমস্তও আছে এবং বহু- 

সংখ্য ধনও আছে” কিন্ত অর্থে আমার মতৎসরত 

নাই, সে যাহা হউক তুমি এই পণ জয় করিয়া লও। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অক্ষ-তত্বজ্ শকুনি 

সেই অক্ষ-সমস্ত গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 

যুধি্িরকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল : 
সগুপঞ্চাশ অধ্যায় সমাগ । 

০7৩ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শাকুনে ! কেবল কপটতা দ্বারা 

তুমি যে দুরোদরে জয়লাভ করিলে এই নিমিত্ডেই 

কি গর্বিত হইতেছ ? ভাল আইস আমর! সহজ 

সহজ পণ রাখিয়! ক্রীড়া করি ; আমার নিফসহক্র- 
পরিপুরিত মঞ্জযা-সমুদায়, কোব, অক্ষয় ধন ও 

অনেকানেক ন্বর্ণরৌপ্যময় ধাতু আছে, হে রাজন্! 

এই ধন আমার পণ রহিল, ইহার দ্বারা আমি তো- 

মার সহিত ক্রীড়া করিতেছি । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, যুধি্ঠিরের এই কথায় 
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শকুনি সেই কুরুকুলধুরন্ধার, অক্ষয়সত্বসম্পন্ন, মহী- 
পতি জ্যেষ্ঠ পাগুবকে বলিলেন, এই আমার জিত 

হইল! -যুধিষ্টির কহিলেন, জলদ ও জলবিতুল্য 

নিনাদযুক্ত, সহজরথসদৃশঃ ব্যান্চর্্ারৃত, স্থুপ্রাতি- 

ঠিত, সুন্দর চক্র ও উপস্কর-সমন্থিত, শ্রীমান্ঃ কি- 

স্কিণীজ।ল-ভূুষিত, হৃদয়াহ্লাদন, যে রাজরথ আমা- 

দ্রিগকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে, এবং কোন 

ভূচর ব্যক্তি যাহাদের পদবিক্রম হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে পারে না, কুমুদের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, 
রাষ্ট্রপ্রশংসিত, একপ উৎকৃষ্ট অক্ট অশ্ব যাহাঁকে 

বহন করে, সেই জয়শীল পবিত্র রথবর এবার 

আমার পণ রহিল; রাজন্! তাহার দ্বারা আমি 

তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি । ইহা শুনিয়া 
শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পূর্বক অক্ষ নিক্ষেপ 

করিয়। যুধিষ্টিরকে কহিলেন, এই আমার জিত 
হইল! যৃথিষ্টির কহিলেন, আমার ভদ্রিকা। কহু- 
কেয়ুর নিষ্ষপ্রভৃতি নানাপ্রকার মণিকাঞ্চনময় অল- 

স্কারে বিভূষিতা, মহার্থ মাল্যাভরণা, রুচিরবসনা, 
চন্দরনচর্চিতা, চতুঃ্যফ্টিকলায় বিশারদা, বিশেষত 

বৃত্যগীতবিষয়ে সুনিপুণা, এক লক্ষ যুবতী দাসী 

আছে; আমার আদেশানুসারে তাহারা দেব দ্বিজ 

ও রাজগণের সেবা করিয়। থাকে; হে রাজন্! 

এবারে সেই দাসীৰপ ধন আমার পণ রহিল, আমি 
২ 

তাহার দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি । 

ইহা শুনিয়া শকুনি_প্রতারণা অবলম্বন-পুর্ববক 
অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্টিরকে কহিলেন, এই আ- 
মারিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার নিয়ত- 

প্রাবার-বসন ও ন্থুমার্জিত কুগুলধারী, কাধ্যদক্ষ, 
অনুকূল, প্রাজ্ঞ, মেধারী, ও জিতেক্দ্রিয় শতসহজ্ 

তরুণবয়স্ক দাস আছে, তাহার। পাত্রহস্তে করিয। 

দিবারাত্র অতিথিদ্রিগকে ভোজন করায়, হে রাজন্! 

এবারে সেই দাসবপ ধন আমার পণ রহিল, তাহার- 
দ্বারা আ)ম তোমার সহিত ক্রীড়া করিতে ছ। 

ইহ শুনিয়া শকুনি প্রতারণা অবলম্বন-পুর্ব্বক 

অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধি্িরকে কহিলেন, এই আ- 
মার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সৌবল! 
আমার সুবর্কক্ষ, অলঙ্কৃত, পদ্মক-রঞ্জিত, হেম- 
মালী, স্থৃদন্ত, রাজ-বহনোচিত, সমরে সর্ধপ্রকাঁর 
শব্দ সহনম্পীল, লাজগলদগ্ডেরন্যায় দন্তযুক্ত, মহাকায় 

নবমেঘ-সদৃশ সহস্রসঙ্থ্য মত্ত হস্তী আছে, তাহারা 
সকলেই পুরতেদনে সমর্থ এবং সকলেরই আট আট 
হস্তিনী আছে; হেরাজন্! এবারে সেই ধন আমার 
পণ রহিল, তাহারদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়। 
করিতেছি । 

যৃধিষ্ঠির এই কথা বলিলে সুবলতনয় শকুনি যেন 
উপহাস করত তাহাকে কহিলেন, এই আমার 

জিত হইল! যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমার যে পরি- 
মাণে হস্তী আছে, রথও সেই পরিমাণে আছে, তৎ- 

সমুদায় হেমদপগ্ডান্িত, পতাকী, সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত 
এবং বিচিত্রযোধী রথিসমূহে উপপন্ন ; সেই সকল 
রথী যুদ্ধ করুক আর নাকরুক প্রতোকে সহজ মুদ্রা- 
পর্যন্ত মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে; হে রা 
জন্! এবারে সেই রথনৰধপ ধন আমার পণ রহিল, 
তাহার দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করি- 

তেছি। 

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে, কৃতবৈর ছুকচিত্ত 
শকুনি তাহাকে কহিলেন, এই আমার জিত হইল! 

যুধিষ্টির বলিলেন, অরিন্দম চিত্ররথ যৃদ্ধে জিত ও 
পরাভূত: হওয়ায় তুষ্ট হইয়া গান্ভীবধন্বা ধনগ্ুয়কে 
প্রীতি-পুর্বক যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ক- 

সম্বন্ধীয় সেই হেমমালালঙ্কৃত তিত্তিরি কল্মাষ অশ্ব- 
সমস্ত এবারে আমার পণ রহিল ; হে রাজন ! সেই 
ধন দ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি । 
ইহা শুনিয়া! শকুনি প্রতারণা অবলষন-পুর্বক 

অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্টিরকে কহিলেন, এই 

আমার জিত হইল! যৃধিত্তির বলিলেন, আমার 
দশ সহত্র শ্রেষ্ঠ রথ ও শকট আছে; তৎসযুদায় 
নানাপ্রকার বাহনদ্বারা সংযোজিত হুইয়াই থাকে) 
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অপিচ প্রতিবর্ণ হইতে সহজ সহজ সংখ্যায় উদ্ধৃত 

হইয়া সংগৃহীত-ব্টিসহত্র বীরপুরুষ রহিয়াছে; 
তাহারা, সকলেই বিপুলোরস্ক, বীরপরা ক্রম*ন্মীর- 
পায়ী ও শালিতগুল-ভোজী) হে রাজন্!-এবারে 

এই ধন আমার পণ: রহিল, তাহার, দ্বারা আমি 

তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি। 

ইহা গুনিয়া শুনি: প্রতারণা, অবলম্বন-পৃর্ব্বক 

অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্িরকে বলিলেন, এই আ- 

মারজিত হইল!যুধিষ্টিরকহছিলেন, আমার তামু- 

পাত্রে পরিবৃত চার্রিশত নিধি আছে) তাহার এক 

একটি, অমূল্য শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ জাতবূপ সুবর্ণের পঞ্চ 
দ্রোখশ পরিমিত; হে রাজন্: এবারে সেই ধন আ- 

মার পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি তোমার সহিত 

ক্রীড়া করিতেছি । 
ইহা শুনিয়! শকুনি_ প্রতারণা, অবলম্বন-পৃর্ব্বক 

অন্ষ-নিন্ষেপ করিয়! যুধিষ্টিরকে কহিলেন, এই 

আমার দিত হইল: 
অক্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত | 

৯ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, এইৰপে সর্ধস্থাপহারী 

ঘোর দুরোদর প্রবর্তিত হইলে” সর্ববসংশয়চ্ছেদী 

বিছুর ধৃতরাষ্্রকে -সদ্ধোধিয়া এই কথা বলিলেন, 

মহারাজ ! যুমূর্ষ, ব্যক্তির উষধে যেমন রুচি হয় না, 

তক্দরপ মদীয় 'বাক্য আবণে -আপনকার রুচি না 

হইতে পারে, তথাপি আমি যাহা বলিতেছি তা- 

হাতে বিশেবৰপে: প্রণিধান করুন ! ভারতকুল- 

বিনাশকারী পাপাত্বা ছুর্য্যোধন _পুর্ব্বে জন্সিবামাত্র 

যখন খোমায়ুর ন্যায় বিকটন্বরে শব করিয়াছিল, 

তখন এ নিশ্চয়ই: আপনাদিগের ধংসহেতু সন্দেহ 

নাইন; ছুর্য্যোধনকপী গোমায়ু গৃহমধ্যে বাস করি- 

তেছে, আপনি মোহ-প্রযুক্ত তাহা বুঝিতেছেন না 

সম্প্রতি শুক্রাচার্য্ের -নীতিবাক্য. আমার নিকটে 

শ্রবণ-করুন। মধুব্যবসায়ী ব্যক্তি মধু পাইয়া প্র- 

পাতি আর.বোধগম্য করিতে পারে না, মধুলোতে 

পৰ্বতের সেই. উদ্ভুঙ্গভাগে আরোহণ করিয়া সে 

মধুতেই নিমগ্ন হয়, সুতরাং পতনও প্রাপ্ত হইয়। 

থাকে । এই ছুর্য্যোধনও- মধুর ন্যায় অক্ষক্রীড়ায় 
মত্ত হইয়া! হিতাহিত পর্য্যালোচনা করিতেছে না, 
মহারথগণের সহিত শত্রুতা করিয়' শীঘ্রই যে বিনষ্ট 

হইবে তাহা! আর বুঝিতে পারিতেছে না | মহা 

রাজ! আপন্কার বিদিত আছে, পুর্বের তোজগণ- 
মধ্যে অসমঞ্জসীভূত কংসকে অন্ধক, যাদব-ও ভো- 

জেরা সমবেত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 

তাহাদিগের নিয়োগক্রমে শক্রবিনাশী কৃষ্ণ তাহাকে 

নিহত করিলে পর জ্ঞাতিরা সকলে আনন্দিত হইয়া 
শত শত বৎসর বর্ধিত হইয়াছিলেন।- সেইৰপ 

আপনকার নিয়োগক্রমে সব্যসাচী স্যোধনকে নি- 

গৃহীত করুন; এই. পাপাত্সার নিগ্রহে কৌরবগণ 

স্থখে আনন্দ অনুভব করিতে থাকুন । হে রাজন্! 
একটা কাকের বিনিময়ে এই পাণডবপ ম্যুরদিগকে 
ক্রয় করুন; শৃগ্ালের পরিবর্ডে শার্দুল সকলকে 

ক্রয় করুন, অনর্থক শোক-সাগরে নিমগ্ন হইবেন 

ন1| দেখুন” সকল প্রাণীর অভিপ্রায়জ্ঞ, সর্বজ্ঞ, 

সর্রশক্রভয়ঙ্কর  শুক্রাচাধ্য জন্তাস্থরের পরিত্যাগ- 

নিমিত্ত মহান্থরদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 

“কুলরক্ষার্থে একজন পুরুষকে পরিত্যাথ করিবেক' 

গ্রামরক্ষার্থে কুলত্যাগ করিবেক, জনপদের নিমিত্তে 
গ্রাম পরিত্যাগ -করিবেক, এবং আপনার নিমিত্তে 

গৃথিবীপত্যন্ত পরিত্যাগ করিবেক 1” হে পরন্তপ! 
কোন রাজা সুবর্ণ-নিষ্ঠাৰনকারী বনস্থ কতকগুলি 

পক্ষীকে লোভ প্রযুক্ত নিজগৃহে বাস. করাইয়া নি- 

পীড়িত করিয়াছিল। উপভোগ-ও লোভে অন্ধ 

হওয়ার ভিরণ্যার্থী_ হইয়া সে বর্তমান ও ভরিষ্যৎ 

উভয়কাঁলের মঙ্গলই সদ্যো বিন করিয়াছিল ! 

অতএব হে কুরুসত্বম ! আপনি. মোহাত্বা ও অর্থ- 

কামী হইয়া-পাগুবদিগের- প্রতি দ্রোহাচরণ করি- 
বেননা)করিলে সেই পক্ষিহস্তা পুরুষের ন্যায় 

পশ্চাৎ তাঁপিত হইবেন । হে ভারত! মাঁলাকার 

ফ 
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যেমন উদ্যানে বৃক্ষসকলের প্রতি স্নেহ করত পুনঃ 

পুনঃ পু্গ চয়ন করে, তদ্রপ আপনি পাগুবৰপ- 
পাদপনকল হইতে ক্রমশ-সঞ্জাত কুস্মাবলি গ্রহণ 
করুন, অঙ্কার-কারীর ন্যায় তাহাদিগকে সমূলে 
দগ্ধ করিবেন না ! হে রাজন! সমবেত পার্থদিগের 

প্রতিপক্ষে কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? 

অন্যের কথা দুরে থাকুক, অমরগণের সহিত সা- 
ক্ষাৎ অমরনাীথও পারেন না। 

উনষন্টি অধ্যায় সমাগু | 
স্ম্টসট€ ভবদিত 

বিদুর কহিলেন, দ্যুতত্রীড়া মহা কলহের মূল; 

উহীতে পরস্পর ভেদ জন্মে, সুতরাং উহা কেবল 
ভয়ের নিমিতই উপস্থিত হয়; এই ধৃতরাধ্র-তনয় 

দুষ্যোধন তাহা আশ্রয় করিরা ভয়ঙ্কর শক্রতার 
কৃষ্টি করিতেছে । ভীবণ সেনাসমন্বিত প্রতীপবংশ- 
জাত শান্তনুনন্দনগণ ও বাহ্লিক-প্রভৃতি রাজবর্গ 

সকলেই ছুর্য্যোধনের অপরাধে কঈতর অবস্থা প্রাপ্ত 

হইবেন। বৃষভ যেমন মদভরে আপনার শু 

আপনি ভগ্ন করিয়া ফেলে, তদ্ধপ এই দুর্য্যোধন 

মন্ততা-প্রযুক্ত রাষ্ট্র হইতে মঙ্গলকে দুরীক্কৃত করি- 
তেছে। হে রাজন্ ! যেমন বালক-পরিচালিত তর- 
ণীতে আরোহণ করিয়া মনুষ্য সমুদ্রমধ্যে ঘোর- 

বিপদে নিমগ্ন হয়, তদ্রপ যে ব্যক্তি স্বয়ং বীর ও কবি 
হইয়া স্বীয় প্রজ্ঞীকে অবজ্ঞ। করত পরের চিত্তানু- 

বর্তন করে, তাহাঁরও তাদ্ৃশী অবস্থা ঘটিয়া৷ থাকে। 

দুর্য্যোধন যুখিষ্ঠিরের সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়। করত 
জয়ী হইতেছে, তাহাতে আপনি অতিশয় ও্রীত 

হইতেছেন ; কিন্তু এইৰপ জয় হইতেই যুদ্ধ ঘটিয়া 
উঠে, এবং তাহাতেই পুরুষের বিনাশ উপস্থিত 
হয়। আপনি দুযুতৰপ এই যে আকর্ষ সুন্দরৰূপে 
প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার ফল কেবল নীচগামী; 
ইহাতে কেবল সম্পূর্ণ মনঃপীড়া আপনকার হৃদয়ে 
মন্ত্র দ্বারা লন্ধপদ হইয়াছে; স্বীয়বন্ধ যুধিষ্ঠিরের 

সহিত কলহ হয়, যদিও আপনি এপ চিন্তা করেন 

নাই, তথাপি ইহা! আপনকার অভিমত হইয়াছে ।__ 
হে প্রতীপ-বংশ-সম্ভুত শান্তন্ুনন্দনগণ ! তোমরা 
কৌরবদিগের সভামধ্যে এই পণ্তিতোচিত বাক্য 
শ্রবণ কর, মন্দমতি ছুর্য্যোধনের অনুবস্তী হইয়। 

ঘোরতর প্রস্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিও না। 

অজাতশক্র যুধিষ্ঠির অক্ষমদে অভিভূত হইয়া বদি 
ক্রোধ সম্বরণ না করেন, তাহা হইলে যখন বৃকোদর, 
সব্যসাচী ও নকুলসহদেব সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠি 
বেন, তখন সেই তুম়ুল-সময়ে তোমাদিগের মধ্যে 
কোন্ ব্যক্তি দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হইবে ?-_হে 

মহারাজ! আপনি ধনের আকর, দ্যুতক্রীড়া না 
করিয়াও আপনি মনে মনে যত ধন ইচ্ছা করেন, 
ততই পাইতে পারেন; পাগুবদিগের নিকটে 

যদি বহু ধন জয় করেন, তাহাতেই আপনকার কি 
হইবে? আপনি সামান্য ধনে অভিলাধী না হইয়া 
পাগুবদিগকেই অমুল্য ধন-স্বব্পে লাভ করুন! 
সুবল-তনয়ের ক্রীডা-বৃত্তান্ত আমরা অবগত আছি; 
এই পার্ধতীয়, দ্যুতে বিলক্ষণ ছলনা জানেন ) হে 
ভারত! শকুনি যথা হইতে আমিয়াছেন, সেই স্থা- 
নেই প্রস্থান করুন, আপনি পাণ্তবদিগকে যুদ্ধকাণ্ডে 
প্রবৃত্ত করিবেন না। 

ছুয্যোধন কহিলেন, হে ক্ষতঃ! তুমি ধৃতরাষ্্- 
তনয়গণের কুৎসা করত সর্বদা! শক্রদিগের যশ লই- 
যাই শ্লাঘা করিয়া থাক? হে বিছ্ুর! যাহারা তো- 
মার প্রিয়পাত্র তাহা আমরা জানি, তুমি নিয়তই 
আমাদিগকে মুর্খের ন্যায় অবজ্ঞা কর। ইইউজজ়ে 
ও অনিক পরাজয়ে যাহার অভিলাষ, সে ব্যক্তি যে 
প্রকারে নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োগ করে, তদ্দারাই 
তাহাকে বিশেষপে জানাযায়; তোমার জিহ্বা ও 
মনই তোমার হৃদয় স্থ আশিয় ব্যক্ত করিয়া দিতেছে; 
আমাদিগের প্রতি তোমার মনের প্রতিকূলতা 
আছে বটে, কিন্ত আন্তরিক প্রাতিকুল্য অপেক্ষা 
বাহ প্রাতিকুল্য গুরুতর হে ক্ষত্তঃ! তোমাকে যেন 
সর্পের ন্যায় আমরা ক্রোড়ে করিয়া রাখিয়।ছি 
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তুমি মার্জারের ন্যায় পোষকের'হিংসা করিতেছ) 

দেখ, পাণডিতেরা বলেন স্বামিদ্রোহ অপেক্ষা অধিক- 

তর পাপ আর নাই; সেই ঘোরপাপ হইতে তো- 
মার ভয় হইতেছে না কেন? হে ক্ষত্বঃ ! আমর 

শত্রদ্িগকে জয় করিয়া মহৎফল প্রাপ্ত হুইয়াছি, 

ইহাতে তুমি আমাদিগকে কঠোর বাক্য বলিও না; 
শত্রদিগের সহিত সখ্য করিতে তুমি বিলক্ষণ সমুৎ- 

সক, সেই মোহ-প্রযুক্তই বারস্বার আমাদিগের দ্বেব 
করিয়াথাক। মনুষ্য অযোগ্য কথা বলিয়া লোকের 

শত্রু হইয়! উঠে, এবং শত্রুর প্রশংসাস্থলে গুহ বিষয় 
গোপন করিয়া রাখে; অতএব হে নিলজ্জ ! তুমি 
আশ্রিত হইয়া কি বলিয়া আমাদিগের বাধ! জন্মা- 

ইতেছ? তোমার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, এস্কলে 
তুমি তাহাই ৰলিতেছ ৷ অহে বিছ্ুর ! তুমি আমা- 

দিগকে অবজ্ঞা করিও না, তোমার এই মন আমরা 

জানিতেছি, তুমি বৃদ্ধদিগের নিকটে জ্ঞান শিক্ষা 
কর, লোক মধ্যে যে যশ নির্মাণ করিয়াছ, তাহা 

রক্ষা কর, পরের কার্্যে ব্যাপৃত হইও না । অহে 
বিছুর ' আমি কর্তা, এপ মনে করিয়া আমা- 

দিগকে আর অবজ্ঞা করিও না এবং পরুষ-বাক্য- 

সকলও প্রয়োগ করিও না; যাহাতে আমার হিত 

হয়, তাহা কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি 'না, 

অতএব হে ক্ষত্তঃ! তুমি সহনশীল ব্যক্তিদিগকে 

আর ক্ষিগ করিও না। এক ব্যক্তিই সকলের শাসন- 

কর্তা আছেন, দ্বিতীয় শাস্তা নাই; সেই শান্তা 

গর্ত-শয্যায় শয়ান পুরুষকেও শীনন করিয়া থাকেন? 

আমি তাহারই শাসনের অনুবস্তী রহিয়াছি; জল 

বেমন নিম্মদেশে প্রধাবিত হয়, তদ্রপ তিনি আ- 

মাকে যে প্রকার নিয়োগ করিতেছেন, আমি সেই- 

বপই হইতেছি। যে ব্যক্তি মস্তক-দ্বারা শৈল ভেদ 

করে এব সর্পকে ভোজন করায় তাহার বুদ্ধিই 

তীয় কার্যয-সকলের অনুশাসন করে; তদ্রপ দ্যুত- 

ক্রীড়া অনিষ্উকর হইলেও আমার বুদ্ধিই আমাকে 

ইহাতে প্ররুত্ত করিতেছে । পরন্ত যে ব্যক্তি বল- 

পূর্বক অন্যকে শাসন করে, সে তাদৃশ অযুক্ত শা- 
সন-দ্বারা শক্রপ্রাপ্ত হয়; মিত্রতার অনুবর্তন করি- 
লেও পঙ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করেন। যে 
মনুষ্য অতিদাহ পদার্থ কপ প্রজ্বলিত করিয়া 
অতিশীঘ্্র তাহার প্রশমনার্থে ধাবিত না! হয়, সে 
তাহার ভক্মও কুত্রাপি অবশিষ্ট দেখিতে পায় না; 
তদ্রপ আমরা পাগুৰদিগের বৈরানল উদ্দীপিত 
করিয়া সত্বর তাহার নির্ববাণের চেষ্টা না করিলে 
উহ্বারা সমূলে নির্মুল হইতে পারিবে। অহে 
ক্ষত্তঃ ! পরপক্ষীয়, বিদ্বেষকারী, বিশেষত অহিত 
মনুষ্যকে কদাচ নিজগৃহে বাস দিবেক না; অতএৰ 

হে বিছুর! তোমার যথা ইচ্ছা গমন কর; অসতী 
স্ত্রীকে সুন্দরৰূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে 
পরিত্যাগ করিয়া থাকে। 

বিছ্ুর কহিলেন, রাজন্! এতাদৃশ কারণে অর্থাৎ 

পরুষোক্তি-সহকারে নীতিশিক্ষা প্রদানে যাহার! 

আশ্রিত পুরুষকে পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের 

চরিত্র কিৰপ তাহা তুমি সাক্ষীর ন্যায় পক্ষপাত- 
শুন্য হইয়া ব্যক্ত কর; ফলত রাজাদিগের চিত্ত 

অতিশয় চঞ্চল, তাহার। অগ্রে সান্ত্বনা! প্রদান করিয়া 

পশ্চাৎ মুষল-দ্বারা আঘাত করে। রে সুমন্দবুদ্ধে 
রাজপুভ্র ! তুমি আপনাকে পণ্ডিত, আর আমাকে 

মুর্খ মনে করিতেছ, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, যে 
ব্যক্তি আশ্রিত পুরুষকে সৌন্ৃদ্যে স্থাপিত করিয়া 
পরে দুষিত করে, তাহাকেই মুর্খ বলা যায় । ফলত 
শ্রোভ্রিয়ের গৃহে ভ্রক্ট স্ত্রীর ন্যায় মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিকে 
কখনই কল্যাণ-পথে উপনীত করা যায় না; হে ভর- 
তর্ষভ ! বষ্টিবর্ষ-বয়স্ক পতির প্রতি কুমারীর যেমন 
স্পৃহা! হয় না, সেইৰপ তোমার হিতোপদেক্টার 
প্রতি রুচি হইতেছে না। হে রাজন! অতপর 
তুমি বদি হিতাহিত সমস্ত-কার্ধ্যে প্রিয়বাক্য শ্রবণ 

করিতে বাঞ্া কর, তবে স্ত্রী” জড়, পঙ্গু ও তাদৃশ 

লোক-সমুদায়কে জিজ্ঞাসা করিও | সংসারমধ্যে 

স্প্রিয়ভাধী পাপীয়ান্ মনুষ্য অনায়াসে পাওয়া 
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যায়, কিন্ত অপ্রিয় অথচ পথ্য, এপ বাক্যের বক্তা 

ও শ্রোতা উভয়ই দ্ুর্লভ। যে ব্যক্তি প্রভুর প্রিয়- 
অপ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া ধর্্ানুসারে কাধ্য করেন, 

এবং অপ্রিয় হইলেও পথ্য কথ! সকল বলেন, তা- 

হার দ্বারাই রাজা সহায়বান্ হয়েন। মহারাজ! 

যাহা সাধুদিগেরই পেয়, অসতেরা যাহা পান করি- 

তে পারে না, সেই, অর্যাধি-জনিত, কটুভ্রব্য-জাত, 
মর্মঙ্ছেদী, তাঁপজনক; কীর্তিববিলোপী, রুক্ষ, ছু- 
গন্ধ-বিশিষ্ উবখের তুল্য মন্্ুপান করিয়। প্রশান্ত 
হও! আমি নিয়তই: সুত্র ধৃতরাষ্ট্রের যশ :ও ধন 

কামনা করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমার যাহা! হই- 

রার তাহাই হউক) €তামাকে আমার: এই নম- 

সকার; ব্রাঙ্গণেরা আমার স্বস্তি নির্দেশ করুন! 

হে কুরুনন্দন! পণ্ডিত পুরুষ দৃ্টিবিষ আশীবিষ- 
দিগকে কদাপি কোপিত করিবেন না, এই উপ- 

দেশ বাক্যটিই আমি বত্ব-সহকারে তোমাকে রলি- 
তেছিলাম। 

ব্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
-২১11৩৬৮ 

শকুনি কহিলেন”; হে কুন্তীতনয় যুধিষ্টির ! তুমি 
পাওবদিগের অনেক ধন হারিলে, এক্ষণে যদি আর 

কোন ধন অপরাজিত থাকে, তাহা ব্যক্ত কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সুবলপুন্র- শকুনে ! আমি 
জানি আমার অসংখ্যেয় ধন আছে, পরন্ত তুমি কি 

নিমিত্ত ধনের কথ। জিজ্ঞাসা করিতেছ 2 তুমি অ- 

যুত, প্রযুত, কোটি, অর্ধ, খর্ব, নিখব্বব, শঙ্খ, পদ, 

মহাপ্+ মধ্য, পরার্ঘ বা তদপেক্ষাও অধিক পণ 
রাখ; হে রাজন! এই ধন আমার পণ রহিল, 

তাহার-দ্বারা আমি তোমার. সহিত 87 করি- 
তেছি। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া ও প্রতা- 
রণা অবলম্বন-পুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিস্ঠিরকে 
রলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্টির কহি- 
লেন, হে মৌবল! পর্ণাশা হইতে সিন্ধু নদীর পুর্ব- 

পত্যন্ত আমার বহুসংখ্য গো, অশ্ব” ধেনু ও অসংখ্য 
ছাগ মেষ-প্রসাতি যে. কিছু ধন. আছে এবারে তৎ- 

সমুদয় পণ রহিল, তাহার-দ্বারাআমি তোমার 

সহিত ক্রীড়া করিতেছি ॥ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়। শি প্রতা- 
রণা অবলম্বন-পুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্টিরকে 

বলিলেন, এই আমার জিত হইল ! যুধিন্টির কহি- 
লেন, হে রাজন্! পুর, জনপদ, ভূমি, ব্রাহ্মণ-ভিন্ন 

অপরের 'ধন এবং ব্রাক্মণ-ভিন্ন অন্য পুরুব-সমুদায় 

আমার অবশিষ্ট ধন রহিয়াছে এবারে এই ধন 

আমার পণ রহিল, তাহার-দ্বারা আমি- তোমার 
সহিত ক্রীড়া করিতেছি । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতা, 
রণা অবলম্বন-পুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে 
বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহি- 
লেন, হে রাজন্! এই সমস্ত রাজনন্দনগণ যদ্বারা 

বিভূবিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, এ কুগুল নিষ্ক- 
প্রভৃতি সমুদ্বায়- রাজবিভূষণ এবারে আমার পণ 

রহিল, এই ধনদ্বারা আমি তোমার সহিত ক্রীড়া 
করিতেছি । 

- বৈশম্প্রায়ন-কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতা- 
রণ অবলম্বন-পুর্ব্বক অক্ষনিক্ষেপ-করিরা যুধিষ্টিরকে 
বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহি- 
লেন, শ্যামা, লোহিতনেত্র, সিংহক্কন্ধ, মহাভূজ, 

যুবাপুরুষ নকুল, এবারে একমাত্র 'গণীভূত হই- 
লেন, ইইাকেই আমার ধনস্বৰপ জ্ঞান কর! শকুনি 

কহিলেন, রাজন্ যধিষ্ির! তোমার প্রিরপাত্র রাজ- 
পুঁজ নকুল আমাদিগের বশতাপন্ন হইলেন, এক্ষণে 
তুমি আর কি পণদ্বারা ক্রীড়া. করিবে! 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া: শকুনি 
সেই অক্ষসমন্ত গ্রহণ করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে 
বলিলেন, এই আমার জিত হইল! যুধিষ্ঠির কহি- 
লেন, এই সহদের ধর্মান্বশাসন করেন, এবং ইহ- 
লোকে পণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছেন, পথের 
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অযোগ্য সেই রাজপুক্র আমার আতিপাত্র হইলেও 

যেন অপ্রিয়ের ন্যায় আমি তাহার দ্বারা ক্রীড়া 
করিতেছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতা- 
রণা অবলম্বন-পুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিহ্টিরকে 
বলিলেন, এই আমার জিত হইল! হে রাজন্! 

তোমার আীতিভাজন এই মাদ্রীনন্দনদ্বয়কে আমি 
তজয় করিয়া লইলাম, বোধ হয় ভীমসেন ও ধন- 

গ্রয় ইহাদিগের অপেক্ষা তোমার অধিক পীতিপাত্র 
হইবেন ! যুধিষ্ঠির কহিলেন, রে মু! তুমি থে 
নীতির প্রতি দৃ্ি না রাখিয়া সৌহ্দ্যবিশিষ্ট আ- 
মাদিখের পরস্পর ভেদ করিতে অভিলাধী হই- 
তেছ, ইহাতে নিতান্ত অধর্ম্মাচরণ করিতেছ। শকুনি 
কহিলেন, হে রাজন্! মত্ত হইলে মনুষ্য গর্ভে নি- 
পাতিত হয়, আর যে ব্যক্তি প্রকৃষ্টৰপে মত্ত হয় সে 

স্থাণুর ন্যায় জড়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে ভরতর্ষভ! 

তুমি বয়োজ্যে্ঠ ও গুণগরিষ্ঠ, অতএব তোমাকে 
নমস্কার, তুমি আমার অযুক্তবাক্যে ক্ষমা প্রদর্শন 

কর! হে যুখিষ্টির! কিতবের। ক্রীড়া করিতে করিতে 

উন্মত্তের ন্যায় যে সমস্ত প্রলাপবাঁক্যের উক্তি করিয়া 

থাকে, তৎসমুদায় জাগ্রদবস্থায় দুরে থাকুক, তা- 

হারা স্বপ্নেও কখন দেখিতে পাত না। যুধিষ্ঠির 

কহিলেন, হে শকুনে! শক্রগ্ণণ-বিজেতা বলশালী যে 

রাজপুত্র নৌকার ন্যায় হইয়া আমাদিগকে সমর- 

সাগরের পারে উপনীত করেন, সেই লোকবীর 

ফাল্গুন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাহাকে 

পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছি । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতা- 

রণা অবলদ্বন-পুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুখিষ্টিরকে 

বলিলেন, এই আমার জিত হইল! রাজন্ যুধি- 

ঠির! পাগুবগ্রণমধ্যে প্রধান ধনুর্ধারী এই সব্য- 

সাচী ধনঞ্জয়কে আমি ত জয় করিলাম এক্ষণে 

পণের উপযুক্ত যে ধন অবশিষ্ট আছে, তোমার 

জীতিভাজন সেই ভীমসেনদ্বারা ক্রীড়া কর। যুখি- 

বৰ 

টির কহিলেন, হে রাজন্: দানবারি বজবারীর ন্যার 
যিনি একমাত্র আমাদিগের নেতা এবং সংগ্রামে 

অগ্রণী; যিনি বক্রদর্শী, সন্নতভূঃ মহাত্মা, সিংহক্ষন্ধ 
ও সর্বদা অমর্ষান্বিত; বাহুবলে যাহার তুল্য পুকষ 
আর বিদ্যমান নাই ; যে অরিবিনাশী এই ভূমগুল- 
মধ্যে গদাধারীদিগের অগ্রগণ্য, সেই রাঁজনন্দন 
ভীমসেন পণের অযোগ্য হইলেও আমি তাহার 

দ্বারা ক্রীড়া করিতেছি। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতারণা! 

অবলম্বন-পুর্ববক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্টিরকে 
বলিলেন, এই আমার জিত-হইল ! হে কৌন্তেয় ! 

তুমি বিস্তর ধন, হয়, হস্তী” এমন কি ভ্রীতৃগণকে 

পর্য্যন্ত হারিলে; এক্ষনে যদি তোমার অপরা- 
জিত আর কিছু ধন থাকে, তাহা ব্যক্ত কর। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি সমস্ত ভ্রাতৃগণের জ্যেষ্ঠ 

এবং প্রেমাস্পদ্, সংপ্রতি আপনি পরাজিত হইলে 

যে কর্ম করিতে হয়, আমি স্বয়ংজিত হইয়া তাহাই 

করি ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইহা শুনিয়া শকুনি প্রতা- 

রণা অবলম্বনপুর্ববক অক্ষনিক্ষেপ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে 
কহিলেন, এই আমার জিত হইল! রাজন্ ! তুমি 
যে আপনাকে পরাজিত করিলে, এটি অতিশয় 

পাপকর্ম হইল; অবশিষ্ট ধন থাকিতে আক্মপরা- 

জয় অবশ্যই পাপহেতু সন্দেহ নাই । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অক্ষনিপুণ শকুনি পণ- 
বিষয়ে বুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তথার অবস্থিত 
লোকবীরগরণ-সন্নিধানে পাগুবদিগের পৃথক পৃথক্ 
পরাজয় রত্তান্ত উল্লেখ-পুর্ববক পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে 
কহিলেন, রাজন্! তোমার প্রেরসী এখনও আর 

একটি অপরাজিত পণ রহিয়াছে, অতএব তুমি 

পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাকে পণ রাখ, তাহার দ্বারা 

আপনাকে পুনর্বার জয় করিয়া লও। যুখিস্ঠির 

কহিলেন, ঘিনি না খর্ববাকৃতি, না দীর্ঘ, না ক্লশা, 

না স্তুলা, সেই নীলকুটিল-কুন্তলা, শারদপন্মপলাশ- 
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নয়না, শারদোৎপলগন্ধা পে শারদোৎপলসেবিনী ;  ছুর্যযোধন কহিলেন, হে ক্ষত্ঃ! আইস, পাগুব- 

লক্মনীর এবং লাবণ্য-সৌভাগ্যাদিবূপিণী গ্রীর সদৃশী 
পাঞ্চালীর দ্বারা তোমার সহিত ক্রীড়া করিতেছি । 

হে নৌবল! পুরুষ লঙ্গমীতুল্য-গুণশালিনী যাদুশী 
স্ত্রীকামনা করে, কি দয়া, কি ৰপসম্পত্তি, কি 
শীলসম্পান্তি, সব্বাংশেই যিনি তাদৃশী হইতে পা- 
রেন; মন্ধুষ্য অনুকুল, প্রিয়স্বদ! ও ধর্্মকা মার্থসিদ্ধি- 
প্রয়োজিকা যাদৃশী স্ত্রী ইচ্ছা করে, তাদৃশ সমস্ত 
গুণেই যিনি উপপন্ন॥ হইয়াছেন ; যিনি সকলের 

শেষে শয়ন ও অগ্রে জাগরণ করেন, এবং গোপাল 

ও মেষপাল পধ্যন্ত সকল লোকেরই তত্বাবধারণ 

করিয়। থাকেন; ধাহার ঘর্ম্াবিন্দুযুক্ত মুখমগুল 
কমল ও মলিকার ন্যায় শৌভা পায়) বেদীসদৃশ 
সুমধ্যমা) দীর্ঘকেশা, তাম্বদন?, অনতিলোমান্বিতা 

এবস্বিধ! সর্বাজনুন্দরী পাঞ্চাল-নন্দিনী দ্রৌপদীকে 
পণ রাখিয়। ক্রীড়া করিতেছি ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্মরাজ এই 

কথা বলিলে সভাস্থ ৰৃদ্ধগণের মুখ হইতে “ ধিক্ 

ধিক” এইবপ বাক্যই নির্গত হইতে লাগিল ; হে 

রাজন্! সমুদায় সভ। একবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ) 
রাজগণের শোকোদর হইল; ভীম্ম ড্রোণ ক্কুপ- 
প্রভৃতির ঘন নির্গত হইতে লাগিল? বিছুর মস্তক 
ধারণ-পুর্ববক যেন গতচেতন হইরা অধোমুখে ভুজ- 
জ্গের ন্যায় নিশ্বাত্যাথ করিতে করিতে চিন্তাপরা- 

রণ হইয়া রহিলেন; পরন্ত ধৃতরাষ্্র সম্যক্ হৃউ 

হইব“ জিত হইল কি? জিত হইল কি 2৮ পুনঃ 

পুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বাস্থ 

আকারে মনের ভাব আর গোপন করিতে পারি- 

লেন না|: কর্ণ, দুঃশাসনাদির সহিত অতিমাত্র 

হর্ষান্বিত হইলেন, কিন্ত অপর সভ্য-সকলের নেত্র 

হইতে বারি বিগলিত হইতে লাগিল। জয়াভিমানী 

মদোদ্ধত সুবল-তনর “এই ত জিতিলাম!” এই কথা! 

বলিয়া সেই অক্ষ-সমস্ত পুনরাপ্ন গ্রহণ করিলেন | 
একষডিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 

দিগের মনোমোহিনী প্রণয়িনী রমণী দ্রোপদীকে 
আনরন কর; সেই অপুণ্যশীলা শীঘ্র আসিয়া গৃহ- 
মার্জন। করুক, এবং তথায় দাসীদিগের সহিত অব- 
স্থান করুক। বিছ্ুর কহিলেন, রে মন্দমতে ! তুমি 

নিতান্ত মু, এই নিমিত্তই এপ ছুর্ববাক্যের উক্তি 
করিলে; তুমি যে পাশে বদ্ধ হইতেছ, তাহা আর 
তোমার বোধ হইতেছে না; তুমি যে প্রপাতে 
লম্বমান হইয়াছ, তাহা আর জানিতে পারিতেছ 

ন1) তুমি মৃগ হইয়া ব্যান্রদিগকে অতিমাত্র কো- 

পিত করিতেছ। রে স্ুমন্দাত্মন্ ! সম্পূর্ণ কোপা- 

বিষ্ট মহাবিব আশীবিষ-সকল তোমার মস্তকোপরি 
রহিয়াছে, তাহাদিগকে আরও কোপিত করিয়। 

তুমি যমালয়ে গমন করিও না । আমার বিবেচনায় 

রুষ্ণ। কোনক্রমে দাসীত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না, 
যেহেতু যুধিস্টির প্রভুস্ববি হীন হইয়া তাহাকে পণে 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন বংশ যেমন আত্মাবিনাশের 

নিমিত্ত ফল ধারণ করে, তদ্রপ এই ধৃতরা পু 
দুষ্যোধন দ্যুতত্রীড়া করিতেছে ; দুযুত বে মহাভয়- 

স্কর বৈরের নিমিত্ত হয়, এ বিনাশকালে মত্ত হইয়। 
তাহা আর বুঝিতেছে না। পরের মর্মতেদী ও 
পরুষবাদী হইবেক না) দুযতাদি নীচকর্মদ্বারা 
শাক্রকে বশবর্তী করিবেক না) এবং মনুষ্যের যে 

বাক্য দ্বারা অন্যের উদ্বেগ হইতে পারে, তাদ্বশী 
দগ্ধকারিণী নরকসাধনী বাণী কদাচ উচ্চারণ করি- 
বেক না। এক জনের মুখ হইতে অত্যুক্তি-সমস্ত 
উচ্চারিত হয়, তদ্বারা আহত হইয়া আর একজন 
দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে; সেই সকল বাক্য- 
ময় শল্য অন্যের মর্দমস্থীনেই পতিত হয়; অতএব 

পণ্ডিত ব্যক্তি পরের প্রতি কদাচ তাহা প্রয়োগ 

করিবেন না ।-এইবপ প্রসিদ্ধি আছে, একটা ছাগ 
কোন মৎস্যঘাতীর পিষ্টারৃত বড়িশ- গিলিয়াছিল, 
তাহাতে মৎস্যঘাতী এ ছাগের মস্তক ভূমিতে 
রাখিয়া সুত্রদ্বারা নেই শত্ত্র আকর্ষণ করাতে উহার 
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কণ্ঠচ্ছেদ হইয়া! গেল; অতএব পাগুবদিগের সহিত 
তুমি তজ্রপ ঘোরতর শক্রতা করিও না। তুমি 
যাদৃশ ছুর্ববাক্য বলিতেছ, পৃথাতনয়েরা এপ কোন 
কথাই বলেন না; কুকুরের ন্যায় নীচ লোকেরাই 
কি বানপ্রস্থ' কি গৃহমেধী, কি পরিপুর্ণ-বিদ্যাবিশিষট 
তপস্বী, সকলকেই সর্বদা এই প্রকার কটুক্তি করিয়। 

থাকে ।_-শঠতা যে নরকের ভয়ঙ্কর দ্বারস্বৰূপ, ধৃত- 

রাষ্ট্রের পুত্র তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না) 

দ্যুতক্রীড়ার উদ্দেধাগে কুরুদিগের মধ্যে অনেকেই 
দুঃশাসনের সহিত তাঁহার অনুবত্তী হইয়াছে । যদি 
অলাবুসকল চিরকালই জলে নিমগ্ন হইয়া থাকে, 
শিলা-সকল প্লাবিত হয়, এবং নৌকা-সকল সলিলে 

মগ্ন হইয়া যার, তথাপি ধৃতরাষ্ট্রের মুড গজ ুষ্য্যো- 
ধন আমার পথ্যৰপ বাক্য-সমুদায় শ্রবণ করে না; 

ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ কুরুগণের অন্ত- 
কারী হইবে। যখন সুহ্ৃঘবর্গের যুক্তিসম্মত হিতকর 
ও পথ্যৰপ বাক্য-সমন্ত শ্রুত হইতেছে না, কেবল 

লোভেরই বুদ্ধি হইতেছে, তখন অবশ্যই সুদারুণ 

সর্ধহর বিনাশ উপস্থিত হইবে | 

দ্বিষ্টিতক্ন অধ্যায় সমাগু 
ভি 

বৈশম্পায়ন- কহিলেন, ধৃতরাই্র-তনয় ভুর্ষ্যোধন 

দর্পভরে মত্ত হইয়1 « ক্ষত্তাকে খিক ৮ এই ছুর্ববা- 

ক্যের উক্তি করত সভাস্থ প্রাতিকামীর প্রতি নিরী- 

ক্ষণ করিলেন এবং প্রধান প্রধান আধ্যগণমধ্যে 

তাহাকে এই কথা বলিলেন, প্রাতিকামিন্ ! তুমি 
গিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, পাগুবগণ হইতে 

তোমার ভয় নাই, এই ক্ষত্তা কেবল ভীত হইয়াই 

বিপরীত কথা বলেন, বিশেষত ইনি সর্বদাই আ- 

মাদিগের অবনতি কামনা করেন। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, সেই স্থুততনয় প্রাতিকামী 

এইৰপ রাজাজ্ঞা প্রাণ হইয়া কুদ্ধুর যেমন সিংহ- 
সদনে প্রবিক্ট হয়, তদ্রপ পাগুবদিগের বাসভবনে 

শীঘ্র প্ররেশ-পুর্ববক তাহাদিগের মহিষী ত্রৌপদীর 

সন্নিহিত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিল, দ্রৌপদি! 
যুধিষ্ঠির দূযতমদে মত্ত হওয়ায় দুর্ষ্যোধন তোমাকে 
জয় করিয়া লইয়াছেন, অতএব তুমি ধৃতরাষ্ট্রের 
আলয়ে চল) হে যাজ্ছঞসেনি! আমি তোমাকে 
দাসীকর্ম করিবার নিমিত্ত লইয়া যাইব দ্রৌপদী 
কহিলেন, প্রাতিকামিন ! তুমি এপ কথা কি- 
প্রকারে বলিতেছ ঃ কোন্ রাজপুঞ্র ভাধ্যাকে পণ 
রাখিয়া ক্রীড়া করে ? দ্যুতমদে মত্ত হওয়ায় রাজা 
যুখিঠির নিঃসন্দেহ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নতুবা তাহার 
কি আর কিছু পণের দ্রব্য ছিল না? প্রাতিকামী 
কহিল, যখন তাহার আর কিছু পণের বস্ত ছিল না, 
তখনই অজাতশক্র যুধিষ্ঠির তোমাকে পণ রাখিয়া 
ক্রীড়া করিয়াছিলেন) হে রাজপুভ্রি! সেই রাজা 
প্রথমে ভ্রাতৃগণকে, পরে স্বয়ং আপনাকে, তৎপরে 
তোমাকে পণে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ছৌপদী 
কহিলেন,হে সুতপুল্র! তুমি একবার যাও, সভামধ্যে 
সেই কিতবের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি 
কি অগ্রে আপনাকে হারিয়াছেন, না আমাকে? 
হে স্থুতনন্দন! অগ্রে ইহা জানিয়া আইস, তার পর 
আমাকে লইয়া যাইও) আমি রাজার অভিপ্রেত 
জানিয়া অগ্রত্য! দুঃখিত মনে গমন করিব !.. 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন প্রাতিকামী সভায় 

প্রতিগমনপুর্ব্বক ভ্রৌপদীর সেই বাক্য বর্ন করিল) 
নরেন্দ্রণমধ্যে অবস্থিত যুধিষ্টিরকে সে এই কথা 
বলিল, দ্রৌপদী আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 

বে, “ কাহার প্রভু হইন্না তুমি আমাদিগকে দ্যুতে 
হারিয়াছঃ অগ্রে কি আপনাকে হারিয়াছ, ন! 
আমাকে 2৮ প্রাতিকামী এই কথা বলিল, কিন্ত 
যুধিষ্ঠির যেন হতচেতন ও নিজ্জীবের ন্যায় হইরা 
রহিলেন, তাহাকে ভাল, কি মন্দ, কোন কথাই 

প্রত্যত্তর করিলেন না । তখন ছুর্ষ্যোধন কহিলেন, 
পাঞ্চালী এই খানেই আসিয়া এই প্রশ্নের উল্লেখ 
করুক, তাহার ও ইহার যে কিছু কথা হয়, এই 
খানেই সকলে শ্রবণ করুম 1: 
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বৈশল্পায়ন কহিলেন, স্তৃত প্রাতিকামী দুষ্্যো- 

ধনের বশান্ুগামী হইয়া রাজভবনে গমন-পুর্ববক 

যেন ব্যথিতান্তঃকরণে দ্রৌপদীকে বলিল, রাজ- 

পুজি ! এ সত্যগ্রণ তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, 

বোধ করি কৌরবগ্রণের সংহাঁরদশা উপস্থিত হইল; 

হে রাঁজনন্দিনি ! লঘুচেতা৷ ছুর্য্যোধন যখন তো- 

মাকে সভামধ্যে লইয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, 

তখন আর তিনি সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে পারিলেন 

না। দ্রৌপদী কহিলেন, বিধাতা এইৰূপ বিধানই 

করিয়াছেন, পণ্ডিত ও মুর্খকে সুখ ও ছুঃখ ভজনা 

করে; পরন্ত লোকে ধন্মকেই একমাত্র পরম পদার্থ 

বলে, তিনি রক্ষিত হইলে অবশ্যই আমাদিগের 

শান্তিবিধান করিবেন। সেই ধর্ম যেন কৌরব- 

দিকে পরিত্যাগ না করেন! তুমি সভ্যগণের 

নিকটে গমন করিয়া আমার এই ধর্ম নুগত বাক্য 

জিজ্ঞাসা কর, সেই নীতিমন্ত বরিষ্ঠ ধর্্মাঝআা সকলে 

নিশ্চয় করিয়া যাহ! বলেন, আমি অবশ্যই তাহা 

করিব। প্রাতিকামী যাঁজ্ঞসেনীর সেই কথ৷ শুনিয়া 

সভার গমন-পুর্ববক তাহা প্রকাশ করিল? পরন্ত 

সভ্যেরা দুধ্যোধনের একান্ত আগ্রহ বুঝয়া অধো- 

মুখে রহিলেন, কিছুই বলিলেন না । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষ ভ ! ইতিমধ্যে 

যুধিষ্ঠির দুধ্যোধনের সেই 'অভিপ্রেত শ্রবণ করিয়া 

দ্রৌপদীর নিকটে একজন বিশ্বাসী দুতকে এই 

বলিয়া প্রেরণ করেন ষে, “পাঞ্চালী যদিও রজস্বলা, 

সুতরাং অখধোনীবী ও এক বস্ত্রা হইয়া! রহিয়াছেন, 

তথাপি রোদন করিতে করিতে শ্বশুরের সন্মুখ- 

বর্ডিনী হউন 1৮ হে রাজন্ ! সেই ধীমান্ দুত কৃষ্ণা 

ভবনে সত্বর গমন করিয়। ধন্মরাজের নিশ্চিত মত 

নিবেদন করে। এদিকে প্রাতিকামীর বাক্য শ্রবণে 

ছুঃখ-সমন্বিত দীনভাবাপন্ন মহাত্মা পাগুবগ্ণ সত্যে 

নিতান্ত আবদ্ধ হওয়ায় কি করিবেন, কিছুই স্থির 

করিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজ ছুর্য্যোধন 

তাহাদিগের বিষপ্নমুখীবলোকন-পুর্বক হৃষট হইয়া 

সুতকে কহিলেন, প্রাতিকামিন্! এইখানেই উহাকে 
আনয়ন কর, কৌরবেরা উহ্থার প্রত্যক্ষে প্রশ্নের 
উত্তর করুন। ছুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর 
প্রাতিকামী তাহার বশানুগামী হইলেও দ্রুপদ- 
নন্দিনীর কোপ হইতে ভীত হইয়া মান পরিত্যাগ- 

পুর্ববক পুনরায় সভ্যদিগকে কহিল, আমি কৃষ্ণাকে 
কি বলিব? তখন ছুষ্যোধন কহিলেন, দুঃশাসন ! 
আমার এই অণ্পচেতা স্ুতপুন্র বুকোদর হইতে 
ভয় পাইতেছে, অতএব তুমি স্বয়ং যাজ্ভসেনীকে 
গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর; অস্বাধীন শক্রগণ 
তোমার কি করিবে? অনন্তর সেই রাজপুত্র ভ্রাতার 
আজ্ঞা শ্রবণে লোহিতনয়নে সমুখিত হইয়৷ মহারথ 

পাগুবণের বাস-ভবনে প্রবেশ-পুর্ববক রাজপুন্রী 
দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল, পাঞ্চালি ! এস এস, 
তুমি পরাজিত হইয়াছ; হে কৃষ্চে! এখন লঙ্জ। 
পরিহার-পুর্ববক ছুষ্যোধনকে অবলোকন কর ; হে 
বিশাল-কমললোচনে ! এখন কুরুগণকে ভজনা কর, 

আমরা ধর্মান্ুসারে তোমাকে লাভ করিয়াছি, 
এস, সভায় চল। ছুঃশামন এইৰপ কহিলে পর 

দ্রৌপদী সাতিশয় উদ্দিগ্নমনা হইয়া গাত্রোন্থান- 
পুর্ববক করদ্বারা অশ্র-বিবর্ণ মুখমণ্ডল মীজ্জরনা করিয়। 
যে স্থানে কুরুপুঙ্গব বৃদ্ধ রাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহিলা- 
গণ ছিলেন, তথায় অতিকাতরভাবে ধাবমান হই- 
লেন | তাহাতে দুঃশাসন রোষভরে গর্জন করিতে 

করিতে বেগে তাহার পশ্চাতে অভিসরণ করিল, 

পরে সেই নরেন্দ্রমহিবীকে নীলবর্ণ তরঙ্গিত সুদীর্ঘ- 
কেশপাশে ধারণ করিল। রাজস্ুয় মহাযজ্ঞের অভি- 

যেক সময়ে যাহ! মন্ত্রপুত সলিলে সিক্ত হইয়াছিল, 
এখন ধৃতরাষ্্পুত্র পাগুবদিগ্ের বীধ্য পরিভৰ 
করিয়৷ বলপুর্ধক সেই কেশকলাপ গ্রহণ করিল! 
কৃষ্ণা অপামান্য-নাথবতী হইলেও ছুরাত্মা ছুঃশাসন 
সেই অতিকাতর দীর্ঘকেশীকে যেন অনাথার ন্যায় 
বলপুর্ববক সভাসমীপে আনয়ন করিয়া, বায়ু যেমন 
কদলীকে কম্পিত করে, তদ্রপ আকর্ষণ করিতে 
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লাগিল ! সেইৰপে আক্ুব্যমানা হওয়ায় দ্রৌপদী 

অঙ্গয্টি অবনমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 

রে মন্দরুদ্ধে ! আমি রজস্বলা হইয়াছি; রে ছুরা- 
আন্! আমার একমাত্র পরিধেয় রহিয়াছে, অতএব 

এ অবস্থায় আমারে সভায় লইয়া যাওয়া তোমার 

উচিত নহে। কৃষ্ণা এই কথা বলিলে পর. ছুঃশীসন 
তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে ধারণ-পুর্বক বল- 
সহকারে নিগৃহীত করিয়া পশ্চাছুক্ত ছুর্বাক্যের 
উক্তি করিল; যাজ্ঞসেনী অতি করুণ স্বরে নারায়ণ 
ও নরাবতার কৃষ্ণ ও জিফ্ণকে পরিত্রাণের নিমিত্ত 

আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভুঃশাসন কহিল, 

যাজ্ঞসেনি ! তুমি রজস্বলাই হও, একবস্ত্রাই হও, 
অথবা বিবস্ত্রাই হও, দ্যুতে পরাঁজিতা হইয়া আমা- 

দিগের দ্বাসী হইয়াছ, সুতরাং তোমার যথাক্ুচি, 
দাসীগণ-মধ্যেই বাস করিতে হইবে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, দুঙঃশাসন আকর্ষণ করায় 
বিকীর্ণকুন্তলা ও পতিতার্বসনা লজ্জীশীলা কৃষ্ণা 
অমর্ষতরে দহামান। হইয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলি- 
লেন, রে নিষ্ঠুর-কর্মকারিন্! সভাস্থিত এই সমস্ত 

অধীত-শীস্ত্র ক্রিয়াবন্ত রাজগ্নণ সকলেই ইন্দ্রকণ্প 
এবং সকলেই আমার গুরুস্থানীয় ও গুরু; অতএব 
ইহীাদিগের অশ্রে এ অবস্থায় অবস্থান করিতে আ- 

মার কোন ক্রমে উৎসাহ হয় না; রে অনাধ্য- 

চরিত! আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না, ক্মান্ত হ, আর 

আকর্ষণ করিস্ না; যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ তোর 
সহার হয়েন, তথাপি রাজপুজ্রেরা তোরে ক্ষমা 

করিতে পারিবেন না । মহাত্মা ধর্ম্পুক্র ধর্ম অব- 
স্থিত আছেন ; ধর্মও অতি্ুম্গন পদার্থ ; বিচক্ষণ 

মানবেরাই তীহার মর্ম বুঝিতে পারেন; পরন্ত 
আমি বাক্য-দ্বারাও ভর্তার গুণগণ বিসর্জন-পুর্ববক 

পরমাণুমাত্র দোব স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করি না । | 

আমি রজস্বলা হইলেও এই কুরুবীরগণ-মধ্যে তুই যে 
আমাকে পরিকর্ষণ করিতেছিস্ ইহা দারুণ অকার্য্য, 

কিন্তু ইহাতে কেহই: তোরে ভর্থমন! করিতেছেন 

নাঃ বোধ হয় সকলেই তোর এই মতের অনুবস্তা 
হইয়াছেন সন্দেহ নাই। হা ধিক! সমুদায় কৌরব- 
গিণ যখন সভামধ্যে অবলীলা-ক্রমে স্বধর্ম-সীম। উল্ল- 
ড্বিত হইতে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হই. 
তেছে তরতবংশীয়দিগের ধর্ম নউ হইয়াছে, এবং 
ক্ষত্র-ধর্মজ্ঞদিগের চরিত্রও দুষিত হইয়াছে । দ্রোণ 
ও ভীন়্ সত্ৃহীন হইয়াছেন, এই মহাত্মা বিদছুরেরও 
সতবলোপ হইয়াছে! হা: প্রধান প্রধান কুরুবৃদ্ধে-: 
রাও রাজার এই উদ্ততর অধর্থের প্রতি দৃ্টিপাত 
করিতেছেন না ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুমধ্যম। পাঞ্চালী সেইৰপ 
করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কটাক্ষদ্বারা 
কুপিত ভর্তৃগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন এবং 
সেই বিষম কটাক্ষপাতে কোপ-পরীতাক্ত পাগুব- 
দিগকে একবারে সন্দীপিত করিয়া তুলিলেন। লজ্জা! 
ও কোপ-সহকারে সঞ্চালিত কুষ্ণার কটাক্ষ-দ্বারা 
তাহাদিগের যাদ্বশ ভুঃখ হইল, সমস্ত রাজ্য ধন ও 
প্রধান প্রধান রত্রজাত অপহৃত হইলেও তাদশ 
ভুঃখ হয় নাই । এদিকে ছুঃশাসন ক্ষ্ণাকে দীন- 
ভাঁবাপন্ন ভর্তূগণের প্রতি অবলোকন করিতে দে- 
খিয়া বেগে আকর্ষণ-পুর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত 
“দাসী দাসী” এই কথা বলিতে লাগিল, তিনি 
বেদনায় অচেতন প্রায় হইলেন। কর্ণ অত্যন্ত হৃষ্ট 

হইয়া হাঃ হাঃ শব্দে হাস্য করত দুঃশাসনের সেই 
কথায় সম্যক্ প্রশংসা করিলেন এবং স্থুবলের পুক্র 
গান্ধাররাজও তাহাকে সেইকপে অভিনন্দিত করি- 

লেন। পরন্ত কর্ণ, শকুনি, ছুঃশাসন ও দুর্য্যোধন-ভিন্ন 
তথায় আর যে সকল সভ্য ছিলেন, তাহারা কৃষ্জীকে 

(সভামধ্যে পরিক্ুধ্যমাণা দেখিয়া অতিমাত্র ভুঃখিত 
হইলেন। 

ভীম কহিলেল, হে সুভগে! অস্বতন্ত্র ব্যক্তি পরের 

ধন পণ রাখিতে পারে না, অথচ পত্বীর উপরেও 

তর্তার প্রভৃতা আছে, ইহা পর্যালোচনা করিয়া 
1 আমি ধর্ের ভুঙ্গমতা-প্রযুক্ত তোমার এই প্রশ্নের 



ন৪ 

পা 

যথার্থ বিবেচনা করিতে পারিতেছি নাঁ। দেখ, যুধি- 

চির সমৃদ্ধি-সম্পন্না অখিল বসুন্ধরা পরিত্যাগ করি- 

তে পারেন,তথাপি ধর্ম বিনর্জন করিতে পারেন না; 

উনি স্বয়ং বলিয়াছেন, * আমি পরাজিত হইলাম,” 

তন্নিমিত্ত আমি এই প্রশ্নের বিবেচনা করিতে অস- 

মর্থ হইতেছি। অপিচ শকুনি মনুষ্যগ্ণ-মধ্যে দ্যুত- 
্রীড়ায় অদ্বিতীয়, কুন্তীনন্দন তাহার সহিত পণ রা- 

খিয়া ক্রীড়া করিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন; বিশে- 

বত শকুনির ক্রীড়া যে প্রতারণা, যুধিষ্ঠির তাহাও 

মনে করেন না; তন্নিমিস্তই আমি তোমার এই 

প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছি না! দ্রৌপদী কহি- 

লেন, কৌশল-সন্পন্ন প্রতারণা-পরায়ণ দ্যুতপ্রিয় 
হুক্টাক্সা অনাধ্য লোকেরা দুযুতে অনত্যন্ত রাজা 

যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া যখন ত্রীড়ায় প্ররত্ত 

করিয়াছিল, তখন আর ইনি কিপ্রকারে স্বয়ং পণ 

রাখিয়া ক্রীড়। করিতে ইচ্ছুক হইলেন? প্রতারণা- 

প্রবৃত্ত অশুপ্ধচিত্ত ধর্তের। সকলে মিলিত হহয়া 

কুরুপাগুবশ্রেষ্ঠ যুখিষ্টিরকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এই 

নিমিত্তই উনি পরাজিত হইয়াও তাহাদিগের ধর্ভ- 

তা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পশ্চাৎ্থ তাহা জানি- 

য়াছেন। সে যাহ! হউক, পুভ্র ও পুভ্রবধ্গণের অধী- 

শ্বর এই সমস্ত কুরুগ্রণ সতামধ্যে অবস্থিত আছেন, 

ইহারা সকলে উপস্থিত বিষয় ও মদীয় বাক্য সম্যকৃ- 

বপে পধ্যালোচন করিয়া আমার এই প্রশ্নটির 

বথাবৎ সিদ্ধান্ত করুন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দীনতাপন্ন পতিগণের প্রাতি 

অবলোকন করত রোদন করিতে করিতে করুণস্বরে 

সেইন্ধপ উক্তিকারিণী পাঞ্চালীকে ছুঃশাসন কর্কশ, 
অপ্রিয় ও কটুবাক্য-সমস্ত কহিতে লাগিল । বৃকো- 
দর তাদৃশ অযোগ্য ছুর্দশাপন্না রজস্বলা উত্তরীয়- 
বসনহীন! ও আক্ৃষ্যমাণা কৃষ্ণাকে এবং যুধিষ্টিরোকে 

নিরীক্ষণ-পুর্ববক অতিমাত্র কাতর ও পরিশেষে 
কোপাবিকউ হইয়া উঠিলেন | 

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 

মহাভারত । [দ্যুত এ্রং। অধ্যায় ৬৩। ৬৪। 

ভীম কহিলেন, হে যুখিহির ! দ্ুতপ্রিয় কিতব- 
দিগের আলয়ে অনেক বেশ থাকে, সেই পুংশ্চলী- 
দিগকেও পণ রাখিয়া তাহারা ভ্রীড়! করে না; তাহা- 

দিগের প্রতিও দয়া থাকে । দেখুন, কাশিরাজ থে 

ধন ও উত্তম উত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন 

এবং অন্যান্য ভূপালগণ যে সমস্ত ধন, রত্বঃ বাহন, 

কবচ ও আয়ুধ-নিচয় উপহার দিরাছিলেন, শক্ররা 
শঠতা-সহকারে তৎসমুদায় রাজ্য, এমন কি, আপ- 

নাকে ও আমাদিগকে পর্যন্ত জিতিয়া লইয়াছে ; 
তাহাতেও আমার কোপ হয় নাই, যেহেতু আপনি 

আমাদের সকলেরই প্রভু; পরন্ত ড্রোপদীকে ষে 
পণ রাখিয়াছিলেন, এইটি আমার অত্যন্ত ব্যতিক্রম 
বোধ হইতেছে, যেহেতু এই রাজবাঁলা কোন ক্রমে 
একপ ছ্ুরবস্থার যোগ্য নহেন, কিন্ত পাগুবদিগকে 

প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনার নিমিন্তে অক্ুতাত্মা 

নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রাশয় কৌরবগণ-কর্তৃক ক্রিশ্যমানা হই- 
তেছেন। হে রীজন্! কেবল ইহার নিমিত্তে আপ- 
নার উপরে আমার এই ক্রোধ নিপাতিত হই- 

তেছে' আমি আপনার বাহুদ্ধয় দগ্ধ করিয়া দিব$ 

সহদেব! অগ্নি আনয়ন কর। 

অর্জন কহিলেন, হে ভীমসেন! আপনি ত পুর্ব্বে 

আর কখন একপ কথা বলেন নাই, বোধ হর নৃশংস 
শক্রগণ আপনার ধর্মাগৌরব নষ্ট করিয়া দিরাছে £ 
শত্রদিগের মনস্কাম পুর্ণ করা আপনার কর্তব্য 
নহে; আপনি উত্তম ধর্মোরই আচরণ করুন ১ ধর্ম্ম- 

| নিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করা কোন্ ব্যক্তির 
উচিত হইতে পারে? শক্রগ্ণ-কর্তৃক আহুত হইয়া 

রাঁজা ক্ষক্রিয়ত্রত স্মরণ করত পরের ইচ্ছায় যে 
ক্রীড়। করিয়াছেন, তাহা ত আমাদিগের মহতী 
কীর্তির বিষয়ই হইয়াছে ! ভীমসেন কহিলেন, হে 

ধনঞ্য় ! ইনি ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারেই কার্ধ্য করিয়াছেন 
ইহা যদি না জানিতাম, তাহা হইলে বলাৎকারেই 

ইহার বাহ্ুদ্ধয় একত্র করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে নিঃ- 

শেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিতাম। 
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স্পস্ট? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাগুবদিগকে সেইৰপ 
ছুঃখিত এবং কুষ্ণাকে ক্লিশ্যমানা দেখিয়া ধৃতরা ্্- 

পুঁজ বিকর্ণ এই প্রকার বক্তৃতা করিলেন, হে পার্থিব- 
গণ! যাজ্ঞসেনী যে কথ! বলিলেন, আপনারা তা- 

হার উত্তর করুন, বাক্যের বিচার ন! করিলে আমা- 
দিগের সদ্য নরক হইবে। কুরুপ্ণমধ্যে বৃদ্ধতম 
ভীম্স ও ধৃতরাষ্ট্, ইহার! উভয়ে মিলিত হইয়া কিছুই 
বলিলেন না) মহামতি বিদ্ুরও কিছুমাত্র উত্তর করি- 

লেন না। সকলের আচাধ্য দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজ- 

নন্দন ও কূপ ইহীরাও কি নিমিত্তে প্রশ্নের উত্তর 
না করিলেন ? পরন্ত যেসকল মহীপালগণ সর্বদিক্ 

হইতে সমবেত হইয়াছেন, তাহীর। কাম ক্রোধ পরি- | 

হার-পুর্ববক যখামতি উত্তর করুন । শোভনা দ্রপদ- 
তনর। বারত্বার এই যে কথা বলিলেন, পার্থিৰনণ 

কাহার কোন্ পক্ষ, বিশেষৰ্প বিবেচনা করিয়া 

তাহার উত্তর বাক্য বলুন। 

এইৰপে বিকর্ণ সমুদয় সভাসদগণকে বহুবার 
বলিলেন, কিন্ত সেই মহীপতিগণ তাহাকে ভাল 

মন্দ কিছুই উত্তর করিলেন না। সকল ভূপালবর্গের 
প্রতি বারবার সেই প্রকার উক্তি করিয়া বিকর্ণ করে 

করে নিম্পেষণ-পুর্ধবক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে 

এই কথা বলিলেন, হে ধরাপালগণ ! হে কৌরব- 

বর্গ! তোমরা প্রশ্নের উত্তর কর আর নাই কর, এ 
বিষয়ে আমি যাহ ন্যায্য মনে করিতেছি তাহা! 

অবশ্যই বলিব । হে নরবরণণ! পণ্ডিতের ক্ষিতি- 

পতিদিগের সৃগয়া, পান, দ্যুতক্রীড়া ও স্ত্রীসত্তোগে 

অতিশয় আসক্তি, এই চারি প্রকার ব্যসন বর্ণন 

করেন) এই সকল ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্য 

ধর্ম পরিত্যাগ-পুর্ববক কাধ্য করে; তাদৃশ অযুক্ত 
লোকের অনুষ্ঠিত যে কর্ম, লোকে তাহা প্রামাণিক 

মনে করে না। এই পাগুনন্দন যুধিত্তিরও কিতবগণ- 

কর্তৃক সমান্ুত হইয়া ঘোর ব্যসনে অবস্থান করত 

ড্রোপদীকে পণ রাখিয়াছেন । অপিচ আনিন্দিত। 

পাঞ্চালী মমন্ত পাগুবগণের সাধারণী পত্রী) বিশে- 

যত যুধিষ্ঠির অখ্রে আপনাকে হারিয়া পশ্চাৎ 
ইহশারে পণ রাখেন); আরও দেখ, ক্ুষ্জাকে পণ 

রাখিবেন, যুধিষ্ঠির আপনিও এ কথা মনে করেন 
নাই, পণারাঁ সুবলপুত্রই ইহার নামোলেখ করিয়। 
দেন; অতএব এই সমস্ত বিচার করিয়া আমি 

ইহাকে বিজিত। বলিয়। স্বীকার করি না। 
বিকর্ণের এই কথা শ্রবণে সভ্যদিগের মহান্ কল 

কল ধনি উদ্খিত হইল; সকলেই তাহার প্রশংসা 

এবং সুৰল-তনয়ের নিন্দা করিতে লাণিলেন। পরে 

মেই শব্দ নিরস্ত হইলে কর্ণ ক্রোধমুচ্ভিতি হইয়। 
রুচির বাহুদণ্ড আন্দোলিত করত এইবপ বক্তৃতা 

করিলেন। কর্ণ কহিলেন, হে বিকর্ণ! এই সভামধ্যে 

বহুতর বিপরীত ভাব দৃক্ট হইতেছে; অরণী-সম্ভৃত 
অগ্নি বেমন তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারই 
বিনাশক হয়, তুমিও সেইৰপ হইতেছ। এই সমস্ত 
সভ্যগণ কুধ্ণ-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও কিছুই বলি- 

লেন না, সকলেই এই দ্রুপদ-তনয়াকে ধর্মাত বি- 

জিতা মনে করিতেছেন । কিন্তু হে ধৃতরাষ্রপু ! 
কেবল তুমিই অতিশর বালকতা-প্রযুক্ত রোষে বিদীর্ণ 
হইতেছ, যেহেতু বালক হইয়াও সভামধ্যে বৃ্ধ- 
সমুচিত সন্তাবণ করিতেছ। হে ছুয্যোধনান্ুজ ! 

ধন্ম যে কি পদার্থ তাহাও তুমি যথার্থৰপে জান না, 
যেহেতু জয়লব্ধা কৃষ্ণাকে তূমি বিজিতা নহে বলিয়া 

নিতান্ত মন্দবুদ্ধি প্রকাশ করিতেছ । হে ধৃতরাষ্্ী 
তনয়! যুধিষ্ঠির যখন সভামধ্যে সর্বন্ব পণ রাখি- 

য়াছে, তখন আর তুমি কি বলিয়া কষ্ণাকে অবি- 

জিতা মনে করিতেছ 2 হে ভরতর্ষভ ! দ্রৌপদীও 
সর্বন্বের অন্তর্গতা সন্দেহ কি 2 অতএব ধর্মজিতা 

কুষ্ণাকে তুমি কিপ্রকারে জিতা নহে বলিয়া স্থির 

করিতেছ 2 শকুনি কথায় কথায় ভ্রোপদীর নামো- 
ল্লেখ করিলেন, পাগডবদিগেরও তাহাকে পণ রাখা! 

অভিমত হইল, তবে কি কারণে তোমার বিবেচনায় 

কুষ্। অবিজিতা হইতেছে ? তবে যদি মনে কর, 

উহাকে একবক্ত্রে সভাস্থলে আনাতে অধর্্ন হই- 
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য়াছে, তদ্ধিষয়েও আমার এই উত্তম বাক্য শ্রবণ 

কর। হে কুরুনন্দন! দেবতারা স্ত্রীলোকের একমাত্র 
তর্তাই বিধান করিয়াছেন? কিন্ত এই পঞ্চালী অনে- 

কের বশগামিনী হওয়ায় বন্ধকী বলিয়া নিশ্চিত 

হইয়াছে; জুতরাং আমার বিবেচনায় ইহার সভা- 

স্থলে আনয়ন বা একাম্বরধারিতা অথব৷ বিবস্ত্রতা 

কিছুই বিচিত্র নহে । ফলত, পাওবদিগের যে কিছু 

ধন ছিল, তাহাই বল, এই দ্রৌপদীর কথাই বল, 

আর পাগুবদিগের কথাই বা বল+ সুবলনন্দন তৎ- 

সমুদয় ধনই ধর্্মানুসারে দুতক্রীড়ায় জয় করিয়। 

লইয়াছেন।-ছুঃশাসন ! এই প্রাজ্ঞমানী বিকর্ণ নি- 
তান্ত বালক; তুমি পাগুবদিগের ও দ্রৌপদীর বস্ত্র 
সমস্ত আহরণ কর ত। হে ভারত: কর্ণের সেই কথা 

শুনিয়া পাগুবগণ নিজ নিজ উত্তরীয় বসন উন্মোচন 

পুর্বক সভাতলে উপবেশন করিলেন । হে রাজন্ ! 
অনন্তর ছুঙ্শাসন দ্রৌপদীর বসন ধারণ করিয়া বল- 

পুর্বক আকষণ করিতে আরম্ত করিল। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন যাজ্ঞসেনী পরিত্রা- 

ণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বিষণ হরি ও নরকে আ- 

হ্বান করিতে লাগিলেন ; অনন্তর মহাত্মা ধর্ম অন্ত- 

রিত থাকিয়া বিবিধ উৎকৃক্ট বস্ত্রদ্ধার। তাহাকে আ- 

চ্ছাদিত করিলেন। মহারাজ ! দুঃশীসন দ্রৌপদীর 
বসন আকর্ষণ করিতে থাকিলে তদ্রপ অপর বস্ত্র 

অনেকানেক প্রকাশিত হইতে লাখিল। হে প্রভে।! 

ধর্মের পরিপালন-হেতুক নানারাগ-রঞ্জিত শত শত 

বসন-সমস্ত পরাছুর্ভত হইল; তাহাতে সেই সভা- 

স্থলে ঘোরতর আরাব-সম্বলিত হলহলা শব্দ উঠিল। 

মনুব্যুলোকে সেই অন্ভুততম ব্যাপার নন্দর্শন 
করিয়া সভাস্থ সমস্ত মহীপালগণ ছুঃশীসনের কুৎসা 
করত দ্রৌপদীর প্রশংসা! করিতে লাশিলেন। ইত্যব- 
সরে বুকোদর' সেই রাজগণমধ্যে ক্রোখতরে করে 
করে নিম্পেবণ ও ওষ্ঠদ্ধয় কম্পমান করিয়া! ঘোরতর 

নিনাদ-সহকারে উত্কট দিব্য করিলেন। 

ভীমসেন কহিলেন, হে ভূবনবাসি ক্ষভ্রিয়গণ ! 

আপনারা আমার এই বাক্য গ্রহণ করুন; আমি 

যে কথা বলিতেছি, পুর্ব অন্য কোন মনুষ্য ইহার 
আর উক্তি করে নাই এবং পরেও আর কেহ কখন 

ইহা বলিতে পারিবে না। হে ক্ষিতিপতিগণ ! 
আপনাদিগের সমক্ষে এই কথা বলিয়া আমি যদি 
ইহা সম্পন্ন করিতে না পারি তাহা হইলে আমি 

যেন পুর্বপিতামহগণের গতি প্রাপ্ত না হই। সমরে 
এই পাপাত্মা ছুবরুদ্ধি ভারতাধম দুঃশীসনের বক্ষঃ- 

স্থল বলপুর্ববক ভেদ করিয়া যদি রুধির পান করিতে 

না পারি, তাহা হইলে যেন পুর্ববপুরুষদিগের গতি- 
ভর হুই। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাহার সেই লোমহর্ষণ 

অতিভয়ঙ্কর উৎকট বাক্য শ্রবণ করিয়া! সভ্যেরা 
ধৃতরাষ্ট্র-তনরের কুৎসা করত তাহার বিস্তর প্রশংসা 

করিলেন। এ দিকে বখন সভামধ্যে রাশি রাশি 

বস্ত্র সঙ্কলিত হইল, তখন ছুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত 

হইয়া উপবেশন করিল। অনন্তর তথায় কুন্তীতনয়- 
দিগকে তাদৃশ ছুর্দশাপন্ন দেখিয়া সভাস্থ ঘরদেব- 

গণের লোমহর্ষণ ধিক্কার শব্দ উত্থিত হইল। সঙ্জন- 

গ্রণ “ কৌরবের! ক্ৃষ্াকৃত প্রশ্নের উত্তর করিল 
না,” এই বলিয়! ধৃতরাষ্্রকে নিন্দা করত আক্রোশ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেনা তদনন্তর সর্বব-ধর্মাজ্ঞ 
বিছুর বাহুদ্ধয় উৎক্ষেপণ-পুর্বক সভাসদ্গণকে নি- 
বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন, হে সভ্যগ্রণ ! 

দ্রৌপদী প্রশ্ন করিয়া অনাথার ন্যায় এইপ নির- 

তিশয় রোদন করিতেছেন, কিন্তু আপনারা তাহার 

উত্তর দিতেছেন না, ইহাতে ধর্ম পীড়িত হইতে- 

ছেন। দেখুন, আর্ত ব্যক্তি যেন প্রজ্বলিত হুতাশ- 

নের ন্যায় সভীয় আগ্রমন করে, সভ্যেরা সত্য ধর্্- 

দ্বারা তাহাকে প্রশমিত করেন । অনন্তর সেই 
পীড়িত পুরুষ সভ্যদিগের নিকটে ধর্মপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করে; তাহারাও কামক্রোধের বল অতিক্রম করিয়া 

সেই প্রশ্মের বথার্থ উত্তর দেন। হে নরাধিপগ্রণ ! 
বিকর্ণ যথাবুদ্ধি প্রশ্মের উত্তর করিয়াছেন, এক্ষণে 
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আপনারাও নিজ নিজ মতি অন্বুসারে সেই প্রশ্নের 

সিদ্ধান্ত করুন। যে ধর্মাদশী সভ্য প্রশ্নের উত্তর না 

করেন, তিনি মিথ্যা কথনের অর্জেক কফল-ভাগী 

হয়েন; আর যিনি বিচার-স্থীনে উপস্থিত থাকিয়া! 

ধন্মের মর্ম জানিয়াও অযথা উত্তর করেন, তিনি 

মিথ্যার সম্পর্ণ ফল ভোগ করেন, সন্দেহ নাই। 

পণ্ডিতেরা প্রহলাদ ও অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা মুনির 

সংবাদৰপ এই পুরাতন ইতিহাসটি এ বিষয়ে উদ্দী- 
হরণ দিয়া থাকেন । 

দৈত্যাধিপতি প্রহ্নাদের পুক্র বিরৌচন একটি 
কন্যার নিমিত্ত অঙ্গিরার পুর স্তুধন্বার প্রাতি উপদ্রব 

করিয়াছিলেন ॥ আমরা শুনিয়াছি,তৎকালে কন্যা- 

লাভেচ্ছায় তাহারা “ আমি শ্রেষ্ঠ, আমি শ্রেষ্ঠ” পর- 
স্পর এইকজপ বিবাদ করিয়া প্রাণপধ্্যন্ত পণ রাখি- 

য়াছিলেন। এই প্রকার প্রশ্রবিবাদ হওয়ায় তাহারা 

প্রহ্নাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদিগের ছুই 

জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেন্ঠ, এই প্রন্মটির যথার্থ 
উত্তর কর। প্রহ্জাদ সুধন্বাকে অবলোকন করত 

উত্তর কথনে ভীত হইলেন; তাহাতে জুধন্বা ক্রোধে 

ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 

প্রহ্নাদ ! বদি তুমি মিথ্যা বল কিম্বা কিছুই না বল, 
তাহা। হইলে বজ্ধারী জুরপতি বজ-দ্বারা তোমার 

মস্তক শতধা বিদীর্ণ করিবেন। ন্ুধন্বা সেইৰপ 

কহিলে পর প্রহ্কাদ ব্যথিত ও অশ্বণ্থ-পত্রের ন্যায় 

কম্পিত হইয়া কর্তব্য জিক্ঞাসার্থে মহীতেজস্বী 

কশ্যপ-সমীপে গমন-পুর্বক কহিলেন, হে.মহী- 
ভাগ! আপনি কি দৈব কি আন্তর কি ব্রাহ্ম 

সকল ধর্মাই বিশেষষপে অবগত আছেন, সম্প্রতি 

এই একটি ধর্্-কচ্ছ উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ করুন। 

যেব্যক্তি গ্রশ্মের উত্তর না করে, অথব। মিথ্যা নি- 

দেশ করে, তাহার পরলোক-সমস্ত কিপ্রকার হয় ? 

এই প্রশ্নটির উত্তর আমারে বলুন । 

কশ্যপ কহিলেন, অভিজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি কাঁম 

ক্রোধ বা তয়-প্রযুক্ত প্রশ্ন-সকলের উত্তর না দেয়, 

সে আপনার উপরে সহজ্র-সঙ্ঘ্ক বারুণ পাশ নি- 
ক্ষিগ করে; অপিচ সাক্ষী থাকিয়া যে ব্যক্তি চক্ষে 

যাহা দেখে বা কর্ণে যাহা শুনে, তদ্দিয়ে শৈথিল্য. 
চরণ করত সাক্ষ্য দেয়, সেও বরুণ-সম্বন্ধীয় সহক্্ 
পাশে আপনাকে নিগড়িত করে । প্রতিসম্বৎসর পুর্ণ 
হইলে তাহার এক একটি পাশ বিুক্ত হর; অতএব 
সত্য বৃত্তান্ত জানিয়া সরল হৃদয়ে সত্য বলাই কর্তব্য। 
ধর্ম অধর্মম-কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া বে সভাপ় শরণাপন্ন 
হন, তথাকার সভ্যেরা যদি তাহার শল্যচ্ছেদন না 

করে, তাহ! হইলে তাহারা আপনারাই সেই শল্য- 

দ্বার! বিদ্ধ হয়। যে সভায় সভাসদ্বর্গ নিন্দিত কর্মের 
নিন্দা না করে, তথাকার প্রধান পুরুব সেই পাপ- 
কন্মীদিগের অর্ধেক পাপ হরণ করে, এবং চতুর্থাংশ 
পাপকারীর প্রতি, আর চতুর্থাংশ নভ্যদিগের প্রাতি 

পাতিত হয়। পরন্ত বথায় নিন্দার্থ ব্যক্তি নিন্দিত 

হয়, তথাকার প্রধান পুরুষ নিম্পাপ হয়েন এবং 

সভ্যেরাও নিষ্কৃতি লাভ করেন, কেবল পাপকর্তাই 

পাপভাগী হইয়া থাকে । হে প্রহ্জাদ! যাহারা 

ধর্ম-জিন্ঞাস্্র ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা বলে, তাহারা 

উদ্ধৃতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুবের ইন্টাপুর্ত বিনষ্ট 
করে। যাহার ধন অপন্ৃত হয়, যাহার পুক্র নিহত 
হয়ঃ যেখণী থাকে, বে ব্যক্তি সঙ্গিভ্রক্ট হয়, যে 

স্ত্রী পতিবিহীন। হয়, রাজকরে যাহার সর্বস্বান্ত 

হয়, যে নারী বন্ধ্যা হয়, যাহাকে ব্যান্ে আহত 
করে, যে রমণীকে সপত্বী-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, 

এবং সাক্ষীরা যে ব্যক্তির সর্বনাশ করে, সেই সকল 

লোকের যে যে দুঃখ, দেবতারা তৎসয়ুদার সমান 

বলিয়া নির্দেশ করিরাছেন; মিথ্যা উত্তর দাতা 
সেই সমস্ত ছুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সমন্ষে দর্শন, 
শ্রবণ ও ধারণ-হেতুক সাক্ষিত্ব হয়; অতএব সত্য 

কথা৷ বলিলেই সাক্ষী ধর্ম ও অর্থ হইতে অপরিহীন 

হয়। 

কশ্যপের বচন শ্রবণ করিয়া প্রহ্লাদ পুভ্রকে 

কহিলেন, বিরোচন ! তোমা অপেক্ষা সুধন্া শ্রেষ্ঠ, 
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আমা অপেক্ষা অঙ্গিরাঃ শ্রেষ্ঠ এবং তোমার মাতা 

অপেক্ষা স্ুধন্বার জননী শ্রয়সী; সুতরাং এই জু 
ধন্থা তোমার প্রাণের অধীশ্বর। স্ুধন্বা কহিলেন, 

তুমি যে পুত্রন্সেহ পরিত্যাগ-পুর্ববক ধর্ম্ম-মর্ষযাদায় 
অবস্থিত রহিলে, একারণ আমি অনুজ্ঞ। করিতেছি, 

তোমার এই পুক্র শতবৎসর জীবিত থাকুক। বিছ্ুর 
কহিলেন, হে সভাসদ্গণ এইবপ পরম ধর্ম শ্রবণ 
করিয়া! আপনারা সকলে দ্রৌপদী-কৃত প্রশ্নের বথার্থ 
উত্তর কি, তাহা বিবেচনা করুন| 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, বিদ্ুরের বক্তৃতা শ্রবণে 
পার্থিবগণ কিছুই বলিলেন না) তখন কর্ণ ছুঃশা- 
সনকে কহিলেন, দাসী দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া 
যাও। কর্ণের কথায় ছুঃশাসন কম্পমানা, লজ্জীবতী, 

পাগুবদিগের প্রতি করুণ-পরিদেবিনী তপন্থিনী 
বাজ্ঞসেনীকে সভামধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল । 

চতুঃ্ঘফিতম অধ্যায় সমাগু | 
১9৬৬ 

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুর্বদ্ধে নরাধম দুঃশী- 
সন! কিঞ্িৎকাল প্রতীক্ষা কর্;--এই বলিষ্ঠ ছুঃ- 

শাসন বল-পুর্ধবক আকর্ষণ করত আমাকে বিহ্বল 
করিয়াছিল, সুতরাং আমার পুর্ব্বের অবশ্যকর্তব্য 

কন এ পর্যন্ত করা হয় নাই; সম্প্রতি কুরুভা- 
মধ্যে এই গুরুজনগণকে অভিবাদন করিতেছি; 

আমি বে পুর্বে ইহা করি নাই, এ অপরাধ আমার 
হইতে পারে না। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ছুঃশানন সমধিক আকর্ষণ 
করায় সভাতলে পতিতা, তাদৃশ ছুরবস্থার অযোগ্য 

তপস্থিনী ক্ুষ্ণ ছুঃখভরে এইবপ বিলাপ করিতে 

লাগিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন, হা! পুর্ব স্বয়্বর- 
সমাজে সমাগত নরপতিগ্রণ যাহাঁকে রঙ্গমধ্যে নিরী- 

ক্ষণ করিয়াছিলেন, আর কুত্রাপি দেখিতে পান 

নাই), সেই আমি অদ্য সভাস্থলে উপনীতা হই- 
লাম! হা! পুর্বের গৃহমধ্যে যাহাকে বায়ু ও সূর্য্য 

পর্যন্ত দেখিতে প্রাইতেন না» সেই আমি অদ্য 

সভাস্থ জনসমাজে দৃশ্যমানা হইতেছি ! হ1! পুর্বে 
অন্তঃপুরে যাঁহাকে সমীরণ স্পর্শ করিলেও পাণ্ড- 
বেরা সহিতে পারিতেন না, অদ্য সেই ক্ুফ্ণাকে 

ছুরাত্মা ছুঃশাসন স্পর্শ করিতেছে, তথাপি পাঞ্ড- 
বেরা সম্থ করিতেছেন! এই কৌরবেরাও ঈদৃশ 
ক্রেশের অযোগযা নুষা ও দ্ুহিতা ক্রিশ্যমানা হই- 
তেছে দেখিয়াও সহ্য করিয়৷ রহিরাছেন ! ইহাতে 
বোধ হয়, কালের গতি বিপরীত হইয়াছে! সৎকুল- 
প্রস্থুত। সাধী স্ত্রী হইয়া আমি যে অদ্য সভামধ্যে 

প্রবেশ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দীনতার 
বিষয় আর কি হইতে পারে ! হা! রাজগণের ধর্ম 
কোথায় রহিল! আমর। শুনিয়াছিলাম, পুর্ববতন 

পুরুষের! ধর্মপত্রীকে সভায় আনিতেন ন1 ; এক্ষণে 
পুর্বপুরুষদিগের সেই সনাতন ধর্ম কৌরবগণেতে 
নষ্ট হইল) তাহা! না হইলে আমি পাগুবগণের 

মহিষী, ধৃফছ্যুন্সের ভন্িনী এবং বাসুদেবের সখী 
হইয়া নরেন্দ্রগণ-দমাজে উপনীত হইব কেন ! হে 
কৌরবগণ! আমি ধর্্মরাজের সবর্ণ ভার্য্যা) সংগ্রতি 

আমি দাসী, কি অদ্বাসী, তাহা আপনার। বলুন ; 

আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব । 
কুরুকুলের যশোবিলোপী ক্ষুদ্রাশয় ভুঃশানন আঁ- 
মাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতেছে; হে কৌরবগণ ! 

আমি আর অধিক ক্ষণ তাহা সহা করিতে পারিব 

না! হে নুপতিবর্গ ! আমার অভিলাষ এই যে আ- 
পনার! আমাকে পরাজিতা, কি অজিত, যাহাই 
মনে করেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন; হে 

সভ্তমগণ ! আপনারা যাহা বলিবেন,আমি তাহাই 
স্বীকার করিব! 

ভীয় কহিলেন, হে কল্যাণি ! আমি পুর্ব্রেই বলি- 
যাছি, ধর্মের পরমাগতি, লোকমধ্যে মাতা বিজ্ঞ 
মানবেরাও জানিতে পারেন না। লোকে বলবান্ 

পুরুষ যাহাকে ধর্ম মনে করে, বাস্তবিক অধরা হই- 
লেও তাহাই ধর্ম হয়, আর ছূর্বলোক্ত পরম ধর্মমাও 
বিনক্ট হয়েন। জয়-পরাজয়বপ উপস্থিত ব্য/পা- 
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রের গৌরব এবং তোমার এই প্রশ্জের সুতা ও 

ছুরবগাহতা-প্রযুক্ত আমি নিশ্চয় করিয়া ইহার 
বিচার করিতে পারিতেছি না। ফলত যখন সকল 

কৌরবেরাই লোভ-মোহ-পরতন্্র হইয়াছে, তখন 
অবশ্যই অচিরকাল-মধ্যে এই কুলের বি্বংস হইবে 
সন্দেহ নাই। 

হইরাছ, অস্মাৎকুল-প্রস্থৃত সেই সাধুপুরুষেরা ব্যমন- 
দ্বারা অতিমাত্র আহত হইলেও ধর্মপথ হইতে 

পরিচ্যুত হয়েন না। হে পাঞ্চালি! তুমিও যে, কৰ্ট- 

তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও কেবল ধর্মের প্রতি দৃষ্টি 
করিতেছ, ঈদৃশ চরিত্র তোমার উপযুক্তই বটে । 
দ্রোণ-প্রভাতি_ এই সমস্ত ধর্ন্মজ্ঞ বুদ্ধ মানবের! যেন 

গতাস্তুর ন্যায় অবনত হইয়া শুন্য শরীরে অবস্থান 

করিতেছেন। সম্প্ত আমার বিবেচনায় তোমার 

এই প্রশ্ন-বিষয়ে যুধিষ্টিরই প্রমাণ ; তুমি পরাজিতা 
কি অজিতা, তাহ উনি স্বরৎ ব্যক্ত করুন। 

পঞ্চবিতম অধ্যায় সমাপ্ত | 

৩৫৬৮ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, দেখী পাঞ্চালী কুররীর ন্যায় 

আর্তা হইয়া তথায় সেইৰপ বারবার রৌদন করিতে 

লাগিলেন দেখিয়াঁও মহীপতিগ্রণ দুষ্যেধনের তয়ে 
ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না । তখন ধৃতরা্ট্রনন্দন 

ভুর্য্যোধন পার্থিববর্গের সেই মৌনীভাব অবলোকন- 

পূর্বক ঈবৎ হাস্য করত. পাঞ্চালরাজ-তনয়াকে 

কহিলেন, যাজ্ঞসেনি! তোমার স্বামী মহাবল ভীম, 

অর্জন, সহদেব ও নকুলের উপরে তোমার এই প্রশ্ন 
নির্ভর করুক; ইহাবাই তোমার বাক্যের উত্তর 

করুন। হে পাঞ্চালি! তোমার নিমিত্তে ইরা 

সকলেই আর্ধ্যগণ-মধ্যে ধর্মরাজ যুধিত্ঠিরকে অনী- 

স্বর বলুন এবং মিথ্যাবাদী করুন, তাহ হইলেই 
মি দাণীত্ব হইতে মুক্ত হইবে। অপিচ ধর্ত 

বস্থিত মহাত্মা ইন্দ্রকণ্প ধন্মতনয় আপনিই বলুন, 

সে তোমার স্বামী কি অস্বামী) উহীর বাক্যান্ন- 

সারে তুমি শীন্্র একপন্ষ আশ্রর কর, কারণ, সভা- 

হে কল্যাণি ! তুমি ধাহাদিগের বধু 

স্থিত এই উদারসন্তব কৌরবগণ সকলেই তোমার 
ছুঃখে ছুঃখিত রহিয়াছেন, তোমার অণ্পভাগ্য 

স্বামিগণের মুখাবেক্ষণ করিয়া যথার্থ উত্তর করিতে 

পারিতেছেন না । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভ্যেরা সকলে 
ততকালে উচ্চৈঃস্বরে ছুর্য্যোধনের বাক্যে প্রশংস। 
করিলেন এবং পরস্পর শব্দ করত নেত্র-সন্কেত 

করিতে লাগিলেন; আর এক পক্ষে হা হা শব্দে 

আর্তনাদ হইতেও লাগিল ।কুরুরাজের সেই মনো- 

হর বাক্য শ্রবণে সভাস্থ কৌরববর্গের হর্ষ হইল) 
সমুদয় পার্থিবচয় ধর্্মনিষ্ট কুরুশ্রেন্ঠকে প্রশংসা 

করত আতি-যুক্ত হইলেন । ধর্মমত যুধিষ্টির কি 
বলিবেন, এই প্রতীন্ষায় সমস্ত রাজন্যেরাই মুখ- 
মণ্ডল বক্রীক্ত করিয়া তীহার প্রতি নিরীক্ষণ 

করিয়া রহিলেন এবং সমরে অপরাজের পাগুনন্দন 

অর্জুন কি বলিবেন, ভীমসেন ও নকুল সহদেবই বা 
কি বলিবেন, এইৰপ অতিশয় কৌতৃহলান্বিত হইয়া 
থাকিলেন। সেই কল কল শব্দ নিরন্ত হইলে পর 
ভীমসেন চন্দনচর্চিত স্ুরূুচির দিব্য হস্ত পরিচালন- 

পূর্বক এই কথা বলিলেন, আমাদিগের গুরু এই 
মহামনা ধর্মরাজ যদি আমাদিগের প্রভু না হই- 

তেন, তাহা হইলে আমরা এই কুলের প্রতি ক্ষম! 
করিতাম না; ইনি আমাদিগের পুণ্য-ও তপস্যার 
ঈশ্বর, এমন কি প্রাণেরও অধীশ্বর ; ইনি যদি আ- 

পনাকে পরাজিত মনে করেন, তবে আমরাও নিঃ- 

সন্দেহ পরাজিত হইরাছি, তাহা না হইলে পাঞ্চা- 

লীর এই কেশপাশস্পর্শ করিয়। পদদ্বার। ভূতলম্পন্শী 

কোন্ মরণ-ধর্্মশীল ব্যক্তি আমার না হইতে 

জীবন লইয়া! মুক্ত হইতে পারে? আমার এই 
পরিঘতুল্য আয়ত ও বর্ভ।ল ভূজ-যুগল অবলোকন 

কর; ইহার মধ্যে পতিত হইয়া দেবরাজও নিষ্কৃতি 

পাইতে পারেন না। কি করি, ধর্মপাশে বদ্ধ এবং 

জ্যেষ্টের গৌরবে নিরুদ্ধ রহিয়াছি, বিশেষত অর্জুন 

বারম্বার নিবারণ করিতেছেন, এই নিমিত্তেই বিষম 
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সঙ্কটে প্ররৃত্ত হইতেছি না, নতুবা ধর্মারীজ অনুমতি 

করিলে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগ্রকে সংহার করে, 

সেইৰপ এই পাপাত্মা ধৃতরা্্রতনয়গ্ণকে চপেট- 

ৰূপ খড়ুগ-দ্বারা এখনি নিচ্গেষণ করিয়া ফেল। 

বৈশল্পীয়ন কহিলেন, তখন ভীম্ম, দ্রোণ ও বিছ্ুুর 

তাহাকে বলিলেন, ভীম! ক্ষান্ত হও, তোমাতে 

সকলই সন্তবে | 

বট্যিতম অধ্যায় সমাগু । 
স্কিপ 

কর্ণ কহিলেন, সভামধ্যে ভীক্ষ বিছুর আর কৌরব- 

দিগের গুরু, এই তিনজন যেন সধন অর্থাৎ স্বাধীন 

হইয়া রহিয়াছেন ; ইহার! স্বামীকে ছুষ্টতম বলিরা 

নির্দেশ করেন, ইহার বৃদ্ধিকামনা করেন নাঃ 

কেবল তিরস্কার করিয়াই থাকেন ।_-ভদ্রে দ্রৌ- 

পদি! শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে ফে,অস্বাধীন দাস, পুত্র 

ও নারী এই তিনজন অধন, অর্থাৎ ইহাদের নিজস্ব 

কিছুই থাকে না, ইহারা বাহা কিছু লাভ করে, 
তাহা স্বামীরই হয়; তুমিও সেই অধন-দাসের 
নিকৃউ! পড়ী; দাসের সকল ধনই প্রভুর অধীন 

হয়; অতএব তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজার 

পরিবার-বর্গের সেবা কর, সংপ্রতি এই কার্য তো- 

মার উপযুক্ত বলিয়া! নির্দদ্উ হইতেছে) হে রাজ- 
গুভ্রি! এক্ষণে ধৃতরাষ্থ্রের পু্রেরাই তোমার স্বামী, 
পার্থেরা নহে। হে ভাবিনি! যাহা হইতে দ্যুত- 

ক্রীড়ায় দ্াসীত্ব প্রাপ্ত না হও, এপ অন্য ব্যক্তিকে 

শীন্্র পতিত্বে বরণ কর; দেখ, পতিবরণ-বিষয়ে 

স্বেচ্ছাচারিত্ব নিন্দনীয় নহে, বিশেষত দাসীর পক্ষে 
তাহ! চিরকালই গ্রসিদ্ধ আছে; অতএব তোমা- 

রও তাহাই হউক | হে বাজ্ঞসেনি ! যুধিষ্টির, ভীম- 

সেন, অর্জন, নকুল ও সহদেব পরাজিত হইয়াছে 

, এবং তুমিও দাসী হইয়াছ) সেই পরাজিত দাসের 
তোমার আর পতি হইতে পারে না। আহা! কুন্তী- 
তনয় কি মনুষ্য জন্মেতে কিছু প্রয়েেজন বোধ করে 

না, এবং পরান্রম ও পৌরুষকে কি অবহেলা করে 

যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই ছ্ুহিতাকে সভামধ্যে 

পণ রাখিয়া ছুরোদরমুখে সমর্পণ করিল ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের সেই কথ! শুনির্া 
অতিক্রোধী ভীমসেন যুখিছিরের অনুগত ও ধর্ম 
পাশে নিবদ্ধ থাকায় কেবল ক্রোধ-লোহিত নয়নে 

তাহাকে যেন দগ্ধ করত অতিশয় কাতর হইয়া তখন 
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
যুধিষ্টিরকে সন্বোধিয়া বলিলেন, রাজন! আমি 
সতপুভ্রের প্রতি কুপিত হইতে পারি না, কেন না 

আমর! সত্যই দাসত্বে নিবিষউ হইয়াছি কিন্ত হে 
নরেন্দ্র! আপনি যদি কষ্জাকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া 
না করিতেন, তাহা হইলে কি শক্ররা আমাকে 
এপ উক্তি করিতে পারিত ? 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া রাজা দুর্যোধন তখন মৌনভাবে অবস্থিত 
অচেতনপ্রায় যুধিষ্টিরকে এই কথা বলিলেন, রাঁজন্! 
তীমাজ্জুন ও নকুল-সহদেব তোমার শাসনে অব- 
স্থিত আছে, এক্ষণে তুমিই প্রশ্নের উত্তর কর, 
কৃষ্ণাকে বদ্ধ অপরাজিতা মনে কর, তবে তাহ! 

প্রকাশ করিয়া! বল। যুধিস্ঠিরকে এইবপ কহিয়! 
এশ্বধ্যমদ-মোহিত দুর্ষেযাধন স্বীয় বসন উৎকর্ষণ 

করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পাঞ্চালীর 

প্রতি নিরীক্ষণ-পুর্ববক রাধানন্দনের গর্ব-বদ্ধন এবং 
ভীমকে যেন, প্রধর্ষণ করত ভ্রৌপদীর সাক্ষাৎকারে 
কদলীদণ্ড ও গজশুগ সদৃশ, সর্ববলক্ষণ-সম্পন্ন বজ- 
তুল্য-সার-বিশিষ্ট বাম উর প্রদর্শন করিলেন। 
তাঁহী অবলোকন করিয়া ভীমসেন লোহিত লোচন- 
যুগল উত্ফালন-পুর্বক সভাকে যেন বিদারিত করত 

রাজগণ-সমক্ষে তাহাকে এই কথ! বলিলেন, মহা- 
সমরে আমি গদা-দ্বারা তোমার এই উরু যদি ভগ্ন 

করিয়া না ফেলি, তাহা হইলে বৃকোদর যেন পিতৃ- 
গণের সহিত সলোকতা প্রাপ্ত না হয়। বৃক্ষ দগ্ধ 

হইতে থাকিলে, তাহার কোটর-সকল হইতে যেমন 
অগ্নিজ্ব'লা নির্গত হয়, সেইৰপ ক্রোধপরীত ভীম- 
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সেনের সমুদায় ইন্দ্রিয় হইতে অগ্নিশিখা -সমস্ত বিনিঃ 
স্থত হইতে লাগিল। তখন বিছ্ুর কহিলেন, হে 
প্রতীপ-বংশীয় পার্থিবগণ ! এই দেখুন, ভীমসেন 

হইতে মহাতয় উপস্থিত) অতএব আপনারা ইহা 
নিশ্চয় বোধগম্য করুন, ভারতগণ-মধ্যে এই যে 
পরম অনয় উৎপন্ন হইল, ইহা দৈবই অখ্রে প্রেরণ 
করিলেন। হে ধৃতরাষ্-তনয়গণ ! তোমরা মর্যাদা 
অতিত্রম-পুর্বক এই ্দ্যুতক্রীড়া করিলে, যেহেতু 
সভামধ্যে স্রীকে পণীভূত করিয়া বাদানুবাঁদ করি- 
তেছ; ইহাতে তোমাদের সমগ্র যোগক্ষেম নৰ্ট 
হইল;--হাঁ! কৌরবের' পাপময় মন্ত্রসমস্ত মন্ত্রণা 
করিতেছে ! হে কৌরবগণ! তোমর! মছুক্ত এই ধর্ম 
শীঘ্র হ্বদরজগম কর, ধর্ম নট হইলে সভা সম্যক্- 
ৰূপে দুষিতা হয়েন; দ্যুতপ্রবৃত্ত যুধিষ্ঠির যদি আত্ম- 
পরাজয়ের পুর্ব্বে ইহ্বারে পণ রাখিতেন, তাহা 
হইলে অবশ্যই ইহীর প্রভু হইতেন; স্বয়ং অনীশ্বর 
হইয়া যাহ! পণ রাখে, সেই ধন জয় করিয়া লইলে 

আমার বিবেচনায় তাহ! স্বপ্নীলন্ধ ধনের তুল্য হয়ঃ 
অতএব হে কৌরববর্গ 1 তোমরা শকুনির কথ 

শুনিয়া এই ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রক্ট হইও না ! 

ছুষ্যোধন কহিলেন, যাজ্ঞসেনি ! আমি ভীমের, 

অর্জনের ও নকুল-সহদেবের বাক্যে আস্থান্বিত 

আছি; উহ্বারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলুক, তাহা 
হইলেই তুমি দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইবে। 

অর্জন কহিলেন, হে কৌরবগণ ! কুন্তী-নন্দন 

মহাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুর্রে গৃহমধ্যে আমা- 

দিগের অধীশ্বর ছিলেন, কিন্তু ইনি স্বয়ং পরাজিত 

হইয়। কাহার প্রভু হইতে পারেন, তাহা আপনা 

রাই অবধারণ করুন । 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন ! অনন্তর রাজা 

ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে একটা৷ গোমায়ু অগ্রিহোত্র-গৃহে 

উচ্েঃ শ 
দির পক্ষি-সকল তাহার সেই রবের প্রত্ু- 

ত্র করিতে লাগিল। তন্তুবেদী বিছ্ুুর ও স্ুবল- 

শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল এর গর্দত ও 

নন্দিনী গান্ধারী সেই ঘোর শব্দেরমর্্মাবধারণ করি- 
লেন এবং ভীক্স, দ্রোণ ও কৃপ, ইইণরাও অবগত হইয়া 
উচ্চস্বরে “-্বস্তি স্বস্তি” এই শব্দ উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর গান্ধারী ও বিদ্বান বিছুর সেই 
ঘোর উৎপাত অবলোকন করিয়া কাতরভাবে 
তখন রাজসমীপে নিবেদন করিলেন) তৎপরে 
রাজা গুজ্রকে সন্বোধিয়া এই কথা বলিলেন । ধৃত- 
রাষ্ত্র কহিলেন, রে ছু্রিনীত, মন্দবুদ্ধে দুর্য্যোধন 1 
তুই যখন সভামধ্যে কুরুপু্গবগখের তার্য্যা, বিশে- 
যত ধর্মপত্রী দ্রৌপদীকে কটুক্তি করিতেছিস্, তখন 
তুই উৎসন্ন হইলি। এইৰপ কহিয়া ত তুবুদ্ধি মনীষী 
ধৃতরাষ্ বান্ধবগণের বিনাশ সন্তাবনায় হিতান্বেষী 
হইয়। প্রজ্ঞাদ্বারা পর্যযালোচনানন্তর পাঞ্চালনন্দিনী 
কৃষ্ণাকে সাস্বনা-পুর্বক এই কথা বলিলেন, হে 
পাঞ্চালি! তুমি আমার বধগণমধ্যে প্রধানা, ধর্ম 
পরায়ণা ও সানী; অতএব তোমার বাহা বাঞ্ণ 
হয়, আমার নিকটে বর কামনা কর। দ্রৌপদী 
কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! যদি আমারে বর দান 
করেন, তবে আমি এই প্রার্থনা করি ষে, সব্ধ- 
ধ্্মানুগামী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত 
হউন। অনভিজ্ঞ য়া আমার পুর মনস্থী 
প্রতিবিদ্ধ্যকে “ এই দাসপুন্র ৮ এ কথাটি যেন না 
বলে! অন্য পুরুষ কুত্রাপি যেৰপ হইতে পারে 
নাই, পুর্ব্বে একপ রাজপুভ্র হইয়া যে ব্যক্তি রাজগণ- 
কর্তৃক লালিত হইয়াছে, তাহার “ দাসপুভ্র ৮ নাম 
উপযুক্ত হয় না! ধৃতরাস্ত্র কহিলেন, হে কল্যানি ! 
তুমি যাহা বলিতেছ, এইৰপই হউক; হে ভদ্দে ! 

আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দান করিতেছি, তাহ 
কামনা! কর; তুমি একটি বর লাভের যোগ্যা ন, 
একারণ আমার মন অপর বর বিতরণ করিতেছে ॥ 
দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজন! আমি এই প্রার্থন! 
করি যে, রথ ও শরাসন-সহ ভীমসেন, ধনপ্তয় ও 
নকুল সহদেব দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন 
হউন। ধৃততরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাভাগে নন্দিনি ! 



৫ /৬ মহাভারত ! [দ্যুত প্রং। অধ্যায় ৬৭। ৬৮। 

তুমি বাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহাই হউক? স্প্রাতি 

তুমি আমার নিকটে তৃতীর বর কামনা কর, দুই 

বর-দ্বারা তোমার সৎকার করা হয় নাই, যেহেতু 

তুমি জামার সমস্ত বধুগণমধ্যে গরিষ্ঠা ও ধর্্মানিষ্ঠা। 

দ্রৌপদী কহিলেন, তগবন্! লোভ ধর্মানাশের 

নিদান, অতএব অপর বর লইতে আমার উৎসাহ 

হয় না; হেরাজসভ্ভম ! আমি তৃতীয় বর গ্রহণের 

যোগ্যা নহি। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতের! বৈশ্যের 

এক বর, ক্ষত্রিয়-মহিলার ছুই বর' ক্ষভ্রিয়ের তিন- 

বর এবং ব্রাহ্মণের শত বর নির্দেশ করিয়াছেন । হে 

রাজন্! আমার স্বামিগ্ণ নিতান্ত নীচদশা প্রাপ্ত 

হইয়া সংপ্রতি উত্তীর্ণ হইলেন, পরে পুণ্যকর্ম্বারা 

শুভ লাভ করিতে পারিবেন । 

সপ্ুবন্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
৪5833 

কর্ণ কহিলেন, মনুষ্যলোকে কপে বিখ্যাত যে 

সমন্ত রমণীণণের কথা আম্রা শ্রবণ করিয়াছি, 

তাহাদিগের মধ্যে কাহারও এতাদৃশ কর্ম কখন 

শুনিতে পাই নাই। কুন্তী-তনয় ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগ্রণ 

অতিমাত্র কোপাবিষ্ হইয়! উঠিলে, দ্রুপদ-ছুহিতা 

কৃষ্ণ এন্কলে পারুপুভ্রদিগের শীন্তিস্বপা হইল। 

পাগুবৈরা তরনীশুন্য অগাধ বিপদ্সাগরে নিমগ্ন 

হইতেছিল, এই পাঞ্চালী নৌকাস্বব্ূপা হইয়া উহী- 

দিগকে পারপ্রাপ্ত করিল | 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, “ পত্ী পাগুপুত্রদিগের 

গতি” এইবধপ কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 

অতিক্রোধী ভীমসেন নিতান্ত ছুর্মানা হইয়া অর্জ- 

নকে বলিলেন; ধনপ্জয়! দেবলমুনি বলিয়াছেন যে, 

যত কাল শ্রজা-হু্ি হইয়াছে, তদবধি অপত্য, কন্মম 

ও বিদ্যা, লোক-প্রকাশক এই তিনটি জ্যোতি পুরু- 

ষেতে নিয়ত অনুগত আছে । শরীর গ্রতপ্রাণ ও 

চৈতন্যশুন্য হইয়া অপবিত্র হইলে জ্ঞাতিগণ যখন 

ইহা পরিভ্যান্ন করিয়া যায়, তখন এই তিনটি জ্যো- 

তিই পুরুবের কার্য্যকারক হয়। হে অর্জুন! আমা- 

দিগের ভাধ্যার অবমাননা-হেতুক সেই জ্যোতি 
অভিহত হইল; অভিযুক্টা পত্তীর গর্ভজাত অপত্য 

কিপ্রকারে আমাদিগের কাধ্য-কারক হইবে ! 
অর্জন কহিলেন, হে ভারত! নীচলোকে কটুবাক্য- 
সমস্ত বলুক আর নাই বলুক, উত্তম পুরুষেরা কদাচ 
তাহা লইয়া অন্দোলন বা তাহার প্রত্যু্তর করেন 

না। শক্ররা বৈরাচরণ করিলেও, ধাহার স্বয়ং প্রতি- 
পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাদ্বুশ সাধু মানবগণ প্রাতি- 
কারের উপায়জ্ঞ হইলেও তাহা মনে করেন না, 
তাহাদিগের সদাচরণ-সমস্তই কেবল স্মরণ করিয়া 

থাকেন। 

অর্জুনের কথায় শান্ত না হইয়া বৃকোদর যুধি- 
ভিরকে সম্বোধিয়! কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! এই মমা- 
গত শক্র-নমকলকে সভামধ্যেই নিপাতিত করি, না 
এখান হইতে নির্থত হইয়া! উহ্বাদিগকে সমূলে সং- 
হার করিব? অথবা এবিবয়ে বাদানুবাদ বা আদেশ- 
বাক্যের প্রয়োজন কি, অদ্যই ইহাদিগকে এইখানে 
নিহত করিয়া ফেলি, আপনি এই পৃথিবী শাসন 
করুন। এই কথা বলিরা ভীমসেন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের 
সহিত, মৃগগণ-মধ্যে পিংহের ন্যায় বারবার কটাক্ষ- 
পাত করিতে লাগিলেন! অক্রিষ্টকর্্া পার্থ তা 
হার প্রতি নিরীক্ষণ করত সান্তনা করিতে থাকিলে 
সেই বীধ্যবান্ মহাবাহু কেবল অন্তর্দাহেই দগ্ধ 
হইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! ক্রোধপরীত বুকো- 
দরের কর্ণাদি সমুদয় ইন্ড্রিয়য় হইতে ধম, স্ফুলিঙ্ক 
ও শিখার সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল। যুগান্তকাল 
উপস্থিত হইলে মুর্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় তাহার 
মুখমণ্ডল ভূকুটা-দ্বার! ছুর্নিরীন্ষ্য হইয়া উঠিল । 
তখন যুধিষ্ঠির বাহুদ্বারা সেই বাহুশালীকে নিবারণ 
করিয়া কহিলেন, এপ উদ্ধত হইও না, নিঃশব্ে 
অবস্থান কর। কোপসংরক্ত-নেত্র মহাবাহু ভীমকে 

নিবারিত করিয়া তিনি ক্ৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠতাত 
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপস্থিত হইলেন। 

অধ্টফন্টিতম অধ্যায় সমাণ্ । 
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যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমা- 
দিগের ঈশ্বর, অতএব আজ্ঞ। করুন, আমরা আপন- 

কার কোন্ কর্ম সম্পাদন করিব ; হে ভারত ! আ- 

মরা চিরকালই আপনকার শাসনান্ুবন্ী হইতে 
ইচ্ছা করি। 

ধৃতরাষ্্র কহিলেন, হে অজাত-শত্রো ! তোমার 
মঙ্গল হউক, তুমি স্বচ্ছন্দে নির্বিক্বে গমন কর) 
আমি অন্ুজ্ঞ! করিতেছি, তোমরা স্বকীয় সম্পত্তির 

সহিত স্বরাজ্য শাসন কর। হে তাত! আমি বুদ্ধ 

হইয়াছি; অতএব মদুক্ত এই পরম শ্রেয়ক্ষর পথ্য 
অনুশাসন-বাক্যও হ্ৃদয়ঙ্গম কর। হে মহীপ্রাজ্ঞ 

যুখিষ্টির ! তুমি ধশ্ঠের স্ুন্ষনা গতি অবধারণ করি- 
য়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বুদ্ধগণেরও উপাসনা 

করিয়া থাক; হে ভারত! যেখানে বুদ্ধি, সেই 

খানেই ক্ষমা, অতএব তুমি শান্তি অবলম্বন কর; 

দেখ, কাষ্ঠের উপরেই কুঠার পাতিত হইয়া থাকে, 

প্রন্তরাদিতে তাহ! পতিত হয় না । যাহারা শক্র- 

কৃত বৈরাঁচরণ স্মরণ করিয়া না রাখেন, দোষপরি- 

হার-পৃর্ববক গুণ সমস্তই দর্শন করেন, এবং বিরোধ 

আশ্রয় না করেন, ভাহারাই উত্তম পুরুষ। কেহ 

বৈরাচরণ করিলেও সৎপুকুষের1 তাহা গ্রাহ্া করেন 

না, সেই ব্যক্তির সুক্ৃত-সমস্তই কেবল স্মরণ করেন 

এবং প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়াই পরের 

উপকার করিয়া থাকেন । হে যুধিষ্টির! বিবাদন্থলে 

নরাধমেরা কটুক্তি কহিয়া থাকে এবং মধ্যম পুকু- 

বেরা সেই পরুষ-বাক্য উক্ত হইয়া তাহাদিগকে 

প্রত্যুত্তর করে) কিন্ত কেহ অহিতকর কঠোর বাক্য- 

সমস্ত বলুক আর. নাই বলুক, খৈষ্য-সম্পন্ন উদ্ভম 

পুরুষেরা কদাচ তাহার আন্দোলন বা প্রত্যুত্তর 

করেন না। সজ্জনগণ আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া 

পরের সুখ দুঃখ বিশেবৰপে জানিতে পারেন, 

এ কারণ কেহ বৈরাচরণ করিলেও তাহা মনে 

না করিয়া তাহার সদাচরণ-সমস্তই ল্মরণ করেন । 

্রিয়দর্শন সাধু মানবেরা কদাচ অর্থ-মধ্যাদা উলল- 

জ্বন করেন না) তুমিও এই সঙ্জন-সমাজে সেইৰপ 
আধ্য-সমুচিত আচরণ করিয়াছ। হে তাত! সম্প্রাতি 

ছুষ্যোধনের নিভুরতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না, গুণ- 
গ্রহণ-বাসনায় তুমি মাতা গান্ধারীকে ও আমাকে 
অবলোকন কর। হে ভারত! এই উপস্থিত বৃদ্ধ 

ও অন্ধ পিতার প্রতি দৃষ্টি রাখ! আমি মিত্রগণের 
দর্শন লালসায় এবং পুভ্রদিগের বলাবল পরীক্ষার্থে 
বুদ্ধি-পুর্ববক এই দুযুতক্রীড়। উপেক্ষা করিয়াছিলাম। 
হে রাজন! তুমি যাহাদিগের অনুশীসনকর্তী এবং 

সর্বশাস্ত্রবিশারদ বীমান্ বিভ্ুর যাহাদিগের মন্ত্রী, 

সেই কৌরবেরা কোনব্রমে শোচনীয় নহে | তো- 

মাতে ধর্ম, ভীমসেনে পরাক্রম, অর্জনে ধৈর্য্য, এবং 
পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবে বিশুদ্ধ গুরুত্ব! 
নিয়ত অনুগত আছে । হে অজাতিশত্রো ! তোমার 

কল্যাণ হউক, তুমি খাণুবপ্রস্থে অধিষ্ঠান কর; 
ভ্রাতৃগথের সহিত তোমার সমুচিত সন্ভাৰ হউক 

এবং ধর্মে তোমার মন আস্থাম্িত থাকুক! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভরতগ্রেস্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 

এইবপ উক্ত হইয়। সর্বপ্রকার শিষ্টাচার অনুষ্ঠান- 

পুর্ধবক ভ্রাতৃগণের সহিত প্রাস্থিত হইলেন। তাহার! 

কৃষ্ণার সহিত মেঘসদৃশ রথে আরোহণ করিয়া হর্ষা- 
স্বিত-মানসে পুরো ত্তম ইন্দ্প্রস্থে প্রস্থান করিলেন । 

দ্যুতপ্রকরণ ও উনসপ্ততিতম অধ্যার সমাপ্ড। 
৫৫ 

 অন্ুদ্যুত প্রকরণ 

জনমেজয় কহিলেন, পাগুবেরা ধনরজ্র-সমুদায়ের 

সহিত স্বভবন-গমনে অনুজ্ঞাত হইয়াছেন অবগত 

হইয়া তৎকালে ধৃতরাষ্্রপুভ্রদিগের মন কিৰপ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্ 

তাহাদিগ্রকে ন্বরাঁজ্যে গমনের অনুমতি করিয়াছেন 

শুনিয়া দুঃশাসন শীন্ত ভ্রাতৃসমীপে গমন করিল। 

হে ভরতর্ষত ! সেই ভরতগশ্রেষ্ঠ অমাত্যসহন দুষ্ব্যো- 

ধনের সন্নিহিত হইয়া ছুঃখার্তচিত্রে এই কথা বলিল, 
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হে মহার্থগরণ ! আমরা দুঃখে ইহা হস্তগত করি- 

লাম, এ বৃদ্ধ ন্ট করিয়া দিলেন; তিনি জয়লব্ধ সমু- 
দয় দ্রব্যসঞ্চয় শত্রসাৎ করিয়াছেন, ইহা আপনারা 

অবগত হউন। অনন্তর ভুয্যোধন, কণ ও স্ুবল- 
পুন্র শকুনি নিজ্জনে মিলিত হইয়া মানপ্রাপ্ত পাগব- 
গণের প্রতিকারার্থে বিচিত্র বীধ্য-তনয় মনীবী রাজা 
ধৃতরাষট্র-সনিধানে সত্বর অভিগমন-পুর্ববক মনোহর 
বচন-বিন্যাস করিতে লাগিলেন । ছুষ্যোধন কহি- 

লেন, হে রাজন্! দেবপুরোহিত বিদ্বান বুহস্পাতি 

শত্র-সমীপে নীতিপ্রসঙ্গ করত যাহা বলিয়াছিলেন, 

তাহ! কি আপনি শ্রবণ করেন নাই 2 হে শক্র- 
নাশন ! যাহার! কৌশল বা বলদ্বারা সতত অহিতা- 

চরণ করে, সেই শক্রদিগকে সর্ববোপায়ে নিহত 
করা কর্তব্য। অতএব আমরা পাগুবদিগের ধনদ্বারা 

সমন্ত পার্থিবগণকে পুজিত করিয়া বদি তাহাদিগের 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই, তাহাতে আমাদিগের কি 

হানি হইবে? সতহারার্থে সমুপস্থিত ক্রোধপরীত 

আঁশীবিষ সর্প-সকলকে কণ্টে ও পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া 
কোন্ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে 2 হে তাত! 

কোপাবিষ্ট পাঁগুবেরা শস্ত্রধারণ-পুর্ববক রথাবঢ 
হইয়1 ক্রৌধান্বিত সর্প-সকলের ন্যায় আপনাদিগের 

নিশেষে ধংস রুরিবে সন্দেহ নাই, যেহেতু আমরা 

শুনিলাম, অর্জন সন্নাহযুক্ত হইয়া উতকুক্ট তুণদ্বয় 
ধারণ-পুর্ব্বক প্রস্থিত হইতেছে, বারত্বার গ্াশ্ীব | 
গ্রহণ করিতেছে এবং নিশ্বাস্ ত্যাগ করত নিরীক্ষণ 

করিতেছে) বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়। শীন্ত স্বরথ 
যৌক্রন-পুর্ববক গুবর্বী গ্রদা সমুদ্যত করিয়া নির্গত 
হইয়াছে; নকুল খড়গ ও অর্থচন্দ্র সদৃশ চর্ম ধারণ 
করিয়া প্রস্থিত হইয়াছে এবং সহদেব ও যুধিষ্ঠিরও 
ই্জিতদ্বারা সুস্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। 
হে রাজন্ : তাহারা বহুল শস্ত্র ও পরিচ্ছদযুক্ত রথ- 

সমন্তে আরোহণ করিয়া ঘোটকদিণকে বলপুর্ব্বক 

রুশাঘাত করত সৈন্যসংগ্রহার্থে নির্গত হইয়াছে | 

তাহাদিগের প্রতি আমরা যেৰপ অনিষটাচরণ করি- 
॥ 

য়াছি, তাহাতে কদাচ তাহার! ক্ষমা করিবে না; 

তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি দ্রৌপদীর সেই 

নিদারুণ ক্লেশ উপেক্ষা করিতে পারে £ অতএব হে 

পুরুষর্ষভ! আপনকার মঙ্গল হউক, আমরা বন- 
বাসের নিমিত্ত পুনরায় পাগুবদিগের সহিত ক্রীড়। 
করি ! এইকপে তাহাদিগকে বশীক্কৃত করিতে সমর্থ 
হইব। দ্যুতে নির্ঞজিতি হইয়া, হয় তাহারা, না হয় 

আমরা চর্ম পরিধান-পূর্ববক দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত 
মহারণ্যে প্রবেশ করিব এবং ত্রয়োদশ সংবওসরে 

অজ্ঞাত থাকিয়া সজন প্রদেশে বাঁস করিব; যদি 

জ্ঞাত হই, তবে তাহাঁরাই কি, আর আমরাই কি 
পুনর্বার অপর দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিব, 

এইবপ নিয়মে দ্যুতক্রীড়া প্রবর্তিত হউক ; পাণ্ু- 

বেরা অক্ষনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় এইৰপ দুযুত- 
ক্রীড়া করুক 1 হে ভরতশ্রেন্ঠ মহারাজ ! এক্ষণে 
ইহাই আমাদিগের প্রধান কর্তব্য কর্মা, বেহেতু এই' 
শকুনি বিদ্যার সহিত অক্ষসম্পত্তি বিলক্ষণৰূপে 

অবগত আছেন। হে রাজন্! তাহারা যদি ত্রয়োদশ 

বর্ষ ব্রতপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ইতি- 
মধ্যে আমরা রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়! মিত্রসমস্ত সংগ্রহ্- 
পূর্বক বলবিশিষ্ট দুরাধ বিপুল সৈন্যগণকে সৎ- 
কৃত করিয়! নিশ্চয়ই তাহাদিগ্রকে জয় করিতে পা- 
রিব; অতএব হে পরভ্তপ! ইহাতে আপনকার 
প্রবৃত্তি হউক: ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তবে তাহা- 
দিগকে শীঘ্ গুত্যানয়ন কর; যদ্দি তাহার! অধিক 
দুর গিয়া থাকে, তথাপি ফিরাইয়া আন) পাঞ্ড" 
বেরা আসিয়। পুনর্বার এইবপ দ্যুতক্রীড়। করুক । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রোণ, সোমদত, 
বাহলীক, কূপ, বিছুর, অশ্বণ্থামা, বীর্ধ্যবান্ যুযুৎস্থ, 
ভূরিশ্রবাঃ, ভয়, মহারথ বিকর্ণ, সকলেই বলিলেন, 
দ্যুতে প্রয়োজন ন।ই, শান্তি অবলম্বন করুন ; কিন্তু 
পুভ্রবতসল ধৃতরাষ্ট্র অর্থদর্শী সমুদায় স্ুহৃদাণের 
অনিচ্ছাতেও পাগুবদিকে আহ্বান করিলেন 

সণ্ডতিতম অধ্যায় সমাগু। 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর পুক্্র- 

স্বেহে শৌককধিতা ধর্ম্যুক্তা গ্রান্ধারী জনেশ্বর ফৃত- 

রাষ্ট্রকে বলিলেন, ছুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহা- 
মতি বিদ্ুর বলিয়াছিলেন, এই কুলপাংসন পুক্র 

জন্মিবামাত্র যখন গোমায়ুর ন্যায় বিকট স্বরে চীৎ- 

কার করিয়া উঠিল, তখন এ অবশ্যই এই কুলের 
. ধ্বংসকারী হইবে, অতএব ইহাকে পরলোক-প্রাপ্ু 
করাই শ্রেয়; হে ভারত! আপনি বিছ্ুরের সেই 
বাক্য হৃদয়ঙ্গম করুন। স্বীয় দৌষে মহাবিপদ্সাগরে 

নিমগ্ন হইবেন না। হে প্রভো ! আপনি অশিষ্ট মূর্খ 

দিগের মতে মত দিবেন না;কুলের ঘোরতর সং 

হারের প্রতি কারণ হইবেন না! হে তরতর্ষভ ! 

বদ্ধ সেতু ভগ্ন করিতে এবং নির্বাণ অগ্নি প্রস্লিত 

করিতে কে উৎসাহ করে? প্রশান্ত পৃথাপুক্রদিথকে 

কোন্ ব্যক্তি কোপিত্ব করিতে প্রবৃত্ত হর 2 হে 

আজমীঢ়! আপনি সকলই স্মরণ করিতেছেন, 

তথাপি আমি পুনর্ধবার আপনাকে স্মরণ করাইয়া 

দিতেছি যে, দুব্বৃদ্ধি ব্যক্তিকে শাস্ত্র কখন শুত বা 

অশুভের নিমিস্ত অনুশাসন করিতে পারে না। 

হে রাজন্! যাহার মতি বালকের ন্যায়, সে কোন 

ক্রমেই বুদ্ধভাৰ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাঃ অত- 

এব আপনিই আপনার পুভ্রদিগের কার্য্য-দরশী 

হউন; তাহারা আপনকার পরামর্শানুসারে চলুক, 

মর্য্যাদাভঙ্গ করিয়া যেন চিরকালের নিমিত্ত আপ- 

নাকে পরিত্যাগ না করে । হে রাজন! এক কালে 

সকলের বিনাঁশ না হয়, একারণ আপনি আমার 

বাক্যে এই কুলপাংসন দুষ্যোধনকে পরিত্যাগ 

করুন; হে নরাধিপ ! আপনি পুন্রন্গে হবশত পূর্বের 

যে ইহা করেন নাই, তাহার ফল এক্ষণে উপাস্থিত 

হইল অবধারণ করুন; এই ফল কুল-সংহারের হেতু- 

ভূত্ত হইবে। অতএব আপনকার শাস্তি, ধর্ম ও নয়- 

বিনিন্টা স্বাভাবিকী যে বুদ্ধি তাহাই অবলম্বন করুন, 

প্রমাদযুক্ত হইবেন না) দেখুন, যে রাজলম্বনী ক্রুর 

-্ 

যায়, আর যাহা মৃদ্ুতা-দ্বারা আন্ত হয়, তাহ! 

ক্রমশ বদ্ধমূল হহয়া পুভ্রপৌজাদি পধ্যন্ত সঞ্চরণ 
করিতে থাকে । 

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্্র ধর্মদর্শিনী গান্ধারীকে 
কহিলেন, যদি কুলের বিনাশ হইবার হয় স্বচ্ছন্দ 
হউক, আমি নিবারণ করিতে পারি না) উহারা 
যাহা ইচ্ছ। করিতেছে, তাহাই হউক, পাগুবের! 
প্রত্যাগমন করুক এবং তাহাদিগের সহিত আমার 

পুল্রের। পুনর্ববার দ্যুতক্রীড়া করুক। 
একসগ্তিতম অধ্যায় সমা গু । 

স্পট ৫ বশ 

বৈশম্পার়ন কহিলেন, অনন্তর প্রাতিকামী ধী- 
সম্পন্ন রাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে অতিদুরগরত 
পৃথাপুজ্র যুখিষ্টিরকে বলিল, হে ভারত ! আপন- 
কার জ্যেন্ঠতাত বলিয়। দিয়াছেন যে, হে পাণুনন্দন 
রাজন্ যুধিষ্টির! সতা সন্মিবেশিত হইয়াছে, আইস, 
অন্ষনিক্ষেপ করিরা দ্যুতক্রীড়া কর। যুধিন্ির কহি- 
লেন, বিধাতার নিয়োৌগক্রমে ভূতগণ শুভাশুভ 

প্রাণ্ড হইয়। থাকে ? বদিচ পুনর্বার আমাকে দুযুত- 
ক্রীড়া করিতে হয়, তথাপি তদ্ুতয়ের নিৰৃত্তি কন্মিন্ 
কালেও নাই। একে অক্ষত্রীড়ায় আহ্বান, তাহাতে 
স্থবিরের নিয়োগানুসারে তাহা হইয়াছে স্থৃতরা 
বিনাশ-কর জানিলেও আমি কোন ক্রমে তাহা 

অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারি না। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই কথা বলিয়া যুধি'্ঠির 

ভ্রাতৃগণের সহিত নিরুত্ত হইলেন; শকুনির প্রতা- 
রণা অবগত হইলেও তিনি পুনর্ববার দুযতক্রীড়ার্থে 
গমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ ! মহারথ পাগুবগণ 

নুহৃদ্র্ণের অন্তঃকরণ ব্যথিত করত পুনর্ববার সেই 
সভায় প্রবিষ্ট হইলেন+ এবং সব্ধলোক-সংহারার্ধে 

দৈব-কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পুনবরৰার দুযুতারস্তের 
নিমিত্ত বথাস্থুখে আসন গ্রহণ করিলেন । তখন 

শকুনি কহিলেন, ভো৷ তরতণ্রেষ্ঠ! বৃদ্ধ রাজ। তোমা- 

কর্মন্বারা সঞ্থিতা। হয়, তাহার শীঘ্রই বিধংস হইরা | দিগের ধন থে প্রত্যপ্পণ করিয়াছেন; তাহা! প্রশং- 
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সার বিবরই হইয়াছে) সংপ্রাতি একটি মহাধন পণ 

নিৰপণ করাগিয়াছে শ্রবণ কর। যদি আমরা তো- 

মাদ্িগের নিকটে দুযুতে পরাজিত হই, তাহা হইলে 
রুরুচর্্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বওসরের.নিমিত্ত 

মহারণ্যে প্রবেশ করিৰ এবং ভ্রয়োদশ বৎসরে সজন 

প্রদেশে গ্রচ্ছনবেশে অজ্ঞাত হইয়া থাকিব,যদি জ্ঞাত 

হুই, তবে আবার দ্বাদশ বতসর বনবাস করিব; আর 
যদি তোমরা আমাদিগের নিকটে নিত হও, 

তাহা হইলেও চণ্ পরিধান করিয়! কুষ্ণার সহিত 

দ্বাদশ বৎসর বনে নিবসতি করিবে; ত্রয়োদশ বৎসর 

পরিসমাগ্ড হইলে, হয় এ পন্ষ, না হয় ও পক্ষ পুন- 
রায় যথোচিত নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইবে । হে ভরত- 

নন্দন যুধিন্টির! আইস,এইবপ নিশ্চয় করিয়! পুন- 
ব্বার অক্ষনিক্ষেপ-পুর্বক আমাদিথের সহিত দু্ত- 
ত্রীড়া কর। অনন্তর সভ্যের৷ উদ্বিগ্নমনা হইয়া সক- 

লেই হস্তোভোলন-পুর্ববক আবেগ-সহকারে সভা- 
মধ্যে তখন এই কথা বলিলেন, অহো ধিক! এই 

ভরতশ্রেস্ঠ যুধিনির বুদ্ধিদ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিতে 
পারুন আর নাই পারুন, বান্ধবেরা ইহাকে মহৎ 
ভয়ের বিষয় অবগত কারয়া দিতেছেন না| 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইবৰপ বহুপ্রকার জন- 

প্রবাদ শ্রবণ করিয়াও মহাবুদ্ধি নরাধিপ যুধিষ্ঠির 
লজ্জা ও ধর্ম্সংযোগ-হেতুক পুনরায় দুযৃতক্রীড়ায় 
প্রবৃত্ত হইলেন । কুরুগ্রণের বিনাশ বুঝি নিকটবর্তী 

হইয়া থাকিবে, এইৰপ চিন্তা করত তিনি জানিয়া 
শুনিয়াই পুনর্ববার দুযুতে প্রতি করিলেন ; কহি- 

লেন হে শকুনে £ স্বধ্ম পরিপালনে প্রবৃত্ত মদ্বিধ 

ন্ষত্রর দ্যুতে আহত হইয়া কিপ্রকারে পরাজুখ 
হইতে পারে? অতএব আমি তোমার সহিত 

ক্রীড়া করিব । শকুনি কহিলেন, হে পাগুবগণ! বন- 

রাসের নিমিত্ত বহুল ধেনু* গো, অশ্ব, অশেষ ছাগ, 

মেব, গজ, কো, হিরণ্য, দাস, দাসী, সকলই আমা 
দিনের এই একমীত্র পণ রহিল; পরাজিত হইলে, 

হয় তোমরা না হয় আমরা অরণ্যে আশ্রিত হইয়া 

বাস করিৰ এবং ত্রয়োদশ বৎসরে কোন জনাকীর্ণ 

প্রদেশে অজ্ঞাত হইয়। থাকিব; হে নরর্ভগণ ! 

আইস, এইৰপ নিশ্চয় করিয়া ক্রীড়া করি। 
হে ভারত ! বনবাসের নিমিত্ত উক্ত পণের কথা 

একবারমাত্র উত্থাপিত হইলেই যুধিষ্ঠির তাহা স্বী- 
কার করিলেন, স্ুবল-পুক্র শকুনিও অক্ষনিক্ষেপ 

করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যুখিষ্টিরকে কহিলেন, এই . 
আমার জিত হইল ! ্ 

দ্বিপগ্ততিতম অধ্যায় সমাগু। 

০১ 

বৈশল্প্ায়ন কহিলেন, অনন্তর পরাজিত পৃথা- 
পুন্রেরা বনবাসার্থে দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে অজিন 
উত্তরীয়-সমস্ত গ্রহণ করিলেন। সেই: অরিন্দমগণ 
হৃতরাজ্য ও অজিন-সংরৃত হইয়। বনবাসের নিমিত্ত 
প্রন্থান করিতেছেন দেখিয়া ছুঃশাসন তখন এই 

কথা বলিল, মহাত্মা রাজা ভুর্যোধনের সাম্াজ্য 
আরব হইল, পাগুপুন্রের৷ পরাজিত হইয়া পরম 
বিপান্ত প্রাপ্ত হইল। শক্রগণদ্বারা আমরা যে সম- 
ধিক শ্রেষ্ত হইলাম, এই নিমিত্তই এই গুবজ্যেষ্ঠ ও 
বয়োজ্যেষ্ঠ ক্রীড়াশীল পুরুষের! অদ্য স্থলশুন্য সমান 
পথ দিয়া প্রস্থান করিল। পার্থেরা দীর্ঘকাল অনন্ত 
নরকে নিপাতিত হইল, স্থুখ ও রাজ্য হইতে পরি- 
ভ্রষ্ট হইয়া চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়া গেল । 
সেই যাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া ধৃতরাপ্র-তনয়- 
দিকে উপহাস করিয়াছিল, সেই পাগুবেরা পরা- 
জিত ও হৃতসর্ধবস্ব হইয়া বনে যাইবে। ইহার! 
যেপ নিয়মে স্থবল-নন্দনের পণ স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে, তদন্ুদারে ই হাদিগের উষ্কীষ কবচ কিরী- 
টাদি চাকচক্যময় বিচিত্র সন্গাহ ও দিব্য বসন-সমস্ত 
উন্মোচন করা ফেল এবং সকলকেই রুর্ুচর্্ন পরি- 

ধান করাইয়া দাও । “ত্রিভুবন-মধ্যে আমাদিগের 
সদৃশ পুরুষ আর বিদ্যমান নাই,” এইৰপ বুদ্ধিতে 
যাহারা সর্বদাই আত্মক্পাঘ। করিত, সেই পাগুবের! 
সংপ্রতি শস্যহীন তিলের ন্যায় নিব্বীধ্য হইয়া 
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যজ্জঞে দীক্ষিত মনন্থিগণের ন্যায়, বলিষ্ঠ পাওুবদিগের 

এই বে রুরুচর্ম-রসন দৃষ্ট হইতেছে, ইহা অদীক্ষিত 

অসভ্য জাতিদিগের যেমন চর্মাবসন, তদ্রপই বোধ 

কর। সোমবংশীয় মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন ন্বয়স্বরে স্বীয় 

কন্যা পাঞ্চালীকে পাগুবদিগকে প্রদান করিয়া কিছু- 

মাত্র সুক্ৃত করেন নাই, কেন না যাজ্ঞসেনীর পতি 

এই পার্থেরা ক্লীব ।-_হে বাজ্ঞসেনি ! তুমি নিধন, 

বাসস্থান-বিহীন, তুচ্ছপরিধান ও অজিনোত্তরীর 

পাগুবদিগকে অরণ্যে নিরীক্ষণ করিয়। কি শীতি 

পাইবে ? এই সমাজ-মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয় অন্য 

পতি বরণ কর। এই সমবেত কৌরবগণ সকলেই 

ন্ান্ত, দান্ত ও বিপুল এশ্বধ্যসম্পন্ন ; ইইাদিগের 

মধ্যে তুমি একজনকে পতিত্বে বরণ কর; উপাস্থিত 

দ্রশাবিপর্ধয় তোমাকে যেন আকর্ষণ না করে| শস্য- 

হীন তিল, চর্ম মৃগ ও তগ্ডলশুন্য তৃণধান্য ঘেমন 

নিচ্ষল, পাগুবেরাও সকলে সেইৰপ অকিঞ্চিকর 

হইয়াছে, অতএব পতিত পাগুবদিগকে তুমি কেন 

উপাসনা কর? বগ্ুডতিল-সকলের উপাসনা করা 

কেবল পণুশ্রমমাত্র। 

নৃশংস ছুঃশাসন পৃথানন্দনগরণকে এইকপ পরুব- 

বাক্য-সমস্ত শ্রবণ করাইল। অতিক্রোধী ভীমসেন 

সেই সকল কথা শুনিয়া! রোষভরে অতিমাত্র নিপী- 

ডিত হইগা, হিমাচলস্থ সিংহ যেমন শ্বগ্কালের অভি- 

মুখবস্ভা হয়, সেইন্ধপ সহণা তাহার সন্নিহিত হইয়া 

উচ্চৈঃম্বরে ভত্সনা করত কহিলেন, অরে ক্রুর ! 

তুই পাপজন-সেবিত অসম্বদ্ধ বাক্যের প্রলাপ করি- 

তেছিস্; কেবল শকুনির বিদ্যাবলেই তুই রাজগরণ- 

মধ্যে একপ গর্বপ্রকীশ করিতেছিস্ঃ বাক্যৰপ 

শরনিকর-দ্বারা তুই যেমন আমাদিগকে নিরতিশয় 

সর্মপীড়া দিতেছিস্,। সেইৰপ সমরে আমি তোর 

মর্দচ্ছেদন করত ইহা স্মরণ করাইয়া দিব এবং 

যাহারা ক্রোধ ও লোভের বশানুগামী হইয়া রক্ষক- 

বূপে তোর অন্ুবর্ভন করিতেছে, তাহাদিগকেও 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অজিনবাসিত বৃকোদর, 
ধর্ম নুরোধে বৈরনির্যাতনের পথ বদ্ধ থাকায় কেবল : 
বাক্যদ্বারা এই প্রকার ভর্থসনা করিতেছেন, এমন 
সময়ে ছুঃশাসন তাহাকে “ওরে গরু! ওরে গরু 1৮ 
এইবপ আহ্বান করত নিল্লজ্জ হইয়া কুরুগণমধ্যে 
চতুর্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল । ভীমসেন কহি- 
লেন, রে নৃশংস ভুঃশাসন! তুই কি পরুষোক্তি 
করিতে পারিস? প্রতারণাদ্বার ধনলীভ করিয়! 

কোন্ ব্যক্তির শ্লাঘা করা উচিত হয়? সংগ্রামে 
তোর বন্ষঃস্থল ভেদ করিয়া যদি রক্তপান করিতে 

না পারে, তাহা! হইলে পৃথানন্দন বুকোদর যেন 
পুণ্যলোকে গমন করিতে না পায়। আমি তোরে 
এই স্ত্যকথা বলিতেছি যে, শক্রসংহারে লালনা- 

স্বিত সকল ধনুর্ঘারিগণের সমক্ষে আমি ধৃতরাষ্থ্ী- 
পুরিকে রে নিহত করিয়া অচিরে শীন্তিলাভ 
করিৰ। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাওবগণ সভা হইতে 
নির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে মন্দমমতি রাজ। 

ছুষ্যৌধন হর্ষভরে লীলাসম্বলিত স্বীয় গতিদ্বার। 

সিংহতুল্য-গমনশীল ভীমসেনের গতির অনুকরণ 

করিতে লাগিলেন ৷ তখন বুকোদর অর্ধকায় আব- 
ভিত করিয়! তাহাকে কহিলেন, রে মুঢ় ! ইহাতেই 
কৃতার্থ হইলি এমন মনে করিস্ না, কেন না আমি 

তোকে সসহায়ে ও সবান্ধবে নিহত করিবার সময়ে 

স্মরণ করাইয়া দিয়া শীন্রই ইহার প্রত্্যত্তর করিব! 
অভিমানী বলবান্ ভীম আপনার অবমান পধ্যা- 

লোচন করিয়া এইবপে ক্রোধসম্বরণ-পুর্ব্বক যুধি- 
ন্িরের পশ্চাদগামী হইয়। নির্গমন করিতে করিতে 

কৌরবগণের সভায় এই কথা বলিলেন, আমি 

দুষ্যোধনকে নিহত করিব, ধনঞ্জীয় কর্ণকে বধ করি- 
বেন, আর সহদেব অক্ষশঠ শকুনিকে নিপাতিত 
করিবেন। সভামধ্যে আমি আরও এই এক মহৎ 
বাক্যের উল্লেখ করিতেছি, বদি আমাদিগের যুদ্ধ 
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ঘটনা হয়, তবে দেবতার। অবশ্যই ইহা সত্য করি- 

বেন; আমি গদাদ্বার। সমরে এই পাপাজ্সা জুযো- 

ধনকে নিপাতিত করিব এবং পদদ্বারা ভূতলে 

ইহার মস্তকোপরি অধিষ্ঠান করিব; অপিচ মৃগ- 

রাজ বেমন ক্ষুদ্র পশুর রক্তপান করে, তদ্রপ এই 

বাক্যশ্ুর নিষ্ঠুর ছুরাত্সা ছুঃশাসনের রুধির পান 
করিব। অর্জন কহিলেন, হে ভীম ! সঙ্জনগণের 

অধ্যবনায় কথায় জান! যায় না) অদ্য হইতে ত্রয়ো- 

দশ ব২সর অতীত হইলে ষে কাণ্ড হইবে, তাহা 
উহ্থারা দ্রেখিতেই পাইবে । ভীমসেন কহিলেন, 
তখন পুথিবী ছুয্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশামন 
এই চারিজন ছুরাত্মার রক্তপান করিবেন। অর্জন 
কাহিলেন, হে বৃকোদর! আপনকার নিয়োগানুসারে 

সমরে আমি অস্ুয়াকারী, বিদ্বেধী, কটুভাষী ও 
মিথ্যাশ্লাঘাপুর্ণ কর্ণকে নিপাতিত করিব। ভীমের 
প্রিয়কাধ্য সল্পাদন-বাসনায় অর্জন প্রতিজ্ঞা করি- 
তেছে যে, আমি সংগ্রামে শরনিকর-দ্বারা কর্ণকে 

ও তাহার অনুগামী সহায়বর্গকে নিহত করিব; 

অপিচ অন্য যে কোন নরপতিগণ বুদ্ধিমোহ-প্রযুক্ত 

আমার প্রতিপক্ষে যুদ্ধ করিবে তাহাদিগের সকল- 

কেও আমি বাণদ্বারা শমনসদনে প্রেরণ করিৰ; 

আমার এই প্রতিজ্ঞ! যদি অন্যথা হয়, তবে হিমা- 

চলও স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে, সুর্য্যও 

প্রভাশুন্য হইতে পারেন, এবং চন্দ্র হইতেও শৈত্য- 

গুণ অপগত হইতে পারে । অদ্য হইতে ত্রয়োদশ 
বৎসর অতীত হইলে পর ছুর্ষ্যোধন যদি সম্যক্ 
সহকার-পুর্বক রাজ্য প্রাদান না করেন, তাহা হইলে 
অবশ্যই এই সত্য সফল হইবে। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পার্থ এই কথা বলিলে 
পর মাদ্রবতী-নন্দন শ্রীমানঃ প্রতাপবান্, সহদেৰ 

সুবল-তনয়ের বধাভিলাধী হইয়া বিপুল বাহুদণ্ড 
পরিচালন-পুর্বক ভ্রোধলোহিত-নয়নে পন্নগের ন্যায় 
নিশ্বীস ত্যাগ করিতে করিতে এইবপ উক্তি করি- 
লেন। সহদেব কহিলেন, গ্রান্ধারগণের যশোবি- 

লোপী অরে মুঢ়! তুমি যেগুলাকে অক্ষ বলিয়া 
মনে করিতেছ, ওসকল অক্ষ নহে, নিশিত বাণ) 
তুমি সমরে এ শরসমস্ত বরণ করিয়াছ। ফলত 
তোমাকে ও তোমার বান্ধবগণকে উদ্দেশ করিয়। 
তীম যেৰপ বলিলেন, আমি অবশ্যই সে কর্ম 
করিব; অতএব যদি তোমার কিছু কর্তব্য থাকে 
তবে এই সময়ে সে সকল করিয়া লও ৷ হে সৌবল! 
তুমি যদি ক্ষজিয়ধর্মানুসারে সমরে অবস্থিত হও, 
তাহা হইলে আমি বলসহকারে যুদ্ধে নিশ্চয়ই 
তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিব সন্দেহ নাই | হে 
মনুজেন্দ্র' সহদেবের বচন শ্রবণে অতিসুন্দরসুর্তি 
নকুলও এই কথা বলিলেন, ধৃতরাষ্্ের যে সকল 
পুভ্র ছুর্য্যোধনের প্রিয়কার্যে অবস্থিত হইয়া দযুত- 
করীড়া-দময়ে এই দ্রপদ-নন্দিনীকে কঠোর কট্বাক্য- 
সমস্ত শ্রবণ করাইয়াছিল, সেই কালপ্রেরিত মরণা- 
ভিলাবী ছূর্বত্ত ধার্তরাষ্ট্রগণকে আমি বিলক্ষণৰূপে 
শমন-সদন সন্দর্শন করাইব। ধর্ম্মরাজের নিদেশ- 
ক্রমে আমি দ্রৌপদীর ক্লেশ-সমুদায় স্মরণ করত 
পৃথিবীকে অচিরেই ধার্তরাষ্ট্রশুন্যা করিব । 

বৈশল্পার়ন কহিলেন, সেই বিশালবাহু পুরুষ- 
ব্যান্রেরা সকলে এইবধপ বিস্তর প্রতিজ্ঞ! করি! 
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে গমন করিলেন । 

ত্রিসগুতিতম অধ্যায় সমাগত । 

স্পট রদ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ভরতবংশীয় সমুদায় 
ব্যক্তিগ্ণের নিকটে বিদায় লইতেছি; বুদ্ধ পিতামহ, 
রাজা সোমদত্ত' মহারাজ বাহ্লক, দ্রোণ, কপ, 

অশ্বর্থামা, অন্যান্য নরপতি-স্কল, বিছুর, ধৃতরাষ্ 
ও তদীয় সমুদয় পুভ্্রণণ, যুযুৎস্থ, সঞ্জয় ও অপর 
সম্ভানদ্র্গ, সকলকেই আমন্ত্রণ-পুর্বক গমন করি- 
তেছিঃ পুনর্বার আসিয়া! আপনাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিব । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, সভাসক্ধাণ তখন লজ্জায় 
অবনত হইয়া রহিলেন, বুধিষ্টিরকে কিছুই বলিলেন 
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না; কেবল মনে মনেই তাহারা সেই নি 

কল্যাগ-চিন্তা করিতে লাগিলেন । বিদ্ুর কহিলেন, 

কল্যাণী রাজনন্দিনী আধ্যা পৃথা? স্থুকুমারী, বৃদ্ধা 
ও চিরকাল স্ুখসেবিতা, স্থুতরাঁং অরণ্য-গমনের 

যোগ্য নহেন; অতএব হে পার্থগণ ! তিনি এই 

স্থানে আমীর ভবনে সৎকৃতা হইয়া অবস্থান করি- 

বেন, ইহা তোমর! অবগত হও, তোমাদিগের সর্ধব- 

তোভাবে অনাময় হউক। পাগুবেরা কহিলেন, 

হে অনঘ! আপনি আমাদিগের পিতৃতুল্য পিতৃব্য 

ও পরম আশ্রয়-স্থান ; অতএব আপনি যাহা বলি- 

তেছেন, তাহাই হইবে । হে বিদ্বন! আপনি যাহা 

আজ্ঞ! করেন, তাহাই আমাদিগের কর্তব্য, যেহেতু 

আপনি আমাদিগের পরম গুরু; হে মহামতে! 

সতপ্রতি আর যাহা কিছু কর্তব্য আছে; তাহারও 

বিধান করুন। বিছ্ুর কহিলেন, হে ভরত শ্রেষ্ঠ 

যুধিষ্ঠির! আমার এই মত বিশেষৰপে অবগত 
হও) অধর্্দ্বারা পরাজিত হইলে কেহ পরাভব- 
জন্য ব্যথিত হয় না ॥ তুমি ধর্মের বিশেষজ্ঞ, ধন- 

গ্য় যুদ্ধে বিজেতা' ভীমসেন শক্রগণের নিহন্তা, 

নকুল অর্থসংগ্রহীতা, সহদেব সংযমী, ধৌম্য উত্তম 

বেদজ্, এবং ধর্মমচারিণী দ্রৌপদীও ধর্ম্মা্থবিষয়ে 

সুনিপুণা; তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয় ও 

প্রিয়কারী, সুতরাং শক্রগণ-কর্তৃক অভেদ্য হইয়া 

সন্ভষ থাকিবে; তোমাদিগের এ অবস্থায় কে না 

স্পৃহা করিতে পারে? হে ভারত! তোমার এই 

যোগসীধন সর্বপ্রকার কল্যাণের আকর; শত্রসদৃশ 

শান্রুও ইহা সহ করিতে পারে না। পুর্বে হিমাচলে 

মেকুপাবর্ণি, বারণাবত নগরে কৃষ্দৈপায়ন, ভূপ্ত- 

তুঙ্গে পরশুরাম ও দৃষদ্বতী নদীতীরে শঙ্কু তো- 
মাকে জ্ঞানৌপদেশ করিয়াছিলেন ; তুমি অঞ্জন 

পর্ববতে মহর্ষি অসিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলে 

এবং কল্পাধী-তীরবাসী ভূগুরও শিষ্য হইয়াছিলে; 

সংপ্রতি নারদ ও তোমার এই পুরোহিত ধৌম্য 

সতত তোমার জ্ঞানদর্শী হইবেন। হে পাণ্ডৰ! 
ল 

পরলোক-বিষয়ে খবিপুজিত- সেই উপদেশ তুমি 
পরিত্যাণ্ধ করিও না। তুমি বুদ্ধিতে ইলাপুজ্র পুৰ- 
রবাকে, শক্তিতে অন্য নরপতিগণকে এবং ধর্মের 
উপাসনায় খষিগণকে জয় করিয়া থাক, অতএব 
ইন্দ্রের গুণ বিজয়ে, যমের- গুণ কোপ-সম্বরণে, 
কুবেরের গু৭ দানে এবং বরুণের গুণ সংযমে কৃত- 
সংকণ্প হও ;অপিচ চন্দ্র হইতে আহললাদকারিতা) 
জল হইতে উপজীব্যতা, পৃথিবী হইতে ক্ষমা, 
কুধ্যমণ্ডল হইতে সগগ্র- তেজ, বায়ু হইতৈ বল ও 
সমুদয় ভূতবর্গ হইতে আত্মসম্পত্তি-সমস্ত লাভ 
কর। তোমাদিগের নিরাময় মঙ্গল হউক! সংপ্রতি 
গুভগমন কর, পুনরায় আগত হইলে: তোমা- 
দিগকে সন্দর্শন করিব। হে যুধিষ্ঠির ! আপদর্স, 
অর্থরুচ্ছ ও সমস্ত কাঁ্য-বিষয়ে তুমি সর্বদা যথোপ- 
যুক্তৰপে আচরণ করিও । হে কৌন্তেয়! সংপ্রতি 
বিদায় প্রাপ্ত হইলে, শুতভগমন কর ।: হে ভারত! 
পুর্ব্বে তোমরা কিছুমাত্র পাপাচরণ করিয়াছ, এ 
কথা কেহই বলিতে পারে না, অতএব আমরা 
অবশ্যই তোমাকে কৃতার্থ ও কল্যাণযুক্ত হইয়া 
পুনর্বার আগমন করিতে দেখিব। 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, বিদ্ুর এইৰপ উক্তি করিলে 
সত্যবিক্রম পাঞুনন্দন যুধিষ্ঠির “যে আজ্ঞা,” 
বলিয়া ভীম্ম ও দ্রোণকে: নমক্কার কিয়া প্রাস্থিত 
হইলেন । 

চতুঃসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ৷ 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রস্থানোন্থ্খী 
পাঞ্চালী ভুঃখে অতিমাত্র কাতরা যশস্থিনী কুন্তী- 
সন্িধানে গমন করিয়া তাহার ও তথায় অন্য যে 
সকল মহিলাগণ ছিলেন, তাহাদিগের নিকটে বিদায় 
প্রার্থনা করিলেন। সকলকে যথাযোগ্য বন্দন ও 

আলিঙ্গন করিয়া তিনি গমনে উদ্যতা হইলে 
পাগুবদিগের অন্তঃপুরে মহান্ আর্তনাদ উঠ্ঠিল। 
দ্রৌপদীকে গমন করিতে দেখিয়া কুন্তী অতিশয় 
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সন্তগ্ত। হইয়া শোকগদ্গরদ বচনে অতিক্টে এই 

কথা বলিলেন, বসে ! তৃমি শীল ও আচারসম্পন্না 

এবং স্রীধর্মাসকলের অভিজ্ঞা ; অতএব এই ঘোর 

বিপদ প্রাপ্ত হইয়াঁও তোমার শোক করা কর্তব্য 

নহে। হে শুচিস্সিতে! তুমি স্বামিগণের প্রতি 

কিৰপ আচরণ করিবে, তাহার উপদেশ করিবার 

আর প্ররোজন নাই, যেহেতু তুমি সাধী ও গুণ- 

বভী; তোমার গুণে কুলদ্বয় অলঙ্কৃত হইয়াছে। 
হে অনঘে! তোমার কোপানলে কৌরবের! যে 
দগ্ধ হয় নাই, তাহাতে ইহাদিগকে ভাগ্যবন্ত বলিতে 

হইবে। হেবৎসে! আমার শুভানুধ্যানে বদ্ধিতা 

হইয়া তুমি পথে নির্ধিঘ্বে ও নিরুদ্ধেগে গমন কর) 
দেখ, অবশ্যন্তাবী বিষয়ে সাথী স্ত্রীদিগের চিত্ত- 
বিকার জন্মে না; গুরুতর ধর্মমকর্তৃক পরিরক্ষিতা 
হইয়া তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাত করিবে । বনবাস- 
সময়ে আমার পু সহদেবকে তুমি সর্ববদী পধ্য- 
বেক্ষণ করিও, এই ঘোর-ব্যসন প্রাপ্ত হইয়া এই 
অভিমানীর মন যেন কখন অবসন্ন না হয় ! 

খতুমতী একবসন-ধারিণী মুক্তবেশী যাজ্ঞষেনী 
“ যে আজ্ঞা,” বলিয়া অজত্-বিগলিত-বাম্পাকুল- 

লোচনে বিনির্গতা হইলেন । তিনি বিলাপ ও রো- 
দন করত গমন করিতে লাগিলেন, কুন্তীও দুঃখ- 

ভরে তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং কিরৎ- 

ক্ষণ পরে পুক্রদিগরকে অবলোকন করিলেন ১ দেখি- 

লেন, তীাহাদ্িগের আভরণ ও বসন-সমস্ত হরণ 

করিয়া লইয়াছে, রুরুচর্মমদ্বারা তাহাদিগের শরীর 
আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহীরা লজ্জায় কিঞ্চিৎ অব- 
নতমুখ হইয়া রহিয়াছেন, শত্রুরা অতিশয় হর্ষ- 

যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং 

সুহৃদ্টীণ তীহাঁদিগের নিমিত্তে শোক করিতেছেন | 

অতিন্সেহবতী কুন্তী তদবস্থান্বিত প্ু্রসকলের সমীপ- 
বর্তিনী হইয়া আলিঙ্গন করত শৌকাকুলচিত্তে বছু- 
তর বিলাপোক্তি করিতে লাগিলেন ;- কহিলেন; 

হে পুভ্রগণ £ তোমরা অনুত্তম ধর্ম ,ও চরিভ্রপম স্থিত, 

আচার ও মর্ষ্যাদা-বিভূষিত, মহান্তুভাব, গুরুতক্ত 
এবং সতত দেবারাধন ও যজ্নাধনপরায়ণ; তথাপি 

কিপ্রকারে তোমাদিগের বিষম বিপদ্ উপস্থিত 
হইল! হায়! একি বিধিবিপধ্্যয়! কাহার অপকার 
চিন্ত। করিয়া তোমাদিগের এই পাঁপ-ঘটনা হইল, 
আমি বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারি না! ইহাকে 
আমারই ভাগ্যের দোষ বলিতে হইবে! আমি 
তোমাদিগের জননী হইয়াছি বলিয়াই তোমরা 
উত্তম গুণযুক্ত হইয়াও নিরতিশয় ছুঃখ ও আয়াস- 
ভোগী হইলে! তোমরা বীর্ষয্যে, সত, বলেঃউৎসাহে 
ও তেজে কৃশ নহ, এক্ষণে সম্পত্তি-বিনাশে কুশ 

হইয়া কিপ্রকারে ছুর্গম বনে বাস করিবে! চির- 
কাল বনমধ্যেই তোমাঁদিগকে বাস করিতে হইবে, 
ইহা বদি জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি 
আর পাওুর পরলোকান্তে শতশৃঙ্গ হইতে হস্তি- 
নায় আসিতাম না! পুভ্রবিষয়িণী মনোবেদনা না 
পাইয়া ঘিনি স্বর্গগমনের ইচ্ছাকেই শ্রীতিকরী বৌধ 
করিয়াছিলেন, তোমাদিগের সেই পিতাকে আমি 
ধন্য জ্ঞান করিতেছি; তাহার তাদশ তপস্যা ও 

মেধা ছিল বলিয়াই মরণেচ্ছা হইয়াছিল! সেই ধর্ম্ম- 
বেদিনী মাদ্রীকেও আমি অদ্য ধন্যা বলিয়া মানি- 
তেছি; বোধ হয়, তাহার অতীন্দ্রিয-বিষর়ে জ্ঞান 
ছিল, একারণ সে পরম গতি লাভ করিয়! সর্বপ্রকা- 
রেই কল্যাণশালিনী হইয়াছে! হায়! আমার 
জীবনের প্রতি যে ওীতি ছিল, সেই -ঞ্ীতিই 
আমাকে রতি, মতি ও গতিতে বঞ্চিতা করিয়াছে ! 
আমার জীবন কেবল সম্পুর্ণ ক্লেশভোগের নিমিত্তই 
হইয়াছে! আমাকে ধিকৃ! হে বৎসগণ ! তোমর। 
আমার অতিশয় গীতিভাজন ও সাধু; আমি তো- 
মাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পাঁরিব না! আমি 
অতিকক্টে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি! আমি 

তোমাদিখের সঙ্গে বনে যাইব! হা কৃষ্ণ! কেন 
আমাকে পরিত্যাগ কর! হায়! জীবনের ধর্ম এই 
যে, ইহার-বিনাশ হইয়া! থাকে )-তবে কি আমার 
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বিনাশ-বিধান করিতে বিধাতা বিস্যৃত হইয়াছেন ! 
তাহাতেই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে 
না! হা কষ: হে দ্বারকাবাসিন্! হে রামানুজ ! 

তুমি কোথায় রহিলে! এই ঘোর দুঃখ হইতে 
আমাকে ও এই নরোত্তমগ্রণকে পরিত্রাণ করিতেছ 
না কেন: লোকে বলিয়া থাকে যে, তুমি অনাদি ও 

অনন্ত; যে সকল মনুষ্যেরা তোমাকে একান্তচিত্তে 
চিন্তা করে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর; তবে সেই 
প্রবাদ এখন মিথ্যা হইল কেন! আমার এই 
পুত্রের সত্যধর্ম্া, মাহাত্ম্,যশ-ও বীর্যের অনুবর্তী 
সুতরাং ছুঃখভোগের যোগ্য নহে; ইহাদিগের 
প্রতি দয়া করা তোমার উচিত!-_হায়: নীতি ও 
অর্থ।ভিজ্ঞ কুলনাথ তীম্, দ্রোণ ও ক্ৃপাদি বিদ্যমান 

থাকিতে কিপ্রকারে এই আপদ্ উপস্থিত হইল! 
হা মহারাজ পাণ্ডো! তুমি কোথায় রহিয়াছ ! 
শক্ররা তোমার সচ্চরিত্র পুজ্রদিগকে দুযুতে পরা- 
জর-পুর্ববক নির্বাসিত করিতেছে, তুমি কিপ্রকারে 
ইহা! উপেক্ষা করিতেছ £-বৎস সহদেব: নিৰৃত্ত 

হও! তুমি যে আমার শরীর অপেক্ষাও প্রিয়! 
আমার প্রতি তোমার কুপা থাকা উচিত! হে 

মাদ্রেয়! আমাকে পরিত্যাগ করিও না! তোমার 

এই ভ্রাতৃগণ যদি একান্তই সত্যপালনে কৃতসঙ্কণ্প 

হয়, গমন করুক, তুমি এই খানেই থাকিয়া আমার 
পরিত্রাণজন্য পরম ধর্মলাভ করিতে পারিবে । 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, পাগডবগণ এইৰপ ৰিলাপ- 
কারিণী কুন্তীকে সান্ত্বনা ও বন্দনা করিয়া নিরানন্দ- 

মানসে বনবাসের নিমিত্তই প্রস্থিত হইলেন। অন- 

স্তর ক্ষত্তা বিদুর স্বয়ং অতিশর কাতর হইলেও সেই 

শোকাতুর! কুন্তীকে হেতুগর্ত বচনাবলিদ্বারা আশ্বা- 
মিতা করিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করাইলেন। 

এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণ দ্যুতমগডলে ক্ুষ্ণার 

পরিকর্ষণ ও ৰনগমনের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ 

করিয়। কৌরবদিগকে-অতিশয় নিন্দা করত সকলেই 
উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং করতলে 

মুখকমল ধারণ করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করি- 
লেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও তখন পুক্রগ্কণের অনয় চিন্তা 
করত উদ্দিগ্নহৃদয় হইয়া -কোনক্রমে শান্তিলাভ- 
করিতে পারিলেন না।.তিনি চঞ্চল-চিত্তে চিন্তা করি- 
তে করিতে শোকে ব্যাকুলমনা হইয়া “ শীঘ্র আগ-. 
মন কর,” এই বলিয়। বিছুরের নিকট দূতপ্রেরণ 
করিলেন। অনন্তর বিছ্ুর নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের নিবে- 
শনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনিও সম্পূর্ণ 
উদ্দিপ্ন-মানসে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাগত | 

-*৮৪€০*- 

বৈশল্পায়ন কহিলেন, অস্বিকা-নন্দন রাজা ধৃত- 
রাষ্্র যেন শঙ্কান্িত হইয়া সেই সমাগত: দীর্ঘদর্শী 
বিভুরকে জিজ্ঞাসিলেন, হে ক্ষত ! ধর্ম্পুক্র যুখিষ্ঠির, 
ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব কিপ্রকারে গমন 
করিতেছেন এবং ধৌম্য ও যশম্বিনী দ্রৌপদীই বা 
কিৰপে যাইতেছেন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; 
তাহাদিগের গমনের প্রকার-সমস্ত তুমি বর্ণন কর। 
বিছুর কহিলেন, হে নরেন্দ্র! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির 
বস্ত্রদ্ধারা মুখাচ্ছাদন-গুর্বক গমন করিতেছেন; ভীম 
বিশাল বাহ্ছযুগল অবলোকন করিতে করিতে যাই- 
তেছেন) সব্যসাচী বালুক| বিকিরণ করিতে করিতে 
রাজার অনুগামী হইতেছেন; মান্্রীকুমার সহদেব 
মুখ লিগু করিয়া যাইতেছেন ; লোকমধ্যে পরম- 
দর্শশীয়মুর্তি নকুল সর্ব্বাক্ষে ধুলিলেপনপুর্ববক বিহ্বল- 
চিত্তে রাজার অন্ুুগমন করিতেছেন) আয়ত-নয়ন। 

দর্শনীয়া কৃষ্ণা কেশকলাপদ্বারা মুখাবরণ করিয়। 

রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগামিনী হইতে- 

ছেন; এবং ধৌম্য হস্তে কুশ লইয়া যম-দেবতা- 
সংক্রান্ত ভীষণ সামমন্ত্র-সমস্ত গান করিতে করিতে 

পথিমধ্যে গমন: করিতেছেন । ধৃতরাষ্্র কহিলেন; 
হে বিছ্ুর! পাঁগবের! ত নানা প্রকার আকার-তঙী 

করিয়। প্রস্থিত হইতেছে; পরন্ত কি কারণে তাহারা 

এপ করিরা যাইতেছে, তাহা আমারে বল] 
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_বিছ্ুর কহিলেন, হে ভারত! আপনকার পুক্রগণ- 

কর্তৃক স্বয়ং প্রতারিত এবং রাজ্য ও ধন-সমস্ত অপ- 

সৃত হইলেও খীসম্পন্ন ধর্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম হইতে 
বিচলিত হইতেছে না । তিনি আপনকার পুক্র- 

দিগের প্রতি নিয়তই দয়াবান্; সংপ্রুতি তাহাদি- 
গেরই প্রতারণায় রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ক্রোধে নেত্রদ্বয় 
উন্মীলন করিতেছেন না। “আমি ঘোরনয়নে নিরী- 

ক্ষণ করিয়া পাছে প্রজাগণকে নিহশেষে দগ্ধ করি+” 

এইৰপ আশঙ্কা করিয়াই পাণুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির 
মুখাবরণ-পুর্বক গমন করিতেছেন। হে ভরতর্ষভ : 
ভীম যে প্রকারে যাইতেছেন, তাহীও আমি বলি- 

তেছি, শ্রবণ করুন। “বাহুবলে আমার সমান কেহই 
নাই,” এই মনে করিয়। বাহুসম্পত্তি-দর্পিত ভীমসেন 
শত্রদিগের প্রতি বাহুধনের অনুপ কর্ম করিতে 

অভিলাধী হইয়া বাহুদয় প্রসারণ-পুর্ব্বক প্রদর্শন 
করিতে করিতে প্রস্থিত হইতেছেন ৷ সব্যসাচী 
অর্জন সমর-সময়ে শরসম্পাতের নিদর্শন প্রদর্শন 

করত বালুক1 বিকিরণ করিতে করিতে রাজার 

অনুগামী হইতেছেন। হে ভারত! সংপ্রতি সিকতা- 
সকল তাহার হস্ত হইতে যেমন অনায়াসে অজজ্ঞ 

বিনির্গত হইতেছে, সেইবপ শক্রগণের প্রতি তিনি 
অনায়াসে অবিরত-শরবর্ষ নিপাতিত করিবেন | হে 

ভরত-নন্দন ! “অন্য যেন কেহ আমার মুখ চিনিতে 

না পারে,” এই মনে করিয়া সহদেব বদন লেপন- 

পূর্বক গমন করিতেছেন | হে প্রভো ! “পথিমধ্যে 

আমি যেন রমণীগণের মন হরণ না করি,” এই 
তাবিয়া৷ নকুল সর্ববাঙ্গে ধূলিলেপন করিয়া! যাইতে-: 
ছেন। রজস্বলা, শোণিতাক্ত একমাত্র আর্্র বসন- 

 ধারিণী, মুক্তকেশী ছ্রৌপদী রোদন করিতে করিতে 
এই. কথা বলিতেছিলেন যে, যাহাদের নিমিত্ত 
আমার এই দশা হইল, তাহাদের রজস্বলা ভার্য্যারা 
ত্রয়োদশ বৎসরের পর পতি, পুভ্র" বন্ধু, বান্ধব ও 

প্রিয়জনগণ নিহত হইলে সকলের তর্পণ করিয়া 

এইবপ' বহছুশোণিত-লিগ্তাঙ্গী ও মুক্তকেশী হইয়া 

হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে । হে ভারত! প্রজ্ঞা- 

সম্পন্ন পুরোহিত ধৌম্য নৈর্ধতিকোথাভিমুখে কুশ 
ধারণ করিয়া যমদৈবত সাম-সমস্ত গান করত অগ্জে 
অগ্রে যাইতেছেন। তিনি“ কৌরবেরা সংগ্রামে 
নিহত হইলে তাহাদিগের গুরুগণ এইৰপে সাম 

গ্রান করিবেন” -এই.কথা বলিয়াই- গমন করিতে- 
ছেন। পরবাসী জনগণ অতিমাত্র ভুঃখার্ত হহয়া 

হাহাকার রৰে পুনঃ পুন এইৰপ আক্ষেপ করি- 
তেছে যে, “ দেখ, আমাদিগের অধীশ্বরগণ ঈদৃশ 

ছুরবস্থায় গমন করিতেছেন! কি আশ্চর্য্য ! বৃষ 

কৌরবেরা লোভ-প্রযুক্ত- পাগুর- উত্তরাধিকারী- 
দিগকে রাষ্ট্র হইতে যে নির্বাসিত করিতেছেন, 

তাহাদিগের বালকের ন্যায় এই ব্যবহারকে ধিকৃ ! 

হা: পাগুনন্দনগণ-বিরহে আমরা সকলেই অনাথ 

হইলাম! লোভপরতন্ত্র ভুর্ব্বিনীত কৌরবদিগের 
প্রতি আমাদিগের প্রীতি কি! ৮ হে নরেন্দ্র! মনস্বী 
কৌন্তেরগ্ণ উক্তপ্রকার আকার-লক্ষণদ্বারা মনো- 

গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করত বন প্রস্থান করিয়া- 

ছেন। সেই নরবরেরা একপে হস্তিনা হইতে নির্গত 
হইলে পর বিনামেঘে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল ; ভূমি- 
কল্প হইতে লাগিল ; পর্বকাল না হইলেও রাহ্ন 

আদি্ত্যকে গ্রাস করিল; নগরকে দক্ষিণভাগে 

রাখিয়া! উল্কাপাত হইল) এবং মাংসভোজী গৃধ, 
গোমায়ু ও বায়স-সকল দেবালয়, চৈত্য, প্রাকার ও 
অট্টালিকায় বসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । হে 
রাজন! আপনকার কুমন্ত্রণায় ভরতকুলের বিনা- 

শার্থে এইৰপ অসামান্য ঘোরতর মহোতৎপাতসমস্ত 
প্রাছুর্ভূত হইয়াছিল। | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ1 রাজা ধৃতত- 
রাষ্ট্র ও ধীমান্ বিছুর উভয়ে এইৰপ কখোপকথন: 
করিতেছেন, এমন সময়ে স্থবিপুল-ব্রাঙ্মলক্মমী-বিরা- 
জিত দেবর্ষিসত্তম নারদ মহর্ষিগণে পরিরৃত হুইয়। 
সভামধ্যে কৌরবদিগের অগ্থে আসিয়া উপস্থিত 

1 হইলেন এবং এই ভয়ঙ্কর বাক্যের উক্তি করিলেন 
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যে, অদ্য হইতে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবেরা দুর্ষ্যো- 
ধনের অপরাধহেতুক ভীমার্জনের বলদ্বারা বিনষ্ট 

হইবে । এই কথা বলিয়া তিনি আকাশমার্গ অব- 
লম্বন-পুর্ববক তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন । অনন্তর 
হুর্ষ্যোধন, কর্ণ ও স্থুবলপুভ্র শকুনি দ্রোণাচাধ্যকে 
আশ্রয়স্থান বিবেচনা করিলেন এবং তাহার হস্তেই 

বজ্য সমর্পণ করিয়া দিলেন । তৎ্পরে দ্রোএ অম- 

রণ ছুর্য্যোধন, ছুঙঃশাসন, কর্ণ ও সমুদায় ভারত- 

গ্ণকে কহিলেন ষে, ব্রাহ্মণের। দেবপুত্র পাগুব- 
গণকে অবধ্য বলিয়া থাকেন; পরন্ত ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্রেরা সমুদয় রাঁজমগুলীর সহিত সম্পুর্ণ ভক্তি- 

সহকারে শরণাপন্ন হইয়া আমাকে অবলম্বন করি- 
লেন, সুতরাং আমার যেমন শক্তি তদনুসারে কাধ্য 

করিতে হইবে; আমি কৌনক্রমেই ইহাদিগকে 
পরিত্যাথ করিতে পারি না; কি করি দৈবই সম- 

. ধিক বলবান্। হে কৌরবগ্রণ! পাণুপুভ্রেরা ধর্মমত 

পরাজিত হইয়া বনে যাইতেছেন; তাহারা দ্বাদশ 

বৎসর তথায় বাস করিবেন ৷ ইতিমধ্যে ব্রদ্মচধ্যের 
অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে রোৌষ ও অমর্ষের বশ- 

বর্তা হইয়া পাগুবগণ দুঃখজন্য মহতী শক্রতার 
নির্যাতন করিবেন,সন্দেহ নাই।_হে তারত! পুর্বে 

সখ্যসংগ্রামে আমি দ্রপদ রাজাকে রাজ্যচ্যুত 

করিয়াছিলাম, সেই কোপে তিনি আমার বধো- 

দেশে পুভ্রের নিমিত্ত বজ্ঞ করিয়াছিলেন এরং যাজ 

ও উপযাজের তপস্যাঁয় বেদীমধ্যগত হুতাশন হইতে 

পুক্র ধুষ্টছ্যুন্ন ও কন্যা অনিন্বিতা ক্ুষ্ণাকে প্রাপ্ত 

হইয়াছেন | অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণবিশিষউ সেই দেব- 
দত্ত পুত্র শরাসন, শর ও কবচধারী হইয়া উৎপন্ন 
হয়ঃ আমি মরণ-ধর্্শীল, সুতরাং এ ধৃউছ্যুক্ 
হইতে আমার মহাভয় রহিয়াছে । হে নরর্ষভ ! 

দ্রপদ-তনয় পাওবদিগের পক্ষ হইয়াছে; অতএব 
আমাকে নিতান্তই প্রাণ-বিসজ্জ্ন করিয়া তোমার 
শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, যেহেতু সে 
যে আমার বিনাশের নিমিন্ে উৎপন্ন, ইহা আমিও 

ঙ 

শুনিয়াছি এবং লৌকমধ্যেও স্ুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
হে মহাবাহো ছুর্ষ্যোধন ! অন্য হইতে চতুর্দশ বর্ষে 
সংগ্রাম উপস্থিত হইলে তোমাকে মহান্ হত্যা- 
কাণ্ড প্রাণ্ড হইতে হইবে । তোমার নিমিত্তে 
নিশ্চয়ই সেই কালপর্ষ্যয় আগত-প্রায় হইল ! অত- 
এব তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া যাহাতে শ্রেয় হর 
তাহা কর, পাগুবৰদিগকে বনে পাঠাইলে বলিয়া 
আপনাদিগকে কৃতকাধ্য মনে করিও না । তোঁমা- 
দিগের এই সুখ, হেমন্তকালে তালরৃক্ষের ছায়ার 
ন্যায় মুহূর্ভকাল স্থায়ী; অতএব হে ভারত! তোমরা 
বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ভোগ্য বস্তসকলের সস্তোগ 
কর।-_হে ভারতগণ ! কৃষ্ণা বখন সভায় উপনীতা 
হইয়াছিলেন, তখন তত্তবদরশঁ মহাপ্রাজ্ঞ বিছুর যে 
কথা বলিয়াছেন, পরিণামে তোমাদিগের তাহাই 
ঘটিবে।_হে রাজন্! পার্চলরাজের ছুহিতা দৈব- 
সম্তুতা অন্ুত্তমা লঙ্গীস্বৰপা যে এই পাঞ্চালী 
পাগুবদিগের সহচারিণী হইতেছেন, অমর্ষণ পৃথা- 
নন্দনেরা, মহাধনুদ্ধারী বুষ্ত্গিণ, অথবা অমিত 
তেজন্বী পাঞ্চালবর্গ, কেহই তাহার পরিক্রেশ সহা 
করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সত্যসন্ধ বান্গুদেৰ- 
কর্তৃক রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিরৃত হইয়া 
বীভৎস পুনব্বার আগমন করিবেন । ভীাহাদিগের 
মধ্যে, মহাধনুদ্ধারী মহাঁবল ভীমসেন গদাগ্রহণ- 
পুর্বক সঞ্চালন করিতে করিতে দ্বিতীয় ক্লতান্তের 
ন্যায় সমাগত হইবেন। অনন্তর ধীসম্পন্ন অর্জনের 
গাণ্ডীবনির্ধোষ শ্রবণ করিয়া নরাধিপেরা কোন- 
ক্রমে সুস্থির থাকিতে পারিবেন না এবং ভীমের : 
গদাবেগও সহ করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই হেতু 
পৃথাপুভ্্রদিগের সহিত বিগ্রহে আমার কদাচ রুচি 
হয় না, আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাগুবদিগকে 
সর্বদাই সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি । হে 
দুর্য্যোধন ! অদ্য হইতে চতুর্দশ বর্ষে তোমাঁকে 
মহান্ হত্যাকাণ্ড প্রাপ্ত হইতে হইবে, ইহা অব- 
ধারণ করিয়! যাহা উচিত হয় কর; বন্দ তোমার 
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মত হয়, তবে পাগডবদিগের সহিত সন্ধিস্তত্রে নিবদ্ধ 

হও । 

- বৈশম্পাবন কহিলেন, দ্রোণের বাক্য শ্রবণে ধৃত 

রাষ্ট্র বিভুরকে সন্বোধিয়া এই কথা বলিলেন, ক্ষতঃ! 

গুরু উত্তম বলিতেছেন, তুমি পাগুবদিগকে ফিরা- 

ইয়া আন; সেই বসগণ বদি একান্তই নিবৃত্ত না হয় 

তবে সতকুত ও তোগবন্ত হইয়া শত্ত্র রথ ও পদা- 

তির সহিত গমন করুক । 

বট্সপগ্ততিতম অধ্যায় সমাগ | 
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বৈশল্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পীগুবেরা ছুরো- 

দরে পরাজিত হইয়। বনে গমন করিলে পর জনে- 

শ্বর ধৃতরাষ্্র চিন্তাবিক্ট হইলেন তিনি আসনে 

উপবিষ্ট হইয়া দীর্ঘনশ্বাস ত্যাণ করিতে করিতে 

চঞ্চলচিন্তে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সঞ্জর 

আসিয়া কহিলেন, রাজন! আপনি পাগুবদিগকে 

রাজ্য হইতে অরণ্যে শ্রবামিত করিয়া বন্ুসম্পূর্ণ 

সম্পূর্ণ বন্গুন্ধরার একাধিপত্য শ্রাপ্ত হইলেন, তবে 

আর এখন অনুশোক করিতেছেন কেন ? 

.. ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুদ্ববিশারদ ও মিত্র-সম্পর্ন 

মহারথ পাগুবগণের সহিত যাহাদের বিরোধ হইবে 

তাহাদিগের আর শোকের অপ্রতুল কি! 

. অঞ্রয় কহিলেন, মহারাজ! এই যেম্হান্ বিরোধ 

উপস্থিত, যাহাতে সমুদয় মনুষ্যলোক উৎসন্নপ্রায় 

হইবে, ইহা আপনকারই পুণ্য-প্রকাশ; যেহেতু 

আপনকার পুক্র অতি ভুরাত্মা নির্লজ্জ ছুয্যোধন 

 ভীম্ম+ দ্রোণ ও. বিছ্ুর-কর্তৃক নিবারিত হইয়াও 

« পাগুবদিণের প্রিয়তম ভার্যা ধর্মচারিণী দ্রোপ- 

দীকে সভায় আনয়ন কর” এই বলিয়া সুতপুজ 

গ্রাতিকামীকে প্রেরণ করিয়াছিল | দেবতারা ষে 

পুরুষকে পরাভব পদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ 

হরণ করিয়া লন) তাহাতে সে বিপরীত ভাব 

ষমস্তই দেখিতে পার়। বুদ্ধি কলুষিতা হইলে বিনাশ 

উপস্থিত হয়; বিনাশ উপস্থিত হইলে নয়ের ন্যায় 

প্রতীয়মান. বাস্তবক অনয় হৃদয় হইতে অপণত 

হয় না। তাহার বিনাশের নিমিত্ে তৎকালে অনর্থ- 

সকল অর্থৰপে এবং অর্থসমস্ত অনর্থৰূপে প্রতীত 

হইয়া উঠে এবং সেইৰপ প্রত্যয়েই তাহার কুচি 

হয়। কাল কিছু স্বয়ং দণ্ডউদ্ভোলন করিয়া কাহারও 

মস্তক চুর্ণ করেন না) কালের বল এইমাত্র যে, 
তদ্ারা বিপরীত অর্থের দর্শন হয়। ছুরাত্মারা তপ- 

স্বিনী পাঞ্চালীকে সভামধ্যে পরিকর্ষণ করিয়া এই 
লোমহর্ষণ ঘোরতর ভুমুলকাণ্ড প্রাপ্ত হইল! ছুদুর্ঘত- 
দেবী ছুয্যোধন ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি সেই 

অবোনিসম্তুতা, অগ্নির কুলে উৎ্পন্না, বপবতী, 
সর্ববধর্মবেদিনী মনান্বিনীকে পরাভব-পুর্ববক সভা- 

স্থলে আনয়ন করিতে পারে 2. আহা! ভ্রীধর্ম্মিণী 

শোণিত-পরিপ্ুতা একবস্্রা, বরারোহা পাঞ্চালী 
সভামধ্যে উপনীত! হইলে পর পাগুবদিগের মুখা- 
বেক্গণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দেখিলেন, তাহারা 

হৃতসর্ধস্ব, হৃতরাজ্য, হ্ৃতবস্ত্র, হ্ৃতশ্রী, সর্বপ্রকার 

কাম্যবস্ত হইতে বঞ্চিত ও দাঁসভাবাঁপন্ন হইয়াছেন 
এবং ধর্্মপাশে নিগড়িত হওয়ায় এইৰপ প্রতীত 

হইতেছেন, যেন ভীহাদিগের বিক্রম প্রকাশ করিবার 

ক্ষমতা নাই! তৎকালে ছুর্য্যোধন ও কর্ণ তাদুশ ছুর- 
বন্থার অযোগ্য দুঃখিত ও ক্রোধপরীতা কৃষ্ণাকে 

কুরুসভামধ্যে বিস্তর কটুক্তি করিয়াছিল। হে রাজন! 
এই সমস্ত ব্যাপার তুমুল অনর্থের মূল বলিয়! 

আমার বোধগম্য হইতেছে। 
ধৃতরাষ্ত্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দ্রৌপদীর কাতর- 

কটাক্ষে সমগ্র মহীমগ্ডলও দগ্ধ হইতে পারে) 
এখন কি. আর আমার পুভ্রগণের মধ্যে কেই অব- 

শিষ্ট থাকিবে! ভারতকুলের মহিলারা, পাগুবদিগের 
ধর্ম্মপত্ত্রী ধর্মচারিণী কপযৌবনশালিনী পাঞ্চাল- 
নন্দিনীকে সভাগামিনী হইতে দেখিয়া সকলেই 
গান্ধারীর সহিত সমবেত হইয়া ভৈরবরবে ব্রোদন 

ই করিয়টছিল, এবং প্রজাবর্গের সহিত এখনও নিত্য 
নিত্য অনুশোক- করিতেছে । ব্রান্ষণেরাও ভ্রৌপ- 
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দীর পরিকর্ষণে কুপিত হইরাছিলেন; তাহারা 
সায়ার সময়ে কেহই অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন 

নাই। তখন প্রচণ্ড ঝঞ্চাবাত ও মহান্ বজনিনাদ 
হইয়াছিল, অন্তরীক্ষ হইতে উল্কাসকল পতিত 
হইয়াছিল, এবং রাহুগ্রহ প্রজাগণের ঘোরতর ভয় 

উৎপাদন করত অকালে স্ুষ্যকে গ্রাস করিয়াছিল। 

অপিচ তরতকুলের অকল্যাণের নিমিত্তে তৎকালে 

রথশালায় হুতাশন প্রাছুর্ভত হইয়াছিল, ধজসমন্ত 

বিশীর্ণ হইয়। পড়িয়াছিল, দুর্য্যোধনের অগিহোত্র- 
গৃহে শৃগীলসকল ঘোরনিনাদে রোদন করিয়াছিল, 

এবং গর্দভের। চতুর্দিক্ হইতে চীৎকার করিয়া 
তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল। হে সপ্ভীর ! অন- 

স্তর মহামন। তীস্, দ্রোণ, কপ, সোমদত্ত ও বাহ্জিক 
সভ। হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে আমি 

বিদ্ুরের পরামর্শান্ুসারে কুষ্ণাকে বলিলাম, তো- 
মার যে কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, আমি সেই 

বরপ্রদানে প্রস্তুত আছি। তাহাতে পাঞ্চালী পাগ্ব- 
দিগের দাসত্ব-মোচন প্রার্থনা করিলেন এবং আমিও 

তাহাদিগকে রথ ও শরাসনের সহিত স্বাধীন হইতে 
অনুজ্ঞা দিলাম । অনন্তর সর্বধন্মাভিচ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ 

বিছুর কহিলেন, £ কৃষ্ণ বে আপনাদিগের সভায় 

উপনীতা৷ হইলেন, ইহাই ভারতকুলের অন্তিমদশা 
হইল। পাঞ্চাল-রাজের ভ্ুহিতা দৈবসম্ভুতা অনু- 

তমা লম্গনীস্ববপা যে এই পাঞ্চালী পাগুবদিগের 

সহচাঁরিণী হইতেছেন, এই অমর্ষণ পুথানন্দনেরা, 
মহাধনুর্ধারী বৃষ্তিগণ অথবা মহারথ পাঞ্চালবর্গ, 

কেহই তাহার পরিক্লেশ সহ করিয়া থাকিতে পারি- 
বেন না। ধনঞ্য় সেই সত্যসন্ধ বাসুদেব-কর্তৃক 
রক্ষিত এবং পাঞ্চালগণে পরিরূত হইয়। অবশ্যই 

আগ্রমন করিবেন । তাহাদিগের মধ্যে মহাধনুদ্ধারী 

মহাবল ভীমসেন দগুধারী অন্তকের ন্যায় গদ! 

সঞ্চালন করিতে করিতে সমাগত হইবেন। অনন্তর 

ধীসম্পন্ন অর্জনের গান্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়। 
নরাধিপেরা কোনক্রমেই স্ুস্থির থাকিতে পারিবেন 

না এবং ভীমের গদাবেগও সহা করিতে সমর্থ হই- 
বেন না । সেই হেতু পৃথাপুভ্রদিগের সহিত সন্ধি 

করাই আমার নিয়ত অভিমত হয়, বিগ্রহ নহে; 

আমি কৌরবগণ অপেক্ষা পাগুবদিগকে সর্বদাই 
সমধিক বলিষ্ঠ মনে করিয়া থাকি । তাহার এই এক 
প্রমাণ দেখুন, রূকোদর বাহুমাত্র শত্ত্রদ্বারা, মহা- 

ছ্যুতি বলসম্পন্ন রাজ! জরাসন্ধকে যুদ্ধে নিহত 

করিয়াছিলেন । অতএব হে ভরতর্ষভ মহারাজ ! 

পাগুবদিগ্রের সহিত সন্ধি করাই আপনকার কর্তব্য; 
আপনি বিনা-বিতর্কে উভয় পক্ষের সংযোৌগ-বিধান 

করুন, তাহা হইলেই পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।৮ 

হে সঞ্জর! বিছুর এইবপ ধর্ম্ার্থ সংযুক্ত হিত- 
বাক্যের উক্তি করিরাছিলেন, কিন্ত আমি পুক্র- 
হিতৈথী হইয়া তাহা গ্রহণ করি নাই। 

সগুসপ্ততিতম অধ্যায় ও অনুদ্যুত প্রকরণ 

সমাগু। 

স৮স6€৪+- 

সভাপর্বর সম্পূর্ণ 

শ্রীযুক্ত উদেশচক্দ্র চট পাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হইল। 
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